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অনন্তকরণাময় শ্রীভগবানের কৃপায় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হুইল। আৰ্য্যশান্তরের নিগূঢ় পরমদুজ্ঞেয় তত্বসমূহ সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানবকে অনায়াসে 
বুঝাইবার নিমিত্ত মহামুনি বেদব্যাস পুরাণসমূহ রচনা করিয়াছেন । বেদবেদান্তাদি 
শাস্ত্ৰসমুদ্ৰ মন্থন করিতে করিতে তীক্ষবুদ্ধি মানব যে জ্ঞানামৃত আহরণে অবসন্ন হইয়৷ 
পড়েন, পুরাণপাঠক অনায়াসে তাহা লাভ করিতে সমর্থ হন; জ্ঞানপিপাস্থ এই 
পুরাণের আস্বাদে দিদ্ধকাম হন এবং কাম্যপদে উপনীত হইয়া অনন্ত শান্তি ও অসীম 
তৃপ্তি লাভ করেন। মুমুক্ষু ইহা! হইতে ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ করিয়। জীবন্মুক্ত হন; ধৰ্ম্মপিপাস্থ 
ইহার উপদেশাবলী সাঁদরে গ্রহণ করিয়া চরিতার্থতা লাভ করেন; সংসারীর নিকটেও 
ইহ! সপরামর্শ দাত পরমবন্ধুর ন্যায় হিতকারী। সংসারীর কামনা অনন্ত, ভোগেচ্ছ| 
প্রবল; কিন্তু অসংঘত ভোগ কখনই মানবের মনে আত্যন্তিক তৃপ্তিদীন করিতে পারে 
ন|। পুরাণ মানুষের ভোগ-প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া তাহার মনকে বিশুদ্ধ ও প্ৰবুদ্ধ 
করিয়| তুলে । পুরাণ সর্ববকাঁলে সর্ববশ্রেণীর পরম হিতকারী বন্ধু। পুরাণের মধ্যে 
যে সকল জটিল তন্ত্রের স্বমীমাংস| করা হইয়াছে, তাহ| অনুধাবন করিলে বিস্ময়ের 
পরিসীমা থাকে না। 

রহ্মবৈবর্তপুরাণ মহামুনিরচিত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম। এই মহাঁপুরাণ 
চারি খণ্ডে বিভক্ত । প্রথম ব্ৰহ্মখণ্ড--পরর্হ্ম হইতে কিরূপে অপরিমেয় বিশ্বব্রক্মাণ্ডের 
উৎপত্তি হইল, এই খণ্ডে তাহাই বধিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকৃতিথণ্ড--এই খণ্ডে 
পরম। প্রক্তির অনন্তশক্তিরূপে আবির্ভাবের বিষয় কথিত হইয়াছে এবং প্রসঙ্গ ক্রমে 
পাতিব্রতা-মাহাত্বা, পাঁপাঁচারীর শাস্তি প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় বৰ্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় 
গণেশখণ্ড__এই খণ্ডে বিদ্রনাশক গণপতির জন্ম হইতে আর্ত করিয়া তাঁহার কাধ্যাবলী 
এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় বণিত হইয়াছে। চতুর্থ বা সর্বশেষ অংশ ত্ৰীকৃষ্ণজন্মখণ্ড 
ইহা নামতঃ শ্রীরষ্ণজন্মখণ্ড হইলেও ইহাতে ভগবান্‌ বাস্ুদেবের আজন্ম সকল 
লীলার কথাই বিশদভাবে বধিত হইয়াছে । বাস্তবিক এই চতুর্থ খণ্ডটাই ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত 
মহাপুরাণের সার। ইহা স্তবিস্তুত এবং লীলা ময়ের অপূর্বব লীলাকথায় মধুর যিনি 
বিশ্বলীলার অতীত, সেই নিগুণ নিরাকার স্বয়ং ভগবান্‌ শ্যামহুন্দরমুণ্তি পরিগ্রাহ করিয়া 
কিজন্য দুঃখময় ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিরূপেই ব| তিনি পবিত্র ব্রজধামে 
গোপগোপীদের হৃদয়হারী সখারপে অবস্থান করিয়াছিলেন, কংস প্রভৃতি দুরাত্মা 
পাঁপাচারিগণ কেমন করিয়া তাহার হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার নিত্যসঙ্গিনী, 
মহাঁশক্তিন্বরূপিমী পরম| প্রকৃতি রাধা কিজন্য গোপীমুণ্ডি ধারণ করিয়া প্রীবৃন্দাবনে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ইত্যাদি ভাগবত তথ্ড জানিবার কৌতূহল হইলে, ভক্ত পাঠক! 
এই মহাপুরাণ পাঠ কর, তোমার বাসন| পূর্ণ হইবে, ভাগবতকথামৃতপানে ভবযন্্রণার 
উপশম হইবে, হৃদয়ে অক্ষুধ ও অনাবিল আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারিবে। অব্যক্ত, 
অসীম সেই পুরুষোত্তম ভগবান্‌ ভক্তের নিকট ব্যক্ত ও সসীম। যাহার ইঙ্গিতমাত্রে 
কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড স্ট বা বিলীন হইতে পারে, সেই ভগবান ক্ষুদ্ৰাদপি ক্ষুদ্ৰ ভক্তেরও 
সম্পূর্ণ করায়ত্ত-_তিনি স্তরীরাধিকার প্রেমনিগড়ে বন্ধ হইয়াছিলেন, মহাভক্ত পাঁগুবগণের 
সেহের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। ব্র্গবৈবর্ধে শ্রীকৃষ্ণলীলা যেরূপ মধুরতাবে 
বধিত হইয়াছে, বোধ হয়, এরূপ আর কুত্রাপি হয় নাই। পরত্রন্মের শ্রীকৃষ্ণরূপে 
বিবর্তন ব। পরিণতির বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার নাম ত্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত। 
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এই পুরাণের কাহিনী কতদূর সত্য তাঁফিকের বুদ্ধিতে তাহা ধরা দিবে না, 
সাম্প্রদায়িক অহঙ্কারেরও বশ হইবে না কেবল ভক্তের অন্তরেই এই সত্য প্রতিভাত 
হইবে। এই পুরাণ যুগে যুগে ধৰ্ম্মের গ্লানি দূর করিবে, অধৰ্শ্মের অভ্যুত্থান প্ৰতিহত 
করিবে, মানবজাতিকে ভগবানের দিকে অগ্রসর করাইয়া শাশ্বত ধর্ম স্থপ্রতিষ্ঠিত 
করিবে। ভক্তের শ্রীরাধাকৃষ্টের লীলামৃতসরোবরে অবগাহন করিয়া! অপূর্ব তৃপ্তিলাভ 
করিবেন ৷ গীতগোবিন্দ প্রভৃতি সমস্ত বৈষ্ণবকাব্যের মূল এই মহাপুরাণ। পরমা 
প্রকৃতি শ্রীরাধিকার সম্ভোগ, বিরহ, মানীভিমানাদি সমন্বিত যে স্থললিত বৈষ্ণব- 
সাহিত্য অদ্যাপি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সুধীরৃন্দের হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের 
উদ্রেক করিতেছে, এই মহাপুরাণই সেই সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়| দিয়াছে । 
ভগবান বেদনাস সংস্কৃত ভাষায় এই মহাগ্রন্ক রচন। করিয়াছেন বলিয়া ধাহারা সংস্কৃত 
ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাহাদিগকে এই গ্রন্থপাঠের আনন্দলাভে বঞ্চিত থাকিতে হয়। 
এতাদৃশ প।ঠকগণের জদয়ে যথাসন্তন আনন্দ দান করিবার জন্য আমাদের এই বিপুল 
প্রয়াস। এই মহাপুরাণ আজ পয়ার ও ত্ৰিপদী ছন্দে অনুদিত হই । এই অনুবাদ 
সম্পূৰ্ণ আক্ষরিক ন! হইলেও, ইহাতে মুলগ্রম্থগত ভাবের বিশুদ্ধির প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য 
রাখ! হইয়াছে । অনাবশ্যক বা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বর্ণনা দ্বার! ইহার, কলেবর বদ্ধিত 
করা হয় নাই। মূলে যে যে বিষয় বণিত হইয়াছে, অনুবাদে তৎসমস্তই 'প্রদন হইয়াছে, 
কোনটার কোনরূপ অঙ্গহানি করা হয় নাই। সংস্কত ভাষায় অনভিজ্ঞ শান্্রপ।ঠেস্ছু 
বাক্তিগণের নিকট আমাদের পূৰব-প্রচারিত মহ।ভারত, রামায়ণ, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ 
যেরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে, এই গ্রন্থখানি যাহাতে সেইরূপ সমাদর লাভ করিতে 
পারে, তাঁহার জন্য চেন্টার কোনরূপ ক্রটি করি নাই। আমাদের এই স্বিপুল উদ্দেশ্য 
আংশিক সিদ্ধ হইলেও সকল আম সার্ক মনে করিব । 

কলিকাতা শ্রীকষ্চচরণাশ্রিত-_ 


তাৎ ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ সন শ্রীম্রুবাঞচক্দ্র মজুমদার 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিক 


এত অল্পক।লের মধ্যে আমাদের অনুদিত ব্রঙ্গবৈবন্পুর।ণের যে নুতন সংক্ষরণ 
প্রস্কৃত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইবে, ত।হ। আমর! কল্পনাও করিতে পারি নাই। 
জগদীশরের কুপায় ও পাঠক-পাঠিকাগণের অকৃত্রিম সদিচ্ছার কলে আমাদের উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইয়াছে । বাঙ্গালী জনসাধারণ আমাদের অনুদিত গ্রন্থের মন্যাদাঁদান করিয়াছেন। 

আলে।চ্য সংস্করণে গ্রন্থটি আমূল সংশোধিত হইয়াছে। বহু অধ্যায়, যাহা 
ূর্বববর্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা বর্ধমাঁন সংস্করণে যুক্ত হইয়াছে__তাহার 
ফলে গ্রন্থের আকুতি প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে । ফলতঃ গ্রন্থমূল্যও কিঞ্চিৎ 
বন্ধিত হইল। 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্বঅনুদিত সংস্করণ-দৃ্ে 
আমর! গ্রন্থের সংস্কার সাধন করিলাম। আশা করি, ইহাতে গ্রন্থের সৰ্ববাঙ্গীণ 
উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং পাঠক-সাধারণও ইহাকে গ্রীতির সঙ্গেই গ্রহণ করিবেন। ইতি 

কলিকাতা | শ্রীরুষ্ণচরণা শ্রিত-- 


ভ্রীন্ুবোধচজ্ মজুমদার 


মহীলয়া--১৩৩০ 


AMI 


শৌনকমুনির জিজ্ঞাসার উত্তরে সৌতি কহিলেন 


ব্ৰহ্ধের বিবৃতি এই গ্রন্থের মাঝার। 

সে কারণে নাম 'ব্রহ্ম-বৈবর্ত ইহার ॥ 
শ্রীুঞ্ণ দিলেন সূত্র গোলোকে ব্ৰহ্মায়। 
পুষ্কর তীর্ঘেতে ব্রহ্মা ধৰ্ম্মে দিল তায় ॥ 
ধৰ্ম্ম হ'তে পান তাহ! পুত্র নারায়ণ 
নারায়ণ নারদেরে করেন অর্পণ ॥ 

নারদ হইতে তাহ! ব্যাসদেব পান। 
দিদ্ধক্ষেত্রে ব্যাস মোরে করিলেন দান ॥ 
হে ব্রাহ্মণ কহিলাম সব ইতিহাস। 
এক্ষণে শ্রবণ কর মম অভিলাষ॥ 
আঠারে! হাজার শ্লোকে যেই ফল হয়। 
একটি অধ্যায় শুনি সেই ফলোদয় ॥ 


ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণে অতি সংক্ষেপে এই আত্ম-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সৌতি ইহার 
বক্ত|--তিনি ইহ! পাইয়াছেন ব্যাঘদেবের নিকট হইতে । আঠার হাজার শ্লোকে 
ব্ৰহ্মবৈবৈত্তপুরাণ রচিত । 

পুরাণের নিজন্ব বিবৃতিতে ইহাকেই প্রমাণ বলিয়া মানিয়।৷ লইতে হয়। 
কিন্তু অন্রবিধা আছে। বিভিন্ন পুরাণ আলোচন! করিলে কোন এক পুরাণের 
বাক্যকেই অবিদন্বাদী সত্য বলিয়া শিরোধাধ্যু করিতে পারি না। তবে কি সৌতি 
অসত্য আচরণ করিয়াছেন ? না, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, সূত নিজেই 
স্বীকার করিয়াছেন 


পৃতোহম্মযনুগৃহীতশ্চ ভবস্তিরভিনোদিতঃ। 
পুরাণার্থং পুরাণজৈঃ সত্যব্রতপরায়ণৈঃ ॥ 
স্বধৰ্ম এষ মৃত্য সত্তিদৃ কঃ পুরাতনৈঃ | 
দেবতানামৃষীণ৷ঞ্চ রাজ্ঞাং চামিততেজসামৃ॥ 
ংশানাং ধারণং কার্ধং শ্রুতানাঞ্চ মহাত্মনাম্‌। 
ইতিহাসপুরাণেধু দিষ্টা যে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ 


সৃতের উক্তিতে যদি অসত্য-বাচন না থাকে, তবে পুরাণ-সমূহের উক্তিতে 
অনৈক্য কেন? সংক্ষেপে ইহার উত্তর--মূল পুরাণ আর অক্ষতভাবে বর্তমান 
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নাই; বিভিন্ন কারণে কালক্রমে ইহাদের মধ্যে বহু প্রক্ষেপ ও পরিবর্তন 
ঢুকিয়াছে। এতৎ-সন্বদ্ধে নিন্নে বিস্তৃত আলোচনা প্রদত্ত হইল। 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ প্রকৃত পুরাণ কি না? 
মৎস্যপুরাণের মতে-- 


“রথন্তরস্থ কল্পস্তা বৃত্তাস্তমধিকৃত্য যৎ। 
সাবণিন! নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুতম্‌ ॥ 
যত্ৰ ব্ৰহ্ম বরাহস্য চরিতং বণ্যতে মুহুঃ। 
তদঘ্টাদশসাহস্রং ব্রক্মবৈবর্তমুচ্যতে ॥৮ 


সাবণি নারদকে রথন্তরকল্প-বৃততান্ত-প্রঙ্গে ব্রহ্ম-বরাহের চরিত ও কৃষ্ণ- 
মাহাত্ম্যপ্ৰসঙ্গে যে আঠার হাজার শ্লোকযুক্ত কাহিনী বলিয়াছেন, তাহাই 
্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 

শৈবপুরাণের উত্তর খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে--- 

“বিবর্তনাদ্‌ ব্ৰহ্মণস্ত ব্রহ্ম বৈবর্তমুচ্যতে”, অর্থাৎ ব্রহ্মার বিবর্তপ্রদঙ্গহেতু 
এই পুরাণকে ‘ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপুরাণ’ বল! হয়। 

নারদ পুরাণে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার ভাবার্থ 
নিন্ে প্রদত্ত হইল-_ 

্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বেদমার্গানুদর্শক দশম পুরাণ। ভগবান্‌ সাবণি নারদের 
নিকট এই পুরাণ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ধৰ্ম্মাৰ্থকামমোক্ষাদি চতুৰ্বৰ্গ এবং হরি- 
হুরগ্রীতি ও তাহাদের অভিন্নত্ব সম্পাদনই ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তের সম্পাগ্য বিষয়। রথস্তর- 
কল্পের বৃত্তান্তই বেদব্যাস শতকোটি পুরাণে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং 
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকে ব্ৰহ্ম, প্রকৃতি, গণেশ ও কৃষ্ণজন্মখণ্ড নামে চারিভাগে বিভক্ত 
করিয়া আঠার হাজার শ্লোকে বিষয় কীর্তন করিয়াছেন। সূত এবং খষি সংবাদে 
পুরাণের উপক্রম হইয়াছে। 

আদিতে স্ৃষ্টিপ্রকরণ, পরে নারদ এবং বেধার বিবাদ, উভয়ের পরাভব 
এবং শিবলোকে গতি, শিব হইতে নারদমুনির জ্ঞানলাভ এবং মহাদেবের বাক্যে 
নারদ ও মরীচির জ্ঞানলাভার্থ পিদ্ধসেবিত পরম পবিত্র ত্ৰৈলোকব্যাশ্চধ্যকারী 
আশ্রমে গমন--এই সমস্ত পাপনাশক কাহিনীই ব্ৰহ্মখণ্ডের বিষমীভূত। 

প্রকৃতিখণ্ডে সাবণিসংবাদ, কৃষ্ণ-মাহাত্যাযুক্ত নানাপ্রকার আখ্যায়িকা, প্রকৃতির 
ংশভূত কলাসমুদয়ের মাহাত্ম্য ও পূজনাদির বিস্তৃতরূপে বৰ্ণন! রহিয়াছে । 
গণেশের জন্মপ্রসঙ্গ, পার্বতীর পুণ্যক ব্ৰত, কাতণিকেয় ও গণেশের 

উৎপত্তি, কার্তবীর্ধ্য ও জামদগ্ন্যের অদ্ভুত চরিত্র, গণেশ ও জামদগ্ন্যের ঘোর বিবাদ- 
কাহিনী গণেশখণ্ডে স্থান পাইয়াছে। 


[ 1/৮%৭ |] 


শ্রীকৃষ্ণের জন্মপ্রশ্ন, তাহার জন্মকাহিনী, গোকুলগমন, পৃতনাদিবধ, 
বাল্যক্রীড়া, গোগীদের সঙ্গে রাসক্রীড়া, রাধাসহ নির্জনে বিহার, অক্রর সহ 
মথুরাগমন, কংসাদি বধ, সন্দীপনির নিকট বিদ্যাগ্রহণ, যবনবধ, কৃষ্ণের দ্বারকা- 
গমন এবং তৎকর্তৃক নরকান্থরাদিবধ কৃষ্ণজন্মখণ্ডে বণিত হইয়াছে। 

স্পফ্টতঃই দেখ! যাইতেছে মৎস্য, শৈব কিংবা নারদপুরাণে ব্রহ্মবৈবর্তের 
যে সমস্ত লক্ষণ বণিত হইয়াছে, প্রচলিত ব্রন্মবৈবর্তপুরাণের সঙ্গে তাহার কোন 
মিল নাই। রথস্তরকথন, সাবণি-নারদ-প্রসঙ্গ, ব্রহ্গবরাহের বৃত্তান্ত বা ব্রহ্মার 
বিবর্ত সংবাদ-__ইহাদের কোন কিছুই প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে পাওয়া যাইতেছে 
না। নারদপুরাণে কথিত চারিখণ্ড প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে পাওয়া গেলেও 
আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহে যথেষ্ট অসামঞ্জস্ত রহিয়াছে। ব্ৰহ্মখণ্ডের প্রথমাংশ 
উভয়ের একরূপ, কিন্তু পরবর্তী অংশ, যথা নারদ ও মরীচির দিদ্ধাশ্রমে গমন এবং 
সাবণি-কাহিনী ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে পাওয়া যায় না। পরবর্তী খগুগুলিতেও 
এইরূপ কোথাও মিল, কোথাও অমিল দেখা যায় । 


্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ব্ৰহ্মখণ্ডে পাওয়া যায় £--- 


“কুষ্ণকর্তৃক ব্ৰহ্ম বিবৃত হইয়াছে বলিয়া! পুরাঁবিদ্গণ ইহাকে ‘ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত 
আখ্যা দিয়াছেন । পরমাত্মা আকৃষ্ণ গোলোকে ব্রহ্মাকে এই পুরাণসূত্র দিয়া ছিলেন, 
পরে ব্রহ্ম পুক্ষরে ধৰ্ম্মকে ইহা দান করেন, ধৰ্ম্ম স্বীয় পুত্র নারায়ণকে, নারায়ণ 
নারদকে, নারদ গঙ্গাতীরে ব্যাসকে এই পুরাণসূত্র দান করেন ৷” 

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণোক্ত এই লক্ষণ মতেও ইহা মৎস্য, শৈব বা নারদীয় 
পুরাণোক্ত ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণ নহে । 

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে “সবিতুত্রক্মবৈবর্ত অর্থাৎ সবিতার মহিমাপ্রকীশই 
্রহ্মবৈবর্তের লক্ষ্য । কিন্তু কার্ধ্যতঃ আমর! ইহার কিছুই পাইতেছি না। পৰন্ত 
প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃই বোঝ। যায় যে ইহ! ব্ৰহ্ম- 
বৈবর্তের কোন বৈষ্ণবপুরাণ। মুল হইতে সরিতে সরিতে ইহা এমন এক স্থানে 
ঈাড়াইয়াছে যে ইহাকে এখন আর ্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বলিয়া চিনিবার কোন উপায় 
নাই। মনে হয় মুলে ইহাতে ব্ৰহ্মাই ছিলেন প্রধান, পরে সাবধি-কর্তৃক ইহাতে 
কৃষ্ণ-মাহাত্ম যুক্ত হয়; এককালে সূধ্যু ব| সবিতা ইহাতে প্রাধান্য পাইলেন 
এবং সর্বশেষ, বর্তমানে ইহা! বৈষ্ণবগ্রন্থে পরিণত হইয়াছে । এই সমস্ত হস্তাবলেপ 
দীর্ঘকাল ধরিয়। চলিয়। আসিতেছিল এবং মনে হয় মুসলমান আমলেও ইহা পরি- 
বত্তিত হইয়াছে । কারণ বাঙ্গাল! দেশের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে 
স্পষ্টতঃই বোঝ! যায় যে মুদলমান যুগে সমাজের মধ্যে যে সমস্ত ভাঙ্গাগড়া চলিতে- 
ছিল, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তাহার চিহ্ন বর্তমান। অধিকন্তু ইহাতে বোঝা যায় 
যে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের বর্তমান রূপ কোন বাঙ্গালী কবি-কর্তৃকই প্রদত্ত 
হইয়াছে । কারণ ইহাতে জাতি-উপজাতি ও সাঙ্ধধ্য-বিষয়ে যে সমস্ত মতামত 
প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ! একমাত্র বাঙ্গালাদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। 


[ 1৮০. | 


দাক্ষিণাত্যে '্রহ্মবৈবর্তপুরাণ নামে যাহা প্রচলিত আছে, তাহাতে ‘ব্ৰহ্ম- 
বৈবৰ্ত্তের’ পুরাণের কোন কোন লক্ষণ সুস্পন্ট। 
আমর! এক্ষণে এঁতিহালিক অনুলন্ধিৎসা লইয়| পুরাণের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে 
অগ্রসর হইব । 


পুরাণের উৎপত্তি 


অধথৰ্ব্ববেদে আছে-- 

‘থচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষ। সহ’--যজ্ঞের উচ্ছিষ্ট হইতে 
যজুৰ্ব্বেদের সহিত খাক্‌, সাম, ছন্দ ও পুরাণ সুষ্ট হইয়াছে। 

শতপথ ব্ৰাহ্মণ, ৰৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্যোপনিষদ পুরাণ সন্ধানে ভিন্ন 
মত প্রকাশ করিয়াছে। কোন কোন গ্রন্থে ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চমবেদ 
বলিয়া অভিহিত কর! হয়। 

বেদভাষ্যে সায়নাচারধ্য বলিয়াছেন যে বেদের অন্তর্গত দেবাস্ুরাদির যুদ্ধ- 
বর্ণনার নাম ইতিহাস এবং জগতের প্রথম অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টি- 
প্রক্রিয়ার বিবরণের নাম পুরাণ। 

পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ 


“সৰ্গশ্চ প্রতিসৰ্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। 
বংশানুচরিতৈঞ্চব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্‌ ॥৮ 


সৰ্গ বা স্থষ্ঠিতত্ব, প্রতিসর্গ বা পুনঃ-সথষ্টি ও প্রলয়, দেবতা ও পিতৃগণের বংশাবলী, 
মনুর অধিকারকাল বা মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত বা চন্দ্ৰ-সূধ্য-বংশীয়াদি নৃপতিগণের 
ংশবর্ণনা-_-এই পাঁচটি পুরাণের লক্ষণ । 

অতি প্রাচীনকাল হুইতেই পুরাণের প্রচলন ছিল। মহাভারতাি গ্রন্থে 
ইহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। সেই সমস্ত পুরাণ কাহার বা কাহাদের রচিত ছিল, 
তাহার কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অবশ্য পরবর্তী কালে ব্যাস- 
দেবকেই অষ্টাদশ পুরাণের বক্তা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । মৎস্ত- 
পুরাণে বল! হইয়াছে যে পুরাণমেকমেবামীৎ সর্ববপ্রথমে পুরাণ একখানি ছিল, 
পরে তাহা অস্টাদশ হইয়াছে। ব্রন্গাগুপুরাণে বলা হইয়াছে 

প্রথমং সর্ববশান্ত্রাণাং পুরাণং ব্ৰহ্মণ৷ স্থৃতম্‌ !? 

সকল শাস্ত্রের অগ্ৰে ব্রহ্মাকর্তৃক পুরাণ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় 
ব্ৰহ্মাই পুরাণের সৃষ্টিকর্তা । 

আবার অন্তান্ত পুরাণের অভিমত 

“অঙ্টাদশপুরাণানাং বক্তা সত্যবতীহ্তঃ ।” ( রেবাখণ্ড ) 

যাহ! হউক, প্রচলিত মত-_বেদব্যাপই পুরাণের লেখক বা সংগ্রহকর্তা | 


[ 1৬০ {| 


বিষ্ণুপুরাণকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিলে দেখা যায়--আখ্যান, উপাখ্যান, 
গাথ। ও কল্প-গুদ্ধির সঙ্গে ভগবান্‌ বেদব্যাস পুরাণ-সংহিতাও রচন। করিয়াছেন । 


আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ। 
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥ 
প্রখ্যাতো ব্যাসশিস্তোহভূৎ সুতো বৈ রোমহর্ষণঃ | 
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদে| ব্যাসো মহামুনিঃ ॥ 
স্থমতিশ্চগ্রিবর্চাশ্চ মিত্রয়ুঃ শাংশপায়নঃ। 
অকৃতব্রণোহথ সাবণিঃ ষটশিষ্যান্তস্ত চাভবন্‌ ॥ 
কাশ্ঠপঃ সংহিতাকর্তা সাবণিঃ শাংশপায়নঃ | 
রোমহর্ধণিকা চান্তা। তিসুণীং মুলসংহিত৷ ॥ 
চতুষ্টয়েনাপ্যেতেন সংহিতানামিদং মুনে। 

আছ্ং সর্ববপুরাণানাং পুরাণং ব্ৰাহ্মমুচ্যতে ॥ 
অফ্টাদশপুরাণানি পুরাণঞ্ঞাঃ প্রচক্ষতে ৷” 


সংক্ষেপে বলা যায় মহামুনি ব্যাস পুরাণসংহিতা রচন! করিয়া সৃতজাতীয় শিষ্য 
রোমহর্ষণকে অর্পণ করিলেন। বেমহৰ্ষণের ছয়জন শিষ্যের মধ্যে তিন জন--- 
অকৃতব্রণ, সাবণি ও শাংশপায়ন-_মূল সংহিতা-অবলম্বনে প্রত্যেকে এক একখানি 
পুরাণ রচনা করেন। বত্রাহ্মপুরাণই আদি পুরাণ। 

ইহ| হইতেও মনে হয় মূলে একখানি পুরাণ বর্তমান ছিল, তৎপর তাহ! 
হইতে অষ্টাদশ পুরাণের উদ্ভব হয়। 

বিষ্ণুপুরাণের অপর উক্তি হইতে মনে হয় যে ব্ৰাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈৱ, 
ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, 
বামন, কৌৰ্ম্ম, মাৎস্তা, গারুড় ও ব্রঙ্গা্-_এই পুরাণগুলি পর পর রচিত হুয়। 
্রহ্মবৈবর্তের স্থান ইহাদের মধ্যে দশম । ইহাদের প্রত্যেকটিতেই সৰ্গ, প্রতিসর্গ, 
ংশ, মন্বস্তর ও বংশানুচরিত কীত্ডিত হইয়াছে। 

বিভিন্ন পুরাণের মতে দেখ! যায় যে মুল ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ১৮০০০ শ্লোক 
ছিল। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও এই উক্তি সমথিত হইয়াছে। 


রচনাকাল 


বিভিন্ন কারণে পুরাণ-আলোচকগণ পুরাণের আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃপ্রমাণ 
বিচারে পুরাণকে প্রকৃতই পুরাণ বা পুরাতন বলিয়! স্বীকার করিতে সম্মত 
নছেন। সাধারণভাবে অনেকেই বিষ্ণুপুরাণকে পুরাগসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম 
বলিয়া মনে করেন। তাহাও খ্ৰীীয় একাদশ শতাব্দীর আগে যায় না। বল! 
বাহুল্য অপরাপর পুরাণদমূহ আরও অর্ববাচীন কালে রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হুয়। 


| ॥* | 


_ আলোচ্য ক্ষবৈবর্তপুরাণ যে মূল হইতে অনেকখানি সয্নিয়| গিয়| নৃতন- 
রূপ লাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ( বিস্তৃত আলোচনা! পূর্বে দ্রষ্টব্য )। 
বিভিন্ন লক্ষণ বিচারে ইহাকেও কোনক্রমেই মুসলমানপূর্বব যুগে স্থানদান সম্ভব 
৮ মনে হয়- মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যাদির উদ্ভবের পর ক্রদ্মবৈবর্তপুরাণের 

হয়। 

এই প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে একটি প্রশ্ন জাগে__সত্যই কি পুরাণগুলি এত 
অর্ববাচীন ? ভারতের বাহিরেও উপনিবিষ্ট হিন্দুগণ যে দীর্ঘকাল পূর্বেই বহু 
পুরাণ প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। হাজার, দেড়হাজার 
বছর পূৰ্ব্বে যে এইগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
কালক্রমে প্রক্ষেপ ও পরিবর্তনের ফলে তাহাদের প্রাচীন রূপটি অনেকাংশে 
পরিবর্তিত হুইয়া অনেকটা অর্ববাচীন রূপ পাইয়াছে। সম্ভবতঃ পুরাণ সম্বন্ধে 
এইরূপ ব্যাখ্যাই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা। ইহাতে পুরাণের প্রাচীনত্বও 
বর্তমান থাকে, আবার ইহার অর্ববাচীনত্বকেও অন্বীকার কর! হয় না। 

মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত বলেন, “পুরাণে সৃষ্টি, বিশেষ সৃষ্টি, বংশবিবরণ, 
যথছত্তর এবং প্রধান প্রধান বংশোদ্ভব ব্যক্তিদিগের বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত ছিল। 
ধর্মমংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপাদি উপদেশ দেওয়া ইহার একটি বিষয়েরও উদ্দেশ্য নহে । 
কিন্ত এখনকার প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ সমুদায় দেবদেবীর মাহাত্ম্যকথন, 
দেবার্চন!, দেবোৎসব ও ব্রতনিয়মাদির বিবরণেই পরিপূর্ণ। তাহাতে পূর্বোক্ত 
গঞ্চলক্ষণের অন্তর্গত যে যে বিষয় প্রাপ্ত হওয়| যায়, তাহা আনুষঙ্গিক মাত্র ।” 

পুরাণের বক্তব্য বিষয়ে মূলতঃ মিল থাকিলেও যে কেন বিভিন্ন পুরাণ সৃষ্টি 
হইয়াছিল, স্ৃন্দপুরাণের মতে তার ব্যাখ্যা সহজ। তাহাতে বল! হইয়াছে যে 
শৈৰ, ভবিষ্য, মাৰ্কণ্ডেয়, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, মাৎস্ত, কৌন, বামন ও ব্ৰহ্মাণ্ড এই 
দশখানি শিবপুরাণ ; বৈষ্ণব, ভাগবত, নারদীয় ও গারুড় এই চারিখানি বিষ্ণুমছিমা- 
প্রকাশক পুরাণ ; পাম্ম ও ব্রাহ্ম, ব্রহ্মার মহিমা-প্রকাশক, আগ্নেয় পুরাণ অগ্নির 
এবং “সবিতুত্রক্ষবৈবর্তমূ_ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সবিতার মহিমাপ্রকাশের জন্যই রচিত 
হুইম্বাছিল। কিন্তু আমর! পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, বর্তমানে প্রচলিত ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত 
পুরাণ সবিতার মহ্মাপ্রকাশক নহে, ইহাও বিষ্ণুর মহ্মাপ্রকাশকই হইয়| 
দাড়াইয়াছে। 

যাহ! হউক, এতকাল ধরিয়া যাহাকে আমর! ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বলিয়! 
জানিয়া আলিয়াছি, স্থলন-পতনাদিসত্বেও ইহাকেই আমরা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ 
বলিয়া মানিয়া লইব। অন্য পুরাণাদি-কথিত মূল ত্রহ্মবৈবর্তপুরাণপ্রাপ্ডি-দাপেক্ষ 
এই গ্ৰন্থই ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপুরাণ। অলমতিবিস্তরেণ__ 


গ্ৰীস্মবাধচজ্ঞৰ মভুমদার 


সুচাপল্ল 


বৰহ্মীখণ্ড 

অধ্যায় পৃষ্ঠা 
প্রথম--মঙ্গলচরণ ও উপক্ৰমণিক| **" ১ 
দ্বিতীয়--পরব্রক্মনিরূপণ ' *** ৮ ৪ 
তৃতীয়_হষ্টি-নিকপণ , *** ৮) ৫ 

চতুর্থ--সাবিত্রী প্রভৃতির আবির্ভাব, ব্রঙ্গাণ্ডের 
উৎপত্তি ও মহ!বিরাটের জন্মবৃত্তান্ত :-- ৮ 

পঞ্চম-_কালসতখ্যান, রাধার উৎপত্তি, গোপ- 
গোগীগণের আবির্ভাব ইত্যাদি 8 

' যষ্ঠ--শঙ্করের প্রতি শীকৃষ্ণের বরধান, শিব- 
নামের ব্যুৎপত্তি ও স্থ্টিকথা - "'' ১২ 


সপ্তম--ব্ৰহ্ম| কর্তৃক পৃথিবী প্রভৃতির সৃষ্টি ১৬ 
অষ্টম-_বেদাদি শাস্ত্রোংপত্তি, মন্ু ৰ 


উদ্ভব ইত্যাৰ্দি। নত: ১৭ 
নবম--কৃহাপাদির সৃষ্টি, মঙ্গলের উৎপত্তি চন্দের 

প্রতি দক্ষের অভিশাপ ইত্যাদি __''' ২১ 
দশম-স্বতাচী-উপাখ্যান '' ২৬ 


একাদশ--অশ্বিনীকুমারের শাপ বিমোচন ৩২ 
স্বাদশ--উপবহণ গন্ধব্বরূণে নারদের জন্ম ৩৩ 
্রয়োদশ-_ব্রঙ্গার শাপে উপবহণের স্থানত্যাগ 


এবং মালাবতীর বিলাপ + ৩৫ 
চতুর্দশ__ব্রাঙ্মণবালকবেশে সির নিকট 

বিষ্ণুর আগমন 5 ৩৭ 
পঞ্চদশ-_মালাবতী ও ফালপুরুষার্ধি নি ৩৯ 
যোড়শ--চিকিংসা-গ্রণয়ন 1" *** ৪১ 
সপ্তদশ- ব্রাহ্মণ ও দেববৃন্দ-সংবাদ ৪ 

বিষ্ণুর প্রশংস! ৰ ৪৪ 
ষ্টাদশ--উপবর্থণের ুনর্জাবনপ্রাপ্তি ৪৬ 
উনবিধশ--শম্কর-স্তোত্রকখন - "' ৪৭ 
বিংশ--উপবহণের শুদ্রযোনিতে জন্ম... ৪৮ 
একবিংশতি--নারদনামের ব্যুৎপত্তি ও 

নারদের শাপ-বিমোচন :. ১, ৫০ 
দ্বাবিংশতি--'নারদাদির নাম-নিকুক্িকথন ৫২ 
ভ্রয়োবিধশতি--হঙ্গা'নারদ-সংবাণী :.. ৫৩ 

' চতুধিংশতি--নারদের প্রতি ব্রহ্মার উপদেশ ৫৪ 

পঞ্চবিংশতি --শিব নারদ-সম্মেলন = ‘‘'' ৫৭ 
যড় বিংশতি--নারদের প্রতি মহাদেবের কৃষ্ণমন্তর- 

প্রদান ও ব্রাহ্মণের কাধ্যবিধি কথন ''' ৫৮ 


অধ্যায় 
সপ্তবিংশতি--ভক্ষ্যাভক্ষ্যাদি নিরূপণ 


অষ্টবিংশতি- বন্ধনিরূপণ, নারদের শিব-বর- 


প্রাপ্তি ইত্যাদি ঢ় ৯৯৭ 
উনত্রিংশ--নারায়ণের প্রতি নারদের প্রশ্ন 
ত্রিংশ--ভগবংস্বরপ-কথন ... 


প্রকৃতিখণ্ড 


প্রথম-_প্রকৃতিচরিতের সংক্ষিপ্ত বিবয়ণ 

দ্বিতীয় -শক্তি প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি 
ও দেবদেবীদের ডা 
তৃতীয়-- বিশ্বনিৰ্ণয় কথন :- ' 

রর সরস্বতীর জা বিধি ও ধ্যান- 
কবচাদি কথন 

পঞ্চম--যাজ্ঞবন্ধ্যের সরস্বতী-স্তব 

যষ্ট--সরস্বতী, লক্ষ্মী ও গঙ্গার বিষাদ, 
অভিসম্পাত এবং নদীরূপ প্রাপ্তি. 

সপ্তুম-_কলি, কন্ধী এবং দরের গুণ- 
নিরূপণ 

অষ্টম--পৃথিবীর উৎপত্তি, তৎপুজাবিধ, 
ধ্যান, স্তোত্ৰ ইত্যাদি কথন 

নবম- পৃথিবীর উপাখ্যান এবং এ 
দানের ফল-কথন 

দুশম--গঙ্গার আবিৰ্ভাব ও ৮ গ্তধ- 
পুজ|-কথন + 

একাদশ--গঙ্গার উপাখ্যান = 

দ্বাদশ--গঙ্গার সহিত নারায়ণের বিধাহ 

ত্রয়োদশ-- তুলসীর উপাখ্যান 

চতুৰ্দ্দশ-- বোবতীয় উপাখ্যান ও সংক্ষেপে 
রামায়ণ-বর্ণন 

পঞ্চদশ- তুলসী জন্ম ও রি নিব 
নরলাভ 

ধোড়শ--তুলসীয় বিবাহ, পনের 
বধের উদ্যম ত 

সপ্ডদশ--মহাদেব কর্তৃক শঙ্খচূড়ের নিকট 
দ্ধার্থে দুত-গ্রেরণ 

অষ্টাদশ--শঙ্খূড়ের যুদ্ধমাত্র। এবং যী 
শঙ্চুড়-সংবাদ 

উনবিংশ--শঙ্খূড়ের যঃ ধন 


১৩৬ 
১৩২ 


অধ্যায় 
বিংশ--বিষুঃকর্তৃক শঙ্খচুড়ের কবচ-হরণ, 
শঙ্খচুড়-বধ ও শঙ্খের উৎপত্তি *** 


একবিংশতি-_বিষুণক্তূ ক তুলসীর সতীত্ব 


নাশ, তুলসীপত্রের মাহাম্ম্-কীর্তন ও 
শালগ্ৰাম শিলার গুণবর্ণন 
দ্বাবিংশতি-তুলসীর পূজাবিধি 


ভ্ৰয়োবিংশতি---অশ্বপতির প্রতি পরাশবরের 


উপদেশ, সাবিত্রীর ধ্যান ও পুজাবিধি 
চতুধিংশ-_সাবিত্রীর উপাখ্যান 
পঞ্চবিংশ-_সাবিত্রী ও যম-সংবাদ 
বড়বিংশ-যমের নিকট সাবিত্রীর 
বরলাভ ঢ় 
সপ্তবিংশ--_যমের নিকট সাবিত্রীর 
শুভকর্মবিপাক শ্রবণ 
অষ্টাবিংশ__নরককুণ্ডের সঙ্ঘ্যান 
উনব্রিংশ-_পাপিভেদে নরকভেদ- 
কথন টা টন 
ত্ৰিংশ--&ফক্‌ষ্ণ-মাহাত্ম্যা দধি কথন, সত্য- 
বানের জীবন দান ইত্যাদি 
একত্ৰিংশ-- লক্ষ্মীর স্বরূপ-কথন 
দ্বাত্ৰিংশ--ইন্দ্ৰের প্রতি চারি 
অভিশাপ ৰ 
অয়ন্ত্ৰিংশ---বৃহন্পতির নিকট ইজ গমন, 
দেবগণের পুনৰ্ব্বার লক্ষ্মীপ্রাপ্তি : 
চতুস্তৰিংশ--মনসার উপাখ্যান 
পঞ্চত্ৰিংশ--মনপার বিবাহ, আস্তিকের 
জন্ম, জনমেজয়ের নাগযজ্ঞ ইত্যাদি 
ষট্‌ ত্ৰিংশ-- রাধার উপাখ্যান, রাধাশব্দের 
ব্যুৎপত্তি -কথন 
সপ্তত্ৰিংশ-_ইীকৃষ্ণের সহিত | 
বিহার, রাধার ক্ৰোধ, বিরজার নদী- 
রূপ প্রাপ্তি ইত্যাদি 
অষ্টত্রিংশ-_নুষজ্ঞ রাজার প্রতি ব্ৰহ্মশাপ 
উনচত্বারিংশ--ধধিদ্িগের অতিথি- 
বিনয়ছলে রাজার প্রতি উপদেশ '"' 
চত্বারিংশ- রাজার প্রতি সুতপা 
অতিথির উপদেশ - 
একচত্বারিংশ--গৰীকৃষ্ণের স্বরূপ-বর্ণন- 
প্রসঙ্গে কালমান স্মুযজ্ঞ রাজার 
রাধারষ্জ দৰ্শন 
দ্বিচত্বারিংশ-_রাধিকার পুলি ও ও 
শ্রীকৃষ্ণের কৃত রাধিকার স্তোত্র **. 
ভ্রিচদ্বারিংশ--দুর্গীর উপাখ্যান 1... 


১৩৫ 


১৩২ 


১৬১ 


৯৮১ 


১৮৩ 
১৮৫ 


[ oe |] 


অধ্যায় 
চতুশ্চত্বারিংশ--নুরথ-বংশ-বর্ণন, তারা- 
হরণ বৃত্তান্ত, বুধের উৎপত্তি 

পঞ্চচত্বারিংশ--তারা-শোকে ৬৮% 
বিলাপ 

যটুচত্বারিংশ--ব্রহ্মার নিকটে গুক্রের 
তারা প্রত্যর্পণ, বুধের জন্ম, চিনির 
তার।-লাভ 

সপ্তচত্বা রিংশ-- প্রকৃতিপুজার ফল ও 
কাল-নিরূপণ 


গণেশখণ্ড । 


প্রথম--হরপার্ধতীর সম্ভোগভঙ্গ, শঙ্করের 
নিকট পাৰ্ব্বতীর খেদ ইত্যাদি :-- 
দ্বিতীয়--পুণ্যক ব্ৰত বিধান কথন ‘‘' 
তৃতীয়--বতমহোত্সব ও ব্রতাজ্ঞা-গ্রহণ 
চতুৰ্থ--বতানুষ্ঠান, পাৰ্ব্বতী কর্তৃক সনৎ- 
কুমারকে পতি-দক্ষিণাদান, ৪৪ 
শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র 
পঞ্চম--শ্রীরুষ্ণের নিকট ার্কতীর বর- 
লাভ, সনৎকুম!রের নিকট পতি প্রাপ্তি 
এবং গণেশের জন্ম .* 
যষ্ঠট--হরপার্ধতীর গণেশ-দর্শন 
সপ্তম-_গণেশের মঙ্গলাথে মঙ্গলাচার 
অষ্টম--পাৰ্ব্বতী-শনৈশ্চর-সংবাদ :-' 
নবম--গণেশের বিস্লোপশমন 
ধশম-_গণেশের নামকরণ 
একাদশ-_কান্তিকের বার্তী-প্রাপ্তি --- 
দ্বাদশ__কান্তিকানয়নার্থ ১১৬. 
কৃত্তিকাভবনে গমন ূ 
এয়োদশ--কৈলাসে কাণ্তিকের আগমন 
চতুর্দশ-_কাত্তিকের অভিষেক, কাত্তিক 
এবং গণেশের বিবাহ :-- * 
পঞ্চদশ-__গণেশের মস্তকশুন্য হইবার 
কারণ- কথন 5৫. = 
ষোড়শ--গণেশের নন হইবার 
কারণ 
সগুদশ- ইন্দ্রের পুনরায় চির 


অষ্টাদশ-_গণেশের একদস্ততার কারণ কথন- 


প্রসঙ্গে জমদগ্নি কার্তবী্ধ্য সংবাদ .** 
উনবিংশ--কপিলাপৈন্তপহ কার্তবীর্যের 
পরাভব ** 
বিংশ--জমদগ্রির নিকট কবীর 
পরাভব 


১৮৮ 


১৯০ 


১৯০ 


অধ্যায় 

একবিংশ--কার্ভধীর্য্যের সহ যুদ্ধে জমদগ্নির 
প্ৰাণত্যাগ ও পরশুরামের প্রতিজ্ঞ! 

দ্বাবিংশ--ভৃগু-রেণুক|-সত্বাদ, পরশুরামের 
ব্ৰহ্মপোকৈ গমন এবং ব্রহ্মার সহিত 
পরগুরামের কথোপকথন 

অ্রয়োবিংশ--বহ্মার নিকট পরপ্তরামের 
বরলাভ, শিবলোকে গমন এবং তত 
কর্তৃক শিবন্তোত্রকথন 

চতুধিবংশ- শক্কর-পরগুরাম-সধবাদ 

Ee EO ২৮ ও 
প্বগ্নদৰ্শন , 

ষড়বিংশ-_কার্তবীর্যের নিকট রানে 
দুত প্রেরণ, স্ব-ভার্য্য। মনোরমার প্রতি 
কার্তবাধ্যের স্বপ্নদর্শন-বৃত্তান্ত-কথন 

সপ্তবিংশ--মনোরমার পরলোকপ্রাপ্ডি, 
ভার্গব-কার্তবীর্য্য-সংবাদ, মৎস্তরাজ ও 
পরশুরামের যুদ্ধ-বর্ণন 

অষ্টবিংশ--সুচন্দ্র রাজার সহিত পরপ্ত- 
রামের যুদ্ধ-দর্শন, কালীস্তোত্র কথন, 
বন্ধ ভার্গব-সংবাদ এবং সুচন্দ্-বধ 

উনত্রিংশ-_পু্ষরাক্ষের সহিত পরশুরামের 
যুদ্ধ-বৰ্ণন 

ত্রিংশ-কার্তবীর্যযসহ পরশুরামের লিঃ 
মহাদেব কর্তৃক কার্তৃবীর্ষেযর নিকটে 
ছলপুর্বক কবচগ্রহণ, রাজা ও পরশু. 
রামের কথোপকথন, কার্তবীধ্যের 
পরলোক গমন এবৎ ব্রহ্ম-ভার্গব-সংবাদ 

একত্রিংশ-_পরশুরামের কৈলাসে গমন 

দ্বাত্ৰিংশ--গণেশ-ভাৰ্গব-সংবাদ 

ব্রস্ত্রিংৎশ--পরশগুরামের সহিত যুদ্ধে 
গণেশের দস্তভঙ্গ 

চত্ুস্ত্িংশ-- পার্বতী কতক ভং “গিত 
পরশুরামের প্রতি শ্রীবিষ্ণুর উপদেশ 
এবং গণেশ-স্তোত্র কথন'"' 

পঞ্চত্ৰিংশ--পরপ্তরামের ৰ ভগবতী- 
স্তোত্র 

যট্‌ত্ৰিংশ--তুলসী জিনিক শন 
ৱি Bt তুলসী এবং 
গণেশের পরম্পর অভিসম্পাত-কথন 


ইীকনষ্ণজন্মখণ্ড | 


প্রথম--নায়ায়ণু খষির প্রতি নারদের 
হরিবিষয়ক প্রশ্ন এবং তৎপ্রতি ধাষির 


২৪৩ 


২৫৪ 


২৫৫ 


২৫৮ 


২৩১ 


২১৬৩ 


২৭১ 


২৭৩ 


২৭৭ 


২৭০ 


[ w/e ] 


অধ্যায় 
হরিকথাকথন-প্রসঙ্গে বিষ্ণু ও এ 
গুণকথন 

দ্বিতীয়-_প্রীকষের বিরজার সহিত 
বিহার, রাধিকার ভয়ে শ্রীকঞ্চের 
অন্তৰ্ধান এবং ১৬% নাৰ 
প্ৰাপ্তি 

তৃতীয়--ীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকার শাপ 
এবং রাধিকা ও শ্রীদামের পরম্পর 
অভিসম্পাত-কথন . 

চতুৰ্থ--স্বীয় ভার-হরণ-কথনের নিমিত্ত 
পৃথিবীর ব্রহ্মলোকে গমন, ব্রহ্মার নিকট 
তন্নিবেদন, দেবগণের ট গমন 
ও গোলোক-বৰ্ণন 

পঞ্চম--বহ্মাদির গোলোক গমন এবং 
্রঙ্গকৃত শ্রীহরির স্তোত্ৰ.‘ 

ধষ্ঠ-_শ্রীকষ্ণের আবির্ভাব, বদ্ধাদিক্ৃত 
ভগবানের স্তোত্র এবং ভগবানের 
সহিত তাহাদের কথোপকথন 

সপ্তম--বস্গুদেব ও দৈবকীর পূৰ্ব্বজন্ 
পরিচয় পূৰ্ব্বক উভয়ের বিবাহ-বর্ণন, 
কংস ছারা তাহাদের পুত্ৰধট্‌কের নিধন 
বহ্মাদি-কৃত গুৰ্ষ্ণ'স্তোত্ৰ, সংক্ষেপে 
ভগবানেব জন্মবৃত্তান্ত, বস্থুদ্বেধ-কৃত 
শ্রীকষ্ণ-স্তোত্র এবং প্রকৃতি- ৪ 
কথন 

অষ্টম-_জন্মাষ্টমী ব্রতাদি- নি 

নবম--বলরামের ১৯৯৭ ও নোলক 
কথন 

দ্শম- পৃতনা-মোক্ষণ- ডা 

একাদশ-_তৃণাবর্তান্ুর বধ ও তাহার 
শাপ-মোচন 

দ্বাদশ--শকটভঞ্জন ও কবচন্ঠাস :-- 

ত্রয়োদশ--গর্গনন্দ সংবাদ এবং 
শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্ৰাশন ও নামকরণ 
প্রস্তাব 

নান এবং কুবের- 
তনয়ের শাপমোচন-কথন 

পঞ্চদশ--"রাধাকৃষ্ণ-সংবাদ, ব্ৰহ্ম|- কৃত 
জীৱাধ| স্তোত্রকথন এবং ১৬৪ 
বিবাহ-বৰ্ণন 

ষোড়শ--বক, কেশী ও প্রলম্বাস্থর বধ, 
বসুদেবাদি গন্ধর্ধের শাপ-মোচন এবং 
শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন গমন-প্রস্তাব 
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ফাধ্যায় 

লগুদশ- বৃন্দাধন-নির্মাণ, কলাধতীর 
সহিত বৃকভানুর পরিণয়-বৃত্তান্ত, বুন্দাধন 
নামের কারণ কথন, রাধ। আদি ষোড়শ 
নামের ব্যুৎপত্তি এবং ভগবৎকৃত বাধার 
স্তোত্র কথন 
অষ্টাদশ-_বিপ্রপত্ীমোচন, বি রী 
শ্রীক্চ-স্তাত্র এবং বক্তির ১৮৯৬ 

হেতু-কথন . 

উনবিংশ--কালিয়ধমন, কা তির 
শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্ৰ, নাগ-পত্নীকৃত স্তোত্র, 
দাবাগ্সিমোক্ষণ এবং গোপগোপীকৃত 
শ্রীকষ্ণস্তোত্র কথন '- 

বিংশ- ব্রহ্ম! কর্তৃক গোবত্সাদি হরণ এবং 
বন্ধ৷কৃত শ্ৰীকৃষ্ণ স্তোত্ৰ ... 

একবিংশ-_ ইন্জ্র-যাগ-ভঞ্জন, নন্দরুত ইন্ছের 
স্তোত্র, শ্রীকৃষ্ণের গোবদ্ধন ধারণ এবং 
ইন্দ্রকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্ৰ 

ছ্বাবিংশ--ধেনুক-বধ এবং ধেন্ুক-কৃত 
শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র 

ত্ৰয়োবিংশ--প্ৰসঙ্গানুসারে ভিলোওম 
ও বলিপুত্রের ব্ৰহ্মশাপ-বিবরণ 

চহুধিংশ--ছূৰ্ব্বাসার বিবাহ এবং পঞ্নী- 
বিয়োগ 

পঞ্চবিংশ--ওর্ধশাপে ছব্বাসার পরাভব, 


ততকৃত শ্রীর্চ-স্তোত্র এবং উহার মোক্ষণ 


কথন 
ষড় বিংশ--একাদশী-ব্রত- বিধান 
সপ্তবিংশ- গোপকন্ঠাকৃত প্রীকঞ্চ-স্তোত্র 
বন্ত্রহরণ, রাধিকাকত গীকনষ্ণ-স্তোত্ত, 
গৌরী ব্রতবিধান, ব্রতকথা, পার্কতী- 
স্তোত্ৰ এবং ব্রতান্তে পার্বতীর বরদান 
অষ্টাবিংশ-_রাসলীলা-বর্ণন 
উনত্রিংশ-_অষ্টাবক্র মোক্ষণ এবং তত্কৃত 
শ্রীরুষ্ণ-স্তোত্র 
ত্রিংশ--রাধিকার নিকটে ফের 
অগ্টাবক্রউপাখ্যান কথন-প্রসঙ্গে অসিত- 
কৃত শিব-স্তোত্রকথন এবং রম্তাশ।পে 
দেবলের অষ্টাঙগ-বক্রতা প্রাপ্তি 
একত্রিংশ- ব্হ্জার নিকট মোহিনীর 
গমন এবং মোহিনীকৃত কামস্তোত্র কথন 
দ্বাত্রিংশ--_বৰহ্মম ও মোহিনীর উক্তি 
প্রত্যুক্তি, ব্ৰহ্মাকৃত সিরাজ । স্তব- 
কথন - 
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৪৩৮ 
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ত্রয়ত্রিংশ--বক্মার প্রতি 8 
অভিসম্পাত এবং বঙ্গার দর্গভঙ্গ .. 

চতুস্ত্িংশ-- গঙ্গার অন্মযৃদ্ধান্ত, রবী 
ইত্যাদি নামের মতি এবং ৬১৯ 

কীর্তন 

পঞ্চ ত্রিংশ-_গঙ্গান্গানে নী পদটি, 
ভারতী-সন্ভোগ, রতিকামের জন্ম, 
কন্দপবাণে ব্রহ্মার চিত্তবিকার এবং 
নারায়ণ ও খাধিগণ কর্তৃক বঙ্গাকে 
উপদেশ দান 

যট্‌ত্ৰিংশ--হরদৰ্প-ভঙ্গ এবং জা 
বর্ণন 

সপ্তত্ৰিংশ-- দুর্গা- রা এবং মদ্বন- 
ভশ্মত্ব কথন টন 

অষ্টত্রিংশ- ইন্দ্রের দর্গভঙ্গ-.. 

উনচত্বারিংশ-_হুর্য্যের দৰ্পভঙ্গ 

চত্বারিংশ- বন্ছির দর্পভঙ্গ 

একচত্বারিংশ--দূৰ্ব্বাসার দর্পভঙ্গ :-' 

থিচত্বারিংশ--ধন্বস্তরির দপতঙ্গ ও মনসার 
বিজয় 

EY EET CN থেদ 

চতুশ্চত্বারিংশ--রাধাকৃষ্ণের বিহার" 

পঞ্চচত্বারিংশ-- সংক্ষেপে ৯ 
বৰ্ণন 

ষট্‌চত্বারিংশ-- মহাবিষ্ণু প্রভৃতির পি 
কথন 

সপ্তচত্বারিংশ-_-কমলার রণ কথন 

অষ্টচত্বারিংশ--সংক্ষেপে রামায়ণ বৰ্ণন 

উনপঞ্চাশত্তম--কংসের ছুংস্বপ্ন নি এবং 
অক্তুরের আনন্দ 

পঞ্চাশত্তম-_ অজ্রুরের স্বগ্নদৰ্শন- পার 
তৎক্বৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র এবং এ 
বিষয়-বৰ্ণন ঢ় 

একপঞ্চাশত্তম--গীক্ষ্ণের মখুৱা-প্ৰবেশ, 
পুরী-দর্শন, রজক-নিগ্রহ, কুজাপ্রসাদ, 
কংস-বধ এবং বসুদেব ও দৈবকীর 
মোচন 

দ্বিপঞ্চাশত্তম-_-ভগবং- প্রেরিত টাকে 
বৃন্দাবনে গমন এবং 9 রাধিকার 
স্তোত্ৰ 

ত্ৰিপঞ্চাশত্তম--রাধিক। এবং উবে 
কথোপকথন 

চতুঃপঞ্চাশত্তম--উদ্ধবের প্রতি রাধিকা 


8৭৮ 


অধ্যায় 
সখীর উক্তি এবং ৬১% চিগা 
কথন 
লি ৰ খেদ 
যট্‌পঞ্চাশন্তম--রাধিক| ও উদ্ধব-সংবাদ 


৫১১ 
৫২০ 
৫২১ 
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সপ্তপঞ্চাশত্তম--উদ্ধবের মথুরায় প্রত্যাগমন এবং 


ভগবানের নিকট বৃন্দাধন-বুত্তান্ত কথন 
অষ্টপঞ্চাশত্তম-_বস্ুদেবের নিকট গর্শ- 
মুনির আগমন, রামকৃষ্ণের উপনয়ন- 
প্রস্তাব এবং তথায় i রি 
আগমন 
উনযষ্টিতম-_দেবীগণের বন্থুদেবের নিকট 
আগমন ও দেবগণ হা সি 
স্তব 
ষষ্টিতম--কৃষ্ণ-বলরামের | এবং 
তৎপরে সমাগত দেবতা ও মুনি প্রভুতির 
নিজ নিজ স্থানে গমন." - 
একবট্িতম-_সান্দীপনি মুনির নিকটে 
বেদ পাঠের জন্য রামকৃষ্ণের গমন, মুনি- 
পত্নীকৃত কৃষ্ণ স্তোত্ৰ এবং রামকৃষ্ণের 
গুরুদক্ষিণ| দান 
দ্বিষষ্টিতম---গ্ৰীকৃষ্ণ কতৃক বিশ্বৰ 
প্রতি দ্বারকা-নিৰ্ম্মাণের উপদেশ :‘' 
ত্ৰিষষ্টিতম--বন্ধাদি দেবগণের ও সনৎ- 
কুমারাদি খবিগণের শ্রীকৃষ্ণের নিকট 
আগমন, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারক| প্রবেশ এবং 
উগ্ৰসেন প্রভৃতির সহিত কথোপকথন 
চতুঃষষ্টিতম--রুক্সিণীর বিবাহ বিষয়ে 
ভীম্মক গাজার প্রতি শতানন্দ-বাক্য 
শ্ৰবণে রুষ্ট রুঝি-ববাক্য ".. 
পঞ্চযষ্টিতম--রেবতার সহিত বলরামের 
বিবাহ ৬ 
যটযষ্টিতম--বলরামের নিকট মীর 
পরাজয়, শ্রীকৃষ্ণের অধিবাঁসন, বিবাহ- 
প্রাঙ্গণে আগমন, ০ কৃত না 
স্তোত্ৰ - 
সপ্তযষ্টিতম--রুক্সিণী-সম্প্রদান 
অন্টবষ্টিতম--সীকনষ্ণের সহিত দেবীগণের 
কথোপকথন এবং বরযাত্রীদিগের সহিত 
বধূবরের দ্বারকা-প্রবেশ.-: 
উনসপ্ততিতম--নন্দ ও যশোদার কদলী- 
বনে গমন এবং রাধা ও যশোদা সংবাদ 
সপ্যতিতম--রুক্সিণীর গর্ভে কামদেবের 
জন্ম, রতি ও কামদেবের দ্বারকা গমন, 
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শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যোড়খ সহস্র কামিনী 
পরিণয়, তাহাদিগের অপত্য সংখ্যান, 
চর্ববাসাকে শ্রীকৃষ্ণের কন্তা দান এবং 
চূৰ্ব্বাদ| কর্তৃক শ্রীকৃষের স্তব 
একসপ্ততিতম--পার্ধতীর উপদেশে 
দুর্কাসার কৈলাস হইতে দ্বারকা-গমন 
ও সংক্ষেপে মহাভারত কথন, গীকৃষ্ণ 
কর্তৃক জরাসন্ধ ও শাল্ব বধ, শিশুপাল 
ও দন্তবক্র বধ, দৈবকীকে মৃতপুত্র দান, 
পারিজাত হরণ এব সত্যভামার 
পুণ্যকব্রত অনুষ্ঠান টি 
দ্বিসগ্তুতিতম--উষ| ও অনিরুদ্ধের স্বপ্ন- 
সমাগম, চিত্রলেখা কর্তৃক অনিরুদ্ধ হরণ 
এবং উষা ও অনিরুদ্ধের গন্ধৰ্ব্ব বিবাহ 
ত্রিসুতিতম-_রক্ষক-মুখে উষার গৰ্ভবাৰ্ত্ত 
শবণে ক্রুদ্ধ বাণের প্রতি মহাদেবাদির 
হিতোপদেশ, বাণাস্থৱের যুদ্ধ-যাত্ৰ৷ এবং 
বাণ ও অনিক্লুদ্ধ-মংবাদ :-- 
চতুঃসগ্ততিতম-_অনিরুদ্ধের নিকট বা বাণের 
পরাজয় ‘ee 
পঞ্চসগ্ততিতম-_ গণেশের নিকট মহাদেবের 
অনিরুদ্ধ-পরাক্রম-কীর্তন"* 
ষট্সপ্ততিতম-_দুতমুখে শ্রীকৃষ্ণের আগমন: 
বার্তী-শ্রবণে হর-পাব্ধতীর মন্বণ| ‘‘' 
সপ্তসপ্ততিতম--বাণের সভায় বলির 
আগমন, হরি-বলি-সংবাদ, মহাদেবের 
বৈষ্ণব-প্রশংসা, বলি-কত কৃষ্ণের 
স্তোত্ৰ এবং বলিকে বি অভয় 
দান 
অষ্টসপ্ততিতম-_বাদব ও অস্ুর- Et 
যুদ্ধ, বৈষ্ণব জরের উৎপত্তি এবং 
শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বাণের পরাজয়... 
উনাশীতিতম--শৃগালরাজের মোক্ষণ 
অশীতিতম--স্তমন্তক-উপাখ্যান 
একাশীতিতম-_সিদ্ধাশ্ৰমে সিরা 
গণেশ-পুজ। ত 
দ্ব্যশীতিতম--রাধিকার প্রতি গণেশের 
বাক্য এবং পার্বতীর বর-দান, পার্বতীর 
আক্তায় সথীগণ কর্তৃক রাধার বেশ- 
বিশ্তাস করণ, রাধার নিকট দেবাদির 
আগমন এবং ব্ৰহ্ম৷-কৃত রাধিকা-স্তোত্র 
ত্রযশীতম-_রাধাকৃষ্ণের পুনমিলন, রাধা" 
কৃত শ্রীকৃষের স্তোত্রাদি, শ্রীকষের নিকট 
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অধ্যায় 
রাধিকার প্রশ্ন এবং কৃষ্ণ কর্তৃক রাঁধাকে 
জ্ঞানোপদেশকথন 


চত্ুরশীতিতম-_শ্রীরাধা রুষ্ণের রি এবং 


যশোধার আনন "*' 
পঞ্চাণীতিতম__ননের নিকটে পাকত 
যুগধৰ্ম্ম-কথন এবং ১১৫ সহিত 
রাধার গোলোকে গমন '' 
যড়ণীতিতম-_ভাণ্ডীর বনে সমাগত 
বন্ধাদি কর্তৃক শ্রীকুষ্ণ-স্তোত্রকথন, যদ 
কুল ধ্বংস, পাগুবগণের স্র্গারোহণ, , 
ভাগীরথাকে ভগবানের বরদান এবং 
গোলোকে গমন 


সপ্তাণীতিতম-_-বদরিকা শ্রম তে ব্ৰদ্ম- 


লোকে নারদের গমন, স্যগীয়কন্ঠার সহিত 
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নাঁরদের বিবাহ ও বিহার, সনৎকুমারের 
উপদেশে তপন্তায় গমন, নারদের প্রতি 
মহাদেবের উপদেশ এবং তাঁহার 
অষ্টাশীতিতম-_বহ্ছি ও স্থুবৰ্ণোৎপত্তি'কথন 
উননবতিতম--ব্ৰহ্মাৰ্দি 

থওঁ চতুষ্টয়ের অর্থ- 

নিরূপণ ৰি 
নবতিতম--মহাপুৱাণ ও উপপুরাণের 

লক্ষণ-কথন, মহাপুরাণ সকলের শ্লৌক- 


সংখ্য, বঙ্গবৈবৰ্ত্ত নামের অর্থ, তন্মাহাত্মা- 


বৰ্ণন এবং যথাক্রমে শ্রবণ ও ফলশ্রবণের 
অনুকীৰ্ত্তন 
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নারায়ণং নমস্কৃত্য নরটঞবৰ নক্মোতমম্‌ ৷ 
দেবীং সব্নম্বতীঞ্চৈব ততে৷ জয়মুদীৰূ্য়েত ৷৷ 


প্ৰথম অধ্যায় 

মঙ্গলাচরণ ও উপক্ৰমণিক।। 
গণপতি সুরপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর। 
অনস্তাদি দেব ধারে ভজে নিরন্তর ॥ 
মনু আর মুনিগণ করে উপাসনা । 
লক্ষ্মী বাণী উমা ধারে করেন বন্দনা ॥ 
পরম ঈশ্বর তিনি, মহিমা অপার। 
ভক্তিভরে সৰ্ব্ব অগ্ৰে করি নমস্কার ॥ 
স্থল হ'তে স্থুলতর শরীর ধাহার। 
লোম-কৃপে স্থিত ধার এ বিশ্ব সংদার। 
মায়ার সহিত মিলি স্ষ্টির কারণ। 
নিজ শক্তি-বলে করে বিশ্বের জন ॥ 
অনাদি অনন্ত যিনি, যিনি সারাৎসার। 
তক্তিভরে যুক্তকরে করি নমস্কার। 


দেবতা মানব মুনি সাধু যোগিগণ। 
যাঁর তরে যোগ ধ্যানে হয় নিমগন ॥ 
তপস্থায় কত জন্ম বৃথ| কেটে যায়। 
স্বগ্নযোগে তবু ধার দেখা নাহি পায়।। 
ভক্ত-বাঞ্ছ! পুরিবারে ভক্তের ইচ্ছায় ।' 
শ্যাম-মন্দরের বেশে আসিল৷ ধরায় ॥ 
ত্রিগুণঅতীত সেই পরম ঈশ্বর । 

ধ্যান করি অহরহঃ যুক্ত করি কর। 
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির মূল যে কারণ। 
করি সেই গুণাতীত বর্ষের বন্দন ॥ 
ব্যানদেব বেদ আদি বৎদরূপে ম্মরি। 
কল্পনায় ভারতীরে কাম-ধেনু করি ॥ 
করি ছুগ্ধরূপ ব্রহ্ম-বৈবর্ত দোহন। 
জনে জনে সেই সুধা করিল! বণ্টন ॥ 


২ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ 


হে মূঢ় মানব, যদি মুক্তি বাঞ্ছা কর। 
এই ছুপ্ধন্বধা পান কর নিরন্তর ॥ 
ভগবান্‌ বাহুদেব প্রণমি প্রথমে। 
নারায়ণ নর আর নমি নরোত্তমে॥ 
সরস্বতী ব্যাসদেবে করি নমস্কার । 
অষ্টাদশ পুরাণাদি করিবে উচ্চার ॥ 
নৈমিষঅরণ্য নামে ছিল তীর্ঘস্থান। 
থাকিত সেথায় যত খমি পুণ্যবান্‌ ॥ 
শৌনক প্রভৃতি সেথা যত খষিগণ। 
নিজ নিজ নিত্য-ক্ৰিয়| করি সমাপন ॥ 
আপন আসনে বসি ছিলেন যথায়। 
সৌতি মুনি উপনীত হইল! তথায় ॥ 
সৌতি মুনি খফিশ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞান তার। 
সবিনয়ে মুনিগণে করে নমস্কার ॥ 
খধিগণ সসম্ৰমে সৌতি মুনিবরে। 
বলিতে আসন দিল! অতি সমাদরে ॥ 
মুনিশ্রে্ঠ পুরাণজ্ঞ শৌনক তখন । 
যথাবিধি সৌতিদেবে করিল! পূজন ॥ 
বসিয়া আসনে শ্রান্তি দূর করি তবে। 
কুশল বারতা মৌতি জিজ্ঞাদিল! সবে । 
শুনিতে মধুর যাহ! কৃষ্ণকথাময়। 
মঙ্গল-্বরূপ যাহা মঙ্গল-আলয় ॥ 
যাহ! হৈতে লাভ হয় সমস্ত মঙ্গল। 
হরি-ভক্তি-মুখ লভে আর মোক্ষফল ॥ 
তত্ত্বজ্ঞান দান করে বাঞ্ছা! পূৰ্ণ হয়। 
আর বাড়ে পুত্র-পৌত্র কলত্ৰনিচয় ॥ 
সর্ববমুনি সমক্ষেতে মৌতির সকাশে। 
এ হেন পুরাণ কথা শৌনক জিজ্ঞালে ॥ 
অসংখ্য তারকা মাঝে চন্দ্রের মতন | 
মুনির মাঝারে সৌতি শোভে অনুক্ষণ | 
শৌনক কহিলা মুনি কুশল শুধাই। 
কোথা হ'তে আগমন শুনিবারে চাই॥ 
আজি বড় শুভদিন অতি গুভঙ্ষণ | 
পুণ্যবলে করিলাম সাধু-দরশন ॥ 
যদ্যপি মুমুক্ষু মোর! জ্ঞান-বিবজ্জিত | 
ভবের সাগরে মগ্ন কলিভয়ে ভীত ॥ 


তাই দেব দয়! করি দিল! দরশন। 
মহাভাগ সাধু তুমি অধম-তারণ ॥ 
পৌরাণিক নামে তব খ্যাতি চরাচরে । 
পুরাণের কথা কিছু কহ দয়া ক'রে 
যাহাতে অচলা ভক্তি জীকনষ্ণেতে হয় 
দয়া করি সেই কথা কহ মহাশয় ॥ 
জ্ঞান-উদ্দীপক কোন অদ্ভুত পুরাণ। 
যাহার শ্রুবণে হয় পাপের প্রয়াণ ॥ 
কৃষ্ণভক্তি গরীয়সী মুক্তির অপেক্ষা । 
বিবিধ কর্মের হয় মূল-উচ্ছেদিকা ৷ 
ংসার-নিবদ্ধ যত মানব-সন্তান। 
মায়াজাল মুক্ত হয় কৃষ্ণে ভক্তিমান্‌ ॥ 
সারের দাবানলে দগ্ধ হয় যারা। 
কৃষ্ণ-ভক্তি-সুধা-রসে শাস্তি পায় তার! ॥ 
কৃষ্ণভক্তি বিনে আর প্রাণিগণ-চিতে। 
আনন্দ-স্থখের স্বাদ নাহি কোন মতে ॥ 
যে পুরাণে রহিয়াছে ব্ৰহ্ম নিরূপণ । 
যে পুরাণে করে তার স্থষ্টির বৰ্ণন ॥ 
সাকার কি নিরাকার ব্ৰ্ধর স্বরূপ । 
ভাবনা কেমন তার ধ্যান বা কিরূপ ॥ 
কিরূপে বৈষ্ণব সাধু করে উপাদনা। 
কোন্‌ মত সৰ্ব্বোৎকৃষ্ণ বেদের ধারণা ॥ 
প্রকৃতি-আকার আর গুণের লক্ষণ। 
মহদাদি যে পুরাণে করেছে বৰ্ণন ॥ 
যে পুরাণে কহিয়াছে স্বর্গের বারতা । 
বৈকুণ্ঠ বা শিবলোক গোলোকের কথা ॥ 
ংশকলার নিরূপণ রয়েছে যাহাতে। 
প্রভেদ রয়েছে যাহা প্ৰকৃতি-প্ৰাকৃতে ॥ 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন আত্মার নির্ণয়। 
রহিয়াছে তাহাদের যেথা পরিচয় ॥ 
দেব-দেবী নদ-নদী পর্বত সাগর । 
হপত্তির কথা যাহে রয়েছে বিস্তর ॥ 
কাহার! প্রকৃতি-অংশ কাহার! বা কল! । 
ধ্যান, পূঙ্গা যে পুরাণে হইয়াছে বল৷ ॥ 
রাধিকা! শ্রীদুর্গ। আর সাবিত্রী চরিত। 
সরস্বতী লক্ষ্মী কথ। হয়েছে বণিত ॥ 


ব্ৰহ্মখণ্ড | 


কর্মের বিপাক আর নরক বৰ্ণন । 
মুক্তির উপায় আর কর্মের খণ্ডন ॥ 
কৰ্ম্ম অনুসারে নান! যোনিতে ভ্রমণ । 
শোক তাপ ব্যাধি আদি কৰ্ম্মের কারণ। 
কর্মম-হেতু জীবগণ যেথ। যেথা ভ্রমে | 

এ সমস্ত বণিয়াছে যে পুরাণে ক্রমে ॥ 
যে সমস্ত দেহ যে যে রোগের আশ্রয় । 
যে কারণে জীব সব মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। 
মনদা তুলসী কালী পৃথিবী গঙ্গার। 
পবিত্র চরিত্র যাহে আছে চমৎকার ॥ 
শালগ্ৰাম শিলা আর ধৰ্ম্মধৰ্ম্ম-কথ৷ | 
গণেশ-চরিত্র আর জন্মের বারতা ॥ 
কবচ ও স্তোত্ৰ আর মন্ত্রের বিষয়। 
অদ্ভুত সে উপাখ্যান যে পুরাণে কয় ॥ 
কদাপি ন! শুনি মোর! এ হেন কাহিনী। 
শুনিতে বাদন! বড় তব মুখবাণী। 

সেই পুরাণের কথা কহ মহাশয় । 
শ্রীকৃষ্ণের জম্মকথা যে পুরাণে রয় ॥ 
পুণ্যক্ষেত্র ভারতের পরিপূর্ণ তম । 
পরমাত্ু শ্রীকৃষ্ণের যত জন্মক্রম ॥ 
কোন্‌ পুণ্যবান্-গুহে জন্মিলা মাধব । 
কোন্‌ পুণ্যবতী তারে করিল প্রলব॥ 
আবিভূতি হইলেন কিপের কারণ। 

কি কারণে কোথ। পুনঃ করিল! গমন ॥ 
কোন্‌ কৰ্ম্ম করিলেন অনুষ্ঠান কোন্‌। 
কাহার প্রার্থনা-হেতু ভূভার-হরণ ॥ 
লোকের মর্ধ্যাদা কেন করিয়া স্থাপন। 
গোলোক-ধামেতে পুনঃ করিল! গমন ॥ 
এ সকল গুঢ় কথ! চিত্ত-শুদ্ধিকর। 
মুনির দুজ্ঞে য় আর অতি মনোহর ॥ 
যে সকল উপাখ্যান বিজ্ঞাপিত অতি। 
অজানিত যাহা আছে, বল মহামতি ৷ 
শ্রুতির দুর্লভ যাহে সুন্দর আখ্যান । 
কহ দেব কহ সেই অদ্ভুত পুরাণ ॥ 
জিজ্ঞাপিনু যাহা নিজ বুদ্ধি-অনুসারে | 
নাহি জিজ্ঞাসিনু যাহা কহ সবিস্তারে ॥ 


ৃ 


শ্রবণ মাত্রেই যাহা বৈরাগ্য-কারণ। 
সে পুরাণ-কথা দেব করহ বৰ্ণন ॥ 
যোগ্য ও অযোগ্য প্রতি সমতুষ্ট ধিনি। 
সকল শিষ্ের কাছে শ্রেষ্ঠ গুরু তিনি ॥ 
সৌতি কছে, হে শৌনক, আমার কুশল। 
দর্শন করিয়া তব শ্রীপদ-যুগল ॥ 
আমিয়াছি আমি আজ দিদ্ধাশ্রম হতে । 
যাব পুনঃ নারায়ণ-আ শ্রমের পথে ॥ 
পুণ্যপ্ৰদ ভারতের নৈমিষ-অরণ্য। 
যেথায় রহেন বিপ্ৰ, তা" সবার জন্য ॥ 
দর্শন-প্রণাম-আঘি, মতি করি স্থির | 
আগিয়াছি হেথা অতি উদ্দেশ্য গভীর ॥ 
যে মানব ধরাতলে অজ্ঞতার ভরে । 
দেব আর গুরু বিপ্রে প্রণাম না করে॥ 
চন্দ্ৰ সুধ্য যতদিন বিদ্যমান রয়। 
কাল-দুত্র হ'তে তার মুক্তি নাহি হয় ॥ 
ভূবন-ঈশ্বর হরি ব্ৰাহ্মণ আকারে। 
করেন ভ্রমণ সদা পৃথিবী মাঝারে ॥ 
যেইক্ষণে ব্ৰাহ্মণেরি করয়ে দর্শন | 
হরিজ্ঞানে প্রণময়ে পুণ্যবান জন ॥ 
জিজ্ঞাসিলে যে সকল কথা মহাশয়। 
সে সকল কথা আমি জানি সমুদয় ॥ 
সকলের শ্রেষ্ট ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 
তাহাতেই রহিয়াছে সব উপাখ্যান ॥ 
হরি-ভক্তিপ্রদায়ক ভ্রম'নিবারক। 
কামীদের কামপ্রদ জ্ঞান-সঞ্চারক ॥ 
মুমুক্ষুর মোক্ষদাত ভক্তি বৈষ্ণবের। 
বস্তুতঃ স্বরূপ ইহা কল্প পাপের ॥ 


৷ যোগী সাধু বৈষ্ণবের| মগ্ন ধার ধ্যানে । 


সেই ব্ৰহ্ম নিরূপিত বৈবর্ত-পুরাণে ॥ 
ভিন্ন নহে বৈষ্ণব ও সাধু যোগী আদি। 
নিজ জ্ঞানে ক্রমে পান উৎকৃষ্ট উপাধি॥ 
সাধু সঙ্গে সাধু হয় যত জীবগণ। 

যোগী সনে যোগী নাম করয়ে ধারণ ॥ 
ভক্ত-সঙ্গ নিবন্ধনে ক্রমে ক্রমে সব। 
সাধুযোগী হ'তে হয় উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব ॥ 


8 বৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ | 


ব্ৰহ্মথণ্ডে দেব-দেবী-জন্ম-বিবরণ। 
প্রকৃতি খণ্ডেতে আছে চরিত্র-বর্ণন ॥ 
জীবের কর্ম্মের পাক দেবীদের স্তব। 
শালগ্রাম নিরূপণ মন্ত্র পূজ| সব ॥ 
প্রকৃতি-লক্ষণ কিবা দেবীর প্রভাব ॥ 
ব্রহ্ম-খণ্ডে এসবের নাহিক অভাব ॥ 
পুণ্যাত্ন। পাপীর কথা নরক-বর্ণন। 
মোক্ষের উপায় কিবা আছে বিবরণ ॥ 
গণেশ খণ্ডেতে আছে কথা গণেশের । 
ভৃগু গণেশের কথা জটিল তত্ত্বের ॥ 
মন্্-তন্ত্র স্তোত্ৰ আদি রয়েছে বণিত। 
নিগুঢ় কবচ কথা তাহাতে কীৰ্ত্তিত ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড আছে এর পর। 
শ্রীকৃষ্ণের কীৰ্ততি-কথ| বণিত বিস্তর ॥ 
কাধ্যের কলাপ আর ক্রীড়া-বিবরণ। 
সাধুর মর্য্যদা-রক্ষ। ভূভার-হরণ ॥ 

এই চারি খণ্ড বিপ্ৰ সৰ্বব-ধৰ্ম্মসার। 
সবার অভীষ্টতম মূল সবাক।র ॥ 
সকলের প্রার্থনীয় আশার পূরক। 
অভীষ্ট হুফলদাতা, শুন হে শৌনক ॥ 
বেদের সম্মিত ইহা, পুরাণের সার। 
পুরাবিৎ জনে নাম দানিল ইহার ॥ 
ব্রন্মের বিবৃতি এই গ্রন্থের মাঝার। 
সেকারণে নাম ব্ৰহ্ম-বৈবৰ্ত ইহার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ দিলেন সূত্ৰ গোলোকে ব্ৰহ্মায়। 
পুঙ্কর তীর্থেতে ত্রহ্ম! ধৰ্ম্মে দিল! তায় ॥ 
ধৰ্ম্ম হ'তে পান তাহ। পুত্ৰ নারায়ণ 
নারায়ণ নারদেরে করেন অর্পণ ॥ 
গঙ্গাতীরে তাহা হ'তে ব্যাসদেব পান । 
তথায় সুমনোহর বিপুল পুরাণ 
এখিয়| সংক্ষিগুরূপে তবে মুনিবরে, 
পুণ্যপ্রদ সিদ্ধক্ষেত্ৰে দানে মন করে। 
হে ব্ৰাহ্মণ, কহিলাম সব ইতিহাল। 
এক্ষণে শ্রবণ কর মম অভিলাষ ॥ 
আঠারো হাজার শ্লোকে যেই ফল হয়। 
একটি অধ্যায় শুনি সেই ফলোদয় ॥ 


সমাপ্ত ব্ৰহ্মখণ্ডের প্রথম অধ্যায় । 


দেবহৃত উপনামে রচে উপাধ্যায় ॥ 
ব্ৰহ্মথণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
পরব্রঙ-নিরূপণ 

শৌনক কহিলা, সৌতে অপূৰ্ব্ব আখ্যান। 
বণিলেক যাহ! তুমি, নাহিক ব্যাখ্যান ॥ 
উৎকৃষ্ট সে ব্ৰহ্ম-খণ্ড করুন কীর্তন । 
যাহার শ্রবণ হয় পুলকিত মন ॥ 
সৌতি কহে ব্যাসদেবে করি নমস্কার। 
হরি দেবদেবী দ্বিজে স্মরি বার বার ॥ 
ব্যাসমুখে ব্ৰহ্মখণ্ড শুনিয়াছি যাহা । 
অজ্ঞানের অন্ধকারে দীপ-রূপ তাহা ॥ 
প্রলয়ের কালে শুধু বিশ্বের নিদান। 
কোটি-দুর্ধ্য-সম জ্যোতি ছিল বিদ্যমান ॥ 
সে জ্যেতির মাঝে ছিল শুন দ্বিজবর | 
স্বেচ্ছ।ময় ঈশ্বরের ত্ৰিলোক হুন্দর ॥ 
ভ্রিলোকের উর্ধভাগে ত্রিকোটি যোজন। 
বিস্তীর্ণ গোলোকধাম অতি সুদর্শন ॥ 
তেজোরূগী সে গোলোকে বৈষ্ণবের| যায়। 
যোগিগণ স্বপ্ন-যোগে দর্শন নী পায় ॥ 
আধি ব্যাধি জর! মৃত্যু শোক ভয় নাই। 
অন্তরীক্ষেসে গোলোক বিরাজে সদাই ॥ 
প্রলযের কালে রহে কৃষ্ণ ভগবান। 
সৃষ্টিকালে গোপগোপী করে অবস্থান ॥ 
দক্ষিণে পঞ্চাশ কোটি যোজন বিস্তার। 
নিন্দেতে বৈকুণ্ঠ বামে শিবলোক তার ॥ 
বৈকুণ্ঠ মণ্ডলাকৃতি বিরাট দর্শন | 
সৃষ্টির কালেতে রহে লক্ষ্মী নারায়ণ ॥ 
বামে তার শিবলোক স্থষ্টির সময় । 
নপার্ধদে মহাহর্ষে মহাদেব রয় ॥ 
গোলোকভিতরে পরম আনন্দজনক | 
আনন্দম্বরূপ মোহন জ্যোতিঃ বিকাশক ॥ 
যোগিগণ ধ্যানযেগে জ্ঞাননেত্রপাতে। 
নিরাকার পরাৎপরে পায় আভাসেতে ॥ 


ব্ৰহ্মখণ্ড। 


সে জ্যোতির অন্তরালে রূপ মনোহর। 
জলধর-দম তিনি শ্যাম কলেবর ॥ 
আরক্ত পঙ্কজ নেত্র শ্রীমুখ-কমল। 
পূর্ণ শশধর সম রূপে ঢল ঢল ॥ 
সেই মনোহর রূপ কন্দর্প-নিন্দিত | 
দ্বিভুজ মুরলীধারী রত্ব-বিভৃধিত ॥ 
কস্তনী-কুঙ্কুম আর চন্দন-লেপিত। 
বক্ষস্থলে মণি আর প্রীবৎস-চিহ্িত ॥ 
রত্বের কিরীট শোভে মস্তকে তাহার | 
রত্ু-সিংহাসনে বসি কৃষ্ণ-অবতার ॥ 
স্বেচ্ছাময় পরাৎপর গোপবেশধারী | 
চিরকিশোরের রূপ নিত্য চিত্তহারী ॥ 
পূর্ণতম পরমেশ পূর্ণ শশধর। 
নিরীহ ও নিব্বিকার পরম ঈশ্বর ॥ 
মঙ্গল -স্বরূপ তিনি মঙ্গল-আধার। 
রাসেশ্বর মূৰ্ত্তি শুভ শান্ত নিৰ্ব্বিকার ॥ 
রাসের মণ্ডলে স্থিতি আনন্দ-কাঁরণ। 
সিদ্ধিদাতা দিদ্ধীশ্বর সত্য নারায়ণ | 
নিত্যবিগ্রহ স্বরূপ অক্ষয় অব্যয়। 
আদিপুরুষ রূপেতে রাপ-রসময় ॥ 
পুরুহুত, পুরুষ্টত নিগুণ অক্ষয়। 
পরম-ঈশ্বর তিনি চির-জ্যোতির্দায় ॥ 
পরমাত্মরূপ তিনি শান্তির কারণ। 
বৈষ্ণবের| সে হরিরে করে আরাধন ॥ 
অদ্বিতীয় ভগবান স্ষ্টির কারণ। 
শুগ্ময় বিশ্বরূপ করিল! দর্শন ॥ 
ব্ৰহ্মধণ্ডে থিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। 


(ভাজা AEE 


তৃতীয় অধ্যায় 
সষ্টি-নিরূপণ। 

শুন ছিজ! অতঃপর যা হ’ল ঘটন। 
ছেরিয়। এ বিশ্ব আর গোলোক ভবন ॥ 
নিৰ্জ্জন নির্ববাত, শৈল-সমুদ্রবিহীন । 
শস্থাতৃণ-বিবজ্জিত অন্ধকারে লীন ॥ 
ভয়ঙ্কর শুম্যময় প্রাণিশূদ্য বন। 
স্বেচ্ছাময় আরস্তিল। করিতে সুজন ॥ 


৫ 


অগ্রে জন্মে গুণত্ৰয় হুণ্টির কারণ । 


তা’থেকে হুইল তবে মহান্‌ জনন ॥ 
মহান্‌ জন্মিল আর জন্মে অহঙ্কার। 
পঞ্চতম্মাত্রের সৃষ্টি, শুনহ এবার ॥ 
রূপ-রল-গন্ধ-ম্পর্শ-শব্দের স্থজন। 
ডান পাৰ্শ্ব ভেদি তবে দেব নারায়ণ ॥ 
শ্যামকান্তি পীতবাস আবির্ভাব কৈলা। 
কলেবরে চারিভূজ গলে বনমালা ৷ 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পম্ম শোভে চারি করে। 
মনোহর মুখকান্তি কত শোভা ধরে ॥ 
শ্রীকৃষ্চ-সম্মুথে আসি দেব নারায়ণ। 
কৃতাঞ্জলি পুটে করে তার আরাধন ॥ 
নারায়ণ কহে প্রভু কর অবধান। 
বরদাত। বরযোগ্য বরের নিদান ॥ 
কর্মের স্বরূপ প্রভু কৰ্ম্মের কারণ। 
তোম! হ'তে ফল পায় যোগী ধধিগণ ॥ 
নবঘন-শ্যাম তুমি, তুমি আত্মারাম। 
নিষ্কাম ঈশ্বর তোম! করিনু প্রণাম ॥ 
কামের স্বরূপ তুমি, কামের নাশক । 
কামের কারণ প্রভু, তুমিই ভাবক ॥ 
সকলের প্রভু তুমি সবার উত্তম। 
বেদ-উক্ত ফলরূপী অতি মনোরম ॥ 
শ্রেষ্ঠ বেদবিদ্‌ তুমি, বেদজ্ঞ মহান্‌। 
জনে জনে তুমি দাও বেদের বিধান ॥ 
এত বলি নারায়ণ ভক্তিযুক্ত মনে। 
প্রভুর আজ্ঞায় বসে রত্ুসিংহাসনে ॥ 
ত্রিসন্ধ্যা শ্রীহরিস্তোত্র যে করে শ্রবণ । 
পাপ তাপ দুর হয় শুদ্ধ হয় মন। 
লাভ হয় নষ্টরাজ্য, পুত্র, পরিবার । 
বিপদ হইতে হয় সবার উদ্ধার ॥ 
রোগী যদি শুনে ইহা একটি বৎসর। 
সমুদয় রোগমুক্ত হবে অতঃপর ॥ 
প্রীকুষ্ণের বামপাৰ্শ্ব হতে অনন্তর । 
আবির্ভূত পঞ্চানন দেব-মহেশ্বর ॥ 
মনোহর কান্তি যেন উত্তপ্ত কাঞ্চন। 
মস্তকে জটার ভার প্রফুল্ল বদন ॥ 


৬ ্রক্মবৈবর্ত-পুরাণ 


ত্ৰিলোচন সিদ্ধেশ্বর ভালে শশধর | ' 
ত্ৰিশূল, পট্টিশ, মাল! করে নিরন্তর ॥ 
মৃত্যুর স্বরূপ তিনি মহাজ্ঞানী হর। 
মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞানানন্দ পরম ঈশ্বর ॥ 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ পায় লাঙ্গ কান্তি মনোহর। 
ব্ৰহ্মতেজে প্ৰজ্বলিত সদ দিগন্বর ॥ 
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকিত সজল নয়ন। 
কৃতাঞ্জলিপুটে করে কৃষ্ণের ভজন ॥ 
মহাদেব কহে প্রভু জয়ের কারণ। 
জয়ের স্বরূপ তুমি করিনু বন্দন ॥ 
বিশ্বের ঈশ্বর তুমি বিশ্বের আধার । 
বিশ্বের রক্ষণ কর বিশ্বের সংহার ॥ 
ফলদাতা! ফলবীজ ফলের আধার । 

নান। রূপে জন্ম তব বিশ্বের মাঝার ॥ 
মহাঁতেল। তেজোরূপী তেজের আধার । 
মহাদেব এইরূপে করে নমস্কার ॥ 
অতঃপর সম্ভাষণ করি নারায়ণে। 
কৃষ্ণের আজ্ঞায় বসে রত্বসিংহাসনে ॥ 
ভক্তিভরে শিবস্তোত্র শোনে যেই জন। 
পদে পদে সিদ্ধি তার শুদ্ধ হয় মন ॥ 
বন্ধু ধন বৃদ্ধি পায় শত্ৰুনাশ হয়। 

দুঃখ পাপ রোগ শোক কিছু নাহি রয় ॥ 
সৌতি কহে শ্রীকৃষ্ণের নাভি-পন্ম হ’তে। 
মহাতপা৷ বৃদ্ধ এক জন্মিল জগতে ॥ 
শুভ্রবেশ চতুন্মু বিধাতা ঈশ্বর | 

হর্তা কর্তা কৰ্ম্মস্ৰয্য। মহাযোগিবর ॥ 
শান্তমুণ্তি তপস্তার শুভফলদাত!। 
কর্মের স্থজনকারী সম্পৎ-প্রদাতা ৷ 
কৃপানিধি ব্ৰহ্ম৷ চারিবেদের বিধাতা । 
স্বভাবশ্ুন্দর অতি সর্বববস্তজ্ঞাতা ॥ 
বেদমাত সাবিত্রী ও সরম্বতী-কান্ত । 
পুলকিত সর্বব অঙ্গ ভক্তিনত শান্ত ॥ 
কৃতাঞ্জলি হয়ে ব্ৰহ্ম। যুক্ত করি কর। 
শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করে নিরন্তর ॥ 
ব্রহ্মা কহে গুণাতীত অব্যক্ত অপার। 
গোবিন্দ গোলোকনাথ করি নমস্কার ॥ 


নব-জলধর-দম শ্যাম কলেবর। 

কোটি কন্দর্পের ম্যায় অতি মনোহর ॥ 
মনোহর শান্তমৃতি স্বভাবস্নন্দর। 
গোপিকারঞ্জন গোপীনাথ রাপেশ্বর ॥ 
এইরূপে স্তব করি ভক্তিযুক্ত মন। 
নারায়ণে-মহেশ্বরে করে সম্ভাষণ ॥ 
মহাতপা চতুৰ্গ্মুখ-স্তবে তুষ্ট মন । 
কৃষ্ণের আজ্ঞায় বলে রত্বলিংহাসনে ৷৷ 
ব্রহ্ম।স্তোত্র প্রাতঃকালে শুনে যেইজন | 
সব পাপ দুর হয়, শুদ্ধ হয় মন ॥ 
দুঃস্বপ্ন হুম্বপ্ন হয় ভক্তি জাগে চিতে। 
অকীঁত্তি ক্ষয়িত হয় কীত্তির বৃদ্ধিতে ॥ 
সৌতি কহে বক্ষ হতে পরম আত্মার । 
জন্মিলেন গুর্লবর্ণ পুরুষাবতার ॥ 
ক্ষমাবান্‌ কোপশৃন্য সৰ্ব্বজ্ঞ ধার্মিক । 
সর্বত্র সমান-দশী ধৰ্ম্মিষ্ঠ নিভীক ॥ 
কলাসমুন্তব তিনি ধৰ্ম্ম ধাৰ্ম্মিকের। 
যুক্ত করে স্তবস্তুতি করে গুীকৃষ্ণের ॥ 
ধৰ্ম্ম কহে পরমাত্মা অচ্যুত অব্যয়। 
কৃষ্ণ বিষ্ণু বাসুদেব মহানন্দময় ॥ 
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ গোপবেশধারী । 
গো-গণের রক্ষাকর্তা শ্রীরামবিহারী ॥ 
মনোহর নবঘন-শ্যামরূপ যার। 
ভক্তিভরে তার পদে করি নমস্কার ॥ 
সম্ভাধিয়। মহেশ্বর ব্রহ্ম! নারায়ণে। 
অতঃপর বসে ধর্ম রত্ুসিংহালনে ॥ 
ধৰ্ম্ম-মুখ-বিনিৰ্গত শ্রীকৃষ্ণের নাম। 
প্রাতঃকালে যেই স্মরে সেই পুণ্যধাম ॥ 
চিরন্খী সেই জন চিরজযী হয়। 
দেহাস্তে গোলোকধামে যাবে পে নিশ্চয় ॥ 
ধর্মের আশ্রয়ে থাকে চিত্ত হুনির্মল। 
করতলগত হয় চতুর্ববর্গ ফল ॥ 

সর্ববপাপ দূরে যায় দুঃখ দুরীভূত। 
গরুড়-দর্শনে যথা সর্পগণ-চিত ॥ 
বামপার্থ ভেদি ধর্মের আসিল! তখন। 
সুদর্শন! কম্তা এক লক্ষ্মীর মতন ॥ 


অন্ন । 


মুখ হ'তে অবশেষে পরম আত্মার । 
আবিভূ তা দেবী এক অতি চমৎকার ॥ 
গুরুবর্ণা সুহালিনী রত্বধ্ভুযিত|। 

বীণা গ্রন্থ হস্তে তীর, অতি শুদ্ধচিতা ॥ 
কোটি চন্দ্র জিনি বর্ণ পঙ্কজলোচন৷। 
শীস্তরূপা দরম্বতী অতি স্থশোভন৷।৷ 
কবিদের ইষ্টদেবী মাত! বিদ্বানের। 
জন্মদাত্রী শ্ৰুতি আর শাস্ত্ৰ নকলের ॥ 
গোবিন্দের কাছে আসি দেবী সরস্বতী 
বীণাধোগে নাম গায় মনোহর অতি ॥ 
যুগে যুগে শ্রীহরির যত কীত্তিগাথা। 
কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিলেন মাতা ৷ 
সরস্বতী কহে প্রভু তুমি রামেশ্বর 
রাস-ক্রীড়া কর তুমি অতি মনোহর ॥ 
হে রাদবিহারী প্রভু গোগীদের নাথ । 
যুক্তকরে বারে বারে করি প্রণিপাত ॥ 
সেই সতী সরস্বতী স্তব করি শেষে। 
সিংহাসনে বসিলেন প্রভুর আদেশে ॥ 
বাণী-স্তোত্র শুনে যেই প্রভাত-সময় | 
বুদ্ধিমান্‌ ধনবান্‌ পুজ্রবান্‌ হয় ॥ 

সৌতি কহে অনন্তর কৃষ্ণের ইচ্ছায়। 
দেবী এক আবিভূ'ত৷ হইল তথায় ॥ 
রত্ব-বিভূষিতা দেবী নবীন-যৌবন|। 
অত্যুক্্বল গৌর-বর্ণা সন্মিতবদনা | 
স্বর্গে তিনি স্বর্গলক্ষমী নামে পরিচিত । 
রাজালয়ে রাজলক্ষ্মী নামে অভিহিতা ॥ 
পরমাত্ম।| পরমেশে প্রণাম করিয়া। 
কহিতে লাগিল| লক্ষী যুক্তকর হৈয়া | 
লক্ষ্মী কহে সত্যরূপা সত্যের আধার । 
সত্যের কারণ প্রভু করি নমক্ষার ॥ 

এই রূপে ভক্তিভরে মনাতনে সেবি। 
প্রণাম করিয়! তারে বসিলেন দেবী ॥ 
অনন্তর বু'দ্ধ হ'তে পরম আত্মার। 
আবিভূতি! দেবী এক অতি চমৎকার ৷ 
পরমা-প্রকৃতি তিনি পঙন্কজলোচন৷। 
কাঞ্চনের তুল্য বর্ণ অতি সুদর্শন] | 


রক্তবন্ত্র পরিধানে রত্ব-বিভূষিতা। 
কোটি সূৰ্য্যসম কান্তি অতি গুদ্ধচিত| ॥ 
ক্ষুধ| তৃষ্ণ| অন্ধ৷ দয়া দেবী সবাকার। 
দুর্গতি-নাশিনী দেবী দুর্গা নাম তার ॥ 
জগৎজননী তিনি দেবী শুভম্করী। 
শক্তি-্বরূপিণী তিনি সবার ঈশ্বরী ॥ 
শকতি ত্ৰিশূল খড়গ শঙ্খ চক্র শর। 
গদ পদ্ম অক্ষমাল| অঙ্কুশ তোমর ॥ 
বজ্ৰ ও অঙ্কুশ পাশ ভূশুত্তী ভীষণ। 
ব্ৰহ্ম অস্ত্র রৌদ্র অস্ত্ৰ হস্তে অনুক্ষণ ॥ 
কৃষ্ণের অগ্রেতে থাকি স্তব করে তার। 
মহানন্দে দেবী তারে করে নমস্কার ॥ 
প্রকৃতি কহিল! প্ৰভু কর অবধান। 

মম শক্তি লয়ে হয় সবে শক্তিমান্‌॥ 
সর্বশক্তিরপা আমি পরম! গ্রকৃতি। 
তথাপি স্বতন্ত্র নহি, তুমি মম গতি ॥ 
পরম-ঈশ্বরী আমি অতি শক্তিমতী । 
তোমার স্কজিতা আমি তুমি হিশ্বপতি ॥ 
তুমি দেব গতি পাতা স্রষ্টা সবাকার। 
হে পরমানন্দ তোম! করি নমস্কার ॥ 
তোমার নিমেষ মাত্রে ব্রহ্মার পতন । 
কোটি কোটি বিষ্ণু পার করিতে সুজন ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেব আর কত দেবীগণ। 
অবলীলাক্রমে পার করিতে সজ্জন ॥ 
পরিপূর্ণ তম তুমি পূজনীয় অতি। 
ভক্তিভরে যুক্তকরে করিনু প্রণতি ॥ 
কলা অংশ মাত্র তব বিশ্বের আধার । 
মছানন্দে পরমাত্ম। করি নমস্কার ॥ 
ব্রহ্ম! বিষ্ণু মহেশ্বর বেদ সরস্বতী | 

যাঁর স্তব করিবারে না পায় শকতি ॥ 
প্রকৃতি-অতীত যিনি চরণে তাহার । 
ভক্তিভরে বার বার করি নমস্কার ॥ 
বেদ আর বে্দবিদ অন্ত নাহি পায়। 
অনন্ত ঈশ্বর তিনি নমি আমি তীয় ॥ 
প্রণমিয়া তীকৃষ্ণেরে ভক্তিযুক্ত মনে। 
দুর্গামাতা। অতঃপর বসে সিংহাসনে ৷ 


৮ | ্াবৈবর্ত পুরাণ। 


হরেশর আদি যত যুক্ত করি করে। 
দুর্গাদেবী সম্মুখেতে স্তবস্তুতি করে ॥ 
পূজাকালে ছুর্গা-স্তোত্র পড়ে যেই জন। 
সৰ্ব্বত্ৰ বিজয়ী হয় শুদ্ধ হয় মন ॥ 

দুর্গা তার গৃহ ত্যাগ না করে কখন। 
দেহান্তে করিবে সেই গোলোকে গমন ॥ 


ব্রহ্মথণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 


সক 


চতুর্থ অধ্যায় 
সাবিত্রী প্রভৃতির আবির্ভাব, ব্ৰহ্মাণ্ডৈর উৎপত্তি 
ও মহাবিরাটের জন্ববুত্তাস্ত। 


স্তি কহে, হে ব্ৰহ্মন্‌, কৃষ্ণের রসনা । 
সৃজন করিল দেবী রজত-বসন। ॥ 
বিশুদ্ধ স্ফটিকসম দেহকান্তি তার। 
অলঙ্কারে বিভূষিতা অতি চমৎকার ॥ 
করে তার জপমালা স্ুবেশ-ধারিণী। 
সাবিত্রী নামেতে খ্যাত ত্ৰিভুবনে তিনি ॥ 
কৃতাগ্জলিপুটে দেবী বিনয় বচনে। 
করিতে লাগিল! স্তব ব্ৰহ্ম মনাতনে ॥ 
হে বিভে| হে নিব্বিকার নিত্য-নির্নঞ্জন । 
ভক্ততরে শ্যামরপ করিলে ধারণ ॥ 
সনাতন পরাৎপর সর্বববীজ মার। 
পরত্রহ্ম জ্যোতিৰ্ম্ময় করি নমস্কার ॥ 
এই রূপে স্তব করি সহাস্থা বদনে। 
বেদমাত। বলিলেন রত্ুসিংহাসনে ৷ 
/অনন্তর পরমাত্মা শীকৃষ্ণ-মানদ । 
হজিল পুরুষ এক কাঞ্চনসদৃশ ॥ 
বর্ণ তার মনোহর হুবর্ণ-লমান | 
কামি-মন মুগ্ধ করে তার পঞ্চবাণ ॥ 
কামদেব নাম তার বিখ্যাত জগতে । 
নারী এক জন্মে তার বামপাৰ্শ্ব হ’তে ॥ 
রূপবতী নারী সেই অতি হ্ৃদর্শনা। 
তারে দেখি হয় সব! রতির বাসনা ॥ 
জ্ঞানিগণ রতি তাই রাখিলেন নাম। 
দুইজনে প্রীহরিরে করিল! প্রণাম ॥ 


ধনুর্ধারী কামদেব সহাম্ত বদনে । 
রতির সহিত বসে রত্বসিংহাসনে ॥ 
মম্মথের পঞ্চবাণ মারণ স্তম্ভন। 

জূস্তণ শোষণ আর বাণ উন্মাদন ॥ 
নিক্ষেপণ করিলেন সকলের গায়। 
কামাধীন হ'ল সব হরির ইচ্ছায় ॥ 
র্তিপানে চাহে ব্রহ্ম। সভৃষ্ণ নয়নে । 
অকস্মাৎ রেতঃপাত হ’ল সেইক্ষণে ॥ 
লজ্জিত হুইয়া ব্রহ্ম! বস্ত্ৰে ঢাকে চুপে। 
সেই রেতঃ পরিণত হ’ল অগ্নিরপে ॥ 
ভয়ঙ্কর রূপ দেখি ব্ৰহ্ম সনাতন। 
অনায়াসে করিলেন জলের সুজন ॥ 
নিশ্বাসের বায়ু আর মুখবিন্দু দিয়] । 
অবলীলা-ক্রমে জল ফেলিল৷ স্থজিয়| ॥ 
মুখবিন্দু-সমুস্ভুত সে জল তখন। 

সমস্ত বিশ্বেতে গিয়া করিল প্লাবন ॥ 
কিছুমাত্র অংশ তার অগ্নিরে নিভায়। 
সেই হ'তে জলম্পর্শে অগ্নি নিভে যায় ॥ 
অনন্তর জল হ'তে আবিভূ'ত তথ৷। 
বরুণ নামেতে খ্যাত জলাধিদেবতা! ॥ 
বামপার্খে অকস্মাৎ অগ্নিদেবতার | 
ক্যা এক আবিভূতী অতি চমতকার ॥ 
প্রিয়তম! পত্নী তিনি অগ্নিদেবতার । 
দেব-কন্ত! সুদর্শন! স্বাহা নাম তার ॥ 
বরুণের বামপাৰ্শ্ব হইতে তখন। 

বারুণী বরুণ-পত্বী আবিভু তা হন ॥ 
কৃষ্ণের নিশ্বাস হ'তে উৎপন্ন পবন। 
শ্রীহরি-আজ্ঞায় হ’ল জীবের জীবন ॥ 
অনন্তর আবিভুৰ্ত| বামপার্থে তার। 
বায়বী পবন-পত্বী শোভন আকার ॥ 
অব্যর্থ পে কামবাণে জর্জরিত মন। 
স্বয়ং হরির হইল রেতের স্থলন ॥ 
প্রকাশের ভয়ে তিনি অতি স্থগোপন। 
সেই রেতঃ জলমধ্যে করিল! রেচন ॥ 
সেই রেতঃ ক্রমে ক্রমে সহস্র বছরে । 
জলমধ্যে সুবিপুল ডিম্ব রূপ ধরে॥ 


ভ্ৰক্মবৈবৰ্ত্ত-পুৰ্বাণ 
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ব্ৰহ্মখণ্ড | 


মহৎ বিরাট রূপ হুইল তাহার। 
স্নমহ।নৃ্‌ সুবিশাল ত্ৰহ্মাণ্ড আধার ॥ 
প্রতি লোমকৃপে তার ব্রহ্মাণ্ড বিপুল। 
এ বিশ্ব-সংসারে তিনি স্থূল হ'তে স্থূল ॥ 
মহাবিষ্ণু নাম তার, তিনি সৰ্ববাধার। 
এক অংশ মাত্র তিনি কৃষ্ণদেবতার ॥ 
অতি ক্ষুদ্ৰ জলাশয়ে পদ্মপত্র-সম | 
মহান্‌ সাগরে বিষ্ণু ভাগে মনোরম ॥ 
যোড়শ কলার এক অণশ মাত্র হয়। 
বিরাট্‌ পুরুনঘূত্তি আশ্চর্য্য বিষয় | 
মহাবিষুকর্ণমলে জন্মিল দানব। 
প্রকাণ্ড বিশাল দেহ মধু ও কৈটভ ॥ 
জন্মমাত্র দৈত্য দুই জলের বাহিরে । 
ধাইল ব্রহ্মার প্রতি হননের তরে ॥ 
ঢুণ্ট দৈত্য দেখি তবে দেব নারায়ণ । 
উরুতে স্থাপিয়। তারে বিনাশে তথন ॥ 
দৈত্যমেদে মেদিনী হইল অতঃপর । 
তাহে জনমিল ক্রমে জঙ্গম স্থাবর ॥ 
বন্ন্ধর। অবস্থিতা তথায় নিয়ত। 
উপাধ্যায় ভণে, শোনে ভক্ত দেবন্ৃত ॥ 
গগণে ঢাতুৰ্থ অন্যায় সমাপ্ত 


পঞ্চম অধ্যায় 
বাশস'খা।ন, রাধার উত্পত্তি, গোপগোপাগণের 
আবিভাব ইত্য।দি। 
শৌনক কহিল! ওহে সৌতি মুনিবর। 
সধাসম বাক্য তব অতি মনোহর ॥ 
মে গোপগোগীর কথ! হ'ল উল্লিখিত । 
বলুন ইহার! প্রভু নিত্য না কল্পিত ॥ 
বিশেষ রূপেতে দেব করুন বর্ণন | 
বণিয়| করুন মোর সন্দেহ-ভঞ্জন ॥ 
সৌতি কহে হে ত্ৰহ্মন্‌ করুন শ্রবণ । 
আদি সমষ্টি কথা আমি করেছি কীৰ্ত্তন 
সজন-সময়ে এরা যগ্ঘপি কল্পিত। 
প্রলয়ে প্রলয়ে সবে হন অবস্থিত ॥ 


২ 


ভগবান নারায়ণ শিব মহেশ্বরী। 


স্বস্তিতে কল্পিত সবে যুগ যুগ ধরি ॥ 


' প্রলয়ের কালে সবে হয় অবস্থিত । 


্‌ 


কেহ নিত্য নহে এরা সকলে কল্পিত ॥ 
ব্ৰহ্ম-কল্প-কথ! আমি করেছি বর্ণন। 
অন্য অন্য কল্প-কথ। করুন শ্রবণ ॥ 
তিনরূপ কল্প আছে নহে তা অজ্ঞাত । 
ব্ৰাহ্ম ও বারাহ আর পাদ্ম নামে খ্যাত। 
যুগের চারিটি ভাগ শুন মুনি বলি। 
সত্যবৃগ ব্রেতাধুগ দ্বাপর ও কলি ॥ 
তিনশত যাট্‌ যুগে যুগ দেবতার । 
একাত্তর যুগে মনু শেষ হয় তার ॥ 
চতুর্দশ মনু ক্রমে হ'লে অবসান । 
প্রজাপতি ব্রহ্মার সে এক দিনমান ॥ 
এইরূপে তিনশত ষাট দিন পর। 
বিধাতা ব্রহ্মার হয় একটি বৎসর ॥ 
এইরূপ একশত আট বর্ষ পরে। 
ব্ৰহ্মা-আয়-নিরুপিত এক কল্প ধরে ॥ 
এক কল্প কাল মাত্র নিমেষ কৃষ্ণের । 
ইহার ভিতর আরে! কল্প আছে ঢের ॥ 
মাৰ্কণ্ডেয় মুনি বাঁচে সপ্ত কল্প ধরি। 
ব্রহ্মার সাতটি দিনে সাত কল্প স্বরি ॥ 
ব্ৰাহ্মকল্সে পরব্ৰহ্ম কৃষ্ণাদেশে তিনি। 
মধু-কৈটভের মেদে সুজিল| মেদিনী ॥ 
লুপ্তপ্ৰায় পুথিবীরে বারাহ কল্পেতে। 
তুলিলেন ভগবান বরাহ-রূপেতে ॥ 
তৃতীয় সংখ্যক হয় পাদ্মকল্প নাম। 
প্রজাপতি বিরাজেন বিষ্ণুনাভি ধাম ॥ 
ব্ৰহ্মলোক আদি যত আছে ত্ৰিভুবন । 
নিত্যলো কত্রয়-বিন। করিল সুজন ॥ 
সষ্টি-নির্ণষের কথ! কালের বৰ্ণন । 
করিলাম তপোনিধে, করিল! শ্রবণ ॥ 
আর কি বাদন মনে কর নিবেদন । 
মাহ! জানি অকপটে দিব বিবর্ণ ॥ 
শৌনক কহিলা, দেব, কহ সবিস্তার। 
সৃষ্টিকার্য্য শেষে হরি কি করিলা আর 


১০ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


খানির এতেক বাক্য করিয়! শ্রবণ । 
অতি কুতুহলে সৌতি বলেন তখন ॥ 
মেই কথা জিজ্ঞাসিলে তাপসপ্রবর | 
বিস্তৃত সে সব কথা, কহি অতঃপর ॥ 
সৌতি কহে ভগবান গোলোক ঈশ্বর । 
দেবগণ সহ যান রাসে অনন্তর ॥ 

সে রাস-মণ্ডল অতি রমশীয় স্থান । 
কমনীয় কল্পবৃক্ষ সেথ| বিদ্যমান ॥ 
চিত্তবিনোদন শোভা ভুবন-মোহন | 
তপরূপ রূপ তার মণ্ডিত তন ॥ 
মণ্ডল-আকুতি তার স্তস্নিগ্ধ শোভন । 
অনেক সুগন্ধি দ্রব্য অগুরু চন্দন ॥ 
স্থানে স্থানে দধি লাজ ধান্য দুর্ববাদল। 
পটসুত্ৰে ছুলিতেছে সে রাসমণ্ডল ॥ 
চন্দন-পল্পবে কিবা শোভা স্থুমোহন । 
চতুদ্দিকে রন্তাতরু অতি সুদর্শন ॥ 
ভ্রিকোটি মণ্ডপে তার শোভা মনোহর । 
অগণন রত্বদীপ জ্বলে নিরন্তর ॥ 

পস্প আর ধুপ-গন্ধে দিক্‌ আমেোদিত। 
শব্য। আর ভোগ্যবস্ত সদা অবস্থিত ॥ 
(দবগণ মহ মিলি ব্ৰহ্মাণ্ড ঈশ্বর | 
অবস্থান করিলেন সেথ। অনন্তর ॥ 
দেখি সে রাসের শোভ। অতি স্শোভন। 
হরষিত হইলেন যত দেবগণ ॥ 
শকুঞ্জের বামপার্শ হ'তে অতঃপর । 
আবিভভতি হ’ল এক কন্যা মনোহর ॥ 
মরি কি বাহার তার অপুর্বব মুরতি। 
সৌন্দর্য হেরিয়া হৃদে লাগে চমৎকৃতি। 
বিশ্বের মাঝারে তার নাহিক তুলনা । 
তারে হেরি পূৰ্ণশশী সৌন্দর্ধ্-বিহীন। ৷৷ 
পরিধানে মনোহর সুনীল বসন । 
কিব| সে অপুর্বব রূপ নয়নমোহন ॥ 
অধরে মধুর হাসি নবীন। যুবতী । 
রূপের সাগরে যেন মঃ রতিপতি ॥ 
অতি শীঘ্ৰ স্শোভনা সে কন্যা তখন । 
পুষ্প আনি ভগবানে করিল! পূজন ॥ 


যেহেতু সে কন্তা-রত্ব আবিভূতা রাসে 


| যেহেতু সে কৃষ্ণে পূজে মনের উল্লাসে 


সেইজন্য পুরাণজ্ঞ যত স্থধীজন | 

রাধা রাধা বলি তারে করেন কীৰ্ত্তন ॥ 
রাধিক। তাহার নাম জগৎমোহিনী । 
কৃষ্ণপরা কৃষ্ণমতি নিত্য! সনাতনী ॥ 
জ্বীকষ্ণের প্রাণ-প্রিয়া রাধা মনোরম। | 
পরাণের অধিষ্ঠাত্ৰী প্রাণ-প্রিয়তমা ॥ 
নিত্য যোড়শীর রূপ নবীন-যৌবন]। 
(কো মলাঙ্গী চারুরূপা সহাস্য-বদন] ॥ 
স্থন্দর নিতম্ব-দেশ পীন-পয়োধর । 
মুক্তা-সম দন্তরাজি রক্তিম অধর ॥ 
বদনকমল যেন পূৰ্ণ শশধর । 
শারদ-পঙ্কজ-নেত্র অতি মনোহর ॥ 
খগেন্দ্র সদৃশ নাসা গণ্ড শোভাময়। 
স্বর্ণ গেণ্ডুকে যেন করে পরাজয় ॥ 
রত্বরাজি বিরাজিত কর্ণের ভূষণে । 
কপোল শোভিত তার অগুরু চন্দনে ৷ 
মালতী-মালায় শোভে কবরীবন্ধন । 
স্থলপদ্ম-বিনিন্দিত যুগল চরণ ৷৷ 
কুষ্ণের মোহিনী রাধ। করিলে গমন । 
ভঙ্গিমায় লাজ পায় হংস ও খঞ্জন ॥ 
মনোহর বন-মাল। হীরকের হার । 
রত্রের কেমুর শোভে অতি চমৎকার ॥ 
কঙ্কণ রত্বের পাশ! রত্ন অঙ্গ-সাজ । 
পরিধান করি দেবী করিল! বিরাজ ॥ 
কৃষ্ণের সম্মুখে থাকি কৃতাঞ্জলি-করে। 
অর্ঘ্য দানি তাঁর পদে নমস্কার করে ॥ 
অতঃপর শ্রীকৃষ্ণেরে করি সম্তামণ। 
রত্ব-গ্হাসনে বসে সহাম্ত বদন ॥ 
আহ| কি অপূর্ব মুর্তি রূপের সাগর । 
কৃষ্ণবামে উপবিক্টা আসন-উপর ॥ 
আনন্দে মগন ধন পাইয়! পতিরে। 
ঘন ঘন পতিমুখ দরশন করে॥ 
শ্রীরাধার লোমকুপ হতে সে সময়। 
নুদর্শন। গোপীগণ আবির্ভূত হয় ॥ 


ব্ৰহ্মখণ্ড । 


সংখ্যাজ্ঞানী বুধগণ করে নিরূপণ। 
গণনায় লক্ষকোটি এই গোপীগণ ॥ 
নবীনা যুবতী সবে পরম! সুন্দরী । 
ধরাতলে নাহি কোথা হেন রূপধারী ॥ 
সমুন্নত কুচভারে হেলে লুলে চলে । 
ষোড়শী রূপসী তাই সৰ্ব্বলোকে বলে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের লোমকৃপ হ'তে অনন্তর । 
গোপগণ আবিভূ'ত হইল সত্বর ॥ 
অনিন্দ্যস্থন্দর গোপ অতি সুদর্শন । 
ত্রিশ-কোটি গণনায় কহে স্থধীগণ ॥ 
কৃষ্ণ করে গোপগণে গোপিকা অর্পন । 
রূপসী মোড়শী পেয়ে মত্ত গোপগণ ॥ 
আনন্দে মজিল তারা মনের হরষে। 
গোপ-গোপী এক ঠাই প্রণয়ের রসে॥ 
শ্রীকৃষ্ণের লোমকৃপ হ'তে অবিরল। 
আবিভূত কামধেনু বৃষগো সকল || 
নানাবৰ্ণ নানারূপ অতি সুলক্ষণ | 
সবৎস| হ্ন্দর গাভী বৃষ অগণন ॥ 
বাহন করিতে শিবে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
কোটি-সিংহ-তুল্য বৃষ করিলেন দান ॥ 
কৃষ্ণের নখর্‌ হ'তে জন্মে অনন্তর । 
বংশ সহ হংস হংদী অতি মনোহর ॥ 
ব্রহ্মার বাহন হেতু কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
মহাবল পরাক্রান্ত হংস করে দান ॥ 
শুক্লবৰ্ণ অশ্ব তার বাম কৰণে হয়। 
ধন্মের বাহন হেতু দিল দয়াময় ॥ 
অবশেষে সিংহ এক জনম লভিল। 
কৃষ্ণের দক্ষিণ কৰ্ণে সথজন হইল ॥ 
চরাচরে খ্যাত সেই সিংহ মহাবল। 
কৃষ্ণ তুষ্ট অতিশয় দেখি তার বল ॥ 
অর্পেন ছুর্গারে তাহা বাহন কারণ। 
দুৰ্গা দেবী সিংহ লভি আনন্দিত মন ॥ 
অনন্তর যোগবলে কৃষ্ণ ভগবান। 
মনোহর পঞ্চরথ করিল! নিৰ্ম্মাণ ॥ 
মনের সমান গতি অতি সুদর্শন | 
উৰ্দ্ধে লক্ষ প্রন্থে শত গণিত যোজন ॥ 
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লক্ষ চক্র শোভে তার লক্ষ .ক্রীড়াঘর। 
নানাবিধ ভোগ্য বস্তু শধ্য মনোহর ॥ 
প্রতি গৃহে লক্ষ দীপ অতীব উচ্ছল । 
স্থানে স্থানে রত্রময় কলদ সকল ॥ 
রাত্রের দর্পণ আর রত্ব অলঙ্কার । 
শ্বেতবর্ণ চারের শোভা চমৎকার ॥ 
শুন শুন মুনিবর কত শোভ। তার । 
উজ্জল পতাকা শোভে বিচিত্র বাহার ॥ 
বহু-রত্ন-বিভূমিত মাল্য শোভে তায়। 
শোভিছে কৃত্রিম পদ্ম রক্তিম আভায় ॥ 
অসংখ্য তুরঙ্গ আছে যোজিত বিমানে । 
মহাবেগ দেখি তার ভয় জাগে মনে ॥ 
হরণিত চিত অতি করি দ্রশন । 
পুষ্পক তাহার নাম দেন সনাতন ॥ 
শুন শুন দ্বিজবর কৃষ্ণ ভগবান্‌। 

একটি বিমান করে নারায়ণে দান ॥ 
একখানি রাধিকারে করে সমর্পণ। 
তিনখানি নিজ তরে করিলা রক্ষণ ॥ 
অবধান কর সবে তাপোধনগণ। 

যে ভাবেতে গুহাকের। লভিল জনম ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের গুহ হইতে উদ্ভূত তখন । 
মহান্‌ পুরুষ এক পিঙ্গল বরণ ॥ 

গুহা হ'তে জাত যার! সেই দিন হ'তে। 
গুহাক বলিয়া তার! বিদিত জগতে ॥ 
গুহাকের মধ্যে যেই শ্রেষ্ঠ জন হয়। 
কুবের বলিয়| তারে সর্ব লোক কয়॥ 
কুবেরের বাম পার্থে জন্মে এক নারী। 
ভুবনমোহিনী কম্। পরমা স্থন্দরী ॥ 
শোভন সুন্দরী নারী চমৎকার অতি। 
মদ্‌নেরে| মন টলে, রূপে যেন রতি ॥ 
মুরজ। তাহার নাম রাখে চিন্তামণি। 
তাহারে করিল কৃষ্ণ কুবের-গৃহিণী ॥ 
আনন্দিত হলে। অতি মুর্জা-হুন্দরী। 
ধর্মনিষ্ঠ। পতিত্ৰতা কুবেরের নারী ॥ 
মুরজ! কুবেরবামে দাড়াল তখন । 
পতিসঙ্গে মিলি তার আনন্দিত মন ॥ 


১২ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ভ-পুরা‘ 


(হে মিলি স্তুতি করে জগৎ-ঈশ্বরে | 
কে জানে তোমার তত্ব ভূবন-মাঝারে ॥ 
কৃপাময় প্রভু তুমি বিশ্বের বিধাতা । 
দয়ার সাগর তুমি, তুমি পরিত্ৰাত৷ ॥ 
অনাদি অনন্ত ব্ৰহ্ম তুমি নিরাকার । 
জীব উদ্ধারিতে এবে হইলে সাকার ॥ 
হস্ত নাহি পদ নাহি নাছিল আকার । 
আছহ তথাপি ব্যক্ত ভুবন মাঝার ॥ 
সন্ত রজ; তমঃ আদি তোমার কজন । 
সগুণ নিগু ণ তুমি, তুমি সনাতন্‌ ॥ 
ত্ৰিগুণ-মৃতীত তুমি নাহিক সংশয়। 
তোমার মহিম! আছে বেদোতে নিশ্চয় ॥ 
তুমি সৃষ্টি-স্থিতি আর লয়ের কারণ । 
পলাকে প্রলয় তব, ত্ৰিলোক পালন ॥ 
ও রাঙ্গা চরণ যেন পাই অন্তকালে। 
অন্য কিছু বাঞ্ছা আর নাহি কোন কালে।৷ 
এইরূপে দোহে মিলি স্ুতিল ঈশ্বরে । 
উভয়ে বদিতে দেন পরম আদরে ॥ 
কৃষ্ণের আদেশে তবে মুরজা স্থন্দরী । 
পতিদহ বলিলেন আমন-উপরি ॥ 
ভ্রীকৃষ্ণের গুছাদোশে জন্মে অতঃপর । 
ভূত প্রেত রাক্ষাদের। অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
মুখ হ'তে জন্মে তার পাধদের দল। 
শ্যামবৰ্ণ চতুভু জ রত্বে ঝলমল ॥ 

এই পাধদের দল কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
প্রীতি-ভরে নারায়ণে করিলেন দান ॥ 
কুবেরে দিলেন তিনি গুহাকের দল । 
শঙ্করে দিলেন ভূত পিশাচ সকল ॥ 
অদ্ভুত মহিমময় ঈশ্বর তখন । 

চরণ হইতে করে বৈষ্ণব সুজন ॥ 
জপমালাধারী তার! কৃষ্ণপরা যণ। 
দ্বিভুজ আকৃতি আর শ্যামল বরণ ॥ 
হস্তে নিত্য অর্ধ্যভার কৃষ্ণের পূজায়। 
কুষ্ণ প্ৰমে আত্মহার! রোমাঞ্চন গায় ॥ 
প্রেমানন্দে অবিরত ঝরে অস্রুজল। 
অস্ফুট সবার বাক্য বৈষ্ণবের দল ॥ 


অনন্তর শ্রীকঞ্চের দক্ষিণ নয়নে । 
ভৈরবের! আবিভূতি হ'ল সেইক্ষণে ॥ = 
ভয়ঙ্কর বল তার ভীষণ মূরতি। 
দীর্ঘজটা শোভে শিরে অদ্ভুত আকৃতি ৷ 
ত্ৰিশূল প্টিশধারী অতি ভয়ঙ্কর । 
ত্ৰিনেত্ৰ বিপুল গাত্র নিত্য দিগম্থব ॥ 
অগ্নির সমান তেলী মহাশক্তিমান্‌। 
অর্ধাচন্দ্র মস্তকেতে শিবের সমান ॥ 
অসিত, সহার, কাল, রুরু ও ভীষ্ণ। , 
ভৈরব, খট্াঙ্গ, ক্রোধ এই অন্টজন ॥ 
ভক্তিভরে স্তব করে বিন বচনে । 
আপন। সমপি দেয় কৃষ্ণ সনাতনে ॥ 
স্তবে তুষ্ট হয়ে তবে ত্রিলেকের পিতা । 
বসিতে আমন দেন জগৎ-বিধাতা ॥ 
শীকুষ্ণের বাম চক্ষে জন্মে অতঃপর । 
বিশাল পুরুন এক অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
ত্ৰিশূল পটিশধারী গাত্রে বস্ত্ৰ নাই। 
পরিধানে ব্যাস্ৰচৰ্ম উলঙ্গ সদাই ॥ 
তিননেত্র, অদ্ধচন্দ্ৰ শিরে বিদ্যমান । 
দিকের ঈশ্বর তিনি দেবতা ঈশান ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের নাল! আর উদরে তখন । 
উদ্ভুত ডাকিনী আর ক্ষেত্রপালগণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশ হইতে তথায়। 
তিনকো|টি দিব্যমুন্তি দেবতা জন্মায় ॥ 
এঙ্গথণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্থ | 


য্ট অধ্যায় 
শঙ্করের গতি শ্রীকৃষ্ণের বরদান, শিবনীমের 
বাত্পন্তি ও স্টিকথা | 
এত বলি অতঃপর দৌতি মুনিবর । 


' কহিল অপূর্ব কথা সবার গোচর ॥ 


জগং-বিধাতা যেই কৃষ্ণ মহামতি | 

তাহার কাহিনী যত অপূৰ্ব্ব ভারতী ॥ 

কৃষ্ণ কথা যেবা শোনে যেবা বলে আর 
ধারের দুঃখ কষ্ট নাহি রহে তার ৷ 


ব্রহ্মথণ্ড ১৩ 


যে ভাবে হইল সৃষ্টি জগৎ-দংলার। 

যে ভাবেতে সজে সেই দেব-দেবী আর ॥ 
তা সবার কথা বটে অযুত-সমান। 
স্থষ্টির রহস্যলীল। জগৎ নিদান ৷৷ 
জীবেরে সথজিয়। প্রভু তা সবার হাতে। 
পাত্রী সব দিল কৃষ্ণ যথাযোগ্য মতে ॥ 
সৌতি কহে অনন্তর কৃষ্ণ ভগবান। 
লক্ষ্মী, ভারতীরে করে নারায়ণে দান ॥ 
ব্ৰহ্মাকে সাবিত্রী দিলা শীমধুদুদন । 
ধৰ্ম্মকরে মু্ভিদেবী করিল! অর্পণ ॥ 
ক।মদেবে অপিলেন রতি স্থমোহন ৷ 
মনৌরমা দেবী করে কুবেরে অৰ্পণ ॥ 
ঘে দেবতা হ'তে হৈল যে দেবী উদ্ভব। 
গ্রাতিভরে যোগ্যমত অপিলা কেশব ॥ 
মহাদেবে ডাকি কৃষ্ণ কহে অনন্তর। 
ভগবতী লহ তুমি হে ভোলা! শঙ্কর ॥ 
কুষ্চের বচন শুনি হালে মাহেশ্বর । 
বিনয়বচনে কহে যুক্ত করি কর ॥ 
শঙ্কর কহিল! বিভে। সাধারণ-সম। 
প্রকৃতি গ্রহণে কিছু ইচ্ছা নাহি মম ॥ 
ভক্তি-বিনাশক আর বিরোধী দাস্তের | 
কপাট-স্বরূপ ইনি যোগের দ্বারের ॥ 
ঢাকিয়া রাখেন ইনি সব তত্ত্ঙ্জান। 
প্রকৃতি হইতে মোক্ষবাঞ্ঠ। অবসান ॥ 
সকাম! কামবদ্ধিনী মোহের নিদান | 
ভব কারাগারে যেন শৃঙ্ছল সমান ॥ 
দুৰ্ব্ব,দ্ধি জাগান ইনি সুবুদ্ধি নাশিয়। | 
ভোগে লুৰ্ধ করে প্রাণ ত্যিয়েচ্ছ৷ দিয়া | 
হে নাথ, হে ভগবান, কর বর দান। 
গৃহিণী গ্রহণে মোর নাহি চাহে প্রাণ। 
ভক্ত-বাঞ্চা-কল্পতরু অন্য নাহি আশ | 
তব দাস্ত-কাধ্যে মম চির অভিলাষ ॥ 
তব নাম জপ তপ প্রার্থন। আমার । 
শ্রীপদ-সেবায় মোরে দাও অধিকার ॥ 
স্বপ্ন জাগরণে যেন আমি পঞ্চমুখে। 
তোমার পবিত্র নাম গাহি মনহখে ॥ 


কোটি কল্প ধরি যেন এ চিত্ত আমার । 
শ্যামরূপ-ধ্যানে মগ্ন থাকে অনিবার ॥ 
বিষয়ের ভোগে যেন বানা না হয়। 
পূজা স্তব যোগ তপে চিত্ত যেন রয় ॥ 
হরিন।ম-কীর্তনেতে মগ্ন রহে মন । 
ইহা ভিন্ন সুখী আমি না হব কখন ॥ 
অতএব ভগবান ত্রিলোকের স্বামী । 
প্রকৃতি গ্রহণে হই অসমৰ্থ আমি ॥ 
হইবে তপেতে বিদ্ব যাহে স্থনিশ্চয়। 
হেন সে আদেশ কেন ওহে দয়াময় ॥ 
স্মরণ কীর্তন নাম গুণের শ্রবণ । 
অৰ্চ্চন বন্দন স্তব আত্ম-সমর্পণ ॥ 
পদ-সেবা নিত্য নিত্য প্ৰসাদ ভোজন । 
নববিধা ভক্তি মোরে করুন অর্পণ॥ 
ছয় প্রকারের মুক্তি সিদ্ধি অষ্টাদশ | 
এশধ্যের অক্টরূপ দান কীত্তি যশ ॥ 
ধৰ্ম্মকাধ্য তীর্থ-ঘাত্রা দেবতাপুজন। 
সপ্তৰীপ প্রদক্ষিণ দেবতাদর্শন ॥ 

্রঙ্গত্ব রুদ্রত্ব আর বিষ্ণুত্বের পদ। 
ইহা! হ'তে শ্রেষ্ঠ হয় যে সব সম্পদ্‌ ॥ 
তোমার ভকতি হ'তে হীন তারা হয়। 
ভকতির মোড়শাংশ তাহার! ত নয় ॥ 
তব প্রতি ভক্তিবশে যে আনন্দ পাই। 
সে আনন্দ সেই সমুখ কিছুতেই নাই ॥ 
নাহিক বামনা মম নারী সহবাসে। 
দেবতা অধম সেই মন্ত যেই রলে॥ 
অতএব সেই আজ্ঞ। না কর আমারে। 
ভিক্ষা মাগি তব পদে আমি যুক্ত করে ॥ 
এই প্রকারের বাক্য শুনি শিবমুখে । 
সনাতন ভগবান হাসিলেন সুখে ॥ 
যোগিগুরু মহেশ্বরে কহে ভগবান্‌। 
তৃপ্তিকর মহাবাক্য অমৃতসমান ॥ 
সৰ্ব্বেশ্বর মহাদেবে কহিলেন হরি। 
মম সেবা কর তুমি কোটি কল্প ধরি ॥ 
রহিবে সতত তুমি আমার অন্তরে। 
হবে তুমি মহ! সুখী বিশ্বের মাঝারে ॥ 
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সিদ্ধ যোগী জ্ঞানা তুমি তপন্থী মহান্‌। 
সুরেশ্বর বৈষ্ণব ও দেবের প্রধান ॥ 
অমরত্ব প্রাপ্ত হও দিনু এই বর। 
সর্ববন্ঞ ত! লাভ কর হে ভোলা শঙ্কর ॥ 
অগণন ব্রহ্মাণির দেখিবে পতন। 
জ্ঞানে তেজে যশে হও আমারই মতন ॥ 
মম তুল্য হোক তব বয়ন প্রতাপ ! 
শ্ৰেষ্ঠ ভক্ত হও মম নিৰ্ম্মল নিষ্পাপ ॥ 
তুমি মোর প্ৰিয় বন্ধু প্রাণ হ'তে প্ৰিয়। 
আত্মার স্বরূপ তুমি আন্মার আন্মীয় ॥ 
যেজন ছুর্বব,দ্ধিবশে নিন্দিবে তোমায়। 
কদাচন নাহি ত |র মুক্তির উপায় ॥ 
হইব বিমুখ গা তারে অনুক্ষণ | 
কৃপাদৃষ্টি তার প্রতি ন। রবে কখন ॥ 
যত দিন চন্দ্ৰ সুগ্য বিগ্যমান রবে। 
কালসূত্ৰে পড়ি তার বহু ক্লেশ হবে। 
তোমার কারণে হইল দুর্গার জনম | 
এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ। 
শতকোটি কল্প পরে নাহিক সংশয়। 
শিবাকে গ্রহণ তুমি করিবে নিশ্চযন ॥ 
ঘাহ। নাহ। বলিয়াছ করিনু পালন । 
আমার অব্যর্থ বাক্য পালহ এক্ষণ ॥ 
তোমাতে আমাতে আর ভেদ কিছু নাই। 
তব বাক্য মম বাক্য এক সর্বৰ ঠাই ॥ 
হে শস্তে প্রকৃতি সাথে সহস্ৰ বৎসর । 
শুঙ্গার-সম্তে।গ-স্তখে থাক নিরন্তর ॥ 
কেবল তপস্বী নহ পরম ঈশ্বর । 

আমার সমান তুমি অজর অমর ॥ 
ইচ্ছাময় নিজে যিনি সকল সময়। 
প্রয়োজন বশে তারে যোগী হ'তে হয় ॥ 
দার-গ্রহণের কথা কহিযাছ যাহ।। 


আরো কিছু কহি আমি শুন তুমি তাহা। 


পতিরতা সতী সদা বাহারে আগারে। 

তার সম সুখী কেব। এ বিশ্বমাঝারে ॥ 
কুভাধ্যা। কুলট। নারী পতিরে জ্বালায়। 
পতিব্রত। নারী কভু নাহি কহে তায় ॥ 


মহাবংশে জন্ম যার, কুলধৰ্ম্ম জানে । 
কুলজ। বলিয়! তারে সর্বজন মানে ॥ 
সে কুল-পালিক পত্নী পতিব্রতা সতী। 
পতি তার বন্ধু মিত্র, পতিম।ত্ৰ গতি ॥ 
পতি তার রক্ষাকর্ত। পতিই দেবতা ৷ 
পতি ভিন্ন নাহি কিছু জানে পতিব্ৰত৷ ৷ 
ছুঃশীল বগ্তপি পতি ভাগ্যবশে হর । 
তথাপি রমণী সেই পতিব্রতা রয় ॥ 

যেই জন সতী সহ লভে সন্মিলন। 
অপার আনন্দে সেই হয় নিমগন ॥ 

ধনী কি দরিদ্র হোক পুণ্যাত্ম৷ বা পাপী। 
পতি ভিন্ন অন্য চিন্তা করে না কদাপি ৷ 
পতির সেবায় রত পতি তার ধ্যান । 
ত্ৰিভুবনে নাহি কেহ পতির সমান ॥ 
অসাধু কুলেতে জন্মে যে সব অসতী । 
অন্যভে|গ্য| হয় ভুঞ্জে অশেষ দুৰ্গতি ॥ 
পত্র নিন্দায় কাল কাটায় সতত। 
কুভাব চিন্তন করে কুকম্মেতে রত ॥ 
আম! হ'তে শ্রেষ্ট থেব! হেরে পতিবরে। 
গোলোকে অনন্ত কাল বাস সেই করে॥ 
পতি সহ সেই সতী কোটি কল্প ধরে । 
গোলোকে বিরাজ করে মহাহধ-ভরে ॥ 
অবশেষে সেই সতী আমার কৃপায়। 
বৈষ্ণবী প্রকৃতি কিংব৷ শৈবীতে মিলায় ॥ 
হে মহেশ সংসারের স্নখের কারণ । 

মম আজ্ঞ। প্রকৃতিরে করহ গ্রহণ ॥ 
ভগবতী ছুর্গ। দেবী সতীর প্রধান । 
বৈষ্ণবপ্রধান। ইনি শোন মতিমান্॥ 
মহাস্থখোদয় হ'বে ইহার মিলনে । 
সংশয়.না। কর ইথে, মম সমিধানে ॥ 
গৃহিণী করিয়া তারে লহ শুলপাণি। 
পাইবে পরম সখ অন্তরেতে জানি ৷ 
মহা সাধু সেই জন জানিবে ধরায়। 

যেই লয় তার নাম কহিনু তোমায় ॥ 
অতএব মোর বাক্যে নাহি কর আন। 
স্বেচ্ছামত বর দিই তোমা বিদ্যমান ॥ 


ব্রঙ্মখণ্ড । 


তীৰ্থ-স্থানে যেই গড়ে তীৰ্থ-মৃত্তিকাতে। 
প্রকৃতির যোনি-চিহ্ন তব লিঙ্গ সাথে ॥ 
যে জন সহস্র বার পঞ্চ উপচারে । 
ইন্দ্রিয় সংযম করি পৃজিবে তোমারে ॥ 
কোটি কল্প কাল ধরি সেই ভক্তপ্রাণ। 
মোর সাথে গোলোকেতে রবে বিদ্যমান ॥ 
লক্ষ শিব-লিঙ্গ-পূজ| করে যেই জন । 
গোলোক হইতে তার ন! হয় পতন ॥ 
মুত্তিক। গোময় কিংবা ভস্ম আদি দিয়! । 
যে পূজে শিবের লিঙ্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়া ॥ 
অযুত কল্পের তরে স্বৰ্গবাসী হয়। 

সম্রাট হইয়া পরে মহা সুখে রয় ॥ 
শিব-লিঙ্গ-পৃজা করি জ্ঞানী সাধু হয়। 
অনন্তর মুক্তি তার হইবে নিশ্চয় ॥ 
অতীর্ঘে কোথা ও যদি শিবলিঙ্গ থাকে । 
সর্বজন তীর্থভূমি কহি.ব তাহাকে ॥ 
দুরাতআ। পাপান্রা। যদি মরে সেই স্থানে । 
মুক্তি লভি যাবে তার! শিবলোক পানে॥ 
মহাদেব মহাদেব বলে যেই জন। 

তাহার পশ্চাতে আমি করিব গমন ॥ 
মৃত্যুকালে যেই জন শিবধ্বনি করে । 
কোটি-জন্মাজ্জিত পাপ দুরে যায় সারে ॥ 
শোকে দুঃখে যেই করে শিব-উচ্চার্ণ | 
সকল মঙ্গল তার হাবে সেই ক্ষণ | 

‘শি’ শব্দেতে পাপ নাশে, বা খুক্তিবায়ক। 
সুমঙ্গল শব্দ ‘শিব’ পাপবিনাশক ॥ 
প্রতি শব্দে যেই জন শিবনাম করে। 
কোটিজন্মাজ্জিত পাপ দুরে বায় সারে | 
তব নাম যেই জন করে উচ্চারণ । 

তার যত ক্লেশ যাবে শোন পঞ্চানন ॥ 
মৃত্যুকালে যদি কেহ তোমারে স্মরয়ে। 
সেইজন ঠাই পাবে কৈলাপ আলয়ে ॥ 
মহেশ্বরে এই কথ! কহি ভগবান । 

মন্ত্র আর তত্ত্বজ্ঞান করিলেন দান ॥ 
অনন্তর সনাতন কৃষ্চভগবান । 
লিংহারঢ়! প্রকৃতিরে করিল! আহ্বান ॥ 
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ভগবান কহিলেন বগুসে, মনোরমে। 
স্লখে বাস কর গিয়া গোলোক আশ্রমে ॥ 
সময় হইলে পরে, মঙ্গল-আধার। 

শিব প্রাপ্ত হাবে তুমি চিন্তা নাহি তার। 
রমণী রতন তুমি পতিত্রতা সতী । 
মহেশ্বর-কণ্ঠহার তুমি ভগবতী ॥ 

তোমার উপমা নাহি এ ভবমগুলে। 
তোমারে লঙ্ঘিতে নারে কেহ ছলেবলে॥ 
অবা.শযে দেবতার তেজঃপুঞ্জ হতে। 
দৈত্য সংহারিতে তুমি জন্মিবে জগতে ॥ 
কল্পশেষে সত্যযুগ হইলে উদয় । 

নিশ্চয় জন্বাবে তুমি দক্ষের আলয় ॥ ৷ 
সত্য যুগে হবে তুমি দক্ষের নন্দিনী । 
হে সতি হইবে পরে শন্তুর গৃহিণী ॥ 
দক্ষযচ্ঞে স্বামিনিন্দ৷ শুনি অতঃপর । 
হেলায় ত্যজিবে তুমি নিজ কলেবর॥ 
মেনক|-গৰ্ভেতে পুনঃ জন্মে বরাননে । 
পার্ববতী-নামেতে খ্যাত| হইবে ভুবনে ॥ 
শঙ্করের পত্নী তুমি হযে আর বার। 

তা’ সনে সহস্ৰ বর্ষ করিবে বিহার ॥ 
পরিণামে শিব শিব! মিলি দুইজন । 
হর-গৌরী-রূপ দেহে করিবে ধারণ ॥ 
যতবার যঘতরূপে জনম লভিবে। 
প্রতিরূপে প্রতিবারে পঞ্চাননে পাবে ॥ 
কিবা! রক্ষ কিব! বক্ষ সুরা হুরগণ। 

সতত সকলে তোমা করিবে পুজন ॥ 
শারদীয় মহাপূজ হবে প্রচলন। 
পুজিবে তোমারে দেবী সমগ্র ভূবন ॥ 
প্রতি স্থানে প্রতি গ্রামে বিভিন্ন নামেতে। 
পূজিতা হইবে দেবী দেবতা-রূপেতে ॥ 
শিবকৃত নানাতন্ত্র পূজাবিধি হবে। 

স্তব ও কবচমাল| বিধানেতে রবে ॥ 

ধৰ্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতূর্ববর্গ ফল। 
লাভ করি ধন্য হবে তব ভক্তৰল।| 

পুণ্য ভারতের ক্ষেত্রে তোমারে ভজিলে। 
কীর্তি যশ ধৰ্ম্ম আদি সহজেই মিলে॥ 


১৬ 


কামবীজ সাথে পরে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
একা দশাক্ষর মন্ত্র করিলেন দান ॥ 
অনুকম্পা-বশে তিনি ভক্তের কারণ। 
ভক্ত-উপযোগী ধ্যান করিল! রচন ॥ 
শ্রীমায়া ও কামবীজ যুক্ত দশাক্ষর। 
মহামন্ত্র দান করে পরম ঈশ্বর ॥ 
স্যঞজন-কারিণী শক্তি সিদ্ধি তত্ত্বজ্ঞান । 
সর্বশক্তিমান কৃষ্ণ করিলেন দান ॥ 
স্তব ও কবচমহ ত্রয়োদশাক্ষরে । 

মন্ত্র দিলা নারায়ণে আর মাহশ্বরে ॥ 
ধৰ্ম্ম কামদেব বায়ু কুবের বহ্ছিরে । 
মন্ত্র জ্ঞান দান করে ভগবান্‌ ধীরে ॥ 
বিধিরে ডাকিয়া পরে কহিলেন তাই । 
সৃষ্টি তরে বিধাতার নিয়ম ইহাই ॥ 
ভগবান্‌ কহিলেন আমার ইচ্ছায়। 
সহস্ৰ বংসর রহ মোর তপস্যায় ॥ 
অনন্তর মহাভাগ তপস্তার শেষে । 
সৃষ্টিকার্য্যে রত থাক আমার আদেশে ॥ 
কৃষ্ণের আদেশ পেয়ে ব্রহ্ম! পদ্মাদন। 
প্রণময়। নিজ কার্যে করেন গমন ॥ 
দেব যত ছিল তারা! কৃষ্ণের আদেশে । 
সকলে চলিল স্বীয় কর্মের উদ্দেশে ॥ 
ব্রহ্মারে ভ্রীভগবান মাল্য করি দান। 
গোপী সনে বৃন্দাবন করিলা প্রস্থান ॥ 
জীব্রক্মবৈবর্ত কথা অমৃতমধুর | 

যেবা শোনে তার হয় সর্বব পাপ দূর ॥ 
একমনে যদি কেহ অধ্যয়ন করে। 
কোন পাপ নাহি স্পর্শে দেবতার বরে ॥ 
পুরাণের কথা শোন ছয়ের অধ্যায়। 
দেবস্থত শোনে গীত রচে উপাধ্যায় ॥ 


শ্রীরঙ্গাবেবন্কপুণাণে বচ অপ্যায় সমাপু | 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


সপ্তম অধ্যায় 
ব্রহ্ম কনক পৃথিবী প্ৰভৃতির সৃষ্ট । 


দেব-দেবী স্বষ্টিকথ| হইল বিশেষ। 
জগৎ-স্থজন বার্তা শোন অবশেষ ॥ 
কৃষ্ণের আদেশ লভি ব্রহ্ম! পন্মামন। 
এক মনে তপ করে নির্জন ভূবন ॥ 
কত বধ করে ধ্যান একমন হয়ে। 
অবশেষে ব্রহ্ম বুঝি করুণ! লভয়ে॥ 
কৃষ্ণের করুণা লভি’ হয় হুষ্ঠিরত। 
কৃষ্ণের আজ্ঞায় করে স্ষ্টি বিধিমত ॥ 
মৌতি কহে এইভাবে ব্রহ্ধ। তপস্তায়। 
মধু-কৈটভের মেদে সৃজিলা ধরায় ॥ 
বহু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ করে পর্বত সুজন । 


আটটি প্রধান তার শুন তপোধন ॥ 


| 
| 


স্লমেক্ক, কৈলাস আর অস্ত, হিমালয়। 
গন্ধমাদনাদ্রি আর সুবেল, উদয় ॥ 
মলয় নামেতে এই অক্ট মহীধর । 
সৰ্ব্ববৃহভম আর অতি মনোহর ॥ 
অনন্তর চতুম্মুখ করিল৷ সুজন । 

সপ্ত পারাবার আর নদ নদী বন॥ 
অগণন বুক্ষ গ্রাম করিল! স্থজন। 
সাত সাগরের নাম শুন তপোধন ॥ 
লবণ সমুদ্র আর ইচ্ষুর সাগর। 


সুর সৰ্পিঃ, দধি, দুগ্ধ, জল অনন্তর ॥ 


ূ 


৷ লবণ সাগর লক্ষ যোজন বিস্তার। 


ইক্ষুসিন্ধু দ্বিগুণিত পরিমাণ তার ॥ 
স্থরাদমুদ্রের আকার ইক্ষুর দিগুণ। 
দ্বিগুণিত ঘৃতসিন্ধু ধরে নানা গুণ ॥ 
ইহার দ্বিগুণ হয় দধির সাগর । 
ক্ীরসিন্ধু ঘিগুণিত শোন তারপর ॥ 
সকল সাগর যোগে যে হয় আকার। 
বারিসিন্ধু তারে। বড় সন্দে নাহি তার ॥ 
সপ্তদ্বীপ উপদ্বীপ সীমা-বিভাজক । 
শৈলের হুজন করে স্থষ্টিবিধায়ক ॥ 


ব্রঙ্মখণ্ড। ১৭ 


জম্মু, শাক, কুশ, প্রক্ষ, ক্রোঞ্চ ও পুষ্কর। 
ন্যগ্রোধ এ সপ্তদ্বীপ শুন মুনিবর ॥ 
অতঃপর বিধিবর সুমেরু শিখরে | 
স্থজিলা সুন্দর পুরী অষ্টলোক তরে ॥ 
অষ্ট লোকপাল তথা করিবে বিহার। 
অধ্শঙ্গে স্থমেরুর পুরী চমৎকার ॥ 
অবশেষে চতুম্মুখ অনন্তের তরে। 
স্মেরুর মূলদেশে পুরী সুষ্টি করে ॥ 
তাহার উপরিভাগে করিলা স্জন | 
সপ্ত-স্বৰ্গলোক মুনি করহ শ্রবণ | 
ভূরভূব আর স্বৰ্গলোক অতি হুশোভন । 
মহলেোক, জনালোক করিলা স্থজন ॥ 
তপোলোক, সত্যলোক সপ্ত সমুদয়ে। 
স্থজন করিল! ব্রহ্ম! সানন্দ হৃদয়ে ॥ 
অতঃপর মেরুশাঙ্গে হইল স্চজিত। 
মনোহর ব্ৰহ্মলোক জর।-বিবর্জ্জিত॥ 
উৰ্দ্ধে তার ‘ধ্ৰুবলোক অতি স্থমোহন | 
চতুম্মুখ ভ্রমে ক্রমে করিলা সৃজন ॥ 
অনন্তর অধোভাগে ভোগ্য-বস্তভরা | 
সাতটা পাতাল ত্রহ্ম। স্বজিলেন ত্বর| ॥ 
অতল, বিতল আর পাতাল, সশৃতল। 
তলাতল, মহাতল আর রসাতল ॥ 
সপ্তদ্বীপ সপ্তস্বৰ্গ সপ্ত পাতালেতে । 
একটি ব্ৰহ্মাণ্ড হয়, কহি বিধিমতে ॥ 
একটি ব্ৰহ্মাণ্ড এই ব্ৰহ্মা অধিকার । 
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে সংখ্য! নাহি তার ॥ 
ভগবান তীবিষ্ণুর প্রতি লোমকুপে। 
ব্ৰহ্মাণ্ড বিরাজে কত ভিন্ন ভিন্ন রূপে ॥ 
প্রত্যেক ব্ৰহ্মাণ্ডে আছে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। 
দেবতা মনুষ্য আদি আছে সর্ব জীব ॥ 
অসংখ্য ব্ৰহ্মাণ্ড তারে কে বণিতে পারে। 
ব্ৰহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর নারে বণিবারে॥ 
যাবতীয় বিশ্ব আর বস্তু সমুদয়। 
কৃত্রিম অনিত্য মিথ্য। স্বপ্নবৎ হয় ॥ 
যিনি পরমাত্ম। তিনি পৃথক্‌ সবার। 
নিত্য তিনি সত্য তিনি অনন্ত অপার ॥ 
৩) 


বৈকুণ্ড, গোলোক আর শিবলোক-ত্রয় 
নিত্য সত্য চিরন্তন অব্যয় অক্ষয় ॥ 


গূঢ় কথা মুঢ়জন শোন দিয়া মন। 


কেন মিছে ঘুরে মর, ভব অকিঞ্চন ॥ 
সত্য মাত্র ভগবান্‌ কৃষ্ণ নারায়ণ । 
তার কূপ লাভ-হেতু কর আকিঞ্চন ॥ 
জগৎ-স্ষ্টির কথা বড়ই মধুর | 
ভবলোক তরিবারে সুযোগ প্রচুর ॥ 
সপ্তম অধ্যায় এই বৈবর্ত পুরাণে । 
সাঙ্গ হ'ল মধুবাণী দেবহুত ভণে ॥ 


সপ্ুম সধ্যায় সমাপ্ত । 


অষ্টম অধ্যায় 


বেদাদি শ।স্বোংপত্তি, মনু পুণস্ত্যাণির ' 
উদ্ভখ ইত্যাদি ৷ 


সৌতি মুনি কহিলেন, শুন তপোধন। 
এইরূপে ব্রহ্ম করে বিশ্বের স্বজন ॥ 
সাগর, ভুধর আর স্বরগ, পাতাল। 
জগৎ সংসার ব্রহ্ম! হজে এতকাল ॥ 
বেদ আদি শাস্ত্ৰ আর মনু আদি মুনি।. 
যেভাবে হইল স্থজন, এখন বাখানি ॥ 
কামুক পুরুষ-সম ব্ৰহ্ম৷ ভগবান। 
সাবিত্রী দেবীতে শেষে করে গর্ভাধান ॥ 
শত বৰ্ষ কাল সহি গর্ভের যাতনা। 
প্রসৃতা হইল! দেবী প্রফুল্ল-বদন| ॥ 
প্রসব করিল! দেবী বেদ-চতুষ্টয়। 
তর্ক ব্যাকরণ আদি শাস্ত্ৰ সমুদয় ॥ 
ত্রিশ রাগিণী আর জন্মে ছয় রাগ। 
চারি যুগ প্রপবিলা শুন মহাভাগ ॥ 
বর্ধ মাস খতু তিথি দণ্ড দিন ক্ষণ। 
রাত্রি বার সন্ধ্যা উষ| করে উৎপাদন ॥ 
পুষ্টি দেবসেনা, মেধা, জয়া ও বিজয়া । 
কৃত্তিকা, করণ-মাদি সুজিল| অভয় ॥ 
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কাণ্ডিকেয়-প্রিয়| সাধ্বী দেবসেন| নাম । 
মহাধষ্টী নামে শিশু রঙ্গে অবিরাম 
মাতৃকার প্রধানা সে শিশুর দেবত৷ । 
বালকবালিকাদের রক্ষ। কাধ্যে রতা ॥ 
পতিপ্রাণ দেবী পরে করিল! প্রসব । 
কল্পত্রয় নিত্য আর নৈমিত্তিক সব ॥ 
চারিপ্রকারের দেবী প্রসবে প্রলয় । 
মৃত্যু নামে কন্যা! আর ব্যাধি সমুদয় ॥ 
প্রসব করিয়! দেবা প্রফুল্পপরাণ। 
মহাম্ৰখে সকলেরে করে স্তন্ত দান ॥ 
সাবিত্রী জঠরে জন্মে অদংখ্য সন্তান । 
তাহ। দেখি পদ্মাসন সানন্দ বয়ান ॥ 
অনন্তর ভগবান ত্ৰহ্মা-পৃষ্ঠ হতে । 
'আধন্ম পুৰুষবর জন্মিল জগতে ॥ 
অধন্মের বামভাগে অলঙ্গনী জন্মায়। 
অধন্মের পত্নী বলি সবে জানে তায় ॥ 
ব্রহ্মানাভি-দেশ হ'তে জন্মিল তখন । 
শিল্পিশ্রেষ্ঠ বিশ্বকম্মা, অন্ট বন্তুগণ | 
মানস হইতে তায় অতি রমণীয় | 
চারিটি কুমার জন্মে পঞ্চমবধীয় ॥ 
সকলের দেহ যেন ব্ৰহ্মতেজোময়। 
স্নমোহন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী শিশু-চতুদ্টয় ॥ 
সনক, সনন্দ আর সনতকুমার। 
সনাতন নাম এই অতি চমতকার ॥ 
ব্রহ্মার বদন হ'তে জন্মে চিত্তহারী। 
্বায়ন্তুব মনু-নাম দিব্যরূপধারী ॥ 
সন্ত্রীক সুন্দর যব! তেজস্বী কুমার। 
উজ্জ্বল স্তবর্ণকান্তি রূপের আধার ॥ 
ক্ষাত্রয়ের মূল তিনি অতি ভাগ্যবান্‌। 
শতরূপ। পত্নী মাথে রহে বিদ্যমান ॥ 
শতরূপ! পত্নী তার সাধ্বী অতিশয় | 
কমলার অংশ বলি অতি পুণ্যময় ॥ 
ভগবান্‌ প্রজাপতি ডাকি পুত্রগণে। 
অনুমতি করিলেন সৃষ্টির কারণে ॥ 
কুষ্ণপরায়ণ সেই প্রত্রের৷ ত্বরায়। 
অস্বীকার করি সবে গেল তপস্তায় ॥ 


এইরূপে আঙ্ঞ। তার করে প্রত্যাখ্যান 
মহাত্ুুদ্ধ হইলেন ব্রহ্মা ভগবান্‌ ॥ 
একা দশ রুদ্র জন্মে ললাটে তখন । 
ব্রহ্মতেজে জ্যোতিৰ্ম্ময় বহনির মতন ॥ 
নামেতে কালাগ্নিরুদ্রে রুদ্রের ঈশ্বর | 
সবার সংহারকারী অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
তমোগুণাশ্রয়ী তিনি এ বিশ্ব মাঝার। 
প্রজাপতি ব্রহ্ম! শুধু রজোগুণাধার ॥ 
শিব বিষ্ণু শুধু মাত্র সত্বগুণে গুণী । 
শ্রীকৃষ্ণ নিগুণ নিত্য হে শৌনক মুনি 
জ্ঞানহীন মুর্খ যারা তারা শুধু কয়। 
সত্তৃগ্ুণী মহেশ্বরে তমোগুণাশ্রয় ॥ 
সৌতি কহে অনন্তর শুন গুণধাম। 
অবশিষ্ট আছে যত রুদ্রদের নাম ॥ 
মহান্‌, মহাত্মা আর ভয়ঙ্কর, রুচি। 
ধাতুধ্বজ, মতিমান, পিঙ্গলাক্ষ, শুচি ॥ 
ভীষণ ও উদ্ধীকেশ এই দশ জন। 
বিদিত সকল দেশে খ্যাতি পরায়ণ | 
সৌতি কহে, শোন শোন তাপস নিচয় 
পিতামহ-করে পরে সৃষ্টি যাহ! হয় ॥ 
ব্রহ্মার দক্ষিণ কর্ণ হ'তে অনন্তর । 
অ।বিভূতি হইলেন পুলস্ত্য প্রবর ॥ 
পুলহ জন্মিল পরে বাম কর্ণ হ'তে। 
নেত্র হ'তে অত্ৰি, ক্রুতু জন্মিল জগতে 
অরুণী নামায় আর অঙ্গির! মুখেতে । 
দক্ষরাজ জন্মিলেন দক্ষিণ পাৰ্শ্বেতে ॥ 
বামে জন্মে ভৃগু মুনি ছায়াতে কর্দম | 
নাভি হ'তে পঞ্চশিখ অতি মনোরম ॥ 
বক্ষ/স্থলে বোঢ় জন্মে, নারদ কণ্ঠেতে। 
মরীচি উদ্ভূত হ'ল ব্রহ্মার স্কন্ধেতে ॥ 
হরিভক্তরূপে যার ব্রঙ্গাণ্ডে প্রকাশ । 
হরিনামে হয় সর্ব পাপের বিনাশ ॥ 
প্রচেতা, বশিষ্ঠ জন্মে ওষ্ঠে রসনায়। 
হংসী, যতি অতঃপর কুক্ষিতে জন্মায় ॥ 
এই মতে স্ষ্টিকাৰ্য্য সমাধা করিয়। । 
পদ্মাসন ডাকিলেন হরষিত হইয়া ॥ 


ব্ৰহ্মখণ্ড । ১৯ 


যত যত পুত্র তিনি করেন স্থজন | 
ব্ৰহ্মাবিদ্যামানে হল সবার মিলন ॥ 
প্রথমে নারদে ডাকি পিতামহ কছে। 
কর বৎস আচরণ স্থষ্টি যাতে রহে ॥ 
আমার আদেশ তুমি করহ গ্রহণ | 
পিতৃবাক্য শুনি কহে নারদ তখন ॥ 
ক্ষম| কর প্রভু মোরে, কর পরিত্ৰাণ। 
সনকাদি ডাকি আগ্রে দার! কর দান ॥ 
পিতা হয়ে কি কারণে আমাদের প্রতি। 
সংসারী হইতে প্রভু কর অনুমতি ॥ 
এইরূপ আজ্ঞ। দান না হয় উচিত। 
মহান্নারও হইয়াছে বৃদ্ধি বিপরীত ॥ 
বিচার করুন প্রভু পুত্র যে সবাই | 
সবাই সমান তাহে সংশয় ত নাই ॥ 
মধুর তপন্তা কর কাহারেও দান। 
কাহারে বিষয় দাও বিষের সমান ॥ 
ঘেজন নিমগ্ন হয় সংসার-দাগরে । 

দু:খ কষ্ট ভোগ করে কোটি কল্প ধারে ॥ 
মেজন নিস্তার-কর্ত! যিনি কপাময়। 
ভক্তের বসল যিনি সকল সময় ॥ 
সকালের আদি যিনি একমাত্র গতি | 
ধার কৃপা নিরন্তর ভক্তের প্রতি ॥ 
সত্ব ও নিৰ্ম্মল যিনি, ত্যাগ করি ভারে । 
সংসারে নিমগ্ন হ'তে কোন্‌ মূঢ় পারে ॥ 
কহ পিত, ত্ৰিভুবনে মূঢ় আছে কেবা। 
নেইজন নাহি চায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা ॥ 
স্থধা হ'তে সুমধুর কৃষ্ণের ভজন। 
বিষয়ের বিষ পান করে কোন্‌ জন ॥ 
দীপশিখ! মনোহর পতঙ্গের কাছে। 
বড়িশগ্রথিত মাংস মৎস্তো মোহিয়াছে॥ 
সেইরূপ মায়াময় এ ভব-সংসার। 

তুচ্ছ ও নশ্বর মাত্ৰ মৃত্যুর আগার ॥ 
স্বপ্নলম মিথ্যা মাত্ৰ অকিঞ্চিত্কর। 
তথাপি মুর্খের কাছে অতি মনোহর ॥ 
রমণী ভুজঙ্গীসম এ বিশ্ব-সংসারে। 

তায় যদি তজি, বাস হবে কারাগারে ॥ 


অতএব ক্ষম| কর, ভিক্ষা আমি চাই । 
সংসারের পাপচক্রে ডেকো না গোসাই ॥ 
ইহ! শুনি প্রজাপতি অতিশয় ক্রোধে । 
শাপ দিল! অনন্তর তনয় নারদে ॥ 
ক্রোধ-ভরে অঙ্গ তার কাপে থর থর । 
গণ্ড হ'ল রক্তবর্ণ কাপে ওষ্ঠাধর ॥ 
ব্রহ্মা! কহে, হে নারদ! শাপের প্রভাবে 
তব তত্বচ্ছান সব লুপ্ত হয়ে যাবে ॥ 
মৃগ সম নারী-লুব্ধ লম্পটের মত। 
শঙ্গারের অভিলাধী থাকিবে সতত ॥ 
যুবতী লাবণ্যবতা পঞ্চাশ প্রিয়ার। 
ভৰ্তার্ল'পে দিবারাব্রে করিবে বিহার ॥ 
শঙ্গর-শাস্ত্রেতে তুমি পারদশী হবে। 
কামুক জনের তুমি গুরুরূপে রবে ॥ 
গন্ধৰ্ববগণের হবে পুরুষ প্রথম । 

স্ন্চির যৌবন তব কণ্ঠ মনোরম ॥ 

বহু খ্যাতি হবে তব বীণার বাদনে। 
প্রাজ্ঞ মিষ্টভাষী বলি বিখ্যাত ভুবনে ॥ 
সুশান্ত সুশীল আর মন বুদ্ধিযুত। 
গ্রীউপব্ণ নামে হইবে বিখ্যাত ॥ 
ব্লাপিনী সহ করি নিজ্জনে বিহার । 
লক্ষযুগ পারে পুনঃ শাপেতে আমার ॥ 
দালীপুত্ররূপে তুমি জন্মিবে তখন | 
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট সদা করিবে ভোজন ॥ 
পরিশেষে দয়াময় কৃষ্ণের দয়ায় । 

হে নারদ, মম পুত্র হবে পুনরায় ॥ 
পুনর্ববার দিব তোমা দিব্য তত্বজ্ঞান। 
এক্ষণে বিনষ্ট হও দুঃখের নিদান ॥ 

মম অভিশাপে তুমি কিছুকাল ধ’রে। 
মহাকষট ভোগ কর সংসার-সাগরে ॥ 
এত বলি প্রজাপতি নিবৃত্ত হইল। 
করযোড়ে শ্রীনারদ রোদন করিল ॥ 
অশ্ৰুতে ভাসিল বুক আখি রক্তবর্ণ। 
মলিন বদন তার অতীব বিষঃ।॥ 

নারদ কহিল, ক্রোধ কর সম্বরণ। 
তনয়ের প্রতি কেন ক্রোধ অকারণ ৷৷ 


২৩ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


জগতের গুরু তুমি তাপস ঈশ্বর । 
শোভা নাহি পায় কোপ পুত্রের উপর ॥ 
বিরুদ্ধ আচারী যদি পুত্র কভু হয়। 
স্লুধীগণ অভিশাপ দেন সে সময় ॥ 
পণ্ডিত হইয়। প্ৰভু দিলে অভিশাপ । 
নিরীহ তপন্বী পুত্ৰে নিৰ্ম্মল নিম্পাপ॥ 
যাহা ঘটিবার তাহ। ঘটিবে এখন । 

কৃপা করি বর দান করুন ব্ৰহ্মন্‌ ॥ 

যে যোনিতে জন্মি যেন হরিভক্ত হই। 
হরিনাম গান যেন করি সততই ॥ 
বিশ্ববিধাতার পুত্র হইয়া যে জন। 
হরিনাম নাহি করে ভক্তিশুন্ত মন ৷৷ 
সেজন অধম বড় অতি হীনমতি । 

শুকর হইতে সেও অপকৃষ্ট অতি ৷৷ 
শুকরযোনিতে জন্মি বদি কোনো জন । 
জাতিম্মর হয় আর হরিপরায়ণ ॥ 

আপন ধন্মের বলে অবশ্য সেজন। 
অনায়াসে গোলোকেতে করিবে গমন ॥ 
এক মুখে কত করি হরিগুণগান। 
বৈষ্ণবের| নিত্য করে ভক্তিরন পান ॥ 
তাহাদের পৃত স্পর্শে শ্রী“রণ সেবি। 
স্থপবিত্র হইয়াছে বস্নদ্ধর| দেবী ॥ 
পাপিজনাপিত আর নিজ পাপ তরে। 
তীর্থ মত বৈষ্বের স্পর্শ ইচ্ছা করে ॥ 
পুণ্যভূ'ম ভারতেতে ভক্ত যত নরে। 
হরিমন্ত্রে দীক্ষা লভি মুক্তি লাভ করে॥ 
কোটি পুরুষের সাথে মুক্ত তারা হয়। 
কোটিজন্মাজ্জিত পাপ কিছু নাহি রয় ॥ 
পুত্র ও কলত্র, শিষ্য, সেবক, বান্ধবে । 
যে জন স্লপথে লয় সদ্গতি সে লভে ॥ 
যে গুরু বিশ্বস্ত শিষ্যে কুপথেতে লয়। 
মুক্তি নাহি যতদিন চন্দ্র সুধ্য রয় ॥ 

যে গুরু, যে পিতা, স্বামী এ বিশ্ব সংসারে। 
প্রীহরির প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিতে নারে। 
সেই গুরু, পিতা, স্বামী অযোগ্য সবার। 
তাদের সম্মান কর! বিড়ম্বন৷ সার ॥ 


অস পথের পথিক যে গুরু করয়ে। 
কুস্তীপাক নরকেতে সে জন রহয়ে ॥ 
যাবচ্চন্দ্ৰদিবাকর রহে বিদ্যমান । 

তাবৎ তাহার জন্য নরকবিধান ॥ 

সম্পূর্ণ নির্দোষ আমি নাহি কোন পাপ। 
তথাপি আমারে তুমি দিলে অভিশাপ ॥ 
হিংসা বদি করে কেহ অন্যের উপর। 
প্রতিহিংসা! সৃবিধেয় জ্ঞাত চরাচর ৷৷ 

সেই হেতু আমি তোম! দিনু অভিশাপ । 
অপৃজ্য হইবে বিশ্বে তোমার প্রতাপ ॥ 
তব মন্ত্র লোপ পাবে বিধিস্তব সনে। 
অপুজিত হবে তুমি এবিশ্ব ভুবনে ॥ 
সাধারণ জন মত রহিবেক তুমি। 

অবজ্ঞ। করিবে তোমা এই বিশ্বভূমি ॥ 
অতীত হইলে পরে কাল কল্পত্রয় । 
যথারীতি পুজ। তুমি পাবে সে সময় ॥ 
একবার মাত্র পুজা, ব্রত আর যাগে। 
রহিল কেবল মাত্র ব্রহ্মা! তব ভাগে ॥ 
আর সব নষ্ট হবে শুন হে ব্রহ্মন্‌। 
দেবতা প্রভৃতি তব করিবে বন্দন ॥ 
বচ্জাদিতে তব অংশ অন্য দেবে লবে। 
নামমাত্র পূজ। শুধু তোমার রহিবে ॥ 
নারদের কথা শুনি অতি ক্ষুব্ধ প্রাণ। 
দেবের সভায় ব্রহ্মা করে অবস্থান ॥ 
দুঃখিত হৃদয় অতি শ্রীচতুরানন। 
সৰ্ব্ব্জনে দেখে তার মলিন মদন ॥ 

হে শৌনক, শ্রীনারদ পিতার শাপেতে। 
গন্ধৰ্ব হইল উপবর্ধণ নামেতে ॥ 

সে জন্ম ত্যজিয়। পরে দাশীপুত্ররূপে। 
লভিল আবার জন্ম মোহ-অন্ধকৃপে ॥ 
পরিশেষে পুনরায় প্রজাপতিপুত্র । 
নারদরূপেতে পূজ্য হইল সৰ্ব্বত্ৰ ॥ 

মহধি নামেতে পরে হল খ্যাতিমান্‌। 
পুনরায় কোন্‌ ভাবে লভিলেক জ্ঞান ॥ 
সৌতি কহে, অবধ।নে শোন তপোধন। 
সে সব বিস্তারি ক্রমে করিব বৰ্ণন ॥ 


ব্ৰহ্মখণ্ড পুরাণের অষ্টম অধ্যায়। 
বণিলেক দ্েবন্থুত সহ উপাধ্যায় ॥ 
ব্রঙ্গখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত | 


নৰম অধ্যায় 
কশ্যাপাদির সষ্টি, মঙ্গলের উৎপত্তি, চন্দ্রে 
প্রতি দক্ষের অভিশাপ ইত্যাদি । 
এত বলি সৌতিমুনি করিল বর্ণন। 
নে ভাবে হইল সব অপর হ্জন ॥ 
অনন্তর ভগবান সৃষ্টির কারণে । 
অনুমতি করিলেন অন্য পুত্ৰগণে ॥ 
পাইয়| আদেশ নত তনধ-নিচযু। 
ষষ্টির কারণে চেষ্ট। করে সমুদয় ॥ 
মরীচি-মানস হ'তে জন্মিল! কশ্যপ । 
অত্ৰি হ'তে নিশাকর চন্দ্রের উদ্ভব | 
প্রচেতা-মানসে জন্মে গৌতম হরষে। 
মৈত্রাবরুূণের জন্ম পুলস্ত্য-মানসে ॥ 
মনুপত্রী শতরূপা করিল। প্রণব ॥ 
তিন কন্যা দুই পুত্র সুদর্শন সব। 
কন্যা ত্রযু মনোহর! পণ্ডিপরায়ণ!। 
আকুতি ও দেবছুতি প্রসূতি শোভন৷। 
দুই পুত্র স্বকুমার সর্ববগুণাধার। 
নামেতে উত্তানপাদ প্ৰিয়বত আর॥ 
ধ্ৰুব নামে জন্মে পুত্ৰ উত্তানপাদের। 
বৈষ্ণবের চূড়ামণি শ্রেষ্ঠ ধান্মিকের ॥ 
কিছুদিন গত হ'লে মনু ভগবান্‌। 
রু'্চ মুনিবরে করে আকৃতিরে দান ॥ 
দক্ষহস্তে অপিলেন কন্তা প্রসুতিরে। 
দেবহুতি দান করে কর্দম মুনিরে ॥ 
দেবহৃতি-গর্ভে জন্মে কিছুকাল পরে । 
বিখ্যাত কপিল মুনি খ্যাত চরাচরে ॥ 
অদ্ভুত সৃষ্টির লীলা শ্ৰুতি-স্ুখকর । 
ক্রমে ক্রমে বণিতেছি শুন খষিবর ॥ 
দক্ষের ওরসে আর গর্ভে প্রসূতির । 
যষ্ঠি কন্যা জন্ম লয় অতি ধীর স্থির ॥ 


ব্ৰহ্মখণ্ড | ২১ 


ধৰ্ম্ম লয় আট কন্যা, রুদ্র একাদশ। 
ত্রয়োদশ কন্যা লয় কশ্যপ তাপস ॥ 
প্রকৃতি সতীরে লয় শিব ভগবান্‌। 
সাতাশটি কন্যা করে চন্দ্র-হস্তে দান ॥ 
শুন শুন বিপ্রবর করি নিবেদন । 
ধৰ্ম্মপত্নীদের নাম করিব কীর্তন ॥ 
শান্তি, পৃষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, ক্ষম।, শ্রদ্ধা, মতি। 
স্মৃতি নামে আট কন্যা মনোরমা অতি ॥ 
সন্তোষ জন্মিল পরে শান্তিগর্ হতে। 
পুষ্টিগর্ভ হ'তে জন্মে মহান্‌ জগতে ॥ 
গ্লতিগে ধৈৰ্য্য জন্মে শুন মহাশয় | 
তুষ্টিগর্ভে হর্ষ, দৰ্প ছুই পুত্র হয ॥ 
সহিষ্ণু ক্ষমার পুত্ৰ, ধাগ্মিক শ্রদ্ধার । 
মতির গভেতে পুত্র জ্ঞান নাম তার ॥ 
স্মৃতিপুত্র জাতিম্মর অতি হ্মোহন। 
ধ্্মপত্ৰী মুর্িগর্ভে জন্মে নারায়ণ ॥ 
অন্টপন্রী অতিরিক্ত মুর্তি নামে আর। 
ধন্মের অপর! নারী জ্ঞাত সবাকার ॥ 
শুন শুন হে শৌনক ধন্মপুত্রগণ। 
সকলেই ছিল! অতি ধৰ্ম্মপরায়ণ ॥ 
সৌতি কহে বিপ্রবর শুন এই ক্ষণ। 
রুদ্রপত্রীদের নাম করিব কীর্তন ॥ 
কলাবতী, কলা, কাষ্ঠা, কন্দলী, ভীমণ। 
কালিকা, কলহ প্রিয়া, প্রশ্নেচা, ভূষণ! ॥ 
রান্সা, শুকী একাদশ খ্যাত এই নামে। 
বহু খ্যাতি নকলের এই ধরাধাষে ॥ 
ইহাদের বহুপুত্র জন্মে অনন্তর । 
সকলেই শিবভক্ত শিব-অনুচর ॥ 
শিবপত্নী সতী দেবী শুন শুন মুনি। 
পিতা দক্ষরাজ মুখে পতিনিন্দ। শুনি ॥ 
বচ্ছের ভূমিতে ত্যজে আত্মকলেবর। 
হিমালয়-পত্বী-গর্ভে জন্মে অনন্তর ॥ 
মেনকার গর্ভে পুনঃ জন্ম লয়ে সতী । 
পুনরায় পাইলেন মহাদেবে পতি ॥ 

হে ধাৰ্ম্মিক খধিবর শুন এই ক্ষণ! 
কশ্থাপপত্বীর নাম করিব কীর্তন ॥ 


২০ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ | 


জগতের গুরু তুমি তাপস ঈশ্বর । 
শোভা নাহি পায় কোপ পুত্রের উপর ॥ 
বিরুদ্ধ আচারী যদি পুত্র কভু হয়। 
স্থধীগণ অভিশাপ দেন সে সময় ॥ 
পণ্ডিত হইয়া প্ৰভু দিলে অভিশাপ । 
নিরীহ তপন্ধী পুত্ৰে নিৰ্ম্মল নিষ্পাপ ॥ 
যাহ! ঘটিবার তাহ! ঘটিবে এখন । 

কৃপা করি বর দান করুন ব্ৰহ্মন্‌ ॥ 

যে যোনিতে জন্মি যেন হরিভক্ত হই। 
হরিনাম গান যেন করি সততই ॥ 
বিশ্ববিধাতার পুত্র হইয়া যে জন । 
হরিনাম নাহি করে ভক্তিশুন্য মন ৷ 
সেজন অধম বড় অতি হীনমতি | 

শুকর হইতে সেও অপকুষ্ট অতি | 
শুকরযোনিতে জন্মি যদি কোনো জন । 
জাতিম্মর হয় আর হরিপরায়ণ ॥ 

আপন ধন্মের বলে অবশ্য সেজন | 
অনায়াসে গোলোকেতে করিবে গমন ॥ 
এক মুখে কত করি হরিগুণগান। 
বৈষ্ণবেরা নিত্য করে ভক্তিরন পান ॥ 
তাহাদের পৃত স্পর্শে শ্রীচরণ সেবি। 
স্থপবিত্র হইয়াছে বয়ন্ধর! দেবী ॥ 
পাপিজনাপিত আর নিজ পাপ তরে। 
তীর্থ মত বৈষ্ণবের স্পর্শ ইচ্ছ৷ করে ॥ 
পুণ্যভু।ম ভারতেতে ভক্ত যত নরে। 
হরিমন্ত্রে দীক্ষা লভি মুক্তি লাভ করে। 
কোটি পুরুষের সাথে মুক্ত তার! হয়। 
কোটিজন্াজ্জিত পাপ কিছু নাহি রয় ॥ 
পুত্র ও কলত্র, শিষ্য, সেবক, বান্ধবে। 
যে জন স্পথে লয় সদ্গতি সে লভে ॥ 
যে গুরু বিশ্বস্ত শিষ্যে কুপথেতে লয় । 
মুক্তি নাহি যতদিন চন্দ্র সুৰ্য্য রয়। 

যে গুরু, যে পিতা, স্বামী এবিশ্ব সংসারে। 
গ্রীহরির প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিতে নারে॥ 
সেই গুরু, পিতা, স্বামী অযোগ্য সবার। 
তাদের সম্মান কর! বিড়ম্বনা সার ॥ 


অল পথের পথিক যে গুরু করযে । 
কুম্ভীপাক নরকেতে সে জন রহয়ে ॥ 
যাবচ্চন্দ্রদিবাকর রহে বিদ্যমান । 

তাবৎ তাহার জন্য নরকবিধান ॥ 

সম্পূর্ণ নির্দোষ আমি নাহি কোন পাপ। 
তথাপি আমারে তুমি দিলে অভিশাপ ৷ 
হিংস| যদি করে কেহ অন্যের উপর। 
প্রতিহিংস! স্ৃবিধেয় জ্ঞাত চরাচর ॥ 

সেই হেতু আমি তোম! দিনু অভিশাপ । 
অপৃজ্য হইবে বিশ্বে তোমার প্রতাপ ॥ 
তব মন্ত্র লোপ পাবে বিধিস্তব সনে। 
অপুজিত হবে তুমি এবিশ্ব ভুবনে ॥ 
সাধারণ জন মত রহিবেক তৃমি। 

অবজ্ঞ। করিবে তোমা এই বিশ্বভূমি ॥ 
অতীত হইলে পরে কাল কল্পত্রয় । 
যথারীতি পুজ| তুমি পাবে সে সময় ॥ 
একবার মাত্র পুজা, ব্রত আর যাগে। 
রহিল কেবল মাত্র ব্রহ্ম তব ভাগে ॥ 
আর সব নষ্ট হবে শুন হে ব্ৰহ্মন্‌। 
দেবতা প্রভৃতি তব করিবে বন্দন ॥ 
বজ্ঞাদিতে তব অংশ অন্ত দেবে লবে। 
নামমাত্র পূজ। শুধু তোমার রহিবে ॥ 
নারদের কথা শুনি অতি ক্ষুব্ধ প্রাণ। 
দেবের সভায় ব্রহ্মা করে অবস্থান ॥ 
দুঃখিত হৃদয় অতি শ্রীচতুরানন। 
সর্ববজনে দেখে তার মলিন মদন ॥ 

হে শৌনক, গ্রীনারদ পিতার শাপেতে। 
গন্ধৰ্ব হইল উপবহণ নামেতে ॥ 

সে জন্ম ত্যজিয়। পরে দালীপুত্ররূপে । 
লভিল আবার জন্ম মোহ-অন্ধকুপে ॥ 
পরিশেষে পুনরায় প্রজাপতিপুত্র । 
নারদরূপেতে পূজ্য হইল সৰ্ব্বত্ৰ ॥ 

মহধি নামেতে পরে হল খ্যাতিমান্‌। 
পুনরায় কোন্‌ ভাবে লভিলেক জ্ঞান ॥ 
সৌতি কহে, অবধ।নে শোন তপোধন। 
সে সব বিস্তারি ক্রমে করিব বৰ্ণন ॥ 


ব্ৰহ্মখণ্ড পুরাণের অষ্টম অধ্যায়। 
ব্ণিলেক দেবন্ুত সহ উপাধ্যায় ॥ 
ব্র্গখণ্ডে অষ্টম অন্যায় সমাপ্ত । 


নবম অধ্যায় 
কণ্ঠপাঁধির স্বষ্টি, মঙ্গলের উৎপণ্ডি, চন্দ্রের 
প্রতি দক্ষের মভিশাপ ইত্যাদি । 
এত বলি সৌতিমুনি করিল বৰ্ণন। 
মে ভাবে হইল সব অপর স্থজন ॥ 
অনন্তর ভগবান স্থির কারণে । 
অনুমতি করিলেন অন্য পুত্ৰগণে ॥ 
পাইয়। আদেশ ঘত তনয়-নিচয় । 
সৃষ্টির কারণে চেষ্টা! করে সমুদয় ॥ 
মরীচি-মানল হ'তে জন্মিল! কশ্যপ | 
তত্রি হ'তে নিশাকর চন্দ্রের উদ্ভব ॥ 
প্রচেতা-মানসে জন্মে গৌতম হরষে। 
মৈত্ৰাবরুণের জন্ম পুলস্ত্য-মানসে ॥ 
মনুপত্রী শতরূপ। করিল! প্রদব ॥ 
তিন কন্তা দুই পুত্র সুদর্শন সব। 
কন্যাত্রয়ু মনোহরা পতিপরায়ণ৷ । 
আকুতি ও দেবহুতি প্রমুতি শোভন৷। 
ছুই পুত্ৰ হ্থকুমার সর্বগুণাধার। 
নামেতে উত্তানপাদ প্রিযব্রত আর॥ 
ধ্ৰুব নামে জন্মে পুত্র উত্তানপাদের । 
বৈষ্ণবের চুড়ামণি শ্রেষ্ঠ ধাৰ্ম্মিকের ॥ 
কিছুদিন গত হ’লে মনু ভগবান্‌। 
রু'চ মুনিবরে করে আকুতিরে দান ॥ 
দক্ষইস্তে অপিলেন কন্তা প্ৰসূতিরে। 
দেবহুতি দান করে কর্দম মুনিরে ॥ 
দেবহুতি-গর্ভে জন্মে কিছুকাল পরে । 
বিখ্যাত কপিল মুনি খ্যাত চরাচরে ॥ 
অদ্ভুত স্থণ্টির লীলা শ্রুতি-স্থথকর । 
ক্রমে ক্ৰমে বণিতেছি শুন খধিবর ॥ 
দক্ষের ওরসে আর গর্ভে প্রমুতির | 
ষষ্টি কম্ জন্ম লয় অতি ধীর স্থির ॥ 


ব্র্মথণ্ড ২১ 


ধৰ্ম্ম লয় আট কন্যা, রুদ্র একাদশ । 
ত্ৰয়োদশ কন্যা! লয় কশ্যপ তাপস ॥ 
প্রকৃতি সতীরে লয় শিব ভগবান্‌। 
সাতাশটি কন্যা করে চন্দ্ৰ-ইস্তে দান ॥ 
শুন শুন বিপ্রবর করি নিবেদন। 
ধশ্মপত্রীর্দের নাম করিব কীর্তন ॥ 
শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, ক্ষম।, শ্রদ্ধা, মতি। 
স্মৃতি নামে আট কন্যা মনৌরমা অতি ॥ 
সন্তোষ জন্মিল পরে শান্তিগর্ভ হতে । 
পুষ্টিগর্ভ হ'তে জন্মে মহান্‌ জগতে ॥ 
প্ৃতিগর্ভে ধৈর্য্য জন্মে শুন মহাশয়। 
তুষ্টিগর্ভে হর্ষ, দৰ্প ছুই পুত্র হয় | 
সহিষ্ণু ক্ষমার পুত্র, ধার্মিক শ্রদ্ধার । 
মতির গর্ভেতে পুত্ৰ জ্ঞান নাম তার ॥ 
স্মৃতিপুত্র জাতিম্মর অতি স্নমোহন । 
ধৰ্ম্মপত্নী মূর্তিগর্ভে জন্মে নারায়ণ ॥ 
অন্টপত্নী অতিরিক্ত মুর্তি নামে আর। 
ধন্মের অপর! নারী জ্ঞাত সবাকার ॥ 
শুন শুন হে শৌনক ধৰ্ম্মপুত্ৰগণ। 
সকলেই ছিল। অতি ধৰ্ম্মপরায়ণ ॥ 
সৌতি কহে বিপ্রবর শুন এই ক্ষণ। 
রুদ্রপত্রীদের নাম করিব কীর্তন ॥ 
কলাবতী, কলা, কাষ্ঠা, কন্দলী, ভীষণ। | 
কালিকা, কলহপ্রিয়া, প্রশ্নোচা, ভূমণ| ॥ 
রাস্ন, শুকী একাদশ খ্যাত এই নামে। 
বহু খ্যাতি সকলের এই ধরাধামে ॥ 
ইহাদের বহুপুত্ৰ জন্মে অনন্তর । 
সকলেই শিবভক্ত শিব-অনুচর ॥ 
শিবপত্বী সতী দেবী শুন শুন মুনি। 
পিতা দক্ষরাজ মুখে পতিনিন্ন শুনি ॥ 
নচ্ছের ভূমিতে ত্যজে আত্মকলেবর। 
হিমালয়-পত্রী-গর্ভে জন্মে অনন্তর ॥ 
মেনকার গৰ্ভে পুনঃ জন্ম লয়ে সতী । 
পুনরায় পাইলেন মহাদেবে পতি ॥ 

হে ধাৰ্ম্মিক থাষিবর শুন এই ক্ষণ! 
কশ্যপপত্নীর নাম করিব কীৰ্তন ॥ 


২২ 


ত্রয়োদশ পত্নী তার করেছ শ্রবণ । 
নামাদি তাদের সব করিব বর্ণন ॥ 
অদিতি দেবের মাত৷, দৈত্যমাতা দিতি । 
সর্পম।ত। কু, তার আছে বহুখ্যাতি।৷ 
বিনত| পক্ষীন মাতা বিখ্যাত ভুবনে | 
স্লরভি গাভীর মাত! রাখিও স্মরণে ॥ 
মরম। অপর পত্রী দারমেয়-মাত!। 
দানবজননা দন্ু সর্বলো কজ্ঞ(তা ॥ 
এইনরূপে বহু পত্রী কশ্যপ মুনির। 

বহু জীব জন্ম দেয় এই পৃথিবীর ॥ 
আদিত্য দ্বাদশ আর উপেন্দ্ৰ প্রভৃতি । 
ইন্দু আদি দেবগণে প্রসবে অদিতি ॥ 
ইন্দের গুরসে আর গভেতে শচীর | 
জর্ম্মাল জযন্তদেন অতি ধীর স্থির ॥ 
বিশ্বকম্ম। কম্য। ছিল সবর্ণ। নামেতে। 
শনৈশ্চর আর ঘম জন্মিল গর্ভেতে ॥ 
প্রদব করিল কন্য। স্থবণ। সমতি | 
কালিন্দী নামেতে কন্তা জন্মে ধীর অতি ॥ 
উপেন্দ্ৰ উরসে আর ধরার উদরে | 
জান্মিল মঙ্গল পুত্ৰ খ্যাত চরাচরে ৷৷ 
শৌনক কহিল! প্ৰভু কহ দয়া ক'রে | 
কিরূপে মঙ্গল জন্মে পৃথিবী-উদরে ॥ 
মৌতি কহে, হে শৌনক ! কর অবধান। 
(নস্জনে উপেন্দ্ৰ দেব আছেন শয়ান ॥ 
চন্দন-পল্পবে শোভে মলয় পাহাড়। 
চ!রুরত্র-বিভৃষিত সৰ্ব্বাঙ্গ তাহার ॥ 
শ্যামমূ্ি উপেন্দের হাস্য ওষ্ঠাধরে। 
সমস্ত রমণাকুল তারে ধ্যান করে ॥ 
সুরম্য সৌন্দধ্য দেখি দেবী বশ্তমতী । 
কামবাণে ব্যাকুলিত। হইলেন অতি ৷ 
নোড়শী যুবতীবেশে সহসা সেথায় । 
সহান্ত বদনে বান উপেন্দ্র-শধ্যায় ॥ 
সুবাসিত মাল্য আর কন্ত রী চন্দনে । 
উপেন্দ্ৰের গলদেশে দিলা! সেইক্ষণে ॥ 
কামবশে ধরাদেবী দুৰ্চ্ছাতুর প্রায়। 
উপেন্দ্ৰ দেখিয়। তাহে গেলেন তথায় ॥ 
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ভগবান বুঝি তার মন্মথের পীড়া । 
করিলেন তার সাথে বহুবিধ ক্রীড়৷ ॥ 

৷ মৃচ্ছিত| হইল! দেবী বীধ্যাধান-ক্ষণে। 
নিদ্ৰিত! বা ম্বত| বলি হয় যেন মনে ॥ 
বিপুল নিতম্ব তাহে স্খলিত বলন। 
বিপুল স্তনভার অতি হ্নশোভন ॥ 
রতিম্থখে মৃচ্ছ। যায়, উপেন্দ্ৰ তখন । 
নিজ বক্ষে ধরি মুখ করিলা চুম্বন ॥ 
নিৰ্জ্জনেতে ধ্রণীরে ত্যঞ্জি ভগবান। 
অনন্তর স্বস্থানেতে করিলা প্রস্থান ॥ 
উৰ্ব্বশী সে বিগ্ভাধরী এমন সময় । 
অকস্মাৎ উপনীত হইল! তথায় ॥ 

এই অবস্থায় দেখি ধরণী দেবীরে। 
অশেষ উপায়ে জ্ঞান ফিরাইল! ধীরে ॥ 
জাগ্রত! হইয়া পরে দেবী বন্ুন্ধর( | 
উর্ববশীরে সমুদয় কহিলেন ত্বর| ॥ 
সান্তাগ-হুর্ববল! দেবী হইল! কাতর । 
উপেন্দ্রের বীর্যে হ'ল ক্ষীণ কলেবর ৷৷ 
অশক্তা হইল। দেবী সে বীধ্য-ধারণে। 
প্রবাল আকারে তাহা ফেলে সেইক্ষণে ৷ 
উপেন্দ্ের বীধ্য ব্যর্থ নহে কদাচন। 
কুমার জন্মিল এক সুধ্যের মতন ॥ 
প্রবালের মত তার দেহ অবিকল। 
বস্সন্ধরা-পুত্র সেই বিখ্যাত মঙ্গল ॥ 
মঙ্গলের পত্রী মেধা শুন বিপ্রবর। 
তার গর্ভে জন্ম লয় তেজী ঘণ্টেশ্বর ॥ 
ব্রণাতা নামে ঘণ্ট সর্বত্র প্রচার । 
মহাতেজা বিষ্ণুসম বিপুল আকার ॥ 
কশ্যপ-ওরসে আর দিতির গর্ভেতে। 
ছুই পুত্র এক কন্ত। জন্মিল ক্রমেতে ॥ 
হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ নাম। 
দিতিগভে ছুই পুত্র অতি গুণধাম ॥ 
সিংহিক নামেতে কন্যা! জন্মিল তাহার 
রাহুগ্রহ পুত্র জন্মে দেবী সিংহিকার ॥ 
নিধতি অপর নাম দেবী সিংহিকার। 
রাহ্ুমাত। বলি তার মহিমা প্রচার ॥ 


ব্রঙ্মাখণ্ড। ২৩ 


পিংহিকার পুত্র বলি নাম দৈংহকেয় । 
তগ্চিন্ন নৈধতি নামে রাহুই আঁখ্যেয় ॥ 
বরাহের রূপধারী বিষ্ণু দয়াময়। 
ছিরণ্যাক্ষে হত্যা করে যৌবন সময় ॥ 
সে কারণে তার কোনো হয়নি সন্তান । 
হিরণ্যকশিপুপুত্র বৈষ্ণবপ্রধান ॥ 
প্রহলাদ তাহার নাম আহলাদকারণ । 
তার তুল্য বিষ্ণুভক্ত নাই এ ভুবন ॥ 
কুষ্ণভক্ত প্রহলাদের পুত্ৰ বিরোচন। 
বিরোচন-পুত্র ‘বলি’ বিখ্যাত ভুবন ॥ 
বলি-সম দাতা নাই এ তিন ভুবনে । 
দাভৃকুলশ্রেষ্ঠ বলি সবাই বাখানে । 
বলিপুত্র বাণ খ'ষ ঘোগিচুড়ামণি। 
ভক্তিবলে শিবে বাধ্য করিলা আপনি ॥ 
দিতি হ'তে যেই বংশ হইল স্থজন। 

তা সবার কথা আমি বলিনু এখন ॥ 
সৌতি কহে হে শৌনক শুন এই্গণ। 
কদ্রুর বাশের কথা করিব বৰ্ণন ॥ 
ভুজঙ্গনিচয় জন্মে কদ্রুর উদরে । 
অসমখ্য তাদের সংখ্য! খ্যাত চরাচরে ॥ 
অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, শঙ্গ, ধনঞ্জয় । 
কর্কোটক, এরাবত, ছুদ্ধর্ধ, দুর্জয় ॥ 
বল, মোক্ষ, সংবরণ, তক্ষক, ছুম্মুখ | 
মহাপদ্ম, পরা শঙ্কু, গোকামুক ॥ 
বিল্লণ প্রভৃতি যত শ্রেষ্ঠ সর্পকুল। 
ইহাদের বংশধর নাহি কোনো ভুল ॥ 
কদ্রুগর্ডে জন্মে কন্যা মহাতেজস্থিনী । 
মনস। নামেতে খ্যাত বিশ্বধামে তিনি ॥ 
বিবাহ করিল! তারে জগতকারু মুনি । 
আস্তিক জন্মিল তাহে বিষ্ণুতুল্য গুণী ॥ 
কেহ যদি তার নাম করে উচ্চারণ । 
সৰ্পভয় নাহি আর থাকে কদাচন ॥ 
কদ্রুর বংশের কথা করিনু কীর্তন | 
এক্ষণে বিনত'-বংশ করিব বণন ॥ 
গরুড়, অরুণ তার ছুই পুত্ৰ হয়। 

বিষ্ণু সমকক্ষ তারা সকল সময় ॥ 


' যাবতীয় পক্ষী জাতি বংশধর তার। 


সারমেয় আদি জন্তু পুত্ৰ সরমার ॥ 


'গে৷ মহিম আদি যত শ্ররভি-গর্ডের। 


দনু দেবী জম্ম দিল| যত দানবের ॥ 
অন্ত অন্য জাতি সব কশ্যপ-তনয়। 
A হ্‌ 

জগতের স্্িহেতু আছে পরিচগ্ন ॥ 
কম্যপের বংশকথা এইখানে শেষ। 
ক্রমে ক্রমে শুনিবেক ঘ। আছে বিশেষ। 
সৃষ্টির রহস্য কথ! শেষ নাহি হয়। 

চন্দ্র বংশ কথ! বলি শুন মহাশয় ॥ 


 মগশির।, পুনৰ্ব্বস্ন, বিশাখা, অশ্বিনী । 


ভর্ণী, অগ্লেষা, মঘ। ধনিষ্ঠ।, রোহিণী ॥ 
উন্তরফন্তুনী হস্ত! শ্রবণ! রেবতী । 
পূৰ্ব্বোত্তরভাদ্ৰপদী আর মূল! সতী ॥ 
অনুরাধা, জ্যেষ্ঠ, চিত্র, পূর্ববাধাঢ়া, আর 
উত্তর-আধাঢা। পুষ্য অতি চমতকার ॥ 
শতভিষ!, আর্দ্র আর কৃত্তিক৷, ফন্তনী । 
চন্দ্রপত্রী সপ্তবিংশ অতিশয় গুণী ॥ 
রোহিণী চন্দ্রের হন সর্বব।পেক্ষ। প্রিয় । 
রসিক! সবার শ্রেষ্ঠা, রূপ রমণীয় ॥ 
রসিক! রোহিণী নিজে চন্দ্রে বশ করে! 
চন্দ্র নাহি ভাবে আর অন্য পত্নী তরে 


' রাোহিণীর ভগিনীর! মহাদুঃখ-ভরে। 


পিতা দক্ষরাজে সব নিবেদন করে।॥ 
শুনি তাহাদের মুখে সাপত্র্যযন্থণা। 
শাপ দেন শশধরে অতি ক্রুদ্ধমন| ॥ 
শাপের প্রভাবে তার হয় যক্মারোগ। 
অশেষ যন্ত্রণা আর অনন্ত দুর্ভোগ ॥ 
দিন দিন কলেবর ক্ষীণ তার হয়। 
মলিন-ব্দন চন্দ ক্লিষ্ট অতিশয় ॥ 
উপায় না দেখি কোন চন্দ্র মহাশয। 
অবশেষে শঙ্করের লইল আশ্রয় ॥ 


কৃপাময় মহাদেব রোগমুক্ত ক’রে। 
আপন ললাটে স্থান দেন শশধরে ॥ 
৷ মস্তকে ধরিয়া সেই চন্দ্ৰে অনন্তর | 
৷ নামেতে চন্দ্ৰশেখর বিখ্যাত 


শঙ্কর ॥ 


২৪ ত্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


হে শৌনক অনন্তর দক্ষকন্যাগণ | 
চন্দ্রের অবস্থা শুনি করিল! রোদন ॥ 
রোগমুক্ত শশধর শিবের শিখরে । 
সকলের কথ। ভুলি অবস্থান করে ॥ 
পতির বিয়োগ-ছুঃখে সকলে কাতর । 
দক্ষের নিকটে গিয়। কাদে অনন্তর ॥ 
কহিল কাতরে, পিতঃ ! শোন নিবেদন। 
মে! সবার ছুর্ভাগ্যের না হবে খণ্ডন ॥ 
দক্ষকন্যাগণ কাদে শিরে হানি কর। 
মোদের ছাড়িয়। গেল স্বামী শশধর ॥ 
স্বামীর সোহাগ তরে করিনু প্রার্থনা ৷ 
আদৃষ্টের পরিহাসে না পূরে বাসনা ॥ 
স্বামী বিনা চতুদ্দিক হেরি অন্ধকার | 
লোচন-ন্বরূপ পতি, পতি মাত্র সার ॥ 
কুলকামিনীর কাছে পতি মাত্র গতি। 
জীবন-স্বরূপ তিনি আঁধারের জ্যোতি ॥ 
পতির সেবায় তুন্ট দেবতা সকল। 

ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ববর্গ কল ॥ 
সংসারের সেতু পতি, পতি নারায়ণ । 
পতির সেবাই ব্ৰত ধন্ম সনাতন ॥ 
পতির সেবায় যার! পরাগ্ঠথ হয়। 
কদাপি তাদের নাহি শুভ ফলোদয় ॥ 
তীর্থনান, দান, ব্রত, দেবত| অৰ্চ্চন । 
স্ম|মি-মেব| হ'তে নহে শ্রেষ্ঠ কদাচন ॥ 
স্বামিপদ-সেব, পিতঃ, একমাত্র সার। 
রম্ণার পতি বিন! গতি নাহি আর ॥ 
সন্তান দামীর অংশ প্রধান আত্মীয় । 
শতপুত্র হ'তে স্বামী রমণীর প্রিয়। 
অসতী রমণা বারা হীন-বংশ-জাত। 
পতি-নিন্দ। নিরন্তর করে তারা তাত ॥ 
পতি যদি হয় দুষ্ট নিগুণ নি্ধন। 
সাধ্বী নারী নাহি তারে ত্যজে কদাচন। 
যে নারী বিদ্বেষবশে পতি ত্যাগ করে। 
কালদুত্র নরকেতে থাকে চিরতরে ॥ 
যতদিন চন্দ্র সুর্য রহে বিদ্ধমান। 
অনন্ত নরকে সেই করে অবস্থান ॥ 


দংশন করিবে তারে কীট ভয়ঙ্কর। 
মুত্র আর পচা মাংস খাবে নিরন্তর ॥ 
নরকের ভোগশেষে সে হতভাগিনী । 
বহুকোটি জন্ম ধরি হইবে গৃধিনী ॥ 
শুকর শ্বাপদ রূপে শত শত বার। 

সে কুলটা জন্ম লবে সংশয় কি তার ॥ 
অনন্তর পুণ্যফলে নরঙন্মা লয় । 

বিধবা, দরিদ্র আর রোগী হয়ে রয় ॥ 
হে পিতঃ, আপন গুণে পতি কর দান। 
পতি বিন! আমাদের নাহি বাঁচে প্রাণ ॥ 
পতিছাঁড়। হ'য়ে বল জীবনে কি ফল। 
ছুর্বহ জীবন মোদের জনম বিফল ॥ 
উপায় না কর যদি পিতা মহাশয় । 

এ জীবনে নাহি কাজ, শমন আশ্রয় | 
তনয়া-দুঃখের কথা বড়ই করুণ । 
শুনিয়! দক্ষের হইল নয়ন অরুণ ॥ 
প্রজাপতি দক্ষরাজ করিয়া শ্রবণ। 
শঙ্করের সন্নিধানে গেলা সেই ক্ষণ ॥ 
সৌতি বলে, শোন শোন তাগপ-নিচয়। 
রুষ্ট দঞ্চে দেখি শিব আতঙ্কিত হয় ॥ 
বসিয়া ছিলেন শিব আপন উপর। 
গাত্রোখান করি তবে উঠিল শঙ্কর ॥ 
শ্বশুরে প্রণাম করি, শিব মৃদু হাদে। 
সবার কুশল বার্তা প্রথমে জিজ্ঞাসে ॥ 
কি হেতু এসেছ প্রভু, কৈলাস আলয়। 
কিব! কাৰ্য্যে সহায়তা করিব নিশ্চয় ॥ 
শিবের ভাষণ শুনি পুলকিত অতি। 
ক্রোধ সংবরণ করে দক্ষ মহামতি ॥ 

দক্ষ কহে, মহেশ্বর, কহিতেছি আমি | 
শশধর কন্যাদের প্রাণপ্রিয় স্বামী ॥ 
পতিরে না হেরি তার! হইল কাতর । 
জামাত। প্রদান কর, হে ভোল৷ শঙ্কর ॥ 
জামাতা বিধুরে যদি ন! কর প্রদান। 
তোমারে করিব মহ! অভিশাপ দান ॥ 
ক্ৰুদ্ধ যদি হই আমি, শোন দিগন্বর । 
তোমারে রক্ষিতে নারে এই চরাচর ॥ 


ব্রহ্মখণ্ড । ২৫ 


কৃপাময় মহেশ্বর সকল শ্রবণে। 
কহিলেন স্থধাসম মধুর বচনে ॥ 

সতত আশয় দেই বিপন্ন জনেরে। 
তোম। ভয়ে কেন আমি ত্যাগ করি তারে। 
শান্তর বচন তুমি জানহ নিশ্চয় । 
আশ্রিত জনেরে ত্যাগ উচিত না হয়। 
শশধরে ঠাই আমি দিয়েছি শিরেতে । 
বলোনা আমার তুমি তাহারে ত্যজিতে ॥ 
ঘগ্ঠপি জীবন যায়, তাহে নাহি ডরি। 
আতে ছাড়িতে নারি,হোক না সে অরি 
দক্ষরাজে সম্বোধিয়। কহিল! শঙ্কর । 
শপভয়ে নহে মোর কাতর অন্তর ॥ 
শুনি ইহ! দক্ষরাজ অতি ক্রুদ্ধমন । 
মহাদেব জ্রীহরিরে করিল। স্মরণ ॥ 


কোথ। হরি নারায়ণ 
সর্ববভন নিবারণ 
আশ্রিত জনেরে ত্রাণ 
কর এই ক্ষণে । 


কোন পাপে নাহি মন 
দক্ষরাজ| অকারণ 
অভিশাপ বরিষণ 

করে ভক্ত জনে ॥ 
শপভয়ে শশধর 
আমারে করিল ভর 
করুণ তাঁহার "পর 

কাঁরনু যে আমি। 


অপরাধ শুধু এই 
অন্য কিছু মনে নেই 
স্ুজনেতে স্নজনেই 
রক্ষা করে স্বামি ॥ 


ত্যজিয়। বৈকুণ্ঠধাম 

পূর মম মনস্কাম 

নহিলে তোমার নাম 
কলঙ্কিত হ’বে। 


অ।শ্রিত জনেরে ত্যজি’ 

আপনি আপনা ভঞ্জি 

কোন কাজে নহ কাজী 
ত্ৰিলোকে ঘোষিবে ॥ 


শঙ্কর স্মরণে হরি শ্রীকৃষ্ণ ত্বরায় । 

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে আসিল! তথায় ॥ 
উভয়ে শ্রীভগবানে নমস্কার করে। 
আশীর্বাদ করি কৃষ্ণ কহিল! শঙ্করে ॥ 
কৃষ্ণ কহিলেন, শিব জানিও সদাই । 
আত্মা হ'তে প্রিয় বস্ত কোন স্থানে নাই ॥ 
দক্ষরাজে এশধর করি সমর্পণ । 

শাপ হ'তে আত্মরক্ষা কর এই ক্ষণ ॥ 
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য ধীর স্থির অতি। 
সর্ববীবে সমদশী অতি শান্তমতি ॥ 
হিংসা দ্বেষ ক্রোধ কোপ তোমারে না সাজে। 
জামাতা ফিরায়ে তুমি দাও দক্ষরাজে ॥ 
দক্ষ প্রজাপতি অতি স্বভাব-কোপন । 
না করিও কডু তার বিরুদ্ধাচরণ ॥ 

শিন্ট জন দুর্দর্ষেরে সদ! ভয় পায়। 
দুরন্ত দুৰ্দ্ধহধ জন কারে না ডরায় ॥ 
শ্রীহরির মুখে শুনি নীতির বচন । 
মহাদেব হাস্যমুখে কহিলা তখন ৷৷ 

শঙ্কর কহিল। ধীরে প্রভু নারায়ণ। 
অন্যায় আদেশ মোরে কর কি কারণ ॥ 
আজ্ঞা যদি কর প্রভু দিতে পারি সব। 
সিদ্ধি তেজ সম্পদ্‌ ব| তপস্তা বিভব ॥ 
তব আজ্ঞা শিরে ধরি দিতে পারি প্রাণ। 
শরণগতেরে আমি না করিব দান ॥ 


২৬ ত্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ 


যে জন শরণাগতে পরিত্যাগ করে। 
ধৰ্ম্ম তারে ছাড়ি যায় চিরদিন তরে ॥ 
হে জগৎ-গ্রভে। ! তাই করি নিবেদন । 
ধৰ্ম্ম ত্যাগ আমি নাহি করিব কখন ॥ 
আপনি বেদের কর্তা, কহ সনাতন । 
কিরূপে এক্ষণে করি ধর্মের রক্ষণ ॥ 
স্টি স্থিতি গ্রলয়ের কর্তা তুমি প্রভু । 
তোমার যে ভক্ত তার ভয় নাই কভু ॥ 
ঘগ্াপি তোমার প্রতি ভক্তি মোর থাকে। 
দক্ষ-র|জ-তুচ্ছ কথা ডরি না তোমাকে ॥ 
কৈলাস ত্যজিতে পারি মুহূর্ত ভিতরে | 
কিন্তু না ছাড়িতে বল আশ্রিত জনেরে ॥ 
শঙ্করের কথা শুনি প্রাত ভগবান । 
অঞ্বচন্দ্ৰ দক্ষরাজে করিলেন দান ॥ 

সেই হ'তে অর্দচন্দ্র শিবভালে রয়। 
বিষ্ণুদত্ত অপরাদ্ধ দক্ষ রাজা লয়। 
যহ্মারোগে ভোগে সেই অদ্ধ শশধর | 
ত| দেখিয়! দক্ষরাজা শিরে হানে কর ॥ 
বিষ অন্তর তার অতি ঘোরতর । 
দক্ষরাজ স্তব করে কৃষ্ণে অতঃপর ॥ 
দক্ষেরে কাতর দেখি গোলোকবিহারী ॥ 
শশধরে দেন বর করুণ! প্রসারি ॥ 

হরি কহে আঙ্গ হ'তে চন্দ্র প্রতিদিন । 
একপক্ষ পুর্ণ হবে এক পক্ষ ক্ষীণ ॥ 

এই বলি ভগবান করিল। প্রস্থান । 
শশধরে দক্ষ করে কন্যাদের দান ॥ 
দীর্ঘকাল ব্যবধানে পাইয়| পতিরে ৷৷ 
দক্ষের সাতাঁশ কন্যা! আনন্দে বিহরে ॥ 
সেই হ'তে শশধর প্র সাথে। 
আহ্লাদে বিহার সদা করে দিবারাতে ॥ 
দক্ষভয়ে ভীত সদা দেব শশধর। 
সকলেরে সমভাবে করেন আদর ৷ 
রোহিণীর তুল্য প্রিয়া অপর কলে । 
সমভাবে ভঞ্জে স্বামী অতি কুতুহলে ॥ 
স্বামী ধ্যান স্বামী জ্ঞান অন্য কিছু নাই । 
পতিপ্রাণ। সতী নারী নাহি অন্ত ঠাই ॥ 


পুক্ষরের তীৰ্থে যাহা করিনু শ্রবণ। 
সমুদয় স্যষ্টিক্রম করিনু বৰ্ণন ॥ 
বৈবর্তপুরাণে এই নবম অধ্যায়। 
দেবস্থুত শ্রীতে তাহা রচে উপাধ্যায়। 
ব্রহ্মধর্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত | 


দশম অধ্যায় 
দৃতাঁচী-উপাখ্যান। 


সৌতি কহে পুনৰ্ববার শুন দ্বিজবর। 
সৃষ্টির কীর্তন করি শুন অতঃপর ॥ 
চ্যবন ও শুক্র ছুই ভূগুর তনয়। 
ক্রুতৃ-পত্রী ক্রিয়া-গর্ভে বালখিল্য হয় ॥ 
অঙ্গিরার তিন পুত্র অতি গুণধর । 
মুনিশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি উতথ্য সম্বর ॥ 
শক্তি নামে মুনিবর বশিষ্ঠ-তনয়। 
পরাশর মুনি তার ওরসেতে হয় ॥ 
ভুবন-বিখ্যাত ব্যাস কৃষ্ণদৈপায়ন । 
পরাশর পুত্ররূপে নিজে জন্ম লন ॥ 
মহষি ব্যাসের পুত্র শুক তার নাম। 
শিবাংশ বলিয়। খ্যাত অতি গুণধাম | 
বিশ্রবা পুলস্ত্যপুত্র শ্রেষ্ঠ মুনিবর | 
কুবের নামেতে তার পুত্ৰ ধনেশ্বর ॥ 

শৌনক কহিল! বড় অপরূপ কথা । 
ধনেশের জন্মবার্তা ন! বুঝি সর্ববথা ॥ 
একবার কহ যারে ঈশ্বর-তনয়। 
বিশ্রবার পুত্র সেই পুনঃ কিসে হয় ॥ 
সৌতি কহে সত্য কথা শোন হে শৌনক 
পূৰ্ব্বতে বলেছি, ঈশ্বর কুবের-জনক ॥ 
কুবের ঈশ্বর-পুত্র লভি ব্রন্মশাপ। 
দেহপাত করি পরে ঘুচাইল তাপ ॥ 
পরজন্মে লভে দেহ বিশ্রবার ঘরে । 
কহিতেছি সেই কথ। সবার গোচরে ॥ 
পড়িল উতথ্য মুনি গুরুর সমীপে । 
প্রচেতা দক্ষিণ মাগে স্বর্ণমুদ্রারূপে ৷৷, 


ব্ৰহ্মখণ্ড ২৭ 


তখন উতধ্য মুনি প্রচেতার তরে। 
কোটী স্বৰ্ণমুদ্ৰ। আসি চান ধনেশ্বরে ৷৷ 
অর্থের মমতা হেতু কুবের তখন । 
হইলেন সমধিক বিষণ-বদন ॥ 

হেরিয়া উতথ্য তার বিষণ্ন বদন । 

শাপ দিয়। ধনেশ্বরে করিল। দহন ॥ 
বিশ্রবার পুত্ররূপে পুনর্জন্ম হয়। 
একারণে ধনেশ্বরে বৈশ্রবণ কয় ॥ 
ইহ! ভিন্ন বিশ্রবার তিনটা নন্দন । 
ত্ৰিজগত জয়ী যেই হয় সে রাবণ ॥ 
কুম্ভকৰ্ণ রক্ষঃশ্রেষ্ঠ রাবণ-মগ্ৰজ | 
বিভীষণ হরিভক্ত নিকষ৷-তনুজ ॥ 
পুলহ মুনির পুত্র বাৎস্য নাম তার । 
শাণ্ডিল্য রুচির পুত্র অতি চমৎকার ৷৷ 
সাবণি গৌতমপুত্র অতি সদাশয়। 
কাশ্যপ নামেতে পুত্র কশ্ঠপের হয় ॥ 
বৃহস্পতি-পুত্র হয় ভর্দ্বাজ গুণী । 
পঞ্চ গোত্র-প্রবর্তক এই পঞ্চ মুনি ॥' 
চতুন্মুখ-মুখ হ'তে অন্ত দ্বিজগণ । 
গোত্রহীন হয়ে করে জনম গ্রহণ ॥ 
নানাদেশে এথাহেথ! করে অবস্থিতি | 
নাহিক সম্বন্ধ পঞ্চগোত্রের সংহতি ॥ 
এত বলি সৌতি মুনি প্রফুলিত মনে । 
ক্ষত্ৰিয় স্ুষ্টির কথা ক্রমেতে বাখানে ৷৷ 
চন্দ্ৰ সুধ্য মনু হ'তে উৎপন্ন যাহারা । 
ক্ষত্রিয় শামেতে খ্যাত হইল তাহার! ॥ 
এই তিনজন হতে জন্মে খ্যাতিমান্‌। 
ক্ষত্রিয় মাঝারে তারা সবার প্রধান ॥ 
ব্রহ্ম “বাহু হ'তে জন্ম হইল যাহার। 
পূর্বব-উক্ত ক্ষত্রিয়ই প্রধান তাহার ॥ 
প্রজাপতি-উরু হ'তে বৈশ্য জন্ম লয়। 
চরণে জন্মিল যার! শূদ্ৰ তারে কয় ॥ 
সাঙ্কধ্য বশতঃ যদি সন্তানাদি হয়। 
বর্ণের সঙ্কর তারে সকলেই কয় ॥ 
তান্থলী মোদক গোপ বণিক নাপিত। 
সংশুদ্র নামেতে তার হয় অভিছিত॥ 


বৈশ্য হ'তে শুদ্ৰা-গৰ্ভে জন্মিল যাহারা। 
করণ নামেতে খ্যাত হইল তাহার! ॥ 
ব্ৰাহ্মণ ওরসে জন্মে বৈশ্য|-গৰ্ভে যারা । 
অম্বষ্ঠ নামেতে খ্যাত হইল তাহারা ॥ . 
শুর্রো-গর্ভে বিশ্বকৰ্ম্ম৷ লভে অনন্তর । 
নয় পুত্র শিল্পকার অতি গুণধর ॥ 
মালাকার কৰ্ম্মকার কুবিন্দক আর। 
কুম্ভকার শঙ্খকার আর সুত্রধার ॥ 
কংসকার চিত্রকার স্বণকার বারা । 
বর্ণের সঙ্কর আর শি্ল্পকার তার। ৷ 

ছয় পুত্ৰ শিল্পশাস্ত্রে হইল পণ্ডিত। 
তিনপূত্র ্হ্মশাপে হইল পতিত॥ 


 মুত্রচিত্র-্বর্ণশিল্প যাহার ধরিল। 


ব্ৰহ্মশাপে তাহারই পতিত হইল ॥ 

এই তিনে যেই বিপ্ৰ ধাজকতা৷ করে । 
পতিত বলিয়া! সেও গণ্য ত্ৰিসংসারে ৷ 
পূৰ্ব্বতে স্বর্ণকারের সৎ আখ্যা ছিল। 
অস আখ্যাতি যবে পতিত হইল ॥ 
এতেক শুনিয়া বাক্য মৌতির সকাশে | 
শৌনকাদি মুনিগণ তাহারে জিজ্ঞাস ॥ 
মহামতি বিশ্বকন্মী দেবের পূজন । 

কি কারণে করিলেন শুদ্রোণী ভজন ॥ 
তিনটি তনয় তার কি হেতু পতিত । 
বিস্তারিয়া বল তাহ! হইব বিদিত ॥ 

কি কারণে তিন পুত্র ব্রহ্মশাপে পড়ে 
শুনিতে বাসনা মোর কহ দয়! ক'রে ॥ 
সৌতি কহে মুনিবর নিবেদন করি । 
খুতাচী নামেতে ছিল স্বৰ্গ-বিদ্যাধরী ॥ 
কামার্ত! হইয়! দেবী মনোহর বেশে। 
একদা! চলেন সুখে পুক্কর গ্রদেশে ॥ 
বিশ্বকন্মী অপরূপ রূপ দেখি তার। 
কামের উদয় হ’ল অন্তর মাঝার ॥ 
ভূবনমোহিনী রূপ নবীন-যৌৰন!। 
মনোহর অঙ্গলত। অতি সুদর্শন] ॥ 
বিপুল নিতম্বভার পীন পয়োধর। 

ঘন ঘন নিক্ষেপিছে কটাক্ষের শর ॥ 


২৮ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ । 


বিশাল বৰ্ত,ল স্তন কঠিন জঘন। 
শরদিন্দু-বিনিন্দিত কমল-বদন ॥ 

পক বিম্বফল সম চারু ওষ্ঠাধর । 

মৃতু মৃদু হাস্যে তাহা শোভে মনোহর ॥ 
ললাটে কন্তরী আর সিন্দুর চন্দন। 
মণিকু গুলের শোভ। নয়ন-লোভন ॥ 

রূপ দেখি বিশ্বকম্ম। হইল মোহিত । 
ঘতাচিসকাশে গিয়া হ'ল উপনীত ॥ 
মনোহর! ঘ্বতাচীরে হেরি সে সময় । 
কামশান্ত্রবিশারদ বিশ্বকম্মা কয় ॥ 
বিশ্বকন্ম। কহে অধি প্রাণ-প্রিয়তম | 
আমারে ত্যজিয়। কোথা যাও মনোরম ॥ 
ত্ৰিভুবনে করিলাম তব অন্বেষণ । 
তোম! বিনা প্রাণ আমি দিব বিসৰ্জ্জন ॥ 
সরদ্বতী-তীারে আজি শোভা অতুলন | 
মন্দ মন্দ বহিতেছে মলয় পবন ॥ 
পুষ্পোগ্ঠানে ফুটিয়াছে কত পুষ্পরাজি। 
পুষ্পগন্ধে আমোদিত চতুদ্দিক আজি ॥ 
তুমি অতি রূপবতী আমি বূপবান । 
উভয়ে সৌন্দধ্যে মোরা সমান সমান ॥ 
মোদের বিহার হবে অতি সুখকর । 
কামবাণে তুমিও তো হয়েছ কাতর ॥ 
চিরস্থায়ী রূপ তব অনন্ত যৌবন । 

আমি তব যোগ্য কি না কর বিবেচন ॥ 
মৃত্যুকন্যা-সয়ী আমি শিবের কৃপায় । 
বহু ধন দান করে কুবের আমায় ॥ 
বরুণের রত্বমাল। করিয়াছি লাভ। 
বায়ু দেন পত্রীরত্ব মধুর স্বভাব ॥ 
বহ্নিসম যুগ্ম বস্ত্ৰ অগ্নি করে দান । 
কামদেব কামশাস্ত্ৰ করিল। প্রদান ॥ 
রতিবিষয়ক শিক্ষা দিলা শশধরে। 
আমাতে বিহার কর প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
সেই বস্ত্ৰ রত্রমাল। এতদিন ধ'রে । 

অতি যত্নে রাখিয়াছি দেবী তব তরে ॥ 
বিশ্বকৰ্ম্মা-মুখে শুনি বাক্য এ প্রকার 
সুন্দরী ঘৃতাচী দেবী কহে বার বার ॥ 


ঘৃতাচী কহিল দেব করিনু স্বীকার । 
তুমি যাহা বলিয়াছ অতি চমৎকার ॥ 

যে দিবসে যার তরে করি অভিসার । 
সেই দিবসের তরে পত্নী হই তার ॥ 

এ নিয়ম স্থকঠোর ভঙ্গ নাহি হয়। 
কামের উদ্দেশে আমি চলি এ সময় ॥ 
স্বসজ্জিতা হয়ে যাই তাহারই সকাশ। 
আজি আমি পত্রী তার, ছাড় অভিলাষ ॥ 
কাম তব গুরুদেব তিনি মোর স্বামী । 
সেকারণে আজি তব গুরুপত্রী আমি ॥ 
গুরুপত্রী ভোগ কর! গুরুতর পাপ। 
ত্ৰিভুবনে সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ গুরুর প্রতাপ ॥ 
গুরুপত্রী বেইজন করিবে হরণ । 

নরক যন্ত্রণা ভোগ হবে চিরন্তন ॥ 
কুম্তীপাক নরকেতে কল্পকাল রবে। 
কোনো প্ৰায়শ্চিত্তে পাপ ক্ষয় নাহি হবে। 
গোলাকার খড়গদম নরকের রূপ। 
সর্বস্থানে গন্ধময় বিষ্ট।-মৃত্র-স্ত প॥ 
কুন্তীপাকে শুল-সম কৃমি ভয়ঙ্কর | 
স্থানে স্থানে বিচরণ করে নিরন্তর ॥ 
অগ্নিসম উষ্ণ জল জীবগণ খায় । 
গুরুতর পাপিগণ বিরাজে তথায় ॥ 
গুরুপত্রী-সমাগমে পুরুষের মত। 
কামুকী পত্নীর পাপ হয় অবিরত ॥ 
আজি ক্ষমা কর দেব না করিও ভয়। 
আসিব তোমার কাছে অপর সময় ॥ 
ইহা শুনি বিশ্বকন্ম। কহিলেন রোষে। 
শুদ্রারূপে জন্ম লহ নিজ কর্মদোষে ॥ 
পাপীয়সী নাহি মানে আম! হেন জনে । 
অবংজ্ঞ| করিলি তুই আমার বচনে ॥ 
আপনারে ভাবিয়াছ অশেষ রূপসী । 
অভিশাপ দিনু তোমা, আমি নহি দোষী 
এই অভিশাপ শুনি ঘৃতাচী তখন । 
তারে অভিশাপ দিলা হয়ে ক্ষুব্ধমন ॥ 
বিশ্বকর্মা! দেব তুমি নিজকৃত পাপে। 
পৃথিবীতে জন্ম লহ মম অভিশাপে॥ 


ব্রন্মাখণ্ড 


স্বৰ্গভ্রন্ট হ’য়ে তুমি মানবী-উদরে। 
শিল্পকন্ম করিবেক সবার গোচরে ॥ 
কামের মন্দিরে গিয়া! ঘুত৷চী তখন । 
সম্ভোগের পর সব করিল! বর্ণন ॥ 
বিচক্ষণ কামদেব ধেধ্য ধরি শুনে। 
ঘৃতাচীর অভিশাপ স্থিরধীর মনে ॥ 
আশ্বাস বচনে পরে কহিলেন তায়। 
দেবতার অভিশাপ কভু না খণ্ডায় ॥ 
অবনীমাঝরে যাও, লভহ জনম । 
পুনরায় আসিবেক, খণ্ডিবে করম ॥ 
দুঃখ না ভাবিও মনে আসিবে হেথায়। 
গোপনারীরূপে থাক এখন সেথায় ॥ 
হে শৌনক বিদ্ভাধরী কামের আজ্ঞায় | 
গোপের নন্দিনীরূপে প্ৰয়াগে জন্মায় ॥ 
মানবীর রূপ ধরি বিদ্কাপরী তিনি। 
হইল! নিম্মল-চিভ নিত্য তপস্বিনী ॥ 
জাতিম্মৃতি লুপ্ত কিন্তু নাহি হৈল তার। 
একারণে তাপদীর এহেন আচার ॥ 
অনন্তর বিশ্বকন্মী-ওরসেতে তার। 
নয় পুত্র সুদর্শন হয় চমৎকার ॥ 
সন্তান পরব করি শেষে পূনরায় । 
ঘৃতাটর রূপ ধরি স্বৰ্গে চলি বায় ॥ 
শৌনক কহিল দেব, বলুন এক্ষণে । 
করূপে মিলন হ'ল বিশ্বকম্মী সনে ॥ 
অদ্ভুত ঘটন! কহ সবিস্তারে সব। 
কোন্‌ স্থানে নয় পুত্র করিল! প্রণব ॥ 
মৌতি মুনি কহিলেন, শুন খ৷ষিবর। 
ব্রহ্মলোকে বিশ্বকন্ম। গেল অনন্তর ॥ 
ঘৃতাচীর অভিশাপে শোকাকুল মন। 
ব্রহ্মারে সকল কথা করিল বর্ণন ॥ 
অবশেষে বিশ্বকর্মা তাহার আজ্ঞা | 
ব্রাহ্মণীর গর্ভে আসি জন্মিল ধরায় ॥ 
বিশ্বকম্ম জন্ম লয় ব্রাহ্মণের ঘরে। 
অদ্বিতীয় শিল্পী বলি খ্যাতি লাভ করে ॥ 
একদ। প্ৰয়াগ তীৰ্থে স্নানের কারণ। 
গঙ্গাতীরে বিশ্বকর্মা করিল! গমন ॥ 


২০৯ 


সেথায় দেখিল! এক হ্থন্দর কামিনী । 
ভম্ম-আাচ্ছাদিত বহ্নি যেন তপস্বিনী ॥ 
জাতিম্মর বিশ্বকর্মা স্মৃতিশক্তি-ধারে। 
ঘুতাচী বলিয়া তিনি চিনিলেন তারে ॥ 
পূর্ববজন্মকথা! মনে হইল উদয়। 
কামবাণে ব্যাকুলিত বিশ্বকৰ্ম্মা কয় ॥ 
রস্তোরু ঘৃতাচি দেবি মনোরম! প্রিয়া । 
আমি সেই বিশ্বকৰ্ম্মা হের আখি দিয়া ॥ 
গঙ্গীতীরে থাক তুমি তপন্ষিনী-বেশে । 
তব দেখ। পাইলাম আজি বহু ক্লেশে ॥ 
তোমার ৬৬৩ আমি ত্যজি স্বৰ্থথাম। 
কামার্ত আমার পুর তুমি মনস্কাম ॥ 
কামবাণে ih বাঁচাও আমায়। 
শাপমুক্ত করি দিব অচিরে তোমায় ॥ 
বিশ্বকম্মা-মুখে শুনি বাক্য সমুদয় । 
তাপসী ঘৃতাচী দেবী মিষ্ট বাক্যে কয়॥ 
কামপত্রী ছিনু আমি জান মহাশয়। 
তপন্থিনীবেশে এবে কাটাই সময় ॥ 
কিরূপে তোমার ইচ্ছ। পূর্ণ আজি হয়। 
ভারতের গঙ্গাতীর অতি পুণ্যময় ॥ 
ধন্মপরায়ণ ব্যক্তি মোক্ষ লাভ তরে। 
ভারতের ধন্মক্ষেত্রে জম্ম লাভ করে ॥ 
বিমুগ্ধ হইয়া শেষে বিষ্ণুর মায়ায় । 
অশুভ কাধ্যেতে তার! রত থাকে হায় ॥ 
ভগবতী মায়! যারে করেন রক্ষণ | 
কৃষ্ণ তারে ভক্তি মন্ত্র করেন অর্পণ ॥ 
ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে জন্ম লভি হায়। 
বিস্মরে কৃষ্ণেরে ষেবা বিষ্ণুর মায়ার ॥ 
বিষয়ে আসক্ত থাকে সদ! যার মন। 
ভাগ্যহত সেই নর মূঢ় সেই জন ॥ 
স্থরবেশ্য| বিদ্যাধরী ছিলাম ঘ্ৃতাচী। 
তব অভিশাপে আমি গোপীরূপে আছি॥ 
ভাগীরথী-তীরে থাকি মোক্ষ লাভ তরে। 
বিহারের স্থান নয় যাও ফিরে ঘরে। 
প্রয়াগের ভাগীরথী পুণ্যময় স্থান। 
হেথায় ন! কর কভু পাপ অনুষ্ঠান ॥ 
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গঙ্গাতীরে পাপকাধ্যে ইচ্ছ। হয় যার। 
লক্ষগুণ সেই পাপ বুদ্ধি পায় তার ৷৷ 
বিশ্বকৰ্ম্মা বলে তবে ঘৃতাচী রূপদী। 
বনে বনে ঘুরি আমি তব অভিলাঘা ॥ 
গঙ্গাতীর বলি যদি অনিচ্ছ। তোমার | 
চল যাই অন্য স্থানে করিব বিহার ॥ 
বচন আমার এবে রাখলে। সুন্দরী । 
মসনস্তখৈ এস দৌহে রঙ্গরল করি ॥ 
বিশ্বকন্ম। অভিলাষে ঘুতাচী সম্মত | 
সস্মিত বদনে সেই রহিল সনত। ॥ 
অনন্তর বিশ্বকৰ্ম্ম৷ লইয়া তাহারে। 
হৃষ্ট মনে খায় চলি মলয় পাহাড়ে ॥ 
মলয় পর্বতে রচি শন্য। মনোহর । 
নির্জনে বিহার করে তারা অতঃপর ॥ 
দ্বাদশ বরধ কাল না ছিল চেতন । 
মলয় পৰ্বতে জন্মে নয়টি নন্দন ॥ 
নয়পৃত্র তাহাদের জন্মে গুণধর । 
শিল্পকাধ্যে পারদশী খ্য।ত মঞ্ত-পর ॥ 
মালাকার, কন্মকার, কণ্নকার আর । 
শহ্বকার) কুম্ভকার আর সুত্ৰণার ॥ 
তন্তুবায়, স্বণকীর, চিত্রকারগণ। 

ছিল জ্ঞানী শক্তিমান মহা বিচক্ষণ ॥ 
ঘুতাচা ও বিশ্বকম্মী করি বর দান। 
মহাখে স্বগধামে করিল। প্রস্থান ॥ 
শ্র্ণকার ব্রাহ্মণের সোণ। চুরি করি। 
হইল পতিত কেহ নাহি লয় বরি॥ 
ব্রাহ্মণের যজ্ঞকাষ্ঠ করিতে সঞ্চয় । 
অহেতুক কালক্ষেপে যে পাতক হর ॥ 
সেই পাপে সুত্রধার পতিত হইল। 
হীনজাতি রূপে নাম জগতে ঘোধিল ! 
আর পুত্র চিত্রকর নামেতে বিখ্যাত । 
চিত্রে ক্রটি ছিল বলে হইল পতিত || 
স্বর্ণ বণিক নামে আর এক জাতি । 
স্বণকার সংসর্গেতে পাইল অখ্যাতি ॥ 
ব্রহ্মশাপে তিনপুত্র সমাজ বাহির । 
আর আর পুত্ৰ কথা শুন অতঃপর ॥ 


নক 


ব্ৰহ্ম বৈবর্ত-পুরাণ। 


অট্টালিকাকার, তেলী, কোটক, তীবর। 
পতিত হইল এই সব বংশধর ॥ 
তৈলকার-পত্নী-গর্ভে ‘লেট’ দস্যু হয়। 
দহ্যবৃত্তি করে লেট সকল সময় ॥ 
তীবর-কন্যার গর্ভে লেটঙ্গাতি হ’তে। 
ছয় জাতি পূরুষের! জন্মিল জগতে ॥ 
মল্ল, মন্ত্র, ভড় আর কলন্দ মাতর। 
কোড় নামে ছয় জাতি লেট-বংশধর ॥ 
শুদ্রের ওরস আর ব্ৰহ্মণী-গৰ্ভেতে | 
জন্মিল অস্পৃশ্য জাতি চণ্ডাল নামেতে ॥ 
তীবর চণ্ডাল মিলি চম্মকার হয়। 
জন্মিল অপর জাতি মাংসচ্ছেদ কয় ॥ 
কৈবত্ত জন্মিল পরে কোচন্ত্রী-উদরে । 
চণ্ডালের হাডিঢ ডোম জন্মে তার পরে ॥ 
কদৰ্য্য স্বভাব বড় ছুষ্ট অতিশয়। 

ক্রমে ক্রমে তাহা হ'তে পঞ্চ জাতি হয় ॥ 
লেটের ওরদে পুত্ৰ তীবর কন্যার । 
গঙ্গাতারে গঙ্গাপুত্র নাম হ'ল তার ॥ 

গঙ্গ পৃত্র হ'তে পরে জুঙ্গী জাতি হয়। 
তাবর-কন্যার পুত্র শুণ্তী তারে কয় ॥ 
রাজপুত্র, শৌণ্ড ক ও আপগুরী, ধীবর। 
রজক, কোয়ালি, ব্যাধ, সৰ্ব্বস্বী, কুদর॥ 
বাগতাত, ব্লেচ্ছ, জোলা) শরাক সকলে। 
বণের সঙ্কর বলি খ্যাত ধরাতলে ॥ 

বহু প্রকারের জাতি আছে এ ধরায়। 
তাহাদের সংখ্য! কিছু গণন না যায় ॥ 
অশ্বিনীকুমার-পুত্র ত্রাহ্মণী-উদরে। 


৷ ভুমগ্ুলে সুবিখ্যাত বৈশ্য নাম ধরে ॥ 


শশী শি 
শিপ স্পীীশীশ টি তি 


বৈগ্ধের সন্তান বহু গর্ভেতে শুদ্ৰার। 
ব্যালগ্রাহী সাপুড়িয়া) বংশধর তার ॥ 
শৌনক কহিল সৌতি না পারি বুঝিতে। 
অশ্বিনীকুমার কেন রত ব্ৰাহ্মণীতে ॥ 
সৌতি কহে মুনিবর দৈবের ঘটনা । 
ব্ৰাহ্মণী তীর্ঘেতে যায় অতি সুদর্শনা॥ 
পথশ্রমে ক্লান্ত অতি বিশ্রাম কারণ। 
পশিল দেখিয়া এক নির্জন কানন ॥ 


ব্ৰহ্মখণ্ড | ৩১ 


ব্ৰাহ্মী বলিয়া আছে বিশ্রামের আশে। 
অশ্বিনীকুমার দৈবযোগে তথা আসে ৷৷ 
তাহারে দেখিয়া পথে অশ্বিনীকুমার। 
সৌন্দরধ্যবিমুগ্ধ মনে কাম জাগে তার ॥ 
সুন্দরীর রূপ দেখি কাম জাগে মনে। 
তাহারে ধরিতে যায় অতি সঙ্গোপনে ॥ 
রূপবতী মতীনারী নিষেধ করিল। 
কামার্ত অশ্রিনীপুত্র তাহা না শুনিল ॥ 
নিকটেই মনোহর ছিল পুষ্পোগ্যান। 
সবলে আনিয়া সেথা করে গর্ভাধান ॥ 
লজ্জা-ভযে ব্ৰাহ্মণী সে গৰ্ভত্যাগ করে। 
তখনি জন্মিল পুত্ৰ ধরার উপরে। 
পুত্র-ন্নেহ-বশে সেই ব্রাল্গণ-রমণী | 

পুত্র ক্রোড়ে স্বামী কাছে চলিল। অমনি ৷ 
স্বামীর নিকটে সব কহে সবিস্তারে। 
ব্রাহ্মণ শুনিয়া ক্রোধে ত্যজিলেন তারে॥ 


ব্ৰাহ্মণী ত্যজিল| দেহ মনোছুঃখে অতি। | 


যোগে হয় গোদাবরী নামে আ্োতম্বতী ॥ 
মাতৃহীন দেখি পুত্ৰে অশ্বিনীকুমার । 
অস্ত্র-বিষক শিক্ষা দিল! চমৎকার ॥ 
গণক নামেতে জাতি তার বংশধর । 
অদ্ভূত ঘটন। এক শুন দ্বিজবর | 
ব্রহ্ম-ঘন্ঞে একদিন বন্ভকুঞ্চ হ’তে। 
অদ্ভুত পুরুষ এক উত্থিত জগতে ॥ 
ধৰ্ম্মবক্ত| সূত তিনি অতি ধর্মপ্রাণ । 
আমাদের আদি সেই পুরুষ প্রধান ॥ 
বিশ্বশিল্লী ব্রহ্ম। তারে করে শিক্ষাদান । 
অধ্যয়ন করাইলা শাস্ত্র ও পুরাণ ॥ 
যজ্ঞকুণ্ড-সমুম্ভুত সূতবংশ যারা । 
পুরাণ-পাঠক নামে খ্যাত হ’ল তারা ॥ 
সুতের ওঁরসে আর শুদ্রাণী উদরে। 
যে জাতি জন্মিল তাহ! ভাট নাম ধরে ॥ 
ইহ! ছাড়। কত শত জাতির জনম। 
এইরূপ বহু জাতি আছে ধরাধাম ॥ 
সৌতি কহে মুনিবর কহি সবিস্তারে। 
যেরূপ সম্বন্ধ যার শাস্ত্ৰ অনুপারে ॥ 


জনক তাহার নাম জন্মদাতা ধিনি। 
ধার গৰ্ভে জন্মে সব মাতা হন তিনি ॥ 
জনকের পিতা যিনি পিতামহ হয়। 
প্রপিতামহ যে তার জনকেরে কয় ॥ 
মাতার জনক যিনি মাতামহ হয়। 
প্রমাতামহ যে তার জনকেরে কয় ॥ 
পিতার জননী হন পিতামহী তিনি । 
সে বুদ্ধপ্রপিতামহী শ্বশ্ম৷ তার যিনি ॥ 
পিত্ৃব্য হইল আখ্য! পিতার ভ্রাতার | 
মাতৃ-সহোদর নাম মাতুল তাহার ॥ 
পিপী কিংবা পিতৃম্বনা পিতার ভগিনী | 
মাতার ভগিনী যেই মাসী হন তিনি ॥ 
স্বামীর ভ্রাতার নাম ভাম্ুুর, দেবর । 
ননন্দ| ভগিনী তার শুন দ্বিজবর ॥ 
শ্বশুর স্বামীর পিতা শ্বশ্য তার মাতা । 
শ্যালিক! পত্নীর ভগ্নী, শ্যালক সে ভ্রাতা ৷ 
অন্নদাতা, ভয়ত্ৰাতা, বিন্তাদাত| আর। 
জন্মদাত| পত্নী পিত| পিতা সবাকার ॥ 
অন্ন-প্ৰদাতার পত্নী, গুরুর গৃহিণী। 
মাতার সপত্নী, মাতা) কন্যা ও ভগিনী ॥ 
পুত্ৰবধু, মাতামহী, পিতামহী আর । 
শাশুড়ী, পিসীর কন্যা, বনিতা খুড়ার ॥ 
মাতুলের পত্নী এই চতুর্দশ নারী । 
ধরামাঝে এর! হয় জননী সবারি ॥ 
পুত্রের যে পুত্র হয়, পৌত্র নাম তার। 
তাহার সন্ত।ন হয় প্রপৌত্র আবার ॥ 
গুরুপুত্র ভ্রাতৃতুল্য পরম বান্ধব । 
ভগ্গিনী-সমান যত গুরুকন্যা! সব ॥ 
এজগতে মিত্র তুল্য কেহ কোথা নাই। 
মিত্র হতে এঙ্গগতে স্নখ সৰ্ব্বদাই ॥ 
মিত্র অতি স্বদুল'ভ মিত্র অতি প্রিপ্ন। 
মিত্রের আত্মীয় সব একান্ত আন্মীয় ॥ 


বনহ্মণণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপু। 


৩২ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ । 


একাদশ অধ্যায় 
অশ্বিনীকুম|বের শাপ বিমোচন । 

শৌনক বহিলা, প্ৰভু, শুন নিবেদন। 
ভাধ্যারে করিয়া ত্যাগ কি করে ব্ৰাহ্মণ ॥ 
বিস্তর জিজ্ঞাস। মোর মনেতে উদয়। 
দয়া করি কহ সব পৌতি মহাশয় ॥ 

সৌতি মুনি কহিলেন শুন তপোধন। 
ভরদ্বাজ-বংশধর সুতপ। ব্ৰাহ্মণ ॥ 
ক্রোধভরে পত্রী ত্যজি হিমাচলে যায় । 
লক্ষ বর্ষ শ্রীকৃষ্ণেরে ভজিল পেথায় ॥ 
তপোবলে জ্যোতিৰ্ম্ময় স্থুতপা ব্ৰাহ্মণ । 
কুফ্রের নিৰ্ম্মল জ্যোতিঃ করিল দর্শন ॥ 
পরম-আত্মারে দেখি আনন্দিত মন। 
ভক্তি-বিষয়ক বর করিল। প্ৰাথন ॥ 
দৈববাণী শুনিলেন, শুন হে ব্ৰাহ্মণ । 
বিবাহ করিয়া কর সময় ঘ[পন ॥ 
অনন্তর দেহ-অন্তে না করিও ভয় । 
দাস্থা ভক্তি দিব তোমা জানিও নিশ্চয় | 
মানসী কন্যারে শেষে হতপা ব্ৰাহ্মণ । 
বিধাত৷-আজ্ঞায় নিজে করিল। গ্রহণ ॥ 
মানসী কন্যার গর্ভে জন্মে অতঃপর । 
সন্তান কল্যাণমিত্র শ্ৰেষ্ঠ মুনিবর || 
কল্যাণমিত্রের নাম মে করে স্মরণ । 
তার মদ! বজ্ভয় হয় নিবারণ ॥ 
মিত্র হৈতে বিপদের না থাকে কারণ । 
কল্যাণ মিত্রের নামে ভয়ের বারণ ॥ 
কোন এক কাধ্যফলে স্নতপ। ব্ৰাহ্মণ । 
পত্রী ত্যাগ করিলেন বিশেষ কারণ 
অশ্বিশীকুমার-প্রতি পূৰ্ব্বে রোষ ছিল। 
মনোক্ষোভে এইবার অভিশাপ দিল ॥ 
আজি হ'তে ছুই ভাই অপুজিত হবে । 
রোগী ও জড়াঙ্গ হয়ে বিদ্যামান রবে ॥ 
অভিশাপ দিয়া শেষে হতপ! ব্ৰাহ্মণ । 
পৃত্রসহ নিজ গৃহে করিল! গমন ॥ 
পত্রপাশে সুধ্যদেব ব্যাকুলিত মন । 

তপারে স্তব স্তুতি করিল। তখন ॥ 


সুৰ্্যদেব কহিলেন শুন খাষিরাজ। 
মম পুত্ৰদ্বয়ে তুমি ক্ষমা কর আজ || 
বিষ্ণুর স্বরূপ তুমি সত্বগুণাশ্রয়। 
ব্রাহ্মণ প্রসন্ন যারে তার নাহি ভয় ॥ 
ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হ’লে তুষ্ট নারায়ণ। 
হরি নিজে বিপ্ররূপ করিল! ধারণ ॥ 
ব্ৰাহ্মণ সবার শ্রেষ্ঠ বিপ্রসেবা সার । 
ব্রাহ্মণ হইতে বন্ধু কেহ নাহি আর ॥ 
প্রজাপতি ব্ৰহ্ম| খষি করিলা স্বীকার । 
ব্ৰাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু নাহি আর ॥ 
হে দেব, করুণা কর কি কহিব আর। 
পুত্ৰ প্রতি কৃপা কর করুণাবতার ॥ 
শুনিয়! সুধ্যের মুখে বচন মধুর । 
অশ্বিনীকুমার ব্যাধি করিলেন দূর ॥ 
ভয় পুত্রেরে দিয়! বজ্ঞ-অধিকার । 
গঙ্গাতার চলিলেন স্নতপ৷ আবার ॥ 
সুৰ্ধ্যদেব অতিশয় আনন্দিতমনে । 
ন্বস্থানে প্ৰস্থান করে পুত্ৰদ্ধয় সনে ॥ 
যে মানব পাঠ করে সৃধ্যকুত স্তব। 
পুণ্যবলে দূর হয় পাপ তাপ সব॥ 
বিপ্ৰপাদোদক পান করে যেই জন। 
যজ্ঞতাৰ্থ ফল হয় শুদ্ধ হয় মন || 
মহাব্যাধি আছে যার, রোগমুক্ত হয়। 
সর্বব পাপ দুরে যায় নাহিক সংশয় ॥ 
যে ব্ৰাহ্মণ তিনসন্ধ্য। করেন বন্দন | 
সর্ববরূপে তিনি হন বিষ্ণুর মতন ॥ 
সৌতি মুনি কহিলেন, যদি কোন জন। 
করে পাদোদক পান, উচ্ছিষ্ট ভোজন ॥ 
রাজদুধ যজ্ঞফল তার লাভ হয়। 
সর্ববপাপ দূর যায় নাহিক সংশয় ॥ 
যে ব্রাঙ্গন ভোজ্য করে কৃষ্ণে নিবেদন । 
এই ধরাতলে তিনি জীবন্মুক্ত হন ॥ 
বিষ্ণুৱে যে ভোজ্য নাহি করে নিবেদন । 
খাছ দ্রব্য হয় তার বিষ্টার মতন ॥ 
যে ব্রাহ্মণ হরিসেব! কভু নাহি করে। 
বাঁচি মরিয়া থাকে ধরণী-ভিতরে ॥ 


ব্রহ্ম খণ্ড | 


যেই গুরু হরিকথা কু নাহি কয়। 
তারে গুরু বলিবারে প্রবৃত্তি ন! হয় ॥ 
যে পিতা হরির কথা কভু নাহি কয়। 
তারে পিতা কহিবারে মনে ঘৃণা হয় ॥ 
পুত্ৰে মিত্র কৃষ্ণে যদি না করে কামনা। 
পুত্র মিত্র বন্ধু বল! শুধু বিড়ম্বনা ॥ 
হরিভক্তি-পরাগু হয় যে ব্ৰাহ্মণ । 
চগ্ডালও তাহ'তে শ্রেষ্ঠ হরিপরায়ণ | 
যে ব্ৰাহ্মণ নাহি করে সন্ধ্যা উপাসন। 
বিষহীন সর্পলম হয় সে ব্ৰাহ্মণ | 
গুরুমুখ হ'তে যার কৰ্ণে একবার । 
বিষ্ণুমন্দ্ৰ ঢুকিয়াছে ভয় নাহি তার ॥ 
জীবন্মুক্ত হয় সেই অতি ভাগ্যধর | 
হঞিপ।দৃপদ্মে লীন হয় অনন্তর ॥ 
গোবিন্দের ধ্যান করে বৈম্ণবের দল | 
গে'বিন্দ তাদের ধ্যান করে অবিরল ॥ 
ভক্জবাঞ্ু-কল্পতরু কুচ ভগবান্‌। 

স্বয়ং ভক্তের কাছে করে অবস্থান ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথা অমৃত মধুর । 

যাহার এবণে হয় সর্ববপাপ দুর ॥ 


পঙ্গশ্ডে একাদশ অপার সমাপ্ত । 


দ্বাদশ অধ্যায় 
উপবহণ গঙ্গর্বৰণে নারদের অন্ম | 


এত শুনি মুগ্ধচিত্ত শৌনক তাপদ। 
সৌতি-প্রতি অকপটে জ্ঞাপেন মানস ॥ 
শৌনক কহিল! প্ৰভু তুমি জ্ঞানবান্‌। 
আম! সব! প্রতি তুমি কর জ্ঞানদান ৷৷ 
পূর্ব্বেতে কহিলা যেপব সুত্রের আকারে । 
শুনিতে বাসন! নব অতি হুবিস্তারে ॥ 
একে একে জিজ্ঞসিব কহ তুমি শুনি । 
প্রজাস্থন্টি করিলেন কোন্‌ কোন্‌ মুনি ৷৷ 
পিতৃ-মাজ্ঞা লঙ্ঘে দেব নারদ হৃমৃতি। 
কোন্‌ পুত্ৰে কাৰ্য্য চার দেন প্রঙ্জাপতি ॥ 


৩৩ 


কোন্‌ কোন্‌ পুত্র তার পিতার আদেশে। 
‘সারে প্রবেশ করে মনের সন্তোষে ॥ 
আর কোন্‌ পুত্র বল যোগের সাধনে । 
হইলেন রত তাহা শুনিব এক্ষণে ॥ 
কোন্‌ খধি উদ্ধারেত! কহ মুনিবর | 
কোন্‌ কাধ্য করিলেন নারদ প্রবর ॥ 
পৌতি কহে, হে শৌনক, শুন বিবরণ | 
সংসারে আসক্ত নহে সৰ্ব্ব পুত্ৰগণ ॥ 
ংসী যতি সনকাদি পঞ্চণ৷ষগণ। 
সংসার-সাগরে তাঁর! না হ’ল মগন ॥ 
ইহ! ভিন্ন আর সব তনয়-নিকরে। 
প্রঙগাপতি-আাদেশেতে হুষ্টি রঙ্গ করে। 
পৃত্রশাপে প্রজাপতি অপুজ্য হইল । 
তাবৎ ব্রহ্মাণ্ডে কভু পুজ। না পাইল ॥ 
পিতৃশাপে নারদের হইল পতন । 
গন্ধৰ্বযোনিতে তিনি করেন ভ্রমণ ॥ 
{র্ববকালে গন্ধৰ্বেবর ছিল অণীশ্বর । 
এশ্বধ্যের অধিকারী শুন মুনিবর ॥ 
পুত্ৰ নাহি ছিল তার কর্মের বিপাকে । 
তাই সে গন্ধরর সদা মনোহুঃখে থাকে ॥ 
পুষ্কর তীর্থেতে আসি গুরু-উপদেশে । 
তপস্তা। করিলা রাজা শম্কুর উদ্দেশে ॥ 
তপস্তার কালে তারে বশিষ্ঠ মহান্‌। 
শিবের কবচমন্ত্র করিলেন দান ॥ 
গন্ধৰ্বেবর অধিপতি সন্তানের তরে। 
শতবৰ্ষ কাল ধরি মন্ত্র জপ করে ॥ 
অনন্তর একদিন শতবর্ষ শেষে । 
ভবানীপতিরে দেখে জ্যোতিৰ্ম্ময় বেশে ॥ 
তেজ?পুঞ্জ কলেবর নিৰ্ম্মল উজ্জ্বল। 
ত্রিনেত্র ত্রিশুলধারী হাসে অবিরল। 
তপে তুষ্ট পঞ্চানন যিনি আশুতোষ । 
সৰ্ব্বকৰ্ম্ম ত্যজি করে ভক্তের সন্তোষ ॥ 
পট্টিশ ত্ৰিশূল করে কিবা শোভা পায় । 
বৃষভ বাহনে দেব অ!সিল তথায় ॥ 
নীলকণ্ট বৃষারঢ় হরি দিগন্বর | 
পিঙ্গল জটার রাশি শোভে মনোহর ॥ 


৩৪ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ । 


সবার সং রক! নিজে ত্য । 
মধ্যাহ্ন-মাৰণ্ড যেন হইল উদয় || 
সবার ঈশ্বর তিনি মহিমা অপার । 
গন্দর্নন তাহারে দেখি করে নমন্গার॥ 
মঙ্গশেমে উন্টদেবে দেখি মৃভিমান্‌। 
গন্ধৰ্ববনুপতি কহে বিহিত নিদান ॥ 
যক্তকরে স্তব্ছতি করি মহামতি । 
প্রভুর সনে করে সাব্টাঙ্গে প্ৰণতি ॥ 
ভকতরবহদলা গড় দেব পঞ্[নন । 
গন্ধৰ্বের ভক্তি দেখে হরঘিত মন ॥ 
গন্র্বরাছেরে কহে ছোলা মহেশ্বর | 
সগ্রপন্ন আজি শামি, লহ তুমি বর ॥ 
সান্টাঙ্গে প্ৰণাম করি গন্ধর্বনুপতি | 
গদগদ ভানে বলে, দেব পশুপতি ॥ 
তুন্ট ঘদ মম প্রতি, বর মাগি তবে । 
ভক্তিপরায়ণ মার পত্ৰ এক হবে॥ 
গে শুধু নাহি পুরে মানের বাদনা। 
আর এক বর মা হয়ে একমন। ॥ 
হরি প্রত ভক্তি আরে। মনে মনে চাই। 
প্রাণের অ কুতি মম জানাই গোসাই ॥ 
দীননন্ধ দাননাথ সহা স্য-নদন । 
গক্র্নরাডেরে ধারে কহিল| তখন ॥ 
এক বরে তৃন্ট হও কছে সনাতন। 
দ্বিতায় প্রার্থন! মাত্র চবিবত চববণ ॥ 
বিল্রঙ্গন ৰ ভক্তি করিয়াছে সার | 
হৱি্(ক্তসম কত্ত কিছু নাহি জার ॥ 
হরভক্তি-পরায়ণ গোলোকেতে নায়। 
(কোটি জন্ম ৰ প ঘুণচ হগ্দাস্য পায়।| 
মাঘামোহ দর হুম চিত হণ স্থির | 
কৰ্ম্মবৃক্ষ ছেদ করে সেই ভক্তবীর ॥ 
সে সকল পুণ্যবান্‌ ভক্তপ ৱ পায়। 
উদ্ধার হইবে তার! নাহি ভুল তায় ॥ 
অতএব কহি আমি, হে গন্ধব্বরাজ। 
একমাত্র বর শুপু লহ তুমি আজ ॥ 
বৈষ্ঞবের শ্ুহুলভ তক্তি-দাস্ত ধন। 
নহজে না কারে কড় করি সমৰ্পণ ॥ 


ইন্দ্ৰত্ব ব্ৰহ্মত্ব কিংবা যোগ তত্ব জ্ঞান । 
চাই যদি অনায়াসে করি তাহা দান ॥ 
শঙ্করের বাক্য শুনি অতি দুঃখভরে। 
গন্ধৰ্বেবর অধীশ্বর কহিল! শঙ্করে ॥ 
ইন্দরত্ব, ব্রহ্মত্ব আর যোগ তত্রজ্ঞান । 
হরিভক্ত কাছে সব তৃণের সমান ॥ 
প্ৰকৃত বৈষ্ণব যার! স্বপ্ন জাগরণে। 
শরীকৃষ্ণে অচল! ভক্তি চান মনে মনে ॥ 
হে শঙ্কর, হরিভক্ত পুত্র কর দান। 
হরিভক্তি দিয়া মোর তৃপ্ত কর প্রাণ ॥ 
এমন কে মূৰ্খ আছে জগৎ ভিতরে । 
হরিভক্তি ত্যজি অন্য বরে বাঞ্ছ৷ করে ॥ 
যদি এই ছুই বর না কর অর্পণ। 
নিজের মস্তক আমি করিব ছেদন ॥ 
জ্বলন্ত অনল-মাঝে নিক্ষিপ্ত হইব। 
হরির অকৃপ! আমি কভু না সহিব ॥ 
এত বলি নরপতি নীরব হইল । 
চোখের জলেতে গণ্ড ভাসিতে লাগিল। 
ভক্তের চোখের জলে দুঃখিত অন্তর | 
কঠোরতা ত্যাগ করে দেব মহেশ্বর ॥ 
ভক্তের ব্যথায় প্ৰভু নিজে ব্যথ! পায়। 
ধীরে ধীরে আশুতোষ শিম্যেরে শুবায়। 
শঙ্কর কহিলা, শুন হে গন্ধবরবরজ। 

৬ শল মোরে বাধ্য করিয়াছ আজ | 
ছুই বর দিনু তোমা, লহ তুমি তাই। 
আজ হ'তে হরিভক্ত হইলে সদাই ॥ 
আমার প্রসাদে দুঃখ ঘুচে যাবে সব। 
সন্তান হইবে তব পরম বৈষ্ণব ॥ 
ভিতেক্দ্রিয, গুরুভক্ত, অতি রূপবান্‌। 
মহাজ্ঞানী, রা | হবে পে সন্তান ॥ 
এই বলি গেলা চলি শিব ভগবান্‌। 
গন্ধবর্ব নিজের দেশে করিল! প্ৰস্থান ॥ 
গঙ্ৰ্ববরাজের মুখে শুনি বিবরণ । 
আনন্দে মগন হল আত্মবন্ধুগণ ॥ 

সৌতি কহে অন্রঃপর শুন মুনিগণ | 
সুত্রাকার কথ! বলি বিস্তারি এখন ॥ 


অহ্মখণ্ড । 


পিতৃণাপ ছিল যাহ! নারদের প্রতি। 
সে কারণে আইল দেব এই বসুমতী ॥ 
দেহ ত্যঞ্জি নবরূপে নররূপ ধরে। 
হরিভক্ত গন্ধৰ্ব্বর রমণী-উদরে | 
যথাকালে প্রদবিল গন্ধৰ্ব্বরমণী। 
সুন্দর শ্পুত্র এক নরকুলমণি ॥ 
বশিষ্ঠ গন্ধৰ্ব্বগুৱু দেখি সুলক্ষণ। 
শুভদ্রিনে নাম রাখে জ্রীউপবহণ ॥ 
নারদের জন্মকথা হলো এইক্ষণ। 
অতঃপর য। ঘটিল শোন বিবরণ ॥ 


প্র্থণ্জে দ্বাদশ অন্যায় সমাপু | 


অয়োদশ অধ্যায় 


পঙ্গার শাপে উপবহখের স্থানতাগ এবং 
মণাবতীর বিলাপ । 


গৌতি মুনি কহিলেন, শুন দ্বিজবর | 
গন্ধৰ্বব পাইল শেষে পুত্ৰ মনোহর ॥ 
পাত্র-মুখ দেখি মহ! আনন্দিতমন। 
জনে জনে দান করে বহু রত্ন ধন ॥ 
কিছুকাল গত হ'লে গন্ধৰ্ববতনযন। 
বশিষ্ঠ দেবের কাছে হরিমন্ত্র লয় ॥ 
একদা গণ্ডকীতীরে উপবর্হণ। 
দুঙ্কর তপস্যা করে ভক্তিযুক্তমন ॥ 
গন্ধৰ্ববরমণীগণ স্নান করিবারে। 
আলিলেন সে সময় গণকার ধারে ॥ 
যুবকের অপরূপ লাবণা নেহারি। 
মুচ্ছিতা হইয়৷ পড়ে গন্ধের নারী ॥ 
যুবকেরে পতিরূপে লভিবার তরে। 
যোগবলে রমণীর! দেহত্যাগ করে ॥ 
অনন্তর নারীগণ, শুন মহাশয় । 
চিত্ররথ গন্ধৰ্বেবর ঘরে জন্ম লয় ॥ 
কামুকী সে কন্ত। সব পিতার আজ্ঞায় 
উপবর্হণে তারা পতিরূপে পায় ॥ 


৩৫ 


কৃষ্ণতক্ত বৈষ্ণব সে গন্ধৰ্ববতনয়। 
হুন্দরা কামিনী সাথে কাটায় সময় | 
কামাসক্ত-চিন্তে যুব| উপবর্হণ। 
তিনলক্ষ বর্ষ হ্ৃণে করিল যাপন ৷৷ 
সিংহালনে তারপর করি আরোহণ। 
রাঙ্য আর প্রজা সব করেন শাপন ॥ 
অনন্তর একদিন হরিগুণ গানে । 
গন্ধৰ্বৰ নন্দন যায় পুক্ষরের পানে ॥ 
প্রজাপতে ব্রহ্ম! দেব সেথা সকৌতুকে | 
রস্তাবতী অপ্নরার নৃত্য দেখে সুখে | 
হেরি তার উপ্লাদেশ, সুবর্ভ, ল স্তন। 
যুবকের রেহঃপাত হইল তখন ॥ 
হরিগুণ নাহি গায় গন্ধৰ্ববনন্দন । 
কমাবেশে হত-জ্ঞান হইল তখন || 
হাস্য করে দেবগণ দেখিয়। কুমারে | 
লা ধে পিতামহ শাপ দিল। তারে। 
হরিগুণ গান করি, তুই দুরাচার। 
কাম bl ভূলিলেক আচার-বিচার ॥ 
অনুচিত কম্মু যথ| সবার মাঝারে। 
অনুরূপ ফল তার লভিবি অচিরে॥ 
দেব দেহ ত্যাগ করি গন্ধন্ব হইলি। 
পুনরপি পাপ করি মে দেহ হারালি ॥ 
ব্ৰহ্ম! কহে নীচাশয় পাপিষ্ঠ পামর। 
শুদ্রের যোনিতে তুই জন্মলাভ কর ॥ 
আবার বৈষ্ণব্দঙ্গ পাইবি ঘখন। 
পুনরায় মম পুত্ৰ ইই(বি তখন ॥ 
এত বলি ব্রঙ্গ। তবে করিল! গ্রন্থান। 
গদ্ধৰ্ববতনয় সেথ। ত্যজিলেন প্রাণ ॥ 
সৌতি কহ, হে শৌনক, গুন মুনিবর 
অদ্ভুত কাহিনা আমি কহি অতঃপর | 
ষোড়শনাড়ীরে ভেদি গন্ধব্বনন্দন | 
জীবাত্মারে ব্রহ্মরঙ্গে করে আনয়ন ॥ 
জাতিম্মর ঘোগিবর গন্ধর্বনন্দন | 
ব্রন্ষের সাক্ষাৎ লাভ করিলা তখন ॥ 
ছুঙ্পাপ্য তরি ত্রীবীণ। বামন্বন্ধে ধরে। 
স্কটিকের মাল! শোভে বামেতর করে। 


৩৬ 


অনন্তর দর্ভাসনে করিল। শয়ন । 
কৃষ্ণনাম করি ধীরে মুদিল! নয়ন ॥ 
ব্যাকুলিত হ'ল মন গন্ধবর্বপতির | 
পুত্ৰশোকে প্রাণ মন হইল অধীর ॥ 
ভাধ্যাসহ আকৃষ্চেরে করিয়। স্মরণ । 
যোগবলে পরবনঙ্গে মিলিল তখন ॥ 
গন্ধৰ্ব্ব নন্দন ঘবে ত্যজিলেন কায়। 
পঞ্চাশ রমণা কান্দি ধরণী লুটায় ॥ 
প্রিয়তম। সাধবা সতী মালাবতী নাম । 
মৃত পতি বন্ষে ধরি কাদে অবিরাম ॥ 
মালাবতী কাদে, কোথা রসিক ঈশ্বর । 
হে জাবনকান্ত দ[ও দর্শন সন্বর ॥ 
পূষ্পভদ| নদাহীরে পৃষ্পের কানন । 
পুষ্পের শয্যায় তুমি করিতে শয়ন ॥ 
মলয় অচালে চলে চন্দন পবন । 
কোকিলের কুহুরবে মুগ্ধ প্রাণ মন ॥ 
নির্জনে করিতে ক্ৰাড়৷ মোর মনে নিতি। 
হে রমণশ্রেষ্ট, আজি জাগে সেই স্মৃতি ॥ 
তোমার মোহনবাক্য মধুর বচন। 
স্বধারস কণে মোর করিত বর্ষণ ॥ 
কুল-কামিনার কাছে প্রভ নিরন্তর | 
পতির বিচ্ছেদ-ব্থ। অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
পতিপ্রাণ। কুলনারী স্বপ্নে জাগরণে। 
অহরহ; পতিচন্ত। করে মনে মনে ॥ 
স্বামিসহব।সে তার একমাত্র স্থখ | 
পতির বিহনে তার নিরন্তর দুখ | 
গাধ্বা-কুল-ললনার পতিমাত্র সার । 
পতি বিনা সতীদের গতি নাহি আর ॥ 
হে ধন্ম, হে প্রজাপতি, পতি কর দান। 
এত বলি মালাবতী হইল। অজ্ঞান ॥ 
নিবিড় অরণ্য-মাঝে বক্ষে লয়ে পতি । 
হত-জ্ঞন হ'য়ে রয় মালাবতা সতা॥ 
প্রভাত হইলে পরে হইল চেতন । 
শ্রীহরিরে মালাবতী করে সম্বোধন ॥ 
হে কৃষ্ণ, জগৎপতি ত্ৰিভুবনম্বামী। 
পতির বিহনে আজি অনাথিনী আমি ॥ 


ব্ৰহ্মবৈবত্ত-পুরাণ । 


৷ যাহার ছিলাম আমি নয়নের মণি । 


_ সেই প্ৰভু ছাড়ি কেন গেলেন আপনি ॥ 
' সঙ্গল নয়নে কহি, কৃষ্ণ ভগবান্‌। 


চতুর্ববর্গ ফলদাতা, স্বামী কর দান ॥ 
নারায়ণসম পতি অতি গুণবান্‌। 

মহান্‌ তেঙ্গশ্বী তিনি সুধ্যের সমান ॥ 
চত্দ্ৰসম হুদর্শন ছিল মম পতি । 
সৰ্ব্বশাস্ত্ৰে সর্ববচ্ছানে পারদশী অতি ॥ 
ধম্মতুল্য দানশীল, সদ! সত্যব্রত। 
ক্ষমাশীল, নিষ্ঠাবান্‌, পরহিতে রত ॥ 

হে প্রভে) হে দয়াময়, জগতের স্বামী । 
পতিহারা হয়ে আর ন! বাচিব আমি ॥ 
মালাবতী কাদে শোকে, ধরণী বিদরে। 
কিন্তু তবু পতিপ্রাণ কড় নাহি ফিরে ॥ 
পৌতি কহে, হে শৌনক, শুন মহাশয় । 
ক্রোধ-ভরে তবে সত! দেবগণে কয় ॥ 
হে নিষ্ঠুর দেবগণ, কহি আমি শোনে।। 
বজ্ঞ-মংশে অধিকার না রহিবে কোনো ॥ 
জগতের রক্ষাকর্তা, শুন নারায়ণ। 
আমার স্বামীর প্রাণ কর সমর্পণ ॥ 
নতুবা এখান মম দেখিবে প্রতাপ । 
বিনা-বাক্য-ব্যয়ে আমি দিব অভিশাপ ॥ 
শুন শুন প্রজাপ:ত বচন আমার । 

নষ্ট হবে ব্ৰহ্ম'ণ্ডে যে আছে অধিকার ॥ 


৷ ধন্মচ্যুত হবে শিব আমার প্রতাপে। 


০ সি Toth 


তত্ত্বজ্ঞান লুণ্ড হবে মম অভিশাপে॥ 


মম শাপে যমে নাহ রবে অধিকার । 


অকুশল হবে ইথে সব দেবতার ॥ 
অভিশাপ নাহি দিব জর! ও ব্যাধিরে। 
তারা নাহি বধিয়াছে আমার স্বামীরে ॥ 
অনন্তর অভিশাপ করিবারে দান। 
কৌশিকীনদীর তীরে মালাবতী যান ॥ 
ব্ৰহ্মা আদি দেবগণ কম্পিত অন্তরে । 
বিষ্ণুর নিকটে যান ক্ষীরোদপাগরে ॥ 


 ক্ষীরোদসাগরে স্নান করিলেন সব। 


| 


অনন্তর সবে করে প্রীহরির স্তব ॥ 


ব্ৰহ্মখণ্ড । ৩৭ 


ব্ৰহ্ম! কহে, দীনবন্ধো ! ত্রিভুবনপতি! 
অভিশাপ দেয় আজি মালাবতী সতী ॥ 
পতির বিয়োগ-ছুঃখে অতি তুদ্ধমনে । 
অভিশাপ দেয় আজি সর্ববদেবগণে ॥ 
সর্ববহুঃখত্রাত। তুমি বিপদ্তারণ। 

কৃপা করি দেবগণে করছ রক্ষণ ॥ 

রক্ষা কর সদ! তুমি শরণাগতেরে | 
তুমি ভিন্ন এ জগতে কেবা রক্ষা করে ॥ 
অপুজ্য হইয়া আছি পুত্রঅভিশাপে। 
অধিকার যাবে পুনঃ সাধবীর প্ৰতাপে ৷ 
ব্ৰহ্মাণ্ড ভিতরে মোর যাহ! অধিকার । 
সতী-শাপে নষ্ট হবে সংশয় কি তার ॥ 
মহাদেব কহে প্রভু বিষ্ণু ভগ্বান ॥ 
সুতুর্লভ তন্তচ্ঞান ব। করিলে দান ॥ 
সতী-মভিশাপে সব লুপ্ত হ'য়ে যায়। 
তুমি ভিন্ন এ বিপদে ন। হেরি উপায় ॥ 
পতিব্রত! রমণার তেজ ভয়ঙ্কর । 

সেই তেগে দগ্ধ হয় মোর কলেবর | 
এ বিপদে রক্গ। কর প্রন দয়াময়। 
এত বলি মহাদেব মৌন-মুখে রয় ॥ 
সর্ববদাক্ষা ধৰ্ম্মদেব কহে তারপর । 
রক্ষা কর রক্ষ। কর জগত ঈশ্বর ॥ 
সনাতন ধৰ্ম্ম তুমি ন। করিলে দান। 
সতীশাপে তার বুঝি হয় অবসান ॥ 
দেবগণ কহে, শুন করুণাবতার | 
বজ্ঞ-অংশে যেইটুকু ছিল অধিকার ॥ 
সতীশাপে আজ সেই অধিকার যায়। 
তোম! বিনা প্রভু আর না হেরি উপায় 
দেবগণ যুক্ত করে স্তবে রত হন। 
কাতর প্রার্থনা তবে শুনে নারায়ণ ॥ 
দেবগণ প্রতি তার দয়। উপজিল। 

তা? সবার রক্ষা হেহ্‌ পথ দেখাইল ॥ 
অনন্তর দৈববাণী হইল তখন। 

সতীর নিকটে যাও সর্ববদেবগণ ॥ 
সকলের তরে শান্তি করিতে স্থাপন। 
বিপ্রবেশে জনার্দন করিবে গমন ॥ 


দৈববাণী শুনি কাণে সবে হৃন্টমন। 
কৌশিকী নদীর তীরে করিলা গমন ॥ 
কমলার মত শোভে দেবী মালাবতী। 
শশধরমম কান্তি মনোহর অতি ॥ 
তেছঃপুপ্ কলেবর পবিত্র উজ্ভ্বল। 
ওষ্ঠাধর মনোহর যেন বিশ্ধফল | 
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু কত শোভা ধরে। 
তাঁহ| ন| মুছিয়| যায় যমরাজ-ডরে ॥ 
কণ্ঠদেশে রত্বগাল। স্থল পয়োধর । 
বৃহৎ নিতম্বভাগ অতি মনোহর ॥ 
স্বামীর ত্ৰিতন্ত্ৰী বীণা বিরাজিছে করে। 
শবরূপী পতিমুখ দেখিছে সাদরে ॥ 
ধর্মভীরু দেবগণ শোভ। দেখি তার। 
বিস্মিত হইয়! সবে চাহে বার বার ॥ 
পন্ধমণ্ডে এমোদশ অন্যায় সমাপ্ত । 


চতুৰ্দ্দশ অধ্যায় 


শাঙ্গণ বালকবেশে মালাবতীব নিকট 
বিষ্ণুর আগমন । 

সৌতি মুনি কহিলেন, শুন দ্বি্গবর | 
সতীর নিকটে যায় ওহ্মাদি সত্বর ॥ 
দেবগণে হেরি সেথা মালবতী সতী। 
যথাবিধি সকলেরে করিল! প্রণতি ॥ 
মৃত পতি সন্মুখেতে করিল! স্থাপন । 
মালাবতী পুনরায় করিল। রোদন ॥ 
সহস। ব্ৰাহ্মণ এক করে আগমন । 
উজ্জ্বল মূরতি তার সহাস্তাবদন ॥ 
হস্তে তার ছত্র শোভে, অঙ্গেতে চন্দন 
উজ্জ্বল তিলক ভালে ত্ৰাহ্মণ-নন্দন॥ 
দীর্ঘ এক পু'থি আছে মনোহর করে । 
প্রশান্ত স্বভাব তার আকারে প্রকারে ॥ 
দেবগণে যথাবিধি করে নমস্কার । 
বসিল। সভার মাঝে ব্ৰাহ্মণকুম।র ॥ 
হরির মহিমা বোঝে হেন সাধ্য কার। 
ইচ্ছাময় হরি ধরে বিপ্রের আকার ॥ 


৩৮ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


শশধরসম শোভে কান্তি জ্যোতিম্মীয় | 
সতীরে সম্বোধি পরে ধীরে ধারে কর ॥ 
ব্রাহ্মণকুমার কহে, কহ কি কারণ । 
ব্রহ্ম আদি দেবগণ করে আগমন ॥ 
বিধাতা মহেশ ধন্ম আদি দেবগণ। 
অরণ্যমাঝারে আসে কিসের কারণ ॥ 
চন্দ্রপুণ্য, যম আর দেব হুতাশন । 
কোন্‌ সে উদ্দেশ্য-হেতু হেথ। আগমন ॥ 
সহম। ফিরিগা বিপ্ৰ মাল।বতা প্রতি । 
কপট বচন কহে নত্রভাবে অতি॥ 

কহ মালাবতা নতা, ইচ্ছা জাঁনিবার। 
তব ক্রোড়ে শুদ্ধষশব কে হয় তোমার ॥ 
পতি বলি অনুম|নি, সত্য কহ দেবী । 
কিসের কারণ কানা, মৃত পতি সেবি॥ 
অনন্তর রাহ্মণেরে কর্যি। প্ৰণতি | 
ধারে ধারে কহিলেন মালাবতী সতী ॥ 
মালাবতী কহে, প্রড়, করি নিবেদন | 
অভাগিনা নারা আমি অতি অভাজন ॥ 
চিত্ররথ-কন্ভ। আমি শুন বিবরণ । 
স্বামী মোর সুবিখ্যাত উপবরুহণ || 
পঞ্চাশ ভগিনী মোর! গন্ধৰ্বরমণী। 

সেই পতি ভ্গিতাম, অতি গুণমণি ॥ 
ম।লাব%া নাম মোর কহি সবিস্তার | 
নক্ষণয স্বামী সহ ক্রিন্ু বিহার ॥ 
ব্ৰহ্মশাপে পতি মোর দেহ ত্যাগ করে। 
বহু দুঃখ পাইলাম মুত পতি তরে ॥ 
একের বিহনে দেখ অশেণ দুর্ণাত। 
অকালে বিধবা হ’ল পঞ্চ৷শ যুবহা ॥ 
পতির বিহানে আমি করি যে রোদন। 
(দেবগণে স্তবস্তাতি করি অভাঁজন ॥ 

এ জগতে সকলেই নিজন্বার্থ চায় । 
পরছুঃখে কেহ কভ ফির না তাকায় ॥ 
দেবতা সবার শ্রেষ্ঠ কম্মফল-দাতা | 
দেবত। পরম বন্ধু হুঃখ-ভয়ত্রাতা ॥ 

এ কারণে চাহি আমি পতির জীবন । 
আমার প্রার্থনা নাহি শুনে দেবগণ ॥ 


পুনরপি সকাতরে যুক্তকরে চাহি। 
আমার স্বামীর প্রাণ, অন্ত কিছু নাহি ॥ 
সত্য কথা কহি আমি, না বঁচিলে পতি। 
মম অভিশ।পে হবে অশেষ দুৰ্গতি ॥ 
অভিশাপ দিব আমি অতি দুনিবার। 
অধিকার লুপ্ত হবে সৰ্ব্ব দেবতার ॥ 
সতীর এ বাক্য শুনি অতি ভয়ঙ্কর। 
ধীরে ধীরে কহিলেন ব্রাহ্মণ প্রবর ॥ 
শুন, মতি মালাবতি, গৃহস্থ সকলে। 
বিষ্ণুমায়! মুগ্ধ তার! এই ধরাতলে ॥ 
যেরূপ কন্মের বীজ করিবে রোপণ । 
য্থাকালে ফল তার পাইবে তেমন ॥ 
পুণ্যভারতের ক্ষেত্রে পুণ্যবান্‌ জন । 
তপস্তা গ্রভাবে শুভ ফল প্রাপ্ত হন ॥ 
পতি পুত্র ধন জন মিলে তপস্তায় । 
তপস্তা ব্যতীত কিছু নাহি পাওয়া যায় ॥ 
জন্মে জন্মে পূজে যেই প্রকৃতিদেবীরে। 
অচলা করিয়! রাখে সদ! সে লক্ষনীরে ॥ 
মৃত্যুঞ্জয় শিবে যেই করে আরাধন। 
বিদ্যা জ্ঞান পতি পুত্র লভে অনুক্ষণ ॥ 
ব্ৰহ্মারে করিলে পুজা বংশবৃদ্ধি হয়। 
অচল! রহেন লক্ষ্মী সকল সময় ॥ 
ভক্তিভরে দিবাকরে পূজে মেই জন। 
রোগ শোক দুঃখ তার না হয় কখন ॥ 
সনাতন গণেশেরে পূজে যেই জন। 
বিল্ নষ্ট হয় তার, না হয পতন ॥ 
বিষ্ণুরে ভজিলে পরে মোক্ষ লাভ হয়। 
ধন্ম বণ কীৰ্ত্তি তার সাথে সাথে রয় ॥ 
সবার দেধত! যিনি, যিনি পরাৎপর। 
থিনি নিত্যানন্দময় জগৎঈশ্বর ॥ 

যিনি সর্বশক্তিমান সবার আধার। 
সনাতন স্ষেচ্ছাময় নিত্যনিরাকার ॥ 
নিলিপ্ত পরমত্রঙ্গ জীবের জীবন । 
ত্ৰিগুণ- অতীত যিনি নিত্যনিরঞীন ॥ 
সেই হরি শ্রীকৃষ্ণেরে ভজন! যে করে। 
এ জীবনে মুক্ত সেই অবনী-ভিতরে ॥ 


ব্রহ্ম খণ্ড ৩৯ 


অমরত্ব মোক্ষ আর মুক্তিচতুষ্টয়। 
কৃষ্ণভক্ত কাছে তাহ! তুচ্ছ অতিশয় ॥ 
কৃষ্ণপদ বাঞ্ছা! করে স্বপ্ন জাগঃণে। 
কৃষ্ণদাস্ত নিরন্তর যাচে মনে মনে ॥ 
কৃষ্ণভক্ত যেই জন কৃষ্ণপদ পায়। 
অনায়াসে সেইজন গোলোকেতে বায় ॥ 
গুরুমুখে কৃষ্ণনাম শুনে যেইজন | 
এ ভবসংসারে তার ন! হয় পতন ॥ 
সর্বপাপ দুর হয়, শুদ্ধ হয় মন। 
স্ৃদর্শনচক্রে হরি করেন রক্ষণ ৷ 
জর! মৃত্যু ত্যাগ করে হরিভক্ত জনে । 
গোলোকে বিরাজ করে শ্রীহরির সনে ॥ 
গোলোকেতে যতদিন রহে ভগবান । 
তত দিন কৃষ্ণচভক্ত করে অবস্থান ॥ 
জীব্গণ ভূঞ্জে সবে নিজ করন্মাফল। 
ভালমন্দ শুভা শুভ স্বৰ্গ রসাতল ॥ 
বিবিধ শাস্ত্রেতি আছে বিচিত্র ব্যাখ্য।ন 
শ্রীবরক্গবৈবর্তে রহে বিস্তৃত আখ্যান || 
ব্ৰহ্মখণ্ডে চতুর্দশ অপার সমাপ্ত | 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
মালাবহা 'ও কালপুকষা দি সংবাদ । 

ব্রাঙ্মণকুমার বলে, কহ মালাবতি। 
তোমার পতির কেন হইল দুর্গত ॥ 
[ক রোগে হইল তব স্বামীর মরণ । 
প্রকাশ কয়া বল আমার সদন ॥ 
চিকিৎসক আছি আনম অতি বিচক্ষণ। 
বাচাইতে পারি আমি তব পতিধন ॥ 
সর্বরোগ দূর হয় মোর চিকিৎসায়। 
মৃতহুল্য রোগিগণ জ্ঞান ফিরে পায় ॥ 
চিকিৎসক বলি মোরে জানিবে সৰ্ব্বথ৷। 
বাহ! বলি তাহা করি, না হয় অন্যথা ॥ 
কাল যদি রোগরূপে আক্রমে কাহারে। 
অথবা দাক্ষাৎ রূপে মৃত্যু আসি ধরে॥ 


মহাজ্ঞানবিষ্কা মোর অধিগত আছে। 
যার বলে সপ্তদিনে মুতঙ্গীব বাঁচে ॥ 
জর! মৃত্যু যম কাল ব্যাধিসমুদয়ু । 
বধিযা আনিতে পারি যদি ইচ্ছা হয় ॥ 
রোগের কারণ জানি, জানি প্রতিকার । 
শাস্ত্ৰ অনুসারে সব বিদিত আমার ॥ 
স্থির হও মালাবতী না কর রোদন। 
ইচ্ছিলে করিতে পারি অসাধ্য সাধন ॥ 
ব্যাধের হাতেতে হয় পশুর বিনাশ । 
সব কিছু সেই রূপে থাকে মম পাশ ॥ 
রাহ্মণের এই কথা করিয়া শ্রবণ। 
মালাবভী তা তারে কহিল| তখন ॥ 
কি অদ্ভুত কথা কহ ব্রাঙ্গণনন্দন | 
শুনিয়া বিস্মিত হবে বোগবিদ্গণ ॥ 
বয়সে তোমারে হেরি শিশু অতিশয় । 
বৃদ্ধিতে প্রবীণ শ্রেষ্ঠ নাহিক সংশয় ॥ 
তব বাক্য বৃথা নাহি হইবে ব্ৰাহ্মণ | 
সাপুবাক্য ব্যর্থ নাহি হয় কদাচন ॥ 
বাঁচিবে আমার পতি সংশয় কি তার। 
হে প্রভু, ভঞ্জন কর সন্দেহ আমার ॥ 
রমণীরে ভর্তা যদি করেন রক্ষণ । 

কেহ নাহি পারে তাহ! করিতে খণ্ডন ॥ 
পতি যদি রমণীরে শাস্তি দান করে। 
কেহ না রক্ষিতে পারে অবনী-ভিতরে ॥ 
রমণীর স্বামী কর্তা, স্বামী মাত্র সার । 
স্বামী বিনা এ জগতে গুরু নাহি তার ॥ 
যে রমণী উচ্চ কুলে জন্মলাভ করে । 
স্বামিবশবর্তী হয় সংসার-ভিতরে ॥ 

অদ€ কুলেতে যার জন্ম লাভ হয়। 
স্বাধীন! কুলট! হ'য়ে চিরদিন রয় ॥ 
পরপুরুষের সেবা! করে সেই দদা। 
আপন পতির নিন্দা করে চে সর্বদা ॥ 
চিত্ররথকন্তা। আমি গন্ধৰ্ব্বরমণী। 
গন্ধবর্বরাজের বধু জানেন আপনি ॥ 
স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান, স্বামী মাত্র সার। 
তাই বুঝি এ দুৰ্দশা ঘটিল আমার ॥ 


৪০ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


সকল করিতে পার ব্ৰহ্মণ-নন্দন। 
মুত্যুকন্য। কাল যমে কর আনয়ন ॥ 


জিজ্ঞাসা অনেক আছে তাদের পকাশে। 


তাবে দে সকল কথা কহিব বিশেষে ॥ 
এতেক শুনিয়| ভবে ব্ৰাহ্মণ-নন্দন । 
ঙ্ষণকাল তরে নাহি করিল চিন্তন ॥ 
অনন্তর জনাদ্দন ভার কথায় । 
সবৰ্যকন্যা, কাল, নমে আনিলা তথায় ॥ 
রুষ্চবর্ণ। মেঘরূপা মবহ্যুকম্যারূপ | 
রক্তান্বর দেশ ভার অতি অপরূপ ॥ 
স্বা়পতি কাল-পাশে মবস্থিতি তার। 
চৌনটি নন্দন আছে আনন্দ অপার ॥ 
ছয় হাত শান্ত মুণ্ডি সহান্ত বদন । 
মহাসতা দয়াবতী অতি সুদর্শন ॥ 
মহারূপে মহাকাল আসিল তথায়। 
সূৰ্য্যতুল্য মহাতে্জা রক্তাম্থর গায় | 
ভয়ঙ্কর মুি তার হুষ্টি-ধ্বংসকারী । 
শ্রীকৃণ্ণের জপ করে অক্ষমালাধারী ॥ 
মোল হাত ছয় মুখ চব্বিশ লোচন। 
মট্‌পাদ, পরিধানে লোহিত বদন ॥ 
দেহ তার কৃষ্ণবৰ্ণ বিরাট আকার। 
তার হস্তে লয় পায় অখিল সংসার ॥ 
দুর্জয় ব্যাধিণণ বৃদ্ধ অতিশয় । 
আঁনিলেন কৃষ্ণবৰ্ণ যম মহাশয় ॥ 

স্থূল অতি, পদ দুটি কৃষ্ণ কলেবর। 
সাক্ষাৎ ধন্মের তুল্য জ্ঞাত চরাচর ॥ 
ধৰ্ম্মধৰ্ম্ম ঘত কিছু বিচারের ভার । 
সকলি করেন তিনি ধৰ্ম্মের আধার। 
অনন্তর মালাবতী সবার প্রথমে । 
প্ৰহ্ৃফ্ট বদনে তিনি কহিলেন যমে ॥ 
মনেতে মাছযে তার অশেষ জিজ্ঞাদা। 
সে কারণে কহে নারী বিনয়ের ভাষা ॥ 
মালাবতী সতী কহে, হে ধৰ্ম্ম রাজন্‌। 
কি কারণে মম কান্ত করিলে হরণ ॥ 
ধৰ্ম্মশ।স্ত্ৰে জানি তুমি অতি বিচক্ষণ। 
আম'র জ্ঞানের ভূন! কর নিবারণ ॥ 


মালাবতীমুখে শুনি বিনয় ভাষণ । 

কৃপা করে ধর্মরাজ অতিশুদ্ধ মন ॥ 

যম কহে, শুন সতি, এই ভূমণ্ডলে। 
অকালে কেহ ন! পড়ে মৃত্যুর কবলে ॥ 
মৃহ্যুকন্যা, আমি, কাল আর ব্যাধিগণ | 
তোমর। সকলে জান মৃত্যুর কারণ ॥ 
কিন্তু জেনে! স্বেচ্ছাচারী কদাপি না হই। 
গ্রকৃতি-ইচ্ছায় চলি তার আজ্ঞা বই ॥ 
ঈশ্বরের আছ্ঞাধীন আমরা সবাই | 
প্রাণ্তকালে জীব্প্রাণ হরে থাকি তাই ॥ 
আয়শেষে মৃহ্যকন্যা হরিবে যাহারে। 
সে জন থাকিবে ধ্ৰুব মম অধিকারে ॥ 
তোমার পতির প্রাণ এর হাতে যাঁয়। 
ইচ্ছাধীন আমি মাত্র ন। আছে উপায় ॥ 
মৃত্যু-কন্যা আছে হেথা প্রশ্ন কর তারে। 
কি কারণে এই কাধ্য করে বারেবারে ॥ 
সতী কহে, মৃত্যুকন্যা, কহ কি কারণ। 
আমার পতিরে তুমি করিলে হরণ ॥ 
শুনিয়া যমের বাক্য সতী মালাবতী। 
বিনয় সম্ভাযে কহে মৃত্যুকন্তা প্রতি ॥ 
হে স্বৃত্যু-কন্যকা, শোন বচন আমার । 
আপনি অবলাজাতি কি বলিব আর ॥ 
আমি বিদ্যমানে কেন হরিলে গো পতি । 
পতিবিনে অবলার নাহি কোন গতি ॥ 
আমারে বুঝ [য়ে বল মৃত্যু-অধিকারী । 
কোন পাপে তুমি মোর স্বামী নিলে হরি॥ 
ইহ শুনি মুত্যুকন্তা কহিলেন তারে। 
এই কাৰ্য্য-তরে বিধি হুঙ্গিল৷ আমারে ॥ 
যদি কোন সাধ্বী সতী মোরে ভম্ম করে। 
এ আপদ দুর হয় চিরদিন তরে ॥ 

নিশ্চয় জানিও তুমি কারো দোষ নাই। 
কালের প্রেরিত মোরা হই সৰ্ব্বদাই ॥ 
আমার পুত্রেরা সব কাল আজ্ঞ| ধরে। 
এর বাঁড়া কাজ কিছু ওরা নাহি করে॥ 
বিশ্বাস ন! হয় যদি জিজ্ঞাসহ কালে । 
তোমারে না ছলি আমি কোন মিথ্য।জালে। 


বঙ্গবেবর্ত-পুরাণ- 
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মালাবতী সা কহে, তে ধম রাজণ 
কি করতে মম কান্য করিলে হরণ। পড়: -- ১ 


ব্ৰহ্মখণ্ড | 


অনন্তর মালাবতী কালে ডাকি কয়। 
সনাতন ভগবান শুন মহাশয় ॥ 
নারায়ণ-অংশ তুমি উৎকৃষ্ট সবার । 
সর্বব-কার্ধয-সাক্ষি-রূগী করি নমঙ্গার ॥ 
কহ কহ কৃপানিধি বিপদ্বারণ। 

কি কারণে কান্ত মম করিলে হরণ ॥ 
কাল কহে, শুন সাধিব, এই ধরাতলে। 
ঈশ্বরের আনজ্ঞানীন আমরা সকলে ॥ 
ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর ধাহার স্থজন | 
যোগিগণ ধ্যান করে ধার শীচরণ ॥ 
ধার ভয়ে বায়দেব বহে নিরন্তর | 

পার আদ্গ৷ মানি চলে লা! ও শঙ্কর ॥ 
যাহার আজ্ঞায় চালে যত দেবগণ। 

ধৰ্ম্ম, ইন্দ্ৰ-মাদি মানে ধাহার শাসন ॥ 
প্রকৃতি ধাহার ভয়ে ভাত! সব্বদাই । 
এসে বেদে ক ধার অন্ত নাহি পাই ॥ 
মার স্তুতি পাঠ করে সমস্ত পরাণ 
ব্ৰহ্ম| বির আদি ধার করে নাম গান || 
সবার ঈশ্বর মিনি বিদ্রবিনাশন | 

সেই কুষ্জভগবানে কর আরাধন ॥ 
মোর! সব তুচ্ছ অতি কিক্ষমতা আছে। 
কুষ্ণের ইচ্ছায় চলি তার পাছে পাছে ॥ 
পতি তব মরিয়াছে কিসের কার্ণ। 
তাহার উত্তর দান অসাধ্য সাধন ॥ 
ভ্রলোকের গতি নি'ন দেব নারারণ। 
সর্ববজীব মুলাধার সবার কারণ ॥ 
রুপানিধি দয়াময় সেই ভগবান । 
তোমার স্বামীর প্রাণ করিবেন দাশ ॥ 
হরিনামময় ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ । 
যাহাতে আছেক শুধু হরিগুণ গান ॥ 
যতেক পুরাণ আর যত উপাখ্যান । 
বেদ আর শাস্ত্র যত বেদের ব্যাখ্যান ॥ 
সবকিছু মূলে আছে একমাত্র নাম। 
পাপ তাপ দূর যাতে সৰ্ব্বগুণধাম ৷৷ 
ভবসিন্ধু তরিবাঁরে ইচ্ছ। যদি হযু। 
হরিগুণ গান তবে করিবে নিশ্চয় ॥ 

৬ 
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এ সংসার মায়াময় সত্য কিছু নহে। 
ধনজন মান মিথ্য! কৃষ্ণের বিরহে ॥ 
জন্মদৃত্যু মত আদি তার ইচ্ছ। ধরে। 
কোন কৰ্ম্ম নাহি আছে ইহার বাহিরে ॥ 
অতএব শুন জীব মুক্তি যদি পাবে। 
ভীহরি ভজনে তবে দিন কেটে যাবে ॥ 
হরিনাম সার কর হরিগুণ গান । 
বঞ্শকল্পতরু প্ৰভু বিচিত্র বিধান ॥ 

হে শৌনক, এই বলি কাল মৌনী হয় । 


৷ ব্ৰাহ্মণকুমার শেষে ধীরে ধীরে কয় ॥ 


| 
| 


শল্মপণ্যে পঞ্গদশ অন্যায় সমাপু। 


ষোড়শ অধ্যায় 
৷! প্রাশমুন | 
ব্রাহ্মণ কহিলা, শুন গন্ধৰ্ববকুমারি। 


টি 
টান 


সকলের কথা তুমি শুনিলে বিচারি ॥ 


কাল, যদ, মুত্যুকন্ভ। সাক্ষাতে হেরিলে 
গুহা মুত্যুর কথা সকল শুনিলে ॥ 
সন্দেহ থাকিলে কোন, কহ এই বার। 
সন্দেহ-ভগ্জন আমি করিব তোমার॥ 
সতী কর জানিবারে বাসনা আমার । 
দেহে ন! পশিবে কিসে ব্যাধি ছুনিবার। 
সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি করি নিবেদন । 
সর্বববিবুয়ের তুমি দাও বিবর্ণ ॥ 
শুনিয়! সতীর বাক্য বিপ্ৰ জনাৰ্দন । 
বৈদিক সর্হিতাকথ। কহিলা তখন ॥ 
ব্রাহ্মণ কহিলা, বিনি বেদের কারণ । 
সেই হরি প্রীকৃষ্ঠেরে করিনু বন্দন ॥ 
বেদের স্জনকারী মঙ্গল-আধার । 
সনাতন ভগবানে করি নমস্কার ॥ 
চতুৰণ্মুখ চারিবেদ করিধা দর্শন । 
আয়ুর্বেদ নামে বেদ করিলা স্থজীন ॥ 
হথজন করিয়া বেদ বাধি তার পরে। 
ভাক্করদেবেরে সেই বেদ দান করে ॥ 
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ভাস্কর রচিলা গ্রন্থ আয়ুৰ্বেব্দ হ’তে। 
সংহিত। নামেতে তাহ 
ব্রাহ্মণ কহিল।, সাপ্বি, শুন এইক্ষণ | 
রোগবিনাশক মন্দ করিব কীর্তন ॥ 
ধন্বন্তরি, দিবোদস, কাশীরাজ আর। 
নকুল ও সহাদেব, অশিনাকুমার ॥ 
ঘমরাঁজ, বুধ, পৈল, অগস্ত্য, চ্যবন। 
জনক, জানাল আদি এই মোল জন ॥ 
তাঙ্করের শিষ্য সবে অতি গুণ ধারে। 
মহাজ্ঞানী বেদবিদ রোগ শান্তি করে ॥ 
চিকিৎদাতন্তরবিজ্ঞ।ন, চিকিৎসাদর্পণ । 
চিকিৎসাকৌমুদী ব্যাধি-সিদ্ধবিম্দন ॥ 
চিকি্নার সার তন্ত্ৰ মন্দেইভগ্সন । 
জ্ঞানাৰ্ণৰ তন্দ্রমার হইল রচন ॥ 
জীবদানতন্র আর বেদাঙ্গের সার । 
নিদান ও সর্নগার তন্তু রা ॥ 
দ্বৈধবিনিণয় আদি চিকিৎমাপৃস্তক। 
রলাধানকারী আর রা [শক॥ 
পার্দশী যেই জন চিকিৎনা বিম্য। 
সেই তো পরম জ্ঞানা বৈদ্য তারে কয় ॥ 
বেদনার শান্তি আর ব্যাধি স্ুবিদিত। 
এই তে। বৈদ্বোর কম্ম শাস্ত্রের বিহিত ॥ 
বৈঘ পারে করিবারে ব্যাধির বিনাশ । 
মুতজনে প্ৰাণদান ন! করিবে আশ ॥ 
আয়ূ্ব্বেদে বিজ্ঞ থিনি গিনি দয়াবান্‌। 
হে শোভনে, পেইজন বেদ্যের প্রধান ॥ 
সর্বরোগ মধ্যে জর অতি ভয়ঙ্কর । 
সেই জ্বর শিবভক্ত গতি অনুন্দর ॥ 
তিন পাদ ছয় হস্ত নয়টি লোচন। 
তিনটি মস্তক তার বিকুত দর্শন ॥ 
কালান্তক যমসম বিকট নিষ্ঠর । 
প্রাণিগণে দুঃখ দান করে সে প্রচুর ॥ 
বায়ু, পিত্ত, কফ আর [ত্রদোনজ ভর | 
চতুৰ্ব্বিধ স্বরে প্রাণী ভোগে নিরন্তর ॥ 


| বিখ্যাত জগতে ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ | 


চে 


৷ ম্বত্যুকন্ভাপুত্ৰ এই সর্ববব্যাধিগণ | 
৷ জরা সহ ভূমণ্ডলে করযে ভ্ৰমণ ॥ 
শুন সতি মালাবতি, এই ব্যাধিগণ। 
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সংযমী ব্যক্তির কাছে না করে গমন ॥ 
পদতলে, কর্ণরন্ধে, তৈলের মর্দন । 
মন্তকেও তৈল দান করে যেই জন ॥ 
নয়নে দলের সেক ব্যায়াম গাচুর। 
ধেই জন করে তার ব্যাধি হয় দূর॥ 
বসন্তে ভ্রমণ আর বহ্ছির সেবন। 
বাল৷স্ত্ৰা সম্ভোগ আদি করে যেই জন ॥ 
গ্রীষ্মকালে নিত্যস্নান করে যেইজন। 
বায়ুদেব। করে, করে চন্দন লেপন ॥ 
উঞ্চোদকে অবগাহে ঘেজন বধায় 
যথাকালে প্রতিদিন পরিমিত খায় ॥ 
শরংকালেতে রৌদ্রে না করে ভ্রমণ । 
রৌদ্রসেবা নাহি মেই করে কদাচন ॥ 
খ[তজলে সান করে হেমন্তে যে জন। 
উষ্যথাঢ নিত্য নিত্য মে করে ভক্ষণ ॥ 
শীতে মে উত্তম বস্ত্ৰ নিয়মিত পরে। 
ঘেইজন ঘ্থ।নোগা অগ্নিমেবা করে ॥ 
উন্চ জলে সান করে উষ্ণ খান্ত খায় । 
সৃন্থ থাকে সেই জন) ধরে না জরায়॥ 
সদ্যোমাংস নব অন্ন যে করে ভক্ষণ | 
নিয়মিত যুবতীরে মে করে রমণ ॥ 
দুত দুগ্ধ পান করে নবনীত খায়। 
জলপান করে যেই ঘোর পিপাসায় ॥ 
তাম্বূল চর্ববণ করে, খায় দধি গুড়। 
ক্ষুধার সমর অন্ন খায় যে প্রচুর ॥ 
সেই জন স্তস্থ থাকে নাহি তার ভয়। 
ব্যাধি-আদি নাহি ধরে জর! দুরে রয় ॥ 
শুক্ধমাংস ক্ষধাকালে খায় যেই জন। 
নবোদিত রৌদ্র যেই করে বিচরণ ॥ 
বৃদ্ধ! স্ত্রীতে রত হয় রাত্রে দধি খায়। 
ধাতুমতী পত্রী ভজে বেশ্যাগূহে যায় ॥ 


পাণ্ডু, কুষ্ঠ, প্লীহা,শুল,কুজ আদি নামে। | দারুণবিপাকে শেষে পড়ে সেইজন। 


চৌষটি প্রকার র ব্যাধি আছে ধরাধামে ॥ 


ব্যাধিলহ জরা তারে করে আক্রমণ ৷৷ 


অঙ্গীখণ্ড | 


পাপ আর ব্যাধিগণ মিত্ৰ অতিশয়। 
পাপ হ'তে ব্যাধি জন্মে সকল সময় ॥ 
স্বধর্মম-আচারী যেই হরিপরায়ণ। 
গুরুদেবে ভক্তি সদা করে মেই জন ॥ 
ত্রতের পালন করে সদাচার হয়। 
তাহা হ'তে সব রোগ দূরে দূরে রয় ॥ 
ভুজঙ্গ গরুড় দেখি যেমতি পলায় । 
তাদৃশ লোকেরে দেখি ব্যাধি দুরে যায় 
শুন মতি মালাবতি, কহি এইক্ষণ। 
সকল রোগের জ্বর প্রধান কারণ ॥ 
ক্ষুধার সময় যেই না করে আহার | 
মণিপুর চাক্লে পিভ জন্মিব তাঁহার ॥ 
বিল্ন তাল ভোজনান্তে জল যেই খায়। 
প্রাণঘাতী পিত্ত হবে নাহিক উপায় ॥ 
শরতেতে উষ্ণোদক তিক্ত যেই খায় | 
অবশ্য দেহেতে তার পিন বৃদ্ধি পায় ॥ 
শর্করা-মিশ্রিত জলে ধন্যাক ও দণি। 
গব্য পরু-বিন্ব তাল খ।য় কেহ ঘদি ॥ 
ইক্ষুজাত খাছ) কিব। মুৰ্দ্দাযুয খায়। 
পন্ডের বিনাশ হবে ভুল নাহি তায ॥ 
ভোজনের পরে স্নান করে যেই জন। 
তৃষ্ণা ভিন্ন জল পান নখন তখন ॥ 
তিল তৈল মাথে যেই খায় রম্তাফল | 
পান করে দধি আর নারিকেল-জল ॥ 
তরমুজ খায় আর নে খায় কাকুড়। 
খাত জলে স্নান যেই ক্রয়ে প্রচুর ॥ 
শ্লেশ্নয় ভূগিবে সেই অকাল সময় । 
শ্লেক্সার প্রকোপে সব বল নষ্ট হয়| 
বহ্নিস্বেদ, পরুতৈল, শুক্ষভঙ্গ্য আর । 
পক হরীতকী, আদা, মধু, সিন্ধুবার ॥ 
সঘ্বত রোচনাচুর্ণ, কাঁচা রস্তাকল। 
মরীচ, পিপ্পলী আর জীরক সকল॥ 
ব্যবহার করে যেই নাহি তার ভয়। 
শ্ৌশ্মার বিনাশ হয়, বল বৃদ্ধি হয় ॥ 
ভোজনের পরে যেই করিবে ধাবন । 
ভা্যা-সহবাসে যেই রত অনুক্ষণ ॥ 
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বৃদ্ধ! স্ত্রীতে উপগত হয় যেই সদ৷। 
অগ্নির উত্তাপে যেই রহিবে সৰ্ব্বদ৷ ॥ 


অনাহারে থাকে যেই কটুবাক্য কয়। 


নিরন্তর মনস্তাপ শোক দুঃখ বয় ॥ 


এ সকল কারণেতে সময় সময়। 
আজ্ঞাখ্য চক্রেতে তার বায়ু-বৃদ্ধি হয়। 
শকর!র জল পান পক্ষ রন্তাফল। 
স্তুপিষ্টক দধি আর নারিকেল-ঙ্গল॥ 
বিশুদ্ধ তিলের তৈল আমলকী-রদ। 
নিপ্ধ পদ্মপত্ৰশধ্য| চন্দনপরশ ॥ 
খেজুর, তলের মেথি, স্ুমিপ্ধ ব্যজন | 
সচ্যোবার় নাশ করে শাস্ত্রের বচন ॥ 
কহ সতি মালাবতি, কহ এইক্ষণ । 


কোন্‌ রোগে ম্বামা তব ত্যজিল! জীবন॥ 


' পুনশ্চ জীবন যাহে পতি তব পায়। 


করিন এখন আমি তাহার উপায় ॥ 
দৌতি কহে, অনন্তর ব্র[হ্মণ-বচনে। 


' মালাবতী সতী কয় আনন্দিত মানে ॥ 


শুন শুন বিপ্রবর মম প্রাণের | 
ত্রঙ্গমশাপে যোগবলে ত্যজে কলেবর ॥ 
পতি মম গিয়াছিল দেবতানভায়। 
অপ্নর রস্তুর রূপে মোহিত তথায় ॥ 
তাহার আচার দেখি রোমে পদ্মামন। 
অভিশাপ দেন তারে ত্যজিতে জীবন ॥ 
সেই শাপে পতি মোর ধ্যানযোগে বসি। 
ত্যজিলেন দেহ তার, আমি কর্ম্মুদোষী॥ 
হে ব্রাঙ্গণ বিচক্ষণ, করি নিবেদন । 
পতির জীবন দান করুন এখন ॥ 

স্বামী সহ প্রণমিয়। সর্ববদেবগণে । 
মহানন্দে চলি যাব আপন ভবনে ॥ 
অনন্তর বিপ্ররূগী জনার্দন হরি ।' 
দেবতাগণের কাছে গেলা ত্বরা করি ॥ 


বঙগণ/এ যোড়শ অনা য় সমাপ্ত । 
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সপ্তদশ অধ্যায় 
ক্ষণ ও দেববুন্দ সংবাদ বিষয়ে শিধুপ পণ সা। 
ব্ৰাহ্মণে দেখিয়! সেথ। সর্বদেবগণে | 
সমাদর করিলেন আনন্দিত মনে ॥ 
মোহিত হইয়া সবে বির মায়ার | 
বিপ্রর্ূগী শ্রীহরিরে চিনিল না হায় ॥ 
অনন্তর ভগবান মধুর বচনে । 
কহিলেন সম্তামি়। সৰ্ববাদেবগণে ॥ 
শুন শুন দেবগণ, করি নিবেদন। 
গন্ধন্বকুমার। চাহে স্বামীর জাবন ॥ 
তেজন্ছিনী সাধ্বী সতা অতি রোষভরে | 
সর্বদেবে অভিশাপ দিতে ইচ্ছা করে || 
সবার মঙ্গল তরে আমি এতক্ষণ | 
ক্ষান্ত তারে রাখিয়।ছি কহ দেবগণ || 
কি কর! উচিত এবে কি করি উপায় । 
কোন্‌ অনুষ্ঠান করি বলুন আমায় ॥ 
পরম-ঈশ্খর বিষ্ণু কোথায় এখন। 
দৈববাণা মিথ্যা আজি হ'ল কি কারণ । 
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি, ব্রহ্ম! মহাশয় | 
মধুরবচনে তারে ধারে ধারে কর ॥ 
নারদ আমার পুত্র শাপগ্রন্ত হ’য়ে। 
জন্মলাভ করেছিল গন্ধবব আলে ॥ 
উপবরহণ মাম করিল ধারণ । 
মম শাপে পনর্ববার ত্যঙ্গিল। জাবন ॥ 
নিরূপিত কাল নাহ হয়েছে পূরণ । 
হাজার বছর আনু আছে তে! এখন ॥ 
কৃষ্যের প্রপাদে আমি স্ব আবার | 
জীবন প্রদান সত্য করিব তাহার ॥ 
হে ব্ৰাহ্মণ চরাচরে ব্যাপ্ত ভগব।ন | 
সকল জানেন তিনি সব্বশক্তিমান্‌ ॥ 
অপবিত্র পবিত্র বা মে হয় ঘেমন। 
ঘদি করে ভক্তিভরে বিষ্ণুৱে স্মরণ ॥ 
স্ুপবিত্র হয় সেই ভিতরে বাহিরে। 
পাপ তাপ দূরে যায় শান্তি আসে ফিরে॥ 
বৈদিককম্মের মাঝে প্রথমে ও পরে । 
তক্তিভরে যেই জন বিষ্ণুনাম ম্মরে ॥ 


অঙ্গহীন কৰ্ম্ম তার সুসম্পূর্ণ হয়। 
সর্ববকাধ্যে সর্বক্ষেত্রে হবে তার জয় ॥ 
জগতের অফ্টা আমি তহারি কৃপায়। 
মহেশ স'হারকর্তী তীহারি আজ্ঞায় ॥ 
ধৰ্ম্ম, কাল, যম আর প্রকৃতি ঈশ্বরী । 
সভয়ে তাহার আজ্ঞা পালে ত্বরা করি ॥ 
এত বলি পদ্মাসন মৌনভাব ধরে। 
পঞ্চানন কহে বিপ্ৰে, সন্বাধিয়া পরে ॥ 
মহেশ্বর কহিলেন, শুন হে ব্রাহ্মণ । 
কোন্‌ বশে জন্ম তব কাহার নন্দন ॥ 
বেদপাঠে কি বুঝিল। কি নাম ঠাকুর। 
কার শিধা কহি সব চিন্ত। কর দূর ॥ 
দেখিতে বালকসম সুর্ধযসম জ্যোতিঃ। 
কি হেতু ছলনা এই দেবতার প্রতি ॥ 
শীহরি-ন্বন্ূপ তুমি বুঝিতে পার না। 
সেই হেতু আপনারে করিছ বঞ্চনা ॥ 
ব্ৰাহ্মণকুম।র কর বিষ্ণুর সন্ধান । 
সবার হৃদয়ে তিনি মদ! বিদ্যমান । 
জাব-আন্স!, মন, বৃদ্ধি, ধৃতি, স্মৃতি, জ্ঞান 
ইন্দ্ৰিয়সকল আর চেতনা ও প্রাণ ॥ 
নিদ্রা, দয়া, তন্দ্ৰা, পুষ্টি, ইচ্ছ।, ক্ষমা আর। 
সর্বশক্তি সর্বকালে আজ্ঞাবীন তার ॥ 
দেহের [ভতর থাকে যতরূপ বল। 
ইহবরি-ইচ্ছ৷য় জেনে। আছে সে সকল ৷ 
যতদিন দেহে রহে পরম-ঈশ্বর । 
ততদিন দেহ হয় কাধ্যেতে তৎপর ॥ 
দেহ ছাড়ি ঘেইক্ষণে যান ভগবান । 
দেহ হয় সেই ক্ষণে শবের সমান ॥ 
জগতের স্থস্টিকর্তা ব্ৰহ্ম৷ ভগবান । 
ভক্তিভরে নিরন্তর করে তার ধ্যান ॥ 
হরির তপন্ত। করি বহুকাল ধরি। 
তথাপি সন্তোষ লাভ কভু নাহি করি ॥ 
নিরন্তর ধার নাম করি উচ্চারণ। 
বার নামগানে করি সৰ্ব্বত্ৰ ভ্ৰমণ ॥ 
যাহার কৃপায় আমি অঙ্গর অধর । 
যাহার কীর্তন আমি করি নিরন্তর ॥ 
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ব্ৰহ্মাণ্ড-লংহারকারী যাহার কৃপায় । 
মৃত্যুঞ্জয় নাম মোর যাঁর মহিমায় ॥ 

দে পরমেশ্বরে আমি, কভু পাই লয়। 
কভু আবিভু ত হই জানিও নিশ্চয় ॥ 
গোলোকে যে ভগবান রহিয়াছে আজ । 
শ্বেতদ্বীপে সেই হরি করিছে বিরাজ ॥ 
ব্রহ্মার পতনকাল হরির নিমেষ। 
বিষ্ণুর লোচনপাতে এক ত্রন্ম। শেষ ॥ 
আমি ও দেবধিগণ কৃষ্ণের কলা। 
তাহার মহিমা কিছু নাহি যায় বল| | 
হরির মাহান্ন্য তবু বুঝিতে ন৷ পারি। 
সাধন! জীবন-ব্যাপা রয়েছে আমারি ॥ 
হেন হরি প্রতি তুমি বিদ্বেষ না কর । 
হরিনাম গান কর, হইবে অমর ॥ 

নীরব হইল! এই বলিয়া শঙ্কর । 
ধশ্মাদেব মৃতুভাবে কহে অনন্তর ॥ 
সৰ্ব্বব্যাপী হরি যিনি সব্ববত্র প্রকাশ । 
কি কারণে তারে তুমি কর পরিহাস ॥ 
মনবুদ্ধিঅগোচর ইন্দ্রিযরঅতীত । 

শুদ্ধ নিরঞ্জন, কেন কহ বিপরাত ॥ 
কি আশ্চধ্য মুনিদের মতিভ্রম হয়। 
মহতের নিন্দা সাধু কাণে নাহি লয় ॥ 
কুম্তীপাক নরকেতে নিন্দাকারী বায়। 
বহুছুঃখ তার ভাগ্যে নাহিক উপায় ॥ 
বিষ্ণু নিন্দ৷ করে যেই সভার ভিতরে । 
কুম্ভীপাক নরকেতে গমন সে করে।৷ 
বিষ্ণু গুরু উভয়েই পিত| সবাকার। 
সকলের রক্ষাকত্তা বরবাত। আর ৷৷ 

এত বলি ধৰ্ম্মদেব হইল! নীরব। 

উদগ্র হইয়| রহে দেবতা যে পব॥ 
বিপ্ররূপী জনার্দন মৃদুহাস্তে কয়। 
বিষ্ণুনিন্দ। করি নাই, নাহি কোন তয়॥ 
অকারণ কেন তবে কর্ছ বিবাদ । 
তোম| সব! মনে মম নাহি কোন বাদ ॥ 
হরিনিন্দা কিসে হৈল আমার বচনে। 
আমা প্রতি রুষ্ট তবে বল কি কারণে ॥ 


আমি মাত্র বলিয়াছি না আসিল হরি। 
দৈববাণী ব্যর্থ হ’ল তাই মনে করি॥ 
সাধুব্যক্তি পক্ষপাতে কথা নাহি কয়। 
পক্ষপাতী বহুকাল নরকেতে রয় ॥ 
কহিল! তোমরা! সবে সৰ্ব্ব স্থানে হরি। 
শ্বেতদ্বীপে তবে কেন গেলা ত্বরা করি ॥ 
প্রভেদ নাহিক কিছু অংশ ও অংশীতে। 
অসঙ্গত বাক্য ইহা ভাবি দেখ চিতে ॥ 
কি কারণে সাধু তবে কলা ত্যাগ করি। 
পূর্ণতমে সেব| করে যুগ যুগ ধরি ॥ 
আশা অতি বলবতী তাহার কারণ। 
চন্দ্ৰেরে ধরিতে চাহে উদ্বাহু বামন ॥ 
প্ৰতি বিশ্বে আছে বহু ব্রঙ্গা মহেশ্বর | 
নর্ববশক্তিমান্‌ কৃষ্ণ সবার ঈশ্বর ॥ 

সমস্ত ব্রহ্ধাু-উদ্ধে বৈকুণ্ঠ বিরাজে। 
তার উদ্ধে মনোহর শ্রীগোলোক রাজে ॥ 
চতুভূজ লক্ষ্মীকান্ত বৈকুণ্ডে বিরাজে | 
গোপনহ কৃষ্ণ রছে গোলোকের মাঝে ॥ 
নন্দ সনন্দ আদি পারিষদ যত। 

তারে ঘেরি সেবা তার করে অবিরত ॥ 
দ্বিভূজ রাধিকাকান্ত জগতের পতি । 
পরিপুণতম ব্ৰহ্ম অগতির গতি ॥ 
সকল জীবের রূপ যিনি সারাতসার। 
রাসের মণ্ডলে সদ! করেন বিহার ॥ 
সাধু যোগী নিরন্তর করে তার ধ্যান। 
জ্যোতি তার কোটি কোটি সূর্যের সমান 
সর্ববমূলাধার দেব তিনি স্বেচ্ছাময়। 
নিত্য ব্ৰহ্ম সনাতন দে কারণে কয়॥ 
কোটি কামদেব জিনি মুর্তি মনোহর । 
তরুণ কিশোররূপ শ্ামনটবর ॥ 

পীত বস্ত্ৰ পরিধানে দ্বিভূজ নবীন | 
বৈষ্ণবের৷ এই রূপে পূগ্জে নিশিদিন ॥ 
কি কারণে আজ মম চাহ পরিচয়। 

মম বাক্যে সবকথ| বুঝ মহাশয় ॥ 

বৃথা বাগ্যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন । 
গন্ধৰ্ব্বকুমারে প্রাণ করহ অর্পণ ॥ 


8৬ ্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


হে শৌনক, অনন্তর থামে জনার্দন। 
মৃদু মৃতু হাস্য কারে অতি স্থমোহন ৷৷ 


অষ্টাদশ জধখ্যায় 
উনবহণেৰ পুনজাৰনপ্ৰ’প্ৰি ৷ 


সৌতি কহে শোন পরে ওহে তপোধন। 
পুনর্জন্ম লভে নথ! ভ্ীউপবণ ॥ 
হরির অপূর্বব লীলা বুঝিতে কে পারে । 
দেবগণ আচ্ছাদিত মোহ অন্ধকারে ॥ 
ব্রঙ্গ। আদি দেব্গণ বিপ্রের নির্দেশে | 
ধীরে ধীরে যায় তার! মালাবতী-পাশে ॥ 
মৃত স্বামী ক্রোড়ে লয়ে মলাবতী সতী । 
বিপ্ৰ সহ দেবগণ্র সেথা উপস্থিতি ॥ 
কমণ্ডলু জল ব্ৰহ্ম| করিল। সিঞ্চন | 
স্রমোহন কান্ত তার হইল তখন ॥ 
জ্ঞান দান করে শিব, ধৰ্ম্ম ধন্ম-জ্ঞান । 
ব্ৰাহ্মণ করিলা তারে জীবন-প্রদান ॥ 
বহ্ছিরে দেখিয়! তার ক্ষুণাবুদ্ধি হয় । 
কামে দেখ কামভাব জাগে সে সময় ॥ 
নিশ্বাস বহিল তার বায়ুর কৃপায়। 
সুর্যের মহিমা-বলে দৃষ্টিশক্তি পায়। 
বাণার দর্শনে পায় বাক্য স্মপুর 
লক্ষনারে দেখিয়া! শোভ। হইল প্রচুর ॥ 
জীবদ।ন এইরূপে ঘগ্তপি পাইল । 
গন্ধৰ্ব্বকুমার তবু জড়বৎ রৈল || 
পরমাত্ম! অধিষ্ঠান না করিল হায় । 
জড়সম শয়ান সে রহিল শব্যায় ॥ 
এত দেখি মালাবতী বিষণ বদন । 
কি ভাবে বাঁচিবে স্বামী ভাবে মনে মন ॥ 
মালাবতী সতী তবে ভ্ৰহ্ম-উপদশে । 
পরম-ঈশ্বরে স্তৰ করিলেন শেষে ॥ 
মালাব্তী কহে, যিনি পরম ঈশ্বর । 
ধাহার কৃপায় চলে বিশ্ব চরাচর ॥ 


নিলিপ্ত হইয়। যিনি সাক্ষী সবাকার। 
সৰ্ব্বস্থানে বিরজিত যিনি সারাৎসার ॥ 
ব্রহ্ম। বিষ্ণু শিব আদি ধাহার সুঞজন। 
ধার আজ্ঞ। মানি চলে সর্বদেবগণ ॥ 
দেব মনু মুনি আদি ধার ধ্যান করে। 
ধাহার মহিমা ঘোষে বিশ্ব চরাচরে ৷৷ 
সাকার ও নিরাকার যিনি স্বেচ্ছাময়। 
যাহার করুণা-বলে বরলাভ হয় ॥ 
সর্ববাধার সর্্ববীজ সর্ব কৰ্ম্ম ফল | 
কোটি-সুধ্য-সম যিনি প্ৰদীপ্ত উচ্ছ্বল ॥ 
নব ঘনশ্যাম নিনি অতি মনোহর। 
পঙ্কজ-সদৃশ যার লোচন স্থন্দর ॥ 

পূর্ণ শশধর-রূপ অতি সুদর্শন | 

দ্বিভুজ মুরলীধারী বিশ্ববিমোহন ॥ 
পীতবাদ রাধাকান্ত অনন্ত কিশোর । 
শ্রীরামবিহারী হরি গোপী-মনচোর ॥ 
সঙ্গে ধার নিত্য রাধা, ব্রজের রাখাল । 
শিশুরূপে রক্ষা করে কামধেনু পাল ॥ 
মধুর মুরলী ধার গোগামন হরে। 
বৃন্দাবনে যেই হরি বহু লীলা করে ॥ 
চতুভুজ মুণ্তি ধার বৈকুণ্ঠ সভায় । 
লক্ষ্মার সহিত মিনি বিরাজেন তায় ॥ 
জগৎ পালন তরে বিষ্ণুরূপ ধরে। 
্রক্মারূপে যেই হরি বিশ্বহ্থষ্টি করে ॥ 
শিবরূপ ধরে যেই মঙ্গল কারণ। 

প্রতি লোমকুপে ধার এ বিশ্বভুবন ॥ 
সবার আধার যিনি, যিনি পরাহপর। 
সনাতন ব্রহ্ম যিনি পর ম-ঈশ্বর ॥ 

সাধুর হৃদয়ে যেই করে অবশ্থান। 
নিরীহ নিলক্ষ্য যিনি জগতের প্রাণ ॥ 
নিগুণ ঈশ্বর তিনি কে বুৰিবে তারে । 
অবল| হইয়া আমি বন্দি কি প্রকারে ॥ 
অনন্ত দেবতা ধার অন্ত নাহি পায়। 
বহ্ম-আদি শক্তিহীন ধাহার পূজায় ॥ 
লক্ষ্মী সরম্ঘতী আদি বন্দিতে না পারে। 
সেই পরাৎপরে আমি বন্দি কি গ্রকারে॥ 


ব্ৰহ্মখণ্ড ৪৭ 


এত বলি মালাবতী নীরব তখন । 
তুষ্ণীভাবে অনন্তর করিলা রোদন ॥ 
মালাবতী সতী সেথা কাঁদে বার বার। 
পুনঃ পুনঃ শ্রীহরিরে করে নমস্কার ॥ 
ভকত-অধীন কৃষ্ণ তুষ্ট হয়ে স্তবে। 
গন্ধৰ্ববকুমারে প্রাণ দান করে তবে ॥ 
নিরাকার পরমাত্স। কৃষ্ণ ভগবান । 
শক্তিলহ স্ব(মিদেহে করে অধিষ্ঠান ॥ 
অবিলম্বে শয্য| ছাড়ে গন্ধর্বকুমার | 
পূর্ববমত বীণবন্ত্র ধরিল আবার ॥ 
সম্মুখে দেখিয়া বিপ্ৰে আর দেবগণে। 
প্ৰণাম করিল! পরে আনন্দিত মনে ॥ 
দিকে দিকে হ'ল মৃদু ছুন্দুভির নাদ। 
পুষ্পবৃষ্টি করি সবে করে আশীর্বাদ ॥ 
অনন্তর ক্ষণক।ল গন্ধর্ববকুমার | 

নৃত্য গীতে তোমে মন দ্বত। সবার ৷ 
পিত৷ মাত৷ বাঁচে পুনঃ দেবতাকৃপায়। 
গন্ধর্বনগরে সবে ফিরি চলি ঘায়। 
ব্ৰাহ্মণেরে ভোজ দিল! মালাবতী পরে 
কোটি কোটি ধন রত্ন দিল। সমাদরে ॥ 
করিল। মঙ্গল কাধ্য আর মহোৎংমব। 
হরিনংক।র্তন আর বেদপাঠ স্তৰ ॥ 
অনন্তর দেবগণ আর জনাৰ্দ্দন । 
আপন আপন স্থানে করিল! গমন ॥ 
হে শৌনক, মেই জন প্ৰফুল্ল অন্তরে । 
পুজার সময় এই স্তব পাঠ করে ॥ 
হরিদাস্য লভে সেই হরিভক্ত হয়। 
চতুর্ববর্গ ফল লাভ করিবে নিশ্চয় ॥ 
বিগ্যার্থীর। বিশ্ব! লভে, ধনাথীর| ধন। 
ভাধ্যাথাঁর| ভাধ্য| পায় মনের মতন। 
পুত্রকামী প্রত্ররত্র লভিবে নিশ্চয় । 
যশঃপ্রার্থী যশ পায় নাহিক সংশয় ॥ 
রাজ্যভষ্ট হয় যেই রাজ্য ফিরে পায়। 
রোগমুক্ত হয় রোগী ভুল নাহি তায় ॥ 
ভীতজন ভয় হ'তে পায় পরিত্রাণ । 
সমস্ত বিপদ মাঝে লভয়ে কল্যাণ ॥ 


জগৎ-শরণ হরি বাঞ্চাকল্পতরু । 

তারি নাম করে গান শিষ্যসহ গুরু ॥ 
এ ভব জলধি পার হইবেক যদি। 
হরিনাম কর সার, জপ নিরবধি ॥ 


ব্ৰহ্মণণ্ডে অষ্টাদশ অন্যায় সমাপ্ত । 


উনবিংশ অধ্যায় 
শঙ্ক ন-স্যান্রকথন । 


মৌতি কহে, অনন্তর মালাবতী সতী । 

ব্রাহ্মণেরে ধনদান করিলেন অতি ॥ 
ন্বমীর সেবায় তা রহে অনিবার। 
বহুকাল স্বামী সহ করিল! বিহার ॥ : 
এইরূপে বহুকাল যাপন করিয়া । 
কৃষ্ণমন্ত্র কথ| সঠা দিল স্থরাইয়| ॥ 
বশিষ্টের দভমন্ত্র ছিল না স্মরণ । 
স্নামীরে সে মন্ত্ৰ সতী কহিলা তখন ॥ 
গন্ধৰ্বকুম।র পুনঃ আনন্দিত মনে । 
রাজ্যন্তখ ভোগ করে গন্ধৰ্ববভবনে ॥ 
পত্নী তার যত ছিল আসিল আবার । 

| মহানন্দে বাস করে গন্ধৰ্ব্বকুমার ॥ 

ূ কৃষ্ণস্তব কৃষ্ঃমন্ত্র কবচ অৰ্চন|। 

পতিরে করায় তবে গন্ধৰ্ব্ব-ললন। ॥ 

৷ পুক্ষরেতে বাসকালে বশিষ্ঠ তাপসে। 

ৃ ভয়েরে মন্ত্র দিল, না ছিল মানসে ॥ 

৷ হরিমন্ত্র শিবমন্ত্র দিয়েছিল কানে । 

শিবমন্ত্র কথা আর না আসে স্মরণে ॥ 

শিবমন্ত্র হীন হয়ে ছুর্ববহ জীবন । 

তা’ দেখি বশিষ্ঠদেব আসেন নির্জন ॥ 

পুনরপি স্বামী-স্ত্রীকে মন্ত্র করে দান। 

বশিষ্ঠকৃপায় পায় মন্ত্র মহাজ্ঞান ॥ 

সৌতি কহে যেই স্তব করে মালাবতী। 

তাহাই বশিষ্ঠদত্ত স্পবিত্ৰ অতি ॥ 

হরির কবচ কথা শুন শুন মুনি। 

সবার প্রথমে আমি পিতৃমুখে শুনি ৷ 


০ শা শীশিশ্ীশি শী শি শশী 
লল-ন-"-_"ৌ[-"-“-৮- -> শী 


৪৮ ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত-পুরাণ । 


এ কবচ গোপীকান্ত কৃষ্ণভগবান্‌। 
ব্ৰহ্ম| আর ধন্মরাজে করিলেন দান ॥ 
হরির কবচ ইহ। স্নত্বল' ভ অতি । 
ইহাতে বিরাজ করে হরিসম জ্যোতি? ॥ 
সৌতি কহে, হে শৌনক, করহ শ্রবণ । 
মহেশের স্তোত্ৰ আগি করিব কীর্তন ॥ 
নীল ও লোহিত যিনি হ্থরের প্রধান । 
যোগীর ঈশ্বর যিনি, যিনি ভগবান্‌ ॥ 
তাহারে বন্দনা করি তিনি সনাতন । 
আনন্দস্বরূপ তিনি জ্ঞানের কারণ ॥ 
তপন্তার বীজ তিনি করুণা-সাগর । 
মুক্তির কারণ তিনি, তিনি পরাৎপর ॥ 
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু অনন্ত মুন্দর । 

ব্ৰহ্ম জো।তিঃ রূপ তিনি পরম-ঈশ্বর ॥ 
সর্ববস্থানে ব্যাপ্ত তিনি সর্ববশক্তিমান্। 
বাক্যের অতীত তিনি অনন্ত মহান্‌ ॥ 
বুধ বাহন তার, নিত্য দিগন্বর । 
ত্ৰিশূল পট্টিশধারী শ্রীচন্দ্রশেখর ॥ 
দুর্ববাসা ও বাণরাজ, তার! অবিরাম । 
এই স্তোস্ত্রে শঙ্করেরে করিত প্রণাম ॥ 
যেইজন এই পুণ্য স্তোত্ৰ পাঠ করে। 
তীৰ্থস্নান ফলভাগী হয় সেই নরে ॥ 
সর্ববরোগ দূর হয়, পুত্ৰলাভ হয়। 
সর্ববকা্যে জঘী হয়, নাহি রয় ভয় ॥ 
রাজ্যত্রষ্ট রাজ্য পায় করিলে অবণ। 
নষ্ট-ধন ব্যক্তি তার ফিরে পায় ধন ॥ 
ভাধ্যাহীন ভাধ্য। পায় বুদ্ধি লাভ হয়। 
সুখভোগ হয় এতে সকল সময় ॥ 

এই স্তোত্ৰ যেই জন করিবে শ্রবণ। 
শিবলোকে সেই জন করিবে গমন ॥ 


ব্রহ্মঘ উনবিংশ অধ্যায় সমাপু | 


বিংশ অধ্যায় 
উপবর্চণের শূদ্রবোনিতে জন্ম । 

সৌতি কহে অনন্তর উপবর্হণ। 
পত্রীগণ সহ করে সময় ক্ষেপণ ॥ 
বুদ্ধ রাজা বহুবিধ পুণ্য কাজ করে। 
পত্নীসহ বাস করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
অবশেষে বৃদ্ধ রাজ! ত্যজিল! জীবন । 
পত্নীসহ করিলেন বৈকুণ্ঠে গমন ॥ 
বথাবিথি শ্রাদ্ধ করে উপবর্হণ। 
ব্ৰাহ্মণেরে করিলেন ধন বিতরণ ॥ 
ব্ৰহ্মশাপ হেতু শেষে গন্ধর্ববনন্দন | 
হে শৌনক, ঘথাকালে ত্যজিল| জীবন ॥ 
ব্ৰাহ্মণ-ওঁরদে আর শূদ্ৰার উদরে। 
গদ্ধৰ্বকুমার শেষে জন্ম লাভ করে ॥ 
পতির মরণ হেরি দেবা মালাবতী | 
জীবন বিমল ভাবে, দেবীতুল্য সতী ॥ 
পুক্ষর তীর্ঘেতে চিতা করিয়া স্থাপন। 
আস্ম।হুতিদানে লভে স্বকীয় মরণ | 
আনলে যখন সতী বিলঙ্জে জীবন | 
এক বাঞ্ছা ছিল তার মনেতে তখন ॥ 
আর জন্মে নবরূপে যেখানে জীবন । 
্রীউপবর্থণ মেন তার পতি হন ॥ 
এই সে কামনা করি গন্ধৰ্ববরূপদী। 
জীবন ত্যজিল তার অনলেতে পশি ॥ 
হুঞ্জয়রাজের পত্নী, তাহার উদরে | 
জাতিম্বারা রূপে মতী জন্মলাভ করে ॥ 
শৌনক কহিলা, কহ সৌতি মহাশয় । 
গন্ধর্ববকুমার কেন শুদ্রজন্ম লয় ॥ 
সৌতি কহে, বহু পূর্বের শ্রীদ্রমিল নামে 
গোপরাজ ছিল এক কান্তকুজধামে ॥ 
কলাবতী পত্রী তার অতি চমৎকার। 
সন্তান-সন্ততি কিছু নাহি ছিল তার ॥ 
স্ামি-দোষে বন্ধ্য। রহে রূপবতী সতী । 
পুত্রীভাব হেতু সদ অতি ছুঃখ-মতি ॥ 
কলাবতী সতী শেষে স্বামীর আজ্জায়। 
কাশ্যপ মুনির কাছে বনমধ্যে যায় ॥ 


ব্ৰহ্মখণ্ড । 


পুত্রের আকাঙ্ক্ষা! লয়ে করেন গমন । 
মুনিবরে দেখিলেন আশ্রমে তখন ॥ 
ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত ভক্ত মুনিবর । 
মধ্যাহৃসূর্ধ্যের সম দীগুকলেবর ৷৷ 
তাহারে দেখিয়া সতী করে নমস্কার । 
প্রতীক্ষায় রহিলেন সম্মুখেতে তার ॥ 
কৃষ্ণপরায়ণ মুনি ধ্যান ভাঙ্গি শেষে। 
সুন্দরীরে দেখিলেন মনোহর বেশে ॥ 
সুন্দর চম্পকমম দেহলত! তার । 
শারদপঞ্কজ-তুল্য আখি চমৎকার ॥ 
হুচারু কজ্জলে শোভে মে নয়ন-ইন্দু । 
শোভিছে সীমন্ত ’পরে সিন্দুরের বিন্দু ॥ 
'আরক্ত অলক্ত আছে উভয় চরণে । 
কিব। দে অপূৰ্ব্ব গতি তাহার চলনে ॥ 
রত্রবিভূষিত অঙ্গ নিতম্ব বিশাল । 
শোভন বর্ত,ল স্তন সুন্দর কপাল ॥ 

মৃদু মৃদু হাসে নারী আরক্ত নয়ন। 

পীত বন্ধে শোভা তার বিশ্ববিমোহন ॥ 
কামবাণে ব্যাকুলিত। হেরি মুনিবরে | 
স্তন শ্োণি বারংবার প্রদর্শন করে ॥ 
কিবা রূপ অপরূপ অতি মনোরম । 
উৰ্ব্বশী বলিয়া তারে হয় বুঝি ভ্রম ॥ 
লিচ্ঞ।সিল। মুনিবর কেবা তুমি নারী। 
কার পত্নী কিবা চাহ কহ তাড়াতাড়ি ॥ 
পুংশ্চলী বলিয়। তোমা হইতেছে মনে । 
শীঘ কহ কেব| তুমি, হেথা কি কারণে ॥ 
কলাখতী কহে শীঘ্ৰ, মুনিভয়ে ভীতা। 
দ্ৰুমিলের পত্নী আমি গোপের দুহিতা ॥ 
পুত্রাথিনীরূপে আমি স্বামীর আজ্জঞায়। 
আপনার কাছে আজি আপন হেখায় ॥ 
কৃপা করি দ্বিজবর গর্ভ কর দান। 
মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হবে করিব প্রস্থান ॥ 
সব| হৈতে বিজ্ঞ তুমি ওগো তপোধন । 
আমার মনের বাঞ্ছা৷ করহে পূরণ ॥ 
পাশে আমে যেই নারী কামলালপায়। 
প্রত্যাখ্যান করা কি হে উচিত তাহায়। 


৭ 


স্পা 


৪৯) 


' সৰ্ব্বভোজী অগ্রিরূগী তেজস্বী বাহারা। 
৷ দোষ নাহি তাহাদের পবিত্র তাহারা ॥ 
' বৃষলীর বাক্য শুনি ক্রুদ্ধ মুনিবর। 


থর্‌ থর্‌ করি তার কাপে ওষ্ঠাধর ॥ 
অনন্তর ক্রোধভরে মুনি মহাশয় । 
কহিলেন রূঢ় ভাষ! কটু অতিশয় ॥ 
পাগীয়পী নারী তুই, আমারে ছলিতে। 
হেথা আসি কামবাক্য চাহিল কহিতে ॥ 
রহিয়াছে এক পতি যখন তোমার । 
অন্যে লয়ে কেন তবে কর পাপাচার ॥ 
যেই মুঢ় নিজলন্নী অন্যে ক'রে দান। 
তার গৃহ লক্ষ্মীদেবী ত্যাগ করি ধান ॥ 
স্ব-ইচ্ছায় রাজ! যদি পরিত্যাগ করে। 
পুনরায় পত্নীরূপে না লইবে ঘরে ॥ 
শুদ্রেন্্রীতে উপগত হয় যে ব্ৰাহ্মণ । 
দ্ব্জমধ্যে হয় সেই চণ্ডালমতন ॥ 
যাগধজ্ছে পিতৃশ্রাদ্ধে দেবতা-অর্চনে | 
অধিকারী নহে সেই এই ত্ৰিভুবনে ॥ 
কোনে! কৰ্ম্মে অধিকার নাহি থাকে তার। 
নরকেতে বহু ক্লেশ পায় অনিবার ॥ 
কত যে তাহার পাপ বণিবারে নারি। 
পাপেতে বিরত হয়ে গৃহে যাও নারী ॥ 
হে শৌনক, কলাবতী মুনির কথায়। 
কম্পিত অন্তরে বসি রহিল তথায় ॥ 
সহস| মেনকাদেবী সেই পথে যায়। 
মুনি তার স্তন উরু দেখিবারে পায় ॥ 
দশদিক আলোকিত মেনকা-রূপেতে । 
সম্বরিতে আপনারে নারি কোন মতে ॥ 
মেনকার উরু স্তন করিয়া দর্শন। 
মুনির হইল সেথা রেতের স্খলন ॥ 
লইল অমনি তাহা কলাবতী করে। 
ব্রাহ্মণের বীর্য পান করয়ে সত্বরে ॥ 
ধধিপদে ভক্তিভরে করিয়া প্রণাম । 
কলাবতী ধীরে ধীরে গৃহে ফিরে যান ॥ 
আপন আগারে সতী করিয়া গমন । 
স্বামীপদে বিবরণ করে নিবেদন ॥ 


৫০ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


সতী কলাবতী কাছে শুনিয়া সকল। 
হরধিত গোপ ভাবে জীবন সফল ॥ 
গোপরাজ আনন্দেতে কহে সতীপ্রতি। 
বিপ্রতেজ ধরিয়াছ তুমি পুণ্যবতী ॥ 
আমি বলি, ইথে তুমি ন! কর সংশয় । 
বৈষ্ণব সন্তান তব হইবে নিশ্চয় ॥ 
অতি ভাগ্যবতা তুমি করহ শ্রবণ । 
কোনে! ব্রাহ্মণের গুহে করহ গমন ॥ 
ন্নানশেষে গোপরাজ করিল! তৰ্পণ । 
ব্রাল্গণেরে করিলেন ধন বিতরণ ॥ 
লক্ষ লক্ষ হস্তী অশ্ব গাভী দান করে । 
দাস দাসী ধান্য স্বর্ণ ব্ৰাহ্মণে বিতরে ॥ 
অনন্তর গোপরাজ হরিপরায়ণ। 
বদরিক। আশ্রমেতে করিল! গমন ॥ 
তপস্যা! করিয়া সেথা কিছুকাল ধ'রে । 
স্বপবিত্র গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ ক'রে ॥ 
অনন্তর গোপরাজ বৈকুষ্টেতে যায়। 
হরিদাস নামে সেথ! হরিদাস্ত পায় ॥ 
গোপরাজ যেই ক্ষণে লভিল মরণ। 
উচ্চৈঃস্বরে কলাবতী করিল! রোদন ॥ 
ভাবিল| অগ্নিতে দিবে আপন জীবন। 
রক্ষা তারে করিলেন জনৈক ব্ৰাহ্মণ ॥ 
অনন্তর সেই বিপ্ৰ মাতৃ সম্বোধনে । 
তাহারে লইয়। আসে আপন ভবনে ॥ 
কালক্রমে কলাবতী কাঞ্চন-দমান। 
প্রসব করিল! এক পুত্র ভাগ্যবান ॥ 
অপর্ধব সৌন্দর্য তার স্নিগ্ধ স্থশোভন। 
কন্দ্প-সমান রূপ ভুবনমোহন ॥ 
সুধ্যসম মহাতেজ। অতি মনোহর । 
বদন-কমল যেন পূর্ণ শশধর ॥ 

পদ্ম চক্র শোভে তার চরণকমলে । 
মনোলোভা শোভ। তার কপোলের তলে। 
পুত্ৰ হেরি কলাবতী শোক তেয়াগিল। 
এতদিনে তবে পতি-বিরহ ভুলিল ৷ 
দিনে দিনে বাড়ে শিশু কন্দর্প-সমান | 
যতনে পালন করে ব্ৰাহ্মণ সন্তান ॥ 


কলাবতী সতী রহে ব্রাহ্মণের ঘরে। 
ব্রাহ্মণ-কন্যার সম তারে জ্ঞান করে ॥ 
উপবর্থণের কথা এইখানে ইতি । 
বৈবর্তপুরাণশীতি মনোহর অতি ॥ 
শঙ্গগণ্ডে বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত । 


থে এ নিল 


একবৰিংশতি অধ্যায় 

নারদনামের ব্যুৎপত্তি ও নারদের শাপ-বিমোচন। 

সৌতি কহে জাতিম্মর হইল বালক । 
মহাজ্ঞানী মহাভক্ত হরি-উপাদক ॥ 
পূৰ্ব্বচন্মে যত মন্ত্র করিলা অভ্যান। 
পঞ্চম বর্ধের কালে হইল প্রকাশ ॥ 
কৃষ্ণনাম গান করে নৃত্য করে সদা । 
ঘথায় কৃষ্ণের নাম রহে সে সৰ্ব্বদ৷ ॥ 
কুঞ্ণগুণগান পুত্র যেইখানে শোনে । 
সেইখানে অচৈতন্য হয় খনে খনে ॥ 
যেখানে পুরাণপাঠ শোনে শিশুধন। 
বসে থাকে সেথ। শিশু হয়ে একমন ॥ 
হরির প্রতিম| গড়ে ধুলারাশি দিয়| । 
ধূলার নৈবেদ্য দেয় আনন্দে মাতিয়া ॥ 
আহ্বান করিলে মাতা খাইবার তরে। 
বলে মাগে৷ বাই আমি হরিপূজ। ক'রে ॥ 
অনাবুষ্টি-কালে পুত্র জন্মিল যখন। 
ধরাধামে বৃষ্টিপাত হইল তখন ॥ 
জলের অপর নাম “নার” বলি খ্যাত। 
এ জন্য “নারদ বলি” হুইল! বিখ্যাত ॥ 
জানের অপর নাম হয় পুনঃ নার। 
সমস্ত শিশুতে তাহ! করিল! বিস্তার ॥ 
নরদ মুনির বীৰ্য্যে জন্ম তার হয়। 
এ জন্য নারদ তারে সৰ্ব্বজনে কয় ॥ 
শৌনক কহিল!, প্ৰভু, করি নিব্দেন। 
মুনির নর্দ নাম হ'ল কি কারণ ॥ 
সৌতি কহে, জীকশ্যপ অপুত্ৰক ছিল। 
ধৰ্ম্মপুত্ৰ নর তারে এই পুত্র দিল ॥ 
এ জন্য নরদ নাম হইল তাহার। 
শুন গুন, হে শৌনক, সংশয় কি আর ॥ 


ব্রন্মথণ্ড ৫১ 


শৌনক কহিলা, প্ৰভু, লাগিছে চুৰ্ব্বোধ। মায়ের মায়ার পাশ গলে ছিল তার। 


ব্ৰহ্মপুত্ৰ-নাম কেন হইল নারদ ॥ 
শৌনক-বচন শুনি সৌতি মুনিবর। 
নারদ-নামের কথা বলিতে তৎপর ॥ 
সৌঁতি কহে কল্লান্তরে ব্রন্ম-ক হ'তে । 
অসংখ্য নরের জন্ম হইল জগতে ॥ 

নরদ ব্রহ্মার কণ্ঠ সেই কণ্ঠদেশে। 

নারদ নাগেতে পুত্র জন্মে অবশেষে ॥ 
জন্ম ক হৈতে বলি নারদ আখ্যান । 
জানিবে নিগুটতত্ ওহে মতিমান্‌ ॥ 

এত বলি অবশেষে দৌতি মুনিবর। 
কলাবতীপৃত্র কথা বলিতে তৎপর ॥ 
সৌতি কহে হে শৌনক জ্ঞানীর প্রধান । 
মাতাপৃত্র পালে সেই ত্ৰাহ্মণ-সন্তান ॥ 
দিনে দিনে বুদ্ধি পায় গোগার নন্দন । 
গোপিকারে কন্তাজ্ঞানে পালেন ত্রাহ্মণ॥ 
এক দিন চারি জন বরাহ্মণ-কুমার | 
উপনীত হইলেন ভবনে তাহার ॥ 
পঞ্চমবর্ষীয় সবে দীগুকলেবর। 
মহাতেজ। ঠিক যেন মধ্যাহ-ভাঙ্কর ॥ 
মধুপৰ্ক দান করি গৃহস্থ ব্ৰ[হ্মণ। 
তক্তিভরে প্রাণপাত করিল! তখন ॥ 
চারি মুনি ফলমূল করিল। ভোজন । 
উচ্ছিষ্ট ভোজন ক'রে গোপিকানন্দন ॥ 
অনন্তর এক মুনি পুলকিত-মন। 
কৃষ্ণমন্ত্র গোগীপুত্রে করিল! অর্পণ ॥ 
লইয়া মায়ের আজ্ঞ। নারদ-বালক । 
চারি বিপ্রসন্তানের হইল সেবক ॥ 

পরম আনন্দ তার অতি কুতুহলে। 
ব্রাহ্মণের সেবা করে নারদ কুশলে ॥ 
একদিন রাত্রকালে শিশুর জননী । 
পথিমধ্যে সর্পাঘাতে মরিলা আপনি ॥ 
স্বত্যুকালে হরিনাম করিলা ম্মরণ। 
অবিলদ্বে বৈকুণ্ডেতে করিলা গমন ॥ 
মাতৃশোকে রহে শিশু কাতর অন্তর। 
এতদিনে মুক্তি লভে হয় স্বতন্তর ॥ 


পাশ শশা 


a 


দুঃখ দুরে গেল, পাশ ঘুচিল এবার ॥ 
প্রভাত হইলে পরে গোপিকানন্দন। 
দ্বিজগণ সহ শেষে করিল! গমন ৷ 
ব্রাহ্মণের! তত্তৃজ্ঞান করিলেন দান। 
গঙ্গার তীরেতে শিশু করে অবস্থান ॥ 
বিপ্রের নন্দন চারি ক্রমেতে চলিল। 
জাহ্নবীর তীরে শিশু একাকী রহিল। 
ভীষণ অরণ্য মাঝে শিশু অবিরাম। 
তৃষ্চারোগশোকহারী জপে বিষ্ণুনাম ॥ 
ক্ষুধ। তৃষ্ণ৷ পরিহরি শিশু নিরন্তর | 


| বিষ্ণুমন্ৰ জপ করে সহস্র বৎসর ॥ 


নিরাহার বিষ্ণুভক্ত ভাবে একমনে । 
বিষ্ণুপদকথ| শুধু বসি যোগাসনে ॥ 
সিদ্বমন্ত্র প্রভাবেতে শক্তি বৃদ্ধি পায়। 
ধ্যাননোগে দিব্য লোক দেখিলা তথায় ॥ 


| 
৷ দিব্য এক বালকেরে দেখে অনন্তর। 


দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্টামকলেবর ॥ 
রত্রবিভৃষিত অঙ্গ মনোহর অতি। 

মৃতু মৃদু হাসিমুখে কিশোর মূরতি ॥ 
গোপ গোপাঙ্গন। তার চতুদ্দিকে রয়। 
ব্রহ্মা আদি স্তব করে সকল সময় ॥ 
দিব্যরূপ হেরি অতি পুলকিত হয়। 
আনন্দজলধি নীরে ভাসিল হৃদয় ॥ 
সহস| কিশোর মুক্তি তিরোহিত হন। 
নারদ কান্দিতে থাকে বিষ বদন ॥ 
সহস| আকাশবাণী হ'ল বার বার। 

হে বালক, এই মূৰ্তি না দেখিবে আর ॥ 
দেহ-অন্তে দিব্যরূপ করিবে ধারণ । 
পুনরায় গোবিন্দেরে করিবে দর্শন ॥ 
অতএব না কীদহ, শান্ত কর মতি। 
অবিলম্বে লাভ তব হবে দিব্যগতি ॥ 
নারদ এতেক শুনি শোক ত্যাগ ক’রে। 
উচিত সময় লাগি অপেক্ষা অন্তরে ॥ 
অতঃপর তীর্ঘস্থনে যোগালনে বসি। 
নারদ ত্যজিল তনু ্বগের প্রত্যাশী ৷ 


৫২ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পৃষ্পবৃষ্টি ঝরে 
শাপ হতে গ্রীনারদ মুক্তিলাভ করে ॥ 
তনু ত্যাগ করি মুনি স্বর্গে যায় ফিরে। 
বিলীন হইল! পরে ব্রহ্মার শরীরে ॥ 
জরা মৃত্যু কিহু নাই ভক্ত সবাকার। 
আবির্ভাব তিরোভাব স্বেচ্ছাধীন তার ॥ 
হরিভক্ত যেই জন অশেষ সুকৃতি । 
জন্মমৃত্যুবিরহিত কৃষ্ণে যার প্রীতি ॥ 
নরজন্মধারী যদি হরিকৃপ! পায়। 
নারদের তুল্য সেই ব্রহ্মলোকে যায় ॥ 
হরিতুল্য নাই কিছু এ ভবমণ্ডলে। 
হরিগ্ুণগান গাও অতি কুতৃহলে ॥ 
পর্থথণ্ডে একবিংশতি অপায় সমাপ্ত | 


দ্বাবিংশতি অধ্যায় 
নাণদ!দিন নাম নিরুভ্ি-কগন । 
সৌতি কহে, মুনিবর, করহ শ্রবণ । 
মুনি ৭৷ষিদের কথা করিব কীর্তন ॥ 
ব্ৰহ্ম-কণ্চে জন্মিলেন মুনি-বিশারদ | 
এই হেতু নাম তার হইল নারদ ॥ 


(১) বেছে জার! শব্দের প্রাঠশব কদম | 


(৩) ক্রভ- ক্রঠ-বঙ্জ | 


বিধাতার চিত্ত হ'তে জন্মিলেন যিনি। 
প্রচেতা নামেতে হন সুবিখ্যাত তিনি ॥ 
সৰ্ব্বকৰ্ম্মে দক্ষ যেই দক্ষ নাম তার। 
দক্ষিণপার্থেতে সেই জন্মিল! ব্রহ্মার ॥ 
অনন্তর ছায়! (১) হ'তে জন্মিল! কর্দম | 
মরীচি মরীচি (২) হ'তে অতি মনোরম॥ 
ক্রু (৩) ও অঙ্গির| (৪) জন্মে জন্মে 
ভৃগ্তমুনি (৫)। 
জন্মালি অরুণী (৬) হংসী (৭) মহা মহা গুণী। 
বশিষ্ঠ (৮) ও যতি (৯) জন্মে পুলস্ত্য (১০) 


জন্মায়। 
অত্ৰি (১১) আর পঞ্চশিখ (১২) জন্মিল 
ধরায় ॥ 


বোঢ়, (১৩) রুচি (১৭) রুদ্র (১৫) আদি 
মুনির প্রধান। 
জন্মিল প্রদীগুতেজে ব্রহ্মার সন্তান ॥ 
মায়ায় মোহিত সবে ইথে ভূল নাই। 
মুনিদের মতিভ্ৰম হয় সর্ববনাই ॥ 
সনক সনন্দ (১৬) আর সনৎকুম!র (১৭)। 
সনাতন (১৮) চারি পুত্র বিধাতা ব্রহ্মার ॥ 
স্জনের আজ্ঞা পেয়ে করে অন্বীকার । 


অনন্তর মহাকোপ হয় বিধাতার ॥ 


(2) মন্লনীচি--তেঙ্ঞক, কিরণ 
পুণ্দ জন্মে বহু যজ্ঞ সম্পাদন হেত নাম হইল কত । 


(৪) অগ্গির!ঃ-- ভঙ্গ অর্থ'ং এজন প্রধান অঙ্গ মুখ হইতে জাতি) এবং ইস শব্দের অর্থ তেজস্বী, 


সুতরাং অঙ্গ+ভরদ্৮-অগিরস্অঙ্গিরাত | 


(৫) ৯-এহ শব্দে অর্থ অত তেজল্গী। 
(১) অর্গণা-তুপস্তাজশিত তেজে অরুণ বণ। 


(৭) হত্শী পাহাৰ যোগ হেতু যোগিগণ হংস অর্থাৎ আস্মবশ । 


(৮) বশিচ্--সব্নাপেক্ষা বশা ৪ ‘শষ । 


(৯) নতি তগল্তায় ঘাঁভার সনদ! যত | 


(১০) পুণস্তা- বেছে প্ৰণম্‌ শব্দের অৰ্থ তপস্তা, তাই! হইতে পুলস্ত)। 

(১১) আত্র-খিগ্ুণমগী প্রকৃতিতে ভ্রিবিষূ আছেন, তাহাদের প্রতি যাহার ভক্তি সমান । 
(১২) পঞ্চশগ_হিপঃপ্রভাবে উগত পাচটি বঙ্শিখাসদুশ জট! যাহার মন্তকে বিরাজমান । 
(১৩) বোচুস্বযৎ শপঃ অক্জনকারী ও পরের জন্য বহনকাৰী । 


(১৪) কুচি--তপন্তায় যাহার রুচি আছে। 


(১৫) রু্-কোপকাপে উদ্ভুত এবং রোদনকারা বলিয়| রদ | 


(১৬) সনক, সনন্দ _-আনন্দদায়ক । 


(১৭) খনত্কুমার-সনং (নিত্য) কুমার (শিশু )। 


(১৮) সনাতন--সন।তন আকৃষ্ণের প্রতি ভক্কিপরায়ণ ও তৎসম বলিয়। | 


ব্ৰহ্মীখণ্ড | ৫৩ 


বিধাতা ব্ৰহ্মার কোপে জন্মিল তখন। 
ভয়ঙ্কর ছুনিবার তেজী কুদ্রগণ ॥ 
ব্ৰদ্ধথণ্ডে দ্বাবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত । 


ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় 
ব্ৰহ্মী-নারদ-সংবাদ । 
সৌতি কহে, হে শৌনক, বিধাতা তখন। 

পুত্ৰগণে নিয়োজিল করিতে সৃজন ॥ 
অনন্তর নারদেরে স্ষ্টিবাসনায় । 
কহিলেন হিতবাক্য মধুর কথায় 
হে নারদ, মম পার্খে কর আগমন । 
তুমি মোর প্রাণ-প্রিয় দুল্লভ রতন ॥ 
তব জ্ঞামনীপালোকে ঘুচিবে তিমির | 
কুলশ্রেষ্ঠ মহীজ্ঞানা অতি ধীর স্থির ॥ 
পিতাই পরমগ্রু রাখিও স্মরণে । 
বিদ্যাদাত| মন্ত্রদাতা সম দুই জনে ॥ 
পিত৷ হ'তে শ্রেষ্ঠ তারা জানিও নিশ্চয়। 
আমি তব পিতা গুরু সকল সময় ॥ 
আমি আজ্ঞা করিতেছি করহ শ্রবণ । 
দার পারগ্রহ তুমি কর এইক্ষণ ॥ 
যেইজন গুরু আজ্ঞা করয়ে পালন । 
পুত্র আর শিষ্য সেই মনের মতন ॥ 
গুরু-আজ্ঞ! মানে যেই, নেই পুণ্যবান। 
যথাৰ্থ পণ্ডিত সেই জ্ঞানীর প্রধান ॥ 
সমস্ত আশ্রমী মধ্যে গৃহস্থ প্রধান। 
তপের প্রভাবে লভে পত্নী ও সন্তান ॥ 
যে গৃহস্থ নিজধৰ্ম্ম করেন পালন। - 
জীবনেই মুক্ত তিনি চিরম্থখী হন ॥ 
মরিলে অমর হয় যশম্বী যাহার! । 
জীবনেই মৃত-তুল্য যশোহীন যারা ॥ 
ব্রহ্মামুখে এইরূপ শুনিয়া বচন। 
শুষ্ককণ্টে জীনারদ কছিল। তখন ॥ 
নারদ কহিলা, পিতা, করহ স্মরণ। 
তব অভিশাপে মম হইল পতন ॥ 


পিতাপুত্র একবার বিরোধ করিয়া । 
লভিয়াছি কত দুঃখ দেখহ ভাবিয়৷ ॥ 
শুদ্ৰের যোনিতে মোর জন্ম লাভ হয়। 
তুমিও আমার শাপে পূজনীয় নয় ॥ 
কালক্রমে মম শাপ হইল মোচন । 
তুমি শাপমুক্ত হবে করহ শ্রবণ॥ 
আরবার হেন কাধ্যে না কর আদেশ। 
জীবের কুকৰ্ম্ম যাহা, জানত’ বিশেষ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মতি যার রয়। 
উপযুক্ত পিতা গুরু বন্ধু সেই হয় 
প্রকৃত ঈশ্বরতুল্য সেই জন হয়। 

অধিক কি বলিব তুমি জানহ নিশ্চয় ॥ 
যে শিশু অন্ঞতাবশে কুপথেতে যায়। 
উপদেশ-দানে পিতা তাহারে ফিরায়॥ 
কৃষ্ণভক্তি যেই জন পুত্ৰে না| শিখায় । 
অপকৰ্ম্ম করে সেই ভুল নাহি তায় ॥ 
জ্ঞানী হৈতে জ্ঞানী তুমি সর্ববশাস্ত্র জান। 
তোমারে কি দিবে শিক্ষ! অবোধ সন্তান ॥ 
দারপরিগ্রহ শুধু দুঃখের কারণ । 

বিবাহ করিলে নাহি স্থখ কদাচন ॥ 
ভক্তি মুক্তি নষ্ট হয়, শান্তি দূর হয়। 
গৃহিগণ দুঃখ পায় সকল সময় ॥ 
তিনপ্রকারের পত্নী আছে ধরাধামে। 
সতী-সাধ্বা ভোগ্যানারী আর বেশ্য। নামে। 
সকলেই স্বার্থপর, সাধবী যেই জন। 
পরকাল-ভয়ে রাখে স্বামি-পদে মন॥ 
ভোগ্য! নারী যেই জন কামের কারণ। 
আপন স্বামীর সেবা করে সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 
যতদিন স্বামী দেয় বস্ত্র অলঙ্কার । 
ততদিন স্বামী-পদে ভক্তি থাকে তার ॥ 
কুলটা যে নারী সেই কুলের অঙ্গার । 
কপটতা সহ পতি সেবে অনিবার ॥ 
কামাতুর! সৰ্ব্বক্ষণ সে নারী অসতী । 
সন্ধান করিয়। ফেরে নিত্য উপপতি ॥ 
যেই মুঢ় কুলটারে করিবে বিশ্বা। 
জীবন নিষ্ফল হবে, হবে সর্বনাশ ॥ . 


৫৪ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


ত্ৰিবিধ নারীর গুণ করিনু কীৰ্ভন। 
পণ্ডিত বুঝিতে নারে ইহাদের মন ৷ 
কপট নারীর মন কে বুঝিতে পারে । 
স্বাত্বারাম পণ্ডিতের! নারে বুঝিবারে ॥ 
অন্তর ক্ষুরের ধার, বদন সুন্দর | 
স্বধামম বাক্য কহে অতি মনোহর ॥ 
ক্রোধের সময় করে বিমের উদ্গার। 
যেজন বিশ্বাস করে, সর্বনাশ তার ॥ 
পুরুষ হইতে বেশী আটগুণ কাম। 
দ্বিগুণ আহার নারী করে অবিরাম ॥ 
চতুগ্তণ নিষ্ঠুরতা, ছয়গুণ রাগ। 
কেমনে বিশ্বাস করি শুন মহাভাগ ॥ 
রমণী সে বিষ্ঠানুত্ৰ ক্লেদের আধার । 
স্খ-সম্তাবনা তাতে কিবা আছে আর ॥ 
রমণীসস্ভোগে হয় শরীর অবশ । 

তেজ শক্তি নষ্ট হয়, লুপ্ত হয় বশ। 
নারী সহ যেই করে অধিক প্রণয় । 
পৌরুষ বিনষ্ট হয়, হয় ধনক্ষয ॥ 

পতি ঘবে হয় বৃদ্ধ রোগী ব। নিধন। 
দৃষ্টিপাত কু নাহি করে নারীগণ ॥ 
স্রীচরিত্র কহিলাম জ্ঞান অনুমারে । 
সমস্ত বিদিত তব আছে এ সংসারে ॥ 
হে প্রভু হে দয়াময় করি নিব্দেন। 
দায় হ'তে মুক্ত মোরে কর এইক্ষণ ॥ 
অবোধ সন্তান আমি কপার আধার | 
আমারে না আজ্ঞা কর দর্বগুণাধার ॥ 
প্রণাম করিয়। পরে নারদ তখন । 
বুক্তকরে ব্রহ্মাপদে করে নিবেদন ॥ 
হে পিত৷ হে কল্পতরু প্রজাপতি হরি। 
তব কাছে কৃষ্ণভক্তি আজি ভিক্ষা করি॥ 
এইরূপ নিবেদিয়া নারদ তখন । 
প্রদক্ষিণ করে তারে ভক্তিযুক্ত মন ॥ 
ক্ষম| চাহে ভিক্ষা চাহে আপন সন্তান । 
তপস্যা! করিতে যাবে নিজ্জন কানন ॥ 
প্রদক্ষিণ-শেষে যবে বিদায় মাগিল। 
উচ্চকণ্ে ব্রন্ম। খ'ষি কাঁদিতে লাগিল ॥ 


বক্ষে চাপি নারদেরে করি আলিঙ্গন। 
পুনঃপুনঃ করে তার বদন চুম্বন ॥ 
হে শৌনক, ব্রহ্মা খধি পুত্রের বিরহে । 
মায়ায় মোহিত হয়ে কত কষ্ট সহে॥ 
যোগিগণ ধারে ধ্যায়, ব্ৰহ্মসন|তন। 
সেই সে আচ্ছন্ন হল সম্ভীনকারণ ॥ 
ংসার মায়ার ধাম অতীব জটিল । 
তা থেকে মুক্তির পথ নাহি এক তিল।॥ 
কেবল শ্রীকৃষ্ণ যিনি ভকতবগসল। 
ইচ্ছামাত্র মুক্তি দানে এ জীব সকল ॥ 
তনয়-বিচ্ছেদ-শোকে হইয়া কাতর । 
সন্বোধিয়া নারদেরে কহে অনন্তর ॥ 
পরন্থথণ্ডে ভ্রয়ে!বিংশতি অধ্যায় সমাপু। 


চতুবিংশভি অধ্যায় 
নারদের প্রতি পরঙ্গার উপদেশ । 

নারদের অনুরোধে বেমাকুল মন। 
পুত্র প্রতি প্রজাপতি কহেন বচন ৷৷ 
ব্রহ্ম। কহে সংসারের কিবা প্রয়োজন । 
তপস্থার লাগ তুমি করহ গমন ॥ 
যথাৰ্থৱূপেতে আম কৃষ্ণে জানিবারে। 
হরির নিকটে যাই গোলোক-মাঝারে ॥ 
সনক, সনন্দ, যতী, সনৎকুমার । 
হংসী, বোঢ়, অরুণী ও পঞ্চশিখ আর ॥ 
সনাতন এই মোর পুত্র নব জন। 
তপস্বী হইয়া গেল বৈরাগ্যকারণ ॥ 
প্রয়োজন কিবা আর আমার সংসারে । 
কৃষ্ণপদ ভাবি গিয়া একান্ত অন্তরে ॥ 
অত্রি, ভৃগু, আঈরাদি পুত্র সমুদয়। 
ইহার! কেবল মাত্র আজ্ঞাকারী হয় ॥ 
যখনি তাদের আমি কোন আজ্ঞা করি। 
তখনি পালন করে কিছু না বিচারি ॥ 
বিবেকী অবাধ্য মোর অন্য পুত্রগণ। 

ংসার-কাধ্যেতে মোর নাহি প্রয়োজন ॥ 


চতুর্ববর্গ ফলপ্রদ বেদের সম্মত । 
মঙ্গলজনক আর পরম্পরাগত ॥ 
এইরূপ হিতবাক্য কহিব এখন । 
প্রাণপ্রিয় বৎস মোর করহ শ্রবণ॥ 
ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চাহে বুধগণ। 
বেদে চতুর্ববর্গ বলি যাহার গণন ॥ 
বেদের বিহিত যাহ! ধৰ্ম্ম তারে কয়। 
ব্রাহ্মণের! বেদ মানে নকল সময় ॥ 
বেদের বিহিত সুত্র করিয়া ধারণ। 
ব্রাহ্মণের! করে সবে বেদ-অধ্যযন ॥ 
ব্ৰহ্মচধ্য পালে সদা গুরুগুহে বাস। 
অধ্যয়ন আদি শেখে গুরুর সকশ॥ 
যথাবিধি অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে। 
গুরুকে দক্ষিণা দিয়| তুষিবে নকলে ॥ 
গুরুর আদেশ লৈয়| ব্ৰাহ্মণকুম।র। 
স্বগৃহে ফিরিয়া আসে মানিয়া আচার ॥ 
যথাক।লে করিবেক বিবাহ সমাধা | 


নিশ্চিত জানিবে ইথে শাস্ত্রে নাহি বাধা ॥ 


সকুলসন্ভুতা কন্যা স্থবিনীতা অতি। 


সেবা শ্রদ্ধা ভক্তি তার সদ! স্বামী প্রতি ॥ 


কুলজ। যে নারীরত্ব হয় সাধ্বী সতী । 
পতি-সেব| করে মদ! পৃতিমাত্র গতি ॥ 
উচ্চ-বংশে জম্ম যার স্ুবিনীতা৷ সদা । 
হে নারদ দুধিনীতা৷ নাহি হয় কদ৷ ॥ 
মহান্‌ হৃদয় তার মহ। অনুভব । 

মণির আকরে কাচ কিরূপে সম্ভব ॥ 
নীচ বংশে জন্ম যার ছুবিনীতা অতি। 
স্বতন্ত্র হইয়। থাকে সর্বৰ কৰ্ম্ম প্রতি ॥ 
সকল কামিনী কিন্তু ছুষ্টা নাহি হয়। 


লক্ষমী-অংশে জন্মে তার! শাস্ত্রে ইহ! কয় ॥ 


যাহারা কুলট! নারী নীচ বংশ যার। 
তাহারাই অংশ সবে স্বর্গের বেশ্যার ॥ 
নিগুণ হইলে স্বামী, সাধ্বীপত্রী যার! । 
একমনে নিরন্তর সেবা করে তার! ॥ 
সতী সহবাসে হয় সুখ অতিশয় । 
অসতীর সহবাসে যাতনা নিশ্চয় ॥ 


ব্ৰহ্মখণ্ড 


যগ্যপি সুবহুগুণ স্বামিগণ ধরে। 

কুলট| নারীরা সদ! পতিনিন্দা করে ॥ 
এ জন্য পণ্ডিতগণ মনের মতন । 
উচ্চ-বংশ-জাতা কন্তা করেন গ্রহণ ॥ 
উৎপাদন করি তার গর্ভেতে সন্তান । 
বৃদ্ধকালে তপস্তায় অরণ্যেতে যান ॥ 
কণ্টক অথবা অগ্নি কিংবা সর্পমুখ। 
তাহ। হ'তে ভয়াবহ রমণী দুন্মুখ ॥ 
তথাপি রমণী-নিন্দা উচিত না হয়। 
লক্ষমী-অংশে জন্মে তারা শাস্ত্রে ইহা কয় 
এখন আমার কথ শুনহ ধীমান্‌। 
যাহা বলি তাহ! কর, না করহ আন ॥ 
করিয়াছ মম কাছে বেদ অধ্যয়ন | 
শোধ কর গুরুধণ করি স্ত্রী-গ্রহণ ॥ 
অপর দক্ষিণা কিছু আমি না মাগিব। 
পালিলে আমার আজ্ঞা আমি তুষ্ট হৈব 
আগের জন্মের কথা আছেঃ ম্মরণ। 
সেই রমণীরে পুনঃ করহ গ্রহণ ॥ 

তব পত্নী মালাবতী উচ্চ-বংশ তার । 
হুপ্জয়ের গুহে সতী জন্মিল আবার ॥ 
রত্বমালা নাম কন্যা করিল ধারণ। 

তব লাগি তপ জপ করে সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 
লম্মমী-অ.শ-রূপ। কম্ত। অতি স্থুদর্শন | 
হে নারদ, তারে তুমি করহ গ্রহণ ॥ 
সৰ্ব্ব অগ্ৰে গৃহী হওয়া উচিত সবার। 
বানপ্রস্থ ধন্ম হয় পরেতে তাহার ॥ 
বৈষ্ণবের হরি-পুজা বেদের বিহিত। 
গৃহে থাকি কৃষ্ণপূজ| তোমার উচিত ॥ 
অন্তরে বাহিরে যার হরি বিদ্যমান । 
এ জগতে কেহ নহে তাহার সমান ॥ 
হে বৎস, আমার বাক্য করহ পালন। 
গৃহী হয়ে হরিসেবা কর অনুক্ষণ | 
গৃহস্থ সর্বদা সুখী গৃহ তার প্রিয়। 
র্মণী-সম্ভোগ সুখ অনির্ববচনীয় ॥ 
নারীসঙ্গ পুরুষের অতি বাঞ্ছনীয় । 
স্ব্গহখ তার কাছে নহে অতি প্রিয় ॥ 


৫৫ 


৫৬ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


কীন্তীর সমান প্রিয় কেহ নহে আর । 
এই জন্য প্রিয়া নাম হইয়াছে তার ॥ 
ভাৰ্য্যা প্রয়োজন হয় পুত্রের কারণ। 
ভাৰ্য্যা হ'তে পুত্র প্রিয় শাস্ত্রের বচন ॥ 
পুত্ৰ হ'তে পরাজয় পিতা ইচ্ছা করে। 
আত্মা হ'তে পুত্র প্রিয় জানিও অন্তরে ॥ 
হে শৌনক, এত কহি ব্রহ্ম! মৌনী হয়। 
অনন্তর জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ জীনারদ কয় ॥ 
পিতা তুমি জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ জগৎ-কারণ। 
কি বলিব তোমা কাছে আমি অভাজন ॥ 
বেদাদি যতেক শাস্ত্র তোমার বিদিত। 
ভালমন্দ দোষগুণ হিত কি অহিত ॥ 
তোমার অজ্ঞাত কিছু নাহিক ধরায় । 
তবে কেন ফেলিতেছ আমারে এ দায় ॥ 
পিতাই পুত্রের বন্ধু, পথের সন্ধান । 
দানিবে পুত্রকে পিতা এইত বিধান ॥ 
হরিতক্তি পথ হৈতে পুত্ৰে আকর্ষণ। 
জ্ঞানবান পিতৃদেবে উচিত কি কখন ॥ 
জলের বুদ্ধ দদম নশ্বর সংসার । 
যেরূপ জলের রেখা বিশ্ব সে প্রকার ॥ 
হরিসেব। ত্যাগ করি সংসারী যে হয়। 
জীবন নিষ্ষল তার জানি মহাশয় ॥ 
এ ভবসমুদ্রমাঝে কে কার আপন। 
কেবা ভাধ্য। কেব। পুত্ৰ কেব| বন্ধুজন ॥ 
যেই পিতা পুত্ৰগণে স্ন-পথে চালায়। 
তাহারেই মিত্র আর গুরু বলা যায় ॥ 
পথে যেই পিতা পুত্রকে চালায়। 
তিনিই প্রকৃত পিতা সন্দেহ কি তায়॥ 
পিতৃরূপে মিত্র যিনি তাহার আদেশ । 
নিবিবচীরে পালিবেক না করি বিশেষ ॥ 
যাহ! হোক নিবেদন তোমার চরণে। 
ওদাস্ত উচিত নহে পিতার বচনে ॥ 
পিতার আদেশ যেই ন! করে পালন । 
নিঃনংশয় নরকেতে তাহার গমন ॥ 
ভাবিয়| চিন্তিয়া কাজ করি স্ননিশ্চিত। 
আমার মনের কথা বলিব হে পিতঃ ॥ 


(১ OES নী 


তব আঁজ্ঞ! শিরে ধরি বিবাহ করিব। 
তার পূৰ্ব্বে নারায়ণে সকল জ্ঞাপিব ॥ 
সে কারণে যেতে আমি চাহি তার ঠাই। 
অতএব আজ্ঞা মোরে করছে গোসাই ॥ 
নারায়ণ-মুখে কথা শুনি তারপর । 
পীরে গ্রহণ আমি করিব সত্বর ॥ 
"নারদ পিতারে যবে এই কথ! কয়। 
তখন তাহার শিরে পুষ্পবৃষ্টি হয় ॥ 
নারদ কহিল! পুনঃ ক্ষণকাল পরে। 

হে পিতঃ, কৃষ্ণের মন্ত্র দেহ দয়া ক'রে ॥ 
যাহাতে কৃষ্ণের আছে গুণের বর্ণন।। 
সেই জ্ঞান দান করি পূরাও বাসনা ॥ 
বিবাহ করিব আমি তব প্রীতি লাগি। 
তার পূর্বের কৃষ্ণমন্ত্র ভিক্ষা আমি মাগি ॥ 
নারদের বাক্য শুনি প্রজাপতি কয়। 
পিতা বা পতির মন্ত্র গ্রহণীয় নয় ॥ 

মন্ত্র, গুরু, পতি, নারী, বিদ্যা, শখ, ভয়। 
আপন ইচ্ছায় লাভ কভু নাহি হয় ॥ 
নিয়তির খেলা নব তাহা রই বিধান । 
শিবের নিকটে তুমি করহ প্রস্থান ॥ 
পূর্ববজনমের গুরু শিব মহেশ্বর 
মঙ্গলদায়ক শান্ত ভোলা দিগন্থর ॥ 
সর্বযোগিগুরু তিনি, তিনি ভগবান । 
তার কানে লাভ কর কৃষ্ণ মন্ত্র-জ্ঞান ॥ 
নারায়ণ-কথ| শুনি কৃষ্ণমন্ত্ৰ নিয়া। 
অতিশীঘ মোর কাছে আসিবে ফিরিয়া ॥ 
নারদ শুনিয়! এই ব্রহ্মার বচন। 
হৃন্টচিত্তে শিবলোকে করিল। গমন ॥ 


ব্ৰহ্মা সহ নারদের 
আলাপন তাহাদের 
যেবা শোনে হয়ে একমন। 
শীকৃষ্ণের প্রতি তার 
ভক্তিশ্রদ্ধ৷ নাহি পার 
তার হয় বৈকুণ্ঠে গমন ॥ 


ব্ৰহ্মখণ্ড 


পঞ্চমুখে পঞ্চানন 
নাহি কভু বিম্মরণ 
অবিরাম জপে তার নাম । 
কি ছার কৈলাসপুরী 
অমৃতের কি মাধুরী 
সিদ্ধ যার হয় মনস্কাম ॥ 
অনিত্য সংসারে বারা 
নিত্য ক্ষণ মায়া ঘের। 
মুক্তি তরে বার প্রাণ কাদে 
শ্রীহরির নাম শুধু 
বিলাইতে পারে মধু 
মুক্তি পায় সংপারের ফাদে ॥ 
দিবানিশি যেই জন 
কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ 
জীবনের ধ্যান বলি মানে । 
তার নাই কোন ভয় 
সৰ্ব্বত্ৰ তাহার জয় 
কৃষ্ণ তারে নেয় নিজস্থানে ॥ 


এক্গধণ্ডে চতুবিবিংশতি অপার সমাপ 


পঞ্চবিংশতি অধ্যায় 
শিব-নারদ-সন্মেলন। 


সৌতি কহে, শ্রীনারদ আনন্দিত মনে 
উপনীত হইলেন শম্ভুর সদনে ॥ 
অনেক যোজন উৰ্দ্ধে গ্রবলোক হ'তে । 
ঝল্মল করে সদ! রত্বের আলোতে ৷৷ 
বিচিত্র আশ্রম ইহ। শুম্যমার্গে রয়। 
যোগবলে চিরদীপ্ত সকল সময় ॥ 
চন্দ্ৰ সূৰ্য্য নাহি সেথ! শুন দ্বিজবর। 
চিরোজ্জল হুতাশন জ্বলে নিরন্তর ॥ 
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! মণি-মুক্ত৷-বিরাজিত অতি স্থশোভন । 

স্বপ্নযোগে বিশ্বকৰ্ম্ম৷ না করে চিন্তন ॥ 

অবস্থিত শুন্যভরে কৈলাম ভবন। 

৷ বিচিত্র বিবিধ গৃহ হয় হুশোভন ॥ 

' যোগিকুল ধ্যেয় দেব শিব ভগবান্‌। 

' শুন্যভরে যোগবলে করে অবস্থান ॥ 

৷ যোগী মুনি খষি আদি একান্ত অন্তরে । 

_সাধনভজনে রত কৈলাস নগরে ॥ 
কত লক্ষ ক্রেশ হয় আকার তাহার । 

কত কোটি গৃহ সেথা স্থখের আগার ॥ 

মনোহর দ্রব্য কত হীরক-খচিত। 
সৌন্দর্যের স্বর্গধাম জগতে বিদিত ॥ 

' কৈলাস ভবনে আছে শৈব কত শত। 

সৰ্ব্বক্ষণ তার! থাকে উপানারত ॥ 
শিবের সেবক যার! অতি ফুল্প মনে । 

' কল্পকাল ধরি থাকে শিবের সদনে ॥ 

শতকোটি লক্ষ নর সিদ্ধি লাভ করি। 

' শিবলোকে বাম করে কল্প কাল ধরি ॥ 
তিন লক্ষ ভৈরবের! অতি ভয়ঙ্কর । 

বাপ করে শিবলোকে প্রফুল্ল অন্তর ॥ 
চতুলক্ষ শত ক্ষেত্র রহে বিদ্যমান | 

মন্দার প্রভৃতি পুষ্পে রম্য সেই স্থান। 

কুম্গুমিত পারিজাত পাদপ নিকর । 

কৈলাস বেড়িয়া আছে অতি মনোহর ॥ 

বহু মনোর্ম বৃক্ষ শিবলোক-মাঝে। 
মনোহর কামধেনু সেথায় বিরাজে ॥ 

রোগ শোক জরা মৃত্যু কোনো কিছু নাই। 

৷ শিব-গুণগান সবে কৰিছে সদাই ॥ 

' কৈলা ভবনে আসি নারদ উদয়। 

' তাহার এশ্বধ্যে জাগে অপার বিস্ময় ॥ 

ক্ষণেক চিন্তিয়| মনে হইলেন স্থির। 

স্থির বিচিত্র লীল। রয়েছে বিধির ॥ 

চারিদিকে শোভারাশি করি নিরীক্ষণ। 

ক্লান্ত নারদের হয় পুলকিত মন ॥ 

কৈলাস সমান আর নাহি কোন স্থান। 

ব্ৰহ্মাপুত্ৰ বুঝে ইহ! দেবের বিধান ॥ 


৫৮ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ । 


ধীরে ধীরে অগ্রসরি নারদপ্ৰবর। 

গমন করেন যেথা আছেন শঙ্কর ॥ 

দুর হ'তে মহেশ্বরে দেখিলা নারদ । 
শিবগ্রদ শান্তরূপ অতি গ্রীতিগ্রদ ॥ 
চন্দ্রতুল্য পঞ্চানন অতি স্থনিম্মল। 
জটাজুটে গঙ্গ-ধার। ঝরে অবিরল । 
ললাটে চন্দ্ৰমা শোভে দিগন্ধর বেশ । 
অনন্ত অক্ষয় তিনি শিব পরমেশ ॥ 
পদ্মবীজ মাল! করে ধরে অবিরাম। 
মহানন্দে জপিছেন শ্রীকৃষ্ণের নাম ॥ 
নীলকণ দিদ্ধেশ্বর ভূজঙ্গ-মণ্ডিত। 
সহান্যবদন সদ৷ জটায় শোভিত ॥ 
আশুতোষ ভোলানাথ ভক্তজন-প্রিয়। 
বিশ্বের মঙ্গলদাতা ভক্তের আক্লীয় ॥ 
নারদ আসিল সেথ। রোমাঞ্চিত কায়। 
বাজাযে ভ্রিতন্ত্রী-বীণ। কৃষ্ণনাম গায় ॥ 
নারদে হেরিয়া সেথা পরম ঈশ্বর । 
গাত্রোথান করিলেন অতীব সত্বর ॥ 
সসম্ভাষে আলিঙ্গন করিলেন দান। 
বসিতে আমন তারে দিল! ভগবান্‌ ॥ 
আশীর্বাদ করি তারে কুশল শুধান | 
কিবা প্রয়োজন কহ, হে মুনিগ্রধান ॥ 
মহেশ্বর বসিলেন রত্ব-সিংহাসনে। 

নারদ প্রণমে তারে ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
পারিষদগণ সব বসে নিজ স্থানে । 
নারদ দাড়ায়ে থাকে না বসে আপনে ॥ 
যুক্ত করে বেদ-মন্ত্রে ব্রহ্মার নন্দন | 
অশেষবিশেষে শিবে করিল পূজন ॥ 
ভকতবসল শিব দেব আশুতোষ । 
নারদ-পূঙ্নে তুষ্ট নাহি কোন রোষ॥ 
তুষ্ট হয়ে মহাদেব দিলেন আদ্ন। 
শিববামপাশে বমি বলেন তখন ॥ 
নারদ বলেন প্রভু শুনহে শঙ্কর | 

যে কারণে আনিয়াছি তোমার গোচর ॥ 
প্রার্থনা আমার বল করিবে পূরণ । 
‘স্বস্তি’ বলি প্রতিশ্রুতি দিল! পঞ্চানন ॥ 


যেজন জানায় শিবে আপন বাসনা । 
আশুতোষ কাছে আশু পূরিবে প্রার্থনা॥ 
ব্ৰহ্মখণ্ডে পঞ্চবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত। 


ঘড় বিংশতি অধ্যায় 


নারদের প্রতি মহাদেবের কুষ্ঃমন্ধপ্রদান ও 
বান্ধণের কার্য্যবিধি কথন । 


সৌতি মুনি কহিলেন, নারদ তখন । 
প্রীহরির স্তোত্রমন্ত্র করিল প্রার্থন ॥ 
শীহরির স্তোত্রমন্ত্র, পূজাবিধি, ধ্যান। 
নারদেরে ভোলানাথ করিলেন দান ॥ 
নারদের মনোরথ পরিপূর্ণ হয়। 
কৃতাঞ্জলিপুটে মুনি ভগবানে কয় ॥ 
ওহে বেদবিদ[ংবর, হে প্রভু শঙ্কর । 
ব্রাহ্মণের কাধ্যবিধি কহ অতঃপর ॥ 
বিপ্রের আহ্িকবিধি কী প্রকার হয়। 
সকল বিস্তারি বল ওগো মহাশয় ॥ 
স্বকর্ম্ম পালন বিপ্ৰ করিবে কিমতে। 
বত ইতি কাৰ্য্য তার হইবে বলিতে ॥ 
নারদ-বচন শুনি শিব পুলকিত। 
ধীরে ধীরে বলিলেন ঘা হবে উচিত ॥ 
মহাদেব কহিলেন--সমস্ত ব্ৰাহ্মণ । 
শুভ ব্ৰহ্মমুহুৰ্তেতে ত্যজিবে শয়ন ॥ 
তাহার কারণ আছে শোন মহাশয় | 
তোমারে গোপন কিছু উচিত না হয়। 
আছে যাহা ব্রহ্ম রন্ধে, সুশুভ্র কমল। 
প্রাঙ্কালে গ্লানিহীন হয় পরিমল ॥ 
অতএব সেইকালে করি গাত্রোথান। 
পালিবে সকল কৰ্ম্ম যে কহি বিধান ॥ 
ব্রহ্মরন্ধে পদ্মমধ্যে গুরুরে ম্মরিবে। 
শান্তমু্তি শ্রীগুরুরে স্মরণ করিবে ॥ 
প্রথমে গুরুরে পূজি আজ্ঞা লয়ে তার। 
স্ব-ইফ্টদেবের ধ্যান করিবে আবার ॥ 


ব্রহ্ম খণ্ড | 


গুরু ব্রহ্ম! গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর। 
গুরু চন্দ্র অগ্নি বায়ু বরুণ ভাস্কর ॥ 

গুরু পিত! গুরু মাতা হুহৃদ-প্রধান | 
গুরুই পরম ব্ৰহ্ম গুরু ভগবান্‌ ॥ 

যার প্রতি গুরুদেব স্নপ্ৰসম্ন রয়। 
মহান্থ্খী সেই জন সদা তার জয় ॥ 
দেবতুষ্টে গুরুত্রাত। বিদিত ভুবনে । 
গুরু রু্টে ভ্রাতা নাহি জানিবেক মনে ॥ 
ইস্টদেবে পূজে যেই গুরু ত্যাগ করি। 
ব্রহ্মহত্য। পাপ হয় কল্পকাল ধরি। 
গুরুধ্যা ন শেষ করি সাধক ব্ৰাহ্মণ । 
যথাবিধি করিবেন সাধন-ভজন ॥ 
বেদ-উক্ত স্থানে শেষে শুন মহাভাগ । 
শুদ্ধ মনে মল-মুত্র করিবেন ত্যাগ ॥ 
জলে বা জলের কাছে, রন্ধ যুক্ত স্থানে । 
বুক্ষমূলে, দেবালয় রয়েছে যেখানে ৷৷ 
গোষ্ঠে, পথে, নদীগর্ভে লোকালয় মাঝে। 
শরণে কিংবা যেথা শ্মশান বিরাজে ॥ 
সেতুতে, অগ্নির কাছে, পুষ্পের উদ্যানে। 
পঙ্কিল প্রদেশে কিংবা হলকৃষ্ট স্থানে ॥ 
বৃক্ষচ্ছায়াযুক্ত স্থলে, অরণ্যমাঝারে | 
মলমুত্ৰ না ত্যজিবে কহি বারে বারে ॥ 
সুধ্যতাপবিবৰ্জ্জিত স্থানে মহাভাগ। 

গর্ত করি মলমুত্র করে যেন ত্যাগ ॥ 
দিবাকালে উদগুখ, পশ্চিম নিশায়। 
দক্ষিণ দিকেতে মুখ করিবে সন্ধ্যায় ॥ 
মলমুত্রে ত্যাগক।লে মৌনী হয়ে রবে। 
গন্ধ না বিস্তৃত হয় করিবে তা” সবে ॥ 
প্রথম মৃত্তিকাশোচ, জলশৌচ পরে । 
শাস্ত্রের বিহিত কাধ্য বিচক্ষণ করে ॥ 
একবার লিঙ্গে মাটি লেপন করিবে। 
অনন্তর বাম হস্তে চারিবার দিবে ॥ 
দুইবার ছুই হস্তে মৃত্তিকা লেপিয়৷। 

মুত্র শৌচ হয় তাহা শুন মন দিয়া ॥ 
মৈথুনের শৌচ হয় দ্বিগুণ ইহার। 
শাস্তর বচন ইহ! সংশয় কি তার ॥ 


৫৯ 


একবার লিঙ্গে মাটি গুহে তিনবার । 
বাম হস্তে দশবার বিধান সবার ॥ 

ছুই হস্তে সাতবার, ছয়বার পায়। 
লেপন করিলে মাটি শৌচ কহা যায় ॥ 
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ প্রতি বিধান ইহাই। 
শাস্ত্রের বচন ইহ! কর্তব্য সদাই ॥ 
দ্বিগুণ ব্যবস্থ। আছে যত বিধবার । 
চতুগ্ড ণ সাধু খষি বৈষ্ণব সবার ॥ 
বিপ্রগণ শুচি হয় মৃত্তিক৷-লেপনে | 
নতুব| অশুচি হবে জেনে রাখ মনে ॥ 
যে মাটি উত্থিত হয় হলের কর্ষণে। 

যে মৃত্তিকা রয় সন! গোষ্ঠে কি কাননে 
বলীকের মাটি কিংবা মাটি গোপ্পদের । 
কুশমূল দুর্ববাধূল অশ্বত্থমূলের ॥ 

জল হ'তে যেই মাটি উত্থিত সৰ্ব্বদ৷। 
সেই মাটি ব্যবহার না করিবে কদ। ॥ 
শোৌচকার্ধ্য শেষ করি সমস্ত ব্ৰাহ্মণ । 
শুচি মনে করে যেন মুখ প্রক্ষালন ॥ 
ষোড়শ গণুষ জলে মুখ শুদ্ধ করি। 
মাৰ্জ্জন করিবে দন্ত, দন্তকাষ্ঠ ধরি ॥ 
অপামার্গ, পিন্ধুবার, আত্ম ও করবী। 
খদ্দির, শিরীষ, জাতি, পুন্নাগ অটবী ॥ 
অশোক, অৰ্জ্জুন আর ক্ষীরিবৃক্ষ শাল। 
কদম্ব, বকুল আর পলাশের ডাল ॥ 
সমস্ত প্রশস্ত অতি দত্তের মার্জনে। 
শাস্ত্রের বিধান ইহা জেনে রাখ মনে ॥ 
বদরী, মন্দার আর তিন্তিড়ী, শাল্মলী। 
নারিকেল আর তাল, পিয়াল, পির্পলী। 
কণ্টকের বৃক্ষ যত খজ্জুর ও তাড়। 
দন্তকাষ্ঠ ব্যবহারে নিষিদ্ধ সবার ॥ 
মাৰ্জ্জন করিয়া দন্ত ব্ৰাহ্মণ সকল । 
পরিধান করিবেন বসন-যুগল ॥ 
ধৌঁতবস্ত্র উত্তরীয় করিবে ধারণ। 
অন্যথায় নহে দৈব কাৰ্য্যের সাধন | 
অনন্তর শেষ করি পাদপ্রক্ষালন। 
প্রাতঃসন্ধ্যা করিবেন করি আচমন ॥ 


৬০ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ । 


যে ব্ৰাহ্মণ তিন সন্ধ্যা করেন বন্দন । 
তীর্থের স্নানের ফল তিনি প্রাপ্ত হন ॥ 
সন্ধ্য। প্রাতে সন্ধ্যাআদি যেজন ন! করে। 
শুদ্ৰের সমান সেই অবনী ভিতরে ॥ 
কোন শৌচে কড়ু শুচি নহে সেইজন | 
যেইজন নাহি করে ত্ৰিসম্ক্যা পূজন ॥ 
প্রাতঃকালে সম্ব্য! ত্যাগ করে যে ব্ৰাহ্মণ। 
আত্মঘাতী তুল্য পাপী হয় সেইজন ৷ 
সন্ধ্য। আর একাদশী না করে যেজন। 
কল্পকাল কালসুত্রে পড়ে সে ব্ৰাহ্মণ ॥ 
প্রাতঃকালে সন্ধ্যাপুজা করি সমাপন । 
গুরু, রবি, ব্রহ্মা, শিবে করিবে স্মরণ ॥ 
আদ্যাশক্তি, মায়া, লম্মনী আর সরস্বতী । 
স্মরণ করিয়া সবে করিবে প্ৰণতি ॥ 
স্পর্শ করি আজ্য মধু দর্পণ কাঞ্চন। 
সাধকের! স্নান আদি করে সমাপন ॥ 
বাগীতে স্থানের কালে যত বিচক্ষণ । 
সর্বব অগ্ৰে পঞ্চপিণ্ড করে উত্তোলন ॥ 
অনন্তর স্নান সারি নদী ব! কন্দরে। 
সঙ্কল্প করেন পুনঃ বিশুদ্ধ অন্তরে ॥ 
স্নানহেতু তীৰ্থে ঘি করয়ে গমন | 

সঙ্কল্প ব্যতীত স্নান অসিদ্ধ কথন ॥ 
সঙ্কল্পের পরে পুনঃ স্নানের বিধান । 
এরূপ ন! মানয়ে শুধু আচার-অজ্ঞান ॥ 
কৃষ্ণগ্রীতি-কামনায় বৈষ্ণব যেঙ্গন | 

সঙ্কল্ করেন হয়ে স্ুবিশুদ্ধ মন ॥ 

কৃত পাপ নাশ তরে গুহা করে স্নান । 
ব্রাহ্মণের তরে কিন্তু বিচিত্র বিধান ৷৷ 
নারদে সম্বোধি পুনঃ বলেন শঙ্কর । 
বিপ্রন্নান-কাধ্য শুন হইয়। তৎপর ॥ 
অনন্তর গাত্রে করি মৃত্তিক'-লেপন। 
বেদ-উক্ত মন্ত্র গাত্রে লিখে সাধুগণ ॥ 

হে মৃত্তিকে, যত আমি করিয়াছি পাপ। 
নষ্ট কর তাহা তুমি ঘুচাও সন্তাপ ॥ 
বিষ্ণুপাদে তুমি আছ, আছ অশ্বরথে। 
অভ্যন্তরে বস্তু তুমি ধর নানা মতে ॥ 


বরাহের রূপী কৃষ্ণ তুলিল| তোমারে । 
মম পাপ মুক্ত তুমি কর এইবারে ॥ 
দেহ আজঞ্ঞ৷ হে মৃত্তিকে করি আমি স্নান। 
কৃপ| করি তুমি মোরে কর পুণ্যবান্‌ ॥ 
অনন্তর নাভিজলে হে মুনিপ্রধান । 
মণ্ডল রচিবে চারি হস্তের প্রমাণ ॥ 
অনন্তর সে মণ্ডলে হস্ত করি দান। 
একমনে তীর্থগণে করিবে আহ্বান ॥ 
গোঁদাবরী সিন্ধুনদী আর সরস্বতী । 
নম্মদা কাবেরী আর পূণ্য! ভাগীরথী ॥ 
যমুনা প্রভৃতি সবে আহ্বান করিবে । 
নলিনী নন্দিনী সীতা গঙ্গারে ম্মরিবে ৷৷ 
তারপর স্নানশেষে সুধী ব্যক্তিগণ । 
করিবে সকল গাত্রে তিলক-রচন ॥ 
ললাটে বাহুতে গলে বক্ষের উপরে । 
তিলক ধারণ কর বিশুদ্ধ অন্তরে ॥ 
তিলক ধারণ করি তর্পণাদি-শেষে। 
পরিধান কর বস্ত্ৰ মনোহর বেশে ৷৷ 
তারপর কর ধীরে পাদপ্রক্ষালন | 
অনন্তর গৃহমধ্যে করহ গমন ॥ 

যেই জন নাহি করে পাদপ্রক্ষালন । 
সব নষ্ট হয় তার হইবে পতন ॥ 
জঙ্ঘার উপরে যেই করে প্রক্ষালন। 
চণ্ডাল-রূপেতে তার হইবে পতন ॥ 
শালগ্ৰাম, মণি যন্ত্র, প্রতিমা, ব্ৰাহ্মণ । 
জল, স্থল, গুরু সব পুজার কারণ ॥ 
হরিপূজা সহৃপ্ৰশস্ত জেনো গুণধাম। 
সবার মাঝারে কিন্তু শ্রেষ্ঠ শালগ্রাম ॥ 
শালগ্রামে আছে সব দেব অধিষ্ঠান। 
শালগ্ৰাম পূজে যেই সেই পুণ্যবান্‌॥ 
শালগ্ৰামশিল। জলে অভিষিক্ত হ’লে। 
বহুপুণ্য লাভ হয় এই ধরাতলে ॥ 
শ[লগ্রামশিলা-জল যেই করে পান। 
দেহ-অন্তে করে সেই গোলোকে প্রয়াণ। 
শাল গ্রামশিল। যেথা করে অবস্থান । 
সেখানে বিরাজ করে নিজে ভগবান্‌ ॥ 


ব্ৰহ্মখণ্ড 


শালগ্ৰাম-পূজ৷ করে সদা সাধুগণ। 
পরিপূর্ণ ফল লাভ হয় সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 
চক্রচিহ্ন শালগ্ৰাম রহে যেই স্থানে। 
স্ুদর্শনলহ হরি বিরাজে সেখানে ॥ 
অবতীর্ণ তথা হয় তীৰ্থ সমুদায়। 
বিস্তারি বলিনু সব নারদ তোমায় ॥ 
ষোড়শ দ্বাদশ কিংবা পঞ্চ উপচার। 
যাহ! ইচ্ছ৷ ভোগ দাও হরির পূজার ॥ 


হে নারদ, এ ভুবনে জেনে রেখো সার | 


তক্তিই প্রধান মুল হরির পূজার ॥ 
হরিপূজা শেষ করি ভক্তিযুক্ত মন। 
হোম-আদি ঘত কিছু কর সমাপন ॥ 
পূজোপকরণ দিবে মাতৃ-দেবতারে 
যথাসাধ্য ধন দান করিবে সবারে ॥ 
তারপর অন্ত কাধ্য কর অনুষ্ঠান ৷ 
হে নারদ, এই সব বেদের বিধান ॥ 
বেদ-উক্ত সব কথা করিলে শ্রবণ। 
কহ বৎস, কি বাসনা জানিতে এখন ॥ 
এ্ধণণ্ডে যড় বিংশ(৩ অন্যায় সম।পু। 


সপ্ত ৰিংশতি অধ্যায় 
ভক্ষ্যাভক্ষ্যাদি নিরূপণ । 


নারদ বলেন শোন দেবতা শঙ্কর। 
তোমার অঙ্জাত নাহি জগৎভিতর ॥ 
ব্ৰাহ্মণের ক্ৰিয়া-আদি অপূর্বব কথন । 
তোমা হতে শুনিলাম সব বিবরণ ॥ 
মম প্রতি কৃপা করি সবার ঈশ্বর । 
সকলের খাগ্য-কথ। কহ অতঃপর ॥ 
ব্ৰাহ্মণ বৈষ্ণব যতি ব্রহ্মচারী আর। 
শাস্ত্ৰমত কোন্‌ খাদ্য করিবে আহার। 
সকলি জানহ প্রভু সৰ্ব্বজ্ঞ মহান্‌। 
কপ! করি ভক্ষ্যাভক্ষ্য কং ভগবান্‌ ॥ 
কর্তব্যাকর্তব্য সব বল পঞ্চানন । 
ভোগাভোগ কিবা হয় করহ কীর্তন ॥ 


৬১ 


মহাদেব কহিলেন, শুন মুনিবর। 
জিজ্ঞাস! করিছ যাহা কহিব সত্বর ॥ 
ব্রাঙ্মণগণের মাঝে আছে কোন জন । 
তপন্তায় রত তার! আছে সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 
মুনিবৃত্তি বহুকাল ধরিয়া অন্তরে । 
দিনপাত করিতেছে কেহ অনাহারে ॥ 
তপস্তায় কেহ রহে ফলাহারী হয়ে। 
কোন মুনি নিরাহারী সকল সময়ে ॥ 
সমীরণ মাত্র কেহ করেন আহার । 
গৃহিণীর সহ কেহ খাদ্য খায় আর ॥ 
যথাকালে করে তারা পক্কান্ন আহার। 
অধিক বলিব কিবা খাদ্যের প্রকার ॥ 
যাহার যেমন রুচি আহার সে লয়। 
সকল জনের কুচি একরপ নয় ॥ 
হবিষ্যান স্থগ্রশস্ত গৃহী ব্রাহ্মণের | 
যদি হয় নিবেদিত প্রীনারায়ণের ॥ 
যেইজন বিষ্ণুৱে না করে নিবেদন। 
বিষ্টাসম সেই অন্ন শাস্ত্রের বচন ॥ 
পানীয় ন! নিবেদিয়া কেহ যদি লয়। 
জেনো) সেই জল তবে মুত্রসম হয় ॥ 
একাদশী-দিনে যেই করিবে আহার । 
ঝিষ্টামৃত্ররূপ খাদ্য হইবে তাহার ॥ 

যে হরিবাসরে করে অন্নের আহার । 
ত্ৰৈলোক্য-জনিত যত পাপ হবে তার। 
একাদশী-দিনে মেই অন্নাহার করে। 
কালদুত্রে যায় সেই বহুকাল ধরে॥ 
শ্রীরামনবমী-দিন জ্বন্মাফ্টমী আর। 
শিবরাত্রি দিবসেতে যে করে আহার 
ঘের পাপী হয় সেই অবনী-ভিতরে। 
বহুকাল নরকেতে কন্ট ভোগ করে ॥ 
উপবাসে যদি কেহ অসমর্থ হয়। 

ফল মুল জল যেন খায় সে-দমন্ন॥ 
ইহাতেও যেইজন শক্ত নাহি হয়। 
হবিষ্যান্ন করিবে সে শাস্ত্রের নিণয় ॥ 
উপবাসে দেহ নষ্ট করে যেইজন। 
আত্মহত্যা-পাপে পাপী হয় সেইক্ষণ ॥ 


৬২ ব্রহ্মবৈধর্ত পুরাণ 


শ্রীবিষু্রে হুবিষ্যান্ন করি নিবেদন। 
উপবাসী যেন তাহা করয়ে ভোজন ॥ 
উপবাস-ফল-লাভ হইবে তাহাতে | 
বহুপুণ্য লাভ হবে সন্দেহ কি তাতে ॥ 
হে নারদ, গুহীদের নিয়ম ইহাই । 
জানিও শাস্ত্রের এই নির্দেশ সদাই ॥ 
ব্রহ্মচারী যতি আর বৈষ্ণব যাহারা । 
বিশেহরূপেতে ইহ! পালিবে তাহার! ॥ 
কৃষ্ণের নৈবেদ্য খায় নিত্য যে বৈষ্ণব । 
দুর হয়ে যায় তার পাপ তাপ সব ॥ 
শত উপবাস ফল লাভ তার হয়। 
জীবন্মুক্ত সেইজন সকল সময় ॥ 

স্পর্শ করিবারে চায় সর্ববদেব্গণ | 
দুরে যায় পাপ, তারে করিলে দর্শন ॥ 
তাহার পরশে হয় তীর্থলাভ-ফল। 
জীবনুক্ত সেই জন জনম সফল ॥ 
দুইবার পক্ধ-অন্ন চিপিটক আর। 
দেশ-ভেদে শুদ্ধ হয় যথা দেশাচার ৷৷ 
ব্রাহ্মণ-ভোজন কিংবা দেবনিবেদনে । 
সৃপ্রশস্ত নহে ইহ! জেনে রাখ মনে ॥ 
নতি ও বিধবা আর ব্ৰহ্মচারিগণ | 
তাম্বুল চর্ববণ যেন ত্যজে অনুক্ষণ ॥ 
ব্রহ্মচারী বিধবা ও যতিদের কাছে। 
তাম্বুল গোমাংদ-তুল্য শাস্ত্রে বণিয়াছে ॥ 
তাত্রপাত্রে দুগ্ধ পান করে যেইজন | 
যেজন উচ্ছিষ্ট দুত করয়ে ভোজন ॥ 
লবণের মহ যেই দুগ্ধ পান করে। 
গাভীমাংস খায় সেই অবনী ভিতরে ॥ 
কাংস্তপাত্রে নারিকেল জল যাহা রয়। 
আর তাত্রপাত্রে মধু মদ্র তুল্য হয়।৷ 
দ্বিজের অপেয় তাহ! শাস্ত্রের বচন। 
বিচক্ষণে ব্যবহার না করে কন ॥ 
বামহস্তে জলপান করিলে ব্রাঙ্গণ। 
সুরাপায়ী তুল্য পাপী হয় সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 
ঘেই অন্ন শ্রীহরির নিবেদিত নয় । 
সে-অম পুরীষ-তুল্য সকল সময় ॥ 


কার্তিকে বার্তাকু আর মাঘ মাসে মূল! । 
কভু নাহি খাবে কেহ গোমাংসের তুল।॥ 
কলমী না খাবে কভু শ্রীহরি-শয়নে। 
খাইলে গোমাংস সম জানিবেক মনে ॥ 
শ্বেত তাল মদূর ও মৎস্যসমুদয়। 
ব্ৰাহ্মণ করিবে ত্যাগ সকল সময় ॥ 
ইচ্ছাক্রমে মৎস্য কভু করিলে ভক্ষণ। 
উপবাস প্রায়শ্চিত্ত করিবে ব্ৰাহ্মণ ॥ 
ত্রিরজনী উপবাস স্বেচ্ছায় করিবে । 
তবে সে ত্রাঙ্গণপুত্র পরিশুদ্ধ হ’বে ॥ 
প্রতিপদে করে যেই কুম্মাগু-ভোজন । 
অবশ্যই অর্থহীন হয় সেই জন ॥ 
দ্বিতীয়াতে যেই জন খাইবে বৃহতী | 
অধিকার নাহি তার ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম প্ৰতি ॥ 
তৃতায়াতে যেইজন খাইবে পটল। 
বৃদ্ধি পায় সেজনার সদ! শক্রদল ॥ 
চতুথা তিথিতে মূলা যে করে আহার । 
অবশ্যই ধননাশ হইবে তাহার ॥ 
পঞ্চমীতে বিন্বফল যে করে ভক্ষণ। 
লঙ্কী বাড়িবে তার শাস্ত্রের বচন ॥ 
য্টীতে যে নিন্ব খায় হীন জন্ম তার। 
দণ্তমীতে তাল নিত্য রোগের আধার ॥ 
অন্টমীতে নারিকেল খায় যেইজন । 
বুদ্ধন(শ হয় তার শাস্ত্রের কথন ॥ 
গোমাংস-সমান হয় লাউ নবমীতে। 
কলম্বী গোমাংদতুল্য দশমী তিথিতে ॥ 
একাদশী-দিনে শিন্বি ন! খাবে কখন। 
দ্বাদশীতে ন! করিবে পুতিকাভোজন ॥ 
ত্রয়োদশী দিনে যেই বার্তাকু খাইবে। 
সেইজন অবশ্যই পুত্রেরে হারাবে ॥ 
চতুর্দশী দিনে মাষ বৰ্জ্জন করিবে। 
অমাবস্থ| পূণিমায় মাংস না খাইবে ॥ 
দেবোদ্দেশে দন্ত মাংল আর আর দিনে । 
ব্রাহ্মণ খাইতে পারে শাস্ত্রের বিধানে ॥ 
প্রাতঃন্নানে শ্রাদ্ধদিনে ব্রতের বাসরে। 
অমাবস্যা! পূণিমাতে সংক্রাস্তি-ভিতরে ॥ 


ব্ৰহ্মখণ্ড ৬৩ 


চতুর্দশী, অফ্টমীতে তৈল সরিষার । হে নারদ, সবিস্তারে করিলে শ্রবণ । 
কিংবা পকতৈল মুনি প্রশস্ত সবার ॥ আর কি জানিতে সাধ কহ এইক্ষণ ॥ 
রবিবারে, শ্রাদ্ধদিনে, ব্রতের সময় । কর্তব্য ও অকর্তব্য, খাদ্য ও অখাদ্য | 
প্নীরে সম্ভোগ করা উচিত না! হয় ॥ তোমারে জানাইলাম আমি যথাসাধ্য ॥ 
সে সময় তিল-তৈল নিষিদ্ধ সবার। এরপর, আর যাহ! তব অভিলাষ। 


মাষ রক্তশাক কেহ ন! করে আহার ॥ অবিলঘ্ধে মম পাশে করহ প্রকাশ ৷ 
কচ্ছপের মাংস যদি দেবোদ্দেশে হয় । সাধ্যমত অভিলাষ করিব পুর্ণ 
হরি-শয়নেতে তবু খাবে ন! নিশ্চয় ॥ পরম বৈষ্ণব তুমি ওহে মহাত্মন্‌ ॥ 
দিবাভাগে কড়ু নাহি নারীসঙ্গ হবে।  ব্রক্মবৈবর্তের পাতে হরির কাহিনী । 
মহাপাপ হবে তাহে নিশ্চয় জানিবে ৷ যতেক লিখিত আছে, জানিবে এখনি ॥ 
রাত্রিকালে কেহ মেন দধি নাহি খায়। হরির যতেক লীল। অসীম অপার । 
সন্ধ্যা আর দ্রিবাকালে নিদ্রা নাহি যায়॥ নামমাত্র উচ্চারণে পাপীর নিস্তার ॥ 


রজন্বলা কামিনীতে না করে গমন । যেইজন ভক্তিভরে হরিনাম করে। 
হে নারদ, এই সব নরক-কারণ ॥ সেইজন কখন না ভূত-প্রেতে ডরে ॥ 
ধতুমতী রমণীর অন্ন নাহি খাবে। গরুড় দর্শনে যথ| যত নাগকুল। 
অবীরার অন্ন বিপ্ৰ সৰ্ববদ| ত্যজিবে ॥ চতুদ্দিকে ছুটে যায় ভয়েতে আকুল ॥ 
পুংশ্চলী জনের অন্ন ন! করে ভোজন। সেইরূপ হরিনামে রোগ দুঃখ তাপ। 
সর্ববদা রাখিবে মনে শাস্ত্রের বচন ৷ পালায় মুহূর্তমধ্যে সহ যত পাপ॥ 
শুদ্রের শ্রাদ্ধের অন্ন, অন্ন গণকের । বৈবর্তপুরাণকথ৷ অমৃত সমান । 
বুষলীপতির অন্ন কি বাদ্ধ,ফিকের ॥ শুনিলে গলিত হয় যতেক পাষাণ ॥ 
অগ্রদানী ব্রাহ্মণের অন্ন নাহি খাবে। বঙ্গে সপুবিংশতি অধ্যায় সমাপু। 


ইহাদের অমাহারে বহুদুঃখ পাবে ॥ 
যেইভন বিপ্ৰ হ’য়ে চিকিৎসক হয়। 
তার অন্ন খাবেনাক শাস্ত্রে তাই কয় ॥ 
হস্তা, চিত্রা, অবণার স্থিতি যতক্ষণ। 


অউ্টবিংশতি অধ্যায় 
না করিবে তেল কভু ভোজন আক্ষণ ॥ 


মূলা, মুগশিরা আর ভাদ্রপদে সদ! । রঙ্গ নিরূপণ, নারদেব শিখবর-প্রাঞ্থ 
নিষিদ্ধ সকল মাংস জানিও সৰ্বদা ॥ ইত্যাদি | 
মাংস যদি খায় কেহ এই দিনকয়। নারদ কহিলা, প্রভু করিমু শ্রবণ। 


গোমাংস-ভোজন সম পাপ তাতে হয় ॥ ব্রন্ষের স্বরূপ এবে করুন কীৰ্ত্তন ॥ 
কৃত্তিকা নক্ষত্রে আর অমাবস্তাক্ষণে। | সাকার কি নিরাকার জানিতে বাসনা । 
ক্ষৌরকৰ্ম্ম কভু নাহি করিবে ত্রাহ্মণে। দৃশ্য বা অদৃশ্য তাহা করুন বর্ণনা ॥ 
মৈথুনের শেষে কিংব। ক্ষৌরকাধ্য পরে। সবিশেষ অথবা কি নিৰ্ব্বিশেষ হন। 
দেবতা বা পিতৃগণে তৰ্পণ যে করে ॥  দেহিগণে অলিপ্ত বা লিপ্ত হয়ে রন॥ 
তাহার প্রদত্ত জল রক্তের সমান । জানিতে বাসনা, প্রভু, কি তার লক্ষণ । 
দেহান্তে নরকে সেই করিবে প্রয়াণ ॥ কি প্রকারে বেদে তারে করে নিরূপণ ॥ 


৬৪ 


ব্ৰহ্ম আর প্রকৃতিতে ভেদ কত আছে । 
রূপা করি বিশ্বনাথ, কহ মোর কাছে ॥ 
সর্বজ্ঞ মহান্‌ তুমি, তুমি পরমেশ। 
সমস্ত বিচারি মোরে দেহ উপদেশ ॥ 
শুন শুন মহাদেব নিবেদি চরণে । 
প্রকৃতি-লক্ষণ পূৰ্ব্বে শুনেছি শ্রাবণে ॥ 
ব্রহ্ম-অতিরিক্ত কি হে সে প্রকৃতি হয়। 
জিজ্ঞাসি তোমারে তুমি বল মহাশয় ॥ 
ব্রহ্মার স্বরূপ প্রভূ করহ বর্ণন। 

বাসনা বড়ই মম, শুনি পঞ্চানন ॥ 
নারদের বাক্য শুনি শঙ্কর তখন । 
মুদ্রহাস্তে করিলেন ব্ৰহ্ম-নিরূপণ ৷৷ 
শঙ্কর কহিলা, বৎস, জিজ্ঞাসিলে যাহ । 
অতিশয় গুঢ আর জ্ঞানমাধ্য তাহা ॥ 
ইহা অতি সুছ্ুলভ নাহিক সন্দেহ । 
ব্রহ্ম-নিরূপণ মোর! পারি নাই কেহ ॥ 
বিশেষণ-যুক্ত যাহ প্রত্যক্ষ সরল। 

তার নিরূপণ মোর! করেছি সকল ॥ 
বৈকুষ্ঠেতে হরিমুখে জানিলাম যাহা । 
হে নারদ, তব কাছে কহিতেছি তাহ! ৷৷ 
সকল তত্ত্বের সার অন্ধের লোচন । 
অন্ধকার-ধ্বংসকা রী প্রদীপ মতন ॥ 
সনাতন পরক্রহ্ম সর্বত্র বিরাজে ৷ 
পরমাআারূগী তিনি সর্ববদেহ মাঝে ॥ 
সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম সাক্ষী তিনি সবার ঈশ্বর | 
ত্ৰিভুবনে নাহি কিছু তার অগোচর ॥ 
দেহীদের প্রাণ বিষ্ণু, মন প্রজাপতি । 
আমি সমুদয় জ্ঞান, প্রকৃতি শকতি ॥ 
পূর্ব্বে একদিন আমি আর পদ্মাসন । 
ধৰ্ম্ম সহ মিলি নাই বৈকুণ্ঠভুবন ॥ 

হরির সকাশে যাহা মোর জিজ্ঞাসিন্ । 
তিনি যাহা বলিলেন, তাহাই কহিনু ॥ 
সকল তত্ত্বের দার ব্ৰহ্মজ্ঞান হয়। 
অজ্ঞানতা-অন্ধকার হয় যে বিলয় ॥ 
পরমাত্মারূপে ব্রহ্ম জীবদেহে রয়। 
জীবদেহে থাকে ব্ৰহ্ম শাস্ত্রে জানি কর়। 


পাপ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


দেহমধ্যে পঞ্চপ্রাণ অবস্থিতি করে। 
বিষ্ণুর স্বরূপ তাহা জানিবে অন্তরে ॥ 
জ্ঞানরূপে আছি আমি শরীর-মাঝারে | 
প্রকৃতি-স্বরূপ শক্তি বলি যে তোমারে। 
আমর! অধীন সব পরম-আত্মার । 
তাহার আজ্ঞায় মোর! চলি অনিবার ॥ 
জীব তার প্রতিবিম্ব শুন মহাশয় । 
কর্্মফল-ভোগী তিনি সকল সময় ॥ 

হে নারদ, শুন, কহি তোমার নিকটে । 
চন্দ্র সুৰ্য্য ছায়া পড়ে জলপূৰ্ণ ঘটে ॥ 
ঘট ভগ্ন হয় যবে, বিশ্ব সে মিলায়। 
হষ্টি-লয়ে জীব সব ব্ৰহ্ধে লয় পায় ॥ 
স্ষ্টিধ্বংসকালে ব্ৰহ্ম বিদ্যমান রয়। 
চরাচর বিশ্ব পায় তাহাতেই লয় ॥ 
সেই ব্ৰহ্ম জ্যোতিৰ্ম্ময় মণ্ডল-আকার । 
কোটি কোটি সূৰ্য্যসম মহা তেজ তার ॥ 
সেই জ্যোতিঃ স্থবিস্তীর্ণ অব্যয় অক্ষয় | 
ঘোগিগণ ধ্যান করে সকল সময় ॥ 
পরমাত্মা মহেশ্বর তিনি নিরাকার। 
স্বেচ্ছাময় ভগবান তিনি সারাৎসার ॥ 
আনন্দম্বরূপ তিনি আনন্দ-কারণ। 
প্রকৃতি ঈশ্বরী তাতে সদা লীনা হন ॥ 
যেরূপ জলের শৈত্য, শব্দ গগনের । 
অগ্নির দাহি কা-শক্তি, শুভ্ৰত| ছুগ্ধের ॥ 
যেরূপ সুর্ধ্যের প্রভা, গন্ধ পৃথিবীর । 
হে নারদ, সেইরূপ জেনে রাখ স্থির ॥ 
নিগুণ! প্রকৃতি যিনি অনন্ত কালের। 
স্বাভাবিক গুণ মাত্র নিগুণ ব্রদ্ষের ॥ 
হে নারদ, পরত্রহ্ম সুণ্ঠির সময় । 

সগুণ পুরুষরূপে পরিণত হয় ॥ 

বগ্পি নিগু ব্ৰহ্ম, ওহে মহামতি । 
তথাপি স্থষ্ঠির হেতু হয় তাঁর মতি॥ 
বিচক্ষণ ব্ৰহ্ম তবে গুণযুক্ত হয়। 
বিষয়ী-পুরুষ রূপে তার পরিচয় ॥ 
ব্রিগুণআধার রূপে প্রকৃতি তখন । 
ছায়া-রূপে তার সাথে রহে অনুফণ ৷ 


ব্রহ্ম খণ্ড । ৬৫ 


কুলাল যেরূপে করে ঘটের নিশ্মাণ। 
সেইরূপ স্থষ্টি-কাধ্য করে ভগবান ॥ 
মাটি দিয়া ঘট যথা রচে কুস্তকার। 
প্রকৃতির দ্বার! হয় স্থষ্টি বিধাতার ॥ 
মিলিয়া প্রকৃতিসহ ব্ৰহ্ম সন![তন। 
সষ্টি-কার্দ্যরূপ লীল| করেন সাধন ॥ 
স্বর্ণের সাহায্যে যথা ব্বর্ণকারগণ। 
ক্ষণে ক্ষণে করে বহু কুণ্ডল রচন ॥ 
হে নারদ, সেইরূপ ব্ৰহ্ম সনাতন । 
আপন ইচ্ছায় করে বিশ্বের স্জন ॥ 
সুভ্ভিকারে কুন্তকার করেনি স্থজন । 
স্বণকে ও স্বৰ্ণকার করে না রচন ॥ 
দুই বস্তু নিত্য সদা শুন মুনিবর | 
প্রকৃতি ও পরব্রহ্ম নিত্য নিরন্তর ॥ 
কেহ কেহ কয়, বৎস, করহ অবণ। 
প্রকৃতি হইতে শ্রেঘ ব্রহ্ম সনাতন ॥ 
কেহ কেহ বলে, শুন মুনি মহাশয় | 
প্ৰকৃত-পুরুদরূপে ব্ৰহ্ম নিজে রয় ॥ 
ব্ৰহ্ম ও প্রকৃতি ভিন্ন, কেহ কেহ কয়। 
ব্ৰহ্মই পরমপাম জানিও নিশ্চয় ॥ 
সকলের আল্লা ব্ৰহ্ম নিলিপ্ত সদাই । 
সর্বব্যাপী সৰ্ব্বমূল, বেদে ইহা পাই ॥ 
সৰ্ব্ব-বীজম্বন্ধপিণী প্ৰকৃতি মহতা । 
ব্ৰহ্ম অবস্থান করে ব্রন্ষের শকতি ॥ 
তেজোময় ব্ৰহ্মে যোগী ধ্যায় অনিবার। 
সুক্ষ্মবুদ্ধি বৈষ্ণবের! করে না স্বীকার ॥ 
বিচারিয়া দেখ তুমি আপন অন্তরে। 
থাকিতে কি পারে কাজ কারণ-বাহিরে॥ 
বৈষ্ণবের| এই হেতু তেজের ভিতর ॥ 
দর্শন করেন রূপ অতি মনোহর ॥ 
তারা কহে, কেবা সেই তেজের আধার 
না জানিয়া তবে ধ্যান করিবে কাহার ৷৷ 
কারণ ব্যতীত নহে কার্য্যের উদ্ভব। 
আধার ব্যতীত তেজ কিরূপে সম্ভব ॥ 
এইজন্য বৈষ্ণবেরা অন্তরে অন্তরে । 
বিধাতার মনোহর রূপ ধ্যান করে 
৪) 


স্বেচ্ছাময় ভগবান পুরুষ সাকার। 
কোটি-সুর্য্যসমপ্রভ মণ্ডল-আকার ॥ 

সেই তেজোমধ্যে নিত্য গোলোকনগর। 
অসংখ্য যোজনব্যাগী অতি মনোহর ॥ 
নারদ, আমার বাক্য করহ শ্রবণ। 
গেলোকনগরী হয় আনন্দ বর্ধন ॥ 
ত্ৰিভুবনে মনোরম ঘত আছে ঠাই । 
গোলোকের তুল্য কভু নহেক গোঁসাই ॥ 
চন্দমগুলের সম গোলাকার স্থান। 
বৈকুণ্ঠ হইতে অতি উদ্ধে বিদ্যমান ॥ 
গোলোকের শোভা বল কে বণিতে পারে। 
কৈলাস-বৈকুণ্ঠপুরী ন| লোভে কাহারে ॥ 
গোপগোপী ধেনুগণ বিরাজে সেথায়। 
কল্পবৃক্ষ কামধেনু বৰ্ণন নাযায় ॥ 
রাসমগুলের রূপ অতি মনোহর। 
বৃন্দাবন বনরাজী রয়েছে বিস্তর ॥ 
বিরজ! নদীর জল করেছে বেষ্টন। 
সৃন্দর পর্বত শোভে অতি সুদর্শন ॥ 
পরিখা, প্রাচীর বহু গোলোকে বিরাজে। 
পারিজাত বন শোভে গোলো।কের মাঝে ॥ 
পারিজাত-বনে আছে আশ্রম সকল। 
কৌস্তভমণিতে তার! সদাই উজ্জ্বল ॥ 
হীরকনিশ্মিত আছে সোপান সকল। 
বহুবস্থ দীপ্ত তেজে করে ঝল্মল্‌ ॥ 
স্তবর্-রজতরাশি আছে থরে থরে। 
জগতের ঘন্ত ধন গোলোকনগরে ॥ 

বহু রত্ব বিনিশ্মিত আছে সিংহাসন । 
সেই সিংহাসনে বসে প্ৰভু সনাতন ॥ 
জলধরপম রূপ মদনমোহন । 

অনন্ত কিশোর তিনি কমললোচন ॥ 
অপূৰ্ব্ব তাহার রূপ সবল উজ্জ্বন। 

বিশ্ব মোহে রূপ দেখে, জীবন সফল ॥ 
পূর্ণশশধর সম বদন তাহার । 

রূপে কোটি কামদেবে করে তিরস্কার ॥ 
সম্মিত মুরলীহস্ত অতি মনোহর । 

চির- জ্যোতির্ময় রূপ তিনি পরাৎপর ॥ 


৬৬ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


বহ্নিসম গীতবর্ণ বসনযুগল। 

রূপ তার অপরূপ অতি স্থনিম্মল ॥ 
বক্ষে বৌস্কনের মণি সৰ্ব্বাঙ্গে চন্দন | 
ত্ৰিভঙ্গ ভঙ্গিমাযুক্ত প্ৰভু সনাতন ॥ 
চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ মুকুট মাথায় । 

রতন নূপুর সদা বাজে পায় পায় ॥ 
রত্বের বলয় হাতে কেয়ুর বিরাজে। 
রত্বের কুণ্ডল শোভে ছুই কর্ণ মাঝে ৷ 
স্তশোভন দন্তরাজি অতি মনোহর । 
বিন্বফকলদম তার ওষ্ঠ ও অধর ॥ 

উন্নত নাসিক! সেই মদনমোহন । 
যুবতী গোপিকাগণ করেছে বেষ্টন ॥ 
স্তরসিক রাসেশ্বর ভক্তের ঈশ্বর | 
বৈষ্ণব সকল তারে পূজে নিরন্তর ॥ 
ব্রহ্ম! বিষ্ণু মহেশ্বর আর দেবগণ। 
করযোড়ে করে স্তব যেথা নারায়ণ ॥ 
পরব্রহ্ম ভগবান্‌ তিনি স্বেচ্ছাময় । 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন সকল সময় ॥ 
নিগুণ নিলিপ্ত তিনি সবার আধার। 
সবার ঈশ্বর তিন পূজ্য সবাকার ॥ 
সববদিদ্ধি দান করে গোপবেশধারী । 
দ্বিভূজ শ্রীভগবান্‌ গোলোকবিহারী ॥ 
পরিপূর্ণ তম কৃষ্ণ রাধিক।-ঈশ্বর । 
সকলের অন্তরাত্ব না হয় গোচর ॥ 
সর্ববস্থানব্যাপী তিনি সর্ববাত্ব। শ্রীহরি। 
সকলের আদি তিনি কৃষ্ণ নামে ম্মরি ॥ 
সেই ভগবান্‌ কৃষ্ণ নিজ অংশ দিয়া । 
কমল! সহিত রহে বৈকুণ্ঠেতে গিয়া ॥ 
কলা দ্বার! বিষ্ণুরূপ করিয়! ধারণ । 
সদা রক্ষা করিছেন সমস্ত ভুবন ॥ 
ক্ষীরোদ-নন্দিনী-পতি শ্েতদ্বীপবাসী | 
চতুভু জ মুক্তি তার রূপ অবিনাশী ॥ 
হে নারদ, করিলাম ত্রহ্ম-নিরূপণ। 
শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান মোর! করি অনুক্ষণ ॥ 
হে শৌনক, অনন্তর থামিলা শঙ্কর । 
নারদ তাহার স্তব করে অনন্তর ॥ 


নারদের স্তবে তুষ্ট হইল! মহেশ । 
অপরূপ জ্ঞান দান করিল! অশেষ ॥ 
প্রণমিয়! মৃত্যুঞ্জয়ে নারদ তখন । 
নারায়ণআশ্রমেতে করিল! গমন ॥ 
নারায়ণকথ! আছে বৈবর্ত-পুরাণে। 
পুরাণের সার ইহা সকলে বাখানে ॥ 
শ্রীহরি-ম্মরণমাত্র পাপ দুর হয়। 
ইহাতে রয়েছে তার কথ! সমুদয় ॥ 
যেইজন করে পাঠ ভক্তিযুক্ত মনে । 
সৰ্ব্বভয় দুরে যায় না ডরে শমনে ॥ 
শ্রীব্রক্গবৈবর্তকথ। অমৃতমধুর | 
শ্রোতার হইবে মন আনন্দেতে পূর। 


ব্ৰহ্মণগণ্ডে মইবিধশতি অধ্যায় সমাপ্ত | 


উনভিংশ অধ্যায় 
নারায়ণের প্রতি নারদের প্রশ্। 


সৌতি মুনি কহিলেন, নারদ তখন । 
আশ্চর্য্য আশ্রম এক করিল। দর্শন ॥ 
অপূর্বব আশ্রম সেই ভ্রহ্মাণ্ডভিতর । 
যাহার সমান নাহি বিশ্বচরাচর ॥ 
সেথায় বিরাজ করে দেব নারায়ণ। 
সে আশ্রমে রাজে বহু ব্দরীর বন ॥ 
বহু ফলফুলপূৰ্ণ বৃক্ষ সব রাজে। 
পাখীগণ গান গায় তাহাদের মাঝে ॥ 
স্লুপৰু বিবিধ ফলে ভূষিত পাদপ। 
কোকিল মধুর কণ্ঠে গায় যেন স্তব ॥৷ 
সিংহ ও শার্দল বহু বিরাজে তথায়। 
ধষির প্রভাবে কিছু হিংদ! নাহি তায়। 
ভোজ্য আর ভক্ষকের পমব্যবহার । 
বিদ্বেষের চিহ্ন নাই শান্তির আগার ॥ 
স্খদ সর্ববথা বন মনোরম অতি। 
যাইতে তথায় কারো ন। হয় শকতি ॥ 
স্বৰ্গ হ'তে মনোহর অতি স্থশোভন। 
চন্দন ও পারিজাত বন অগণন ॥ 


ব্ৰহ্মখণ্ড | ৬৭ 


তিনকোটি আশ্রমের শোভা মনোরম । 
বহু মুনি খধি সেথ। রহে অনুপম ॥ 
মুনীন্দ্র সিদ্ধেন্দ্ৰ কত করে অবস্থান | 
গণনার সাধ্য নাহি ওহে মতিমান্‌ ॥ 
সেথায় অ।সিয়। ধীরে নারদ তখন । 
মনোহর খঁষবরে করিলা দর্শন ॥ 
সূৰ্ধ্যসম প্রভা তার সম্মিত বদন । 
মুনি খষি তারে করেছে বেষ্টন ॥ 
সুদর্শন! বিগ্যাধরী নাচিছে সেথায় । 
গন্ধর্বব সকলে মিলি কৃষ্ণগুণ গায় ॥ 
যোগিগুরু নারায়ণ রত্বসিংহাদনে । 
কুঞ্চনাম জপ করে আনন্দিত মনে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করে অবিরাম । 
নারদ তাহারে দেখি করিলা প্রণাম ॥ 
নারদে দেখিয়! খঘি করিল! উত্থান । 
স্নেহভরে করিলেন আলিঙ্গন দান ৷৷ 
কুশল শুধান তার অতি হৃন্টমনে। 
বলিতে দিলেন তারে রত্বসিংহাপনে ॥ 
বিশ্রাম করিয়া শেষে নারদ তখন | 
ধষশ্রে্ঠ সনাতনে কহিলা বচন ॥ 
পিতার নিকটে বেদ পড়ি নিরন্তর | 
জ্ঞান দান করিলেন স্বয়ং শঙ্কর ॥ 
তথাপি চঞ্চলচিন্ত তৃপ্ত নাহি হয় । 
তাই পাদপদ্ম তব হেরি মহাশয় ॥ 
হে প্ৰভো, তোমারে তাই করিনু দর্শন 
কৃপা করি জ্ঞান দান করহ এক্ষণ ॥ 
যাহাতে রয়েছে কৃষ্ণগুণের কীর্তন । 
সেই কথ! কৃপ| করি কহ সনাতন ॥ 
যাহার দর্শনে হয় জর! মৃত্যু ক্ষয়। 
ব্রহ্মা! বিষ্ণু পূজে ধারে সকল সময় ॥ 
স্বর মুনি মনু ধারে করয়ে চিন্তন। 
সেই শ্রীকৃষ্ণের কথ। কহ সনাতন ॥ 
কোন্‌ জন স্থষ্টিকর্তা কহ মহাশয় । 
কার মধ্যে সমুদয় স্ষ্টি পায় লয় ॥ 
কেবা সেই বিষ্ণু হরি সকল-কাঁরণ । 
ঈশ্বরের রূপ কিব! কহ সনাতন ॥ 


জিজ্ঞ(মি তোমারে প্রভূ ওহে নারায়ণ 
দেব-দেবী ব্রন্মা-বিষুণ আর পঞ্চানন ॥ 
মুনি আর খধি যত মনু আদি করি । 
কাহারে করয়ে ধ্যান হৃদে ভক্তি ধরি 
বিশ্বপতি হরি যিনি কী রূপ তাহার। 
এসব জানিতে হয় বাপন। আমার ॥ 
কৃপা করি কহ মোরে ওগো মহাশয় । 
আমার বান] পূর, হইয়া সদন ॥ 
ভগবান হাসিলেন নারদ-বচনে । 

মধুর পবিত্র কথ! কহে হৃন্ট মনে । 


পরঙ্গথণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপু। 


ভ্রিংশ অধ্যায় 
ভগবতস্বরূপকগন। 


নারায়ণ কহে, শুন মুনি বিচক্ষণ | 
বিষ্ণু মহাদেব আদি সর্ববদেবগণ ॥ 
মনু মুনি আদি লক্ষ্মী দুৰ্গ! সরস্বতী ৷ 
ধ্যায় সবে ভগবানে জগতের পতি ॥ 

ংনার-সাগর-বারি করিয়া লগুঘন। 
হরির দাসত্ব চাহে যেই ভক্তজন ॥ 
সেই জন প্রীহরির ভ্ীচরণ ভজে । 
মনোভূঙ্গ তার পদ-পঙ্কজেতে মজে ॥ 
শো কছুঃখে মুছমান রহে যেই জন। 
প্ীহরির পাদপদ্ম পূজে সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 
হরির দাসত্ব বাঞ্চা সেই জন করে। 
অন্য বাঞ্ছণ কিছু নাহি তাহার অন্তরে ॥ 
গোবৰ্দ্ধন যিনি করে করেছে ধারণ । 
তাহার তুলন। নাহি হয় কদাচন ॥ 
দন্তের সাহায্যে তিনি ধরিয়া সাদরে । 
করিয়াছিলেন রক্ষ। ধর্ণীদেবীরে ॥ 
তার লোমকুপ মাঝে সংখ্যা অগণন | 
বিরাজ করিছে কত ব্রহ্মাণ্তভুবন ॥ 
তাহার স্বরূপকথা কে বলিতে পারে। 
জগত-কীরণ তিনি কহিনু তোমারে ॥ 


৬৮ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ 


দেবদেবী মুনি-ধধি যত ইতি আছে। 
সবই তাহার সৃষ্টি কিছু নহে মিছ ॥ 
ধাহার ৪০৬ ব্রহ্মার পতন । 
তার গুণ কোন্‌ জন না করে কীর্তন ॥ 
হে নারদ মতিমান্‌, না হও অজ্ঞান | 
সেই শ্রীহরিরে কর নিরন্তর ধ্যান। 
তুমি আমি স্থরপতি মনু মুনি আর। 
কলাকল! অংশ মাত্র সেই বিধাতার ॥ 
ব্রহ্ম আদি খাধিগণ কলা মাত্র তার। 
হে নারদ, ধ্যান তারে কর অনিবার | 
গুন শুন ব্রহ্মাপুত্র তিনি সনাতন। 
বণিতে ন পারে ধারে সর্ববদেবগণ | 
বেদ ধার যশোরাশি বণিতে না পারে। 
সবার ঈশ্বর তিনি নদা ভজ তারে ॥ 

এ বিশ্ব সংসারে আছে যত নারীগণ। 
প্রকৃতির অংশ তারা জেন সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 
প্রকৃতি ও ভগবানে ভেদ কিছু নাই। 
মায়ায় মোহিত সবে আছে সৰ্ব্বদাই | 
হে বন, গুহেতে তুমি করছ গমন | 
বিবাহ করিয়| কর স্বধন্ম পালন ॥ 


মেই জন আীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষ! প্রিনা। 


জীরাধা তাহার নাম কাণ্ডি অদ্বিতীয় | 
নারায়ণাপ্রয়। লক্ষমা মম্পদ্রূপিণা। 
সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্ৰী সরন্বতা তিনি | 
সাবিত্রী খ্ধাতৃ-প্রিয়। জননী বেদের । 
জগংজননী দুগ| প্রিয় শঙ্করের | 


প্রকৃতিকে কখনও ন। উপেক্ষ! করিবে। 
তাঁর হেতু হুষ্ঠিরক্ষ| অবশ্য জানিবে। 
আপন মায়ার বলে প্ৰকৃতি সনন্দরী। 
বিরাজে ব্ৰহ্ম৷ণ্ডে সদ! নারীরূপ ধরি ॥ 
নারীর অমান্য তাই উচিত না হয়। 
যথাযোগ্য তাবে তারে কর পরিচয় ॥ 
পঞ্চ রূপ প্রকৃতির কর অবধান। 
বিবাহ করিয়। গৃহে কর অবস্থান। 
ব্ৰহ্ম বৈবৰ্তত- পুরাণে হরিকথা দার। 
ইহ! ছাড়া মাহ৷ আছে মকলি অদার॥ 
মহাকাল ই ছদ্মবেশ ধরি। 
‘লার-দযুদ্রমাঝে (ফলে জাল ছড়ি ॥ 
জীবরূপে মংস্তযয় জালের বন্ধনে। 
হইবে আবদ্ধ স্থির, ন! সন্দেহ মনে । 
কাল পূর্ণ না হইতে মীনকুলমত। 
কালপাশে ধৃত হয় স্যন্টঙঈগীব যত ॥ 
মুক্তি যদি বাঞ্ছ| থাকে, শ্রীহরি আশ্রয়। 
ইহা ছাড়া অন্য পথ নাহিক নিশ্চয় ॥ 
সর্ববকন্ম ত্যাগ করি আহরিস্মরণে। 
সর্ববপাপ দূর হবে রাখিবেক মনে ॥ 
বৈবর্ভপুরাণে যাহা ব্ৰহ্মখণ্ড কথা । 
এতদূর আসি তবে সমাপ্ত দর্ববথ|॥ 
হৃণ্টচিত্তে অনুবাদি শেষের অধ্যায়। 
হরঘিত দেবন্্রতে ভণে টপ|ধ্যায়। 


ব্রঙ্গধণ্ডে ত্ৰিংশ মধ্যার সম|পু 


অঙ্গখণ্ড সমাপ্ত 


ওসল্রুভিশএহভ 1 


নাবায়ণং নমস্কৃত্য নৰুঞ্চেব ননন্বোতমম্‌? 
০দবীং সৰ্বম্বভীঞ্চৈব ততে। জয়মুদীরয় ৷৷ 


নারায়ণ উবাচ 2-- 


গাণেশজনন। দুর্গ "রা ধা'লক্ষমী-সরস্থতী । 

সাবিত্রী চ স্ষ্টিবিদৌ প্রকৃতি পঞ্চদাস্থতাঃ। 
আবিব্ভ সা কেন স| ক। ব| জ্ঞানিনান্বরা ॥ 

কিংবা তন্লক্ষণং বৎস কে| বা বক্ত:ং ক্ষমো ভবেৎ। 
কিঞ্চিত্তথাপি বক্ষ্যামি যৎ শ্রুতং কুদ্রবন্ত ডঃ | 


প্রথম অধ্যায় শিবযুখে যাই| কিছু করেছি শ্রবণ। 
গ্ররুঠিচপিঠের সংঙ্গিপু বিবরণ । তাহাই বৰ্ণন| আমি করিব এক্ষণ ॥ 
জিঙ্ঞা লিল! নারায়ণে নারদ আবার। । প্র’ শব্দে প্রকৃষ্ট’ অর্থ শুন দিয়া মন। 
কৃপা করি কহ মোরে দর্বতন্বপার॥ = কৃতি! অর্থে ‘হৃষ্তি’ ইহ বেদের বচন। 
কি লক্ষণ প্রকৃতির, কেবা সেই হয়। _ সত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ রয়। 
কহয় ঘুচাও প্ৰভু আমার সংশয় ॥ প্রদান! প্রকৃতি তারে সৰ্ব্বজনে কয় ॥ 
কি হেতু প্রকৃতিদেবী হন আবিভূতা। ৷ স্থষ্টির আদিতে যিনি তিনিই প্রকৃতি । 


এক হয়ে তবু ঢ2ু প্‌ঞ্চরূপ যুতা ॥ ব্রন্ষের স্বরূপ তিনি মায়াময়ী নিতি॥ 
দুর্গ! লক্ষ্মী রাধা আর দেবী সরম্বতী। যোগবলে আপনি সে পরমাত্মা.ধিনি। 
সাবিত্রী সমেত সি প্ৰুধাপ্রকৃতি | আপনারে ছুই ভাগ করিলেন তিনি ॥ 
এই পঞ্চ প্রকৃতির চরিতআখ্যান। তাহার দক্ষিণ ভাগ পুরুষের রূপ। 
কেমন বা ইহাদের পূজার বিধান | বাম ভাগ হইল যে প্রকৃতি্বরূপ ॥ 
দয়া করি কহ মোরে প্রভু নারায়ণ প্রকৃতি যে ব্ৰহ্ধরূপ| জানিবে নিশ্চয় 
শুনিতে আমার বড় কৌতুহলী মন ॥  মুলীতূত| সনাতনী নাহিক সংশয়। 
নারায়ণ কহিলেন নারদে তখন । রা দেবী প্রকৃতি সুন্দরী । 


বণিতে না পারে কেহ প্রকৃতিলক্ষণ॥ কি সাধ্য আমার তার গুণব্যাখ্যা করি। 


৭০ 


জীবপাশে আত্মা যেন স্বতই বিরাজে । 
আত্মা সনে মেন শক্তি থাকে সর্বব কাজে ॥ 
অগ্নির দঙ্গেতে থাকে দাহিকাশকতি। 
পুরুষেরো সেইরূপ সঙ্গেতে প্রকৃতি ॥ 
আত্ম! ও প্রকৃতি করে এক স্থানে বাম। 
স্ত্রী-পুরুষে ভেদ যোগী করে না বিশ্বাস ॥ 
শুন শুন হে নারদ, পর্ববযোগিগণ | 
ব্ৰহ্মময় এ জগৎ করেন দর্শন ॥ 
প্রকৃতি পুরুম কিব! সন ব্ৰহ্মময় | 
যোগীন্দ্র-মনের এই ধারণা! নিশ্চয় ॥ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জানিয়! বাসনা । 
আবিভূ তা সনাতনী হৃদয়-আদীনা ॥ 
সৃষ্টিকাম প্রীকৃঞ্জেরে জানিয়! ঈশ্বরী | 
পঞ্চভাগে ভাগ হন নিজে ইচ্ছা করি ॥ 
ব্ৰহ্মা আদি দেব আর মুনি মনুগণ । 
ব্রহ্মরূপ। জী হৰ্গারে পূজে অনুক্ষণ ॥ 
গণেশজননী তিনি শিবের ঘরণী। 
ব্ৰহ্মরূপ। বিষ্ণুমায়া আগ্যা সনাতনী ॥ 
ধারে অসীম গুণ বৈষ্ণবী দুর্গার | 
বেদেতে বণিতে নারে যত গুণ তার ॥ 
ধৰ্ম্ম, সত্য, পুণ্য, কীণ্ডি, যশ ও মঙ্গল। 
সর্বজীবে সনাতনী দেন আঁখরল ॥ 
স্তখ মোক্ষ হয দির তিনি বিষ্যিণী। 
শোকাতি দুঃখের তিনি বিনাশকারিণী ॥ 
শরণাগতেরে নি করেন রক্ষণ । 
সর্ববজীবে পরিত্রাণ করে অনুক্ষণ ॥ 
জ্যেতিশ্বয়া শক্তিরূপ৷ সিদ্ধির ঈশ্বরী | 
তিনি বৃদ্ধি, তিনি নিদ্রো,নিত্য ভারে স্মরি। 
তিনি ক্ষুধা, তিনি তৃষা, ছায়া, তন্দ্র! স্মৃতি। 
দয়া স্মৃতি ক্ষান্তি শান্তি কান্তি ভ্রান্তি ধৃতি।৷ 
তিনি তুষ্টি তিনি পুষ্টি বৃত্তি লক্ষ্মী দয় 
শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপ! জননী অভয়! ॥ 
অনন্তরূপিণী তিনি কে বণিতে পারে। 
বেদ ও পুরাণ তাহা বণিবারে নারে ॥ 
প্রথম! প্রকৃতিকথা শুনিলে নারদ । 
দ্বিতীয় গ্রকৃতিকথ। বলিব বিশদ ॥ 


ব্রক্মবৈবর্তপুরাণ | 


শুদ্ধসত্ত-্বরূপিণী লক্ষ্মী সে বিষ্ণুর। 
দান্ত৷ শান্তা হ্থশীল। সে অতি সুমধুর ॥ 
সম্পৎ-রূপিণী দেবী প্রকৃতি স্থন্দরী। 
এশ্বধ্যের অধিষ্ঠাত্ৰী সৰ্ব্ব শুভঙ্করী ॥ 
লোভ মোহ কাম ক্রোধ কোন দোষ নাই। 
পতিব্ৰতা অনুরক্তা প্রেমিকা! সদাই ॥ 
পতিই তাহার প্রাণ, অতি পতিব্রতা । 
ভকত-বৎসল| দেবী সর্বব হিতরত৷ ॥ 
প্রাণের সমান প্রিয় তিনি প্রীহরির | 
বাঞ্ছা কল্পতরু সম অ নত্য শরীর ॥ 
প্রিয়ংবদ] প্রেমপাত্রী শ্রীহরি-জীবন। 
সকৌস্তুভ তারে বক্ষে ধরে নারায়ণ ॥ 
শস্যের স্বরূপ! তিনি জীবের জীবন । 
বৈকুণ্ঠপামেতে বান পতি-পরায়ণ ॥ 
স্বৰ্গে তিনি ব্বর্গলক্ষমী রহে হৃন্ট মনে। 
রাজলক্ষীরূ্প। তিনি রাজার ভবনে ॥ 
গৃহলন্ষনীরূপে রহে গৃহীদের ঘরে। 
বাণিজ্যরূপিণী তিনি বণিক-ভিতরে ॥ 
শোভার আধার তিনি কহিনু তোমায় । 
সকল এশ্বৰ্্য আছে তাহার কৃপায় ॥ 
দয়াময়া মাতৃব্ধপা সদয়! সরল | 
রক্ষিতে ভক্তের ধন হন স্নচঞ্চল| ॥ 
পাপীর কলহ কভু করে উৎপাদন । 
সর্বজনবন্দনীয়া জীবের জীন ॥ 

লক্ষী বিনা ত্ৰিজগৎ অন্ধকারময়। 
জীবন্ত মানুষ সব জীবন্মত রয়। 
ভক্তি-ন্বরূপিনী দেবী ভক্তের জননী । 
জগতের মাতৃরূপ। শ্রীকৃষ্ণ গৃহিণী ॥ 
দ্বিতীয়! প্রকৃতি কথ। অতি চমৎকার । 
মহালক্ষ্মী নামে যিনি খ্যাত ভ্রিলংসার॥ 
দ্বিতীয়া শক্তির কথ! করিলে শ্রবণ। 

হে নারদ, অন্য কথা কহি এইক্ষণ ॥ 
বিদ্যা-অধিষ্ঠাত্রী বিনি দেবী সরস্বতী । 
ত্ৰিলোকে পূজিত! তিনি তৃতীয়! গ্রকৃতি॥ 
বুদ্ধিরূপা, বাক্যরূপা, বিদ্যারূপা ধিনি। 
সর্বববিদ্যা-অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী তিনি ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড । ৭১ 


কবিতারূপিণী তিনি প্রতিভাদায়িণী ৷ 
সাধুব্যক্তিগণে দেন স্মৃতি, মেধা তিনি ॥ 
তাহা হ'তে লাভ হয় বিবিধ কল্পন। | 
তাহার কৃপায় পাই বোধ ও চেতন ॥ 
সন্দেহ-ভঞ্জিনী তিনি বিচারকারিণী। 
শক্তি-স্বরূপিণী গ্রন্থ রচনাকারিণী ॥ 
বীণা আর পুস্তকাদি শোভে তার করে। 
সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী জানিবে অন্তরে ॥ 
অহর্হঃ সে সুশীল! কৃষ্ণে জন করে। 
শ্রীহরির প্রিয়তমা জানিবে অন্তরে ॥ 
শ্রীঅঙ্গের বর্ণ তার শ্বেতপদ্মপ্রায় । 
কুন্দপুষ্প পরাজিত জ্যোতির প্রভায় ॥ 
রত্ুমাল। শোভা পায় অঙ্গে নিরন্তর | 
শ্রীকৃষ্ণেরে জপ করে প্ৰফুল্ল অন্তর | 
তপস্ঞারূপিণী তিনি নিজে তপস্বিনী । 
সিদ্ব-বিগ্ঠ।স্বরূপিণা সিদ্ধি-প্রদায়িনী ॥ 
মখিলফলপ্রদাত্রী শুন মতিমান্‌। 
হৃষ্টমনে তপস্থার করে ফল দান ॥ 
সরম্বতী-বিবরণ করিলে শ্রবণ। 

অপর প্রকৃতিকথ। শুনহ এখন ॥ 

চতুর্থ প্ৰকৃতি বিনি সাবিত্রী মহতী । 
মাতৃরূপ! সকলের বিচক্ষণ অতি ॥ 
চারি বেদ বেদ-মঙ্গ ছন্দ আছে যত। 
সাবিত্রী হইতে সব জন্মিছে সতত ॥ 
সন্ধ্যার বন্দনা আর জপ মন্ত্র সব। 
তাহ! হ'তে এ সংসারে হইল উদ্ভব ॥ 
ব্রহ্মাতেজোমযী তিনি জননী সবার । 
তার পদরজঃ-স্পর্শে ধন্য এ সংসার ॥ 
সাবিত্রীর কথা এই করিনু বর্ণন। 
পঞ্চমী প্ররৃতিকথ। শুন এইক্ষণ ॥ 
প্রেমময়ী শ্রীরাধিক বিদিত জগতে। 
প্রেমেতে জীবন তার শুন মহামতে ॥ 
প্রেমপ্রাণ-অধিষ্ঠাত্রী পঞ্চপ্রাণরূপা। 
উীবিষ্ণুর প্রাণাধিক1 শ্রেষ্ঠা অপরূপা | 
তিনিই হুন্দরীশ্রেষ্ঠ। খ্যাত ত্রিগংসারে। 
সৌভাগ্য সকল আছে তাহার গোচরে ৷৷ 


সৌভাগ্যশালিনী পূর্ণ। আনন্দরূপিণী | 
ধন্য! মান্য। পূঞ্জনীয়! বিশ্ববিমোহিনী ॥ 
কৃষ্ণআদরিণী তিনি সৰ্ব্বগুণাধার। 
প্রণয-রসেতে পূর্ণ শরীর তাহার ॥ 
কৃষ্ণের বামেতে আছে আসন তাহার। 
কৃষ্ণতেজ কৃষ্ণগুণ আছে তীরাধার || 
পরাৎপর। আদ্যাশক্তি নিত্য সনাতনী । 
সর্বভূত-স্বরূপিনী তিনি নারায়ণী ॥ 
রাসের ঈশ্বরী যিনি গোলোকবাদিনী। 
নিরাকার! আত্মরূপা! শ্রমিকা যিনি ॥ 
পরমাদ্যা সনাতনী চিত্তবিনোদিনী। 
শান্তিরূপা মহেশ্বরী ভুবন-মোহিনী ॥ 
ভক্ত অনুগ্রহ-বশে ধরেন শৱার। 
ধ্যান-যোগে জ্ঞাত হয় পণ্ডিত সুধীর ॥ 
নানারত্রে বিভূষিতা কান্তি মনোহর । 
কোটিচন্দ্ৰসম তার স্নিগ্ধ কলেবর ॥ 
বরাহকল্পেতে খিনি বুকভানুস্তা | 
যাঁর পাদপন্ম-স্পর্শে এ ধরণী পৃতা ॥ 
ব্রহ্মাআদি দেবগণ না পায় দর্শন । 
যিনি সর্ব জগতের দৃষ্টির কারণ ॥ 
শুন মুনি সেই দেবী স্্ৰীরত্বের সার। 
ইীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে শোভে অনিবার ॥ 
পঞ্চম। প্রকৃতি দেবী রাধা ধার নাম। 
শুন মুনি তার কথা আজি কহিলাম॥ 
সহজ বৎসর স্তব করি দেবগণ | 
জ্ীরাধার দেখা নাহি পায় কোনজন ॥ 
যতেক রমণী আছে ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে | 
জনম প্রকৃতি-মংশে জানিবে অন্তরে ॥ 
যে পঞ্চ প্রকৃতিকথা তোমারেই বলি। 
এই মূলে জাত হয় রমণী সকলি ॥ 
যনি যিনি শ্ৰেষ্ঠ তার অংশ-স্বরূপ্ণী। 
শুন মহাভাগ কহি তাদের কাহিনী ॥ 
যে দেবীর স্পর্শে পূত এ তিন ভুবন । 
গলিত বিষ্ণুর পাদে যাহার জনম ॥ 
দ্রবময়ী যিনি নিজে নিত্য! সনাতনী । 
পাপরাশি বিনাশেন জগৎ-জননী ॥ 


৭২ ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত-পুরাণ 


পঞ্চানন নিজে করে জটায় ধারণ। 
পুণ্যতীর্ঘরূপে খ্যাত৷ পতিংপাবন ॥ 
ভূবনপাবনী গঙ্গ। প্রধানাংশ তিনি । 
বিষ্ণুদেহে জন্ম যাঁর পাপ-বিনাশিনী ॥ 
দর্শনে স্পর্শনে হয় সৰ্ব্বপাপ ক্ষয় । 
শম্ভুর জটায় মেরুযুক্তাদম রয়॥ 

শঙ্খ পদ্ম ক্ষীর সম শুভ্রা নিরন্তর | 
নারায়ণ-প্রিয়তম। শুদ্ধ কলেবর ॥ 
প্রকৃতি-প্রধান অংশ তুলমা বিরাজে। 
বিষ্ণুপত্না বিষ্ণুপদে নিরন্তর রাজে ॥ 
পুষ্পমধ্যে সারভূতা পুণ্য প্রদায়িনী । 
কলুষ নাশিতে তিনি অগ্নি-স্বরূপিণী ॥ 
ধরণী পবিত্ৰ হয় পাঁদম্পর্শে তার । 
ভক্তিমুক্তি তাহা হ'তে লভয়ে সংসার ॥ 
নিচ্ষল সকল কৰ্ম্ম তাহার বিহনে । 
ত্রাণ করে ভারতের সর্বব প্রজাগণে ॥ 
কলিকালে পাপরূপ কাষ্ঠের দহনে । 
অগ্নি-স্বরূপিনা তিনি সকলেই জানে ॥ 
অপর প্রকৃতি-অংশ শুন দিয়া মন। 
ক্রমে ক্রমে বিস্তারিয়া বল বিবরণ ॥ 
কাশ্যপ-মাত্রঙ্জগা সতী মনসা যে হয়। 
প্রকৃতি প্রধান অংশ সকল সময় ॥ 
শঙ্করের শিষ্যা তিনি অনন্তভগিনী । 
স্বন্দরী সে নাগেশ্বরা নাগমাতা তিনি ॥ 
নাগগণ হয় নিত্য বাহন তাহার 
নাগের ভূষণ দেহে শোভে অনিবার ॥ 
নাগেন্দ্রপংযুতা তিনি বিষ্ণুভক্তিরত৷ | 
তপের স্বরূপ! তিনি পরম দেবতা ॥ 
সর্ববমন্ত্র-মধীশ্বরী আস্তিক-জননী | 
জরৎকারুপত্ৰী তিনি পবিত্র রমণী ॥ 
তিন লক্ষ বর্ষ করি হুরি-মারাধনা । 
মনসা পূজিতা ভবে সফল বাসনা ॥ 
সমুজ্জ্বল ব্ৰহ্মতেজে তার কলেবর । 
ব্রহ্ম হৈতে স্বতন্ত্ৰত৷ নাহি মনে কর ॥ 
প্রকৃতি প্রধান অংশ দেবসেনা সতী । 
মাতৃগণ-মধ্যে তিনি পূজনীয়! অতি ॥ 


জগতের শিশুগণে করেন পালন । 
তপস্বিনী বিষ্ণু প্ৰতি ভক্তিপরায়ণ ॥ 
কাৰ্তিকেয়পত্নী যিনি, ষষ্ঠ অংশ তিনি। 
ষষ্ঠী নামে উক্ত হন সুন্দরী কামিনী ॥ 
পুত্ৰ পৌত্র আদি সব করেন প্রদান। 
দাত্রী নামে হ্ুবিখ্যাত। রমণীপ্রধান ॥ 
স্বামীর নিকটে তিনি রমণীযা অতি। 
শিশুর সমীপে তিনি অতি বৃদ্ধা সতী ॥ 
শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠ দিন গতে। 
য্টীপূজ। হয় নিত্য সমস্ত জগতে ॥ 
একবিংশ দিনে শিশু-কল্যাণের তরে। 
মষ্টীপূজা প্রচলিত সব ঘরে ঘরে | 
স্থির বিদ্যুতের মত যৌবন তাহার । 
বৃদ্ধারূপে ভ্রমে কিন্তু বিরূপ আকার ॥ 
দয়ারূপা মাতৃরূপ। তিনি নিরন্তর । 
নিত্য হন শিশুদের স্বপ্নের গোচর ॥ 
তাহার কৃপায় শিশু থাকে নিরাপদে । 
পালন করেন তিনি আপদে বিপদে ॥ 
ষষ্ঠীর অর্চনা করে যেই একমন | 

পুত্র পৌত্র বাড়ে তার হয় বহু ধন ॥ 
প্রতিমাসে ষষ্টীপূজ৷ যেই জন করে । 
ধনে পুত্ৰে বাড়ে সেই ধষ্টাদেবী-বরে ॥ 
প্রকৃতি প্রধান অংশ মঙ্গলচণ্ডিক। । 

দূর করে ধরাধামে সৰ্ব বিভীষিকা ॥ 
মুখ হ'তে প্রকৃতির জন্ম হয় তার। 
মঙ্গল প্রদান সবে করে অনিবার ॥ 
মঙ্গলন্বরূপ। তিনি সুষ্টির দময় । 
সংহার-কাধ্যেতে সদ! কোপরূপা হয় ॥ 
সেই জন্য ধরাতলে বুদ্ধিমান্গণ। 
মঙ্গলচ্ডিক1 নাম করেন কীর্তন ॥ 
মঙ্গল বারেতে সদা পুজা হয় তার। 
রমণীরা দান করে পঞ্চ উপচার ॥ 

পুত্র পৌত্র দান করে এশ্বর্ধ্য ও যশ । 
নাশ করে শোক পাপ দুঃখ অপযশ ॥ 
মঙ্গলচণ্তীর রোষ কখন কখন । 
করিতে পারে গে সর্ব সংসার দাহন ॥ 


প্ৰকৃতিখণ্ড । ৭৩ 


অতএব সৰ্ব্বভাবে তুষিবে তাহারে। 
বাধা বিঘ্ন দুর হ’বে, শত্ৰু যাবে দূরে ॥ 
যেই জন পূজে ভবে মঙ্গলচণ্ডিকা। 
সেই জন পূজে জেনে প্রকৃতি অম্বিক৷ ॥ 
প্রকৃতিরূপিণী চণ্ডী সর্বব লোকে জ্ঞাত। 
কহিলাম তোমা এবে, শোন মুনিমস্থত ॥ 
প্রকৃতির অন্য মুৰ্ত্তি কালী নাম যার। 
তার কথ! মন দিয়া শোন এইবার ॥ 
কমললোচন! কালী অংশ প্রকৃতির । 
ললাট হইতে জন্ম শ্রীদুর্গাদেবীর ॥ 
শুস্ত নিশুম্ভের যুদ্ধে জন্ম হয় তার । 
শ্রীদুর্গার অৰ্দ্ধ অংশ, সংশয় কি তার ॥ 
রণরঙ্গে সিদ্ধা তিনি সতত রঙ্গিণী | 
সর্বশক্তি মধ্যে জেনে অন্য তম! তিনি ॥ 
দেবদেবী মুনি আর বক্ষরক্ষগণ | 
ভক্তিভরে কালিকারে করেন স্তবন ॥ 
কালীরূপা প্রকৃতির মহিমা অপার । 
কহিলাম সব কিছু করিয়া বিস্তার ॥ 
কোটিনুর্য্যদম প্রভা উজ্জ্বল শরীর | 
সৰ্ব্বসিদ্ধি-প্ৰদা য়িনী অতি বীর স্থির ॥ 
কুষ্ণভক্তিপরায়ুণা অতি বলবতী । 
কৃষ্ণচিন্ত৷ ঘোরে হন কৃ্ঃবর্ণ। অতি ॥ 
তাহার শিঃশ্বাসে হয় ব্রন্মাণ্ড স'হার। 
দৈত্যগণসনে যুদ্ধ ক্রীড়া মাত্র তার ॥ 
ধ্ম-মর্থকাম-মোক্ষ চতুর্ববর্গ ফল | 
ভক্তগণে দান দেবী করে আবরল ॥ 
প্ৰকৃতি প্রধান অংশ বসুন্ধরা সতী । 
জগৎ-আধাররূপ! রত্বগর্ভা অতি॥ 
প্রজাপতি প্রজাবর্গ পুজা করে তাঁয়। 
সম্পদ বিধান করে এই বন্ুধায় ॥ 
সবারে আশ্রয় দানে তোষে বস্থমতী । 
এই হেতু তিনি হন পূজনীয় অতি ॥ 
সকলি প্ররুৃতি-অংশ সার জেনো মনে । 
উপেক্ষা না করো মুনি,জ্ঞানে কি অজ্ঞানে 
যারা ধার! প্রকৃতির কলারূপ! হুয়। 
শুন মুনি কহি আমি তাদের বিষয় ॥ 
১০ 


বহ্নগিপত্নী স্বাহাদেবী সৰ্ব্বত্ৰ পূজিত! । 
বহ্নিতেজ ধরে সেই সর্বব পরিত্রাতা ॥ 
স্বাহ। মন্ত্র না উচ্চারি অগ্্যাহ্বতি দিলে। 
কোন দেবগ্রান্থ তাহ। নয় কোনকালে ॥ 
অপর প্রকৃতি অংশ ঘাজনের ভ্রাতা । 
দক্ষিণা যজ্ঞের পত্নী সৰ্ব্বত্ৰ কীত্তিত৷ ॥ 
যজ্ঞান্তে দক্ষিণা যদি ন| করয়ে দান। 
সৰ্ব্বকৰ্ম্ম পণ্ড হয় শাস্ত্রের বিধান ॥ 
পিতৃগণপত্নী যিনি স্বধা তার নাম। 
মুনি ও মনুষ্যগণ পূজে অবিরাম ॥ 
বদনে না কর যদি স্বধা উচ্চারণ 
বজ্দ্রআদি ইষ্ট কৰ্ম্মই’বে অকারণ ॥ 
অপর দেবীর কথা রাখিও স্মরণে । 
বায়ুপত্নী স্বস্তিদেবী পূজিত ভুবনে ৷৷ 
স্বস্তিবাক্য ন! উচ্চারি যেবা কৰ্ম্ম করে । 
নিক্ষল সকলি জেনো দেবের গোচরে ॥ 
গণেশের পূজ| মতো এই ত্ৰিভুবনে । 
গণেশের পত্নী পুষ্টি পূজে জনে জনে ॥ 
পুষ্টির করুণ! ভিন্ন নাহি কারে৷ ত্ৰাণ । 
নরনারী সকলেই হয় স্ৰিয়মান্‌ ॥ 
অনন্তদেবের পত্নী তৃষ্টি নাম তার। 
সৰ্ব্বজন পূজ| তার করে বারংবার ॥ 
সম্পত্তি ঈশানপত্রী, ধাহার বিহনে । 
দারিদ্র্যের দুঃখ ভোগ করে সর্ববজনে ॥ 
সম্পর্ভিবিহনে জেনো হখ নাহি কোথা 
অতএব পুজিবেক সম্পত্তি সৰ্ব্বথ| ॥ 
কপিলের পত্রী ধৃতি পূজিতা সদাই। 
ধৃতির প্রশংসা! জেনে! আছে সৰ্ব্ব ঠাই ॥ 
ধৈর্যের অশেষ গুণ জানিবে গৌসাই। 
যমের দয়িতা ক্ষম! কোনে! ভুল নাই ॥ 
কামপত্বী রতি দেবী ক্রীড়ার আধার । 
রতিরঙ্গে আছে জেনো আনন্দ অপার ॥ 
আদর তাহার যদি না থাকিত লেকে । 
কে তবে থাকিত বল আনন্দ-কৌতুকে ॥ 
রমণী কখনো! নয় নিন্দিত! কাহার । 
সন্যপত্ী উক্তি দেবী পূজিতা সবার ॥ 


৭৪ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ | 


মোহপত্নী সাধ্বী দয়| ধার অনুগ্রহে । 
প্রাণিবৰ্গ শান্ত শিষ্ট অনিষ্ঠুর রহে ॥ 
প্রতিষ্ঠা পুণ্যের পত্রী পূজিতা ভুবনে! 
সৰ্ব্ববিশ্ব জীবন্মাত ধাহার বিহনে ॥৷ 
স্বকর্মের ভাধ্য| কীতি যশের আধার। 
যশোহীন হয় বিশ্ব বিহনে তাহার ॥ 
উদ্যোগের পত্নী ক্রিয়া, তাহার বিহনে। 
ভূবন উৎদন্নপ্রায় জানে সৰ্ব্বঙ্গনে ॥ 
অধন্মের পত্নী মিথ্যা পূজে ধূর্তজনে । 
ছারেখারে যায় ক্রঠি তাহার বিহনে ॥ 
অদৃশ্য রহেন তিনি সত্যবুগে সদা। 
সুক্মরূপে বাস করে ত্রেতাতে সর্বদা ॥ 
অৰ্দ্ধ অবয়ব উর দ্বাপরে প্রকাশ । 
কলিকালে পূর্ণরূপে জগতে বিকাশ ॥ 
শান্তি লজ্জা! দুই সতী পত্রী সুশীলের । 
জগতে পুজিত। তার! সমস্ত জীবের ৷৷ 
এই দুইজন যদি ন! থাকে সংসারে । 
ছারখার ঘেতে৷ পৃথ্ জানিবে অন্তরে | 
জ্ঞানের বনিত| তিন বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি 
যাদের বিহনে মূঢ় এ বিশ্ব-প্রকৃতি ॥ 
ধর্মপত্রী মুক্তি দেবী অতি মনোহর! । 
লক্ষবী-স্বরূপিণা সতা পূজে বদ্নদ্ধর| | 
কালাগ্রিরদ্রদেবত! নিদ্ৰা পত্রী ভার । 
অতি সমাচ্ছন্ন জীব মোভবশে যার ॥ 
কালপত্রী তিনজন, সন্ধ্যা, রাত্রি, দিন। 
খ্যার নির্দেশ করে এই সতী তিন ॥ 
লোভপত্রী দুইজন পিপাস। ও ক্ষুধা । 
এদের প্রভাবে ক্ষুব্ধ সমস্ত বসুন ॥ 
প্রভ| ও দাহিকা ছুই তেজের রমণী । 
এদের অভাবে স্গ্রি না হ'ত ধরণী ॥ 
আর হুই নারী আছে মুর্তি সংহারের। 
কালকন্যা মৃত্যু জরা পত্রী প্রন্থরের ॥ 
বিধাতা! নিয়ম ছুই করিছে পালন । 
ইহাদের জন্ম হ'ল সংহার কারণ ॥ 
আবার সুখের লাগি দেবনারায়ণ। 
করিয়াছে ছুই কন্তা সংসারে স্থজন ॥ 


ইহাদের কথা ম্মরি আনন্দ চিত্তের । 
নিদ্রাকন্ত। প্ৰীতি তন্দ্রা রমণী স্নখের ॥ 
শ্রদ্ধা ভক্তি ছুইজন পত্নী বৈরাগ্যের। 
এরাই জানিবে মুনি প্রমূতি ভাগ্যের ॥ 
অদিতি সুরভি দিতি কজ দনু সবে। 
প্রকৃতির কলারপ| স্বষ্টিকার্ধ্যে রবে ॥ 
অন্যান্য প্রকৃতি-কলা আছে বহুজন। 
শুন শুন সেই কথ! করিব বৰ্ণন ॥ 
রোহিণী চক্রের পত্রী অতি স্থশোভন৷। 
সুধ্যপত্নী সংজ্ঞা দেবী শোভনদর্শন] ॥ 
শতরূপা মনুপত্রী জানে বিশ্ব্জন | 
ইন্দ্ৰভাধ্য| শচীদেবী অতি স্নশোভন ॥ 
বৃহস্পতিভাধ্য। তার! বিদিত ভুবনে । 
অহল্য। গৌতমভার্ধ্যা জানে সৰ্ব্বজনে ॥ 
বশিষ্ঠদেবের পত্রী দেবী অরুন্ধতী । 
অনসুয়। অত্রিপত্রী মনো রমা সতী ॥ 
কর্দমের পত্রী দেবা দেবছুতি নাম। 
প্রসূতি দক্ষের পত্নী নয়নাভিরাম ॥ 
ভগবতী মহামায়! গর্ভেতে ইহার। 
সতীরূপে জন্মিলেন জ্ঞাত ত্রিদংদার ॥ 
প্রকৃতির অংশরূপে ইহারা সকলে। 
স্থজিছে সংসার, নয় যাইত বিফলে ॥ 
বরুণ কুবের বম আদি জীব যত। 
সকলেই পত্নীসহ হুঞ্তি কাৰ্ধ্যে রত ॥ 
উছারাও জনমিল প্রকৃতি-কারণ। 

আর প্রকৃতির যত শুন বিবরণ ॥ 
লোপামুদ্রা বরুণানী আহুতি গান্ধারী। 
দমযুন্তী কুন্তী আর সত্যভামা নারী ॥ 
বিন্ধাবলী কলাবতী সত্যভাম| সতী । 
কালিন্দী দ্ৰৌপদী শৈব্যা কৌশল্যা রেবতী। 
মিত্রবিন্দা নাগ্রজিতী সীতা জাম্ববতী। 
স্নভদ্ৰ৷ কৈটভী আর কলাবতী সতী ॥ 
সকলে স্বয়ং লক্ষ্মা, সংশয় কি তার। 
স্তৃদৰ্শন। স্থশোভন! অতি চমৎকার ॥ 
সতী সে যোজনগন্ধা ব্যাসের জননী । 
বাণের দুহিত| উষ| সুন্দরী রমণী ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড । ৭৫ 


চিত্ৰলেখা প্রভাবতী রেণুকা রোহিণী। 
ভানুমতী মায়াবতী প্রভৃতি কামিনী ৷৷ 
আরো যত গ্রাম্যদেবী করে অবস্থান । 
সকলেই প্রকৃতির কলার সমান ॥ 
জগৎসংসারে আছে আর কত নারী। 
নিৰ্ণয় এদের সংখ্যা করিতে না পারি ॥ 
নারীরূপ ধরে যারা এ বিশ্বমাঝারে। 
সবাই প্রকৃতি-অংশ জানিবে অন্তরে ॥ 
কলা হ'তে সমুদ্ভত। জগতের নারী । 

প্রকৃতির অংশ তারা দেখহ বিচারি ॥ 
নারীদের অপমান করে যেইজন | 
প্রকৃতির অপমান হয় সেইক্ষণ ॥ 
বসন ভূষণ আর নান! আয়ে[জনে । 
প্রকৃতিরে পুজজে মেই, শান্তি লভে মনে ৷৷ 
নারীমাত্রে মেই পদ! নেখানে দেখিবে । 
নিশ্চয় জানিবে তাহ। প্রকৃতি লইবে ॥ 
যেইজন পূজা! করে ত্ৰাহ্মণ-রমণী। 
প্রকৃতি গ্রহণ করে সে পুজা আপনি ॥ 
অষ্টমবর্ষের কন্যা ব্রাহ্মণের ঘরে । 
বস্ত্ৰ অলঙ্কার দিয়া যেই পুজা করে ॥ 
প্রকৃতি সন্তুষ্ট হন উপরে তাহার। 
মহাপুণ্য হয় তাঁর কহি বারংবার ॥ 

ভম মধ্যম আর অধম যাহারা । 
প্রকৃতি হইতে হয় উৎপন্ন তাহারা ॥ 
অতএব ভালমন্দ কভু ন! বিগারি। 
করিবে প্রকৃতি-পূজ৷| যথাযোগ্য করি ॥ 
তথাপি এদের মধ্যে পার্থক্য যে আছে। 
বিবরিয়। বলি সব আমি তোম। কাছে ॥ 
প্রকৃতি-সত্বের অংশ হয় ঘেইজন | 
স্থশীল! ও পতিব্ৰতা হয় সর্বক্ষণ ॥ 
শাস্ত্ৰের বচন তুমি অবশ্য জানিবে। 
উত্তম! নামেতে খ্যাত তারাই রহিবে ॥ 
প্রকৃতির রজোভাগে ঘার জন্ম হয়। 
মধ্যম তাহারে কয় ভোগ সুখে রয় ॥ 
স্বকাধ্যপাধনে রত তার! নিরন্তর । 
উত্তম হইতে সদ! রহে স্বতন্তর | 


প্রকৃতির তমোভ।গে জন্ম যাহাদের। 
ছুম্মুখা কুলটা ধূর্ত স্বভাব তাদের ॥ 
অধম! নামেতে খ্যাত৷ এই ত্ৰিদংসারে। 
তাহারাও প্রকৃতির এক অংশ ধরে ॥ 
মৰ্ত্ত্যের কুলট। কিংব। স্বর্গের অপ্নর। | 
প্রকৃতির কাধ্য সাধে জানিবে তাহারা ॥ 
প্রথমে স্নরথ রাজ পুজেন দুৰ্গারে। 
রাবণ বধিতে রাম পুজিলেন তারে ॥ 
জগন্মাতি| দুৰ্গ দেবী দেবী দশভুজা। 
ত্ৰিভুবনে প্রাপ্ত হন সকলের পুজ। ॥ 
বিনাশ করিতে দৈত্যদানব ত্বরায়। 
দক্ষ-পত্লা গর্ভে দেবী জন্মিল! ধরায় ॥ 
যন্ডে পতিনিন্দ। শুনি ত্যজে কলেবর । 
হিমালঘপত্রী-গর্ভে জন্মে অতঃপর ॥ 
উম| নাম ধরে দেবী, শিবে একমন| | 
পঠতিরূপে শিৰে পেতে বিস্তর সাধন। ॥ 
নোগেশ্বর মহাদেবে পতিরূপে পায়। 
স্কন্দ ও গণেশ পুত্র জন্মিল ধরার ॥ 
দেব-সেন[পতি গুহ সৌন্দব্য-আবার | 
গণদেবে ভজে আগে সর্বব দেবতার ॥ 
মঙ্গল নামেতে রাঁজ। পুজেন লক্গনীরে। 
অনন্তর বিশ্বজন পূজে সে দেবীরে॥ 
ভক্তিদেবী পুজিলেন সাবিত্রী দেবীরে। 
সেই হ'তে বিশ্বজন পূজে সাবিত্রীরে ॥ 
ব্ৰহ্মাদেব পৃজিলেন দেবী সরস্বতী । 
সেই হ'তে সরম্বতী পূজ| পান অতি ॥ 
কান্তিকী পূণিমা রাত্রে রাসের মণ্ডলে। 
রাধারে পূঞ্জিল| কৃষ্ণ, খ্যাত ধরাতলে ॥ 
সেই হ'তে রাধাদেবী পূজিতা ধরায়। 
গোপ গোপী স্র মুনি ভক্তি করে তীয়॥ 
শঙ্করের উপদেশে হুষজ্ঞ প্রথম । 
ভগবতী পুজা করে অতি মনোরম ॥ 
প্রকৃতি দেবতা হন বিচিত্ররূপিণী। 
কতভাবে কতরূপে আবিভূতা। তিনি ॥ 
অশেষ তাহার রূপ কে বগিতে পারে। 
যতেক আমার সাধ্য বলিনু তোমারে ॥ 
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তবুও তাহার কথ! শেষ নাহি হয়। 
আর কি জনিতে চাহ কহ মহাশয় ॥ 
এত বলি নারায়ণ নিবৃত্ত হইল। 
প্রকৃতিদেবীর কথা পুনঃ আরস্ভিল ॥ 
এরকৃতিখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সম।পু। 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
শক্তি পড়ত শবেন ব্াৎংপত্তি ও দেবদেবীধের 
উতপন্তিকগন। 

নারদ কহিল, বিভো) করি নিবেদন । 
সবিস্তারে সব কথ। কহ এইক্ষণ ॥ 
দেবের যতেক কথা শুনেছি পূর্ব্বেতে। 
প্রকৃতির কথ! বল যথাবিধি মতে ॥ 
অনন্ত জ্ঞানের মূল তুমি নারায়ণ। 
বিস্তারিয়। কহ দেব সব বিবরণ ॥ 
আগ্াশক্তি আবিভূতী হন কি কারণে। 
কোন্রূপে প্রকাশিতা এ বিশ্ব ভুবনে ॥ 
পঞ্চরূপ কেন দেবী করিল! ধারণ । 
সেই কথা কূপ। করি করহ বৰ্ণন ॥ 
ব্রহ্গাগুমাঝারে বত দেবী আবিভূতী | 
শুনিব তোমার মুখে তাহাদের কথা ॥ 
তাদের চরিত্র আর মাহাত্ন্য বতেক। 
বিস্তৃত বর্ণনা করি বল এক এক ॥ 
পূজা আচরণ আর স্তোত্রমন্ত্র বত। 
কহ প্রভু নারায়ণ যথাবিধি মত ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
সবিস্তারে সব কথ। করিব জ্ঞাপন ॥ 
পরমাত্বা দিক কাল নিত্য নিত্য রয়। 
বৈকুণ্ঠ গোলোকধাম অনন্ত অক্ষয় | 
নিদ্রারপী প্রকৃতি সে ব্ৰহ্ধে লীনা সদ৷। 
প্রকৃতি আম্মার সহ বিলীন সৰ্ব্বদ৷ ॥ 
অগ্নিতে দাহক। শক্তি সংযুক্ত! যেমন । 
পদো আর চন্দ্রে শোভা যুক্ত সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 
প্রকৃতি মেরূপভাবে পরম আত্মাতে। 


শপ সপ ৰস" 
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্রহ্মাবৈবর্ত-পুরাঁণ 


কুণ্ডল নিৰ্ম্মাণ নাহি হয় স্বর্ণ বিনে। 
মাটিবিন। ঘট নাহি হয় কোন দিনে ॥ 
সেইরূপ পরব্রঙ্গ এ বিশ্ব-দংসারে। 
প্রকৃতি ব্যতীত সৃষ্টি করিতে ন। পারে ॥ 
প্রকৃতি-প্রভাবে অস্টা হয়ে শক্তিমান্‌। 
জগৎ করেন সৃষ্টি জেনে! মতিমান্‌ ॥ 
সকল শক্তির রূপা! প্রকৃতি ঈশ্বরী । 
তাহার কৃপায় মোরা শক্তি দেহে ধরি ॥ 
শিক” অংশে বুঝি মোরা এশ্বধ্য বিষয়। 
তি’ অংশেতে পরাক্রম জানি মহাশয় ॥ 
যেই দেবী দান করে বিক্রম বিষয় । 
এই বিশ্বে সর্বজন ‘শক্তি’ তারে কয় ॥ 
ভগ’ অর্থে বশ আর সম্পত্তি সম্মান । 
ভগবতী হন শক্তি ইহারি নিদান ॥ 
নিরন্তর ভগরূপা শক্তিঘুক্ত রয়। 

তার শক্তিঘুক্ত বিধি ভগবান হয় ॥ 
ভগবান কৃষ্ণ ধার নাহি পারাপার । 
কখনো! সাকার হন কভু নিরাকার ॥ 
বিচিত্র তাহার লীলা কহন ন। যায় । 
কতরূপ ধরে রূপ ভক্তের ইচ্ছায় ॥ 
যোগিগণ তেজোরূপ করে তাঁর ধ্যান। 
নিরাকার পরমান্মা! ব্রন্ষের প্রধান ॥ 
অদৃষ্ট সৰ্ব্বজ্ঞ আর সবার কারণ। 
এইরূপ কহে তারে সৰ্ব্ব যোগিগণ ॥ 
জগৎ-হৃষ্টির জেনো তিনিই কারণ । 
তথাপি না পাপন কেহ তাহার দর্শন ॥ 
নিরাকার এইরূপে যোগিগণ মজে । 
কিন্তু সব ভক্তচিত্ত ইহাতে না সাজে ॥ 
সুক্ম্মদশাঁ বৈষ্ণবেরা কহে অন্তরূপ । 
কৃষ্ণ অতি রমণীয় শান্ত অপরূপ ॥ 

দ্রব্য যদি নাহি থাকে গুণ কি সগ্তবে। 
নিরাকার ব্রন্মে তেজ কি করিয়া রবে॥ 
নিশ্চয় পুরুষ এক আছে বর্তমান, 
ইচ্ছাময় তিনি হন জগং-নিদান ॥ 
কিশোরবয়স্ক তিনি রামরামেশ্বর | 


সংযুক্ত! রহিছে সদা ভুল নাহি তাতে ॥ : নবীননীরদকান্তি পরম সুন্দর ॥ 


প্রকৃতিথণ্ড। 


ময়ূরের পুচ্ছে চূড়া শোভে নিরন্তর ৷ 
মালতীলতায় শোভে অতি মনোহর ॥ 
নেত্র নানা অপরূপ গীতবস্ত্রধারী | 
সর্ববশক্তিমান্‌ বিভু গোলোকবিহারী ॥ 
অপরূপ মনোহর দর্শনের ভাতি। 

কি সুন্দর সারি সারি মুকুতার পতি ॥ 
পরিপূর্ণ সর্বময় মঙ্গলজনক । 
সিদ্ধিপ্রদ ভগবান সিদ্ধির কারক ॥ 
জন্ম-স্ৃত্য-জরা-ব্যাধিশে(ক-ভয়-হারী। 
বৈষ্ণবের| ধ্যান করে শ্রীকৃষ্ণ মুরারি ॥ 
কৃষি অর্থে জানি সবে ভক্তি-বাঁচকতা | 
দাসত্ব পি-এর অর্থ অতি গুঢ় কথা ॥ 
ভক্তি আর দাস্য যেই করে বিতরণ। 
তিনি কৃষ্ণ মনোহর শুন মুনিগণ | 
কুষ শব্দ অপরূপ ‘সৰ্বব’ অর্থ তার। 
“৮ শব্দের অর্থ নাজ জ্ঞাত সবাকার ॥ 
সর্ববীজ যিনি সেই পরম ঈশ্বর । 
তিনি কৃষ্ণভগবান জানি নিরন্তর ॥ 
অনন্তর ভগবান হুষ্টি-ইচ্ছ| করি। 
দ্বিধারূপী হইলেন ইচ্ছাময় হরি ॥ 
দক্ষিণাংশ হ'ল তার প্ররুষ পরম | 
বামাঙ্গ হইল নারা অতি মনোরম॥ 
মহাকাশী কামাধার হরিমনাতন । 
নারীরূপ| প্রকৃতিরে করিল৷ দর্শন ॥ 
চম্পক সদৃশকান্তি হেরে আবিরল। 
চন্দ্ৰবিদ্ধবিনিন্দিত নিতদ্যুগল ॥ 
শ্রোণিদ্বয় অপরূপ পরমাহ্থন্দরী । 
আফলসদৃশ স্তন দেখিলেন হরি ॥ 
মধ্যদেশ ক্ষীণ অতি দেহ মনোহর । 
নিরন্তর হান্তময়ী পরম সুন্দর ॥ 
বহিশুদ্ধ বস্ত্র দেহে রত্বে বিভূধষিত৷। 
বঙ্কিমলোচনদ্বয় অতি সুসজ্জিত! ॥ 

ঘন ঘন ভগবান্‌ তার প্রতি চাহে। 
প্রকৃতিও কৃষ্ণ দেখি আপন! বিমোহে ॥ 
ললাট-উপরি তার কবরীবন্ধন। 
পারিজাত-মালা গলে স্নরূপ শোভন ॥ 
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ললাটে কন্তুরীবিন্দু চন্দনসিন্দূর । 
মন্থর গমনভঙ্গি অতি সুমধুর ॥ 
নেত্র তীর অপরূপ চকোরসমান। 
কৃষ্ণ-মুখ-চন্দ্র-রশ্মি করিলেন পান ॥ 
কান্তপীতি লক্ষ্য করি কৃষ্ণ মহাশয় । 
তৎপ্রতি অনুরক্ত হয় অতিশয় ॥ 
দুইজন তৎপরে দেখিয়! নির্জন । 
বিরাম-ভবনে ত্বরা করেন গমন ॥ 
দর্শন করিয়া কৃষ্ণ পুলকিত মনে । 
রতিক্রীড়া করিলেন রাসেতে নিজ্জনে 
বতদিল শ্ীব্রঙ্গার না হয় পতন। 
ততদিন রহিলেন বিহারে মগন ৷ 
ন ন্ত হয়ে পরে দেখি শুভক্ষণ । 
নিক্ষেপ করিল! শুক্র গর্ভেতে তখন ॥ 
প্রিশ্রান্ত। প্রকৃতির গাত্রে অবিরল। 
নিঃহ্ুত| হইল পরে বহু শ্রমজল ॥ 
স্লনত-ক্লাড়ার শেষে ক্লান্ত তনু মন। 
বহিল নিঃশ্বাস বায় সবেগে তখন ॥ 
গোলাকার শ্রমজল ঝরে সে লময়। 
সেই জলে গোলাকার বিশ্বহুপ্তি হয় ॥ 
সমস্ত নিশ্বাসবায়ু জানিও নিশ্চয় । 
জীবের নিঃশ্বালরূপে পরিণত হয় ॥ 
বায়ুর বামাঙ্গ হ'তে জন্মিল কামিনী । 
তার প্রাণোপমা পত্রী হইলেন তিনি ॥ 
অপান সমান প্রাণ ব্যান ও উদান। 
বায়ুর পাঁচটি পুত্ৰ জীবগণ-প্রাণ ॥ 
প্রকৃতি-শরীর হতে ঝরে স্বেদজল | 
বরুণ দেবতা তার শুন মুনিদল ॥ 
বামাঙ্গ হইতে তার জন্মে বরুণানী | 
বরুণের পত্নী ইনি শুন শুন মুনি ৷৷ 
কৃষ্ণপ্রাণ-অধিশ্বরী শক্তি অনন্তর । 
ধারণ করিল! গর্ভ শত মন্বন্তর ॥ 
অবশেষে বথাকালে শুন মতিমান্‌। 
প্রসব করিল! ডিম্ব স্বর্ণের সমান ॥ 
শক্তিদেবী এই ডিম্ব করিয়া দর্শন। 
জলরাশি-মধ্যে তাহ! করে নিক্ষেপণ ॥ 


৭৮ 


ইহা! দেখি ভগবান করে হাহাকার। 
গ্রকৃতিরে অভিশাপ দিলা বারংবার ॥ 
যেহেতু ত্যজিলে তুমি আপন সন্তান । 
সেই হেতু অভিশাপ করিনু প্রদান ॥ 
আজি হ'তে সন্তানের না হেরিবে মুখ । 
কখন না পাবে তুমি অপত্যের সুখ ॥ 
তোমার মে অংশরূপা জননা না হাবে। 
ঘুবতী হইয়া তার! চিরকাল রবে ॥ 
শুস্থির যৌবন! তারা রবে চিরকাল । 
অনপত্য। কিন্তু হবে, বলেন গোপাল ॥ 
কৃষ্ণের জিহবা গ্ৰ দিয়া সহসা তখন । 
আবিভতী হয এক রমণা রতন ॥ 
পরিধানে পীতবস্ অতি শোভা তার। 
হস্তেতে পুস্তক বাণ! শোভে চমৎকার ॥ 
রত্বময়ী সজ্জা তার দুর্লভ মূল্যের । 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী তিনি সকল শাস্ত্রের ॥ 
এইরূপে কিছুকাল কাটিল যখন। 
বিভক্ত৷ হইল! শক্তি ছু ভাগে তখন ॥ 
বামভাগে কমলার হইল উদয় । 

দক্ষিণ ভাগেতে রাধা জন্মে সে সময় ॥ 
আপনারে ছুই ভাগ ভগবান করে । 
দক্ষিণে দ্বিভুজ মুণ্ডি হইল সত্ররে ॥ 
বামভাগে চতুভূজ খুভির উদয়। 

অদ্ভুত কাহিনী শুন মুনিসমুদয় ॥ 
অনন্তর নারায়ণে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
সরম্বতী লক্ষ্মী দেবা করিলেন দান ॥ 
লক্মণী সরম্বতী সহ দেব নারায়ণ । 
হৃষ্টমনে বৈকুণ্ডেতে করিল! গমন ॥ 
ভীরাধার অংশভূত। লক্ষ্মী সরন্গতী | 
কৃষ্ণশাপে তাহাদের না হ'ল সন্ততি ॥ 
নারায়ণ-দেহ হ'তে জন্মে অতপর । 
চতুভূ'জ পারিষদ অতি গুণধর ॥ 

রূপে গুণে বিষ্ণুদম বিষ্ণুর আকার । 
লক্গবী-অঙ্গ হ'তে জন্মে দাপী চমৎকার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের লোমকুপ হ'তে অনন্তর । 
আবিভূ ত হল গোপ অতি মনোহর ॥ 
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উীরাধার লোমকুপ হইতে তখন। 
আবিভূতী হয় সেখ! গোপ-কন্যাগণ ॥ 
শ্রীরাধার তুল্য রূপ মধুরভাষিণী | 
বহুরত্বে বিভূষিতা যুবতী কামিনী ॥ 
রাধিকার অংশ বলি লাগে অভিশাপ । 
পুত্রহীন করে সবে জ্ীরাধার পাপ ॥ 
পুত্রহীন। বলে তার| বিষাদে ডুবিল। 
শুন মুনি তারপর যে কাণ্ড ঘটিল ॥ 
সহসা কৃষ্ণের দেহ হ'তে অনন্তর। 
উদ্ভুত| রমণীরত্র অতি মনোহর ॥ 
বিষ্ণুম'য়| সনাতনী ছুর্গাদেবী তিনি । 
ঈশানী ও নারায়ণী ভুবনমোহিনী ॥ 
সর্ববশক্তি-ম্বর্ূপিণী অতি স্নশোভন। 
কৃষ্ণনৃদ্ধি অধিষ্ঠাত্ৰী শুন মুনিগণ ॥ 
বীজ-্বরূপিণী তিনি হন সবাকার। 
ঈশ্বর প্রকৃতিমূল সংশয় কি তার ॥ 
কাঞ্চন-বরণ-শে|ভা অতি মনোহর | 
কোটিসুধ্যসম প্রভা অতীব সুন্দর ॥ 
বদনে ঈষৎ হাস্য শোভে নিরন্তর | 
দেবা সে সহজজুজ। শুন মুনিবর ॥ 
ধারণ করেন অস্ত্র বিবিধ প্রকার । 
বিশুদ্ধবদন শোভে অতি চমৎকার ॥ 
অগ্নিবর্ণ শোভ। তার শুনি মুনিগণ। 
সর্বব অঙ্গে শোভে তার বিবিধ ভূষণ ॥ 
অখিলব্যাপিনী তিনি নিত্যাপনাতনী | 
তিনিই শিবের পত্রী জগৎ-জননী ॥ 
ত্ৰিঙ্গগতে আছে যত যেথা নারীকুল। 
স্থিরচিন্ডে জানিবেক দুর্গ! তার মুল ॥ 
কৃষ্ধদে হ-জংশভূতা কৃষ্ণের সমান । 
গুণ তার আছে দেহে শোন মতিমান্‌। 
সমস্ত ঘোষিৎ-বর্গ আছে এ ভুবনে । 
দুর্গার অংশেতে জন্ম, জেনে রাখ মনে। 
দুর্গার মায়ায় মুগ্ধ এ তিন ভূবন । 
সুখ মোক্ষ লাভ হয় তাহার কারণ ॥ 
যাহার উপর দেবী তুষ্টা হয়ে রন। 
এশ্বধ্য ও সুখ তারে করে বিতরণ ॥ 
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যাহাতে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি হয় সদা । 
এ সংদারে দুর্গাদেবী করেন সর্ববদা ॥ 
তাহারে ভজন যেই করে বিধিমতে । 
পাপতাপ কিছু নাহি তাহার দ্রেহেতে ॥ 
দুর্গাদেবী প্রতি যার ভক্তি রছে চিতে। 
প্রীকুষ্ণের ভক্ত সেও শান্ত্রবিধানেতে ॥ 
মোক্ষদাত্রী স্থখদাত্রী তিনি সর্বদাই । 
সবার আরাধ্য! তিনি কোন ভুল নাই ॥ 
স্বগলন্ষবী হয়ে তিনি র'ন স্বর্গমাঝে। 
গৃহে গৃহে গৃহলক্ষণীরূপেতে বিরাজে | 
তপস্ত[রূপিণী তিনি তাপসজনের । 
লক্ষনী-ম্বরূপিণী তিনি সৰ্ব্ব ভুবনের ॥ 
অগ্নিতে দাহিকা রূপা প্রভ। ভাঙ্গরের | 
শোভ।-্বরূপিণী তিনি চন্দ্ৰ ও পদ্মের ॥ 
মোক্ষলাভ কামনায় বাহাদের ব্রত। 
দুর্গাদেবী তুষ্টিহেতু দে ইচ্ছ। সাধিত | 
যদি না থকিত দেবী এই ত্ৰিমংসারে। 
সব হতে! মৃতবৎ জানিবে অন্তরে ॥ 
শক্তি-্বরূপিণী তিনি কৃষ্ণের দাই । 
শক্তিমান আন্না হন উহার দ্বারাই ॥ 
জগতের শক্তি যত দেবার কারণ। 
সনাতন বীজরূপা শুন মুনিগণ ॥ 
আীহুৰ্গ। বিহনে বিশ্ব জীবন্মৃত হয়। 
সকলের শক্তি দেবী সকল সময় ॥ 
দুর্গাদেবী এইরূপে আবিভূতা! হন। 
করিয়! কৃষ্ণের স্কতি যোড়করে রন ৷ 
তাহ।রে দেখিয়া কৃষ্ণ অতি সমাদরে। 
বসালেন রত্নময় আনন-উপরে ॥ 
অতঃপর যাহ! হইল শুন মুনিবর। 
কিছু না গোপন করি তোমার গোচর | 
শ্রীকৃষ্ণের নাভিপদ্ম ভেদিয়া তখন । 
পত্নীসহ চতুৰ্ণ্মুখ করে নির্গমন ॥ 
অপূৰ্ব্ব মৌন্দধ্য তার, তেজ ততোধিক 
কৃষ্ণাবাঞ্চ!-হেতু জন্মে কি কব অধিক ॥ 
কমণ্ডলু শোভে হস্তে অতি চমৎকার | 
তপস্বী জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ কি কহিব আর ॥ 


ব্ৰহ্মতেজে প্ৰজ্বলিত বেশ মনোহর । 
শ্রীকৃষ্ণের স্তব স্তুতি করে অনন্তর ॥ 
চতুন্মু খ-পত্নী যিনি চন্দ্ৰদম শোভ।। 
শুদ্ধবস্ত্ৰপরিহিত| অতি মনোলোভ৷ ॥ 
রত্বময় অলঙ্কারে শোভে দেহ তার। 
শ্রীকৃষ্ণের স্তব সেথা করে বারংবার ॥ 
করিষ। কৃষ্ণের স্তব পুলকিত মনে । 
বসিলেন দুইজন রত্ব-সিংহাপনে ॥ 
আপনারে কৃষ্ণ পরে ছুই ভাগ করে। 
দুই অঙ্গে দুই রূপ অতি শে[ভ। ধরে ॥ 
বাম অঙ্গে হ'ল তার দেব পঞ্চানন | 
দক্ষিণে গোপিকাপতি হইল তখন ॥ 
শুদ্ধ স্বচ্ছ মহাদ শিব-কলেবর। 
শতকে টি-দূর্ধ্য-সম জ্বলে নিরন্তর | 
ত্ৰিশূল পট্টিশ শোভে হর নাম তার। 
ব্য৷ঘচন্ম পরিধান অতি চমৎকার ॥ 
রক্তবর্ণ জটাভার মস্তকে তীহার। 
ভম্মবিভুধিত দেহ হাসে বারবার ॥ 
ললাটে চন্দ্রের কলা! শ্রীচন্্রশেখর | 
নীলকণ বিশ্বনাথ শিব দিগম্বর ॥ 

সৰ্বব অঙ্গে সর্প শোভে, সর্পের ভূষণ । 
রত্বমাল। জপ করে দেব পঞ্চানন ॥ 
পঞ্চমুখে কৃষ্ণনাম জপে অবিরাম। 
কৃষ্ণচনাম গান করে শুন গুণধাম ॥ 
মৃতুঞ্জয় নাম লাভ করিলেন পরে। 
হৃন্টচিত্তে বদিলেন আসন-উপরে ॥ 
অপূর্বব পুরণ-কথা যেই জন শোনে । 
পাপ তাপ তাঁর দেহে না পশে কখনে 
ঞ্ীহরি-চরণতরী একমাত্র সার । 

আর কোন কাজ নাই মর্ত্যে করিবার 


প্রকতিখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সম|পি | 
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তৃতীয় অধ্যায় 
বিশ্বনিৰ্ণর কথন। 

নারদে ডাকিয়া তবে কহে নারায়ণ। 
বিচিত্র কাহিনী কহি শুন দিয়া মন ॥ 
শ্ীব্রক্মার আযুক্কালরহে যতদিন । 
জলমধ্যে সেই ডিম্ব রহে ততদিন ॥ 
কালক্রমে ছুই ভাগে হইল বিভাগ | 
অপূৰ্ব্ব কাহিনী আজি শুন মহাভাগ ॥ 
সেই ডিম্বসধ্যে কোটিসুধ্যের সমান । 
প্রভাদীপ্ত শিশু ছিল বিচিত্ৰ আখ্যান ॥ 
যেমনি দে ডিম্বখানা! হয় বিদারণ । 
শুনিতে পাইল এক শিশুর ক্ৰন্দন ॥ 
ক্ষুধায় পীড়িত শিশু স্তন্যপান তরে। 
অত্যন্ত রোদন করে ক্ষুধিত অন্তরে ॥ 
কোথায় মাতার স্তন্য শিশু অসহায়। 
পিতামাত। ত্যাগ তারে ক'রেছে হেলায়॥ 
যগ্মপি শিশুই বট তথ|পি প্রকৃত। _ 
ব্ৰহ্মাণ্ডের পতি শিশু নহে অন্যমত ॥ 
নিখিল ব্রন্মাগুনাথ শিশুরূপে হায়। 
হেরিছেন উদ্নীদেশে অতি অনহায় ॥ 
স্থুল হ'তে স্থলতম বিরাট মহান্‌। 
সে শিশু সামান্য নয় ওহে মতিম।ন্‌ ॥ 
তেজ যত আছে কৃষ্ণ পরম-আন্মার । 
তাহার ষোড়শভাগ তেজ আছে তার॥ 
প্রতি অংশে ইহাদের যতটুকু হয়। 
তত অংশ এই শিশু জানিবে নিশ্চয় ॥ 
প্রাকৃত মহান্‌ বিষ্ণু বিশ্বের আধার | 
রোমকুপে বহু বিশ্ব বিরাজিছে তার ॥ 
যগ্পি ধুলির কণ| গণিবারে পারে। 
বিশ্বসংখ্য। কোন জন গণিবারে নারে ॥ 
এইরূপ ব্ৰহ্ম| বিষ্ণু প্রতি বিশ্বে রয়। 
কত শত আছে তার সংখ্য। নাহি হয় ॥ 
পাতাল হইতে আর ব্রহ্মলেকাবধি। 
ব্ৰহ্মাণ্ড ইহারে কয় জানি নিরবধি ॥ 
প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে কত ব্ৰহ্ম| মহেশ্বর | 
আর বিষ্ণু স্থান পায় শোন মুনিবর ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাঁণ। 


ব্ৰহ্ম৷ণ্ডের উদ্নদেশে বৈকুণের স্থান । 
পুথক্‌ ব্রহ্মাণ্ড হ'তে শুন মতিমান্‌ ৷ 


নিরন্তর সত্য বস্তু দেব-নারায়ণ। 

৷ বৈকুণ্ঠ তেমনি হয় সত্য চিরন্তন ॥ 

' যোজন পঞ্চাশকোটি উর্ধে বৈকুণ্ঠের। 
নিত্য সত্য চিরস্থায়ী স্থান গোলোকের ॥ 
= সপ্তদীপ| এ পৃথিবী অতি মনোহর। 

' বেষ্টিত রয়েছে সদ! সাতটি সাগর ॥ 


বহু উপদ্বীপ আর অসংখ্য পাহাড় । 
বনানী বিরাজে কত সংখ্য! নাহি তার ৷৷ 
উদ্ধে রাজে ব্রহ্মলোক সপ্ত স্বৰ্গ রাজে। 


সাতটি পাতাল সহ ব্ৰহ্মাণ্ড বিরাজে ॥ 

৷ সর্বাগ্রে ভূর্লোক নামে বিরাজে ভূবন । 
তাহাতে বদতি করে যত জীবগণ ॥ 
তাহার উপরে আছে ভূবর্লোক নাম। 


তদুপরি আছে জেনে! এই স্বর্গধাম ॥ 
অতি মানোহর বটে এই ন্বর্গলোক। 
মহল্লেক তদুপরি নাই যেথা শোক ॥ 
অতীব সুন্দর তাহা বুদ্ধি-অগোচর ॥ 
জনলোক নামে পূরী আছে তছুপর ॥ 
তাঁহার উপর রহে জনলোক ভূমি । 
ইহার তুলনা কোথ| পাইবেন। তুমি ॥ 


' তপোলোকে নামে পুরীর ইহার উপরে। 
যাহ। সম নাই লোক ব্রঙ্গাণ্ু ভিতরে ॥ 

' তদুপরি সত্যলোক সত্যের আশ্রয় । 

৷ তথায় প্রবেশ-লাভ দুঃদাধ্য নিশ্চয় ॥ 


সর্বোপরি ব্রহ্মলোক কাঞ্চনররণ। 


 বথায় বিরাজ করে ত্র্গ সনাতন ॥ 
সকলই নশ্বর শুন নারদ এবার । 


ধরার বিনাশ সাথে বিনাশ সবার ॥ 


অনিত্য এ বিশ্বরাজি বুদ্দের মত। 


বৈকুণ্ঠে গোলোকধাম শাশ্বত সতত ॥ 
ব্ৰহ্মাণ্ডের সংখ্যা কেহ গুণিতে না পারে। 


যাবৎ আছয়ে তার! সৃষ্টির ভিতরে ॥ 
কত যে ব্ৰহ্মাণ্ড আছে কৃষ্ণলোমকুপে। 
৷ কৃষ্ণ নাহি জানে তাহা স্থনিশ্চিতরূপে ॥ 


অঙ্গটববর্ত-পুন্বাণ 
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অসশ পাস = ০ কু এ. লক টিটি ৮ 
চপ চপ পার লা পপ চা রহস্য 
যখ য় 05835058385 888 লগ্ন: 


শপ লগ্ন সপত আদ ৰ 


যাজ্ঞবন্ধ/ মূনিবর এই স্তব করে। 
সরস্বতী তুষ্ট হন প্রফুল্ল অন্তরে ॥ পৃষ্ঠ --৮৬ 


প্রকৃতিথণ্ড । ৮১ 


অন্য কেহ, বল তবে, নারদ ধীমান্‌। 
গুণিতে কি পারে তাহা, যাহা অবস্থান ॥ 


প্রত্যেক ব্ৰহ্মাণ্ডে আছে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। 
কোটি কোটি দেব আছে, আছে বহু জীব। 


দিগীশ্বর দিকৃপাল তারাগণ সাজে । 
পৃথিবীতে ব্ৰাহ্মণাদি চারিবর্ণ রাজে। 
অধোদেশে সর্পরাজি করে বিচরণ । 
স্থাবর জঙ্গম আছে অতি স্থশোভন ॥ 
এই তো ব্রহ্মাণ্ত-কথ। শোন মহামতি | 
অন্তস্থ পুরুষ পরে যাহ। পেল গতি ॥ 
অনন্তর কালক্রমে পুরু মহান্‌। 
উর্ধদেশ দেখিলেন শুন মতিমান্‌ ॥ 
অতঃপর হেরিলেন ডিম্বের ভিতর । 
সমস্তই শুন্যময় শূন্য চরাচর ॥ 

ক্ষুধায় আকুল তিনি কি উপায় আর। 
কাতরে ক্রন্দন শিশু করে বারবার ॥ 
কিছু পরে হ’ল তার জ্ঞানের সঞ্চার । 
গ্রীকষ্ণের ধ্যান করে বিচিত্র ব্যাপার ॥ 
ক্ষণকাল পরে দেখে কৃষ্ণের মুরতি । 
দিভূজ শ্যামলকান্তি জ্যোতিৰ্ম্ময় অতি ॥ 
পীতবাস পরিধানে আদি সনাতন । 
শিশু সেই কৃষ্ণ-রূপ করিল! দর্শন ॥ 
নবঘনশ্টা মতুল্য অপূর্বব মুরতি। 
সর্ববদেহ বেষ্টি আছে অপরূপ জ্যোতি ॥ 
মুখেতে অপার হাস্য আশ্বাস প্রচুর । 
ভকতবৎসল দেব, মহান্‌ মধুর ॥ 

সে অপূৰ্ব্ব রূপ দেখি হৃদয় নিৰ্ভয় | 
বাঞ্ছাকল্পতক্ু তিনি হস্তে বরাভয় ॥ 
হেরিয়া শ্রীভগবানে প্রফুল্ল অন্তরে । 
মহানন্দে সেই শিশু মৃদু হাস্য করে ॥ 
সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ করে বরদান। 

লাভ কর জ্ঞান তুমি আমার সমান ॥ 
ক্ষুধায় কাতর তুমি না হ'বে কখন । 
পিপালাও বশীভূত হু’বে সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 
যাবৎ ব্রহ্মাণ্ড-আদি করে অবস্থান । 
তাবৎ, তোমার ইথে হোক্‌ অধিষ্ঠান ॥ 


৯১ 


ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আধাররূপেতে । 
বাসনা-বজ্জিত হ'য়ে থাকিবে ধরাতে ॥ 
বরদাত। হ'বে তুমি জগৎ-দংসারে। 
নির্ভীক নিষ্কাম হবে কহিনু তোমারে ॥ 
জরা-মৃত্যু- রোগ-তাপ কখন না হ'বে। 
নিষ্চণ্টকে বাস কর, বর দিনু ভবে॥ 
এই কথা বলি কৃষ্ণ শিশুরে তখন। 
ষড়ক্ষর মহামন্ত্ৰ করে সমর্পণ ॥ 

দক্ষিণ কর্ণেতে মন্ত্র জপি তিনবার । 
“৪ কৃষ্ণায়’ এই মন্ত্র দিলেন আবার ॥ 
কহিল! তাহারে পরে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
হে বস, আমার কথা কর প্রণিধান ৷৷ 
প্রতি বিশ্বে লোক যাহ! করে নিবেদন । 
ভোগাসক্ত বিষ্ণু তাহ! করয়ে গ্রহণ ॥ 
পরমাত্ম| কৃষ্ণ আমি পরিপূর্ণ তম । 
নিবেছা বস্তুতে নাহি প্রয়োজন মম ॥ 
ষোলকল! পরিপূর্ণ জীবন আমার । 
ছুই ভাগ আজি আমি করিনু তাহার ॥ 
তাহার পনেরো ভাগ অপিনু তোমায়। 
একভাগ নিজে রাখি ভুল নাহি তায় ॥ 
মে আমারে খাগ্চদ্রেব্য করিবে অর্পণ। 
সেই সব খাদ্য তুমি করিবে ভোজন ॥ 
খাদ্যবস্তু দেবতারে দেয় যেইজন | 

সে নিবেছা বস্তু করে দেবত। ভক্ষণ ॥ 
কিন্ত সেই খাণ্যে পুনঃ লক্ষষীদৃষ্টি পড়ে 
পূর্ববব হয় খাদ্য বুঝ অবিচারে ॥ 

এত কহি বিভু কৃষ্ণ শিশুরে তখন। 
মন্ত দান করিলেন অতি হৃষ্ট মন ॥ 
অনন্তর কহিলেন প্রফুল্ল অন্তরে । 

আর কোন্‌ বর চাহ কহ সত্য করে॥ 
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা শিশু অনন্তর। 
কহিল মনের কথা কৃষ্ণেরে সত্বর ॥ 
যত দিন পরমায়ু আছে ভগবান্‌। 

তব পাদপদ্ম আমি করি যেন ধ্যান ॥ 
তোমার উপর ভক্তি চাহি নিরন্তর। 
ইহ! ভিন্ন নাহি চাহি অন্য কোন বর ॥. 


৮২ ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত-পুরাণ 


যার কোনো ভক্তি নাই তোমার উপরে। | হে বৎস, তোমারে আমি দিনু এই বর। 


অধঃপাতে সেই জন যাইবে সত্বরে ॥ 
তোমার যে ভক্তজন মুক্ত সে জীবনে । 
মকলি অপার প্রভু তোমার বিহনে ॥ 
ম্নকলের আত্মারূণী প্ৰভু কৃষ্ণধন। 
প্রক্কতি-অতীত তুমি ব্ৰহ্ম সনাতন ॥ 
ম্বেচ্ছাময় ভগবান পরম ঈশ্বর । 

তুমি ব্ৰহ্ম জ্যোতিরূগী তুমি পরাৎপর॥ 
ঘেইজন ভক্তিরসে বঞ্চিত সদাই। 

জপ তপ উপবাস তাহার বুথাই ॥ 
কল্যাণম্বরূপ তুমি হে বিশ্বআধার। 
তুমি বিনে এ বিশ্বের গতি নাহি আর ॥ 
তব প্রতি ভক্তি যেন থাকে সর্বদাই | 
ইহার অধিক বাঞ্চা নাহিক গোসাই ॥ 
বালকের মুখে কৃষ্ণ এই কথ। শুনি । 
কহিলেন মিক্টবাণী শুন শুন মুনি ॥ 
ওহে বৎস, মম সম শক্তি তুমি ধর। 
চিরকাল স্থিরভাবে অবস্থান কর ॥ 

মম অংশরূপে তুমি বিরাট রূপেতে। 
বিরাজ করিবে সদ। প্রতি ব্রন্মাপ্ডেতে ॥ 
তব নাভিপন্ম হ'তে আমার বচনে। 
ব্রহ্মার উদ্ভব হ’বে সৃষ্টির কারণে ॥ 
ব্রহ্মার ললাট-দেশে অতি মনোরম। 
একাদশ কুদ্রেগণ লভিবে জনম ॥ 
শিবাংশসম্ভুত তারা অতি বলবান্‌। 
অশিব হইবে তাঁর! শুন মতিমান্‌ ॥ 
কাল আর স্বৃত্যুকন্য। সর্বব্দ। ছু'জনে । 
রুদ্রের সঙ্গেতে থাকে প্রলয়-সাধনে ॥ 
তাহাদের মধ্যে শুন একজন পরে। 
কাল-অগি রুদ্র নামে খ্যাত চরাচরে ॥ 
বিশ্বের সহারকারী হইবে সে জন । 
জানান তোমারে আমি এ গু বচন ॥ 
রাখিতে পৃণীরে পরে দেব-ন[রায়ণে। 
তব অংশে জন্মিবেন স্বকাধ্য-সাধনে ॥ 
সেই বিষ্ণু করিবেন জগৎপালন। 

তব অনুগত তিনি রবে সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 


পাশা ীশীর্টাটি 


৷ মম প্রতি ভক্তিমান্‌ রবে নিরন্তর ॥ 


ধ্যানযোগে মুৰ্তি মম করিবে দর্শন । 
কমনীয় রূপ মোর হেরিবে তখন ॥ 
ধ্যানযোগে বক্ষে মম পাবে দেখিবারে। 
কমনীয়! জননীরে কহি বারে বারে ॥ 
স্বস্থানে প্রস্থান আমি করিব এখন | 
সুখে অবস্থান তুমি কর বাছাধন ॥ 
তিরোধান হলে পরে দেব-নারারণ। 
আকুল হইয়! শিশু করিল ক্ৰন্দন ॥ 
দেব-নারাঃণ কৃষ্ণ করিলা প্রস্থান । 
স্বর্গে গিয়া ব্ৰহ্মা শিবে কহে ভগবান ॥ 
হে ব্ৰহ্মা, আমার বাক্য শুন দিয়া মন। 
ধরাধামে নাও তুমি স্বপ্টির কারণ ॥ 
বিরাটের নাভিপদ্মে জন্ম লও গিয়া । 
বিশ্ব স্থষ্টি কর তার লোমকুপ দিয়া ॥ 
পন্মালনে স্থিতি করি সুদীর্ঘ জীবন | 
নানারূপে জীবহুষ্টি কর পদ্মাসন ॥ 
তুমিই জগৎ-স্ৰফ্টয। জানিবে অন্তরে । 
সৃষ্টির রহস্ত গঢ় কহিনু তোমারে ॥ 


ব্ৰহ্মারে এতেক কহি দেব-নারায়ণ। 


মহাদেব-পাঁশে তবে উপনীত হন ॥ 

শুন শুন মহাদেব ললাটে ব্ৰহ্ম।র । 
অংশরূপে জন্ম লও করিতে সংহার ॥ 
তব অংশে জন্ম লবে রুদ্র একাদশ । 

ন! হইবে তার! কু আপনার বশ ॥ 
ধ্বংসে মত্ত হ'বে তারা কহিনু তোমারে 
শিবাংশে জন্মিলেও অশিব আচারে ॥ 
অতএব যোগাসনে করি অবস্থিতি। 
অশিবত্ব নাশ কর ওহে পশুপতি ॥ 

এই কথা বলি মৌনী রহে জগন্নাথ । 


| ব্ৰহ্ম৷ শিব ভক্তিভরে করে প্রণিপাত ॥ 


বিরাটের কাছে যান ব্রহ্মা অনন্তর। 
দেখিলেন অপরূপ মুণ্ডি মনোহর ॥ 
শ্যামবৰ্ণ বিশ্বরূপী প্রদম্নবুদন । 
পীতবস্ত্ৰ পরিধানে বিষ্ণু জনাৰ্দ্দন ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড 


অনস্ত কিশোর রূপে জলের শব্যায়। 
শয়ন করিয়া আছে আলোর ছটায় ॥ 
অনন্তর ব্রহ্মাদেব নাভিপদ্মে তার । 
জনম লতিল! সেথ৷ বিচিত্র ব্যাপার ॥ 
জনম লভিয়। সেথা জীৱ্ৰদ্ধ। তখন । 
শিশু-লোমকুপে করে ব্ৰহ্মাণ্ড সুজন ॥ 
ব্রহ্মার মানসপুত্র সনক সদলে। 
জন্মলাভ করিলেন এই ধরাতলে ॥ 
একাদশ রুদ্রদেব জন্মিল! তখন । 
জন্মিলেন চতুভূজি দ্েবনারায়ণ ॥ 
মহ|বিষ্ণু-বামপাৰ্শ্ব হ'তে আবির্ভাব । 
সকলি তাহার গুণ, না রহে অভাব || 
সেই বিষুঃদেব পরে ক্ষারোদ-সাগরে | 
লক্ষ্মীকান্ত রূপে রন প্রফুল্ল অন্তরে || 
এইভাবে জগতের সৃষ্টি আরম্তিল। 
অতি গুহ স্ষ্টিতত্্ অজ্ঞাত না র'ল॥ 
আর যদি কোন কথ! জানিতে বাসনা 
শঙ্কা না রাখিয়া চিতে বল নিাবনা | 
এত বলি নারায়ণ মৌনী হ'য়ে রয়। 
নারদ সাহস করি ধীরে ধীরে কয় ॥ 
প্রক্লতিথণ্ডে ত!য অন্যায় সমাপু ! 


চতুর্থ অধ্যায় 

সরশ্গতীর পুজাবিপি 9 ধ্যান-ক্বচাদি কথন। 

নারদ কহিল! শুন দেব-নারায়ণ। 
স্নধাতুল্য সব কথ। করিনু শ্রবণ ॥ 
কূপ! করি কহ দেব, করি নিবেদন | 
প্রকৃতির পূজাকথা অপূর্ব কথন ৷৷ 
কে কাহার পূজ| করে শুনিবারে চাই । 
কোন্‌ জন কার স্তব করে সর্ববরাই ॥ 
কোন্‌ দেবী কি কারণে জনম লভিল| | 
কী ভাবে বা সেই দেবী পূজিত! হইল! ॥ 
স্তব মন্ত্র কবচের প্রভাব কিরূপ । 
কে কাহারে বরদান করে অপরূপ ॥ 


৮৬ 
চরিত্র কাহার বল কিরূপ বা হয়। 
বিবরিয়া এই সব কহ মহোদয় ॥ 
সমস্ত শুনিতে ইচ্ছা করি নিবেদন। 
বিস্তারিয়! সব কথ! কহ নারায়ণ ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
সমস্ত বিস্তারে কহি অপুর্ব আখ্যান ॥ 
গাণেশজননী দুর্গা, রাধা) লক্ষ্মী আর। 
সাবিত্রী ও সরস্বতী গুণের আধার ॥ 
প্রকৃতি সবাই এ রা) পঞ্চ প্রকারের । 
সর্বস্থানে পূজা এর! পান সকলের ॥ 
প্রভাব অদ্ভুত অতি শুন মতিমান্‌। 
চরিত্র স্রধার সম মঙ্গলনিবান ॥ 
প্রকৃতির অপশ হয় জনম যাদের । 
চরিত্র কল্যাণকর হয় তাহাদের ॥ 
সমস্ত কাহিনী আজি করিব কীওঁন। 
মন দিয়া আজি তাহ! করহ আবণ ॥ 
কালী গঙ্গ। নিদ। স্বাহা স্ব! বহুন্ধরা। 
তুলসী মঙ্গলচণ্ডী অতি মনোহরা ॥ 
মনদা দক্ষিণা যষ্টী শুন মতিমান্‌। 
রূপবতী গুণবতী সবাই সমান ॥ 
মধুর চরিত সব করিব বর্ণন | 
করম-বিপাক-কথা করিব কীর্তন ॥ 
দুর্গার চরিত্র আর রাধার চরিত। 
বিস্তীর্ণ মহৎ অতি জান সুনিশ্চিত ॥ 
তাহাদের কথা! পরে করিব বর্ণন। 
ক্ষেপে চরিত্র-কথা করহ শ্রবণ ॥ 


_সরম্বতী-পৃক্তা করে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম । 


বিমল চরিত্র-কথ! অতি মনোরম ॥ 


দেবীর প্ৰসাদে মূর্খ জ্ঞানবান্‌ হয়। 


অপূর্বব কাহিনী কহি শুন মহাশয় ॥ 
জনম লভিয়। দেবী কৃষ্ণের বদনে । 
কামবশে চলিলেন কৃষ্ণের সদনে ॥ 
আকার প্রকার ভঙ্গী করি নিরীক্ষণ । 
বুঝিতে পারিল দেব সরস্বতী-মন ॥ 
তখন সর্বজ্ঞ সেই কৃষ্ণ ভগবান্‌। 


৷ কহিলেন ছিতবাক্য শুন মতিমান্‌ ॥ 


৮৪ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্-পুর্লাণ । 


কৃষ্ণ কহে, শুন সাধ্বি আমার বচন। 
মম অংশরূগী হ’ন দেব-নারায়ণ ॥ 

রূপে গুণে মহিমায় আমার সমান । 
সর্ববগুণযুক্ত তিনি অতীব মহান্‌ ॥ 

পরম সুন্দর যুব! দেব-নারায়ণ। 

হে মাধ্বি, তাহারে কর পতিত্বে বরণ ॥ 
কামগ্রদ হন তিনি কামুকী সবার । 
কামিনীর কাম পূণ করে বারবার ॥ 
কন্দর্পও লজ্জা পায় লাবণ্যে তাহার । 
লীলার চাতুর্ষ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ 
আমারে করিবে পতি বাদন! তোমার । 
পত্বীরূপে রবে হেথা ভাব চমৎকার ॥ 
সেইজন্য কহি আজ শুন তাহা সতি। 
আমার সমীপে রাধা অতি বলবতী ॥ 
তোম! হৈতে শতগুণে শক্তি ধরে রাধা । 
মম পাশে থাকিবারে পাবে তুমি বাধা ৷৷ 
তোমার ন! হবে শুভ থাকিলে হেথায়। 
অতি সত্যকথা আমি কহিনু তোমায় ॥ 
হীনবলে রক্ষা করে বলবান যেই । 
প্রভৃত্ব-বিহীন হ’লে কোন বল নেই ॥ 
সবার ঈশ্বর আমি সর্ববশক্তিমান্‌। 

সবারে শাসন করি আমি ভগবান্‌ ॥ 
রাধারে শানন আমি করিতে না পারি। 
আমিই স্বয়ং সদ। বশীভূত তারি ॥ 

রূপে গুণে তেজে রাধ। সমান আমার | 
মম প্রাণ-অধিষ্ঠাত্রী রাধা অনিবার | 
বিবেচন। কর সতি, আছে কোন্‌ জন। 
অবহেলে প্রাণত্যাগ করে সমর্থন ॥ 

হে ভদ্ৰে, বৈকুণ্ঠে তুমি করহ গমন । 
নারায়ণে স্বামিপদে করহ বরণ ॥ 

মঙ্গল হইবে শুন বচন আমার । 
সুখভোগ কর সেথা কহিলাম সার ॥ 
কাম-ক্রোধ-বিবজ্জিত ক্রোধ হিংসা নাই। 
বিরাজেন লক্ষমীদেবী বৈকুণ্ঠে সদাই ॥ 
দ্ূপে গুণে তব সম অতি মনোহর। 

তার সাথে কাল তুমি যাপ নিরন্তর ॥ 


পতি বিষ্ণু উভয়েরে করিবে আদর । 
সমান গৌরব পাবে যাও হে সত্বর ॥ 
প্রতিবর্ষে মাঘমাসে শুক্লা পঞ্চমীতে। 
পাইবে সবার পূজা জেনে রাখ চিতে ॥ 
গুন শুন বাণী কহি তোমার নিকটে। 
তোমারে পুজিবে সুধী পুস্তকে ও ঘটে। 
রচিয়া সুবর্ণ গুটি জিতেন্দ্রিয়গণ। 

গন্ধ ও চন্দন দ্বারা করিবে অৰ্চ্চন ॥ 
দক্ষিণ হস্তেতে গুটি করিবে ধারণ। 
তোমারে করিবে স্তব যত স্ুধীজন ॥ = 
যেইজন ভক্তি ভাবে পূজিবে তোমারে। 
বাঞ্ছাপূৰ্ণ হ’বে তার, শোন, মম বরে ॥ 
এই কথ বলি কৃষ্ণ আনন্দিত মন । 
প্রথমে তাহার পূজ। করে সমাপন ॥ 
অনন্তর ব্রহ্ম! বিষ্ণু শিব যারা ছিল। 
ভক্তিভরে একমনে দেবীরে পৃজিল ॥ 
অনন্ত, মুনীন্দ্রগণ আর দেবগণ। 
সনকাদি মুনি মনু করিল! পূজন ॥ 
সকলে পৃঞ্জিল তারে ভক্তিভরে অতি। 
তিন ভুবনের পুজা পান সরম্বতী ॥ 
এত শুনি নারদের আনন্দ হইল। 
বিস্তৃত জানিতে তবে পুনঃ জিজ্ঞাপিল ॥ 
কহিলা নারদ-ধধি, কহ ভগবান্‌। 

স্তব ধ্যান আর তার পূজার বিধান ॥ 
কিরূপ কুম্থুম আর কিরূপ চন্দন। 
দেবীর পৃঙ্গায় লোকে করিবে অর্পণ ॥ 
কিরূপ নৈবেদ্য লাগে দেবীর পূজায় । 
দয়া করি কৃপাময় বুঝাও আমায় ॥ 

যে দেবীরে সর্বব দেব পূজয়ে প্রথথে। 
পূজার আচার তার বল ক্রমে ক্ৰমে ॥ 
শুনিয়া সকল কথা কহে নারায়ণ। 
বিস্তারি কহিব সব শুন দিয়া মন।॥ 
পৃজিবে দেবীরে সবে কাণুশাখা মতে। 
শাস্ত্রের বিধান ইহ! জানিও জগতে ॥ 
মাঘমাসে শুরুপক্ষে চতুর্থী দিবসে। 
বিদ্যারস্ত পূর্ববদিনে মনের হরষে॥ 


গ্রকৃতিখগু । ৮৫ 


সংযমী হইয়া সবে শুদ্ধ দেহ মনে । 
স্নান করি নিত্যক্রিয়া সারিবে যতনে ॥ 
অনন্তর কহি শুন নারদ তোমারে । 
স্থাপন করিবে ঘট ভর্তি-সহকারে ॥ 


অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য, শিবা ও গণেশে। 


তক্তিভরে ছয় দেবে পূজি অবশেষে ॥ 

পুজিবে অভীষ্ট দেবে শুন মতিমান্‌। 
এক্ষণে কহিব আমি সরহ্বতী-ধ্যান ॥ 
দেবীরে করিবে পূজ৷ ষোড়শোপচারে । 
নৈবেদ্যের কথা কহি শুন এইবারে ॥ 
নবনীত দধি ক্ষীর ইক্ষু ইক্ষু-গুড়। 
তিললাড়, লাজ মধু শর্করা মণুর ॥ 
আতপ তণুল আর শুরু চিপিটক। 

স্বস্তিক হবিষ্য-অন্ন ঘৃতের পিষ্টক ॥ 
প্রমান নারিকেল নারিকেল-জল। 
শ্রীল বদরী আর পৰক রস্তাফল ॥ 
শুরুপুষ্প শুরুবস্ত্র শঙ্খ মনোহর । 
চন্দন-পুষ্পের মাল্য ভূষণ সুন্দর | 
দেবার পূজায় ইহ! কর নিবেদন । 
অনন্তর ধ্যান কহি শুন দিয়া মন ॥ 
শ্বেতবর্ণ। স্মিতনন। অতি মনোহর । 
কোটিচন্দ্র গ্রভাদম দীপ্ত কলেবর ॥ 
অগ্নিসম শুদ্ধবস্ত্ৰ পরিধানে তার । 

তবে বিভূষিত দেহ অতি চমৎকার ॥ 
ব্ৰহ্ম। বিষ্ণু মহেশ্বর দেবত। সবাই । 
ভক্তিভাবে পুজা তারে করে সৰ্ব্বদাই ॥ 
মুনি মনু মানবের! তার ধ্যান করে। 
এইরূপে ধ্যান কর প্রফুল্ল অন্তরে ৷৷ 
দেবীর কবচ হাতে করিয়া ধারণ । * 
সাঙ্কাঙ্গে প্রণাম কর ভক্তিযুক্ত মন ॥ 


* ওঁ কবচস্ত বিপ্র্ষে খযিবেষঃ প্রজাপতিঃ 
স্বয়ং বুহম্পতিচ্ছন্দে। দেবো রাসেশ্বরঃ প্রভুঃ 
সব্মতত্ব-পরিজ্ঞান-সর্ববার্থ সাধনেধু চ। 

কবিতাস্ু চ সর্ধাসু বিনিয়োগঃ প্রকীত্তিতঃ 
ওঁ হৰং সরম্বত্যে স্বাহা শরিরে! মে পাতু সৰ্ব্বতঃ 
শুং বাগদেবতায়ৈ স্বাহ। ভালং মে সৰ্ন্ন্দাবহু ৷ 


সা 
পপ 


স্পা 
না 


অঞ্টাক্ষর মূলমন্ত্র দেবীর পূজায়। ণ' 
মঙ্গলকারণ অতি ভুল নাহি তায়॥ 


রস্বত্যো স্বাহেতি শোত্রৎ পাত নিরন্তরম্‌। 
IR সা সবাত! নেত্রযুগাৎ সাব ৷ 


ছি) < 


বাগাদিপ্তে স্বাহ। নাসাং মে সন্দতোহ্বহু। 
টা চ সাহ! 'ওঠং সদাবতৃ ॥ 


ই ইং বক্মাণ্যে গ্রহ ৭ গপতক্তিৎ সদাবঢ়। 
ত্যেকাক্ষনো। মন্নে। মম কণ্ঠং সদ।বতু ॥ 


& হং ত্রীং পাত মে গীবাৎ স্বন্ধৎ মে সন্দদাবত় । 
শ্রীং বিদ্ত|ধ|ত্ৰীদেগ্যৈ স্বাত। বঙ্গঃ সদাবঞ় ৷ 


ওঁ হাং বিভ্যাস্বনূপ|য়ৈ স্বাহা মে পাঠ নাভিকা। 
ও হীং হীং বাণ্যে স্বাহেতি মম পৃষ্ঠ সদাবত ॥ 


& সব্দবর্ণাস্মিকাধে স্বাহ| পাদযুগ্মৎ সদাব? । 
& সন্বকণ্ঠ বাসি স্বাহ। গ্রাচ্যাৎ সদাবতৃ ॥ 


& বাগাধিষ্ঠাতদেবো স্বাহা সন্নাঙ্গং মে সদাবতু। 
ণ&ঁ হ্রীৎ জ্ছবাগ্রবাসিনসৈ শ্বাহাগিদিশি রক্ষতু ॥ 


ওঁ শরৎ $1ৎ অং শ্রীসরস্বটলা বুধজনন্টে স্বাহ। । 
সততং মন্বরাজোহয়ৎ দক্ষিণে মাং সদাবড় ॥ 


ও হী শ্রী ত্যক্ষরো মন্ত্র! নৈধ ত্যাৎ মে সদাবত় 
কবিজিহ্ব গ্রবাসিপ্ঠে স্বাহ। মাং বারুণেহবতু ॥ 


& সদাধিকারৈ স্বাহ। বারব্যে মাৎ সদাবু। 
ওঁ পদ্মবাপিঠ্তৈ স্বাত। সদা মামুন্তৱেহবতু ॥ 


ওঁ সব্বশান্্রবাসিন্ৈ স্বাহৈশাগ্ঠৎ সদাব?। 
ওঁ হ্ললীং সব্বপূজিতায়ৈ স্বাহ। চোদ্দ সদাবত় ৷ 


বৰং ত্রীং পুস্তকবাপিন্তে স্বাহাধে| মাং সদাবকু। 
ওঁ গন্থবীজস্বরূপায়ৈ স্বাহা মাৎ সর্নতোহ্বতু ॥ 


ইতি তে কথিতং বিপ্ৰ অ্ধমস্ত্রোঘবিগ্রৃহম্‌। 


৮৬ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


যেই মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করে ধেই জন। 
মূলমন্ত্র তাহ! তার শুন তপোধন ॥ 
সরম্থত্যৈ স্বাহা! আর লক্গৈন্য স্বাহা করে 
কল্পরৃক্ষদম ইহা জানিও অন্তরে ॥ 
বহুপূৰ্ব্বে গঙ্গীতীরে দেব-নারায়ণ। 
বাল্মীকিরে এই মন্ত্র করে সমর্পণ ॥ 
অনন্তর ভূগুমুনি যাইয়। পুক্ষরে । 
শুক্রদেবে সরহ্বতী-গন্জ দান করে ॥ 
মারাচ হইতে মন্ত্র পান বৃহস্পতি । 
ভূগ্রে দিলেন ব্ৰহ্ম৷ তুষ্ট মনে অতি॥ 
জরংকারু মন্ত্র দিলা আস্তিক মুনিরে। 
ধাদ্যশৃঙ্গে দান করে বিভাণ্ডক ধারে ॥ 
গৌতমেৱরে দান করে ভোল! মহেশ্বর । 
বাজ্ঞবন্ধ্য কাত্যায়নে দিলেন ভাস্কর ॥ 
অনন্ত দিলেন মন্ত্র ভরদ্বাজে পরে । 
পাণিনি লভিল শেষে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
পাতালে বলির সভা! অনন্ত সেথায়। 
শাকটাযুনেরে মন্ত্র দিলা সে সভায় ॥ 
চার লক্ষ বার মন্ত্র জপে যেই জন। 
মন্ত্র সিদ্ধি হয় তার শুন তপোধন ॥ 
একদিন ব্ৰহ্ম৷ গন্ধমাদন পাহাড়ে। 
ভূগুরে কবচ দিলা যত্রপহকারে ॥ 


' ধারণ করিলে সেই কবচ-প্রধান। 


মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় শুন মতিমান্‌॥ 
কল্পবুক্ষসম এই কবচ দেবীর । 

অতি গোপনীয় ইহা জেনে রাখ স্থির ॥ 
যেইজন জপ করে পঞ্চলক্ষ বার । 

সিদ্ধ হয় যত সব কৰ্ম্ম আছে তার ॥ 
বিদ্ঞায় সেজন হয় বুহস্পতিলম | 

কবি আর বাগ্মী হয় অতি মনোরম ॥ 
ত্রেলোক্যবিজয়ী হয় কবচ ধারণে । 
কহিলাম সব কথা জেনে রাখ মনে ॥ 
সর্বরবিদ্যা-অধিষ্টাত্রী বাণীরে যে ভজে। 
দুৰ্টব্যাধি পাপেতাপে কখন না৷ মজে ॥ 
পূজা ধ্যান স্তোত্ৰ আদি যেইজন করে 
মহাজ্ঘানী হয় সেই সরম্ব হী-বরে ॥ 
সর্ববদেব সর্বব-আদে পুজয়ে যাহারে। 
তাহার গুণের কথা কে বলিতে পারে ॥ 
জগত-কারণ যিনি কৃষ্ণনারায়ণ। 

স্বয়ং পূজিল তারে, শোন বাছাধন ॥ 
ইহা হৈতে আর গুরু কিবা আছে কথা 
অতএব ভক্তিভরে পূঞ্জিবে সর্ববথা ॥ 
গীব্ৰহ্মবৈবৰ্তে আছে যে সব কাহিনী । 
শুনিলে হইবে পুণ্য, পাপ হৈবে হানি ॥ 


একৃতিখণ্ডে চতুথ অধ্যায় সমাপ্ত 


পঞ্চম অধ্যায় 


ঘাজ্ঞবঞ্ল্যের সরস্বতী-স্তব 


নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিবর | 
সরম্বতী-স্তব আমি কহি অতঃপর ॥ 
যাজ্ঞবন্ধ্য মুনিবর এই স্তব করে। 
সরস্বতী তুন্টা হন প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 


যাজ্ঞবন্ধ্য মহামুনি গুরু-ঘভিশাপে। 
বিঘ্যাহীন হয়েছিল না জানি কি পাপে 
সূৰধ্যের নিকটে যায়, না হেরি উপায়। 
বহুকাল কাটাইল তার তপস্তায় ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড । 


অনন্তর সূর্ধ্যদেব দিল। দরশন। 
মহামুনি পুনঃ পুনঃ করিলা রোদন ॥ 
যাজ্ঞবন্ধ্যে কহিলেন সূৰ্য্য ভগবান্‌। 
ভক্তিপূৰ্ণ মনে কর সরম্বতী-ধ্যান ॥ 
একমাত্র সরস্বতী হইলে সদয় । 
তোমার পাপের ফল খণ্ডিত যে হয় ॥ 
এত কহি দিননাথ করে অন্তদ্ধান। 
সরম্বতী-স্তব করে মুনি মতিমান্‌॥ 
জগন্মাতঃ কর কৃপ। সন্তান-উপর | 
বিদ্যাবুদ্ধিহীন আমি হৃদয়-ভিতর ॥ 
জগতের মাতা তুমি করুণা-আধার । 
গুরুশাপে বিদ্যা! বুদ্ধি নাহিক আমার ॥ 
হইয়াছি তেজোহীন স্মৃতিশক্তি নাই । 
মহাদুঃখী আমি দেবী, কৃপা কর তাই। 
জগৎ-মাঝাঁরে আমি হই উপেক্ষিত । 
বিগ্যাবুদ্ধিহীন জন সবের অহিত || 
জ্ঞান দান কর তুমি, স্মৃতিশক্তি দাও। 
বিদ্য। ও প্ৰতিষ্ঠা দিয়! আমারে বাঁচাও 
চরণে প্রণাম তব করি সরস্বতী । 

দাও মোরে বিদ্যা বুদ্ধি কবিত্র-শকতি ॥ 
সনাতনী জ্যোতিম্মধী জগৎঈশ্বরী | 
সর্বববিষ্ঠ।অধিষ্ঠাত্রী নমস্কার করি ॥ 
তোমা বিন! এ জগৎ জীবন ত হয়। 
জ্[ন-অধিষ্ঠাত্রা তুমি সকল সময় ॥ 


৮৭ 


তোমা বিনা এ জগৎ বাক্যহারা হয়। 
বাক্য-অধিষ্ঠাত্রী তুমি সকল সময় ॥ 
শীতল চন্দন-চন্দ্র-কুন্দপুষ্পলম । 
তোমার অঙ্গের আভা অতি মনোরম ॥ 
অক্ষরস্মরূপা তুমি বিদ্যা-অধীশ্বরী । 
ভক্তিভরে তব পদে প্রণিপাত 
করি ॥ 
যঘাজ্ঞবন্ধ্য মুনিবর করিয়। স্তবন। 
নতমুখে বারবার করিলা রোদন ॥ 
হেনকালে সরস্বতী অলক্ষিত ভাবে । 
কহিলেন, শুন মুনি বিদ্যা পুনঃ 
পাবে। 
কবিকুলশ্রেষ্ঠ হও আমার বচন। 
বৈকুণ্ঠেতে বাণী পুনঃ করিল! গমন ॥ 
যেইজন নিরন্তর প্রফুল্ল অন্তরে । 
নাজ্ঞবন্ধ্য-কৃত স্তব নিত্য পাঠ করে॥ 
কবিকুলশ্রেষ্ঠ হয় বাদীর প্রধান। 
বৃহস্পতি-সম সেই লাভ করে জ্ঞান ॥ 
মহ|মূৰ্খ মেধাশুন্ত যদি কোন জন । 
এক বর্ষ কাল স্তব করয়ে পঠন ॥ 
পণ্ডিত মেধাবী বলি সেই গণ্য হবে। 
সুকবি বলিয়! খ্যাত হবে এই ভবে ॥ 
বৈবর্তপুরাণে বলে দেবস্থত কবি । 
বাণী আর গুরুবর-পদ সদ| সেবি ॥ 


প্ৰকৃতিগণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপু। 


ষ অধ্যায় 


সরস্বতী, লক্ষ্মী ও গঙ্গার বিবাদ, অভিসম্পাত এবং নদীরূণ প্রাপি। 


নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিবর 
অপূর্ব কাহিনী এক কহি অতঃপর | 
একদিন সরম্বতী গঙ্গাদেবী সহ। 
বৈকুষ্টধামেতে করে অতীব কলহ ॥ 
গঙ্গাদেবী সেই ক্ষণে হয়ে রুষ্টা অতি । 
বাণীরে দিলেন শাপ, শোন মহামতি ॥ 


| 


{ 
| 


মম বাক্যে সরস্বতী হও আোতম্িনী 
ভারতে বসতি কর হইয়া তটিনী ॥ 
গঙ্গা-অভিশাপে দেবী সেই দিন 
হ'তে 
কলিকালে নদীরূপে বহিছে 
ভারতে ॥ 


৮৮ বরহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


পুণ্যদাত্রী সেই নদী তপঃ মুক্তিমতী । 
পুণ্যবানে ত্রাণ করে নদী সরস্বতী ॥ 
সরস্ব তী-তীরে যেই প্রাণত্যাগ করে । 
বৈকুণ্ঠে গমন করে প্ৰফুল্ল অন্তরে ॥ 
সরস্বতী জলে স্নান যেই পাপী করে। 
সর্ববপাঁপ মুক্ত হয় বিশুদ্ধ অন্তরে ॥ 
চিরকাল বিষ্ণুলোকে হয় তার বাস। 
সরস্বতী-তীরে হয় সর্ববপাপনাশ ॥ 
চতুর্দশী পুণিমাতে অক্ষয় তিথিতে । 
দক্ষিণ-অয়নে যার! সবিশুদ্ধ চিতে ॥ 
ব্যতীপাতযোগ কিংব| পুণ্যদিবসেতে। 
স্নান করে এই জলে শুদ্ধ অন্তরেতে ॥ 
বৈকু্টধামেতে সেই যাইবে নিশ্চয়। 
হরির দর্শন তার অবশ্যই হয় ॥ 
সরম্বতী-তীর, জল আর তার নাম। 
সর্বব পাপ দূর করে, পুরে মনস্কাম ॥ 
বাণীদেবী-বরে যার! পুণ্য লাভ করে। 
দর্শন-স্পর্শনে এর সম পুণ্য ধরে ॥ 
যতবিধ পাপ আছে এ জগতাতলে । 
সব কিছু দূর হয় এর কৃপাবলে ॥ 
যেই জন এক মান ভক্তিযুক্ত মনে । 
সরম্বতী-মন্ত্র জপে একান্ত নির্জনে ॥ 
মহা মূর্খ হয় তবে কবির প্রধান। 
নাহিক সন্দেহ তায় শুন মতিমান্‌ ॥ 
মন্তক-মুণ্ডন করি সরম্বতী-তীরে। 
যেইজন নিরন্তর স্নান করে ধীরে ॥ 
পুনৰ্জন্ম নাহি হয় বেদের বচন। 
মুক্তি-লাভ হয় তার, ধন্য সেই জন ॥ 
শ্রবণ করিয়া এই বাক্য-সমুদয় । 
কৌতুহলে ভ্ীনারদ ভগবানে কয় ॥ 
কি প্রকারে সরস্বতী, শাপেতে গঙ্গার । 
পাইলেন অবিকল নদীর আকার ॥ 
শুনিতে বাসন! মম, কহ ভগবান্‌। 
গঙ্গা কেন করিলেন অভিশাপ দান ॥ 
সামান্য! নহেন সেই বাণী সরস্বতী । 
শাপিল কিরূপে গঙ্গ। কহ মহামতি ॥ 


কেনই বা রম্বতী শাপের ভাজন । 
বিস্তারি সকল কথা করহ বৰ্ণন ॥ 
পুরাণহুৰ্লভ এই কলহ-কারণ। 

দয়া করি ভগবান কর নিবেদন ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন খধিবর। 
কহিতেছি সব কথ। তোমার গোচর ॥ 
সর্বপাপ দুরে যায় শুনিলে এ কথা । 
শুন শুন শ্রীনারদ অপূৰ্ব্ব বারতা ॥ 
লক্ষ্মী সরস্বতী গঙ্গা পত্নী এই তিন। 
হরিপ্রেমে মনহুখে রহে রাত্রিদিন ॥ 
সবাই সমান প্ৰিয়া, গৃহিণী হরির । 
আনন্দে থাকেন সব, হৃদয় সুস্থির | 
একদা! শ্রীগঙ্গাদেবী সহাস্তবদনে । 
হরিরে কটাক্ষ করে সকাম নয়নে ॥ 
হেরিয়! তাহার সেই সহাস্তবদন | 
হৃষ্টচিত্তে ভগবান হাসিল! তখন ॥ 

সে ভাব হেরি সেথা লক্ষ্মী মনোরমা। 
উপেক্ষিয়া অবহেলে করিলেন ক্ষমা ॥ 
কিন্তু তাতে রুষ্ট হ'ল দেবী সরস্বতী । 
বিরূপা! হইল দেবী শ্রীগঙ্গার প্রতি ॥ 
সহাস্যবদন! লক্ষী দিলেন প্রবোধ। 
কিন্তু নাহি দূর হ'ল সরম্বতী-ক্রোধ ॥ 
কিছুতেই শান্তি নাহি পরস্বতী পান। 
আরক্ত হইল তার বদন নয়ান ॥ 

অধর শরীর কাপে ক্রোধের কারণ। 
করিতে না পারে স্বীয় ক্রোধের বারণ ॥ 
শ্রীহরিম্ধামীরে আর গঙ্গাদেবী প্রতি। 
কহিলেন সরস্বতী ক্রোধ-ভরে অতি ॥ 
ওহে নাথ, কি বিচিত্র স্বভাব তোমার । 
মম প্রতি আজি তব একি ব্যবহার ॥ 
কি দোষ করেছি প্রভু তোমার চরণে। 
গঙ্গাদেবী প্রিয়া আজি কিসের কারণে ॥ 
মনোহর! কমলারে ভালবাস বেশ। 

মম প্রতি তব নাহি প্রেম মাত্র লেশ ॥ 
এত যদি গঙ্গাদেবী প্রিয়া তব হয়। 
আমারে বিদায় তবে কর মহাশয় ॥ 


প্ৰকৃতিখণ্ড । ৮১৯ 


পতির প্রেমের যদি অংশ নাহি পাই। 
স্বজনবিহীন! আমি ভবে নাহি ঠাই ॥ 
পতিপ্রেমে যেই নারী বঞ্চিতা সদাই । 
জীবন নিষ্ফল তার, জানি সৰ্ব্বদাই ॥ 
কি ছার জীবনে মম, ত্যজিধ জীবন। 
জনমদ্তুঃখিনী আমি অতি অভাজন ॥ 
মম প্রতি তব যদি নাহি থাকে প্রীতি। 
অগ্যাসক্ত হয়ে থাক, জগতের রীতি ॥ 
সমদৰ্শী! যদি তুমি নহ নারায়ণ 

কী কারণে তবে তোমা পূজে জীবগণ ॥ 
মূৰ্খগণ বলে তোমা সত্তর আধার। 
বুদ্ধিবৃত্তি নাহি তব, নাহি স্থবিচার ॥ 
কুপিত! দেখিয়! তারে হরি-নারায়ণ। 
সভা ছাড়ি বহির্ভাগে করিল! গমন ॥ 
অনন্তর গঙ্গাদেবী মহারুষ্ট হ’য়ে। 
বাণীরে ভৎ সন। করে অতীব নির্ভয়ে ॥ 
লঙ্জাহীনা গৰ্ব্ববুত| শোন্রে কামুকী । 
বড় সাধ, হ’বি তুই স্বামিসুখে সখী ॥ 
আমি কি একাই হই পতিগ্রণয়িনী | 
তুই কি নহিস্‌ তার প্রণয-ভাগিনী ॥ 
বুঝিয়াছি কামাতুরা তুই সরস্বতী । 
কামে অন্ধ মন তাই নষ্ট তোর মতি ॥ 
মম সুখে ঈধ্যা তোর জাগিয়াছে মনে । 
গর্বব তোর চুৰ্ণ আমি করিব এক্ষণে ॥ 
এত বলি গঙ্গাদেবী ক্লুদ্ৰমূণ্ডি ধরি। 
সরস্বতী প্রতি দ্রুত যান আগুলরি ॥ 
শুনিয়া গঙ্গার কথা রুষ্টচিন্তে অতি। 
গঙ্গ।র ধরিতে কেশ যান সরস্বতী ॥ 
উভয়ে উভয় প্রতি রোঘাবেশে ধায়। 
পদ্মাবতী লক্ষ্মী তবে উঠিয়া দাড়ায় ॥ 
মধ্যস্থ! হইয়া লক্ষ্মী করে নিবারণ । 
বলেন, কলহ কেন কর অকারণ ॥ 
সামান্য বায়ুতে কভু এত ঝড় বয়। 
নারায়ণ-প্রিয়া দোহে, সমান নিশ্চয় ॥ 
শোন গঙ্গা সরস্বতী বচন আমার। 
উভয়ে মিলিয়া দৌহে থাক একাকার। 


৯২. 


পল্মাবতী-কথ! শুনি বাণী রুষ্টমন। 
লক্ষমীরে দিলেন শাপ বাণ্দেবী তখন ॥ 
মনস্তাপ পাবে তুমি শাপেতে আমার । 
ধরিবে বৃক্ষের রূপ জগৎ-মাঝার ॥ 

মম অভিশাপ কভু যায় না বিফলে । 
নদীরূপে বিরাজিবে এই ধরাতলে ॥ 
পদ্মাবতী লক্ষমীদেবী শান্ত স্থির অতি। 
বাণীর বচন শুনি নহে রুষ্টমতি ॥ 
অন্তরে শোকের ঝড় উথলে তাহার । 
নয়ন হইতে বহে অশ্রধারাসার ॥ 
তথাপি না রোষে, থাকে মলিন-বদন। 


৷ বাণীরে না কহে কোন কুপিত বচন ॥ 


ধরিয়া বাণীর কর সভামধ্যে রয়। 
মহাদুঃখ মনে তার হইল উদয় ॥ 

বাণীর সে উগ্রভাব করিয়া দর্শন । 
মহাক্রোধে গঙ্গাদেবী কহিল! তখন ॥ 
শুন লক্ষ্মী, বাণীহস্ত কর পরিহার । 
কুটিলভািণী বাণী, উগ্র ভাব তার ॥ 
দুম্মুখী কলহপ্রিয়া কি করিবে মোর । 
জানিও আমার আছে পরাক্রম ঘোর ॥ 
তোমারে দিয়াছে শাপ, তার ফল হবে। 
সরম্বতী নদীরূপে ধরাতলে রবে ॥ 
তোমারে যে করে স্পর্শ, পাপহীন হবে। 
তাহার পাপের বোঝ! তুমিই বহিবে ॥ 
শুনিয়। গঙ্গার শাপ দেবী সরস্বতী । 
ক্রোধে কাপে থর ধর রোষাবেশে অতি॥ 
গঙ্গাপ্রতি সরস্বতী দিল! প্রতিশাপ। 

গুন শুন গঙ্গাদেবী আমার প্রতাপ ॥ 
ধরাতলে নদীরূপে কর অবস্থান । 

এই অভিশাপ তোম। করিলাম দান ॥ 
ভগবান চতুভু জ আপিয়া তখন। 

স্বীয় বক্ষে বাপ্দেবীরে করিল! ধারণ ॥ 
জাহ্বীরে কহিলেন সুমিষ্ট বচনে। 
মিছামিছি প্রিয়া কেন রুষ্ট হও মনে ॥ 
বাঙ্দেবীরে অভিশাপ নাহি দাও প্রিয়া । 
কলহের কি কারণ শুন মন দিয় ॥ 


৯০ ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত-পুরাণ । 


উপদেশ দিল| কত নিত্য-নিরঞ্জন । 

ন| শুনিল গঙ্গাদেবী তাহার বচন ॥ 
বিপদ বুবিয়| শেষে হরি ভগবান্‌। 
সভামাঝে নতশিরে করে অবস্থান ॥ 
অনন্তর ক্ষুব্ধ চিত্তে বাণী-কর ধরি। 
মিষ্ট বাকো পুনঃ পুনঃ কহিলেন হরি ॥ 
শুন শুন সরস্বতী বচন আমার । 

গঙ্গ। প্ৰতি অভিশাপ কর পরিহার ॥ 
হরির বক্ষেতে স্থান লভি সরস্বতী । 
ক্রমে ক্রমে হইলেন শান্ত স্থির অতি ॥ 
লক্ষ্মীরে ডাকিয়া হরি কহিল! সেথায়। 
ধৰ্ম্মধ্বজগৃহে তুমি জন্মিবে ধরায় ॥ 
অযোনিসম্তব। কন্যারূপেতে জন্মিবে। 
দৈবছুর্ববপাকে সেথা বৃক্ষত্ব লভিবে ॥ 
জন্মিলে ভূতলে দৈত্য শঙ্খচূড় নামে । 
হইবে তাহার পত্নী এই ধরাধামে ৷ 
তুলসী নামেতে খ্যাত হইবে ধরায়। 
শাপমুক্ত। হয়ে পরে আসিবে হেথায় ॥ 
ভজিবে তাহারে তুমি দিয়! সৰ্ব্ব মন। 
কালক্রমে হইবেক শাপের খণ্ডন ॥ 
দৈবশাপ মুক্ত হয়ে তুমি পুনর্ববার | 
আসিবে আমার পাশে, ইথে নাহি আঁর॥ 
অন্য এক শাপ যাহ! নরম্তী দিল। 
কিভাবে ফলিবে তাহা! শ্রীকৃষ্ণ কহিল ॥ 
বৃক্ষরূপ ত্যজি পরে তটিনীরূপেতে । 
ধরায় লইবে জন্ম, ছাড় নাহি ইথে ॥ 
পদ্মা নাম ধরি তুমি করিবে বসতি। 
এইভাবে আশ্বীসেন কৃষ্ণ মহামতি ॥ 
লন্মমীরে কহিয়া সব, দেব নারায়ণ । 
গঙ্গাদেবী প্রতি কন বিষঞ-বদ্ন ॥ 

শুন শুন গঙ্গাদেবী আমার বচন । 
নদীরূপে ধরাতলে করিবে গমন ॥ 
পতিত জনেরে তুমি করিবে উদ্ধার । 
ভাগীরথী নামে খ্যাতি হইবে তোমার ॥ 
আমার অংশেতে হবে সাগর বিশাল। 
তার পত্বীরূপে তুমি থাক কিছুকাল ॥ 


অনন্তর পত্নীরাপে শান্তনু রাজার | 
কিছুকাল বাদ কর অবনী-মাঝার ॥ 
যেমন করেছ কৰ্ম্ম ভুগিতে হইবে । 
আলিবে এখানে পুনঃ শাপমুক্ত যবে ॥ 
গঙ্গাকে আশ্বস্ত করি দেব নারায়ণ। 
ফিরিলেন অতঃপর বাণী যেথা রন ॥ 
বাণ্দেবীরে সম্োধিয়া কহে ভগবান্‌। 
গঙ্গাশাপে ধরাধামে কর অবস্থান ॥ 
ব্রহ্মার নিকটে গিয়। পত্নী হও তার । 
গঙ্গা যাও শিবপাশে, বচন আমার ॥ 
পদ্মে, তুমি শান্ত অতি, ক্রোধ কিছু নাই। 
সাধ্বী তুমি মোর কাছে রহ সৰ্ব্বদাই ॥ 
তব অংশে জন্মলাভ করিবে যে নারী | 
পতিব্রতা বলে খ্যাতি হইবে তাহারি ॥ 
শুন শুন গঙ্গাদেবী আমার বচন । 
শিবের নিকটে তুমি করহ গমন ॥ 
সুশীল! কমলা দেবী অতি শান্তমতি। 
আমার নিকটে সেই করুক বসতি ॥ 
শুনিয়া হরির মুখে এ সব বচন । 

গঙ্গ। লক্ষ্মী সরস্বতী করিল! রোদন ॥ 
সরস্বতী কহিলেন, শুন নারায়ণ । 

আমি অতি দুষ্টমতি বুৰিনু এখন ॥ 
জন্মের মতন মোরে দাও গো বিদায়। 
স্বামিত্যাজ্যা হ'য়ে আর বাঁচি কি উপায় ॥ 
ধরণীর মাঝে আমি করিয়া গমন । 
যোগবলে স্থনিশ্চয় ত্যজিব জীবন ॥ 

এ ছার জীবনে আর আছে কিবা কাজ । 
কলহ করিয়। আজ পেনু বড় লাজ ॥ 
লজ্জ। খণ্ডাইতে যদি নাহি পার হরি। 
খণ্ডাইব আমি আত্ম-বিসর্জন করি ॥ 
শুনিয়া হরির বাক্য গঙ্গা মহীয়সী । 
বুঝিলেন স্বীয় কৰ্ম্মে আপনিই দোষী ॥ 
গঙ্গা কহে, শুন নাথ জগতের পতি । 
কোন্‌ অপরাধে আমি দোষী তব প্রতি ॥ 
কি কারণে মোরে আজ দিতেছ বিদায়। 
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ কহি তব পায় ॥ 


প্রকৃতিথগ্ড 


রমণীবধের ভাগী হয়ে তুমি রবে। 

কৃপা কর ভগবান্‌ কৃপা কর তবে ॥ 

যদি দয়া নাহি কর ভবের কাণ্ডারী। 
নিশ্চিত জানিবে আমি দেহত্যাগ করি ॥ 
স্লনীল| বিনীতা৷ অতি লক্ষ্মী পূজনীয়| | 
প্রকৃত নিৰ্দ্দোষী বটে, অতি সহনীয় ॥ 
অকারণে হন তিনি শাপের ভাগিনী। 
তথাপি না রোষে কারে দেবী অভাগিনী ॥ 
বাণী আর গঙ্গাদেবী আপনার তরে। 
যেভাবে কৃষ্ণের কাছে কৃপা! বাঞ্ছা করে॥ 
পদ্মাবতী দেবী কিন্তু শুধু নিজ লাগি। 
না কহেন কোন কথা, তাই পুণ্যভাগী ॥ 
ধীরে ধীরে স্বামীপ্রতি করিয়া বিনতি। 
অনুরোধ বাণী কহে, মৃদুভাষ৷ অতি ॥ 
লঙ্গমী কহে, শুন নাথ, আমার বচন। 
সত্বের স্বরূপ তুমি দেব নারায়ণ ॥ 
অকারণ ক্রোধ তব নাহি শোভ! পায়। 
ক্ষমা কর সকলেরে না হেরি উপায় ॥ 
কত কাল বিরাজিব ধরণী-মাঝার। 

তব পাদপদ্ম কবে দেখিব আবার ॥ 
করিবে সমস্ত পাপী মোর জলে স্নান। 
মোর জলে পাপ যত করিবে প্রদান ॥ 
কহ কহ প্রত মোরে মুক্তির উপায়। 
কেমনে ফিরিয়। পুনঃ আসিব হেথায় ॥ 
সরন্বতী-শাপে গঙ্গা বহিবে ভারতে । 
পাপ হ’তে মুক্তি লাভ করিবে কি মতে॥ 
গঙ্গা শাপে বাণী যাবে ভারত-ভবনে । 
কহ নাথ, মুক্তি লাভ করিবে কেমনে ॥ 
এই কথা কহি লক্ষ্মী ধরিয়া চরণ। 
হরিরে প্রণাম করি করিল রোদন ॥ 
তক্তবাঞ্থা-কল্পতরু শ্রীহরি তখন। 
কমলারে বক্ষোমাঝে করিল! ধারণ ॥ 
কহিলেন ভগবান প্রসন্ন বদনে । 

শুন শুন হ্থরেশ্বরি, শুন বরাননে ॥ 

তয় নাহি কর মনে, ধৈর্য্য ধর চিতে। 
উপায় চিন্তন আমি করি বিধিমতে ॥ 


৪৯ 


উভয়ের বাক্য যাতে আমাদের রয়। 
সেরূপ করিব আমি জেনে! সুনিশ্চয় ॥ 
এক অংশে সরস্বতী নদীরূপ হোক । 
অন্য অংশে ব্রহ্মা কাছে যাক ব্ৰহ্মলোক।৷ 
স্বয়ং থাকুক দেবী আমার নিকটে । 
সত্য কথা শুন দেবী কহি অকপটে ৷৷ 
জাহ্নবীর এক অংশ ভগীরথ সনে । 
অবশ্য যাইবে সেই ভারত-ভবনে ॥ 
পবিত্র করিবে দেবী তিনটি ভুবন। 
আপনি থাকিবে গঙ্গ। আমার সদন ॥ 
রহিবে জাহ্নবীদেবী শিবের জটায়। 
অতীব পবিত্ৰা হবে ভুল নাহি তায় ॥ 
শুন শুন পদ্মাদেবী বচন আমার । 

তব অংশ বিরাজিবে ভারত-মাঝার ॥ 
পদ্মাবতী নদী আর তুলসী-আকারে | 
কলিকালে রবে তুমি ভারত-মাঝারে। 
অতীত হইলে বর্ষ পাঁচটি হাজার । 
শাপমুক্ত সকলেই হইবে আবার ॥ 
তবু এক কথা আমি তোমারে জানাই। 
তোমর! সর্ববদ| কিন্তু থাকিবে এ ঠাই ॥ 
ছায়ামাত্র তোমাদের শাপের কারণ। 
ভূগিতে ধরায় যাবে, নাহি এর আন ॥ 
শুন শুন পন্মাদেবী আমার বচন। 
বিপত্তি ও সম্পদের তোমরা! কারণ ॥ 
যেজন তোমার জল করিবে স্পর্শন | 
পাপমুক্ত হবে সেই, ধন্য সেই জন ॥ 
পাপার প্রদত্ত পাপ তোমার যা হবে। 
আমার ভক্তের স্ননে সে পাপ না রবে 
যেই সব তীর্থরাজি পৃথিবীতে রয়। 
ভক্তের দর্শনে তাহা স্ুপবিত্র হয় ॥ 
যেখানে আমার ভক্ত করে অবস্থান। 
সেই সব স্থান হয় তীর্থের প্রধান ৷ 
স্ত্রীঘাতী গো-হত্যাকারী ব্রহ্গঘাতী জন. 
ভক্তের দর্শনে হয় সথপবিত্র মন ॥ 
অসিজীবী মসীজীবী আদি সমুদয় । 
ভক্তের দর্শনে সবে সৃপবিভ্র হয় ॥ 


৯২ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


বিশ্বাসঘাতক জন নিথ্যালাক্ষী চোর। 
খণগ্রস্ত বেশ্যানক্ত জারজ পামর ॥ 
বেশ্য পুত্র মিত্রহন্তা নাস্তিক যাহার! । 
ভক্তের দর্শনে হয় পবিত্র তাহার ॥ 
গুরুমন্ত্রে অদীক্ষিত শুদ্ৰের পাচক। 
ভক্তনিন্দাকারী জন গ্রামের যাজক ॥ 
আত্মীয় স্বজনে যেই না করে পালন । 
ধরাধামে অতিশয় পাপী সেই জন ॥ 
ভক্তের দর্শনে আর ভক্তের স্পর্শনে । 
স্থপবিত্র হয় তারা জেনে রাখ মনে ॥ 
দেবদ্রেব্য বিপ্রদ্রব্য চুরি যেই করে। 
কন্য।রে বিক্রয় করে অবনীভিতরে ॥ 
সেই সব পাতকীর! জেনে রাখ মনে । 
স্থপবিভ্রে হয় ভক্ত দর্শনে স্পর্শনে ॥ 
বৈষ্ণব জনের জেনে! মাহাত্ম্য অপার । 
তার কৃপা লভি হয় ভবসিন্ধু পার ॥ 
বৈষ্ঞবের তুল্য কেহ কোথা নাহি হয়। 
মম কথ! মিথ্যা নহে জানিবে নিশ্চয় ॥ 
কমলা কহেন শুন নিত্যনিরঞন। 
বিস্তারিয়৷ কহ তব ভক্তের লক্ষণ ॥ 
শুনিয়া লক্ষ্মীর কথ! হরিনারায়ণ। 
নিগুঢ় তত্ত্বের কথা কহিলা তখন ॥ 
লক্ষ্মী দেবী তুমি মোর প্রাণতুল্য প্রিয় । 
তাই তোমা কহিতেছি কথা গোপনীয় ॥ 
গুরুমুখে বিষ্ণুমন্ত্ৰ শুনে যেই জন। 
নরশ্রেষ্ঠ সেই জন আমার বচন ॥ 
কৰ্ম্মফলে ভক্ত মোর স্বৰ্গে কি নরকে। 
যেথায় থাকুক কভু না পড়ে বিপাকে ॥ 
তার যত বংশধর তার পুণ্যবলে। 
নিৰ্ব্বাণ মুক্তিরে লাভ করিবে সকলে ॥ 
ভক্তি থাকে মম প্রতি যে সাধুজনের । 
নিয়ত করয়ে পূজা ভ্রীনারায়ণের ॥ 
মনে মনে সৰ্ব্বক্ষণ আমারেই ম্মরে | 


মুক্তি পাবে সুনিশ্চিত জেনো মোর বরে 


মোর পূজ| করে যেই ভক্তিযুক্ত মনে। 
পুলকিত হয় মোর নাম-সঙ্কীর্তনে ॥ 


ব্ৰহ্মত্ব কি অমরত্ব কিছু নাহি চায়। 
আনন্দিত হয় যেই আমার সেবায় ॥ 
ইন্দ্রত্ব মনুত্ব কিংবা দেবত্ব না চায়। 
সকল সময় মন রাখে মম পায় ॥ 
তারা মোর ভক্ত জন সকল সময় । 
আমার ভক্তের কভু বিনাশ না হয় 
কুকাধ্যে নাহিক ইচ্ছা, সৎকাধ্যে মন । 
মম ভক্ত কভু নাহি অন্তাযুভাজন ॥ 
ষড়রিপু বশ তার জিতেন্দ্ৰিয় অতি। 
সেই মোর মহাভক্ত কহি তোমা প্রত ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের শ্লোক শ্রীহরি কথন। 
যেই শোনে, লভে সেই শ্রীহরিচরণ ॥ 
পৃথিবীতে জন্ম লভে মোর ভক্তগণ। 
পুথিবী পবিত্র হয় তাদের কারণ ॥ 
অনন্তর বৈকু্েতে করে আগমন | 
কহিলাম লক্ষ্মী এই ভক্তের লক্ষণ ॥ 
প্রকৃতিখণ্ডে ষষ্ট অধ্যায় সমাপ্ত । 


সপ্তম অধ্যায় 
কলি, কন্ধা এবং ঈশ্বরের গুণ-নিরূপণ। 

নারায়ণ কহিলেন, কহি আমি পুনঃ। 
সমস্তই সবিস্তারে হে নারদ শুন ॥ 
দেবী সরস্থতী শেষে শাপেতে গঙ্গার। 

₹শরূপে অবতীর্ণ। ভারতমাঝার ॥ 
স্বয়ং রহিল! দেবী হরির নিকটে । 
শুন শুন হে নারদ, কহি অকপটে ॥ 
ভারতী ভারতমাঝে করিয়া প্রস্থান । 
ব্ৰহ্মপ্ৰিয়! ব্ৰহ্মরূপে করে অবস্থান ॥ 


_বাক্য-অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইল! তখন । 
শুন শুন হে নারদ, বিচিত্র কথন ॥ 
৷ সর্বববিশ্বব্যাপী হরি বহুকাল ধ’রে। 


শায়িত ছিলেন নিত্য সমুদ্র-উপরে ॥ 
তার প্রিয়তম! হন সুন্দরী ভারতী । 
তাই তার নাম হয় দেবী সরম্ঘতী ॥ 


প্ৰকৃতিখণ্ড ৯৩ 


সুপবিত্রা সরস্বতী ইষ্টদেবী সদা। 
তীর্থের রূপিণী তিনি শুভ সৰ্ব্বদ৷ ॥ 
বাহারে প্রথমে পূজে দেব নারায়ণ। 
তাহার গুণের কথা করেছি কীর্তন ॥ 
জীবেরে করিতে মুক্ত সৰ্ব্ব পাপ হ'তে । 
তার আগমন হ'লে! পবিত্র ভারতে ॥ 
সরম্বতী-কথ। শেষে কৃষ্ণ জনাৰ্দ্দন । 
কহিলেন শ্রীগঙ্গার শাপ বিবরণ ॥ 
যেভাবে দিলেন শাপ বাণী সরস্বতী । 
সেইভাবে অবতীর্ণ! গঙ্গা ভগবতী ॥ 
অনন্তর ভাগীরথী এক অংশে তার। 
ভগীরথসহ আলে ভারত-মাঝার ॥ 
গঙ্গার প্রবল বেগ সহিবে কেমনে । 
পৃথিবী শিবেরে ধ্যান করে একমনে ॥ 
গঙ্গারে ধরিল। শিব আপন জটায়। 
বিচিত্র কাহিনী কহি নারদ তোমায় ॥ 
ভারতীর অভিশাপে পদ্মা দেবী শেষে। 
পদ্মাবতী নদীরূপে নামে অবশেষে ॥ 
্রীহরির কাছে দেবী রহিল৷ আপনি । 
তারপর কি হইল, শুন গুণমণি ॥ 
অনন্তর লক্ষ্মী দেবী আপন অংশেতে । 
ধন্মধ্বজকন্তা। হন তুলসী নামেতে ॥ 
সরম্বতী-শাপে পদ্মা শুন মহাশয় । 
বিশ্বের পাবনী দেবী বৃক্ষরূপ। হয় ॥ 
পাঁচটি হাজার বর্ষ কাটিলে আবার। 
হরির নিকটে যাবে বৈকুণ্-মাঝার ॥ 
সবতীৰ্থ হরি-কাছে করিবে গমন । 
বৈকুণ্ঠে ন| যাবে শুধু কাশী বৃন্দাবন ॥ 
শালগ্রাম জগন্নাথ হরির মূরতি। 
কহিলাম সার কথা শুন মহামতি ॥ 
অতীত হইলে বর্ষ দশটি হাজার । 

গমন করিবে তারা বৈকুণ্টমাঝার ৷৷ 
সাংখ্য তর্পণাদি আর বৈষ্ণব পুরাণ। 
বৈকুণ্ঠমাবারে সব করিবে প্রস্থান ॥ 
হরিপূজা হরিনাম হরিসঙ্কীর্তন। 
সকলেই বৈকুষ্েতে করিবে গমন ॥ 


হরিনাম গান আর কেহ না করিবে। 
পৃথিবী হইতে সব পূজা লুপ্ত হবে॥ 
সত্ত্বগুণ সত্য ধৰ্ম্ম গ্রাম্যদেবগণ। 

তপস্ত| ও উপবাস শুন তপোধন ॥ 

বেদ ব্রত সমস্তই লুপ্ত হয়ে যাবে। 
কামাচারী হবে লোক মিথ্যার প্রভাবে॥ 
কপট হইবে লোক ধর্ম্মশুন্য হবে। 

পূজা আদি কোনো কিছু না করিবে তবে। 
না শুনিবে হরিকথা হইবে কপট। 
কুটিল দান্তিক আর অহঙ্কারী শঠ 
মনুষ্যেরা হবে চোর হিংসাপরায়ণ। 
বিবাহের ব্যতিক্রম হইবে তখন ॥ 


স্ত্রীপুরুষ ভেদ কিছু আর না থাকিবে । 


রমণী-আজ্ঞায় সব পুরুষ মজিবে ॥ 
বিলুপ্ত হইবে সব আচার বিচার । 
ভুলিয়! যাইবে সবে শাস্ত্র ব্যবহার ॥ 
স্ত্রীর বশীভূত হবে মনুষ্য সকল। 
বেশ্যারৃত্তি আরম্তিবে পত্নী অবিরল ॥ 
গৃহিণী হইবে সদ ঈশ্বরী গৃহের। 
হইবে অধম গৃহী ভৃত্য হতে ঢের ॥ 
রমণী শাসন করে পুরুষ সকলে । 
মানুষের যাগযজ্ঞ যাইবে বিফলে ॥ 
শ্বশ্ব ও শ্বশুর হবে ভূৃত্যের সমান । 
গৃহ-মধ্যে কর্তা ব্যক্তি হবে বলবান্‌ ॥ 
পত্রী আর কন্যা ছাড়! জানো স্তুনিশ্চিত। 
সম্বন্ধ না রবে আর কাহারও সহিত ॥ 
সহাধ্যায়ী সাথে নাহি সম্ভাষণ হবে। 
মনুষ্য সবাই স্ত্রীর অনুগত রবে ॥ 
ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যের| তখন । 
শ্লেচ্ছদের শাস্ত্র সব করিবে পঠন ॥ 
নিজ নিজ ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ বৰ্জ্জন করিবে। 
শাস্ত্রের শাসন আর কোথাও না রবে ॥ 
হইবে শুঙ্জের দাস পত্রের বাহক । 
বৃষের বাহক হবে, হইবে পাচক ॥ 
করিবে নিকৃষ্ট কার্য্য কুটিল স্বভাবে। 
সত্যপথ ত্যজি সব মিথ্যা! পথে যাবে ॥ 


৯৪ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


শহ্যহীন। হবে ধর! ফলহীন তরু । 
পুত্রহীন। রমণীর! দুগ্ধশুন্য গরু ॥ 

ধেনুগণ অল্পদুগ্ধ করিবেক দান। 

ঘৃত তাহে ন। হইবে শুন মতিমান্‌ ॥ 
পতি পত্নী মাঝে আর প্ৰীতি নাহি রবে। 
যতেক গৃহস্থ লোক সুখহীন হবে ॥ 
প্রতাপবিহীন রাজ! হইবে তখন । 
করভারে প্রগীড়িত হবে গ্রজাগণ॥ 
কষ্টের ন! সীমা রবে, বিরিঞ্চি নন্দন । 
জীবন দুর্ববহ হ’বে কলির কারণ ॥ 
চতুর্বর্ণ মধ্যে কভু ধৰ্ম্ম নাহি রবে। 
পৃণ্যহীন একেবারে সকলেই হবে ॥ 
জলশৃন্য হয়ে রবে নদ নদী যত। 
ব্ৰাহ্মণাদি ধৰ্ম্মহীন হইবে সতত ॥ 
একলক্ষ জন মধ্যে পুণ্যাত্ম। না রবে। 
স্ত্ৰী পুরুষ বালকের! কুদর্শন হবে ৷৷ 
যেমন কুৎসিত তার! হইবে দেখিতে ৷ 
সেই মত কদাচারী সন্দেহ না হথে ॥ 
কহিবে কুৎসিত বাক্য কুৎসিত স্বভাব । 
কোন কোন গ্রামে হবে লোকের অতাব। 
অল্পপরিমিত গৃহ করিয়া নিৰ্ম্মাণ | 
করিবে তাহাতে অল্প লোক অবস্থান ॥ 
হইবে অরণ্যময় গ্রাম ও নগর । 
করভারে মনুষ্যের| হইবে কাতর ॥ 
শস্থাহীন হবে ক্ষেত্র নাহি রবে জল। 
বলদৰ্প শুন্য হবে বণিক সকল ॥ 

হীনবল লোক হবে অতীব প্রবল । 
বিপরীত কাণ্ড যত হইবে কেবল ॥ 
নির্ধনের হবে ধন, ধনীর অভাব। 

কেহ ন! ত্যজিবে তার কুৎসিত স্বতাব॥ 
শ্রেষ্ঠ বংশে জন্ম যার, হবে অতি হীন। 
সত্যবাদী মিথ্যা কথা কবে নিশিদিন ॥ 
ধূর্ত শঠ হবে সবে কলির প্রতাপে। 
ধরাধাম ডুবে যাবে ঘোরতর পাপে॥ 
পাপীরা করিবে নিন্দ! পুণ্যবান্‌ জনে । 
অশিষ্ট করিবে নিন্দ! শিষ্ট ব্যক্তিগণে ॥ 


পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি হবে পাপের অধীন। 
জানিবে নারদ তুমি আসিছে সেদিন ॥ 
জিতেন্দ্ৰিয় শিষ্জনে নিন্দিবে লম্পট । 
সতীরে নিন্দিবে বেশ্যা কহি অকপট ॥ 
জগতে সতীত্ব ধৰ্ম্ম হইবে বিলুপ্ত ৷ 
সাধু সজ্জনের! সব থাঁকিবেন গ্তপ্ত ॥ 
পাতকী করিবে নিন্দা সাধু ভক্তজনে । 
দুষ্টের| নিন্দিবে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণে ॥ 
নর্হত্যাকারী আর প্রবঞ্চক চোরে। 
সাধুরে করিবে নিন্দা উপহাস-ভৱরে ॥ 
ধরিয়া ভিক্ষুকবেশ যত ধূর্তগণ | 

সবার করিবে নিন্দা যখন তখন ॥ 
ভূত-প্রেতসেব! তার! করিবে কেবল। 
সমাজের হবে তাতে ঘোর অমঙ্গল ॥ 
ভূত-প্ৰেত সিদ্ধ হযে ছুরাচারীগণ ৷ 
করিবে অন্যের শুধু অনিষ্ট সাধন ॥ 
পূজনীয় হবে সব ধূর্ত জ্ঞানহীন। 
স্ত্রীপুরুষ ব্য।ধিযুক্ত হবে নিশিদিন। 
আকার হইবে খর্বর অল্প-মায়ু হবে। 
ষোড়শ বৎসরে হবে জরাধুক্ত সবে ॥ 
দেহে-মনে সর্ববরূপে জরার অধীন । 
পুরুষ মাত্রই রবে জ্ঞানবুদ্ধিহীন ॥ 
শুধুই পুরুষ নহে, শুন মুনিবর | 
হইবে কলির বশ কহি অতঃপর ॥ 
প্রকৃতির অংশভূতা যত নারী হয়। 
তাহাদেরও দুঃখভোগ হইবে নিশ্চয় ॥ 
মহারৃদ্ধ হবে সবে বিংশতি বৎসরে । 
যুবতী হইবে নারী অন্ট বর্ষ পরে ॥ 
অষ্ট বদরের কন্যা হবে খতুমতী | 
বালিকা-বয়সে কন্যা হবে গর্ভবতী ॥ 
প্রতিবর্ধে সম্ভ।নাদি করিবে প্রসব । 
ষোড়শ বৎসরে বৃদ্ধা হবে নারী সব ॥ 
নতুবা হইবে বন্ধ্যা কামিনী সকল। 
কন্যা-বিক্রয়ের প্রথা চলিবে কেবল ॥ 
কি বলিব মুনিবর কলির প্রতাপে। 
কাহারো নী রক্ষা দেখি আছে পাপেতাপে 
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মাতা পত্নী পুত্রবধূ ভগিনী সবার । 
কলিতে করিবে তার! ঘোর ব্যভিচার ॥ 
ব্যভিচারে যেই ধন হবে উপার্জন। 
পুরুষ করিবে তাতে জীবন ধারণ ॥ 
কলিকালে হরিনাম করি সঙ্কীর্ভন। 
সকলে করিবে সুখে ধন উপার্জন ॥ 
আপন কীর্তির লাগি ঘশের কারণ। 
কলিতে করিবে সবে ধন বিতরণ ৷৷ 
দেব ব্রহ্ম! গুরু বৃত্তি করিবে হরণ। 
কন্যা! শ্বশ্রী পুত্রবধূ করিবে গমন ॥ 
ভগিনী বিমাতা৷ কেহ করিবে বিহর। 
ঘটিবে সকল গৃহে মহ। ব্যভিচার ॥ 
করিবে সকলে শুধু মাতা পরিহার। 
পরপত্না সহ সবে করিবে বিহার ॥ 
অগম্যাগমন সব দেখিবে ধরাতে । 
সম্বন্ধের ঠিক কভু ন! দেখিবে তাতে ॥ 
কার পতি কার পত্নী নাহি রবে ঠিক। 
বিরাজ করিবে সদ| পাপ চতুদ্দিক্‌ ॥ 
কেব| রাজা কেব। প্রজা কেব! জমিদার । 
কোন্‌ বস্তু কার ভোগ্য রবে না বিচার ॥ 
মানুষের! হবে সবে মিথ্যাবাদা শঠ। 
ঘরে ঘরে বিরাজিবে পাযণ্ড লম্পট ॥ 
সকলের প্রতি দ্বেষ অন্যে আচরিবে। 
নরহত্যারূপ পাপ সর্বত্র দেখিবে ৷৷ 
ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য আদি যত। 
হিংসাপরায়ণ হবে, পাপে হবে রত॥ 
লাক্ষ! লৌহ পারদাদি করিবে বিক্ৰয়। 
চড়িবে বৃষের পৃষ্ঠে শুন মহাশয় ॥ 
শুদ্ৰশবদ।হ সবে করিবে তখন । 
অবিচারে শুদ্র-অন্ন করিবে ভোজন ॥ 
শুদ্র পত্নী সহ সবে করিবে বিহার । 

না পালিবে পূজাবিধি শাস্ত্রীয় আচার ॥ 
অমাবস্ত| রাত্রিকালে করিবে ভোজন । 
ব্রাহ্মণের উপবীত করিবে বৰ্জ্জন ॥ 
প্রভাতে মধ্যাহ্ছে কিংবা সায়ংকালেতে। 
আহিক না করে কেহ, কহি বিধিমতে 


দেবদ্বিজে গুরুজনে ভক্তির অভাব। 
দেখিয়! নিশ্চিত বুঝ কলির প্রভাব ॥ 
বেশ্য| রজস্বল। আর বৃদ্ধা নারীগণ। 
বিপ্রের রহ্ধনশালে করিবে গমন ॥ 
আহার-নির্ণয় আর যোনির বিচার । 
থাকিবে না কোন কিছু কহি বার বার ॥ 
সকলে হইবে ম্লেচ্ছ৷ বিভেদ না রবে। 
বৃক্ষ ও মনুষ্য সব খর্ববাকৃতি হবে ॥ 
একহস্ত-পরিমাণ বৃক্ষ হবে যত। 
অগ্ুষ্ঠপ্রমাণ নর হইবে সতত ॥ 
নারায়ণ-অংশরূপে কঙ্ধী সে সময়। 
বিষুুষশ। ব্রাহ্মণের হইবে তনয় ॥ 
অত্যুচ্চ ঘোটকে কল্ধী করি আরোহণ । 
তিন রাত্রে ফ্রেচ্ছশুন্য করিবে ভূবন ॥ 
গ্লেচ্ছশুন্য করি ধর! করিবে প্রস্থান । 
পৃথিবী থেরিবে তবে দহ্থ্য বলবান্‌ ॥ 
ধরা হবে অরাজক শান্তি নাহি রবে। 
ছয় রাত্রি মহাবেগে বৃষ্টিপাত হবে ॥ 
প্রলয়-বৃষ্টির বেগে এ পৃথিবী তবে। 
জনশুন্য বৃক্ষশুষ্য গুহশুন্য হবে ॥ 
উদ্দিবে গ্গনমার্গে শুন অতঃপর। 
তেজঃপূর্ণ ভয়ঙ্কর দ্বাদশ ভাস্কর ॥ 
দ্বাদশ রবির সেই তেজের প্রভাবে। 
ধরণীর জলরাশি শুক্ষ হ'য়ে যাবে ॥ 
বাসের অযোগ্য হবে এই ধরাতল। 
জলাভাবে জীবজন্তু সকলি বিকল॥ 
পাপের প্রভাব তাহা জানিবে নিশ্চয়। 
সকলি ফলিবে যবে কালপূর্ণ হয় ॥ 
দুদ্র্ধ এ কলিকাল হইলে অতীত। 
ধৰ্ম্মে পরিপূর্ণ ধরা হইবে নিশ্চিত ৷৷ 
ফিরিয়া সত্যের যুগ আসিবে আবার । 
ধর্মের প্রচার হবে পৃথিবী মাঝার ॥ 
যে সমস্ত সদাচার লুপ্ত ছিল কালে। 
আবার আসিবে সব সেই সত্যকালে ॥ 
বেদ-স্মৃতি-হুরিনাম যাহা লুপ্ত ছিল। 
সকলি নামিবে মৰ্ত্ত্যে পুনঃ অবিকল ॥ 
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তপস্থী ধৰ্ম্মিষ্ঠ হবে আবার ব্ৰাহ্মণ ৷ 
ঘরে ঘরে পতিব্রত। হবে পত্বীগণ ॥ 
বিপ্রভক্ত ক্ষত্ৰিয়ের| হইবে নৃপতি। 
ধাৰ্ম্মিক প্ৰতাপশালী হবে তার! অতি ॥ 
বাণিজ্য করিবে বৈশ্য বিপ্রভক্ত হবে । 
বিপ্রপরায়ণ হবে যত শূদ্ৰ সবে ॥ 
ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর যত বৈশ্যঙ্গন । 
বিষ্ণুমন্ত্ৰী হবে সব বিষ্ণুপরায়ণ ॥ 
চতুৰ্বৰ্ণ সদাচারী হইলে পরেতে। 
জগতে কি অনাচার পারিবে রহিতে ॥ 
শ্ৰুতি স্মৃতি পুরাণেতে হইবে বিদ্বান্‌। 
ধর্মজ্ঞ হইবে সবে, হবে বেদ-জ্ঞান ॥ 
বেদবিধিমত সবে আচরণ করি । 
পৃণ্যলাভ সহ তারা ভজিবেক হরি ॥ 
গ।তুম্নাত| ভাধ্যা সহ যত নরগণ | 
শাস্ত্রের বিধান মত করিবে রমণ॥ 
সত্যযুগে ধৰ্ম্মহানি নাহি হবে আর। 
অধৰ্ম্মের নাম লুপ্ত হবে চারিধার ॥ 
সত্যযুগে চতুষ্পাদ জানিও ধর্মের | 
ভ্রেতাবুগে তিন পাদ ভুল নাহি এর ॥ 
দ্বাপরে দ্বিপাদ মাত্র ধৰ্ম্ম মহাশয় । 
কলিকালে ধৰ্ম্ম শুধু একপাদ রয় ॥ 
কলিশেষে সমস্তই লোপ পেয়ে বাবে। 
ডুবে যাবে ধরাতল পাপের প্রভাবে ॥ 
সপ্ত বার ষোলো তিথি শুন গুণাধার। 
বারমাস ছয়খতু দুইগক্ষ আর ॥ 

দ্বি য়ন দিবারাত্রে আটটি প্রহর । 
ত্রিশ দিনে একমাস শুন তারপর ॥ 
দ্বাদশ মাঁসেতে হয় একটি বৎসর। 
পঞ্চবিধ বধ হয় শুন গুণধর ॥ 
কালসখখ্য। এইরূপ পৃথিবীর হয়। 
অমরলোকের সংখ্য! শুন মহাশয় ॥ 
দিব্য একাত্তর যুগে মহ্বন্তর হয়। 
তাহাই ইন্দ্রের আয়ু জেনো মহাশয় ॥ 
আটাশ ইন্দ্রের যবে হইবে পতন । 
ব্রহ্মার একটি দিন হইবে তখন ॥ 
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এইরূপ অফ্ৌত্র শত বর্ষ শেষে। 
ব্রহ্মার পতন তবে হবে অবশেষে ॥ 
প্রাকৃত প্রলয়কাল তাহারেই কয়। 
সে সময় বহুন্ধরা লুপ্ত হ'য়ে রয় ॥ 
জগৎ প্লাবিত হয়ে রয় নিশিদিন। 
ব্রহ্ম! বিষ্ণু শিব আদি কৃষ্ণে হন লীন ॥ 
প্রকৃতিও কৃষ্ণে লীন! হয় সে সময়। 
ইহারেই কহে সবে প্রাকৃত প্রলয় ॥ 
প্রলয়ের কাল মাত্র কৃষ্ণের নিমেষ । 
জগতের কিছু নাহি রহে অবশেষ ॥ 
পারিষদ সহ রহে কৃষ্ণচভগবান । 
গোলোক বৈকুণ্ঠ শুধু রহে বৰ্তমান ॥ 
আবার স্থজন হয় প্রলয়ের পর। 
কত বে প্রলয় হয় কে রাখে খবর ॥ 
কত যে ব্ৰহ্মাণ্ড আছে সীমা সংখ্যা নাই 
সৃষ্টির রহস্য-লীল। কহি তব ঠাই ॥ 
ব্রঙ্গাণ্ডের স্ষ্টবস্ত কে করে গণন। 
কত ব্রহ্মা আছে তাহা জানে কোন্‌ জন 
ইহাদের সংখ্যা হয় কল্পনা-অতীত। 
প্রলয় সহিত লয় শাস্ত্রের বিহিত ॥ 
ব্ৰহ্মাণ্ডের অধিপতি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
প্রকৃতিঅতীত তিনি শুন মৃতিমান্‌ ॥ 
কৃষ্ণ হন একমাত্র সত্য নারায়ণ । 
প্রলয়ান্তে বিরাজেন এই সনাতন ॥ 

ংশ মাত্র হয় লবে ব্ৰহ্মাদি তাহার | 
বিরাট প্ৰকৃতি সব অংশ বিধাতার ॥ 
আপনি দ্বিভাগ হয়ে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
গোলোকে দ্বিভুজধারী করে অবস্থান ॥ 
চতুভু জ মৃত্তিরূপে নিত্যনিরঞ্জন। 
বৈকুণ্ঠে রহেন নিত্য শুন তপোধন ॥ 
প্রাকৃতিক সব বস্ত ব্ৰহ্ম৷ আদি যত। 
নশ্বর সকল জীব অনিত্য সতত ॥ 
সত্যের স্বরূপ বিনি নিত্যদনাতন। 
নিলিপ্ত নিগুণ, যিনি হরিনারায়ণ॥ 
নিরুপাধি নিরাকার ভবের কাণ্ডারী। 
ধরেন বিগ্রহ শুধু ভক্তে কৃপা করি॥ 


প্রকৃতিখণ্ড 


কৃষ্ণের যতেক রূপ কর দর্শন । 
কিছুতেই তৃপ্ত নাহি হবে তব মন ॥ 
ডাহারে জানিও সদা স্থির কাঁরণ। 
ভক্ত-তরে কলেবর করেন ধারণ। 
নীরদসদৃশ কান্তি অতি মনোহর । 
দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্ামকলেবর ॥ 
অনন্ত-কিশোর-রূপ গে।প-বেশ-ধারী । 
সবার ঈশ্বর তিনি গোলোক-বিহাঁরী ॥ 
স্জন করেন ব্ৰহ্ম৷ আজ্ঞায় তাহার । 
তার আজ্ঞা-বলৈ শিব করেন »ংহার ॥ 
তাহার প্ৰসাদে শঙ্কু লভে সর্বব-জ্ঞান। 
অদ্বিতীয় দাতা তিনি কৃষ্ণ-ভগবান্‌ ॥ 
তার আজ্ঞা-বলে বিষ্ণু রক্ষা-কর্তা হয়। 
তাহার প্রদাদে জ্ঞান লভে সমুদয় ॥ 
একমনে ভগবানে মেব। ভক্তি করি । 
প্রকৃতির নাম হয় ভূবন-ঈশ্বরী ॥ 
তাহার প্রসাদ লভি সাবিত্রী শ্রীমতী । 


বেদমাত| নামে তাঁর খ্যাতি হ'ল অতি। 


লক্ষী হন মহালদ্ম্মী তাহার কপায়। 
ছুর্গতি-নাশিনী ছুর্গা তার কৃপা পায় ॥ 
বিশ্বের পূজিতা হন ভুবন-ঈশ্বরী। 
পতিরূপে শিবে পান ভগবানে স্মরি ॥ 
কৃষ্ণের বামাংশ-ভূতা রাধা-বিনোদিনী | 
কুষ্ণ-প্রাণ-অধিষ্ঠাত্রী রূপসী মানিনী ॥ 
শত-শৃঙ্গ পর্ববতেতে করি আরোহণ । 
বহু-বধ ধরি কৃষ্ণে করে আরাধন ॥ 
নিশ্বাসর হিত| দেবী ক্ষীণচন্দ্র-পম | 
রমণীয় শোভা তার অতি মনোরম ॥ 
কৃষ্ণ তারে স্বীয় বক্ষে করিযু। ধারণ । 
প্রদান করেন বর দেবীরে তখন ॥ 
দেবি, তুমি মম বক্ষে কর অবস্থান । 
সৌভাগ্যে গৌরবে হও আমার সমান ॥ 
একমাত্র দেবী তুমি আমার পৃজার। 
তব বশীভূত আমি হই অনিবার ৷ 
এই কথা বলি তারে কৃষ্ণ-ভগবান্‌। 
করিলেন প্রিয়তমা, শুন মতিমান্‌॥ 
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এদিকেতে ভগবতী দুর্গা নামে খ্যাত৷ ৷ 
হিমালয়ে গিয়ে তার! সৰ্ব্বজ্ঞ বিধাতা ॥ 
কঠোরে আচরি তপ বহু বর্ষ ধরি। 
করিলেন জপবজ্ছ শাস্ত্ৰ অনুসারি ॥ 
তুষ্ট হয়ে করিলেন কৃষ্ণ বর দান। 
সবার আরাধ্য! হৈয়। ছুর্গা পূজা পান ॥ 
বিশ্বমাত| রূপে খ্যাত! অতি পুজনীয়া । 
বিশ্বের কল্যাণ তরে হ’লেন অভয়! ॥ 
লক্ষ বর্ষ তপ ক’রে দেবী সরস্বতী । 
সবার পূজিত৷ মাত! হইলেন অতি ॥ 
রুষ্ণ ধারে প্রীত হন, সর্বখ্যাতি তার। 
সকলের পুজ! পান, শাস্ত্রের বিচার ॥ 
তপস্যা করিয়া লক্ষ্মী পুষ্কর-তীৰ্থেতে। 
সম্পত্তি-দায়িনী হন, ভুল নাহি এতে ॥ 
কৃষ্ণ অতি হষ্টমতি, বলি তব ঠ1ই। 
কমল! হৃদয়-মালা, জানিবে গোঁসাই ॥ 
সাবিত্ৰী করিল| ধ্যান মলয় পাহ|ড়ে। 
দ্বিজগণ তাই পূজা করেন তাহারে ॥ 
পূজেন শঙ্কর কৃষ্ণে শত মন্বন্তর | 

ওই মত পৃজিলেন ব্রহ্মা নিরন্তর ॥ 
বিষ্ণু তারে পুজিলেন শত মন্বন্তর। 
তাই তারা শক্তিশালী শুন গুণধর ॥ 
চন্দ্ৰ সুৰ্য্য ধৰ্ম্ম ইন্দ্ৰ সবে নিরন্তর । 
পুজিলেন ভগবানে শত মন্বন্তর ॥ 
বায়ু পূজা করিলেন শত যুগ ধরে । 
দেব মুনি মনুগণ কৃষ্ণপূজ! করে ॥ 
কৃষ্ণের ভঙ্গন| করি দেবতা মানব। 
জগতের পূজনীয় হইয়াছে সব॥ 
গুরুমুখে পুরাণাদি শুনিয়াছি যাহা । 
অকপটে বিস্তারিয়া কহিলাম তাহা ॥ 
আচার বিচার নাহি পালে যেইজন। 
সে জনাও মুক্তি পায় কৃষ্ণের কারণ ॥ 
কৃষ্ণ যদি প্রীত হন, সকলের প্রীতি । 
কৃষ্ণ রুষ্ট হ’লে পরে নাহি তার গতি। 
কৃষ্ণের মহিমা বল কে বণিতে পারে । 
ব্রহ্ম! বিষ্ণু শিব সদ! ভজিছেন ধারে ॥ 


০১৮ 


কৃষ্ণ জ্ঞান কৃষ্ণ ধ্যান, মুক্তি তার হবে। 
কৃষ্ণে ভক্তি আছে যার ধন্য সেই ভবে॥ 
আর কোন্‌ কথ। তুমি করিবে শ্রবণ । 
কহ মোরে, সবিস্তারে কহিব এখন ॥ 
প্রকৃতিথণ্ডে সপুম অপ্যার সমাপু। 


অন্টম অধ্যায় 
পথ্থবীর উৎপন্তি, তপু্জ!বিপি, ধান, 
স্তোত্ৰ হত্যাঁদি কথন । 

নারদ কহেন, প্রভু, শুনিলাম সব। 
বড় তৃপ্ত হইলাম হে মহানুভব ॥ 
প্রাকৃত প্রলয়কালে জলের প্লাবনে । 
জলময় হয় বিশ্ব জানি এতক্ষণে ॥ 
কৃপা করি যদি মোরে কন মহাশয় । 
সে সময় বসহুন্ধর| কোন্‌ স্থানে রয় ॥ 
কোথা হ'তে আসে পুনঃ স্থষ্টির সময় | 
ভানিতে বাদন! মোর হয় সমুদয় ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিষান্‌। 
বনুধার জন্মকথা অদ্ভুত আখ্যান ॥ 
মধু কৈটভের মেদে জন্ম বস্ৃধার। 
কেহ কেহ এই কথ! কহে আনবার ॥ 
তাহাদের এই মতে দোষ রহিয়াছে । 
কহি আমি সেই কথা শুন মোর কাছে 
মধু ও কৈটভ নামে দুইটি অসুর | 
বিষ্ণু সহ বুদ্ধ তারা করিল প্রচুর ॥ 
অবশেষে দেহে তার। কহে ভগবানে। 
বধ কর আমাদের জলশুন্য স্থানে ॥ 
স্নৃতরাং এই কথা কর প্রণিধান। 
তাহাদেরো৷ আগে ধর! ছিল বর্তমান । 
মধু-কেটভের মেদে শুন অতঃপর | 
বন্ধা হইল অতিপুষ্ট-কলেবর ॥ 
মেদ-পরিপুষ্টা বলি কহি অবিরাম | 
মেদিনী হইল তাই ধরণীর নাম ॥ 
কিন্তু বাহ! শুনিয়াছি ধর্মের নিকটে। 
সেই বিবরণ আমি কহি অকপটে ॥ 


=পস্স্পদতনাস" শি 


ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


মহান্‌ বিরাট যবে জল-মধ্যে রয় । 

সৰ্ব্ব অঙ্গে মল তার হয় সে সময় ॥ 
সেই সব মলরাশি জমে স্তপে স্তূপে। 
প্রবেশ করিল তাহা তার লোমকুপে ॥ 
সেই মলরাশি হ'তে বস্থধা জন্মায় । 
অপূর্বব কাহিনী এই কহিনু তোমায় ॥ 
পৃণী রহে লোমকুপে মহাবিরাটের । 
ভিন্ন ভিন্ন রূপে রহে মধ্যেতে দেহের ॥ 
আবিভূতা হয় পৃর্থী স্থজন-সময় | 
প্রলয়কালেতে পুনঃ জলময় হয় ॥ 
পর্বত কানন আছে পুথিবী-ভিতর। 
সপ্তদ্বীপ আর আছে সাতটি সাগর ॥ 
হিমালয় মেরু আদি চন্দ্র বিভাকর। 
বিরাজ করিছে প্রতি পৃথিবী-ভিতর ॥ 
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি বিরাজেন তাতে 
বহু পুণ্যতীর্ঘ আছে তাই পৃথিবীতে ॥ 
নানারূপ দুর্গ আদি পৃথিবীতে আছে। 
বিস্তারিয়৷ কহি সব শুন মোর কাছে॥ 
পৃথিবীর অধোদেশে বিরাজে পাতাল। 
উদ্ধাদেশে ব্ৰহ্মলোক অতি স্থবিশাল ॥ 
ধ্রবলোক বিশ্বরাজি তাহাতে বিরাজে । 
সব বিশ্ব স্যৰ্ট হয় পৃথিবীর মাঝে ॥ 
গোলোক বৈকুণ্ঠ-উঞ্ধে করে অবস্থান | 
ছুই লোক নিত্য শুধু শুন মতিমান্‌ ৷ 
এই ছুই ভিন্ন আর যত কিছু আছে। 
প্রলয়ে বিনাশ পায় শুন মোর কাছে ॥ 
পরম পুরুষ শুধু কুষ্ণ বর্তঘান। 

অন্য দেবগণ মিশে সহ ভগবান্‌॥ 

ইহ! ভিন্ন সব বিশ্ব কৃত্রিম নশ্বর । 
অপূর্বব আখ্যান কহি শুন মুনিবর ॥ 
ব্রহ্মার পতন হ'লে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
প্রথমে করেন সৃষ্টি বিরাট মহান্‌ ॥ 
মহ।-প্রলয়ের কালে শুন মতিমান্‌। 
রহিলেন কৃষ্ণ শুধু একা বর্তমান ॥ 
জীবাত্মা আকাশ আর দিক্‌ সে সময়। 
ভগবান সাথে তার! বর্তমান রয় ॥ 


গ্রকৃতিখণ্ড 


বরাহকল্পের কালে দেবী বস্লমতী। 
সকলের কাছে তিনি পৃজনীয়া অতি ॥ 
হর মনু মুনি আর গন্ধৰ্ব ব্ৰাহ্মণ । 
পৃথীরে সাদরে সবে করিল! পূজন ॥ 
শ্ৰুতিতে কথিত আছে দেবী বঙ্নুন্ধরা | 
বরাহের অবতার পত্নী মনোহর| ॥ 

কৃষ্ণ ভগবান্‌ নিজে বরাহরূপেতে। 
ধরিয়। ছিলেন পৃর্থী দাতের ডগাতে ॥ 
তেঁই ধরা দেবী ভজি কৃষ্ণ ভগবানে। 
লভিলেন কুজ পুত্র অতি শুভক্ষণে ॥ 
মঙ্গল-পুত্রের নাম শুন মহাশয়। 
ঘণ্টেশ নামেতে হয় মহাতেজোময় ॥ 
স্ুঘশ! থণ্টেশ ছিল অতি বলবান্‌। 
ক্রমে ক্রমে সেই কথ! কহি মতিমান্‌ ॥ 
এতেক শুনিল! যদি নারদ সুমতি। 
করজোড়ে কহিলেন নারায়ণ প্রতি ॥ 
আপনি বলুন প্রভু, করি নিবেদন। 
পূজিলেন বস্ুধারে কিসে দেবগণ ॥ 
কিরূপে বস্ুধা হন পত্নী বরাহের। 
জনম-বৃন্তান্ত শুনি দেব মঙ্গলের ॥ 
উদ্ধার প্রণালী বল শুনি ভগবান। 

কি হইল পৃথিবীর পূজার বিধান ॥ 
সম্যক ন! শুনি যদি তৃপ্তি নাহি পাই। 
সেই হেতু আপনারে নিবেদি গৌসাই। 
শুনিয়! নারদ-বাণী দেব নারায়ণ । 
আনন্দে করেন তার প্রার্থনা-পূরণ ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
সবিস্তারে কহি আমি অপূর্বৰ আখ্যান । 
সৃষ্টিকর্তা পৃজিলেন কৃষ্ণ ভগবানে | 
বরাহরূপেতে হরি হিরণ্যাক্ষে হানে ৷৷ 
দৈত্যাধিপ হিরণ্যাক্ষ মহা বলবান্‌। 
বরাহরূপেতে তারে বধে ভগবান্‌ ৷ 
পাতাল হইতে করি পৃখীরে উদ্ধার। 
পদ্ম-পত্র-সম জলে স্থাপেন আবার ॥ 
ব্রহ্মা সেই মনোহর বন্থধার তলে। 
জিলা অখিল বিশ্ব অর্ণবের জলে ॥ 


সপ সপ লক কাশ --_ "সা" _'_'ুব'॥; ee শি লল>ঁনৰীাু-<ু==-ক- 
ঢ় তলত ——————— শটিববব্টী 


কোটিসূরধ্যসমপ্রভ ভগবান হরি। 
আছিলেন বরাহের কলেবর ধরি । 
হেরিয়। পুথিবীদেবী কামাতুর! অতি। 
সকাম হলেন হরি পৃথিবীর প্রতি ॥ 
মনোহর মুক্তি ধরি হরি নারায়ণ। 

৷ বিজনে উত্তম শয্যা করেন রচন ॥ 

৷ সকামা ধরার সাধ পূৰ্ণ করে প্রভু । 
দিব্যবর্ষব্যাগী রতি, ন! বিরমে কভু ॥ 
স্নন্দরী পৃথিবী দেবী সুখের আবেশে | 
সম্ভোগ পরশে মুৰ্চ্ছা বান অবশেষে ॥ 
অতীত হইলে দিব্য একটি বৎসর । 
চেতন! পাইয়! বিষ্ণু উঠে অতঃপর ॥ 


৷ সকাম। পুরে ত্যজি হরি সনাতন । 
' বরাহের রূপ পুনঃ করেন ধারণ ॥ 


৷ পুথিবীরে পুজিলেন বিষ্ণু অনন্তর । 


EEE 


ধূপ দীপ সিন্দুরাদি দিয়া মনোহর ॥ 
বিহিতবিধানে হরি পুজিয়া ধরারে। 
কহিলেন তার প্রতি সহর্ষ অন্তরে ॥ 
বহ্ধারে কহিলেন, শুন বহ্থন্ধরা । 
সবার আধারভূতা হও তুমি ত্বর৷ ॥ 
মুনি মনু দেব সিদ্ধ মনুষ্য সকল। 
তোমারে করুক পুজা সবে অবিরল ॥ 
অন্ুবাচী ত্যাগ কালে, গৃহারস্ত দিনে | 
কিছু নাহি সিদ্ধ হবে তব পূজ। বিনে ॥ 
গৃহের প্রবেশ-কালে প্রতিষ্ঠা-সময়। 
তড়াগ আরম্ভ দিনে তব পূজা হয়॥ 
যে জন করিবে পুজা ভক্তিযুত চিতে। 
সর্ববকাম সিদ্ধ হ’বে সন্দেহ না ইথে॥ 
তব পূজা নাহি করে যেই মূঢ় জন। 
নরকে যাইবে সেই আমার বচন ॥ 
নারায়ুণ-আজ্ঞ। শুনি হুষ্টচিত্ত অতি। 
করজোড়ে কহিলেন নারাযণ-প্রতি ॥ 
বন্ধ কহেন, শুন হরি সনাতন। 

তব আজ্ঞা-বলে সব করিব ধারণ ॥ 
কিন্তু শুন ভগবান করি নিবেদন। 
কেমনে সকল বস্তু করিব ধারণ॥ 


১০০ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ 
মুক্ত! শুক্তি শিবলিঙ্গ শঙ্খ শিলা ফুল। ওঁ হ্ৰীং স্ত্ৰীং ক্লীং বস্থধায়ৈ স্বাহ।। 


প্রদীপ মাণিক্য হীরা স্বর্ণ অতুল ॥ বিষ্ণু পূজিলেন পৃথী এই মন্ত্র তাহা ॥ 
জপমালা পুষ্পমাল৷ কপূর চন্দন । চম্পকবরণী শুভ্রা শতচন্দ্রপম । 
কেমনে এ সব বস্তু করিব ধারণ ॥ চন্দনচ্চিত দেহ, অতি মনোরম! ॥ 
হরিপুজা দ্রব্য আর শালগ্রাম শিলা ।  বিবিধ-ভূষণে যিনি ভূষিতা সর্ববদ]। 
তাহারে বহিতে নারি আমি যে অবলা ৷ বহ্নিসম শুদ্ধ বস্তু পরিধানে সদ৷ ৷ 
মণিরত্ব যজ্জদূত্র পুস্তক তুলসী । নিরন্তর হাস্যময়ী পৃজ্যা অনুক্ষণ | 
বিষ্ণুর চরণোদক অতি গরীয়ুসী ॥ সেই বহুধারে পূজি ভক্তিযুক্ত মন ॥ 
ইহাদের ভার আমি সহিতে না পারি। এই ধ্যানে সকলেই পূজে পৃথিবীরে। 
মুক্ত কর এই ভারে দয়াময় হরি ॥ পৃথিবীর স্তব কহি, শুন মুনি ধীরে ৷৷ 
বন্গমতী-বাণী শুনি হরি নারায়ণ । হে ধরণি, জয়শীলে আধার জয়ের । 
তুষ্ট হ'য়ে বরদান করেন তখন ॥ জয়প্রদায়িনী তুমি পত্রী বরাহের ॥ 
ভগবান কহিলেন, যেই মুঢ়গণ। জয়ের বহন তুমি কর অনিবার। 
তোমা”পরে এই বস্তু করিবে ক্ষেপণ ৷ মঙ্গলের অংশরূপ। মঙ্গল-আধার ॥ 
কালদুত্র নরকেতে সেই জন যাবে। সকলের বীজরূপা৷ শক্তি সকলের । 
দিব্য শতবর্ধকাঁল বহু কন্ট পাবে ॥ অভীষ্ট প্রদান তুমি কর জগতের ॥ 
আমার বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়। পুণ্যন্বরূপিণী তুমি দেবী সনাতনী । 
অতএব ভয় নাহি, থাকহ নিশ্চয় ॥ পুণ্যের আশরয়ভূতা জগৎ-জননী ॥ 
এই কথা বলি মৌনী রহে ভগবান । রত্বগর্ভা তুমি দেবী রত্বের আধার। 
ধরা-গর্ভ হ'তে জন্মে মঙ্গল শ্রীমান ॥ রত্বরূপে বিরাজিছ রমণী-মাঝার ॥ 


হরি ভজি পৃর্থী লতী গতিণী আছিল৷ ৷ সম্পিশালিনী তুমি শস্যের আধার । 
এই কালে তবে দেবী কুজে প্রদবিলা ॥ সৰ্ব্ববিধ শস্থো পূর্ণ হৃদয় তোমার ॥ 


নারায়ণ প্রথমেই পুজেছেন ধরা । সম্পতিরূপিণী তুমি ভূমিপালদের ॥ 
অতঃপর সবে পূজে জগৎ-আধারা ॥ অহঙ্কাররূপা তুমি ভূপালগণের ॥ 
হরি-আজ্ঞ। অনুসারে দেবত| নকলে । রাজকুল-পরায়ণ! ভূমিপ্রদাযিনী । 
ধরণীর পুজা স্তব করে দলে দলে ॥ ভুমি দান কর মোরে, বিশ্ববিমোহিনী ॥ 
নারদ কহেন প্রভু করি আরাধন!। পৃথিবীর পূজ! করি যে মানুষ্গণ। 
পৃথিবীর ধ্যান কিবা জানিতে বাসনা ॥ এই স্তব পাঠ করে ভক্তিযুক্ত মন ॥ 
স্তব আর মূলমন্ত্র শুনি মহাশয় । কোটিজন্ম ধরি সেই হয় মহীপতি। 
দয়া করি যদি কন সমস্ত বিষয় ॥ ইহাতে সংশয় নাই, শুন মহামতি ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। ভূমিদান-পুণ্য-লাভ হয় এই স্তবে। 
প্রথমে বরাহ করে পৃথিবীর ধ্যান ॥ ভূমি-হরণের পাপ-মুক্ত হয় সবে ॥ 
অনন্তর ব্ৰহ্ম৷ পূজা করিলেন এসে। অন্বুবাচা দিনে কূপ করিলে খনন। 
পৃথুরাজ পৃথিবীরে পূজ| করে শেষে ॥ এই স্তবে সেই পাপ হইবে খণ্ডন ॥ 
মুনি মনু মানবের! পূজে তারপর । অন্যের ভূমিতে করে শ্রাদ্ধ যেই জনে । 


ধ্যান স্তব কহি আমি শুন মুনিবর ॥ তার পাপ দূর হয় পৃথিবী-স্তবনে ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। 


ভূমি”পরে বীর্ধ্যত্যাগ, দীপের স্থাপন । 
এই সব পাপমুক্ত হয় সর্বজন ॥ 
ঘেইজন এই স্তব করে অনিবার। 
শত-অশ্বমেধ-ফল লাভ হয় তার ॥ 
এইভাবে ভগবান্‌ নারদের প্রতি। 
কহিলেন ক্রমে ক্রমে স্থষ্টি-বহমতী ॥ 
কিভাবে হইল জন্ম মঙ্গলগ্রহের । 
কিভাবে পূজিতে হয় বন্থমতী ফের ॥ 
কী তার পূজার মন্ত্র, কি তাহার ফল। 
নারদের প্রতি বিষ্ণু কহেন সকল ॥ 
বৈবর্ত-পুরাণ কথা অমৃত মধুর । 
শুনিলে পাতকরাশি হইবেক দূর ॥ 
প্রকতিথণ্ডেতে আছে প্রকৃতি-কাহিনী। 
যেইজন পড়ে তার পাপের নাশনী ॥ 
একৃততিথণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত । 


নবম অধ্যায় 
পৃগিবীর উপাখ্যান এবং ভূমিদ।নের ফল-কথন। 


পৃথিবী-কাহিনী কিছু শুনিয়া নারদ । 
নারায়ণ প্রতি কন ভাবে গদগদ ॥ 
নারদ কছেন পুনঃ, শুন ভগবান্‌। 
কৌতুহল বাড়ে মম শুনিতে আখ্যান ॥ 
হরণ করিলে ভূমি কিংবা! কোনো জন । 
অম্বুবাচী দিনে মাটি করিলে খনন ॥ 
অন্যের ভূমিতে শ্রাদ্ধ, কুপাদি-খনন। 
ভূমিতে করিলে কেহ রেতের স্থলন ৷ 
কোন্‌ পাপ হয় প্রভু কহ এইবার । 
সমস্ত পাপের বল কিব! প্রতিকার ॥ 
বন্গমতী পূজিলেক যে পাপের ক্ষয় । 
স্থজনকাহিনী তার জানিব নিশ্চয় ॥ 
অগতির গতি প্রভু তুমি নারায়ণ। 
কৃপ| করি কর মোর প্রার্থন। পূরণ ॥ 
নারদের কাতরত৷ হরিরে পরশে । 
বলিলেন সব কথা একান্ত হরষে। 


১০১ 


নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
তোমারে কহিব আমি অপূৰ্ব্ব আখ্যান ॥ 
দ্বাদশ অঙ্গুল ভূমি বিপ্ৰে দেয় যেই। 
বিষ্ণুর মন্দিরে যাবে মরণান্তে সেই ॥ 
সর্ববশস্তাযুক্ত ভূমি থে করে প্রদান। 
বিষ্ণুপদে সেইজন করে অবস্থান ॥ 

সে ভূমির রেণুদংখ্যা যতখানি হয়। 
তত বধ বাস করে হরির আলয় ॥ 
গ্রাম ভূমি ধান্য দান করে যেই জন। 
যেই জন সেই বস্তু করিবে গ্রহণ ॥ 
উভয়েই সর্ববপাপ-মুক্ত হ'য়ে যায়। 
বৈকুণ্ঠে বসতি করে, সংশয় কি তায় ॥ 
ভূমি প্রদানের যেই করে সমর্থন | 


৷ পুণ্য তার বহু, করে বৈকুণ্ঠে গমন ॥ 


নিজদত্ত পরদত্ত ব্রাহ্মণের ধন। 

হরণ করিলে হয় নরকে পতন ॥ 
যতদিন চন্দ্ৰসুধ্য করে অবস্থান । 
কালসুত্র নরকেতে করিবে প্রস্থান ॥ 
ভূমিশুন্ত হয় নিত্য পুত্ৰ পৌত্ৰ তার। 
রৌরব নরকে তার! যায় অনিবার ॥ 
গোচারণ মাঠে শস্ত রোপে যেই জন। 
কুম্ভীপাক নরকেতে করিবে গমন ॥ 
চতুর্দশ ইন্দ্রপাত হয় যত দিনে | 
ততকাল নরকেতে থাকে নির্বাসনে ॥ 
বিস্তারিযা কহি সব, শুন মহাভাগ । 
যেই জন রুদ্ধ করি গোষ্ঠ ও তড়াগ ॥ 
রোপণ করিবে শম্ত, শুন মতিমান্‌। 
অসিপত্র নরকেতে করিবে প্রস্থান ॥ 
চতুর্দশ ইন্দ্রের না হইলে পতন । 
নরকেতে অবস্থান করে সেই জন ॥ 
অপরের তড়াগের করি পঙ্কোদ্ধার। 
যেজন উৎসৰ্গ করে বহু পুণ্য তার ॥ 
যত রেণু আছে সেই পক্ষের মাঝার। 
তত বৰ্ষ ব্রহ্মলোকে রহে আনিবার ॥ 
ভূম্বামীরে পিণ্ড আগে ন! করি প্রদান 
পিতৃশ্রাদ্ধ কেহ যদি করে অনুষ্ঠান ॥ 


১০২ ব্রহ্গবৈবর্ত-পুরাণ। 


সেজন করিবে ঠিক নরকে গমন । 
বহুকাল ধরি তার হইবে পতন ॥ 
শাস্ত্রের বচন ইহা সন্দেহ না কর। 
পরবর্তী কথা কহি করিয়৷ বিস্তর ॥ 
ভূমিতে প্রদীপ যেই করিবে স্থাপন। 
সপ্তজন্ম অন্ধ হয়ে রহে সেই জন ॥ 
ভূমি'পরে শঙ্খ যেই করিবে স্থাপন । 
জন্মান্তরে কুষ্ঠংরাগে ভোগে সেই জন ॥ 
ভূমি'পরে মুক্তা হীরা করে যে স্থাপন। 
সপ্ত জন্ম ধনহীন হয় সেই জন ॥ 
শিবলিঙ্গ শিলা ভূমে করিলে স্থাপন । ৷ 
কৃমিভক্ষ নরকেতে করিবে গমন ॥ 

শত মন্বস্তর কাল ভূগিবে নিশ্চয় । 
শাস্ত্রের বিধান ইহ! সন্দেহ কি হয় ॥ 
সূত্র মন্ত্র শিলা তোয় তুলসী চন্দন । 
জপমাল। পুষ্পমালা কপুর রোচন ॥ 
রুদ্রাক্ষ ও কুশমূল ভূমে রাখে যেই। 
মন্বন্তর কাল থাকে নরকেতে সেই ॥ 
বজ্জসুত্র পৃস্তকাদি রাখিলে ভূমিতে 
জন্ম কভু নাহি হয় বিপ্রের যোনিতে ৷৷ 
ব্রহ্মহত্য'-তুল্য পাপী হয় সেই জন। 
হে নারদ, শুন ইহ! শাস্ত্রের বচন ৷ 
অশেষ বিশেষে কহি বিধি ও বিধান। 
মানিয়। চলিবে যার আছে শাস্ত্রজ্ঞান ॥ 
লঙ্ঘিবারে চেষ্টা বদি করে মুঢুজন | 
অবশ্য হইবে সেই পাপের ভাজন ॥ 
যতেক কহিনু কথা শুনিলে নারদ। 
আর আর কথা কহি করিয়া বিশদ ॥ 
যজ্ঞ সমাপন করি যেই ঘুর্থজন | 
ভূমি,পরে নাহি করে ক্ষারের সেচন ॥ 
সর্বজনে তাপ পায় সেই অনিবার। 
তপ্ত নরকেতে সদ। গতি হয় তার ৷ 
ভূমিকম্প-কালে আর গ্রহণ-সময় | 

যে ভূমি খনন করে, মহাপাপী হয়॥ 
জন্মান্তরে বিকলাঙ্গ হয় সেই জন। 
অতি সত্য কথা ইহ! শাস্ত্রের বচন ॥ 


=" '-"" 


নিউটন রিতা তি তি ১ SRA SINR EE IEE TT OES EE ST SEP CSE CRE নতি টি লন SAI 


অতঃপর কহি শুন কিরূপে বস্ণুধা। 
ধরে পরিচয় আর বিচিত্র অভিধা ৷৷ 
প্রতিটি নামের সঙ্গে অর্থ আছে যুত। 
পরম আনন্দ পাবে হ'বে মনঃপূত ॥ 
জনের ভবন তাই ভূমি তার নাম । 
অপূৰ্ব্ব শাস্ত্রের কথ! শুন গুণধাম ॥ 
জনে জনে ধনরত্র দান করে ধরা । 
বহুধা তাহার নাম, নাম বহ্ুন্ধর। ॥ 
শ্রীহরির উরুদেশে জন্ম হয় তার। 
তাই তার উব্বা নাম জানি অনিবার ॥ 
পুথিবী সকল বস্তু করেন ধারণ। 
ধরিত্রী ধরণী নাম তাঁহার কারণ ॥ 
এই ধরা বহু যাগ কাধ্যের আধার । 
সকলেই জানে তাই ইজ্য! নাম তার ॥ 
খণ্ড প্রলয়ের কালে ক্ষীণকায়া থাকে । 
তাই তারে সর্বজন ক্ষৌণী ব’লে ডাকে। 
মহা প্রলয়ের কালে ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয়। 
এইজন্য সৰ্ব্বজন ক্ষিতি তারে কয় ॥ 
কশ্ঠযপ-তনয়! পৃথা তাই সর্বজন। 
কাশ্যপী নামেতে তারে জানে অনুক্ষণ ॥ 
অচলা তাহার নাম স্থিরভাবা তাই। 
নিশ্চল ভাবেতে দেবী রহে সৰ্ব্বদাই ॥ 
বিশ্বেরে ধারণ করে দেবী মনোহরা । 
সৰ্ব্বজনে জানে তাই নাম বিশ্বস্তরা ॥ 
অনন্তরূপিণী ধর! হেরি অবিরাম । 
নর্বলোকে জানে তাই অনন্ত। যে নাম। 
পুথুর তনয়! বলি শুন গুণধাম। 
সর্বলোকে দিল! তারে পৃথিবী এ নাম। 
পৃথিবী মাহাত্ম্য কথ! অতি মনোরম । 
কহিলাম সব কথা সিদ্ধ তব কাম॥ 
আর কোন কথ! যদি ইচ্ছ জানিবারে। 
নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞাসহ বলিব তোমারে ॥ 
এত বলি ভগবান নীরব হইলা। 
প্রকৃতিখণ্ডের পৃথা-মাহাত্ম্য রচিলা ॥ 
একৃতিখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত । 


প্রকৃতিখণ্ড । 


দশম তঅথ্যায় 
গঙ্গার আবির্ডাব ও তাহার ত্তবপূজ|-কথন। 

নারদ কহিল! তবে, শুন ভগবান | 
শুনিলাম পৃথিবীর সব উপাখ্যান ॥ 
দয়া করি কহ দেব, করি নিবেদন । 
গঙ্গাউপাখ্যান আজি করহ বৰ্ণন ॥ 
কোন্‌ যুগে গঙ্গা সতী কার প্রার্থনায় । 
সরস্বতী অভিশাপে আসিলা ধরায় ॥ 
জানিতে সকল কথা জাগে অভিলাষ । 
বৰ্ণন! করিয়া তাহ। পূর্ণ কর আশ ॥ 
নারদের কথা শুনি আহ্লাদিত হয়ে । 
কৃষ্ণ ভগবান্‌ তারে ক’ন বিস্তারিয়ে ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
বিস্তারিয়া কহি আমি অপূর্ব আখ্যান ॥ 
সগর নামেতে ছিল রাজরাজেশ্বর । 
অতীব প্রতাপশালী সৃষ্যবশধর ॥ 
দুই পত্নী মনোরম! ছিল সে রাজার । 
বৈদভী একের নাম, শৈব্যা দ্বিতীয়ীর ॥ 
সগর নৃপতি ছিল অতি গুণবান্‌। 
সত্যবাদী সত্যনিষ্ঠ অতীব মহান্‌ ॥ 
শৈব্যার গর্ভেতে হয় পুত্র মনোহর | 
অসমঞ্জ নাম তার অতি গুণধর ॥ 
বৈদভী নামেতে পত্রী সগরর।জের । 
পুত্র তরে আরাধনা করিল! শিবের ৷৷ 
শিবের বরেতে হয় গর্ভের সঞ্চার । 
একশত বৰ্ষ ধরি গর্ভ রহে তার ৷৷ 
অবশেষে মাংসপিণ্ড করিল প্রনব। 
তাহ। দেখি মহাদেবে করে রাণী স্তব ॥ 
উচ্চেঃস্বরে কাদে সতী অতি ক্ষুণ্ন মন। 
ব্রাহ্মণের বেশে শম্ভু এলেন তখন ॥ 
বহু অংশে মাংসপিণ্ড করিয়া বিভাগ | 
যাটটি হাজার পুত্ৰ করে মহাভাগ ॥ 
মহ! পরাক্রমশালী অতি বলবান। 
প্রভা যেন মধ্যাহ্নের সূধ্যের সমান ॥ 
ঘাট হাজার পুত্র সেথা জন্মি অকস্মাৎ । 
কপিলের কোপে সব হৈল ভম্মদাৎ॥ 


৯০৩) 


নিদারুণ শোকাবেগে সগর তখন | 
ত্যজিলেন নিজদেহ পুত্রের কারণ ॥ 
গঙ্গারে আনিতে শেষে পুথিবী-মাঝারে 
অসমঞ্জ লক্ষ বর্ষ পুজা করে তারে ॥ 
অতঃপর পরলোকে করেন গমন । 
শাস্ত্রের বচন ইহা, শুন তপোধন ॥ 
গঙ্গার কারণে তার পুত্র অংশুমান্‌। 
লক্ষ বর্ষ ধরি করে জাহ্নবীর ধ্যান ॥ 


ূ তারপর পরলোকে করিল! গমন । 
গরঙ্গারে পূজিল পুত্ৰ দিলীপ তখন ॥ 


টিতে ৯৪ 


লক্ষ বর্ষ জাহ্নবীরে পূজা করি শেষে। 
অনন্তর পরলোকে বায় অবশেষে ॥ 
পুজ তাঁর ভগীরথ অতি বিচক্ষণ। 
বৈষ্ঞবের অগ্রগণ্য ভক্তিপরায়ণ ॥ 
অজর অমর তিনি অতি গুণবান্‌। 
লক্ষ বর্ম করিলেন জাহ্নবীর ধ্যান ॥ 
অনন্তর পান তিনি কৃষ্ণের দর্শন | 
দিড়জ মুরলীধারী মদন-মোহন ॥ 
কিশোর গোপের বেশ পরম ঈশ্বর । 
স্েচ্ছাময় পরত্ৰহ্ম শ্যাম-কলেবর ॥ 


৷ ক্লাঞ্চেরে হেরিয়া রাজ। করিলা প্রণাম। 


ভক্তিভরে স্তব-স্কৃতি করে অবিরাম ॥ 
বংশ-নিস্তারের হেতু চাহিলেন বর। 
শুন শুন মতিমান্‌ কথা মনোহর ॥ 
জাহবীরে কৃষ্ণ যেই করেন ম্মরণ। 
গঙ্গাদেবী করিলেন তথা আগমন ॥ 
ভক্তিভরে শ্রীহরিরে করিয়া প্রণাম । 
কৃতাঞ্জলি পুটে র’ন শুন গুণধাম ॥ 
মনোহর রূপ তার করিয়া দর্শন | 
কৃষ্ণ ভগবান তারে কহেন তখন ॥ 
শুন শুন হুরেশ্বরি চন আমার | 
ভারতী-শাপেতে যাও ভারত মাঝার ॥ 
ভারতে গমন করি আজ্ঞায় আমার । 
সগরসন্তানগণে করহ উদ্ধার ॥ 
স্পবিত্র হোক তারা তোমার স্পর্শনে ৷ 
আন্থক হেথায় দিব্য রথ-আরোহণে ॥ 


১৩৪ ব্রহ্গবৈবর্ভ-পুরাণ 


কহিলেন গঙ্গাদেবী, শুন ভগবান । 
ভারত মাঝারে আমি করিব প্রস্থান ॥ 
ভারতীর শাপে আর তোমার আজ্ঞায়। 
ভারতে যাইব আমি ভুল নাহি তায় ॥ 
কিন্তু প্রভু পৃথিবীর যত পাপিগণ। 
মোর জলে সৰ্ব্বপাপ করিবে অর্পণ ॥ 
দয়। করি কহ প্ৰভু কৃষ্ণনারায়ণ । 
কিরূপে হইবে মোর সে পাপমোচন ॥ 
কপা করি কহ তুমি কৃষ্ণ ভগবান । 
কতকাল হবে মোর সেথা অবস্থান ॥ 
কহ প্ৰভু সৰ্ব্বেশ্বৰ বিভু সনাতন । 
কবে তব পাদপদ্ম করিব দর্শন ॥ 
অন্তরাত্মা তুমি প্রভু জান তুমি সব। 
কৃপা করি সব কথা৷ কহ হে কেশব ॥ 
কৃষ্ণ কহিলেন, শুন গঙ্গে হুরেশ্বরি | 
তব কাছে সব আমি নিবেদন করি ॥ 
অবশ্য হইবে তব ইচ্ছার পূরণ। 
আমার আশিস কভু না হয় খণ্ডন ॥ 
জানি আমি সব তব বাঞ্ছিত বিষয়। 
রুদ্ররূপী লবণ।ম্বু পতি তব হয় ॥ 
আমার অংশের রূপী লবণ সাগর । 
লক্ষনীন্বরূপিণী তুমি অতি মনোহর ॥ 
লবণ সমুদ্র সেথা তোমার সঙ্গমে । 
অতি পুলকিত হবে শুন মনোরমে ॥ 
ভারতীর অভিশাপে ভারত মাঝার। 
বিরাজ করিবে বর্ষ পাঁচটি হাজার ॥ 
করিবে সুরত ক্রীড়া সমুদ্রের সহ। 
মিলিতা হইয়া! তুমি রবে অহরহঃ ॥ 
ভারতের অধিবাসী নরনারী ঘত। 
ভগীরথ-কৃত স্তব করিবে সতত॥ 
ভক্তিভরে তব ধ্যান করিবে যে জন। 
করিবে প্রণাম স্তব, করিবে পূজন ॥ 
অশ্বমেধ যজ্ঞফল হইবে তাহার । 
শাস্ত্রের বচন ইহা, ভুল নাহি আর ॥ 
তোমার মহিন! যত বলি স্ুবিস্তারে। 
যেজন শুনিবে তার সৰ্ব্ব পাপ হরে। 


শতেক যোজন দুরে রহি কোন জন। 
গঙ্গা গঙ্গা যদি মুখে করে উচ্চারণ ॥ 
সর্বব পাপ হ'তে মুক্তি হইবে তাহার । 
বিষ্ণুলোকে যাবে সেই, ভুল নাহি আর॥ 
পাপীর| করিলে স্নান দলিলে তোমার । 
তব জলে প্রক্ষালিবে সর্বপাপভার ॥ 
সেই পাপ ভার হৈতে মুক্তির উপায়। 
আছেগো জাহ্নবী তব, সন্দেহ না তায় 
মম ভক্ত কেহ তোম| করিলে দর্শন । 
সর্বপাপ-মুক্ত তুমি হইবে তখন ॥ 

সহস্ৰ পাপীর শব করিয়। স্পর্শন। 

যে পাপ হইবে তব শুন অনুক্ষণ ॥ 

মম মন্ত্রউপাসক স্নান করে যদি। 
সর্ববপাপমুক্ত তুমি হবে নিরবধি ॥ 
যেস্থানে আমার নাম হইবে কীর্তন । 
অন্য নদীসহ সেথা করিবে গমন ॥ 
সেইস্থান মহাতীর্ঘে হবে পরিণত । 
মহাপুণ্যময় ভূমি হইবে সতত ॥ 

স্পর্শ করি রেণু তার পাপী শুদ্ধ হবে। 
রেণুপরিমিত বর্ষ বৈকুণ্ডেতে রবে ॥ 
সজ্ঞানে আমার নাম স্মরিবে যেমন। 
মৃত্যু’পরে বৈকুণ্ডেতে করিবে গমন ॥ 
হরিপারিষদরূপে চিরকাল রবে। 
সর্ববপাপ দূরে যাবে, মহাপুণ্য হবে ॥ 
পড়িবে বাহার অস্থি সলিলে তোমার । 
বৈকুণ্ঠে বসতি ধ্ৰুব হইবে তাহার ॥ 
নিজকর্্ম-অনুঘাধী ফলভোগ-শষে। 
সারপ্য মুক্তির দান করি অবশেষে ॥ 
মৃত্যুকালে অজ্ঞানেতে যদি কোন জন। 
দৈববশে তব জল করযে স্পৰ্শন ॥ 
সারূপ্য মুকতিদান করি আমি তায়। 
পারিষদ করি তারে বৈকুঞ্ট-সভায় | 
কিংবা যদি কোন জন অন্বস্থানে থাকে। 
ভক্তিভরে যদি (সই গল্প »লে ডাকে ॥ 
সারূপ্যের মুক্তিদান করি আমি তারে। 
আমাতে বিলীন হয়ে রয় বারে বারে ॥ 
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জাতত ভুকু শূদ্ৰ কার 


মু 5 # 


নজৰ আনন ত% পশিব চলত । 


প্রকৃতিখণ্ড। 


গঙ্গা-ভিন্ন স্থানে থাকি যদি কোন জন। 
মৃত্যুকালে মম নাম করয়ে স্মরণ ॥ 
যতদিন শ্রীব্রহ্মার পতন ন! হয়। 
সালোক্যের মুক্তিদান করি সে সময় ॥ 
আমার ভক্তের যার! বন্ধু ও বান্ধব । 
ছুলভ গোলোক মাঝে যাবে তার! সব ॥ 
মম ভক্ত-সমীপেতে মৃত্যু বার হয়। 
পবিত্র তাহার! সদ! জীবন্মুক্ত রয় ॥ 
গঙ্গারে কহিয়া হরি এতেক বচন। 
ভগীরথে ডাকি কাছে কহেন তখন ॥ 
ভক্তিপুর্ণ মনে তুমি কর গঙ্গাস্তব। 
বিধিমত কর তুমি পূজা আদি সব॥ 
অতঃপর ভগীরথ হরির কথায় । 

ধ্যান স্তোত্ৰ দ্বারা পূজে গঙ্গারে তথায় ॥ 
অনন্তর গঞ্গাদেবী ভগীরথ আর। 
শ্ীকুষ্ণেরে ভক্তিভরে করে নমঙ্গার ৷৷ 
প্রণাম লভিয়া শেষে কৃষ্ণ ভগবান । 
হৃষ্টমনে তথা হ'তে করিল। প্রস্থান ॥ 
অতঃপর ভগীরথ স্তবস্কৃতি করি। 
গঙ্গারে আনেন এই পুথিবী-উপরি ॥ 
গঙ্গার পাইয়। স্পর্শ ধাইট হাঙ্গার। 
সগর নন্দন ঘত পাইল নিস্তার ॥ 

দিব্য কলেবর ধরি লভে পরিত্রাণ। 
বৈকুণ্ঠ নগরে যায় চড়িয়া বিমান ॥ 
নারদ কহিল! প্রভু, শুনিনু সকল। 
আরো কিছু শুনিবারে পরাণ চঞ্চল ॥ 
কৃপা! করি ভগবান্‌ বলুন আমায় । 
কোন্‌ স্তবে ভগীরথ পূজিলা গঙ্গায় ॥ 
এত শুনি নারায়ণ কহিলেন সব। 
হরিনারায়ণ পূর্বে কহে যেই স্তব॥ 
যেই স্তব কহিলেন নিকটে ব্রহ্মার । 
ভগীরথ সেই স্তব করে বারবার ॥ 
লক্ষ্মীকান্তে একদিন ব্ৰহ্মা ডাকি কন। 
বিষুপদী-গঙ্গা-স্তব করুন কীৰ্ত্তন ॥ 
পাপ-বিনাশক স্তব শুনিতে মনন । 
তাহা শুনি ব্রহ্গাদেবে কহে নারায়ণ ॥ 


৯৪ 


১০৫ 


শুনিয়! শিবের গীতি অতি মুগ্ধ মন । 
কৃষ্ণ রাধ! দ্রবীভূত হলেন তখন ॥ 
তাহাতে উদ্ভূত। গঙ্গা ভুল নাহি তার । 
করযোড়ে জাহ্নবারে নমি বারবার ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
অতঃপর কহি আমি অপূৰ্ব্ব আখ্যান ॥ 
অনন্তর ভগীরথ পূজিয়! গঙ্গারে। 
আনিলেন হক্টমনে ভারত মাঝারে ॥ 
স্পর্শ করি গঙ্গাজল সগর-সন্তান । 
উদ্ধার পাইয়া করে বৈকুণ্ে প্রস্থান ৷ 
শগীরথ পৃথিবীতে আনিলা গঙ্গারে । 
৩ ধী নাম হয় ভারত-মাঝারে ॥ 
নারদ কহিল! প্রভূ করি নিবেদন । 
কূপ! করি আরো কিছু করুন কীৰ্ত্তন ॥ 
শিবের সঙ্গীত শুনি শ্রীরাধা ও হরি। 
কিরূপে হইল! দ্রেব, কন কৃপ| করি ॥ 
উপস্থিত ছিল যার! তাদের নিকটে । 
কিবা হইল তাহাদের ক'ন অকপটে ॥ 
বিস্তার করিয়া কন প্ৰভু নারায়ণ। 
সর্বব কথা শুনিবারে মন উচাটন ॥ 
নারদের অনুনয়ে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 

প্রীত হ'য়ে অতিশয় করেন ব্যাখ্যান ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
সবিস্তারে কহি আমি অপুর্ব আখ্যান ॥ 
কাকী পুণিম। রাতে রাধ৷ মহোৎসবে 
রাসেতে ছিলেন কৃষ্ণ আৱ।ধার স্তবে ॥ 
বিহার করিয়। কৃষ্ণ বিহিত বিধানে । 
প্রকৃতি রূপিনী রাধা পুজে একমনে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ দেবীরে যেই করেন পূজন। 
ব্রহ্মা! আদি দেবগণ পূজেন তখন ॥ 
বাণাধ্বনি করিলেন দেবী সরম্বতী। 
কৃষ্ণগুণ গান করে মিন্ট কণ্ঠে অতি ॥ 
গান শুনি ব্ৰহ্মাদেব মহ। তুষ্ট হন। 
শিরোরত্ব হার তারে করিল! অর্পন ॥ 
শুনিয়া মধুর গীতি শ্রীকৃষ্ণ আপনি । 
প্রদান করেন তারে কৌস্তুভের মণি ॥ 


৮০৬ 


শ্রীরাধিক বর্ত্নহার দেন উপহার। 
নারায়ণ বনমাল! দেন চমৎকার ॥ 
মকর কুণ্ডল দিল! লক্ষমীদেবী তারে। 


বিষ্ণুভক্তি ছুর্গাদেবী দিল! নির্ধিবিচারে ॥ 


ধৰ্ম্ম যশ ধৰ্ম্ম বৃদ্ধি ধৰ্ম্ম দিল! তায়। 
বিশুদ্ধ বসন দিল! অনল সেথায় ॥ 
মণির নূপুর বায়ু করিলেন দান। 
শ্রেষ্ঠ বস্তু সকলেই করেন প্রদান ॥ 
ব্ৰহ্ম৷ অনুরোধে তথা দেব মহেশ্বর । 
করিলেন কৃষ্ণগান অতি মনোহর ॥ 
অপূৰ্ব্ব শিবের গীত করিয়া শ্রবণ । 
মুচ্ছিত হইয়া রহে যত স্থরগণ ॥ 
ক্ষণকাল পরে যবে লভিল! চেতন । 
কুষ্ণরাধাহীন রান করিল! দর্শন ॥ 
অদ্ভুত সে দৃশ্য দেখে দেবতা সকল। 
জলাকীর্ণ হইয়াছে রাসের মণ্ডল ॥ 
গোপ গোপী স্থর আর যতেক ব্ৰাহ্মণ । 
কৃষ্ণ রাধা নাহি হেরি করিল! ক্রন্দন ॥ 
অতঃপর ব্রন্মাদেব বসিলেন ধ্যানে । 
বুঝিলেন সব কথা বিষুতত্ৃজ্ঞানে ॥ 
শিবের সঙ্গীত শুনি রাধা মহামতী । 
কৃষ্ণপহ দ্রবীভূত হন শীঘ্রগতি ॥ 

ব্রহ্মা কহিলেন শুন, এই সত্য সার। 
শুনিয়া দেবতাকুলে আনন্দ অপার ॥ 
অনন্তর ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ। 
ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের করেন স্তবন ॥ 
হে প্রভে|, হে ভগবান্‌, করি নিবেদন। 
তব মুর্তি আমাদের করাও দর্শন ॥ 
সহসা আকাশবাণী হইল তখন । 

মম বাক্য মন দিয়! শুন দেবগণ ৷৷ 
পরমাত্মারপী আমি জীব সবাকার। 
শক্ভিম্বরূপিণী রাধা ভুল নাহি তার ॥ 
শরীর ধারণে তাই কিবা প্রয়োজন । 


গোলোকে আলিয়া মোরে করিবে দর্শন ॥ 


অনুগ্রহ করি মাত্র ভক্তের উপর। 
রূপ পরিগ্রহ করি অমর-নিকর ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


আমারে হেরিতে বদি অভিলাষ হয়। 
মম বাক্য শুন তবে শম্ভু মহাশ্ন ॥ 
স্বয়ং বিধাতা তুমি, শুন হে ব্ৰাহ্মণ । 
মম মন্ত্র ধ্যান তুমি কর অনুক্ষণ ॥ 
সহজ জনের মাঝে একজন যদি। 

মম মন্ত্রউপাসক হয় নিরবধি ॥ 
মন্দ্রবলে সেইজন স্থপবিত্র হবে। 
আমার নিকটে সেই চিরকাল রবে॥ 
শপথ করিয়া যদি করহ এ কাজ। 
হেরিবে আমার মুক্তি কহিলাম আজ ॥ 
কৃষ্ণের আকাশবাণী শুনিয়া তখন । 
আনন্দিত হইলেন দেব পঞ্চানন ॥ 
গঙ্গাবারি লয়ে করে শিব অনন্তর । 
প্রতিজ্ঞা করেন পরে প্রফুল্ল অন্তর ॥ 
কৃষ্ণের আদেশ আমি করিব পালন। 
উত্তম শাস্ত্রের কথ! করিব রচন ॥ 
গঙ্গাবারি হাতে ল'য়ে যদি কোন জন। 
মিথ্য। বাক্য কয়, হবে নরকে পতন ॥ 
যতদিন উভ্ৰব্ৰহ্মার না হয় পতন । 
কালসুত্রে ততদিন রবে সেই জন ॥ 
কহিলেন মহেশ্বর যেই এই কথা । 
রাধামহ কৃষ্চছরি আমিলেন তথা ॥ 
কৃষ্ণের মোহন মুর্তি করিয়| দর্শন | 
আবার উৎসবে মত্ত সৰ্ব দেবগণ ॥ 
কালক্রমে ভগবান শিব মহেশ্বর | 
স্লরিলেন পুর্ববকথা মনের গোচর ॥ 
আপন প্রতিজ্ঞামত রচি শান্ত্রবিধি। 
প্রচার করেন শিব তত্ব নিরবধি ॥ 
সেই কাল হৈতে বিশ্বে শাস্ত্রের প্রচার । 
শুন শুন মুনিবর জগতের সার ॥ 
ইহার পরের কথা সংক্ষিপ্ত অতীব । 
যেমতে গঙ্গার সৃষ্টি তাহাই কহিব ॥ 
রাধাকৃষ্ণ অঙ্গ হ'তে গঙ্গার উদয় । 
গোলোক হইতে আসি পৃথিবীতে বয় ॥ 
ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী গঙ্গাদেবী সদা। 
কৃষ্ণের স্বরূপা দেবী পূজিত! সর্বদা ৷ 


প্রকৃতিখণ্ড। 


নারায়ণ করিলেন শেষ তার কথা । 
ব্যাসদেব রচিলেন পুরাণের গাথা ॥ 
বৈবর্ত-পুরাণমাঝে সব পাবে তাহা । 
শৌনকে করেন ব্যাখ্যা সৌতিমুনি যাহা॥ 
হরিভক্ত দেবম্বৃত ভাষায় প্রকাশি। 
বৈষ্ণবজনের কাছে উপনীত আসি ॥ 
ঘেইজন শুনে এই পুরাণ কাহিনী । 
সেইজন মুক্তি পাবে আছে শাস্ত্রবাণী ॥ 
প্ররৃতিখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপু। 


একাদশ অধ্যায় 


গঙ্গার উপাখ্যান। 


নারায়ণ বাক্য শুনি দেবমি নারৰ | 
হইলেন উল্লসিত ভাবে গদগদ ॥ 
তথাপি ন! হয় তার তৃপ্তির বারণ। 
শুনিতে আকাঙ্ক আরে! কন্‌ সে কারণ 
নিবেদন করি প্রভু দেব নারায়ণ। 
জাহ্নবীর কথা আরো করুন কীর্তন ॥ 
পঞ্চবর্ষ সহত্রান্তে জাহ্নবী তখন । 
করিলেন কোন্‌ স্থানে আবার গমন ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, কৃষ্ণের ইচ্ছায় । 
যাইবেন গঙ্গাদেবী বৈকুগ-সভায় ॥ 
স্মরণ করহ তুমি পূর্বব কথ! যত। 
সরস্বতী অভিশাপ দেন যেই মত ॥ 
সরম্বতী-শাপে বর্ধ পাঁচটি হাজার । 
বহিবেন গঙ্গাদেবী ভারত-মাঝার ॥ 
শাপমুক্ত হ’লে শেষে বৈকুণ্ঠভবনে। 
আপিয়। পাবেন গঙ্গ। হরিনারাযণে ॥ 
ভারতী ও লক্ষমীদেবী শাপমুক্তি পরে। 
বৈকুণ্ঠেতে পুনরায় আমিবেন ফিরে ॥ 
গঙ্গ। লক্ষ্মী সরস্বতী এই তিন জন। 
শ্রীহরির ভাধ্য| বলি সুবিদিত হন ॥৷ 
তুলসী চতুর্থ তাধ্য। শ্রুতির বচন। 
চারি ভাধ্যা মনোরম। অতি সুদর্শন ॥ 


১০৭ 


নারদ কহেন প্রভু করুন বণন। 
কিরূপে জাহ্নবী দেবী হরিপ্রিয়া হন ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
কহিব তোমারে আমি অপূৰ্ব আখ্যান : 
দ্রেবরূপা গঙ্গাদেবী গোলোক মাঝারে । 
রাধাকৃ্ণ-অঙ্গভূত। জানি বারে বারে ॥ 
রাঁধাকুষ্ণ-মংশভূতা, ভুল নাহি তার। 
হে নারদ, শুন শুন বচন আমার ॥ 
দ্রবময়ী জাহ্নবীর অধিষ্ঠাত্ৰী যিনি | 
অনন্ত সৌন্দর্ধ্য তার বিশ্ববিমোহিনী ॥ 
নবীন-বৌবনা তিনি রত্বে বিভূষিত|। 
শরতের পদ্মসম সদ্য বিকশিত। ৷৷ 
পো্ণমাদী চন্দ্ৰমম অতি শোভা তার । 
শুদ্ধ সন্তবশ্বনূপিণী, অতি চমৎকার ॥ 
কঠিন বিপুলভার অতি মনোহর । 
স্বর্ত,ল স্কুল স্তন অতীব স্থন্দর ॥ 
মনোহর নেত্রঘয় অতি সুদর্শন । 
বদনমণ্ডলে শোভে সিন্দুর চন্দন ॥ 
অধরোষ্ঠ আরক্তিম গণ্ড মনোহর । 
দন্তরাঞ্জি শোভে তার অতীব হন্দর ॥ 
বহ্নিসম শুদ্ধ বস্ত্র করেন ধার্ণ। 
বিশ্ববিজয়িনী কান্তি, শুন তপোধন ॥ 
অপূৰ্ব্ব তাহার রূপ করি দরশন। 
আনন্দিত হয় তবে গোলোক ভূবন ॥ 
সকাম! হইয়া দেবী সেথা অতঃপর । 
কৃষ্ণের বদন পানে চান নিরন্তর ॥ 
বসনে নিজের মুখ করি আচ্ছাদন । 
হ্ষ-লাজে হেরিছেন কৃষ্ণের বদন ॥ 
প্রফুল্ল মুখেতে মৃদু হাস্য নিরন্তর | 
সঙ্গমের অভিলাষে কাপিছে অন্তর ॥ 
হেরিয়া হরির রূপ কাপে কলেবর। 
হলেন মুচ্ছিতপ্রায় দেবী অতঃপর ॥ 
অকস্মাৎ সেইস্থানে সেই অবকাশে। 
আসিলেন স্ীরাধিক। কৃষ্ণের সকাশে ॥ 
ত্রিশকোটি গোপী আসে রাধিকার সনে। 
কোটিচন্দ্রসম প্রভা রাধার বদনে ॥ 


১০৮ 


হেরিয়! গঙ্গার দশা ক্রোধে কাপে হিয়া। 
পঙ্কজসমান নেত্র উঠিল জ্বলিয়| ॥ 
চম্পকসমান গৌরী শ্রীরাধা স্থন্দরী । 
নামিলেন রথ হৈতে ভূমে ত্বরা করি ॥ 
সখীরা করিল ভারে চামর ব্যজন | 
রোষভরে অঙ্গ তার কাপিল তখন ॥ 
কীপিল কবরীভার কাপিল নাসিক।। 
কৃষ্ণপাশে সিংহাসনে বসেন রাধিক।॥ 
তাহারে বসায়ে পাশে শ্রীহরি তখন | 
মৃদ্ুভাষে করিলেন মিষ্ট সম্ভাষণ ॥ 
প্ৰণাম করিল তারে যত গোপীগণ । 
ভক্তিভরে সবে তারে করিলা স্তবন ॥ 
সভয়ে জাহ্নবীদেবী করিয়! উত্থান । 
সবিনয়ে শ্রীরাধার কুশল স্ধান ॥ 
মহাভয়ে কণতালু শুদ্ধ হয় তার । 
ধ্যানযোগে নারায়ণে ডাকেন এবার ॥ 
বুঝিয়া গঙ্গার ভীতি হরি সনাতন । 
হৃদয়ে অভয়দান করেন তখন ॥ 
কৃষ্ণের অভয় লাভ করি অতঃপর । 
জাহনবীর হ'ল পরে স্বস্থির অন্তর ॥ 
মধুর বচনে রাধা কৃষ্ণে ডাকি কন। 
কামাতুরা কোন্‌ নারী তব পাশে রন ॥ 
কহ নাথ প্রাণেশ্বর, কে ইনি কল্যাণী । 


সকামে দেখেন তোমা,কেবা এ কামিনী । 


বস্ত্র দ্বার! মুখ কেন দেখি আচ্ছাদন । 
নিরীক্ষণ করিছেন তোমার বদন ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছা-প্রার় কামাতুরা অতি। 
ইহারে দর্শন করি তুমি হৃষ্টমতি ॥ 
আমা দরশন করি তোমার যে ভাব। 


দেখেছি তোমার মাঝে, এ কী এস্বভাব।৷ 


ইহারে হেরিয়া তুমি হয়েছ সকাম। 
কেন এই আচরণ কহ প্রাণারাম ॥ 
যতদিন আছি আমি গোলোক-মাঝার। 
ততদিন কেন তব এ হীন আচার ॥ 
কামুক লম্পট তুমি যদি ইন্ট চাও । 
এই ভাধ্যাসহ তুমি দুরে চলে যাও ॥ 


| 
| 
! 
৷ 


০ টিসি চি NEE পাস 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


গোলোক নগরে নাহি হইবে অন্যথা । 
মম অনুনয় এই পালিবে সৰ্ব্বথ৷ ॥ 
নতুবা ন! হবে কভু মঙ্গল তোমার । 
এক্ষণে গোলোক তুমি কর পরিহার ॥ 
পূৰ্ব কথা স্মর প্রভু নিবেদন করি । 
আরবার যে আগার করেছিলে হরি ॥ 
বিরজার সহ তুমি চন্দন-কাঁননে । 
মিলিত হইয়াছিলে ভেবে দেখ মনে ॥ 
তোমারে ক্ষমিনু নাথ, সখীর বচনে । 
বারবার ক্ষমা বল করিব কেমনে ॥ 
জানিয়। সেদিন তুমি মোর আগমন । 
চন্দন-কানন হ'তে কর পলায়ন ॥ 
বিরজা নিজের দেহ করিয়া বজ্জন | 
সেই হ'তে নদীরূপ করিল! ধারণ ॥ 
কিন্তু তবু মনে মনে ভুলিতে না পারি । 
নদীপাশে গিয়েছিলে মনে কর হরি ॥ 
অতঃপর গুহে যেই করিনু গমন | 
বিরঙজার নাম ধরি কাদিলে তখন ॥ 
তোমার ক্রন্দন শুনি বিরজ। সহনন্দরী । 
আপিল তোমার পাশে নবরূপ ধরি ॥ 
প্রেমীবেশে আলিঙ্গন কর বারবার । 
বীর্য্যত্যাগ করেছিলে গর্ডেতে তাহার ॥ 
তাহার উদরে জন্মে সাতটি তনয় । 
সাতটি সমুদ্র বলি বিশ্ব জনে কয় ॥ 
শোভা নানী গোপীসহ চম্পকের বনে । 
বিহার করিতেছিলে অতি হষ্টমনে ॥ 
জানিতে পারিলে যেই মোর আগমন । 
অকস্মাৎ অন্তহিত হইলে তখন ৷৷ 
শোভাও আপন দেহ করিয়া বৰ্জ্জন । 
চন্দ্রের মণ্ডল পানে করিল গমন ॥ 
দেহ তার স্নিগ্ধ তেজে পরিণত হয়। 
বিভাগ করিলে তেজ তুমি সে সময় ॥ 
কিছু তেজ দিলে তুমি স্বর্ণের ঠাই । 
রত্বে কিছু তেঙ্গ তুমি দিলে গে! গৌসাই! 
এক অংশ তার তুমি রৌপ্যে করদান। 
কিছু তার মাণিক্যেতে করিলে বিধান। 
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বসন তেজের কিছু অংশ বুঝি পায়। 
তেজরূপ দেখি কিছু পুষ্পের বিভায় ॥ 
জলেতে তাহার কিছু দেখিবারে পাই। 
শস্তেতে কিঞ্চিৎ দেখি, কহি তব ঠাই ॥ 
তেজের কিছুট! অংশ রয়েছে চন্দনে । 
ফলেতে পল্পবে আছে জানে স্থধীজনে ॥ 
কিছু তেজ দান কর রমণী-বদনে। 
দেউলে প্রাপাদে তেজ দিলে সেই ক্ষণে॥ 
বৃন্দাবনে বনমধ্যে প্রভ। গোপী মহ । 
মিলিত হইয়। তুমি ছিলে অহর্হঃ ॥ 
জানিতে পারিলে যেই মোর আগমন । 
অকস্মাৎ অন্তহিত হইলে তখন ॥ 
দেহত্যাগ করি প্রভ। সুর্ধ্য পানে বায়। 
দেহ তার তেজোরূপ ধরিল তথায় ॥ 
তাহার নিকটে গিয়া শুন কৃষ্ণধন। 
সেই তেজ নিজ বক্ষে করিল। ধারণ ॥ 
অবশেষে মোর ভয়ে করি পরিহার । 
সেই তে জনে জনে দিলে বার বার ॥ 
হুতাশনে নুপগণে পুরুষণকলে। 

দেবতা ও দহ্যগণে দিলে দলে দলে ॥ 
নাগ বিপ্র মুনিগণে তেজ কর দান। 
তেজম্বী তপস্বিগণে করিলে প্রদান ॥ 
শান্তিনাল্গী গোপী সহ শ্রীরাস-মণ্ডলে। 
মিলিত হইয়াছিলে তুমি কুতুহলে ৷৷ 
বসন্তকালেতে তুমি চার্চতচন্দনে | 
পুষ্পের শয্যায় শুয়ে রত্বের ভূষণে ॥ 
শান্তি সহ মনহৃথে করিলে বিহার । 
মহান্ুথ চিত্তে তব জাগে অনিবার ॥ 
জানিতে পারিলে যেই মোর আগমন । 
অকস্মাৎ অন্তহিত হইলে তখন ॥ 

দেহ পরিত্যাগ শান্তি করে সেই দিন। 
সেই হ'তে হ'ল শান্তি তোমাতে বিলীন ॥ 
গুণরূপে পরিণত হ’ল দেহ তার। 

জনে জনে সেই গুণ করিলে বিস্তার ॥ 
সেই মহাগুণ তুমি করিয়া বণ্টন। 
বিশ্বমাঝে কিছু কিছু করিলে অর্পণ ॥ 


১০৪১ 


সমুদ্রে সম্ভবা লক্ষ্মী অংশ তার পায়। 
বিষ্ণু তার কিছু অংশ নিল নিজ গায় ॥ 
বৈষ্ণব পুরুষ পায় গুণের বিভাগ । 

তব মন্ত্র উপাপক পায় মহাভাগ ॥ 
তপস্বী ধন্মিষ্ঠ জনে কর বিতরণ। 
অনাসক্ত জনে গুণ করিলে অর্পন ॥ 
সুবেশ ধরিয়। তুমি পুষ্পের শয্যায় । 
ক্ষমান।ন্নী গোপী সহ মিলিলে ত্বরায় ॥ 
মহানন্দে মূচ্ছাগতা সঙ্গমের সুখে । 
আলিঙ্গন করে ক্ষম! হাস্তভরা মুখে ॥ 
সহসা! দেখায় আমি করিয়া গমন । 
তোমাদের দুইজনে করাই চেতন ॥ 
লজ্জাবশে দেহ তব কৃষ্ণবৰ্ণ হয়। 

সেই হ'তে আজো তব বর্ণ কৃষ্ণ রয় ॥ 
অতীব লজ্জায় ক্ষম। ত্যজে কলেবর। 
পৃথিবী-মাঝারে ক্ষমা! যায় অতঃপর ॥ 
দেহ তার শ্রেষ্ঠ গুণে পরিণত হয়। 
বিলাইলে সেই গুণ তুমি সে সময় ॥ 
বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে দিলে আর দুর্ববলেরে। 
তপম্বী জনেরে দিলে ধার্মিক জনেরে ॥ 
কহিলাম সব কথা শুন ব্রজেশ্বর | 

আর কি জানিতে ইচ্ছ৷ কহ অতঃপর ॥ 
গুণধর জন তুমি কত গুণ ধর। 

ঈচ্ছ| তব যার সঙ্গে অক্লেশে বিহর ॥ 
লম্পট তোমার মত কে আছে ধরায়। 
শঠত। কাপট্য দোষ কে তব খণ্ডায় ॥ 
পরনারী সহ রতি করে যার পতি। 
ভাবিয়া দেখহ তার কতই দুৰ্গতি ॥ 
আমি ত অবলা নারী কতই বা জাণি। 
তোমার গুণের কথ! শুধু অনুমানি ॥ 
আরে। বহু কীর্তি তব জানি নিরঞ্জন। 
পে সব কাহিনী আর ন| বলি এখন ॥ 
বলিতে বলিতে রাধা ক্রুদ্ধা হন অতি। 
সেই ক্রোধ পড়ে গিয়৷ গঙ্গ। দেবী প্রতি॥ 
রাধিকার ক্রোধ দেখি জাহ্নবী তখন। 
অকস্মাৎ জলরূপ করেন ধারণ ॥ 


১১০ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ । 


লজ্জায় সম্বরি দেহ তিন দিকে ধায়। 
ত্রিপথগা গঙ্গাদেবী ঠেকে নিজ দায় ॥ 
মহাক্রোধে রাধারাণী কহেন তখন । 
গণ্ডুষে গঙ্গারে পান করিব এখন ॥ 
দেখিব গঙ্গারে রক্ষা করে কোন্‌ জন। 
এই বলি রাধারাণী পানোগ্যত হন ॥ 
গঙ্গার হইল মহ। ভয়ের উদয়। 
শীকৃষ্ণের চরণেতে নিলেন আশ্রয় ॥ 
গঙ্গারে না হেরি রাধা আকুলিত মন । 
হেথ। হোথা করিলেন কত অন্বেষণ ॥ 
নারীরূপ নাহি তীর জলরূপ হীন। 
কৃষ্ণের চরণে তিনি হন আত্মলীন ॥ 
সহসা গঙ্গার প্রতি তাকান রাধিকা | 


না পান দেখিতে কাকে শুধু তিনি এক|॥ 


সলিলের রাশি কোণা! রহিল গোপন ॥ 
এই ভাবি শ্রীরাধিকা ব্যাকুলিত হন ॥ 
চিন্তিত হইয়া তবে আসন-উপরি । 
বসিলেন অধোমুখে রাধিক! হ্ুন্দরী ॥ 
জলাভাবে সৰ্ব্বঙ্গীব মৃতপ্ৰায় হয়। 
গোলোক বৈকুগ আদি জলশুন্য রয় ॥ 
জলাভাবে শুষ্ক হয় সরসী সকল । 
মৃতপ্ৰায় হয় যত জীব-জন্ত দল ॥ 

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ধৰ্ম্ম মনত মুনি যত | 
জলাভাবে শুক কণে ধায় ইতস্ততঃ ॥ 
দেখিলেন জল নাহি গোলোক নগরে । 
জল বিন! জীবকুল প্রাণ নাহি ধরে ॥ 
স্ষ্টির বিনাশ বুঝি হইবে এখনি । 
জল বিন। সবাকার যায় থে পরাণি ॥ 
সকলে মিলিয়া যান গোলোকে তখন । 
ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণেরে করেন বন্দন ॥ 
বরেণ্য বরের দাত! বরের কারণ। 
গুণহীন নিরুৎসাহ নিত্য-নিরঞ্জন ॥ 
স্বেচ্ছাময় সত্যরূপ নির্বব্যহ সত্যেশ। 
পরমাত্মা সনাতন প্ৰভু পরমেশ ॥ 

স্তব স্তুতি করিলেন সবে অবিরাম। 
ভক্তিভরে সকলেই করেন প্রণাম ॥ 


প্রণাম করিয়| সবে করেন দর্শন। 
রত্বের আসনে বসি রাঁধিকারমণ ॥ 
জ্যোতিৰ্ম্ময় পরব্ৰহ্ম নিত্য-নিরঞ্জন। 
শ্বেতচামরের বায় করেন সেবন ॥ 
শতকোটি গোপগণে বেষ্টিত সদাই । 
মনোহর গোগীনৃত্য হেরিছেন তাই ॥ 
চন্দন-চর্চিত দেহ নবীন কিশোর । 
মনোরম শ্টামকান্তি রাধামনচোর ॥ 
স্থরগণ সবিম্ময়ে রাসের মাঝারে । 
দেখেছেন কৃষ্ণনম রূপ বারে বারে ॥ 
দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণের রূপ । 
বনমালে বিভূষিত অতি অপরূপ ॥ 
রূপে গুণে কৃষ্ণসম সমান আকার । 
একভাব একভঙ্গি এক ব্যবহার ॥ 
বিস্মিত হইয়া পরে মুনি মনুগণ। 
ব্ৰহ্মারে সকল কথ! করেন জ্ঞাপন ॥ 
শুনিয়। তাদের বাক্য ব্রহ্ম! অতঃপর । 
শ্রীকষ্চের সমীপেতে গেলেন সত্বর ॥ 
শ্রীহরির ধ্যান করি, করিলে স্তবন। 
মায়া দূর করিলেন শ্রীকৃষ্ণ তখন ॥ 
হৃষ্টমনে অনন্তর মুনি মনুগণ | 
ভক্তিভরে করিলেন প্রণাম তখন ॥ 
তাহাদের অভিপ্রায় জানি সনাতন । 
মৃদুহাস্থো কহিলেন মধুর বচন ॥ 

শুন হে কমলাপতে, শুন হে ব্রাহ্মণ । 
গঙ্গাতরে তোমাদের হেথা আগমন ॥ 
রাধা-ভয়ে গঙ্গাদেবী আমার চরণে। 
লুক্কাধিত রহিয়াছে অতি ভীত মনে ॥ 
যদি সবে কর তারে অভয় প্রদান। 
বাহির করিব তারে সব! সমিধান ॥ 
শুনি ব্ৰহ্ম! দে সময় কৃষ্ণের বচন । 
ভক্তিভরে স্তব করি রাধিকারে কন ॥ 
শুন শুন রাধারাণী মম অনুরোধ । 
গঙ্গার জননী তুমি, নাহি কর ক্রোধ ॥ 
তব অংশে জন্ম তার, তব কম্যা-সম। 
তার প্রতি কৃপা কর অনুরোধ মম ॥ 
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শুনিয়! ব্রহ্মার বাণী রাধিকা তখন । 
গঙ্গারে অভয় দেন হয়ে হৃষ্ট মন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তবে সম্বোধি গঙ্গারে। 
রাধিকা অভয় দিল, আর ভয় কারে ॥ 
আবিভূতা হও তুমি আমার বচনে । 
হেথা! আসে বিশ্ববাসী তোমার কারণে ॥ 
অনন্তর গঙ্গাদেবী অভয় পাইয়া । 
শ্রীকষ্চরণ হ'তে নির্গত হইয়া! ॥ 
সলজ্জ-সঙ্কোচে গঙ্গ। সংবূুতরূপেতে। 
অবস্থান করিলেন সভার মাঝেতে ॥ 
শ্রীব্রন্ম। কিঞ্চিৎ বারি করিয়া গ্রহণ । 
করিলেন কমণ্ডলু মাঝে সংস্থাপন ॥ 
শ্রীচন্্রশেখর সেথা অর্দচন্দ্রোপরে। 
ধারণ করেন বারি অতি হ্-ভরে ॥ 
তথাপি গঙ্গার ভয় নাহি হয় দূর । 
রাধিকার ভয়ে তার বুক দুর্দুর্‌ ॥ 
অনন্তর ব্রহ্মাদেব গঙ্গারে তখন । 
রাধিকার মন্ত্র স্তোত্ৰ করি সমর্পণ ॥ 
সামবেদমতে দেন নানা উপদেশ । 
শিক্ষা দেন রাধা-ধ্যান পূজা অবশেষ ॥ 
রাধিকারে পুজা করি জাহ্নবী তখন । 
হৃষ্টমনে বৈকুণ্ঠেতে করেন গমন ॥ 
ব্ৰহ্ম বিষ্ণু শিবে ডাকি কন নিরঞ্জন । 
গঙ্গারে সকলে মিলি করহ গ্রহণ ৷৷ 


জীবিত রহিলে তাই কহি সবাকারে ॥ 
হেথা কর অবস্থান পাইবে নিস্তার। 
গোলোকভুবন জেনো জগতের সার ॥ 
বিশ্বমাঝে আসিয়াছে প্রলয়ের দিন । 


সকলে মিলিয়! হ’লে আমা মাঝে লীন ॥ = 


সর্বববিশ্ব জলমগ্ন হইয়াছে আজ । 
শুধু জলশুন্য হের বৈকুণ্টের মাঝ ॥ 
ব্রহ্মা, তুমি যাও ত্বর! ধরায় এখন। 
পুনর্ববার ব্ৰহ্মলোক করহ সুজন ॥ 
মুনিধষি নরগণে সুজন করিবে । 
পশুপক্ষী আদি যত তুমিই স্থজিবে ॥ 


১১১ 


যতদিন এই স্থষ্টি না হইবে শেষ। 
তাবৎ হেথায় গঙ্গা থাকিবেক বেশ ॥ 
গঙ্গাদেবী কিছু পরে যাইবে ধরায়। 
স্থরগণ সহ তুমি যাও হে ত্বরায় ॥ 
এত শুনি ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহাদেব । 
আনন্দে হলেন ময়, ঘুচিল উদ্বেগ ॥ 
নারায়ণ-প্রতি তারা জুড়ি ছুই কর। 
সবিনয়ে করিলেন ভজন! বিস্তর ॥ 
তবে দেব রাধানাথ অন্তঃপুরে যান। 
সৃষ্টি তরে দেব্গণ করেন প্রস্থান ॥ 
বিষ্ণুপাদপদ্ম হ'তে গঙ্গার উদয়। 
জাহ্নবীরে তাই সবে বিষ্ণুপদী কয় ॥ 
কহিলাম সবিস্তারে গঙ্গাউপাখ্যান | 
আর কি শুনিতে ইচ্ছ৷ কহ মতিমান 
প্রকৃতিখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপু। 


দ্ধাদশ অধ্যায় 
গঙ্গার সহিত নারায়ণের বিবাহ । 


নারদ কহেন প্রভু, জানিনু এখন। 
সনাতন শ্রীহরির চারি প্রিয়া হন ॥ 


তুলসী জাহ্নবী আর গঙ্গা সরন্বতী | 
 নারায়ণপত্রী চারি মনোরমা অতি ॥ 
আিয়াছ সবে মিলি গোলোক-মাঝারে |. 
কহ প্রভূ, গঙ্গা! কেন হরিপ্রিয়া হন ॥ 


সবে মিলি বৈকুণ্ঠতে গেলেন খন । 


বিস্তার করিয়৷ প্রভু বলুন আমারে । 


' এত শুনি নারায়ণ কন মুনিবরে ॥ 
বিষ্ণু কহিলেন, শুন আমার বচন। 


বৈকুষ্ঠেতে গঙ্গাদেবী করিল! গমন ॥ 
জগদ্বিধাত। ব্ৰহ্ম৷ পাছে তার যায়। 


কহিল মধুর বাক্যে বিশ্ববিধাতায়। 


রাধাকৃষ্ণ অঙ্গ হ'তে জন্ম হ'ল যার। 
তার অধিষ্ঠাত্ৰী ইনি করি নমস্কার ॥ 
নবীন! যুবতী ইনি সুশীলা সুন্দরী । 
শুদ্ধদত্বন্বরূপিণী ভূবন-ঈশ্বরী ॥ 


১১২ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


ক্রোধ অহঙ্কার আদি কোন দোষ নাই। 
অনুপমা মনোরম জানি সর্বদাই ॥ 
যাঁর অঙ্গ হ'তে জন্ম সেই তার পতি । 
পতিরূপে অন্য কারে না ভাবিবে সতী ॥ 
মানিনী শ্রীরাধাদেবী মহাতেজস্বিনী । 
গঙ্গারে করিতে পান সমুদ্যতা তিনি ॥ 
মহাভয়ে গঙ্গাদেবী না হেরি উপায় । 
কুষ্ণপাদপদ্মে গিয়! সভয়ে লুকায় ॥ 
জলশুন্য হেরি বিশ্ব আমি সেইক্ষণ। 
শ্রীকৃষ্ণেরে গিয়া সব করি নিবেদন ॥ 
কুষ্ণসনাতন মোর জানি অভিপ্রায়। 
গঙ্গারে ৰাহির করি দিলেন ত্বরায় ॥ 
রাধিকার মন্ত্র তারে দান করি শেষে। 
নারায়ণ তব কাছে আনি অবশেষে ॥ 
এমন রমণী নাহি, সংসারের সার। 
সকলি ত’ জান প্রভূ কি বলিব আর ॥ 
হে রদভাবন তুমি স্তরসিক জন। 
গান্ধর্বব-বিবাহ এরে করহ এখন ॥ 
রত্রের স্বরূপ তুমি দেবতা নরের । 

ইনি সতী রত্বরূপা রমণীগণের ॥ 

এ মিলন উভযের হবে পীতিকর । 
উহারে গ্রহণ তুমি কর শ্রেশ্বর ॥ 

তব অনুরূপ ইনি গঙ্গা মহাসতী । 
তোমারেই জানে শুধু, তুমি এর গতি ॥ 
একারণে বলি দেব করিয়া বিনয় । 
পত্রীরূপে গ্রাহ্য এরে করিবে নিশ্চয় ॥ 
অহঙ্কারে যেই জন কন্যা! ত্যাগ করে। 
মহালন্ষনী ত্যাগ তারে করিবে সন্বরে ॥ 
যে জন পণ্ডিত হয়, যেন বিন্বান। 
প্রকৃতির তারা নাহি করে অপমান ॥ 
নিগুণ অনাদিভূত জগৎঈশ্বর । 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন তুমি পরাৎপর ॥ 
তব দেহ হ'তে জন্ম হইয়াছে তাই। 
তোমারেই পতিরূপে দেখিছে সদাই ॥ 
পরম পুরুষ তুমি জানে সর্ববঠাই। 
প্রকৃতি স্বরূপা ইনি কহি যে গোৌঁদাই ॥ 


এই কথা কহি ব্রহ্ম! অতি হৃষ্ট মন। 


৷ গঙ্গারে হরির করে করি সমর্পণ ॥ 
৷ বিদায় লইয়া তবে দেব প্রজাপতি । 


গেলেন আপন স্থানে শুন মহামতি ॥ 
গান্ধৰ্বৰ বিবাহ হরি করিয়া তখন । 
গঙ্গাসহ মহানন্দে করেন রমণ ॥ 
পুনর্ববার গঙ্গাদেবী করিয়। প্রস্থান । 
আবার করেন ধরামাঝে অবস্থান ॥ 
বিষ্ণুপাদপদ্ম হ'তে তাহার উদয় । 
বিষ্ণুপদী তাই তারে সর্ববলোকে কয় 
কৃষ্ণের সহিত গঞ্গ। মিলেন যখন । 
স্লখাবেশে মুচ্ছাগতা হলেন তখন ॥ 
ছুঃখিত৷ হলেন বাণী হেরি স্থখ তার । 
ঈর্ষা নহি হ'ল কিন্তু দেবী কমলার ॥ 
গঙ্গ। প্রতি নিরন্তর ক্রোধান্থিত। বাণী 
গঙ্গা বড় দুঃখ পান মনে অনুমানি ॥ 
গঙ্গারে বিবাহ করি তিন পত্নী হন। 
তুলদী বিবাহ করি হয় চারিঙ্গন ॥ 
চারিপত্রী শ্রীকৃষ্ণের সহ সৰ্ব্বক্ষণ । 
সদানন্দে লালামত্ত হন নারায়ণ ॥ 
গঙ্গাবিবরণ মত সকলি শুনিলে। 
আর কি জানিতে চাহ বল কুতুহলে॥ 


প্র্তিখণডে দ্বাদশ অন্যায় সমাপু । 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
তুলসার উপাখ্যান । 


গঙ্গার কাহিনী শুনি পুলকিত অতি 
জানিতে তুলসী কথ! চান মহামতি ॥ 
নারদ কহেন, প্রভু, করি নিবেদন । 
কিরূপ তুলসীদেবী হরিপ্রিয়া হন ॥ 
পূর্বব্ন্মে কোন্‌ স্থানে জন্ম হয় তার, 
জানিবারে হইতেছে বাদন! আমার ॥ 
কাহার নন্দিনী তিনি করুন বর্ণন। 
সন্দেহ ঘুচাঁন মোর সন্দেহভঞ্জন ॥ 
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প্রকৃতিখণ্ড । 


নিত্য সনাতন প্রভু, আছে সর্ববজ্ঞ।ন। 
জিজ্ঞাসা করুন পূর্ণ আমি তে অজ্ঞান ॥ 
শুনিয়া নারদবাক্য হরষিত মন । 
নারদেরে কহিলেন নিত্যসনাতন ॥ 
অপূৰ্ব্ব মাহাত্ম্য কথ! শুন মতিমান্‌। 
সবিস্তারে কহি আমি তুলসী-আখ্যান ॥ 
মহান্‌ বৈষ্ণব ছিল বিষ্ণু-অংশ-জাত। 
প্রীদক্ষ সাবণি নামে সর্ববলোকে খ্যাত ॥ 
তীধৰ্ম্ম-দাবণি নামে পুত্র ছিল ভার । 
ধশ্মিষ্ঠ বৈষ্ণব তিনি মহান্‌ উদার ॥ 
ধৰ্ম্মসাবণির পুত্র অতি গুণধাম। 
ই্ীবিষ্ণু-স|বণি বলি খ্যাত অবিরাম ॥ 
প্রীদেবসাবণি নামে পুত্র তার হয়। 
বিষ্ণু-পরায়ণ পাত্র হ'ল অতিশয় ॥ 
জ্রীরাজ-সাবণি নামে পুত্র জন্মে তার | 
বিষ্ণুভক্ত ধৰ্ম্মশীল অতি চমৎকার ॥ 
রাজ-সাবণির পুত্ৰ বৃঘধ্বজ নাম। 
মহা শিবভক্ত তিনি অতি গুণধাম ॥ 
শিব ভিন্ন অন্ত কারে না করে পূজন । 
যেখানে সেখানে করে দেবতা নিন্দন ॥ 
ন! করিত যজ্ঞ পুজা, ন। মানিত কারে 
শিব-ভয়ে সকলেই ভয় করে তারে ॥ 
একদিন সূর্য্য তার দেখিয়! প্রতাপ। 
শোভাভ্রষ্ট হও, বলি দেন অভিশাপ ॥ 
লক্মনীত্রষ্ট রাজ্যভ্রষ্ট হইবে সম্প্রতি । 
বলি বুষধ্বজে শাপ দেন দিনপতি ॥ 
বৃষধ্বজ রাজা ছিল শিবভক্ত অতি। 
সুধ্যশাপে দেখি শিব ভক্তের দুতি ॥ 
হলেন কুপিত অতি দেব মহেশ্বর । 
সুধ্যপানে শুলহাতে গেলেন সত্তর ॥ 
শঙ্কিত হইয়া সূধ্য ব্ৰহ্মলোকে যান । 
শুলহস্তে মহাদেব সেথা আগুয়ান ॥ 
ব্রহ্মারে কহেন সূর্য্য বিপদের কথা । 
শুনিয়া বিধির বুকে বাজে বড় ব্যথা ॥ 
কিন্তু কিব! হবে শুনি শাপের কাহিনী 
ব্রহ্মা ভীত হইলেন দেখি শূলপাণি ৷৷ 
১৫ 
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বলিলেন, অক্ষমতা৷ তাহারে বাঁচাতে । 
একমাত্র নারায়ণ পারেন রক্ষিতে ॥ 
ূরধ্যপহ ব্রহ্ম। বান বৈকুণ্ঠে তখন । 
পাছে পাছে মহেশ্বর করেন গমন ॥ 
মহাভয়ে সকলের কপিল অন্তর । 

ব্রহ্মা ও কশ্যপ কাপে, কাপে দিবাকর ॥ 
সবে মিলি প্রীহরির নিলেন শরণ । 
রক্ষা কর, রক্ষা কর হরি নারায়ণ ॥ 
কৃপা! করি নারায়ণ দিলেন আশ্রয় । 
মুদুভাষে সক7লরে দিলেন অভয় ॥ 

হে ভীত মহাক্সাগণ স্থিরচিন্তে শুন। 
জীবিত থাকিতে আমি ভয় নাহি কোন ৷ 
ভীতচিত্তে যেই করে আমারে স্মরণ । 
চক্র হস্তে সেই স্থানে করি যে গমন ॥ 
বিপন্নকে রক্ষা করি শুন দেবগণ। 
জগতের রক্ষাকর্ত। আমি নারায়ণ ॥ 
ব্রঙ্গারূপে স্ষ্টি আমি করি অনিবার। 
শিবের রূপেতে করি জগৎ-সংহার ॥ 
আমি শিব সুধ্যরূপী আমি সনাতন। 
নানারূপে করি আমি হুজন পালন ॥ 
আর কোন ভয় নাই শুনহ বচন। 
স্বহ্থানে প্রস্থান সবে করহ এখন ॥ 
আজ হ'তে মম বরে আর নাহি ভয়। 
কুপিত না হইবেন শিব মহাশয় ॥ 
ভগবান ভোলানাথ শিব মহেশ্বর ॥ 
ভক্তের অধীন তিনি ভক্তের ঈশ্বর ॥ 
দেব মহেশ্বর আর চক্র সুদর্শন । 
প্র।ণাধিক প্রিয় মোর শুন দেবগণ ॥ 
অদ্বিতীয় তেজম্বান এই দুইজন । 
কোটিসূর্্য পারে শিব করিতে সুজন ॥ 
ধ্যানাদক্ত চিত্তে শিব রহে নিরন্তর | 
বাহাজ্ঞান শুন্য তাই রহে মহেশ্বর ॥ 
পঞ্চমুখে মোর নাম গাহে পঞ্চানন । 
তাহার কুশল চিন্ত। করি অনুক্ষণ ॥ 
যেরূপে যে ভাবে মোরে সেইরূপে পায়। 
মঙ্গলম্বরূপ বলি শিব কহি তায় ॥ 
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ভগবান দেবগণে এই কথা কন। 

এমন সময়ে শিব উপনীত হন ॥ 
রক্তবর্ণ ত্ৰিলোচন দেবদিগম্থর । 

বৃষের উপরে চড়ি এলেন সত্বর ॥ 
ত্ৰিশূল করেতে তার আছে শোভমান | 
অঙ্গ তার ক্রোধভরে হয় কম্পমান ॥ 
হরিরে হেরিয়া সেথা শিব সেইক্ষণে | 
প্রণাম করিল! তারে ভক্তিযুক্ত মনে || 
কিরাট কুণ্ডলধারী কিশোর স্থন্দর। 
বনমালা-বিভৃষিত শ্যাম নটবর ॥ 
তাহারে প্রণাম করি দেব মহেশ্বর | 
করিলেন বিধিবরে নতি অতঃপর ॥ 
জ্বাপিলেন শিবে শ্রদ্ধ। দেব দিবাকর। 
কশ্যপ নমেন তারে ভক্তি-পুরঃসর ॥ 
বিষ্ণুরে করিয়| স্তব দেব পঞ্চানন | 
হৃষ্টচিত্তে আসনেতে বসেন তখন ॥ 
আনিয়া তাহার কাছে বিষ্ণুর কিঙ্কর। 
চামর ব্যজন করে প্রফুল্ল অন্তর ॥ 
অনন্তর মহেশ্বর ক্রোধ শুন্য হয়ে । 
হরিরে করেন স্তব প্ৰফুল্লহৃদয়ে ॥ 
প্রসন্ন হইয়া তারে কন নারায়ণ। 
মহাদেব শিব তুমি মঙ্গলকারণ॥ 
জ্ঞানের দেবতা তুমি শুন মৃত্বা/ঞ্জয়। 
কি কারণে আসিয়া কিসে তব ভয় ॥ 
ব্যস্তভাবে আসিয়াছ কিসের কারণ । 
কিসের বিপদ তব, কহ পঞ্চানন ॥ 
সবার কল্যাণকামী হে কল্যাণেশ্বর | 
যোগীর প্রধান তুমি কারে তব ডর ॥ 
জ্ঞানাশ্রেষঠ যোগেশ্বর পতিতপাবন। 
তব নাম এ জগতে শমননাশন ॥ 
তোমারে স্মরিয়! সবে পাপমুক্ত হয়। 
তুমি দেব মহেশ্বর, তুমি মৃত্যুঞ্জয় ॥ 
কৈলাস ত্যজিয়া কেন হেথা আগমন | 
বিস্তারিয়া কহ শুনি দেব পঞ্চানন ॥ 
নারায়ণবাক্যে শিব অতি প্রীত হন। 
বিনয় করিয়া তারে করযোড়ে কন ॥ 


বিশ্বের বিধাতা তুমি বিশ্ব অধিপতি । 
হবিচার কর দেব তুমি মম প্রতি ॥ 
শ্রীরাজ-দাবণি পুত্ৰ ৰৃষধ্বঙ্গ নাম। 

মম প্ৰিয় ভক্ত অতি শুন গুণধাম ॥ 
তাহার কারণে আমি পাই বড় লাজ। 
সুধ্যের অপ্রিয় পাত্ৰ বুধধ্বজরাজ ॥ 

সুধ্য তারে অভিশাপ করিলা প্রদান। 
তাহাতে জন্মিল ক্রোধ শুন ভগবান ॥ 
সন্তানবৎসল আমি কে রোধে আমারে। 
উদ্যত হইন্ আমি সুৰ্য্য বধিবারে ॥ 
নির্দোষ আমার ভক্ত কোনো দোষ নাই। 
তারে শাপ দিল সূর্ধা, শুনহ গোঁসাই ॥ 
নিজের কর্মের ফল অবশ্য ভুঞ্জিবে। 
আমার ক্রোধেতে রবি রক্ষা নাহি পাবে॥ 
এতেক কহেন যদি দেব পঞ্চানন । 
মিক্টভাষে ত্বন্ট তারে করি নারায়ণ ॥ 
কহিলেন, ধর দেব আমার বচন। 

সুধ্য প্রতি ক্রোধ তব কর প্রশমন ॥ 
দিবাকর লইয়ছে আমার আশয়। 
একারণে তারে ত্যাগ উচিত না হয়॥ 
আশ্রিত জনেরে যেই না করে রক্ষণ। 
তাহার পাপের ফল জানে| পঞ্চানন ॥ 
অতএব বলি শুন ভোল! মহেশ্বর | 

ক্ষমহ সৌরেশে আজি, দেহ তারে বর॥ 
কৃপার আধার তুমি জগতের পিতা । 
আশ্রিত জনের হও তুমি পরিত্রাতা ॥ 
তাছাড়া অমর রবি, মৃত্যু তার নাই । 
জানিয়াও তার প্রাণ মাগি তব ঠাই ॥ 
তনু যদি রোষ তব না পার ত্যজিতে । 
সুধ্যেরে রক্ষিব আমি, নারিবে বধিতে ॥ 
আমার আশ্রিতে যেই অনিষ্ট করিবে । 
জানিবে তাহার রক্ষা নাহি এই ভবে ॥ 
থামেন এতেক কহি দেব নারায়ণ । 
ভীত চিত্তে বলিলেন তবে পঞ্চানন ॥ 
অগতির গতি তুমি জগৎ পালক । 
তোমারে লজ্ঘিয়৷ বল কে হয় নাশক ॥ 
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তথাপি আমার ভাব বুঝ মনে মনে । 
যে কারণে আইলাম তোমার সদনে ॥ 
বিধাতার কাছে সূর্য্য লইলা শরণ। 
সুধ্যসহ ব্রহ্ম! হেথ! করে আগমন ॥ 
বাক্যে ধ্যানে যেই জন লইবে শরণ । 
শঙ্কাহীন নিরাপদ হয় সেইজন ॥ 
হরিরে স্মরণ যদি করে কোন জন। 
মঙ্গল হইবে তার জানি সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 
সুধ্যশাপে শোভাহীন মোর ভক্ত হয়। 
কি গতি হইবে তার কহ দয়াময় ॥ 
শুনিয়া শিবের কথা কন্‌ ভগবান্‌। 
নুপের ভবনে শীঘ্র করহ প্রস্থান ॥ 
কালক্রমে বুধধ্বজ হইয়াছে মুত | 
শীঘ তুমি সেই স্থানে হও উপনীত ॥ 
ংসধ্বজ পুত্ৰ তার মৃত্যু তার হয়। 
ধন্মধ্বজ, কুশধ্বজ তাহার তনয় ॥ 
সৃধ্যশাপে তাহারাও হ'ল শোভাহীন। 
রাজ্যভ্রন্ট লক্ষ্মীভন্ট রহে নিশিদিন ॥ 
কমলার উপাপন! করে দুইজন । 
তপস্থায় তুষ্টা হন কমল! তখন ॥ 
অংশরূপে জন্মিবেন গর্ভেতে ভাধ্যার | 
শোভাবুক্ত লক্ষ্মীযুক্ত হইবে আবার ॥ 
হে শস্তে।, হে মহেশ্বর, করিও না ক্রোধ 
এখন প্রস্থান কর মম অনুরোধ ॥ 
ভক্ত তব কালক্রমে লভেছে মরণ । 
সূর্য্য ব্রহ্মা সকলেই করহ গমন ॥ 
এই কথ! নকলোরে কহি ভগবান্‌। 
লঙ্ষ্মীসহ অন্তঃপুরে করেন প্রস্থান ॥ 
দেবগণ আশ্রমেতে ফিরেন তখন । 
তপস্থায় ধান শিব অতি ন্ট মন ॥ 


গ্রকতিখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপু। 


চতুৰ্দ্দশ অধ্যায় 

বেধবতীর উপাখ্যান ৪ সংক্ষেপে বামায়ণবর্ণন | 

নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
অতঃপর কহি আমি অপূর্বব আখ্যান ॥ 
হংসধ্বজ রাজা মবে গেল নমপুরে। 
তথনে। জীবিত ছুই পুত্র তার ঘরে ॥ 
ভক্তিঘুক্ত দুই পুত্র অতি মনোহর । 
কালক্রমে বড় হয় সংস।র-ভিতর ॥ 
ধৰ্্মধ্বজ, কুশধ্বজ উগ্র তপস্তায় | 
আরাধন। করিলেন দেবী কমলা ॥ 
লক্ষ্মা দেবী দেন বর তুষ্ট চিত্তে অতি। 
সেই বরে হ’ল তারা পুথিবীর পতি ॥ 
লক্ষম'র করুণালাভ নেই জন করে। 
ধনে-জনে বাড়ে সেই লক্ষীদেবা বরে ॥ 
লঙ্গনী-নরে লাভ করে সম্পদ তনয়। 
কুশধ্বজ-পত্া-গর্ভে কন্যা এক হয় ॥ 
মালাবতা পতিব্ৰতা ধৰ্ম্মণীল। অতি। 
সে-কারণে লাভ করে কমলার গ্রীতি ॥ 
কমল৷ প্রফুল্ল! হযে তপন্তায় তার। 
কন্যারূপে জন্মিলেন তখন রাঁজার ॥ 
লন্গনী-অংশরূপিণী সে সুদর্শন অতি | 
সকলে রাখিল তার নাম বেদতী ॥ 
আশ্চর্য্য ঘটন। অতি শুন তারপর। 
বেদবতী উপাখ্যান অতি মনোহর ॥ 
ভূমিষ্ঠ। হইয়া কন্তা লভে অেষ্টজ্ঞান। 
তপস্তার তরে করে অরণ্যে প্রস্থান ॥ 
সদ্থাংজাত| কন্যা! যায় তপস্তাকারণ। 
তা দেখিয়। মুগ্ধ অতি হয় জনগণ ॥ 
বিবিধ উপায়ে সবে চাহে ফিরাইতে। 
কিন্তু কেহ নাহি পারে তাহা কোনমতে ॥ 
কাহারো বচনে কন্ত। না মানে প্রবোধ। 
উদ্দাম হইয়া চলে আত্ম-উপরোধ ॥ 
বেদবতী চলে দ্ৰুত পবিত্র পুষ্করে। 
বিধাতা-চরণ চিন্তে হৃদয় মাঝ|রে ॥ 
বহুকাল এইভাবে করিলে যাপন । 
মলিন হুইল তার কাঞ্চন বরণ। 


১১৬ 


কৈশোর হইল পার, আসিল যৌবন 
তথাপি কন্যার তপ না ছুটে কখন ॥ 
অপর্ণা হইয়া কন্যা জপে বিধাতায় । 
তুষ্ট হয়ে প্ৰজাপতি দেখ! দেন তায় ॥ 
অশরীরী ব্রহ্মা আসি বলেন কন্যারে। 
কী কারণে বেদবতী এত জপ করে ॥ 
বেদবতী জানাইল স্বীয় আকিঞ্চন । 
্রীহরিরে স্বামীরূপে পাইতে মনন ॥ 
সহন! আকাশবাণী শোনে বেদবতী | 
জন্মান্তরে পাবে তুমি শ্রীহরিরে পতি ॥ 
শুনিয়া আকাশবাণী ক্ষুব্ধ চিন্তে অতি। 
গন্ধমাদনেতে যায় কন্যা বেদবতী ॥ 
নারায়ণে পতিরূপে করিয়া কামনা] । 
বেদবতী করে সেথা বিস্তর সাধন! ॥ 
বহুকাল কাটাইল। সেথা তপন্তায় । 
একদা রাবণ আসি সম্মুখে দাড়ায় ॥ 
সহসা রাবণে দেখি অতিথির জ্ঞানে । 
সৎকার করিল। কন্তা! পাদ্য-অথ্য দানে। 
ফল মূল জল তারে করিল! প্রদান । 
বহু সমাদরে তারে করিল। সম্মান ॥ 
বিহিত বিধানে সেব৷ করি বেদবতী | 
অভ্যথিল অতিথিরে সমাদরে অতি ॥ 
পাদ্য-অৰ্থ্য আদি লভি দুৰ্ম্মতি রাবণ । 
বাঁসয়। বিশ্রাম সেথা করে কতক্ষণ | 
কন্যার যোহনরূপ করিয়! দর্শন । 
হেরি তার পদ্মসম প্রফুল্ল বদন ॥ 
স্বলিতে লাগিল রক্ষ অনঙ্গদহনে । 
কামন! করিল তারে আপনার মনে ॥ 
পানোনতপয়োধরা হেরিয়া কন্তারে। 
রাবণ মধুর ভাষে কহে বারে বারে ॥ 
কেন তুমি একাকিনী ওগো বিনোদিনী 
ঢুস্তর অরণ্যে বসি রহিয়াছ ধনি ৷৷ 
কাহার নন্দিনী তুমি কাহার ঘরণী। 
কি কারণে ধাঁরয়াছ বেশ তপস্বিনী ॥ 
(যৌবন বয়স তব সখের সময়। 
ভোৌগেতে কাটাবে কাল, কখন কি হয় 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


ঘেরূপ রমণী তুমি, তব তুল্য হায়। 
আমি ছাড়া অন্য কেহ আছে কি ধরায় ॥ 
ভজহ আমারে কন্যা, ছাড় ধ্যান-জ্ঞান। 
আমার সহিত চল মম বাসস্থান ॥ 

রাবণ আমার নাম ভ্রিলোকবিজয়ী। 
তোমার হইবে দাদী যত মানময়ী ॥ 
সহস্ৰেক নারী মোর ঘরে আছে যার! । 
তোমার চরণ সেবা করিবে তাহারা ॥ 
কে তুমি কল্যাণময়ী, কহ অকপট । 
এত বলি কামবাণে করে ছটফট ॥ 
তারপর বক্ষে তারে করি আকর্ষণ । 
বিহার করিতে উঠে দুর্ণ্মৃতি রাবণ ॥ 
হেরিয়। তাহার এই হীন ব্যবহার । 
সকোপদৃষ্টিতে কন্যা চাহে বার বার। 
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ, স্ফুরিত অধর। 
অক্ষি-কোণে অগ্নি জ্বলে আগের ভূধর ॥ 
স্তম্ভিত হইয়া রাহে পামর রাবণ। 
মহাক্রোধে বেদবতী কহিলা তখন ॥ 
সরল নারীর প্রতি হেন অত্যাচার । 
সমুচিত প্রতিফল পাইবে ইহার ॥ 
অতিথির রূপ ধরি আসিলি পামর। 
পাদ্য-অথ্য আদি দিয়! করিনু আদর ॥ 
এই কি তাহার ফল দিলি রে আমারে। 
অমৃতের ডালে যেন বিষগোটা ধরে ॥ 
জন্ম লভি সদ্য-সদ্যা গৃহত্যাগ করি। 
আলিলাম বনমণ্যে তপস্যা আচরি ॥ 
জীবনে না করি পাপ, রতির কামন৷। 
তোর স্পর্শে পাইলাম অশেষ বেদন৷ ॥ 
হরি নারায়ণে ভজি নাহি অন্ত মন। 
আমারে করিলি নষ্ট কিসের কারণ ॥ 
অভিশাপ দিনু আজ শোন্‌ ছুরাত্মন্। 
বিনষ্ট হইবে তোর আত্মীয়-স্বজন ॥ 
নিজে তুই ধ্বংস হবি, পাবি প্রতিফল । 
তোর শাপে ধ্বংস হবে বান্ধব সকল ॥ 
করেছিস্‌ পাপহস্তে শরীর স্পর্শন। 

সে শরীর অবশ্যই ত্যজিব এখন ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড । 


এই কথ। বলি সতী সেথা অতঃপর । 
যোগের বলেতে ত্যাগ করে কলেবর ৷৷ 
ক্ষুক্ধচিত্তে অনন্তর রাবণ সেথায়। 
সতী-দেহ নিজহাতে ফেলিল গঙ্গায় ॥ 
বিলাপ করিল রাজা রাবণ তখন । 
ক্ষুপ্নমনে নিজ গৃহে করিলা গমন ॥ 
কালান্তরে সেই সতী জনকের ঘরে । 
শ্ীরামের প্রিয়া হন সীতা নাম ধরে ॥ 
এই সীত। রাবণের মৃত্যুর কারণ। 
কৰ্ম্মফলে রাবণের হইল পতন ॥ 

বহু তপস্থার ফলে কন্যা বেদবতী । 


সীতারূপে রামচন্ৰে লাভ করে পতি ॥ 


লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতা, স্বামী তার রাম। 
বসবাস করিলেন সুখে অবিরাম ॥ 


জাতিম্মরা ছিল! কন্যা! তাই সে তখন। 


তপস্তার সব কথা করিল! স্মরণ ॥ 
ম্থচরিত শান্তশীল রাম মহামতি | 
বিষ্ণুর অংশেতে জন্ম জানে বেদবতী ॥ 
তাই জন্ম লয়েছেন জনকের ঘরে। 
রাবণ বধের লাগি সাতা নাম ধারে ॥ 
তপোছুঃখ যত কিছু সব ভুলে যান। 
স্বামী সহ স্থখ-ভোগে সময় কাটান ॥ 
গুণবান্‌ রামচন্দ্র প্রশান্ত স্বভাব । 
রূপে গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ কিসের অভাব ॥ 
রঘুপতি পিতৃপত্য পালনের তরে । 
রাজ্য ছাড়ি যান চলি বনের ভিতরে ॥ 
সমুদ্রের সন্নিকটে রচিয়! কুটার। 
বিরাজেন ভাধ্যা, ভাই সহ রথুবীর ॥ 
একদ1 লক্ষ্মণ বার মৃগয়ার আশে । 
গেলেন খানিক দুর মগের তল্লাদে ॥ 
জানকীর সহ রাম বলিয়া তখন। 
করিছেন মনোস্থখে কত আলাপন ॥ 
হেনকালে ব্বর্গলোকে দেবগণ মিলি। 
করিছেন আলোচনা! হ'য়ে কুতুহলী ॥ 
অতঃপর য| ঘটিবে জানেন তাহারা । 
বৈশ্বানরে ডাকি তাই বলিলেন ত্বরা ॥ 


পপি পাপী শী ভমক 


১১৭ 


সীতারে সত্বর আনে! রামেরে বলিয়৷। 
নতুব| রাবণ লবে রামেরে ছলিয়া ॥ 
সকলের বাক্যে তবে দেব হুতাশন । 
ব্রাহ্মণের রূপে রামে দিলেন দর্শন ॥ 
সেথা হেরি রামচন্দ্র ক্ষুব্ধ হুতাশন। 
কহিলেন রঘুনাথে মধুর বচন ॥ 
শুন শুন রঘুমণি আমার বচন । 
হরিবে সীতারে তব ছুরাত্সা। রাবণ ॥ 
ছুনিবাধ্য দৈববল রোধিতে কে পারে । 
আমারে অর্পণ কর তোমার সীতারে ॥ 
ছাঁয়ারূপা সীতা রাখ তোমার নিকটে । 
দেবের প্রেরিত আমি কহি অকপটে ॥ 
তোমার মঙ্গল তরে হেথা আগমন । 
দেব হুতাশন, আমি নহিক ব্ৰাহ্মণ ॥ 
অগ্নি-পরীক্ষার কালে আসিব আবার । 
ফিরাইয়া দিব আমি সীতারে তোমার ! 
তোমারে বুঝাব আমি কি আছে তেমন 
অন্তধ্যামী তুমি প্রভু দেব নারায়ণ ॥ 
শ্রীকষ্চের অংশ তুমি মৰ্ত্ত্যে অবতার। 
রাধিকার অংশভূতা রমণী তোমার ॥ 
দেবগণ সবে মোরে পাঠাইল হেথা । 
তঃপর ঘা কর্তব্য বলেছি সর্ববথা ॥ 
যোগবলে অনন্তর দেব হুতাশন । 
সীতাত্ুল্য মায়াসীতা করেন স্থজন ॥ 
স্থগোপনে সেই সীত! করিয়া প্রদান। 
সীতাসহ হুতাশন করেন প্ৰস্থান ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অবতার রাম গুণধর । 
আপত্তি ন! করিলেন দেবতা-নিভর ॥ 
হুতাশন হাতে সপি জনকদুহিতা। 
নিজে রহিলেন তথ! লয়ে মায়াসীতা ॥ 
কেহ না জানিল ইহ! অতি স্থগোপন। 
অন্যের কি কথা, নাহি জানেন লক্ষ্মণ ॥ 
একদিন রামচন্দ্র দেখেন তথায়। 
স্বৰ্ণ-মৃগ খেল! করে বন-আঙ্গিনায় | 
কাঞ্চনবরণ মৃগ অতি মনোহর । 
তাহা দেখি জানকীর নাচিল অন্তর ॥ 


১১৮ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুর|৭ । 


হরিণ পাইতে তার মনে জাগে আশ । 
সীত| দেবী কহিলেন তাই রাম-পাশ ॥ 
ওই স্বৰ্ণ-মৃগ প্রভু ধরি দাও মোরে। 
রামচন্দ্র চলিলেন মুন ধরিবারে ॥ 
জানকী-রক্ষার তরে রহেন লক্ষ্মণ । 

মুগ ধরিবারে রাম করেন গমন ॥ 
দ্ৰুতগতি ধায় মৃগ, পিছে রাম যান। 
বহুদূর যাইয়াও সন্ধান ন। পান ॥ 

কখন সম্মুখে বায় কখন ডাহিনে । 
কচিৎ বামেতে, কভু মিলায় গহনে ॥ 
অনুসরি মায়ামুগে ক্লান্ত হয়ে অতি। 
বৃক্ষ নীচে বসিলেন রাম মহামতি ॥ 
সহস| আবার মৃগ দৃষ্টিপথে আলে । 
রামেরে দেখিয়! পুন? পলায় তরাসে॥ 
অব্যর্থ সন্ধানে বার হাঁমিলেন তীর । 
বিধিয়ী রামের তীরে হরিণ অধীর ॥ 
দ্ৰুত আসিলেন রাম মৃগের সম্মুখে । 
কমললোচন রামে মায়ামৃগ দেখে ॥ 
মৃত্যুকালে মায়ামৃগ সন্মুখে যখন। 

স্বয়ং আীন।রায়ণে করিল। দর্শন ॥ 

তবে সেই মৃগরূপ করি পরিহার 
দিব্য কলেবর মৃগ ধরে চমৎকার ॥ 
রত্রময় রথে শেষে বৈকুগেতে যায়। 
শাপমুক্ত হয় মুগ ভুল নাহি তায় ॥ 
বৈকুণ্টের দ্বারে ছিল দ্বারী দুইজন । 
জয় ও বিজয় নাম অতি সুদর্শন ॥ 

জয় ছিল বলবান আপনার পাপে। 
“মারীচ” রাক্ষদ হয় সনকের শাপে ৷ 
মারীচ আলিয়া সেথা মায়ামৃগ হয়। 
নিধন করেন তারে রাম সে সময় ॥ 
মৃত্যুকালে হাক দেয় ‘কোথায় লক্ষ্মণ’ | 
অনন্তর বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন ॥ 
রাম-কণ্ে মায়ামুগ লক্ষ্মণে ডাকিতে | 
কুটিরে পেলেন দীতা সে ডাক শুনিতে 
রামের বিপদ ভাবি উদ্বিগ্ন অন্তরে | 
লক্ষ্মণে ডাকিয়| দেবী বলিলেন তারে ॥ 


শীঘ্ৰগতি যাও তুমি দেবর লক্ষমণ। 
যেথায় আছেন রাম কমললোচন ॥ 
নিশ্চিত বিপদ তার হইয়াছে এবে। 
তোমার সাহাব্য তিনি চাহিছেন তবে ॥ 
লক্ষণ বুঝিতে পারি মগের ছলন। | 
শতেক প্রকারে দেন সীতাকে সান্তন৷ ॥ 
বলেন সীতারে তব ভয় অকারণ । 
রামের বিপদ দেবী না হয় কখন ॥ 
তোমাকে একাকী রাখি নির্জন বনেতে। 
উচিত না হবে কভু সেইখানে যেতে ৷৷ 
উদ্বিগ্ন জানকী শুনি লম্ম্মণের বাণী । 
কুপিত! হইয়৷ কন্‌ শিরে কর হানি ॥ 
কটুভাষে তিক্ত কথ। দেবরের প্রতি । 
বুঝিয়াছি অভিলাষ তোমার হুন্মতি ॥ 
এক ভাই নিল রাজ্য রামেরে বঞ্চিয়া | 
রামের রমণী তুমি লইবে ছলিয়া | 
অতীব দুৰ্ম্মতি তব শোনে রে লক্ষণ । 
রামের বিহনে প্রাণ দিব বিসর্জন ॥ 
সীতার কটুক্তি শুনি সুধীর লক্ষাণ। 
রামের সাহায্য তরে করেন গমন ॥ 
যাইবার কালে শির নোয়াইয়। তিনি । 
বলিলেন, সাবধানে থাক গো জননী ॥ 
কুটিরে একাকী দেখি জনক-দুহিতা | 
দুৰ্ম্মতি রাবণ আসি উপনীত তথা ॥ 
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি দুরাত্মা রাবণ । 
উপনীত হলে। আদি সীতার সদন ॥ 
ভিক্ষা দাও ব'লে বিপ্ৰ জুড়ে ছুই কর। 
ভিক্ষা হাতে আসিলেন সীতা মনোহর ॥ 
বেমনি কুটির-সীমা হইলেন পার। 
অমনি রাবণ তারে চায় ধরিবার ॥ 
সীতার কাতর বাক্য না পশে শ্রবণে। 
বলেতে তৃলিয়া নীতা রথ আরোহুণে ॥ 
চলিল রাক্ষন-রাজ আপন ভবন । 
তজিল সীতার কত সানন্দ বচন ॥ 
শুনি কহিলেন সীতা দুরাত্মা রাক্ষসে। 
বাদ পাইলে রাম মারিবে যে শেষে ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড ১১৯ 


পথিমধ্যে পক্ষীরাজ জটায়ুর সনে । 
বাধিল এমন যুদ্ধ না যায় কথনে ॥ 
শ্রীরামের পিতৃবন্ধু রক্ষে জানকীরে। স্ব্গমাঝে লক্ষবীরূপে রহি অতঃপর । 
বাধা দেয় রক্ষরাজে হরিতে মীতারে ॥ : দ্রৌপদী-রূপেতে জন্ম লন অনন্তর | 


| শুনিয়া অগ্নির কথা ছায়া তারপরে । 
ৃ 
ৃ 
হানিল পক্ষীরে রক্ষ, যায় লঙ্কাপুরী। : সত্যযুগে ধরিলেন বেদবতী নাম । 
ূ 
| 


বহু বর্ষ ধরি তপ করেন পুক্ষরে ॥ 


পথেতে ছড়ায় সীত! রতন-লহরী ॥ ত্রেতাতে জানকী, স্বামী রঘুপতি রাম ॥ 
এদিকে লক্ষণে হেরি রাম হন ভীত।  দ্বাপরে দ্রৌপদী রূপে ছায়া তার রয়। 
অতি দ্ৰুত আশ্রমেতে হন উপনীত ॥ : তিন যুগে জন্ম বলি ত্রিহারিণী কয় ॥ 


দেখেন আশ্রমে আসি তথা সীতা নাই। নারদ কহেন প্রভু সন্দেহভগ্জন। 


মুচ্ছিত হইয়া রাম পড়িলেন তাই ॥ ্‌ দ্রোপদীর কথ। কিছু করুন বৰ্ণন ॥ 
চেতন! পাইয়৷ পরে পাগলের মত। ' কিরূপে দ্রৌপদী দেবী পঞ্চপতি সনে । 
ফরেন জানকী খোজে তার! ইতস্তত ॥ মিলিলেন কৃপ। করি বলুন এক্ষণে ॥ 
নদীতীরে আসিলেন শ্রীরাম লক্ষণ । নারায়ণ কহিলেন শুনহ শ্রীমান্‌। 


জটায়ুর মুখে সব করিয়া শ্রবণ ॥ 


সবিস্তারে কহি আমি অপূর্ব আখ্যান ॥ 
বানর সহায়ে রাম গেলেন লঙ্কায়। 


প্রকৃত সীতারে রাম পেলেন যখন । 


এপাশ শীপীশীীশটী 


বন্ধন করেন সেতু সাগরের গায় ॥ অতীব চিন্তিতা ছাঁয়া হলেন তখন ॥ 
বানর সহায়ে রাম বিভীষণ সহ। অগ্নি আর রাম তীরে দেন উপদেশ । 
করিলেন বহু রণ ভীষণ দুঃসহ ॥ শঙ্করে প্রার্থনা কর, দূর হবে ক্লেশ ॥ 
মারিলেন বহু রক্ষ রাম মহামতি | এতেক শুনিয়| কন নারদ ভার্তী। 
লক্ষ পুত্র রাবণের পোয়ালক্ষ নাতি ॥ দ্রৌপদীর পঞ্চপতি কেন মহামতি ॥ 
মরিল সবাই যুদ্ধে, কুম্ভকৰ্ণ মরে। নারদের বাক্য শুনি হরি নারায়ণ । 
সর্বশেষ রক্ষরাজ পড়িল সমৱে ॥ কহিলেন পঞ্চপতি হয় যে কারণ ॥ 
এইরূপ বহু কন্টে কমললোচন । ছায়ীদেবী শিবপাশে মাগিলেন বর । 
উদ্ধারিয়া আনিলেন সীতা মহাধন ॥ ‘পতি দাও পাঁচবার যুড়ি দুই কর ॥ 
রাবণ আলয়ে হইল দীর্ঘকাল বাম। আবণ করিয়। শিব কহিলেন তবে। 
এইজন্য জীনকীরে দেন বনবাস ॥ ' বর দিনু দেবী তব পঞ্চ পতি হবে ॥ 


সাধ্বী কি অসতী সীতা পরীক্ষার লাগি৷ ' সেই বরে দেবী হন দ্ৰুপদনন্দিনী। 
অগ্রিকুণ্ডে প্রবেশেন জানকী অভাগী ॥ ৷ পঞ্চ পাগুবের পত্নী ভুবনমোহিনী ॥ 
অগ্রি-পরীক্ষার কালে আসি হুতাশন। : কহিলাম সব কথা, শুন মতিমান্‌। 
করিলেন রামহস্তে সীতা সমর্পণ ॥ ' কহিব এক্ষণে আমি প্রকৃত আখ্যান ॥ 
ছায়ারূপ। নীতা কন প্রীরামের কাছে । : প্রকৃত শীতারে লভি শ্রীরাম তখন | 
কহ প্রভু, এখন কি করিবার আছে ॥ _ বিভীষণে লঙ্কারাজ্য করেন অর্পণ ॥ 
বহ্নি কহে, শুন দেবী আমার বচন। _ অনন্তর অযোধ্যাতে ফিরিলেন রাম। 
পুক্র তীর্থেতে যাও তপস্তাকারণ ৷ : রাজত্ব করেন স্নখে সেথ| গুণধাম ॥ 
সেথায় তপস্যা কর বহু পুণ্য হবে। এগারো হাজার বর্ষ রাজত্বের শেষে । 
স্বৰ্লক্ষমী হয়ে সদা স্বর্গধামে রবে ॥ | স্বান্ধবে যান রাম বৈকুণ্টের দেশে ॥ 


১২০ 


কমলার অংশরূপ। দেবী বেদবতী। 
কমলার মাঝে লীন| হলেন সম্প্রতি 
হে নারদ, কহিলাম বেদবতী-কথা। 
পবিত্র আখ্যান অতি অপূৰ্ব্ব বারতা 
বেদ চতুষ্টয় তার ভিহন!-অগ্রে রয়। 
পণ্ডিতের! তাই তারে বেদবতী কয়। 
কুশধ্বজ-কন্যাঁকথা করিনু বৰ্ণন | 
পর্দ্ধ্বজ-কম্য। কথা কহিব এখন ॥ 
প্ররুতিথণ্ডে চ5দশ অধ্য|ন্ন পমাপ্। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
ভুলসীর জন্ম, ৪ ্হ্মার নিকট বরলাঁভ । 


নারায়ণ কহিলেন, শুন মন দিয়া । 
মাধবী নামেতে ছিল ধন্মরাজপ্রিয। ৷ 
রতিকরা শধ্য! রচি গন্ধমাদনেতে । 
নৃপতি সহিত দেবী রহে স্থখে মেতে ॥ 
সৰ্ব্বাঙ্গ চন্দনসিক্ত শোভ। চমৎকার । 
নৃপদহ অবিরাম করে সে বিহার ॥ 
রমণীরত্রের সার মাধবী যুবতী । 
ধৰ্ম্মরাজ পতি তার স্থরতজ্ঞ অত ॥ 
দুইজনে রতিক্রীড়া করে অবিরত | 
এইরূপে বহু বর্ষ হ'ল ক্রমে গত ॥ 
রাজার হইল পরে জ্ঞানের উদয়। 
কামুকীর কিছুমাত্র তৃপ্তি নাহি হয় ॥ 
মাধবী যুবতী শেষে হয় গর্ভবতী । 
দৈবশতবর্ষ কাল গর্ভ ধরে সতী ॥ 
গর্ভবতী দিন দিন হয় রূপবতী । 
অতি শোভাময়ী ক্ৰমে হইল যুবতী ॥ 


ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত-পুরাণ । 


শরতের চন্দ্ৰসম ক্সিপ্ধ কলেবর। 
পকবিষ্বপম তার ওষ্ঠ ও অধর ॥ 
বিকচ কমলপম চারু নেত্র তার। 
মুখে তার মৃতুহাসি অতি চমৎকার ॥ 
রক্তিমাভ হস্তপদ নাভি মনোহর । 
বর্তল নিতম্ব শোভে পরম সুন্দর ॥ 
শ্বেত চম্পকের বর্ণ অতি মনোরম । 
তাহার তুলন। দিতে সকলে অক্ষম ॥ 
জ্যোতিৰ্্মম়ী মুর্তি তার নয়নাভিরাম । 
পুরাবিদ্গণ দিল তুলসী এ নাম ॥ 


' ভুমিষ্ঠা হইয়া কন্যা না মানি বারণ। 


বদরী-আশ্রমে যায় তপন্তা-কারণ ॥ 
নারায়ণে পতিরূপে সঙ্কল্প করিয়া । 
তপন্য। করিল! বহু বৎসর ধরিয়া ॥ 
গ্রীষ্ম বর্ধা নাহি মানে একামনে বসি। 
নারায়ণে ধ্যান করে সেথায় তুলসী ॥ 
শীতকালে জলমাঝে করে অবস্থান । 
বর্ষাকালে বৃষ্টি মাঝে করে দেবী ধ্যান ॥ 
বিংশতি সহস্ৰ বধ ফল জল খায়। 
নারায়ণে ধ্যান দেবী করে নিরালায় ॥ 
তিরিশ হাজার বর্ষ বৃক্ষপত্র খায় । 
চল্লিশ সহজ বৰ্ষ খাইল সে বায় ॥ 

দশ দশ শত বধ না করে আহার । 
কঠোর তপস্থা| শেষ না হ'ল তাহার ॥ 
হেরিয়া কঠোর তপ ব্ৰহ্ম৷ সনাতন। 
বদরিকাশ্রমে শেষে করেন গমন ॥ 
ব্রহ্মারে হেরিয়া দেবী অতি ফুল্লমন | 
ভক্তিভরে প্ৰণিপাত করিল! তখন ॥ 
জগৎবিধাত| তারে কহিল! সত্বর। 
কহ গে! তুলসী, তুমি চাহ কিবা বর ॥ 


তুলসী কহিল। পিতা, কি কহিব আর। 
সৰ্ব্বজ্ঞ বিধাতা তুমি সৰ্ব্বগুণাধার ॥ 
যুবতী কামিনী আমি তুলমী নামেতে । 
ছিলাম গোপিকারূপে গোলো কধামেতে॥ 
কৃষ্ণের কিস্করীরূপে করিতাম সেবা | 
গোলোকে আমার সম সুখী ছিল কেবা ৷৷ 


কাত্তিকী পৃণিমারাতে শুক্রবারে শেষে। 
শুভক্ষণে কন্য। এক জন্মে অবশেষে ॥ 
লক্গনী-অংশরূপ। কন্যা অতি মনোহর । 
পাদযুগে পদ্মচিহ্ন অতীব স্বন্দর ॥ 
লক্ষ্মীর ভঙ্গিম! অঙ্গে অতি হৃলক্ষণ(। 
রাজলম্ষনী চিহ্নযুক্ত| শোভনদর্শনা ৷৷ 


বলবা নাণ 
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পথিমধো পক্ষীপাজ জটাযুর সনে। 
লাধিল এমন যুদ্ধ না খায় কথনে ॥ 9০1৮৮ 
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মহাস্বখে করিলেন পান ও ভোজন । 
পুষ্পের শয্যায় শেষে করেন শয়ন ॥ 


‘প্রর্তিখণ্ডে পঞ্চদশ অপায় সমাপ্ত | 


ষ্োডভনশ অধ্যায় 


ভলসাল বিবাহ, শঙ্জড়ড়েন বদের উম | 


বিষ্ণু কহিলেন, শুন নারদ স্তুমতি। 
কৃষ্ণ-অভিলাধ করে তুলসী যুবতী ॥ 
হৃষ্ট-চিত্তে রহে দেবী করিতে বিহার । 
কৃষ্ণসই মিলনের অভিলাষ তার ॥ 
পুষ্পের রচিয়! শন্য| চন্দনলেপন। 
অশেষ বিশেষ করে নত অয়োজন ॥ 
প্রসাধন অতি যত্রলে করিল ভুলমী | 
অলঙ্কারে সাজিলেক অপূৰ্ব্ব রূপসী ॥ 
কামার্ত! দেখিয়| তবে দেবী ভ্ুলপীরে। 
বিধিমতে কামদেব আসিল অচিরে ॥ 
কামদেব পঞ্চবাণ করিলা ক্ষেপণ। 
বাণে জঙ্জরিত্তা দেবী হইল তখন ॥ 
পুলকিত হ'ল অঙ্গ কাপিল নয়ন । 
ক্ষণে ক্ষণে মুঙ্চাগতা হইলা তখন ॥ 
স্খাবহ তন্দ্রা মোহ ঘিরিল তাভারে। 
অস্থির হইয়| শব্য। ছাড়ে বারে বারে ॥ 
কখনো শয়ন করে, কখনো ভ্ৰমণ | 
শন্য। ছাড়ি ইতস্তত? করিল গমন ॥ 
পুঙ্প-শব্য! হ'ল যেন কণ্টক-সমান | 
উদ্বেগে হইল তার অস্থির পরাণ ॥ 
ফল জল নাহি রোচে লাগে বিষময় । 
সুন্মনবস্ত্র অ'গ্নসম লাগে সে সময় ॥ 
ললাটে সিন্দুরবিন্দু রণতুল্য লাগে। 
কভু দেবী নিদ্রা যায়, কখনো বা জাগে। 
তঞ্দ্ৰাবশে দেখিলেন তুলসী যুবতী | 
পুরুঘ আকৃতি এক সুদর্শন অতি ॥ 
চন্দন-চর্চিত দেহ কান্তি মনোহর । 
রসিকের অগ্রগণ্য পুরুষ প্রবর ॥ 


শপ শাস্পিশাি 


লনব-ঁ"--"।প])/৮)>-/ি-খি--+-ও-ই"।;-০-">“>--= 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ 


নিকটে দ্রাড়ায়ে তার হেরিছে বদন। 
রতিকথা বলি মুখ করিছে চুম্বন ॥ 
শয়ন করিয়! পার্শ্বে রৱসিকপ্ৰবর। 

বুকে ধরি আলিঙ্গন করে নিরন্তর ॥ 
একবার চলি বায় আসিল আবার । 
তুলসী তাহারে যেন কহে বারবার ॥ 
হে প্রাণেশ, কোথা যাও, ক্ষণকাল রহ। 
কেমনে সহিব আমি তোমার বিরহ ॥ 
হেনকালে তুলসীর নিদ্রা টুটে যায় । 
ব্যাকুল হইয়! দেবী করে হায় হায় ॥ 
এদিকেতে শঙ্গচুড় কৃষ্ণমন্ত্র পায়। 
ব্ৰহ্মাবরে বদরিক। আশ্রমেতে যায় ॥ 
পুক্ষরে তপস্যা করি সিদ্ধিলাভ করে। 
মনোরম! নারীহেত অন্বেষণ করে ॥ 
প্রজাপতি ব্ৰহ্ম৷ তারে দিয়াছেন বর। 
মনোমত পত্বীলাভে, প্ৰফুল্ল অন্তর ॥ 
মঙ্গল কবচ আছে গলেতে তাহার । 
তুলসীৱরে দেখিল সে, লাগে চমৎকার ॥ 
তাহারে হেরিলা সেথা তুলসী যুবতী । 
কামদেবতুল্য তিনি রূপবান্‌ অতি ॥ 
বিভূষিত দেহ তার রত্বের ভূষণে । 
পূৰ্ণচন্দ্ৰসম প্রভা ভাতিছে বদনে ॥ 
নেত্ৰদ্বয় বিকলিত কমলের সম। 
রখোপরি শোভে রাজা অতি মনোরম ॥ 
সতৃষ্ণ নয়নে তারে করে নিরীক্ষণ । 
ঘন ঘন পুলকিত হয়েন তখন ॥ 
মনোহর কলেবর চর্চিত চন্দনে। 
কামাতুর! হয় দেবী তাহার দর্শনে ॥ 
লজ্জাভরে নিজ মুখ করে আচ্ছাদন । 
শঙ্গচুড়ে হানে দেবী কটাক্ষ নয়ন ॥ 
হেরিয়! কন্তারে সেথা পুষ্পের শব্যায় | 
কুতুহলে শঙ্খচূড় কহিল তাহায় ॥ 

কে তুমি কাহার কন্যা কহ মোরে আজ। 


কি কারণে আদিয়াছ অরণ্যের মাঝ ॥ 


' জানিতে বাসনা মোর কহ গো মানিনি। 
| কোথায় বদতি তব কাহার নন্দিনী ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড | 


রমণীগণের সার তুমি এ সংসারে । 
রূপবতী কেবা তুমি, কহ গো আমারে ॥ 
কহ কহ মৌনভাবে রহ কি কারণ। 
কৃপা করি কিস্করেরে কর সম্ভাষণ ৷ 
কি কাজ করিব বল আমিও কিস্কর | 
আজ্ঞাবহ যদি হই পুলকে অন্তর ॥ 
শঙ্খচূড়-উক্ত বাক্য করিয়| শ্রবণ। 
সকাম! হইয়া দেবী কহিল। তখন ॥ 
ধর্ধ্বজকন্তা আমি আছি তপস্তায়। 
তপোবনে আছি আমি আপন ইচ্ছায় ॥ 
তুমি কেবা, জানিনা ত’ তব পরিচয়ু। 
কেন আজি আসিম়াছ হেথা মহাশয় ॥ 
তোমার মনের ইচ্ছা! তুমিই সে জানো। 
তাই ব'লে পবিত্ৰা নারারে নাহি মানে।॥ 
যেথ| ইচ্ছ। তুমি সেথা যাইতে যে পারে! । 
আমার সকাশে নাহি অবস্থান করো ॥ 
শ।স্ত্ৰের বচন তুমি জানহ নিশ্চযু। 
পরনারী কাছে থাকা উচিত না হয় ॥ 
হেরিয়া কুলের নারী একান্ত নিজ্জনে । 
সজ্জনেরা স্থান ত্যাগ করে দেই ক্ষণে ॥ 
শরতের বচন ইহ! কহি অকপট। 
শুতি অর্থ নাহি মানে দুৰ্ববত্ত লম্পট ॥ 
নেই দুরাত্মন্‌ করে নারী অভিল।ষ। 
অবশেষে মহাপাপে হয় সর্বনাশ ॥ 
কামুক পুরুষ হয় অতি ছুরাচার। 
পরনারী গ্রহণেতে নাহি বাধে তার ॥ 
পাপপন্ধে নিশ্চিত সে হয় নিমগন । 
শাস্ত্রের বিধান এই বেদের বচন ॥ 
প্রথমে মধুর নারী, শেষে বিনময়। 

মুখে মধু কিন্তু বিষে পূরিত হৃদয় ॥ 
মুখেতে মধুর বাক্য কহে নিরন্তর । 
ক্ষুরের সমান তার শাণিত অন্তর ॥ 
স্বকার্ধ্য-সাধন-তরে স্বামি-বশ হয়। 
কাধ্যসিদ্ধি নাহি হলে কডু বশ নয় ॥ 
বদন প্রফুল্ল তার, মলিন অন্তর । 

অন্তর কুরূপ অতি, বাহিরে সুন্দর ॥ 
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' নিত্য নব পুরুষেরে করে সে কামনা । 


হববেশপুরুষে হদে করে আরাধনা ॥ 


স্বামীর ইচ্ছায় চলে স্বকার্ধয-সাধনে | 
নতৃবা অবাধ্য সে যে হয় ক্ষণে ক্ষণে ॥ 


বিষম প্রকৃতি নারী কেন তারে ভঙ্গ 
অকারণে কেন বল তার প্রতি মজ॥ 
বিজ্ঞজন রমণারে বিশ্বাস না করে। 
দুন্টবুদ্ধি তাহাদের অন্তরে অন্তরে | 
বাঞ্ছাপূৰ্ণ তরে তার৷ স্বকাধ্য সাধনে । 
কামুকীরে আশ্বাসয়ে মধুর বচনে ॥ 
বাহিরে কতই তারা দেখায় আদর । 
পরিপূর্ণ ঘাহাদের কামেতে অন্তর ॥ 
কামের আধার তাঁরা মনের মোহিনা। 


আপাতত মনে হয় মানস-হরিণী ॥ 


তর্ক থাকিবে সদ! তাহাদের হিতে । 
নতুবা জীবন তব যাবে অচিরেতে ॥ 
কামুকা হইয়| থাকে নারী নিরন্তর | 
কামে কলুষিত থাকে তাদের অন্তর ॥ 
অন্তরের কামভাব যথাসাধ্য ঢাকে। 
বাহিরে রূমণীকুল লঙ্জাশীল। থাকে ॥ 
গোপনে পাইলে কভু আপন ভত্তারে। 
সমুদ্ততা হয় তারে গ্রাস করিবারে ॥ 
কোথায় মরম তার মিন্ট ব্যবহার | 


' এমন দ্বাণত। নারী কী ছল আচার ॥ 


অঙ্কুরস্বরূপ! তার| কোপ কলহের । 


_বিজ্ঞজন বিশ্বাস না করে নারীদের ॥ 


মৈথুন অভাব ঘটে যদি কোন বারে। 
বদন অমনি নত হয় মানভরে ॥ 
মৈথুনের পরিমাণ যদি অল্প হয়। 
কভু সেই নারী তবে তুষ্ট নাহি বয়।। 


‘মিষ্ট অন্ন ফল জল ত্যজিবারে পারে। 


গুণবান যুবা সঙ্গ ছাড়িবারে নারে।৷ 
যেই জন রতিম্্থ তারে দিতে পারে। 
প্রাণাপেক্ষা সেই নারী ভালবাসে তারে! 
পৃতিপুত্র তার কাছে কিছু নাহি হয়। 


৷ কামুক পুরুষ তার হয় সর্ববময় ॥ 
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মৈথুনে অক্ষম বদি হয় কোন জন । 
তার প্রতি তুষ্ট নহে নারী কদাচন ॥ 
অথবা কথনে। যদি বৃদ্ধ হয় পতি । 
শক্রজ্ঞান করিবেক নারী তার প্রতি ॥ 
কলহে প্রবৃত্ত সদ! তার সনে থাকে । 
ক্রমে শুষ্ক হয় স্বামী করম-বিপাকে ॥ 
কৃকলাস-সম তার! স্বামিরক্ত শোষে। 
সংসারে অশান্তি আসে রমণীর দোষে ॥ 
দোষের আকর তারা কপটরূপিণী। 
বিশ্বাস-অধোগ্যা দেখি সমস্ত কামিনী ॥ 
কামিনীর রূপে করে মোহ উৎপাদন। 
ত্যজিতে না পারে তাই যত দেবগণ। 
তপের অর্গলরূপা মায়ার আধার । 
মুক্তির কপাটরূপা কি কহিব আর ॥ 
ইন্দ্রজালম্বরূপিণী সকল কামিনা। 
বিজ্ঞের নিকটে মিথ্যা রতিস্বরূপিণী ॥ 
বাহিরে স্নন্দর বটে কুৎপিত অন্তরে । 
বিষ্ঠামূত্র হুষ্টরক্ত দেহের ভিতরে 
রমণী স্কজিল। বিধি মায়াময়ী ভাবে। 
মায়ায় বিমুগ্ধ সবে নারীর প্রভাবে ॥ 
মুমুক্ষুর বিষরূপ! পরিত্যাজ্যা নারী | 
অদৃশ্য অবাঞ্চনীয়। ভুল নাহি তারি ॥ 
বিষের সমান| নারী জানিবে সংসারে । 
কত যে দুর্ভোগ তার যে ভঙ্গে নারারে ॥ 
বিচক্ষণ ব্যক্তি তাই সাবধান রয় । 
কদাপি নারীতে নাহি উপগত হয় ॥ 
এত বলি শ্রীতুলদী মৌনমুখে রয় । 
অনন্তর শঙ্খচূড় মৃদুহাস্তে কয় ॥ 
বলিলে যে সব কথা ভেবে দেখি ঠিক | 
কিয়দংশ সত্য তার কিছু বা অলীক ॥ 
নারীর বিষয়" আমি করিব বৰ্ণন। 
মন দিয়া তুমি দেবি, করহ শ্রবণ ॥ 
দুই প্রকারের নারী স্থষ্টি বিধাতার | 
বাস্তবী ও কৃত্য! তারা কহিলাম সার ॥ 
বাস্তবী প্রশংসনীয়! জগতের মাঝে । 
নিন্দনীয়! কৃত্যা সদ! সংলার-সমাজে ॥ 


ব্রঙ্গবৈবর্ত-পুরাণ 


লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত দেবীগণ। 
নহেন ইহার! কেহ ব্রহ্মার হজন ॥ 
ইহাদের অংশরূপা যত নারীগণ। 
বাস্তবী বলিয়া তার! উক্ত সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 
প্রশংসার যোগ্য তার! মঙ্গল-কারণ। 
যশস্বিনী কল্যাণীয়া সেই নারীগণ ॥ 
শতরূপা দেবহুতি স্বধ৷ ছাঁয়াবতী | 
দক্ষিণা রোহিণী শচী বরুণানী সতী ॥ 
কুবেরের পত্নী আর বায়ুর কামিনী। 
দিতি ও অদিতি স্বাহা ভূবনমোহিনী ॥ 
লোপামুদ্রা অনসূয়। কৈটভী তুলসী। 
অহল্য। মেনকা! তারা মনসা রূপদী ॥ 
মন্দোদরী গঙ্গা পুষ্টি তুষ্টি বেদবতী । 
স্মৃতি মেধ! বনুদ্ধর| স্বস্তি অরুন্ধতী ॥ 
কালিক! মঙ্গলচণ্তী ষষ্ঠা কীর্তি ক্রিয়া। 
তন্দ্র। ক্ষুধা শোভা প্রভারৃভি কীন্ডিপ্রিয়!। 
সন্ধ্যা রাত্রি দিবা আদি কামিনী সকলে 
বাস্তব বলিয়! খ্যাত এই ধরাতলে ॥ 
প্রকৃতি অশেতে এ রা জনম লভয়। 
নারী মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ইহাদের কয় ॥ 
দেহে-মনে উহাদের কোন পাপ নাই। 
এই হেতু পূজনীয়। এর! সৰ্ব্ব ঠাই ॥ 
নারীরূপে ইহারাই সাক্ষাৎ প্রকৃতি। 
সদাই বিশুদ্ধ চিত্ত পুণ্যে অতি মতি ॥ 
উত্তমা এদের নাম শুন গে! উত্তমে। 
উহার! বাস্তবী নারী শ্বর্গলোকে ভ্ৰমে ৷ 
উত্তম রমণীরূপে জন্ম সবে লয়। 
শাস্ত্রের বচন ইহ! নাহিক সংশয় ॥ 
স্বৰ্গবেশ্যা। আর যত পুংশ্চলী রমণী । 
তাহাদের সকলেরে কৃত্যারূপে গণি ॥ 
নিন্দনীয়! সদ! তারা শাস্ত্রের বচন। 
রজোরূপা তমোরূপ। এই নারীগণ ॥ 
যে সব নারীর মাঝে সন্তুগুণ রাঙ্গে। 
শুদ্ধ ও উত্তম তার! মানব-সমাজে ॥ 
স্থানের অভাবে কিংবা সময় অভাবে । 
দেহরেশ রোগ কিংবা! সাধুর প্রভাবে ৷৷৷ 


প্রকৃতিখণ্ড। ১২৫ 


রিপুর ভয়েতে কিংব। রাজভয়ে অতি। | তোমারে বরিতে এবে হয়েছে বাসন৷। 
রজোরূপ! কৃত্য। নারী হয়ে থাকে সতী ॥ | রাধা হৈতে নাহি ভয় শুন গো ললন। ॥ 


মধ্যমরূপেতে এর! উক্ত সৰ্ব্বক্ষণ ৷ এত বলি শঙ্খচূড় মৌনী হয়ে রয় ॥ 
শুন শুন দেবি ইহা শাস্ত্রের বচন ॥ তুলসী কহিল তারে প্রফুল্ল হৃদয় ॥ 
তমোরূপা যেই নারী অধম সেজন। | স্নুপণ্ডিত তুমি অতি, অতি বিজ্ঞঙ্গন । 


নিকৃষ্টা তাহার! অতি অবিশুদ্ধ মন ৷ তব সম বিজ্ঞ সদ! প্রশংদাভাজন ॥ 
নির্জনে অথবা কোন জনাকার্ণ স্থানে । এইরূপ কান্ত নারী করে অভিলাষ । 
পরের রমণী যদি থাকে কোন খানে ॥ পরাজিত! আমি আজি মিটিয়াছে আশ। 
বাক্যালাপ তার সহ উচিত ন হয়। তোমার সমান পতি কভু যদি মিলে। 
এইমাত্র জানি আমি, সন্দেহ না রয় ॥  প্রণয়লাগরে ঝাঁপ দেই কুতূহলে ৷৷ 
উচ্চবংশজাত কেহ না জিজ্ঞাসে তারে । বে পুরুষ পত্রীদ্বারা হয় পরাজিত। 

শুন গো রমণী, আমি বলিব তোমারে ॥ অপবিত্র সেই জন অতীব নিন্দিত ॥ 
অপর বৃত্তান্ত বলি তোমার গোচরে। . পত্বী-পরাজিত জনে সবে নিন্দা করে। 
হেথায় আলিনু ব্রহ্মাআজ্ঞা-মনুপারে ॥ . পিতৃদেবগণ দেখে দ্বণিত অন্তরে ॥ 

হে দেবি, আমার প্রতি কৃপা করি চাহ। ৷ পিতা ভ্রাতা নিন্দ। করে তারে অবিরল। 


তোমারে করিব আমি গন্ধৰ্বব-বিবাই ॥ : নিন্দা করে অনন্মীয় ও বান্ধব সকল ॥ 
প্রজাপতি বর লভি তপস্যা! করিয়া। জাতক বা মৃতাশোচে সমস্ত বাহ্ধণ। 
মনোমত পত্নী লাগি সতর্ক হইয়া ৷৷ ৷ দশদিনে শুদ্ধ হয় শাস্ত্রের বচন ॥ 


পত্ন পে তোমা পেতে আছে মোর মন। দ্বাদশ দিবসে শুদ্ধ ক্ষত্রিয় সকল । 
তব কাছে এই মোর বিনীত বেদন ॥ পঞ্চদশে বৈশ্য শুদ্ধ জানি অবিরল ॥ 


দনুবংশজাত আমি শঙ্খচূড় নাম।  শুদ্রগণ অবিশুদ্ধ একমাস রয়। 
দেবতাগণের আমি শত্ৰু অবিরাম ॥ ' পত্রী-পরাঙ্জিত চির অবিশুদ্ধ হয় ॥ 
গোপগোপী পরিবৃত গোলোকধামেতে | : চিতার অনলে যবে ভস্মীভূত হয়। 
পারিষদ ছিনু আমি স্বদাম| নামেতে ॥  পত্রী-পরাজিত হয় শুদ্ধ সে সময় ॥ 
রাধিকার শাপে আমি দানবেন্দ্ৰ আজ তাহার প্ৰদত্ত পিণ্ড তাহার তর্পণ। 
জাতিস্মররূপে আছি পৃথিবীর মাঝ ॥ পিতৃকুল কোন দিন করে না গ্রহণ ॥ 
হৃদি মধ্যে কৃষ্ণমন্ত্র নিরন্তর ম্মরি। তাহার প্রদত্ত পুজা দেবতা ন! লয়। 
আমাপ্রতি কৃপা কর উত্তম! সুন্দরি ॥ অবজ্ঞার ভরে সবে দেখে অতিশয় ॥ 


তুমি জাতিম্মর। জানি তুলসী নামেতে। রমণী করিবে যার চিত্তের হরণ। 
ভারতে জন্মিলে তুমি রাধিকাঁশাপেতে॥ জপ হোম যশে তার কিবা প্রয়োজন ॥ 
হরির সহিত তব হইল মিলন । পরীক্ষা করিয়া কান্ত করিবে গ্রহণ। 
রাধা-অভিশাপ দিলা তাহারই কারণ ॥ কুলকামিনীর প্রতি শাস্ত্রের বচন ॥ 
গোলোকে তোমার সহ সম্ভোগের তরে। গুণহীন বুদ্ধ মুর্খ কুৎসিত যে হয়। 


উৎকঠিত ছিনু আমি বহুদিন ধরে ॥  ছুন্ুখ দরিদ্র যারা সকল সময় ॥ 
রাধিকার ভয়ে তাহ! সফল না হয়। ক্রোধী যোগী পঙ্গু কিংবা অঙ্গহীন জন 


সম্ভোগ করিতে নাহি পারি সে সময় ॥ অন্ধ খঞ্জ মুক ক্লীব জড় ও দুৰ্জ্জন ॥ 


১২৬ ব্রক্মবৈবর্তপুরাণ 


এই সবে কন্যা দান করে যেই জন। 
ব্রহ্মহত্য! পাপে সেই হয় নিমগন ॥ 
শান্ত গুণী বিষ্ণুভক্ত পণ্ডিত যুবায়। 
কন্ঠারে করিলে দান মহাপুণ্য তায় ॥ 
এইরূপ যুবকে থে কন্যা! করে দান । 
ফল পায় দশ অশ্বমেধের সমান ॥ 
ধনলোভে মেই করে কন্তারে বিক্রয় । 
কুম্তীপাক নরকেতে যাইবে নিশ্চয় ॥ 
চতুর্দশ দেবেন্দের হইলে পতন। 
ব্যাধের যোনিতে জন্মে সেই দুরাত্মন্‌ ॥ 
তুলসী বিরত যেই হইল তখন । 
আকম্মাৎ ব্রহ্মা আসি দিলেন দর্শন || 
সহসা দর্শন করি ব্রহ্মারে সেথায় । 
তুলসী ও শঙ্খচূড় প্রণমিল পায় ॥ 
সেথায় বসিয়া ব্রহ্মা করি সম্ভাষণ । 
হিতকর মৃদু-বাক্য কহিল! তখন ॥ 
শুন শুন শদ্বচূুড়, মোরে আজ কহ। 
কোন্‌ আলাপন কর রমণীর সহ ॥ 
আমার বচন শুন যদি ইন্ট চাহ। 
রমণারে কর তুমি গন্ধবর্ববিবাহ ॥ 
রাত্রের স্বরূপ তুমি পুরুষগণের | 
তুলসী ও রত্বরূপা। রমণীকুলের ॥ 
তোমাদের এ মিলন হবে সুখকর । 
স্হুল ভ সুখ তবে পাবে নিরন্তর ॥ 
শুন গো তুলসীদেবি, শুন শুন সতি। 
গুণবতী নারী তুমি রূপসী যুবতী ॥ 
শঙ্খচূড় মহাবীর মহাগুণবান্‌। 

দেবতা অসুর নহে তাহার সমান ॥ 
দেবদৈত্য পরাজিত হয় এর ঠাই। 
উহার সমান কেহ ত্ৰিজগতে নাই ॥ 
পরীক্ষা ইঁহারে তবে কর কি কারণ। 
অতি শীঘ কর এরে পতিত্বে বরণ ॥ 
শঙ্খচূড় লোকান্তরে করিলে গমন। 


গোলোকে আগোবিন্দেরে পাইবে তখন । 


কৃষ্ণের দেহের অংশ দেখিবে তথায়। 
চতুভু জ রূপে দেব বিরাজে যেথায় ॥ 


বৈকুণ্ঠে করিবে তুমি চহুভু জ লাভ । 
সেথায় রবে ন! তব কিছুর অভাব ॥ 
এত বলি ব্ৰহ্মাদেব অন্তহিত হয়। 
তাদের অন্তরে তবে হয় স্থখোদয় ॥ 
প্রজাপতি আজ্ঞা পালি দানব তনয়। 
শঙ্খচূড় তুলসীরে কারে পরিণয় ॥ 
স্বৰ্গেতে দুন্দুভিধ্বনি হ'ল সে সময় । 
উভয়ের মস্তকেতে পুষ্পবৃষ্টি হয় ॥ 
শঙ্খচূড় ক্রীড়া করে রমণীর সহ। 
সঙ্গমস্থখেতে কাল কাটে অহরহঃ ॥ 
র্তিক্রীড়া করে তার! নিৰ্জ্জন প্রদেশে । 
তুলশী মুচ্ছিতপ্রায় স্তখের আবেশে ॥ 
চৌধটি প্রকারে তার! ভোগ করে রতি। 
সম্ভেগ-সাগরে মগ্ন তুলসী যুবতী ॥ 
অঙ্গে অঙ্গে মিলাইয়৷ করিল শৃঙ্গার । 
পুষ্পের শব্যার ক্রীড়া করে চমৎকার ॥ 
কভু বা উভয়ে সুখে নদীতীরে বায়। 
দুইজনে ভুঞ্জে রতি পুষ্পবাটিকায় ॥ 
হুরতনিপূণ। অতি তুলমী যুবতী । 
কামাতুর শঙ্খচূড় ন। জানে বিরতি ॥ 
নিয়ত চলিল ক্রাড়, চলিল শুঙ্গার | 
চেতন! হারায়ে দেবী রহে বার বার ॥ 
শঙ্খচূড় তুলসাঁরে করে আলিঙ্গন। 
ভালের সিন্দুরবিন্দু করিল গ্রহণ ॥ 
স্তনের উপরে তার নখক্ষত করে। 
কামাবেশে মিলাইল অধরে অধরে ॥ 
তুলসী সে বারংবার করিল চুম্বন । 
উন্মত্ত হইয়া গণ্ড করিল দংশন ॥ 
এইবার স্তরতের হ’ল অবসান । 

শ্য| ছাড়ি অবশেষে করিল উত্থান ॥ 
সাজসজ্জ! করে দেবী প্রফুল্প-অন্তরে | 
প্ৰিয়তমে সাজাইল বহুক্ষণ ধরে ॥ 
ললাটে আকিয়া দিল তুলদী চন্দন। 
সর্বব অঙ্গে পরাইল রত্বের ভূষণ ॥ 
তাম্বুল শোভিত মুখে খেলে মৃদু হালি । 
৷ তুলদী কহিল, প্রভূ, আমি তব দাসী ॥ 


৮০ শান শপ ৯৭০৪ শাশপ শা্িশী শি EEE EOE 


প্রকৃতিখণ্ড 


তুলসী তখন তারে করিল প্রণাম । 
পতির মুখের পানে চাহে অবিরাম ॥ 
শঙ্খচূড় তুলসীরে করে আলিঙ্গন । 
বারংবার ওষ্ঠপুটে করিল চুম্বন ॥ 
তুলমীরে সাজাইল বিবিধ সজ্জায়। 
কেয়ুর কুণ্ডল শঙ্খ দান করে তায়।৷ 
কবরী নিৰ্ম্মাণ তার করে অভিনব। 
শঙ্খচূড় কহে, দেবি, আমি দাস তব ॥ 
তুলসীরে বক্ষোদেশে করিনা ধারণ। 
শঙ্খচূড় ত্যাগ করে সেই তপোবন ॥ 
দেবের আলযে আর মলয় পাহাড়ে। 
শৈলে বনে রম্যস্থানে নিঝ'রের ধারে ॥ 
পুষ্পোগ্যানে সিন্ধুতীরে মনোহর বনে । 
নদীর পুলিনে কিংব। নন্দন কাননে ॥ 
গন্ধমাদানেতে আর দেবের উগ্ভানে | 
পুষ্পভদ্রো! নদীতীরে জনভীন স্থানে ॥ 
চম্পক কেতকী আর মাধবী কাননে । 
মালতী কুমুদ কুন্দ কমলের বনে ॥ 
কাঞ্চন প্রদেশে আর কাঞ্চন পাহাড়ে । 
অতি রম্য প্রদেশেতে কাঞ্চীবন ধারে ॥ 
কামাতুর শঙ্খচূড় না জানে বিরতি । 
তুলসী সহিত স্থখে ভোগ করে রতি ॥ 
নানাভাবে নানাদেশে করিল শঙ্গার | 
কিছুতেই তৃপ্তি নাহি হয় দোহাকার ॥ 
স্বীয় আশ্রামেতে রাজা করে আগমন । 
নিৰ্ম্মাণ করিল রম্য রতির ভবন ॥ 
ভাধ্যাসহ অহরহঃ করে সে সম্ভোগ । 
মন্বন্তর কাল ধরি করে রাজ্য ভোগ ৷ 
এইরূপে বহু কাল রাজ! শঙ্খচূঢ়। 
শাসিল দানব দেব গন্ধৰ্ব অসুর ॥ 
দেবগণ হারাইল নিজ আঁধকার। 
ভিক্ষুকের মত দশ! হইল সবার ॥ 
তাহাদের পূজা! হোম অস্ত্র ও ভূষণ । 
বল করি শঙ্খচূড় করিল হরণ ॥ 
চিত্রপুত্তলীর হ্যায় যত দেখগণ। 
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া করিল রোদন ॥ 


১২৭ 


শুনিয়া বৃত্তান্ত নব ব্রহ্মা অতঃপর । 
শিবের নিকটে যান অতীব সত্বর ॥ 
ব্রহ্মামুখে সব কথা করিয়। শ্রবণ । 
সকলে মিলিয়া করে বৈকুণ্ঠে গমন ॥ 
গ্রীহরি ছিলেন বসি রত্ব-সিংহাসনে | 
মনোহর শ্যামরূপ চর্চিত চন্দনে ॥ 
প্রশান্ত মুরতি তার ভূবন-মোহন । 
ঘেরিয়া তাহারে রহে পারিষদগণ ॥ 
কেহ বা! বাজন করে, কেহ করে স্তব। 
মৃদু মৃদু হাস্য করে শ্রীহরি কেশব ॥ 
পরিপূর্ণ তম কৃষ্ণে করিয়| দর্শন | 
প্রণাম করিল ব্রহ্মা আদি দেবগণ ॥ 
অনন্তর যুক্তকরে ব্রহ্ম । মহাশয় । 
শ্রীহরিরে কহিলেন সমস্ত বিষয় ॥ 
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা সনাতন হরি। 
কহিলেন দেবগণে মৃদু হাস্য করি ॥ 
শুন শুন ব্ৰহ্মাদেৰ শুন দেবগণ। 
শঙ্খচূড়-পরিচয় কহিব এখন ॥ 
শছাচুড় ভক্ত মম গোলোকধামেতে। 
মহাঁতেজ। গোপ ছিল সুদাম! নামেতে ॥ 
শুন শুন পুরাতন সেই ইতিহাস। 
শ্রবণ করিলে হয় সর্ববপাপ নাশ ॥ 
রাধিকার অভিশ।পে সুদাম! তখন | 
দানবের ঘরে জন্ম করিল গ্রহণ ॥ 
যেই কৃষ্ণ সেই আমি জানিবে সকলে। 
মোর! ছুই কভু নহি ভিন্ন কোনকালে। 
গোলোক নগরে আমি ছুই ভুজ ধরি। 
চতুভূ'জরূপে আমি বৈকুণ্ঠে বিহারি ॥ 
রাধারে একদা আমি করিয়া লঙ্ঘন । 
গিয়াছিনু প্রজাপতি রাসের ভবন ॥ 
সেথায় দর্শন করি বিরজা সুন্দরী। 
কামোন্মত্ত হয়ে আমি তাহাতে বিহারি 
‘বাদ পাইয়া রাধা অতি ক্রোধভরে ! 
অভিশাপে বিরজারে নদীরূপা করে ॥ 
রাধার ভয়েতে আমি পলাইয়! যাই । 
পারিষদ্‌ দল সহ আপনার ঠাই ॥ 


১২৮ 


সখীদলবল নিয়ে রাধিকা সহৃন্দরী ৷ 
ক্রমে উপনীত আসি আপনার বাড়ী ॥ 
স্ন্দামার সহ লেখা দেখিল আমারে । 
কটুকথা। কহে রাধ। মোরে রোষ ভরে ॥ 
গঞ্জিল আমারে কত তিরস্কার করি। 
ভয়েতে তাহারে কিছু কহিতেনা পারি॥ 
স্দামার হৈল তাহে অতিশয় ক্রোধ । 
রাধিকারে কটু কহে না মানে প্ৰবোধ ॥ 
স্বদামার কথা শুনি ক্ষুব্ধ হয় রাধা । 
তাহারে তাড়াতে চায় নাহি মানে বাধা ॥ 
সন্বোধিযা সখীদলে বলিল তখন । 
বাহির ইহারে তোরা করিবি এখন ॥ 
রাধার আদেশে সব সখীদল মিলে। 
তাড়ায় বৈকুণ্ঠ হতে স্নদাম| সবলে ॥ 
ইথেও না রাধিকার ক্রোধ শান্ত হয়। 
শাপ দিল স্তদামায় ফলিবে নিশ্চয় ॥ 
দানব আগারে জন্ম লহ ছুরাচার। 
আম! প্রতি কর্তাব্যের এই যে বিচার ॥ 
রাধাঅভিশ।পে কাদে স্দাম। তখন | 
অনুতপ্ত! রাধা! তারে করে নিবারণ ॥ 
শুন হে সুদাম! তুমি বচন আমার | 
শাপমুক্ত হবে হেথ। আসিবে আবার ॥ 
ক্ষণ-অর্দ্ধ মাঝে শাপ হইবে মোচন | 
আবার গোলোকে তুমি করিবে গমন ॥ 
গোলোকের ক্ষণ অন্ধ এক মনন্তর | 
শঙ্খচূড় গোলোকেতে আসিবে সত্বর ॥ 
দিলাম আমার শূল লয়ে যাও সাবে। 
এই শুল মহাদেব হানিবে দানবে॥ 
আমার কবচ দৈত্য করেছে ধারণ । 
ংসারবিঙ্গয়ী হয় তাহারি কারণ ॥ 
তাহার নিকটে যাব ব্রাহ্মণের বেশে। 
কবচ প্রার্থনা করি লব অবশেষে ॥ 
ব্রহ্মা তুমি শঙ্গচূড়ে দিয়াছিলে বর। 
পত্নী যদি সতী রহে হবে সে অমর ॥ 
ধৰ্ম্ম নষ্ট হয় মদি পত্নীর তাহার । 
অমনি করিবে তারে মৃত্যু অধিকার ॥ 
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ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


আমি তার পত্নীসহ করিব বিহার । 
দানব বিনষ্ট হবে, মৃত্যু হবে তার ॥ 
মনোছুঃখে পত্নী তার ত্যজিবে জীবন 
মম প্রাণ-প্রিয়তম। হইবে তখন ॥ 
জগন্নাথ এইরূপ কহিয়৷ বচন । 
মহাদেব-করে শূল করিল! অর্পণ ॥ 
হরিরে প্রণাম করি যত দেবগণ। 
হৃষ্টমনে ভারতেতে করিল গমন ॥ 
হরিভক্ত শঙ্খচূড় দৈত্যের কাহিনী । 
শুনিলে পাতক তার যাইবে তখনি ॥ 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্তের কথ! অমৃত মধুর | 

ঘেই জন পাড় তার পাপ হয় দুর ॥ 


পরৃতিগাঞে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । 


সপ্তদশ অধ্যায় 
মহাদেব কল শঙ্খচুড়ের নিকট যুদ্ধার্থে 


দতভত- বণ । 


নারায়ণ কহে শুন নারদ এখন । 
শছাচুড়-বধ কথা করিব বণন ॥ 
দানব-সংহারে শিবে শূল করি দান। 
ব্রন্মাদেব স্বস্থানেতে করিল! প্রস্থান ॥ 
দেবের নিস্তার তরে শিব অতঃপর । 
চক্রভাগা নদীতীরে আপিলা সত্বর ॥ 
পুষ্পদন্ত নামে ছিল গন্ধৰ্ব্ব ঈশ্বর । 
শঙ্গচুড় কাছে তারে পাঠান সত্বর ॥ 
দুতবেশে পৃষ্পদন্ত শিবের আজ্ঞায়। 
শঙ্খচূড় নিকটেতে চলিল ত্বরায় ॥ 
শঙচুড়-রাজ্য ছিল অতি মনোহর । 
কুবেরভবন হ'তে অধিক সুন্দর ॥ 
শ্ুবিস্তীর্ণ সুবিশাল দৈত্যের ভবন । 
শোভিছে আশ্রম বহু অতি সুদর্শন ॥ 
কোটি কোটি মণিরত্ব নিত্য শোভা পায়। 
বিচিত্র বাথিকারাজি শোভিছে সেথায় ॥ 
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$লসা সমাপে তার রণবান্থা কয়। 
শুনিয়া দেবীর মনে উপজিল ভয় ॥ পৃষ্ঠা --.১২৯ 


প্রকৃতিখণ্ড ১২৯ 


দুর হ'তে দেখে তাহ! গন্বৰ্ব্বের পতি । 
প্রাচীরবেষ্টিত পুরী মনোহর অতি | 
চতুদ্দিকে পরাক্রান্ত দানব দকল। 
দৈত্যপুরী রক্ষা তারা করে অবিরল।॥ 
অবশেষে পুষ্পদন্ত সভামাঝে যায়। 
মনোহর শঙ্ঘচূড়ে হেরিল| তথায় ॥ 
শঙ্খচূড় উপবিষ্ট রত্ব-সিংহাসনে | 
তাহাকে ঘেরিয়। আছে পারিষদগণে ॥ 
মন্তকেতে স্বর্ণছত্র করেছে ধারণ। 
রত্রবিভূষিত রাজা অতি সুদর্শন ॥ 
পরিধানে সুক্ষমবস্ত্র মাল্য শোভে গলে। 
চতুর্দিকে ঘিরে আছে দানবেন্দ্র দলে॥ 
হেরিয়! রাজার সভ| জাগিল বিস্ময় 
পুঙ্গদন্ত অতঃপর শঙ্গচূড়ে কয় । 

শুন শুন দানবেন্দ, সংবাদ অদ্ভুত। 
পৃষ্পদন্ত নাম মোর, আমি শিবদূত ॥ 
দেবত! সকলে লয় হরির শরণ । 
তাহাদের রাজ্য পুনঃ কর সমর্পণ ॥ 
শিবেরে করিল! হরি ত্ৰিশূল প্রদান। 
চন্দভাগা-তীরে শিব করে অবস্থান | 
দেবগণে রাজ্য পুনঃ দাও গুণধাম। 
নতুব| শিবের মহ করহ সংগ্রাম ॥ 
ফিরিয়া যাইব আমি শিবের নিকটে । 
কি কহিব তারে আমি কহ অকপটে | 
শুনিয়া দূতের বাক্য হাসে শঙ্খচূড়। 
পুষ্পদন্তে কহে রাজা বচন মধুর ॥ 
স্থানে প্রস্থান তুমি করহ এক্ষণ। 
কল্য প্রাণে সেইস্থানে করিব গমন ॥ 
অনন্তর পুষ্পদন্ত শিব কাছে যায়। 
কহিল সকল কথ| সরল ভাষায় ॥ 
হেনকালে কাণ্িকেয় নন্দী মহাকাঁল। 
বারভদ্র বিশালাক্ষ বিকৃতি ভয়াল ॥ 
মণিভদ্র কপিলাক্ষ দুর্গম বাফল। 
কালম্কট বলীভদ্ৰ জয়ন্ত মঙ্গল ॥ 
কালজিহ্ব কুটাচর বাণ বিকম্পন। 
বলোন্মত্ত রণশ্লাধী ভীষণ-দৰ্শন ॥ 


১৭ 


দীর্ঘদংষ্ট উগ্ৰদংষ্ট কোটটরী বরুণ। 
অষ্টবন্থ ইন্দ্র আদি দ্বাদশ অরুণ । 
একাদশ রুদ্র আর কুবের কোষ্টরী। 
শিবের সমীপে সব আসে ত্বরা করি ॥ 
আসিল কুবের যম অশ্বিনীকুমার। 
তদ্রুকালী দেবী আসে শতহস্ত তার ॥ 
আসিল কু্ম|ও যক্ষ রাক্ষস ভয়াল। 
ভূত প্রেত আসে যত আসিল বেতাল | 
ডাকিনী যোগিনী আসে পিশাচ কিন্নর। 
মহেশ্বরে প্রণিপাত করে অনন্তর ॥ 
এদিকেতে পুষ্পদন্ত করিলে গমন । 
শঙ্খচূড় অন্তঃপুরে যাইল| তখন || 
তুলসী-সমীপে তার রণবার্তা কয়। 
শুনিয়া দেবীর মনে উপজিল ভয় ॥ 
দুঃখিত হৃদয়ে কহে, শুন প্ৰিয়তম। 
ক্ষণকাল অবস্থান কর বক্ষে মম ॥ 
তুমি মোর প্রাণনাথ জীবন-দেবত| | 
আমারে ছাড়িয়া তুমি যাবে বল কোথা। 
ক্ষণকাল এই স্থানে কর অবস্থান । 
রক্ষা কর, রক্ষা কর আমার পরাণ ॥ 
মন মোর আন্দোলিত হয় অনুক্ষণ । 
রাত্রিশেষে দুঃস্বপ্ন করেছি দর্শন ॥ 
শুনিয়া পত্নীর কথ! দানব-ঈশ্বর। 
পানাহার শেষ করি কহিল সত্বর ॥ 
শুন শুন দেবি, মোর বচন সকল। 
স্খছুখে শুভা শুভ সব কৰ্ম্মফল | 

বৃক্ষ যত যথাকালে অস্কুরিত হয় । 
ঘথাকালে স্বন্ধ পুষ্প ফলের উদয়। 
ফলবান্‌ বৃক্ষ পুনঃ কাঁলপ্রাপ্ত হয়। 
এইরূপে লয় পায় জীব সমুদয় ॥ 

কালে বিশ্ব হৃষ্ট হয়, কালে ধ্বংস তার। 
বিধির বিধান ইহ! জেনে! অনিবার॥ 
শর্ট পাতা ধ্ব’সকারী নিত্য মনাতন। 
নিরন্তর সে হরিরে করিবে ভজন ॥ 
সেই কৃষ্ণননাতন পরম ঈশ্বর! 

স্বেচ্ছায় জন করে বিশ্ব চরাচর ॥ 


১৩০ 


সকলি কৃত্রিম শুধু পরত্রহ্ম সার । 

সেই হরি রাধাকান্তে ভঙ্গ অনিবার ॥ 
সবার সৃজন কর্তা আত্মা সবাকার। 

সবার স্বরূপ তিনি ভজ বার বার ॥ 
বিশ্বঃরাচর চলে যাহার বিধানে । 

বায়ু সূৰ্য্য ইন্দ্ৰ আদি ধার আজ্ঞা মানে ॥ 
পরম ঈশ্বর তিনি কৃঞ্ণসনাতন । 

তার পদে নিরন্তর লইবে শরণ ॥ 
এজগতে কেহ কার বন্ধু নাহি হয়। 
সকলের বন্ধু তিনি সকল সময় ॥ 
প্ৰিয়তমে, কেবা আমি, তুমি কোন্‌ জন। 
নিজকৰ্ম্মবশে হয় মোদের মিলন ॥ 

যে বিধাতা সকলের ঘটায় মিলন । 
বিচ্ছেদ ঘটাবে পুনঃ জানি অনুক্ষণ ॥ 
শোকেতে কাতর হয় যে জন অজ্ঞান । 
কাতর না হয় কত মেই জ্ঞানবান্‌ ॥ 

স্তুখ দুঃখ ঘুরে চলে চক্রের মতন । 
প্রিয়তমে শোক তবে কিসের কারণ ॥ 
ব্দরিক। আঞমেতে যাহার লাগিয়া । 
তপস্যা! করিয়াছিলে তারে পাবে প্রিয়! ॥ 
তুলসী যুবতী তব দুঃখ দুরে ঘাবে। 
সর্ব্বেশ্বর নারায়ণে কান্তরূপে পাবে ॥ 
অতিশীঘ গোলোকেতে করিবে গমন | 
কৃষ্ণসনাতনে পুনঃ করিবে দর্শন ॥ 
আমিও দানব দেহ করি পরিহার । 

গমন করিব পুনঃ গোলোক-মাঝার ॥ 
রাধিকার শাপে আমি জন্মিনু ধরায়। 
গেরলোকেতে আম পুনঃ যাইব ত্বরায় ॥ 
তুমি দেবা দিব্যরপ করিবে ধারণ। 
কৃষ্ণকাছে গোলোকেতে করিবে গমন ॥ 
এইরূপে তুলদারে রাজা শঙ্খচূড়। 
সান্ত্বনার মপুবাক্য কহিল প্রচুর ॥ 
অবশেষে রাত্রিকাল আসিল যখন । 
নানাভাবে পত্নীসহ করিল রমণ ॥ 
উভয়েই স্থপণ্ডিত রতির ক্রীড়ায়। 
এইরূপে মহাহখে রাত্রি কেটে বায় ॥ 
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ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


শিবসহ শঙ্খচূড় যুদ্ধের বারতা । 
প্রকৃতি খণ্ডেতে রচে অতি পুণ্যকথা ॥ 
প্ররৃতিথণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


অষ্টাদশ অধ্যায় 

শঙাচড়েন মুদ্ধনাত্র। এবং শিব শঙ্ঘচুড়সংবাদ । 

নারায়ণ কহে, শুন, নারদ এক্ষণ। 
শঙ্গচূড় যুদ্ধ-কথ| করিব বৰ্ণন ॥ 
দানবেন্দ্র শঙ্খচূড় কৃষ্ণপরায়ণ। 
কৃষ্ণচিন্ত। করি ত্যজে কুম্ভম-শয়ন ॥ 
রাত্রিবান ত্যাগ করে করি গাত্রোথান। 
মঙ্গলবারিতে করে দানবেন্দ্র মান ॥ 
ধোৌতবস্ত্রঘুধ শেষে করি পরিধান । 
উজ্জ্বল তিলক ভালে করিল প্রদান ॥ 
অভীন্ট দেবতা শেষে করিয়। বন্দন। 
দধি মধু ঘৃত আদি করিল দর্শন ॥ 
ব্রাহ্মণ সকলে করে মণিমুক্ত। দান । 
গুরুদেৰে মাণিক্যাদি করিল প্রদান ॥ 
দরিদ্রব্র।ঙ্গণে দিল ধেনু গজ কত। 
মহানন্দে গ্রাম আদি দিল! শত শত ॥ 
দেবকাধ্য করে কত সমর কারণ। 
মঙ্গল আচার যত করে সমাপন ॥ 
স্্চন্দ্ৰ পুত্ৰেরে শেষে রাজ্যভার দিয়!। 
সমরে চলিল রাজা ধনুর্ববাণ নিয়া ॥ 
তিন লক্ষ অশ্ব আর হস্তী রথ আসে। 
তিন কোটি ধনুর্ধর দীড়াইল পাশে ॥ 
চৰ্ম্মধাণী শুলধারী মহাবলবান্‌। 
শঙ্খচূড় সই করে সমরে প্রস্থান ॥ 
হেরিয়া সেনানীদল রাজ! হৃষ্ট অতি। 
যোগ্যবীর দেখি রাজা করে সেনাপতি ৷ 
বাজিল সমরবাদ্ উল্লাস প্রচুর । 
বিমানে আরোহি চলে রাজ! শঙ্খচূড় ॥ 
পুষ্পভদ্ৰা নদীতীরে আছে মহেশ্বর। 
পঙ্খচুড় আপে সেথা করিতে সমর ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড 


সিদ্ধক্ষেত্র নামে খ্যাত সেই রম্যস্থান। 
কপিল-আশ্রম সেথা আছে বিদ্যমান ॥ 
শঙ্খচূড় সেইস্থানে করিল! গমন | 
বৃক্ষমূলে মহেশ্বরে করিল! দর্শন ॥ 
কোটিুর্য্যদম প্রভা স্মিত আনন । 
স্ফটিকের সমবর্ণ অতি সুদর্শন ॥ 
পরিধানে ব্যাত্রচন্ম অতি চমৎকার । 
হস্তে বিরাজিত তার ত্ৰিশূল কুঠার ॥ 
শান্ত মনোহর মুর্তি বিশ্বের ঈশ্বর । 
বিশ্বের কারণ তিনি, তিনি বিশ্বন্তর ॥ 
হেরিয়া মূরতি তার নয়নাভিরাম | 
শঙ্খচূড় ভক্তিভরে করিলা প্রণাম ॥ 
ব/মভাগে ভদ্রকালী করিয়! দর্শন । 
ভক্তিভরে প্রণিপাত করিল তখন ॥ 
কার্ভিকেয় বিরাজিত সম্মুখে তাহার | 
শঙ্খচূড় তাহারেও করে নমস্কার ॥ 
ভদ্রকালী কার্তিকেয় শঙ্কর তখন । 
আশিদ্‌ করিল তারে অতি হৃষ্টমন ॥ 
তারপর দানবেরে করি সম্ভাষণ । 
মহেশ্বর মিষ্ট বাক্যে কহিল! তখন ॥ 
শুন শুন শঙ্াচুড়, কহিনু তোমায় | 
পারিষদ ছিলে তুমি কৃষ্ণের সভায় ॥ 
অঙ্টগোপ-মাঝে তুমি ছিলে এক গোপ 
তোমার উপরে হয় রাধিকার কোপ 
শ্রীরাধার শাপে হ'লে দানব ঈশ্বর | 
পরম বৈষ্ণব তুমি ছিলে নিরন্তর ॥ 
কৃষ্ণপরায়ণ তুমি জানি অহরহঃ | 
বৃথাই বিবাদ কর দেবতার সহ॥ 
সুখে বাস কর তুমি নিজ রাজ্য নিয়] । 
দেবতার রাজ্য সব দেহ ফিরাইয় ৷ 
তোরা সকলে হও কশ্টপ-তনয়। 
এইরূপ বিরোধিত৷ উচিত না হয় ॥ 
শুনিয়া শিবের বাক্য শঙ্খচূড় কয়। 
শুনলাম তব বাক্য অতি মধুময় ॥ 

যা কহিলে তুমি দেব, প্রকৃত তাহাই। 
সমুদয় সত্য তাহা মিথ্য। কিছু নাই ॥ 


৯৩১ 


তথাপি তোমার কাছে করি নিবেদন। 
কৃপা করি মহেশ্বর করহ শ্রবণ ॥ 
জ্ঞাতিদ্রোহে মহাপাপ কহিলে আমারে। 
জ্ঞাতিদ্রোহী মহাপাপী পুখিবী-মাঝরে ॥ 
এই অভিযোগ তব উচিত কি হয়। 


৷ ভাবিয়া চিন্তিযা তবে বল মহাশয় ॥ 


কিবা অপরাধ কৈল বলী মহাত্নন্‌। 
কোন্‌ পাপে তার শাস্তি বল মহাজন ॥ 
ছল করি কেন তারে পাতালে ঠেলিলে। 
বল দেখি এর ব্যাখ্য। কোন্‌ শাস্ত্রে মিলে॥ 
কোন্‌ অপরাধে সেথ। করিলে প্রেরণ। 


৷ কেনবা সৰ্ব্বস্ব তার করিলে গ্রহণ ॥ 


গদাধর অসমর্থ ঘাহার উদ্ধারে । 
তাহারে উদ্ধার আমি করি বারে বারে ॥ 
নিজ বলে বলী আমি মহাবলবান্‌। 
দেব-দৈত্য কেহ নহে আমার সমান ॥ 
কি কারণে দেবগণ, করুন বিচার । 
হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতিরে করিল সংহার ॥ 
দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষ কোন্‌ অপরাধে । 
গেল! চলি যমালয়, কহ কোন্‌ সাধে ॥ 
হিরণ্যকশিপু দৈত্য খ্যাত ত্রিভুবনে। 
কেন গে। দেবতা সব হিংসে তারে মনে॥ 
শুস্তাদি অহ্থর যত কেন মহাশয় । 
অকারণে অকালেতে লয় প্রাপ্ত হয় ॥ 
সাগরমন্থনকলে যত দেবগণ । 
মহানন্দে করিলেন অমৃত ভক্ষণ ॥ 
আমর! কেবল ক্লেশ করিনু স্বীকার। 
দেবতাগণের ইহ! কিরূপ বিচার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের ক্ৰীড়াভাণ্ড এ বিশ্বভুবন । 
তাহার আজ্ঞায় চলে সর্ববজীবগণ ॥ 
যেরূপ এশ্বধ্য যারে করেন প্রদান। 
সেইরূপ ভোগ করে সেই ভাগ্যবান্‌ ॥ 
দেবতা দাঁনবে যুদ্ধ বারংবার হয়। 

কভু হয় জয়, আর কভু পরাজয় ॥ 
দেবদৈত্যে রণ আরে! হইবে নিশ্চয়। 
ইহাতে তোমার যোগ উচিত কি হয় ॥ 


১৩২ ব্রহ্ধবৈবর্ত-পুরাণ 


তব আগমন হেথ! নহে বাঞ্চনীয় । 
মহাত্মা ঈশ্বর তুমি আমার আত্মীয় ॥ 
তোমাসম রণস্পর্ধ। যদি করি আমি। 
তোমার লজ্জার কথা, ওগো বিশ্বস্বামী 
আর যদি ভাগ্যক্রমে ঘটে পরাজয় । 
কীত্তিহীন হ'বে তুমি জানহ নিশ্চয় ॥ 
শঙ্খচূড় দৈত্য-বাক্য করিয়া শ্রবণ । 

মুদু মৃদু হাস্য করি কহে ত্ৰিলোচন ৷৷ 
হে রাজন্‌, শুনিলাম বাক্য অভিনব। 
জানি আমি ত্ৰহ্মবংশে জন্ম হয় তব ॥ 
তব সহ যুদ্ধে কিব! লজ্জার কারণ। 
কীত্ডিহানি হবে কেন হারি বদি রণ ॥ 
মধু-কৈটভের সহ হরি করে রণ। 
হিরণ্যকশিপু সহ যুঝে সনাতন ॥ 
প্রকৃতি ঈশ্বরী যিনি জননী সবার । 
শুস্ত-আদি সহ হয় মহাযুদ্ধ তার ॥ 
ইহাদের কেহ নয় তোমার সমান। 
কৃষ্ণ-প।রিষদ তুমি অতি বলবান্‌ ॥ 
দেবতা সকলে লয় হরির শরণ। 
সেইজন্য হরি মোরে করিল! প্রেরণ ॥ 
তব সনে যুদ্ধে মোর লজ্জা কিছু নাই। 
অতীব মহান্‌ তুমি জানি সৰ্ব্বদাই ॥ 
অকস্মাৎ পরাজিত হই যদি রণে। 
তথাপি লজ্জিত আমি নাহি হব মনে ॥ 
যাহ! হোক বাক্যবয়ে কিবা প্রয়োজন | 
হয় দেবগণে কর রাজ্য সমর্পণ ॥ 

নতুব| বুদ্ধের তরে হও অগ্রসর । 
তোমার নিধন তরে করিব সমর ॥ 

এত বলি মৌনী রয় দেব মহেশ্বর । 
অমাত্য-নহিত রাজা উঠিল সত্বর ॥ 

শিব শঙ্খচূড় রণ বিষম ব্যাপার। 
ব্রহ্মবৈবর্তেতে আছে ইহার বিস্তার ॥ 


প্রকৃতিখণ্চে অষ্টাদশ অধা।র সমাপ্ত । 


উনবিংশ অধ্যায় 
শঙ্খচুড়ের যুদ্ধ-বর্ণন। 

নারায়ণ কহে, শুন নারদ স্ৃঙ্গন। 
স্নৱাহর যুদ্ধ কথা করিব কীর্তন ॥ 
শিবের বক্তব্য সব করিয়া শ্রবণ। 
শঙ্খচূড় করে শিবে প্রণাম তখন ॥ 
অমাত্যগণের সহ যান-আরোহণে। 
স্নসজ্জিত হ'য়ে যায় শিবসহ রণে ॥ 
দেবাস্থরে আরম্তিল ঘোরতর রণ। 
ৰৃষপৰ্বব| সহ ইন্দ্র যুঝিল তখন ॥ 
ভাস্কর করিল রণ বিপ্রচিভি সাথে । 
চক্দ্রদেব দস্ত-সহ রণরঙ্গে মাতে ॥ 
কাল-সহ কালেশ্বর করে ঘোর রণ। 
গোকণের সহ যুঝে দেব হুতাশন ॥ 
কুবের করিল রণ কালকেয়-দনে । 
বিশ্বকণ্মা-সহ ময় মত হয় রণে ॥ 
মৃত্যু-নাথে মহাযুদ্ধ করে ভয়ঙ্কর। 
বরুণ সহিত বুঝে কালের কিন্কর ॥ 
জয়ন্ত ও রত্লসারে ঘোর রণ হয়। 
এইরূপে মহাযুদ্ধ চলে সে সময় ॥ 
সেই ভ'ঃঙ্কর যুদ্ধে দেবী মহামারী । 
উগ্রচণ্ডা আদিসহ আনে তাড়াতাড়ি ॥ 
কালিকাদেবীর সহ শম্ভু ভগবান্‌। 
বটবৃক্ষতলে দেখা করে অবস্থান ॥ 
দেবান্্রে মহাযুদ্ধ হয় সে সময়। 
কাত্তিকেয় পুত্র তার সাথে সাথে রয়॥ 
সমরে চলিল বীর কার্তিক এবার । 
হইল ছুন্দুভিধ্বনি স্বৰ্গের মাঝার ॥ 
পুষ্পবৃষ্টি হয় তার মন্তক-উপরে। 
সমর করিতে খাঁর চলে ত্বরা করে॥ 
হেরিয়া কাৰ্ভ্ডিকে সেথা রাজ! শঙ্খচূড়। 
তীক্ষ্ণ তীক্ষ বাণ তারে মারিল। প্রচুর ॥ 
বাণে বাণে চতুন্দিক্‌ হ'ল অন্ধকার। 
উত্থিত হইল সেথা অগ্নি বারংবার । 
বর্ধাধারা-সম বাণ শঙ্খচুড় হানে । 
চলিল প্রবল যুদ্ধ, বিরাম ন! জানে ॥ 


প্রকৃতিথণ্ড । 


দেবগণ নন্দী আদি করে পলায়ন । 
সমরে কার্তিক এক! রহিল তখন ॥ 
শঙ্খচূড় সহ যুঝে শিবের নন্দন । 
কুমারের রথ কাটে দানব তখন । 
রথাশ্ব ছেদন করে বাণের বর্ষণে। 
জর্জরিত করে তার ময়ূর বাহনে ॥ 
অনন্তর শঙ্খচূড় অতি ক্রুদ্ধ মন। 
কার্তিকের পানে শক্তি করিল ক্ষেপণ ॥ 
মুচ্ছিত হইয়া পড়ে শিবের নন্দন । 
ক্ষণপরে পুনরায় লভিল চেতন ॥ 
বিষ্ণুদত্ত দিব্য ধনু করিয়া গ্রহণ । 

রত্বে বিভুষিত যানে করে আরোহণ ॥ 
তারপর হাতে লয়ে অস্ত্র ভয়ঙ্কর । 
দানবের সহ করে ভীষণ সমর ॥ 
দানবের দব অস্ত্র কাটিল কার্তিক । 
বাণে বাণে অন্ধকার হয় চতুদ্দিক ॥ 
দানবের রথ ধনু করিল ছেদন । 
উন্কা-সম শেল এক করিল ক্ষেপণ ॥ 
শঙ্খচূড় মুচ্ছা যায় শেলের আঘাতে। 
চেতন। পাইয়া পুনঃ রণরঙ্গে মাতে ॥ 
মায়াবিদ্‌ দৈত্যরাজ অতি ক্ৰুদ্ধ মন। 
মায়াবলে শরজাল করিল রচন ॥ 
কাত্তিকেরে সেই জালে আচ্ছাদন করে। 
সুধ্যসম শক্তি এক লয় তার পরে ॥ 
অগ্রিশিখাসম শক্তি ভ্বলিতে লাগিল । 
মহাবেগে সেই শক্তি কার্তিকে হানিল ॥ 
শক্তি-ঘায়ে মুৰ্চ্ছ৷ যায় শিবের নন্দন | 
কালিক! করিল! তারে ক্রোড়েতে ধারণ। 
কার্ভিকে লইয়া ক্রোড়ে কালিকা তখন । 
অতি শীঘ্ৰ শিব কাছে করিল। গমন ॥ 
মহাদেব যোগবলে করে প্রাণ দান। 
হাস্তামুখে কার্তিকেয় করিল উত্থান ॥ 
মহেশ্বর মহাবল দিলেন তাহারে। 
কাত্তিকে করিল! রক্ষা কালী বারে বারে 
কান্তিকেরে রক্ষা করে শিব মহেশ্বর | 
চলিল। কালিকা দেবী করিতে সমর ॥ 


শি শি 


১৩৩ 


সাথে চলে যক্ষ রুক্ষ গন্ধৰ্ব কিম্নর। 
দেবতা ও নন্দী আদি চলিল! সত্তর ॥ 
বহুবিধ বাদ্যভাণ্ড বাজিল পশ্চাতে । 
ডাকিনী যোগিনী সব চলে সাথে সাথে ॥ 
গ্রামের মাঝে দেবী পিংহনাদ করে। 
মুচ্ছিত হইয়। পড়ে দৈত্যেরা সমরে ॥ 
অট্ট অট্ট হাস্য করে অমঙ্গলকর। 
নৃত্য করে কালীদেবী মুর্তি ভয়ঙ্কর ॥ 
ডাকিনী ঘোগিনীদল উন্মত্ত সবাই। 
দেখিয়া দানবকুল শঙ্কিত সবাই ॥ 
হেরিয়া কালীর মূৰ্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর । 
শঙ্খচূড় র্ণক্ষেত্রে আসিল| সত্বর | 
আপগিয়। সমরক্ষেত্রে রাজা প্ৰাণপণে। 
অভয় প্রদান করে ভীত দৈত্যগণে ৷৷ 
শঙ্খচূড় হেরি কালী শক্তি হানে তারে। 
পার্জন্য অস্ত্রেতে রাজ! তাহারে নিবারে॥ 
অনন্তর কালীদেবী অতি ক্ৰুদ্ধ-মন। 
ভয়ানক বারুণান্ত্র করিল| ক্ষেপণ ॥ 
শঙ্খচূড় কাটে তাহা গান্ধর্বব-অস্ত্রেতে । 
মাহেশ্বর-অস্ত্র কালী মারিল। কোপেতে॥ 
শঙ্খচূড় কাটে তাহা বৈষ্ণবাস্ত্ৰ দিয়া 
নারাধ়ণ-অস্ত্র কালী মারিলা ছু ড়িয়া॥ 
নারায়ণ-অস্ত্র যেই করিল! দর্শন। 
সাঞ্টাঙ্গে প্রণাম করে দানব তখন ॥ 
নারায়ণ ইন্টদেব দানবপুত্রের | 
এই সে কারণ লয় আঘাত অস্ত্রের ॥ 
ন! পরশে অস্ত্র তারে, আশীর্বাদ পায়। 
দেখিয়া ভাবিলা কালী কী বিষম দায় ॥ 
সুযোগ বুঝিয়! দেবী ব্রহ্ম-অন্ত্র মারে। 
ব্রহ্ম অস্ত্রে দৈত্যরাজ তাহারে নিবারে ৷৷ 
অন্তর কালী তারে দিব্য অস্ত্র মারে। 
দিব্য অস্ত্রজালে রাজা নিবারে তাহারে ॥ 
মহাক্রোধে কালীদেবী শক্তি নিক্ষেপিলা। 
খণ্ড খণ্ড করি রাজা তাহারে কাটিলা ॥ 
ইহা দেখি ক্রুদ্ধ কালী শক্তি লয়ে করে। 
দানবের শির লক্ষ্য সজোরে প্রহারে ॥ 


১৩৪ 


ঘোঞ্জন বিস্তার শক্তি ভ্রুতগতি ধায়। 
শঙ্খচূড় ছেদে তাহা তীক্ষান্ত্রের ঘায়। 
বুৰিল| কালিক! দেবী বড় শক্ত ঠাই। 
পাশুপাত অন্্রবিন। অন্যোপায় নাই ॥ 
পাশুপত অস্ত্র দেবী করিলা গ্রহণ। 
অকম্মাৎ দৈববাণী হইল তখন ॥ 

শুন শুন কালী দেবি, অস্ত্র কর দূর। 
তব অস্ত্ৰে না মরিবে রাজ! শঙ্খচূড় ॥ 
বুথ! চেষ্টা পরিত্যাগ করহ হ্থন্দরী । 
সাধ্য তব নাই বিন্দু, মারিবারে অরি॥ 
শুনহ আমার কাছে মৃত্যুর উপায়। 
যেভাবে বধিতে পার বলিব তোমায় ॥ 
হরির কবচ আছে কণ্ঠেতে রাজার। 
কবচ থাকিতে মৃত্যু না হবে তাহার ॥ 
শঙ্ঘচুড়ে ব্রহ্মা দেব দিয়াছেন বর। 
অজর অমর হবে দানব-ঈশ্বর ॥ 

যতদিন পত্নী তার সতী হ'য়ে রবে। 
ততদিন দানবের মৃত্যু নাহি হবে ॥ 
শুনিয়া আকাশবাণী দেবী অতঃপর । 
অস্ত্র আর না হানিল দৈত্যের উপর ॥ 
উগ্রচণ্ডা মুণ্ডি ধরি কালিকাস্থন্দরী। 
ঝাঁপাইয়। পড়ে দৈত্য-সৈন্তের উপরি ॥ 
দানবসেনানী যারা নিকটেতে ছিল। 
কালিকার হস্তে সদ্য মরণ লভিল ॥ 
একাকী কালিকা দেবী, অগণ্য সেনানী। 
তথাপি দেবার কোন ন! হইল হানি ॥ 
লুফিয়া লুফিয়| ধরে যত সেনা পায়। 
হাতেতে লইয়| যেন পুতুল খেলায় ॥ 
কালিকার উগ্ৰমূৰ্তি করি দরশন | 
পলাইয়৷ বাঁচে সব দানবনন্দন ॥ 
কপোতদলের মধ্যে যেন বাজপাখী । 
মুহুর্তে পলায় সব কারে না নিরখি ॥ 
আথালে পাথালে সব করে পলায়ন । 
হাতমুখ ভাঙ্গে কার, কাহারে! দশন ॥ 
রুধিরাক্ত হয়ে শব পড়ে আছে কারো। 


বরহ্মবৈবর্ত পুরাণ 


সৈন্যের অভাব দেখি ভবেশভামিনী । 
হাতী ঘোড়া যাহা পায় আছাড়ে মেদিনী॥ 
হাতে তুলি গোটা! রথ করে ছুইখান। 
রক্তবন্ধ। জাগে যেন সংগ্রামের স্থান ॥ 
দানব পক্ষেতে শুধু আর্তের চীৎকার । 
রণক্ষেত্রময় শত হয় হাহাকার ॥ 
আপন পক্ষের এই ছুর্দশ। হেরিয়া। 
শঙ্খচূড় দৈত্য আপে আগুয়ান হৈয়| ॥ 
দুর হৈতে শঙ্খচূড় হাতে লয় শর। 
দেখিয়া কালিকা দেখা হইয়া তৎপর ॥ 
মহাক্রোধে ভীমবেগে ছুটিয়| ত্বরায়। 
শঙ্খচূড় দানবেরে গ্রাসিবারে ধায় ॥ 

রথ ভগ্ন করে তার সারথিরে মারে। 
দানবে হেৰিয়| শূল মারিল তাহারে ॥ 
দানবেরে হেরি দেবী মুষ্ট্যাঘাত করে। 
মৃচ্ছিত হইয়! রাজ! শঙ্খচূড় পড়ে ॥ 
ক্ষণপরে দৈত্যরাজ লভিল চেতন । 
দেবীর সকল অস্ত্র করিল ছেদন ৷৷ 
দেবীরে না মারে অস্ত্র, কাটে অস্ত্ৰ তার। 
মাতৃজ্ঞ।নে কালিকারে নমে বারংবার ॥ 
দানবরাজেরে দেবী করিয়া গ্রহণ । 
মহাবলে উদ্নপানে করিলা ক্ষেপণ ॥ 
পতিত হইয়া রাঙ্গা উঠিল আবার । 
ভক্ভিভরে কালিকারে করে নমস্কার ॥ 
ক্ষুধিত| হইয়া দেবী কালিকা তখন। 
দানবের রক্তমাংস করিল ভক্ষণ ॥ 
অনন্তর শিবকাছে উপস্থিত হয় । 
সমর-বৃত্তান্ত তারে কহে সমুদয় ॥ 
শুনিয়া সকল কথা হাসে মহেশ্বর | 
কালিক! কহিল। তারে, শুন প্রাণেশ্বর ॥ 
সকল দানবে আমি করিনু ভক্ষণ। 
অবশিষ্ট আছে মাত্র অল্প কয়জন ॥ 
পাশুপত অস্ত্রে যাই দৈত্য মারিবারে। 
অমনি আকাশবাণী শুনি বারে বারে ॥ 
শঙ্খচূড় দৈতরাজ তব বধ্য নয়। 


একমাত্র শব্দ শোনে, মারো মারো মারো ॥ তথাপি সমর নাহি ছাড়ি সে সময় ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড 


দেখিলাম দৈত্যরাজ জ্ঞানবান্‌ অতি। 
মাতৃজ্ঞানে অস্ত্র নাহি হানে মোর প্রতি॥ 
কোন অস্ত্র মোর প্রতি না করে ক্ষেপণ। 
কেবল আমার অস্ত্র করিল ছেদন ॥ 
শুনিয়া দেবীর বাক্য, শিব হাসি কয়। 
তব বধ্য নহে দৈত্য জানিও নিশ্চয় ॥ 
আপনি যাইব আজি ভীষণ সমরে। 
দেখিব সে দৈত্যরাজ কত বল ধরে॥ 
নিশ্চিত মারিব তারে না ভাবহ চিতে। 
তুমি রণে ক্ষান্ত দাও, ন! ভাবিও ইথে ॥ 
শিবের বচন শুনি মহাদেবী কালী। 

রণে ক্ষান্ত দিল তবে, তোমারে যে বলি। 
শুলহস্তে মহাদেব রণে মেতে চান। 
দৈববাণী অকস্মাৎ শুনিবারে পান ॥ 
শুলাঘাত ন! করিও দেব মহেশ্বর | 
শঙ্গাচূড় ন! মরিবে, আছে ত্রঙ্গাবর ॥ 
নাব তাহার দেহে কবচ থাকিবে। 
যাবৎ তাহার পত্বী সতীত্ব রাখিবে॥ 
তাবৎ জানিও বিশ্বে হেন শক্তি নাই । 


মারিতে পারে যে দৈত্যেজানিবে গৌসাই ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্তের কথ। অমৃত সমান । 
মেই পড়ে যেই শুনে সেই পৃণ্যবান্‌ ॥ 
প্রবতিথণ্ডে উনবিংশ মধ্য।য় সমাপ্ত । 


বিংশ অধ্যায় 
বিষ্ণুকৰ্কক শঙ্গচুড়ের কবচভরণ, শঙ্খচ়ড় বধ ও 
শঙ্থের উত্পত্তি। 
নারায়ণ কহে শুন, নারদ সৃজন । 
রণের বৃত্তান্ত শিব করিল শ্রবণ ॥ 
তন্ত্ঙ্ধান-বিশারদ শিব অতঃপর । 
স্বজন সহিতি চলে করিতে সমর ॥ 
শঙ্করে হেরিয়া সেথা দানবের পতি। 
বিমান হইতে নামি করিল প্রণতি॥ 
প্রণাম করিয়া শিবে দানব তখন । 
বিমানে চড়িয়া ধনু করিল গ্রহণ ॥ 
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মহাবীর দুইজন সমান সমান । 
জয়-পরাজয় নাহি, নাহি অপমান ॥ 
নাহি দিব| নাহি রাত্রি যুদ্ধ অবিরত। 


' দেবদৈত্য সৈন্য বহু হইল বিক্ষত ॥ 


পূৰ্ণ এক বৰ্ষ ধরি চলে সেই রণ। 


 দেবাস্থুরে যুদ্ধ হয় অতীত ভীষণ ॥ 


জয় পরাজয় কিছু বুঝ! নাহি যায়। 
বহু সৈন্য হতাহত হইল সেথায় ॥ 


শত লৈন্য বাকী রহে দানব রাজার । 


1 
1 


শঙ্কর নাশিলা দৈত্য হাজার হাজার ॥ 


' দেবের পক্ষেতে যার! হারাইল প্রাণ । 


মহেশ্বর করিলেন জীবন-প্রদান ॥ 
তথাপিও শঙ্বচুড় আবার যখন । 
দেবসৈন্য নাশ করে কত শত জন ॥ 
ক্রোধে রোষে মহাদেব শুল হাতে করে। 


' ভীমবেগে ধায় তবে দৈত্যের গোচরে ॥ 


এই কালে নারায়ণ ব্রাহ্মণের বেশে । 
সমরের ক্ষেত্রমাঝে আসে অবশেষে ॥ 
দানব-ঈশ্বরে ডাকি কহিল! তখন । 
শুন শুন রাজা, আমি দরিদ্র ব্ৰাহ্মণ ॥ 
শুনিলাম দাত| তুমি, যে যাহাই চায়। 
অকুষ্ঠিত চিত্তে তাই দান কর তায় ॥ 


একে আমি রূদ্ধলোক তাহাতে আতুর। 


বহুকাল অনাহারে আমি ক্ষুধাতুর ॥ 


' প্রাণ মোর বায় বুঝি ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়। 
তাই আমি আসিয়াছি করহ উপায় ॥ 


আগে যদি সত্য করি কর অঙ্গীকার । 


: তাহ'লে জানাব আমি প্রার্থনা আমার ॥ 
ব্রাহ্মণের এই কথা করিয়া শ্রবণ। 
শঙ্খচূড় অঙ্গীকার করিল তখন ॥ 

যাহা তুমি চাও বিপ্ৰ, অংশ্য পাইবে। 
প্রার্থী কভু মম পাশে বিমুখ না হবে ॥ 


আপন জীবন দানে তৃপ্তি যদি পাও। 
এইক্ষণে দিতে পারি যদি তুম চাও ॥ 
অঙ্গীকার শুনি তার কহিল! ব্ৰাহ্মণ । 

তোমার কবচ মোরে কর সমর্পণ ॥ 


৯৩৬ 


শুনিয়াছি মনোহর কবচ তোমার । 
তাই শুধু চাই আমি দৈত্যের কুমার ॥ 
অন্য কোনো বস্তু তরে নাহিক কামনা। 
ভেবে দেখ পূরাইতে পার কি প্রার্থনা ৷ 
আনন্দে কবচ যদি কর মোরে দান। 
তাহা লৈয়া যাই আমি আপনার স্থান । 
বিপ্রের প্রার্থনা শুনি দানবের পতি । 
হরির কবচ দিলা হৃষ্টচিত্তে অতি ॥ 
কবচ গ্রহণ করি বিষ্ণু অতঃপর । 

তুলসীর নিকটেতে চলিল! সত্বর ॥ 
শঙ্খচূড় রূপে সেথা করিয়া গমন। 
তুলমীর সতীধৰ্ম্ম করিলা হরণ ॥ 

না জানিল দৈত্যপত্রী কি পাপ হইল । 
দেবতা ছলনা করি সতীত্ব নাশিল ॥ 
যেইক্ষণে বিষ্ণুদেব করিল রমণ। 

তুলসী উদরে বীৰ্ধ্য হইল পতন ॥ 
সেইক্ষণে মহাদেব দৈববাণী শোনে । 
শঙ্গচূড়ে বধ তুমি করহ এক্ষণে ॥ 
এদিকেতে মহেশ্বর উৎসাহে বিপুল। 
দানব-সংহারে লয় শ্রীহরির শূল ॥ 

শত রবিতুল্য জ্যোতি; অতি প্রভা তার। 
অগ্রভাগে নারায়ণ শোভে চমৎকার ॥ 
মধ্যভাগে ব্রহ্মা শোভে শিব শোভে মূলে। 
ধারার প্রদেশে কাল শোভে সেই শূলে 
প্ৰজ্বলিত ভয়ঙ্কর সেই মহাশুল । 

প্রলয়ের কালানল শিখ! সমতুল ॥ 

দুৰ্দ্বৰ অব্যর্থ অস্ত্র অতি ছুনিবার। 
ছারখার হয় তাতে ব্ৰহ্মাণ্ড সংসার ॥ 
সেই শূল হাতে লয়ে শিব মহেশ্বর । 
মহাবেগে নিক্ষেপিল। দানব-উপর ॥ 
কালের সমান শূল করি দরশন | 

জীবন সংশয় ভাবে দৈত্যের নন্দন ॥ 
বিষ্ণুদত্ত শিবশুল অতি ভয়ঙ্কর । 

হেরি ঘন ঘন কাপে দানবপ্রবর ॥ 
ধনুর্ববাণ ত্যাগ করি দানব তখন । 
ভক্তিতরে শ্রীকৃষ্ণের করে আরাধন ৷৷ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


রথের উপরে বসে করি যোগাসন। 
মনে মনে ভাবে দৈত্য কোথা নারায়ণ । 
দানব-উপরে শূল পড়ে অকস্মাৎ । 
অনায়াসে শঙ্খচূড় হ'ল ভস্মসাৎ ৷৷ 
পঞ্চভূত দেহ ছাড়ি পঞ্চ স্থানে যায়। 
প্রাণ তার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুতে মিলায় ॥ 
অবিলম্বে শঙ্খচূড় করিল ধারণ। 
কিশোর গোপের বেশ ভুবনমোহন ॥ 
দ্বিভূজ মুরলীধারী অতি চমৎকার । 
দিব্যঘানে যায় চলি গোলোক-মাঝার ॥ 
দিব্যরূপী শঙ্খচূড় গোলোকেতে যায়। 
জীকৃ্চে হেরিয়া সেথা প্রণমিল। পায় ॥ 
হ্ুদামেরে হেরি পুনঃ গোলোক-মাঝার 
প্রসন্ন হইল সেথা হৃদয় সবার ॥ 
মহানন্দে জ্রীগোবিন্দ অতি স্সেহভরে। 
স্লদামেরে লইলেন কোলে সমাদরে ॥ 
রাধাশাপে এতদিনে ভকত স্ন্দাম। 
মুক্তি লভি আসিলেক আপনার ধাম ॥ 
স্নূদাম| দেখিয়া! যত গোপ গোপীগণ । 
আনন্দ সাগরে সব হ’ল নিমগন ॥ 
বৈকুণ্ঠনগরে চলে নৃত্য গীত তান। 
কিন্নরী ও বিগ্ভাধরী যেথা! বিদ্যমান ॥ 
এদিকেতে সেই শূল দৈত্য নাশ করে । 
পুনরায় শিব-করে ফিরিল সত্বরে ॥ 
শ্রীহরির সেই শূল করিয়া গ্রহণ । 
শূলপাণি নামে খ্যাত হন ত্ৰিলোচন ॥ 
শঙ্খচূড় বিনাশিয়া শিব শীঘ্ৰ ক’রে। 
দানবের অস্থি ফেলে লবণ সাগরে ॥ 
সাগর-মাঝারে সেই আস্থি-সমুদয়। 
ক্রমে ক্রমে বহুবিধ শঙ্খজাতি হয় ॥ 
শঙ্খজল সুপবিত্ৰ দেবের পূজায়। 
তীর্থবারিরূপ তাহা, ভুল নাহি তায়॥ 
যেই স্থানে সুমধুর শঙ্খধ্বনি হয়। 
লক্ষ্মী দেবী সেইস্থানে চিরস্থির রয় ॥ 
শঙ্খবারি দিয়া সান করে যেই জন্‌ । 
তীৰ্থস্নান ফল তার হইবে তখন ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড । 


শতঙ্খ-মাঝে ভগবান্‌ করে অবস্থান । 
যেই শঙ্খ, সেইখানে থাকে ভগবান্‌ ॥ 
লক্গমীদেবী সেই স্থানে নিরন্তর রহে। 
অমঙ্গল নাহি ঘটে, শাস্ত্রে ইহ! কহে ॥ 
শুদ্ৰ কিংবা! নারী যদি শঙ্খধ্বনি করে। 
মহাভয়ে লক্ষ্মী দেবী যান স্থানান্তরে ॥ 
এদিকেতে শিব দৈত্যে করিয়| নিধন। 
বুধমারোহণে করে স্বস্থানে গমন ॥ 
মহানন্দে দেবগণ পায় অধিকার । 
স্বর্গেতে ছুন্দুভিধ্বনি হয় বারবার ॥ 
সুমধুর গান করে গন্ধৰ্বব কিন্নর | 
শিব-শিরে পুষ্পবৃষ্টি হয় নিরন্তর ॥ 
মুনীন্দ্ৰাদি দেবগণ অতি হৃষ্টমন । 
শিবের প্রশংসা তার! করে সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 
রাধা অভিশাপে লয় ভকত শ্দাম। 
দানবকুলেতে জন্ম শঙ্খচূড় নাম ॥ 
শিবসহ দ্বন্দ করি দৈত্যের তনয় । 
পুনরায় ফিরে আসে বৈকুণ্ঠ আলয় ॥ 
“হচুড় কথা এবে সমাপ্ত হইল। 
বৈবপ্তপুরাণে কবি ইহারে রচিল॥ 
প্রকৃতিখণ্ডের কথা অমৃত সমান । 
প্রেমানন্দে কর সবে হরিগুণগান ॥ 


'পরুনিণণ্ডে বিংশতি অন্যায় সমাপু | 


একবিংশতি অধ্যায় 


বিষুকর্ক তুলসীর সততীত্ব-নাশ, তুলসীপত্রের 
মাহাত্মা-কীত্তন ও শালগ্ৰাম শিলার 
গুণবর্ণন ৷ 


নারদ কহিলা, প্রভু, করি নিবেদন । 
অকপটে সবিস্তারে করুন বৰ্ণন ॥ 
কিরূপে তুলসী দেবী সতীত্ব হারায়। 
কৃপা করি সেই কথা বলুন আমায় ॥ 
১৮ 


কিরূপেতে নারায়ণ ছদ্মবেশ ধ’রে। 
প্ৰবেশিল দৈত্যপত্বী তুলদীর ঘরে ॥ 
কিরূপে শ্রীভগবান্‌ করে বীধ্যাধান। 
কৃপা করি কহ সেই অপূৰ্ব্ব আখ্যান ॥ 
নারায়ণ কহে, শুন, ভগবান্‌ হরি। 
তুলসীরে বিহারিল দৈত্যরূপ ধরি ॥ 
দৈত্যের কবচ হরি করিয়া! গ্রহণ । 
দৈত্যরূপ ধরি যায় তুলসী-ভবন ॥ 
তুলসীর দ্বার পাশে আসিল ঘখন । 
জয় জয় রব করে অনুচরগণ ॥ 

শুনিয়া জয়ের ধ্বনি হৃন্টচিত্ত অতি। 
বহু ধন বিতরণ করিলেন সতী ॥ 
অনেক মঙ্গল কাৰ্য্য করে অনুষ্ঠান । 
ভিক্ষুক ব্ৰাহ্মণে করে বহু ধন দান ॥ 
রথ হতে নামিলেন ভগবান হরি । 
তুলসীর ভবনেতে যান ত্বরা করি ॥ 
সম্মুখে হেবিয়া কান্তে প্রশান্ত মূৱতি। 
পাদ-প্রক্ষালন করি প্রণমিলা সতী ॥ 
রমণীয় সিংহাসনে বসায় তাহারে | 
কপুর তান্ুল দিয়! ভাবে বারে বারে ॥ 
জনম সাৰ্থক আজ পূৰ্ণ মনস্কাম। 
বৃদ্ধপ্রত্যাগত কান্তে পুনঃ হেরিলাম ৷৷ 
ঈষৎ হাসিয়া দেবী কটাক্ষ নয়নে । 
কহিল! শ্রীভগবানে মধুর বচনে ॥ 

কহ কহ প্রাণেশ্বর, কহ কৃপাময় । 
কিরূপে হইল তব এই রণে জয় ॥ 
বিশ্বের সহারকারী ভোল! পঞ্চাননে । 
কিরূপে জিনিলে তুমি ঘোরতর রণে। 
শুনিয়া দেবীর কথা শঙ্খচূড়বেশে । 
কহিল! কমলাপতি সুমধুর হেসে ॥ 
শুন কান্তে প্রাণেশ্বরি, আমার বচন। 
এক বর্ষ ধরি হয় ঘোরতর রণ ॥ 

সমস্ত দানব-সৈন্য হইল সংহার। 
অবশেষে ব্রহ্ম আসে রণের মাঝার ॥ 
সমরের শেষে আমি আজ্ঞায় তাহার। 
দেবগণে দান করি পূর্বব অধিকার ॥ 


১৩৭ 


১৩৮ 


এক্ষণে আসিন্ধু আমি নিজের ভবনে। 
শিবলোকে গেল! শিব স্নপ্ৰসন্ন মনে ॥ 
এই কথা বলি শেষে হরি সনাতন । 
তুলসী দেবীর মন করিল মোহন । 
এতকাল পরে সতী নিজ কান্ত পেয়ে। 
আনন্দ-সলিলে ভাসে প্রফুল্ল হৃদয়ে ॥ 
হরিষ অন্তরে তারে করায় ভোজন । 
তাম্বল কপূর দেয় করিয়া যতন ॥ 

বসন্ত খতুর শ্রেষ্ঠ তাহে মধুমাস। 
তুলসী জদয়ে জাগে কাম-অভিল|ষ ॥ 
দেখিতে দেখিতে হয় দিব! অবসান | 
মাধবী যামিনী ক্রমে হয় আগুয়ান ॥ 
ছদ্মবেশী নারায়ণে চিনিতে না পারি । 
আপনার পতি ভাবে শঙ্বচুড়-নারী ॥ 
পুষ্পের বিছানা সতী রচিল মধুর । 
চন্দন সুগন্ধ আদি ছড়ালো প্রচুর ॥ 
কামেতে উন্মত্ত দৌহে ম্দন-আবেশে। 
উভয়-অন্তরে কাম সহসা প্রকাশে ॥ 
শঙ্খচূড় সহ করে তুলসা শয়ন । 
দুইজন রসরঙ্গে করিল রমণ ॥ 

কিন্তু তুলসীর তৃপ্তি নাহি হয় ইথে। 
জাগিল মনোতে তার সন্দেহ ক্রমেতে ॥ 
তুলমীর সহ হরি করিল! বিহার । 
সন্দেহ দেবীর মনে জাগে বার বার ॥ 
কহিলা তুলসী দেবী, তুমি কোন্‌ জন। 
মায়াবলে ধৰ্ম্ম মোর করিলে হরণ ॥ 
অভিশাপ দিব আমি দেহ পরিচয়। 
সতীত্ব হরিলে মোর কোন্‌ নীচাশয় ॥ 
শুনিয়! দেবীর বাক্য হরি সনাতন । 
মনোহর নিজমুক্তি করিলা ধারণ ॥ 
সম্মুখে হেরিল। দেবী নব্ঘনশ্থাম। 
সনাতন পরত্রহ্ম নয়নাভিরাম ॥ 

গীত বসনেতে শোভে শ্যাম কলেবর। 
শারদ পঙ্কজ তুল্য মূর্তি মনোহর ॥ 
কোটি কন্দর্পের তুল্য লাবণ্য শরীরে । 
ভুবনমোহন রূপ হাসে ধীরে ধীরে ॥ 


| 
| 
| 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ । 


হেরিয়া হরির মূর্তি মদনমোহন । 
মুচ্ছিতা হইল! দেবী কামেতে তখন ॥ 
চেতনা লভিয়া শেষে গ্রীহরিরে কয়। 
শুন শুন প্রভু, তুমি পাষাণ-হৃদয় ॥ 
ছল করি ধৰ্ম্ম মোর করিয়া হরণ। 

মম প্রাণকান্তে তুমি করিলে নিধন ॥ 
পাম৷ হৃদয় তব অতি দয়াহীন। 
পামাণ-রূপেতে তুমি রবে চিরদিন ॥ 
যেই জন দিল তব দয়া সিন্ধু নাম। 
সেই জন ভ্রান্ত অতি এবে জানিলাম ॥ 
কি দোষে কান্তেরে মোর করিলে সংহার। 
কিসে অপরাধী তিনি, কোন্‌ দোষ তার।॥ 
পতিরে বধিয়া মোরে অনাথা করিলে । 
পতির বিহনে প্রাণ যাইবে বিফলে ॥ 
হরির চরণ ধরি তুলসী তখন । 
পতিশোকে বারবার করিল! রোদন ॥ 
হেরিয়া দেবীর দুঃখ করুণাসাগর । 

মৃদু মৃদু নীতি-বাক্য কহে অতঃপর ॥ 
শুন শুন সাঞ্চি, তুমি আমার বচন। 
মোর তরে বহুকাল করিলে সাধন ॥ 
দানবের রাজ। সেই কামী শঙচুড়। 
তব তরে তপস্তাদি করিল প্রচুর ॥ 
পত্বীরূপে অবশেষে পাইয়া তোমারে। 
করিল বিহার কত তৃপ্তি সহকারে ॥ 
এক্ষণে সফল হবে তপস্থ। তোমার | 
রাসে তুমি মম সাথে করিবে বিহার ॥ 
এই দেহ ত্যাগ করি শুন শুন সতা। 
দিব্যদেহে হবে তুমি মনোহর! অতি ॥ 
আমার বচন শুন, কহি আমি তবে। 
গণ্ডকী নাষেতে নদী এই দেহ হবে ॥ 
তুলসীবৃক্ষের রূগী তব কেশ হবে। 
দেবতা-পূজাধ হবে স্থগ্রশস্ত ভবে ॥ 
সকলের পুজা পাবে বিশ্বের মাঝারে । 
বচন আমার মিথ্য। না ভাব অন্তরে ॥ 
যেই জন তব পত্রে পূিবেক মোরে । 
অস্তিমে সেজন যাবে বৈকুষ্ঠনগরে ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড 


| মনোরম সেই শিলা অতি চমৎকার । 


দেবপুজা পিতৃপূজ৷ আদি শুভ কৰ্ম্ম। 
তব পত্র বিন! নাহি হবে কোন ধৰ্ম্ম ॥ 
তুলসী প্রধান হবে সৰ্ব্ব পুষ্প হ’তে। 
তুলসী পবিত্ৰ বৃক্ষ সমস্ত জগতে ॥ 
গোলোকে বিরজ1 তীরে রাস মণ্ডপেতে। 
বৃন্দাবন ভূমিমাঝে ভাণ্ডীর বনেতে ৷৷ 
চম্পক কাননে আর চন্দনের বনে। 
মাধবী কেতকী কুন্দ মালতী-ক।ননে ॥ 
উৎপন্ন হইবে বৃক্ষ সৰ্ব্ব স্থান মাঝে । 
যেথায় তুলসী বৃক্ষ সেখ! তীর্থ রাজে ॥ 
যে জন তুলমীপত্রে পুজিবে আমারে । 
বহুপুণ্য হবে তার পররথবী-মাঝারে ॥ 
অন্তিমে তুলসী কেহ করিলে ধারণ। 
সেই জন বিষ্ণু লোকে করিবে গমন ॥ 
তুলসীর মাল! যেই পরিবে গলায়। 
অশ্বমেধ-ফল সেই পদে পদে পায় ॥ 
ৰৃক্ষ-অধিষ্ঠাত্ৰী যিনি তিনি নিরন্তর । 
শ্রীকঞ্চের সহ রবে গোলোক ভিতর ॥ 
নদী-অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগৎ-তারিণী। 
লবণসাগর-পত্রী হইবেন তিনি ॥ 
মহাসাধ্বী তুমি হবে সহচরী মোর । 
লক্ষমীসম হবে মম চিত্তের চকোর ॥ 
আমিও তোমার শাপে ভারত-মাঝারে | 
'শৈলরূপে বিরাজিব গণ্ডকীর ধারে ॥ 
বজনন্ত বজকীট তাহার মাঝার। 
রচিবে আমার চক্র অতি চমত্কার ॥ 
শ্যামবৰ্ণ শিলাখণ্ড মেঘের বরণ। 
চত্র-চতুষ্টয-চিহ্ অতি স্থশোভন ॥ 
বনমাল|-বিভূষ্তি শিলা চমৎকার । 
লক্ষ্মী-নারায়ণ বলি খ্যাতি হবে তার ॥ 
নবীন-নীরদোপম যেই শিলা হবে। 
চত্র-চতুষ্টয় তার এক দ্বারে রবে। 
বনমালা-শৃন্ত যেই শিলা চমৎকার । 
লক্ষমীজনার্দন নাম হইবে তাহার ॥ 
বনমাল।-বিবজ্জিত যেই শিলা হয়। 
দ্বারদ্বয়ে চারি চক্র গোচরণ রয় ॥ 


১৩৯ 


রঘুনাথ নামে খ্যাত জগৎ মাঝার ॥ 
নবীনজলদতুল্য ছুই চক্র যার। 
শ্রীদধি-বামন নাম হইবে তাহার ॥ 
দ্বিভূজ-শোভিত শিলা অতি ক্ষুদ্রকায় । 
বিভূষিত হয় যদি বনের মালায় ॥ 
গৃহীদের শুভপ্রদ মঙ্গল আধার । 
জ্রীধর নামেতে খ্যাত ভুবন-মাঝ।র ॥ 
বনমালা-বিবর্জ্জিত শিলা অতি স্থুল । 
দুইচক্র পরিস্ফুট আকার বর্ত্ল॥ 
স্নৃপবিত্ৰ সেই শিল! কহি বারে বারে। 
দামোদর নামে খ্যাত হইবে সংদারে॥ 
বাণেতে বিক্ষত শিলা বর্তল আকার। 
শরতুণ-সমন্থিত ছুই চক্র যার ॥ 
নুপবিত্র সেই শিলা কহি অবিরাম। 
জগৎ-মাঝারে হবে রণরাম নাম ॥ 

সপ্ত চক্র চিহ্ন যার মধ্যম আকার । 
ছত্ৰ আর তুণ চিহ্ন শোভে যে শিলার ॥ 
সেই শিল দান করে রাজ্য ও সম্পদ্‌। 
রাজরাজেশ্বর নামে জানিবে জগৎ ॥ 
নবীন-জলদ-সম যেই শিলা হয়। 
চতুর্দশ চক্রযুক্ত সকল সময় ॥ 

সেই শিলা দান করে চতুর্ববর্গ ফল। 
অনন্ত নামেতে খ্যাত হবে অবিরল ॥ 
যে শিল! জলদতুল্য ছুই চক্র যার । 
গোষ্পদ-চিহ্নিত যাহ। চক্রের আকার ॥ 
শুন শুন সাধ্বি তুমি আমার বচন । 
সে শিলার নাম হবে আীমধুসূদন ॥ 
স্দর্শন-চক্র-চিহ্ন যে শিলায় রবে । 
তাহারে সকল লোক গদাধর কবে ॥ 
হয়বক্ত-আঁভ শিল! দ্বিচক্ৰ যাহার। 
হয়গ্রীব এই নাম হইবে তাহার ॥ 
আস্থাদেশ শ্বিস্তৃত হবে যে শিলার । 
বিকট মুরতি সদ! ছুই চক্র যার ॥ 
বৈরাগ্যজনক যিনি মাঁনব-সমাজে । 
নরসিংহ-নামে খ্যাত হবে বিশ্বমাঝে ॥ 


৯৪৩ 


বনমালা-যুক্ত শিলা বিস্তৃত আনন । 
ছুই চক্র শোভে যার অতি সুশোভন ॥ 
সুখকর সেই শিল! গৃহী সবাকার। 
জীলক্ম্মীনৃসিংহ নাম হইবে তাহার ॥ 
দ্বারে যার দুই চক্র সম্ত্রীক ও সম। 
সর্ববকামফলগ্রদ অতি মনোরম ৷৷ 

সেই শিলা চমৎকার এই ধরাধামে। 
বিখ্যাত হইবে সদ! বাহ্ুদেবনামে ॥ 
নবীননীরদপ্রভ যেই শিল! হয়। 

সুক্ষ্ম চক্ৰ আর বহু ছিদ্র আদি রয় ॥ 
প্রন্যুন্ননামেতে সেই শিলা খ্যাত হবে। 
সেই শিলার্চনে নর বহু সুখ লভে ॥ 
গৃহীজন রাখে যদি আপন আগারে। 


সখী সে নিশ্চিত হবে শাস্ত্রের বিচারে । 


পরস্পর শ্ুসংলগ্ন দুই চক্র যার । 

সঙ্কৰ্ষণ নামে খ্যাতি হইবে তাহার ॥ 
গৃহীর আগারে যদি থাকে এই শিলা। 
নিশ্চয় পাইবে সুখ, শুন মোর লাল। ॥ 
পীতবর্ণ যেই শিল! বর্ত ল-আকার | 
অনিরুদ্ধ এই নাম হইবে তাহার ॥ 

যত কিছু পাপ আছে এ তিন ভুবনে । 
দুর হয় শালগ্ৰাম শিলার অচ্চনে ॥ 
শালগ্ৰাম শিলা যদি হয় ছত্রাকার। 
রাজ্যলাভ হয় ধ্ৰুব অচ্চনে তাহার ॥ 
বর্তল আকার যদি হয় শালগ্রাম। 
এশ্বধ্য সম্পত্তি লাভ হবে অবিরাম ॥ 
শালগ্ৰাম হয় যদি শকট-আকার । 
সংসারেতে দুঃখ-কষ্ট আনে বারংবার ॥ 
শালগ্রামশিলা জলে অভিষিক্ত হ'লে । 
যজ্জদীক্ষাফল লাভ হয় ধরাতলে ॥ 
শালগ্রাম-শিল।-জল যেই করে পান । 
জীবদ্মুক্ত সেইজন মহ! পুণ্যবান্‌ ৷ 
অন্তিমেতে যেই জন হরিপদ পায়। 
প্রীহরির দাসরূপে গোলোকেতে যায় ॥ 
মৃত্যুকালে শিলাজল যে করিবে পান। 
বিষ্ণুলোকে সেই জন করিবে প্রস্থান ॥ 


শা — পপি শি এ{ি"-"-=_-ঁন-নেঁ শ পাপা পপি পা শশী তি তি 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


কন্মভোগ নাহি লয় লভিবে নির্ববাণ। 
বিষ্ণুপদে লয় পাবে সেই পুণ্যবান্‌ ॥ 
শ(লগ্রাম শিলা লয়ে মিথ্য। যেই কয়। 
কর্মদংষ্ট নরকেতে বাস তার হয় ॥ 
শালগ্রাম স্পর্শ করি না রাখিলে পণ। 
অসিপত্ৰ নরকেতে হইবে পতন ॥ 
শালগ্রাম শিল! হ'তে যদি কোন জন । 
তুলপীপত্রেরে করে বিচ্ছিন্ন কখন ॥ 
পত্নীর বিচ্ছেদ লাগি পাবে বহু ক্লেশ। 
বিরহ-যন্ত্রণা সদা ভুগিবে অশেষ ॥ 
শালগ্ৰাম উপরেতে না দিলে তুলমী। 
কুষ্ঠরোগী সেই হবে জানিবে রূপসী ॥ 
শঙ্খ হ'তে তুলমীরে ভিন্ন করে যেই । 
সপ্ত জন্ম ভাধ্যাহীন হবে সদা সেই ॥ 
শালগ্রাম, শঙ্খ আর তুলমী বে জন। 
ভক্তিভরে একস্থানে করিবে স্থাপন ॥ 
মহাপুণ্যবান সেই কোন ভুল নাই। 


৷ জীহরির প্রিয় সেই হইবে সদাই ॥ 


শুন শুন সাধিব, তুমি এক মন্বস্তর | 
শঙ্ঘচুড়প্রিয়ারূপে ছিলে নিরন্তর | 
সহিতে না পার তার বিরহ এখন । 
তাহার বিচ্ছেদ তব শোকের কারণ ॥ 
এত বলি সনাতন মৌনী হয়ে রয়। 
তুলসাও দেহত্যাগ করে সে সময় ॥ 
দিব্যরূপ ধরি দেবী বৈকুষ্টেতে যায়। 
হরিবক্ষে বাস করে কমলার প্রায় ॥ 
তুলসী ও গঙ্গাদেবী লক্ষ্মী সরস্বতী । 
শ্রীহরির পত্নী হয় এই চারি সতী ॥ 
তুলসী যেমন দেহ করে পরিহার । 
শরীর ধরিল তার গণ্ডকী আকার ॥ 
পৰ্ব্বত উৎপন্ন হ’ল তীরেতে তাহার। 
ব্জদন্ত কীট জন্মে তাহার মাঝার ॥ 
সেই কীট বহু শিলা করিছে রচন। 
শালগ্ৰাম শিলা বলি পূজে সর্বজন ॥ 
সমস্ত বৃত্তান্ত আমি কহিনু তোমায়। 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ পুনরায় ॥ 


প্রকাতথণ্ড 


তুলসী সতীর শ্রেষ্ঠা বিষ্ণুর ঘরণী। 
অপরূপ কথ! তার যিনি নারায়ণী ॥ 
রাধাশাপে বার বার বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়া । 
পুনরপি আসে ফিরে নারাযণ-হিয়া। ॥ 
তুলসী কারণে হয় শিলা শালগ্রাম | 
যেই জন পূজে (হে যায় স্বৰ্গধাম ॥ 
তুলসীকাহিনী আর শ।লগ্রাম কথ।। 
ব্রহ্মবৈবর্তেতে আছে শুনিবে সৰ্ব্বথ| 
সর্ববপাপ দূরে যায় বাঞ্ছ৷ পূৰ্ণ হয় । 
ভক্তিযুতচিতে যেই প্রাণ পড়য় ॥ 
প্ররুতিখণ্ডে একবিংশতি অগ্যায সমাপু । 


দ্বা বিংশতি অধ্যায় 
ইণসীপ পূজাবিধি | 

কাঁহল| নারদ খাষি, প্ৰভু নারায়ণ । 
অপুর্ব কাহিনী আমি করিনু শরণ | 
এক্ষণে আমার কাছে কহ ভগবান্‌। 
তুলসীর স্তোত্ৰ আর পূজার বিধান ॥ 
নারদের এই কথা করিয়। শ্রবণ। 
মৃদু হাস্যে কহিলেন দেব নারায়ণ ॥ 
শুন শুন তারপর নারদ সুজন । 
তুলসী পাইয়া হরি করিল রমণ ॥ 
রমার সমান দেবী হয় ভাগ্যবতী । 
গৌরবমহিমান্বিত। হইলেন সতী ॥ 
গঙ্গ৷ আর লক্ষবীদেবী সহ তাহা করে । 
সরস্বতী ঈর্ধ্যা করে অন্তরে অন্তরে ॥ 
একদিন সরস্বতী তুলসীর সহ। 
প্রীহরির সন্মুখেতে করিল। কলহ ॥ 
তুলসী সে আথাতেতে হইল! লজ্জিতা । 
অপমানে দুঃখে ক্ষোভে হয় অন্তহিত| ॥ 
তুলসীর অদর্শনে বিচলিত হরি । 
তুলনীভবনে যান অতি শীঘ্ৰ করি ॥ 
তুলসীর ধ্যান. পূজা করে সনাতন । 
দশাক্ষর মন্ত্রে স্তব করিল। তখন ॥ 


১৪১ 


লক্ষীবীজ মাযাবীজ কামবীজ আদি । 


' এইরূপে করিলেন স্তবন ইত্যাদি ॥ 


সাপ 


সাস্পীশিপীশিীশি 
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ঘৃতের প্রদীপ আর সিন্দুর চন্দনে । 
ধূপে পুষ্পে নৈবেদ্ৰে যে ভক্তিযুক্ত মনে॥ 
যথাবিধি তুলসীর করিবে পূজন। 
সৰ্ব্বসিদ্ধি লাভ হবে শাস্ত্রের বচন ॥ 
তুলসী হইল! তুষ্টা হরির পূজায়। 
বৃক্ষ হতে আবিভূ তা হইল! তথায় ॥ 
শ্রীহরির পাঁদপন্মে লইলা শরণ । 
হৃক্টচিভে ভগবান্‌ কহিল! তখন ॥ 
জগতের পূজ্য! তুমি হইবে সবার । 
বক্ষে আর মস্তকেতে রহিবে আমার ॥ 
শুন শুন দেবি তুমি আমার বচন। 
মস্তকে রাখিবে তোমা সর্ববদেবগণ ॥ 
এত বলি তুলমীরে করিয়া গ্রহণ । 
আপন আলয়ে যান দেব নারায়ণ ॥ 
নারদ কহিল! প্ৰভু, কহ এইবার । 
তুলসীর ধ্যান স্তব পূজা কি-প্রকার ॥ 
নারায়ণ কহে, শুন নারদ স্নমতি। 
তুলার পুজা-কথা মনোহর অতি। 
যেই কালে শ্রীতুলমী অন্তহিতা হন। 
বিরহে শ্রীহরি যান তূলসী-ভবন ॥ 
তুলদীর পূজ। করি করিল! স্তবন। 


৷ সেই স্তব-কথ৷ আমি কহিব এখন ॥ 


বৃক্ষরূগী হন যিনি বৃন্দ! নাম বার। 
তিনি মোর প্রিয়তমা পুজি বারবার ॥ 
বৃন্দাবনে রহে যেই বৃক্ষের আকারে । 
বৃন্দাবনী নামে খ্যাত! পূজি বারে বারে। 
বিশ্বের পূঞ্জিত৷ যিনি, পূজ্য! সবাকার। 
তাহারে ভজন! আমি করি বারবার ॥ 
পবিত্র করেন বিনি বিশ্ব চরাচর | 

তার অদর্শনে আমি হইনু কাতর ॥ 

ধার পূজা ব্যতিরেকে সবই নিক্ষল। 
তাহারে ভজনা আমি করি আবরল ॥ 
আনন্দদায়িনী যিনি ভক্ভি-প্রদায়িনী। 
নন্দিনী নামেতে খ্যাত| হইলেন যিনি ॥ 


১৪২ 


ধাহার তৃলনা নাই জগৎ-মাঝার। 

সে হেতু তুলসী নাম হইল যাহার ॥ 
কৃষ্ণের প্রাণের প্রিয়! হরি-প্রিয়তম। | 
কৃষ্ণের জীবনরূপা অতি মনোরম। ॥ 
শ্রীকৃষ্ণজীবনী নাম হইল ধাহার । 
তাহার বন্দনা আমি করি বারংবার ॥ 
এইরূপে স্তব করে দেব নার।য়ণ। 
অকস্মাৎ তুলপীরে করিলা দর্শন ॥ 
মানিনী তুলণী দেবী অভিমানে কাদে । 
অবিলন্দে হরি তারে নিজ বক্ষে বাঁধে ॥ 
অনন্তর ভারতীর ল'য়ে অনুমতি । 
আপন ভবনে যান ঈন্টচিত্তে অতি ॥ 
তুলসী ও ভারতীতে হইল প্রণয় । 
বরদানে সনাতন তুলসীরে কয় ॥ 
বিশ্বপৃজ্য! হবে তুমি আমার বচন । 
মস্তকে সকলে তোম। করিবে ধারণ ॥ 
মাননীয়! বন্দনীয়| হইবে আমার । 

এই বর দিনু, শোক কর পরিহার ॥ 
তুলসী হইল! তুষ্টা শ্রীবিষুর বরে । 
সমাদরে সরত্বতী আলিঙ্গন করে ॥ 
বূন্দা বৃন্দাবনী আর বিশ্বের পাবনী । 
বিশ্বের পুজিতা আর কৃষ্ণের জীবনী ॥ 
পুষ্পসারা নন্দিনী ও তুলসী নাষেতে। 
যেই জন পূজা করে পবিত্র মনেতে ॥ 
অশ্বম্ধেকফলভাগী হয় সেই জন। 

সার্থক হইবে তার জীবন-ধারণ ॥ 
কাৰ্ভিকী পুণিম। দিনে করিলে পূজন । 
বিষ্ণুলোকে সেই জন করিবে গমন ॥ 
তুলসী-দেবার পূজা করে যেই জন । 
অযুত গো-দান-ফল লভিবে সে জন ॥ 
পুত্ৰহীন পুত্ৰ পায় তুলসী পূঞ্জিয়া। 
পৰত্নীহীন জন পুনঃ লাভ করে প্রিয়া ॥ 
রোগমুক্ত হয় রোগী, ভয় হয় দুর । 
বন্ধুহীন জন বন্ধু লভয়ে প্রচুর ॥ 
ভুলশী-দেবীর পূজা করে যেই জন। 
দর্ব-পাপুক্তি তার হইবে তখন ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


নারায়ণ কহে, শুন নারদ স্নজন। 
তুলসীর স্তোব্রকথ। করিনু কীৰ্তন ॥ 
এক্ষণে অংণ কর তুলদীর ধ্যান। 

যেই জন শুনে সেই অতি ভাগ্যবান্‌ ॥ 
পূজনীয়। পুষ্পপার! শ্রীতুলমী সতী । 
পবিভ্ররূপিণী তিনি মনোহর! অতি ॥ 
প্ৰজ্বলিত অগ্নিসম দগ্ধ করে পাপ। 

দূর করে সৰ্ববভগ্ন ঘুচায় সন্তাপ ॥ 
তুলমী তাহার নাম নাহিক তুলন৷। 
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া তারে করি আরাধনা ৷৷ 
সকলের প্রার্থনায়! সন্তাপহারিণী। 
বিশ্বের পাবনী ভক্তি মুক্তি-প্রদায়িনী ॥ 
তুলসীর স্তুতিপাঠ করি অবিরাম । 
পূজাশেমে ভর্তিভরে করিবে প্রণাম ॥ 
কহিলাম মনোহর তুলপী-আখ্যান। 
আর কি শুনিতে ইচ্ছ। কহ মতিমান্‌। 


প্রকৃতিথণ্ডে দ্বাবিংশতি অন্যায় সমাপ্ত । 


ভ্রযয়াবিংখতি অধ্যায় 
জশ্বপতিণ প্রতি পরাশরের উপদেশ, সাবিত্রীর 
ধ্যান ও পুজাবিপি। 


নারদ কহিলা, প্ৰভু, দেব নারায়ণ । 
তুলমীর উপাখ্যান করিনু শ্রবণ ॥ 
সাবিত্রীর উপাখ্যান কহ এইবার। 
শুনিতে বাসন! বড় জাগিছে আমার ॥ 
কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি তারে করিল পূজন 
কৃপ! করি নারায়ণ করুন বৰ্ণন ॥ 
নারায়ণ কহে, শুন নারদ সুজন । 
সৰ্বব-অগ্ৰে ব্ৰহ্ম৷ তারে করিল পূজন ॥ 
তারপর দেবগণ পূজিল তাহারে। 
অবশেষে জ্ঞানিগণ পূজিল মাতারে ॥ 
সর্বব-অগ্রে অশ্বপতি পূজিল ভারতে । 
ব্ৰাহ্মণাদি চারিবর্ণ পূজে সেই মতে ॥ 


প্ৰকৃতিখণ্ড । 


নারদ কহিল, প্রভু, কহ মোর প্রতি। 
সাবিত্রীরে পূজ| করে কোন্‌ অশ্বপতি ॥ 
নারায়ণ কহিলেন শুন মুনিবর। 
অশ্বপতি-বার্ত। আমি কহি অতঃপর ॥ 
মদ্রদেশে রাজ! ছিল, অশ্বপতি নামে । 
তার তুল্য রাজ! নাহি ‘ছিল ধরাধামে ॥ 
ছিলেন নৃপতিবর প্রজানুৱরঞ্জন । 
রাজ্যে তার স্থখে ছিল যত প্রজাগণ ॥ 
পৃথীসম ক্ষমাশীল, ধৰ্ম্মে আছে মতি। 
কর্ণের সমান গুণী দানশীল অতি ॥ 
বৃহস্পতি সম বুদ্ধি ধরে মতিমান্‌। 
মদনের তুল্য কান্তি অতি রূপবান্‌ ॥ 
শান্তশীল ধীর অতি কুষ্ণ-পরাযুণ । 
যাহারে করুণ! করে দেবনারায়ণ ॥ 
মালতী নামেতে এক পত্রী ছিল তার । 
লক্ষ্মীর সমান রাজ্ঞী অতি চমৎকার ॥ 
পতিগ্রেমে মত্ত সদ! সুশীল! মালতী । 
গুণবতী নারী সেই অতি সাধ্বী সতী ॥ 
পতির সেবায় রত থাকে অনুক্ষণ। 
পাপের কোনও চিহ্ন নাহিক ভবন ॥ 
রাজ্যের সর্বত্র হয় সুখের সঞ্চার । 
অপার আনন্দে মগ্ন রাজ! গুণাধার ॥ 
পুত্রতুল্য হেরে প্রজা নুপ অশ্বপতি | 
পুত্রহীন হয় নিজে সেই দুঃখে অতি ॥ 
এই হেতু মনোহ্ঃখ পোষেন মনেতে। 
বাহিরে আনন্দ কিন্তু প্রজা লয়ে মাতে॥ 
মহিষী ছিলেন বন্ধ্যা, সন্তান না হয়। 
সেই হেতু নৃপতির মনে দুঃখ রয় ॥ 
সুশীল মালতীরাণী অতি ব্যাকুলিতা । 
পুত্রের অভাবে তার শান্তি অন্তহিতা ॥ 
বিরলে বসিয়া রাণী কাদে একদিন । 
আর কোন দুঃখ নাই শুধু পুত্রহান ॥ 
সখাদল কাছে বসি দিতেছে সান্তুন৷। 
কিছুতেই রাণী তায় প্রবোধ মানে না॥ 
চিত্ত নাহি স্থির তার হয় কোনমতে। 
ততক্ষণে রাগ হেথ! আসে আচম্বিতে ॥ 


পেশ পাশাপাশি শট শািপীশীশীশিশী পাসে পা সপ 


১৪৩ 


মহিষীরে হেরি অতি বিষ বদন। 
মধুর বচনে তার জিজ্ঞাসে কারণ ॥ 
কেন প্ৰিয়ে মিছে তুমি করিছ রোদন। 
পূর্বের তোমা দেখি নাই বিষঞ্ এমন ॥ 
ধুলায় নিয়েছ শধ্য। ভূমিতলে লীন । 
কাঞ্চনবরণ দেহ হয়েছে মলিন ॥ 
অলঙ্কার নাহি অঙ্গে ত্যজিয়াছ সব। 
বিচারিয়া বল মোরে কিবা দুঃখ তব ॥ 
তোমার কারণে আমি অসাধ্য সাধিব। 
প্রয়োজন বোধে আমি স্বৰ্গ আনি দিব ॥ 
ন! কান্দ না কান্দ সতা মম বাক্য ধর। 
উৎফুল্ল হইয়া মনে শন্য। ত্যাগ কর ॥ 
তোমার দুঃখের কথা না বলিলে যদি । 
কাঁটাইব আমি কাল দুঃখে নিরবধি ॥ 
এত বলি মদ্ৰপতি ধরিয়া রাণীরে। 
তুলিয়া বনান পাশে অভাব আদরে ॥ 
সমাদরে তুন্ট করি স্রশীল। মালতী । 
জিজ্ঞাসেন রাজা তারে মধুভাষ| অতি ॥ 
কহ কহ প্রাণাধিকে, কিপের কারণ । 
হেরিতেছি তব আজি বিষ বদন ৷৷ 
তোমার স্থখের হেতু রাজ্য ত্যাগ আর। 
প্ৰাণত্যাগ মোর পক্ষে নহে ছুনিবার ॥ 
মশ্বপতিবাক্য শুনি মহিধা মালতা | 
ধারে ধারে কহে বাক্য চাহি রাজা প্রতি ॥ 
শুন প্রভু মম ছুঃখ বিবরণ কহি। 
রাজ্যে কিংবা ধনরত্বে অভিলাষা নহি ॥ 
পুত্রের আছ্য়ে মোর মনেতে কামনা । 
পুত্রহান জীবনেতে নাহিক বাসনা ॥ 
আমি অতি মন্দমতি বন্ধ্যাদোধ্ধারা । 
তে কারণে দুঃখ মোর খপ্ডিবারে নারি ॥ 
বৃথাই আমারে প্রভু সান্তবনা-প্রদান । 
পুত্রহীনা অভাগীর বৃথা এই প্রাণ ॥ 
মহিষীর বাক্য শুনি দুঃখ উপজিল। 


_বুকেতে লইয়া রাজ প্ৰবোধ দানিল ॥ 


অতঃপর মদ্রেশ্বর অশ্পাত রাজা । 
বশিষ্ঠ গুরুর কাছে যায় মহাঁতেজ। ॥ 


১৪৪ 


সম্ভাষি নৃপেরে মুনি জিজ্ঞাসে কারণ। 
তপোবন মধ্যে তার কেন আগমন ॥ 
গুরুকে প্রণাম করি রাজা অশ্বপতি | 
কহিলেন স্বীয় ছুঃখ মনে যাহা অতি ॥ 
বশিষ্ঠের উপদেশে মহিধী তখন । 
তক্তিভরে সাবিত্রার করে আরাধন ॥ 
তথাপি সে সাবিত্রীর না পায় দর্শন । 
মালতী করিল দুঃখে স্বগুহে গমন ॥ 
দুঃখিত! হেরিয়া তারে রাজা অশ্বপতি । 
সারগর্ড নাতিবাক্য কহে তাঁর প্রতি ॥ 
তারপর নুপবর ভর্তি-মহকারে | 
সাবিত্রী-পুজায় যায় পূঙ্গরের ধারে ॥ 
এক শত বধ পরে রাজা অকস্মাৎ । 
মধুর আকাশবাণী শুনিলা হঠাৎ ॥ 

শুন শুন নৃপবর বচন আমার। 

দশ লক্ষ গায়ত্রীরে জপ অনিবার ॥ 
হেনকালে আসে সেথা মুনি পরাশর। 
ভূপতি হেরিয়া তারে প্রণমে সত্বর ॥ 
মুনিবর কহে তারে শুন হে রাজন্‌। 
গায়ত্ৰী জপিলে হয় শুদ্ধ প্রাণ মন ॥ 
গায়ত্ৰীর জপ কর দশলক্ষ বার । 
সাবিত্রা-দর্শন তবে হইবে তোমার ॥ 
তিন সন্ধ্য। জপ কর শুচিশুদ্ধ চিতে। 
সাবিত্রীরে তবে তুমি পাইবে দেখিতে ॥ 
সন্ধ্যাপুজা যেই নাহি করে অনিবার। 
দ্বিজকাধ্যে অধিকার নাহিক তাহার ॥ 
বারেক গায়ত্ৰী জপে দিনকৃত পাপ। 
নিশ্চিত হইবে দুর যত মনস্তাপ ॥ 
যেই জন দশবার গায়ত্রী জপয়ে। 
দিবারাত্রি-সর্বপাঁপ নিমেষে হর্য়ে ॥ 
মাসর্জিত পাপ যায় শতবার জপে। 
লক্ষ জপ বিনাশয়ে জন্মাঞ্জিত পাপে ॥ 
ত্রিজন্ম-অজ্জিত পাপ দূরীকৃত হয়। 
দশ লক্ষ জপে যেই গায়ত্রী নিশ্চয় ॥ 
শতলক্ষ বার যদি গায়ত্রী জপিবে। 
সর্বজন্মাজ্জিত পাপ দূর হয়ে যাবে ॥ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ভ-পুরাণ 


দশ শত লক্ষ জপ বিপ্ৰ যদি করে। 
মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত সাবিত্রীর বরে ॥ 
সর্পফণারুতি কর স্র-উদ্ধ মুদ্ৰিত । 
ঈষদবনতশির যে জপে নিশ্চিত ॥ 
প্রাঞ্থুথ হইয়া জপ অবশ্য করিবে । 
গায়ত্রীজপের তবে সুফল হইবে ॥ 
অনামিকা-মধ্য পর্ব প্রথমে ধরিয়া । 
অধোদেশে অবতরি বামাবর্ত হৈয় ॥ 
তঙ্জনার মূল-তক করিবে ভ্রমণ । 
দশবার জপ তাহে জানিবে রাজন্‌॥ 
শ্বেত পদ্মবাজ কিংবা স্কটিকের মাল৷ । 
স্থসস্কত করি জপ করিবে নিরাল! ৷৷ 
সপ্ত অশ্বথের পত্রে স্থাপন করিয়া । 
গোরোচন। স্নান হবে গায়ত্রা জপিয়। | 
স্ন্সংনত গাযুত্রার জপ শত বার। 

তবে ত হইবে স্থির মালার সংস্কার ॥ 
পঞ্চগব্য দ্বারা কিংবা দিয়া গঙ্গোদক । 
মালাকে করালে স্নান পাপের নাশক ॥ 
অতঃপর জপিবেক দশ লক্ষ বার। 

তিন জন্ম পাপ হৈতে পাইবে উদ্ধার ॥ 
নিশ্চিত জানিবে তুমি জপিলে গায়ত্রা। 
অতঃপর দরশন দিবেন সাবিত্রী ॥ 
নিত্য সন্ধ্যাবিহনেতে অশুচি হইবে। 
কোন কাধ্যে অধিকারা নহে সে জানিবে। 
কোন কাধ্যে কোন ফলপাবেনানিশ্চয় 
সন্ধ্যাহান দ্বিঙ্গবর শূদ্ৰতুল্য হয় ॥ 
তিনসন্ধ্যা উপাসন। যাবৎ জীবন । 
ভক্তিলহকারে যদি করে কোন জন ॥ 
মহাতেজী সেইজন সূর্য্যের সমান । 
জীবন্মুক্ত হয় সেই মহা পুণ্যবান্‌ ॥ 
সন্ধ্যাপূত ব্রাহ্মণের পড়িলে চরণ। 
পবিত্র হইবে তীর্থ শাস্ত্রের বচন ॥ 
সন্ধ্যাপূজ। নাহি করে যে সব ব্রাহ্মণ । 
বিমুখ তাদের প্রতি পিতৃ-দেবগণ ॥ 
বিষুমন্ত্র একাদশী-বিহীন যে জন। 
হরি-আনবেদিত বস্তু করেন ভোজন ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড । 


১৪৫ 


যে ব্ৰাহ্মণ দৌত্য কিংব। বৃত্তি রজকের। যাহার বর্ণের প্রভা কাঞ্চন সমান। 


গ্রহণ করেছে কিংবা বাহক বুষের ॥ 
শূদ্ৰ অন্নভোজী কিংবা শুদ্ৰশবদাহী | 
শুদ্ৰ৷ পত্নী যার কিংবা শুদ্রপ্রতিগ্রাহা ॥ 
শুদ্রেবাজী, সুপকার কিংবা অপিজীবী । 
অবীরান্নভোক্তা কিংবা হয় মসীজীবী ॥ 
ভগজীবী, বৃদ্ধিজীবী কিংবা! বিপ্রবর । 
হরিনাম-বিক্রী করে, বিক্রেতা কন্যার ॥ 
অথব! বিক্রেতা বদি ছুগ্গের ব্ৰাহ্মণ | 

হস্তাহারী দ্বি-আহারী হয় অভাজন ॥ 
দেবাদি পূজায় যার নাহিক উৎসাহ । 
বিপ্ৰ সেই নাহি রয় জান নিঃদন্দেহ ॥ 
নিবিষ সর্পের মত সেই সে ব্ৰাহ্মণ । 
ব্রাহ্মণ্যবিহান হয় সেই অভাজন ॥ 
এত বলি মুনিবর সম্ভাষি রাজায়। 
সাবিত্ৰী-পূঞ্জার বিধি কহিলেন তায় ॥ 
সমুদয় শিখাইয়! বিধি মুনিবরে। 
স্বন্থানে প্রস্থান করে হরিষ অন্তরে ॥ 
যথাবিধি সাবিত্রীকে পূজিয়া রাজন্‌। 
তুষ্ট করি বরল|ভ করিল ব্ৰাহ্মণ ॥ 
এত যদি বলিলেন দেবনারায়ণ। 
সভক্তি বিনয়ে কহে নারদ তখন ॥ 
কিব ধ্যান কিব। বিধি কিব! মন্ত্র তার । 
দয়া করি বল দেব সাবিত্রী পূজার ॥ 
নারায়ণ প্রীত হয়ে বলিল নারদে। 
তোমার মনের বাঞ্চা পুরাই বিশদে ॥ 
শুদ্ধকালে জ্যৈষ্ঠমানে কৃষ্ণপক্ষ যবে ৷৷ 
ত্রয়োদশী দিনে ব্রতী স্ন্লংযত হবে॥ 
চতুর্দশী দিবসেতে ভক্তিযুক্ত মন । 
করিবে শ্রীপাবিত্রীর ব্রত-আচরণ ॥ 
চতুর্দশ নৈবেগ্য ও চতুর্দশ ফল। 
পুষ্প ধূপ বস্ত্র আদি অর্পিবে সকল ॥ 
আয্শাখা ঘটোপরি করিয়া স্থাপন । 
সুধ্য অগ্নি দেবগণে কর আবাহন ॥ 
সাবিত্রীর ধ্যান স্তোত্ৰ কহিব এখন | 
সর্ববকামপ্রদ মন্ত্র করহ শ্রবণ ॥ 

১৯ 


ব্রহ্মতেজে প্রস্বলিত৷ শুন মতিমান্‌ ॥ 
গ্রীষ্মের মধ্যাহৃসুর্্য-সম জ্যোতিঃ ধার । 


‘ৰত্নে বিভূষিতা যিনি অতি চমৎকার ॥ 


পরিধানে শুদ্ধ বস্ত্র অগ্রির মতন । 
স্বপ্রসন্না যিনি সদা সহাস্তবদন ॥ 
বিশ্বের বিধানকত্রী ব্রহ্মার কামিনী । 
বেদ-অধিষ্ঠাত্রী যিনি শাস্ত্ৰ-স্বরূপিণী ॥ 
শান্তমূত মনোহর সম্পদ্দাযিনী । 
বেদবীজন্বরূপিণী সদ! হন যিনি ॥ 
বেদের জননী বিনি মাতা সবাকার। 
সেই সাবিত্রীরে আমি ভজি বারবার ॥ 
এইরূপে সাবিত্রীর করি পূঙ্গাধ্যান। 
নিজের মস্তকে পুষ্প করিবে প্রদান ॥ 
এইরূপ বিধিমতে ভক্তিসহকারে। 
দেবারে করিবে পু যোড়শেোপচারে । 
এত বলি পরাশর লইল বিদায় । 
অশ্বপতি এইরূপে পূজিল| মাতায় ॥ 
অনন্তর সাবিত্রীর পাইলা দর্শন । 
মনোমত বর লাভ করিল তখন ॥ 
তিন সন্ধ্য। স্তব পাঠ করে যেই জন। 
বেদপাঠ ফল পায় শাস্ত্রের বচন ॥ 
প্ররুতিখণ্ডে ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্থ | 


চকুৰিংশ অধ্যায় 
সাবিত্রা্ব উপাখ্যান । 
নারায়ণ কহে, শুন নারদ সুজন । 
অশ্বপতি সাবিত্রীর করিল| পূজন ৷৷ 
বিধিমতে পুজ। স্তব পাঠ করি শেষে। 
দেবীর দর্শন রাজ! পান অবশেষে ॥ 
সহস্ৰ সুর্যের সম রূপ জ্যোতিৰ্ম্ময়। 


মৃদু মৃদু হাসি দেবী নৃপতিরে কয় ॥ 


| 


শুন শুন রাজা, আমি জানি জানি সব 
কি কারণ কর তুমি মোর পূজা! স্তব ॥ 


১৪৬ 


তুমি কিব| চাহ তব পত্নী কিব| চায়। 
তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিব ত্বরায় ॥ 
তব পত্নী করিতেছে কন্যার কামনা । 
পুত্ৰ লাগি তুমি নিজে করিছ প্রার্থনা ৷ 
তোমাদের উভয়ের ইচ্ছা পূর্ণ হবে । 
উভয়ের অভিলাষ পুরাইৰ তবে ॥ 

এই কথা বলি দেবী ব্ৰহ্মলোকে যান.। 
অশ্বপতি স্বস্থানেতে করিল প্ৰস্থান।৷ 
সহর্ধ অন্তরে নুপ রাজ্যে ফিরে আসে। 
আনন্দে কাটায় দিন স্বীয় গৃহবাসে ॥ 
যথাকালে পত্নী তার গর্ভবতী হৈল। 
সর্ববকলেবরে তার লক্ষণ ফুটিল ॥ 
দশমাস দশদিন করিয়া ধারণ। 
প্রসবিলা রাণী এক তনয়া রতন ॥ 
অতিমাত্র সুলক্ষণা কন্যা জন্মে তার । 
লক্ষমী-অংশভূতা কন্যা অতি চমৎকার ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে কম্ত। চন্দ্ৰকল|-সম। 
সাবিত্রী হইল নাম অতি মনোরম ॥ 
বাল্যকাল ক্ৰমে ক্রমে অতিক্রান্ত হয়। 
নবীন যৌবন ক্রমে হইল উদয় ॥ 
কালক্ৰমে হয় কন্যা রূপসী মুবতী । 
রূপেতে লক্ষ্মীর সম গুণে সরস্বতী ॥ 
কন্যার যৌবন দেখি নৃপতি তখন । 
উপযুক্ত পাত্রহেত্ু চিন্তান্বিত মন ॥ 
স্থানে স্থানে নানা দূত পাঠায় নৃপতি। 
কোথায় পাইবে কন্যা সাবিত্রীর পতি ॥ 
সথীর সাহায্যে তবে সাবিত্ৰী স্ন্দরী । 
পিতারে জানায় কন্যা অভিলাষ তারি ॥ 
শ্রবণ করহ পিতা আমার বচন। 

নান! দেশে আমি নিজে করিব ভ্রমণ ॥ 
স্বয়ংবরা হব আমি, পাত্র নির্বাচন । 
নিজেই করিব পিতা, শুনহ বচন ॥ 
আমার মনের কথা কহিনু তোমারে । 
বিবাহ এরূপ ছাড়। ন! করিব কারে ॥ 
শুনিয়! কন্যার বাক্য ভূপতি তখন । 
সাবিত্রীরে অনুমতি দিলেন রাজন্‌ ॥ 


cn পাশ পতি শা তি? =ঙ{|স"|-_ক {+ 


ত্রক্মবৈবর্ত-পুরাণ 


পাইয়া পিতার আজ্ঞ। সাবিত্রী স্নন্দরী। 
সখিদলবল মহ আয়োজন করি ॥ 

চলিল আপনি সতী স্বামী নির্বাচনে । 
ভ্রমিল কতই দেশ নগরে-বিঙ্গনে ॥ 
কিন্তু না পাইল কন্যা পছন্দ মতন । 
পাত্র তার কোথাও না হৈল নির্বাচন ॥ 


অন্তরে ভাবিয়। কন্ত। বড়ই বিষাদ । 


সখাকে ডাকিয়া বলে স্বীয় মনোসাধ ॥ 
তোমরা ফিরিয়া সব যাও নিজ ঘর। 
পিতারে বলিবে মোর না মিলিল বর ॥ 
আমার জীবন বুঝি হইল বিফল। 
ফিরিয়। না যাব ঘরে কহিনু সকল ॥ 
সখীর| সকলে মিলি আশ্বাসয়ে তারে। 
পরে লয়ে যায় তারে তপোবন-ধারে ॥ 
দেখিল সেথায় কত আছে যোগিজন । 
আপন মনেতে করে ঈশ্বর-চিন্তন ॥ 
মনোমত পতি সেথা পাবে না জানিয়!। 
সখি সহ ফিরে কন্তা বিফল হইয়া ॥ 
তপোবন হৈতে কন্ত। যায় অতঃপর । 
সখিদলবল সহ অরণ্য প্রান্তর ॥ 

সহস| হইল কন্তা! অচেতনপ্ৰায়। 

কিবা সে দেখিল, কেহ ন জানিল হায়। 
অত্যন্ত ব্যাকুল হৈয়| পড়ে সহচরী। 
সাবিত্রীরে শোয়াইল করি ধরাধরি ॥ 
বসনে ব্যজন করে হইয়! অধীর । 
অঞ্চলে ছিটায় জল মুখে সাবিত্রীর ॥ 
সহচরীদের যত্বে সাবিত্ৰী তখন ।। 
মেলিল নয়ন আর লভিল চেতন ॥ 
সখীকে মেলিতে দেখি আবার নয়ন । 
আনন্দে অধীর হয় সহচরীগণ ॥ 
জিজ্ঞাসে ব্যাকুল ভাবে কি হইল তার। 
কি কারণে চেতন! না আছিল কন্তার ॥ 
ধীরে কহে সখীদের সাবিত্রী বচন। 
মনোহর রূপ এক করি দরশন ॥ 

নবীন বয়স তার তাপসের বেশ। 
পাষাণ-উপরে বসে জটাবান্ধ, কেশ ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড 


তাপসের বেশ বটে কিন্তু মনে হয়। 
রাজার নন্দন কোন হইবে নিশ্চয় ॥ 
অপূর্বব তাহার রূপ করি দরশন। 

ংযত রাখিতে নারি আপনার মন ॥ 
শুন সহচরী সব তোম! সব! বলি। 
ইহারেই মনপ্রাণ অপিনু নকলি। 
যে হোক সে হোক তাহে চিন্তা নাহি করি। 
মনে মনে ইঁহারেই ম্বামীরূপে বরি॥ 
শুনিয়! সাবিত্রী-বাক্য বলে মহচরী । 
তোমার বচন সখী মানিতে না পারি ॥ 
তুমি তো রাজার কন্যা অপূৰ্ব্ব রূপসী । 
তাহাতে আছয়ে গুণ নবীন বয়সী ॥ 
ইনি তো তপস্বী দেখি, জটাজটধারী । 
স্বামীরূপে তারে বল বরে কোন্‌ নারী ৷৷ 
ভম্মলিপ্ত দেহ আর রুদ্রাক্ষের মাল৷ । 
অপ্রাপ্য পাত্রেরে কেন বরিযাছ বাল। ॥ 
অতএব শুন সখি বাঞ্চা! পরিহরি। 
অন্য পাত্র অন্বেষণে চল ত্বর| করি ॥ 
এইরূপে তপস্বীরে করিলে বরণ । 
পিতামাতা হবে তব বিষাদে মগন॥ 
সখীদের কথ! শুনি সাবিত্রী স্নন্দরী | 
কাদিতে কাদিতে বলে নখীদের ধরি ॥ 
আমারে না নিবারহ করি গে। মিনতি । 
মনে মনে বরিয়াছি, ইনি মোর পতি ॥ 
জীবন থাকিতে আমি না পারিব কভু । 
হারে করিতে ত্যাগ ইনি মোর প্রভু ॥ 
জানিন। কপালে কি যে রয়েছে লিখন। 
আমারে করিবে কিন! পত্নীত্বে গ্রহণ ॥ 
এত বলি সখীপহ সাবিত্রী-রতন। 
উপনীত হয় আসি যুবার সদন ॥ 
কিবা নাম কার পুত্র বাদ কোন্‌ স্থলে । 
বুবারে জিজ্ঞামে তারা অতি কুতুহলে ॥ 
বিনয় বচনে যুব! পুলকিত অতি। 
আপনার পরিচয় দানিল সম্প্রতি ॥ 
হামৎসেন নামে রাজ! অতি ভাগ্যহত। 
জ্ঞাতিরা বঞ্চিল তারে, বনবাসব্রত ॥ 


১৪৭ 


আমি তো তাহার পুত্র অতি অভাজন। 
সত্যবান নাম মোর নিবসি কানন ॥ 
পিতামাতা বৃদ্ধ অতি বনেতে নিবাদ। 
দুঃখের জীবন অতি করহে বিশ্বাস ॥ 
এবে কন্যা বল শুনি তব পরিচয়। 
জানিতে সম্প্রতি তাহ! কুতৃহল হয় ॥ 
সত্যবান্‌-কথ| শুনি এক সহচরী | 
আনন্দে পৃণিত চিত্ত কহে হাস্য করি ॥ 
মদ্রেশ্বর অশ্বপতি বিখ্যাত ভূবনে। 
সাবিত্রী উহার কন্যা! সর্ববলোকে জানে ॥ 
রূপে গুণে স্বভাবে অতি সুলক্ষণ! | 
জগতে ইহার আর নাহিক তুলনা ॥ 
স্বয়ংবর| হইবেন ভাবি মনে মনে । 
ভমিছেন দেশম্য নগরে বিনে ॥ 
দেখিয়! সাবিত্রী সতী উল্লসিত মন। 
সত্যবান্‌ হৃদে জাগে সাবিত্রী রতন ॥ 
অতীব বিষাদে পরে বিদায় দানিল। 
সাবিত্রী সখীর! মিলি গৃহেতে ফিরিল ॥ 
মদ্রেশ্বর প্রতি কহে এক সহচরী | 
বণিল ভ্রমণ কথা এক এক করি॥ 
সর্বশেষ নিবেদিল মদ্রেশ্বর প্রতি । 
যেভাবে সাবিত্রী বরে অপরূপ পতি ॥ 
সত্যবান্‌ ব্যতিরেকে অন্য কোন জনে । 
স্বামীরূপে কন্য। তার নাহি ভাবে মনে॥ 
শুনিয়া সথার কাছে সব বিবরণ । 
অশ্বপতি হইলেন উল্লপিত মন ॥ 
অশ্বপতি সত্যবানে কম্য। করে দান। 
পত্নী লয়ে শিজগুহে যায় সত্যবান্‌॥ 
এইরূপে মহাহ্ুখে এক বর্ষ যায়। 


সাবিত্রী পতির সহ আনন্দে কাটায় ॥ 
| একদিন সত্যবান্‌ পিতার আজ্ঞায়। 


যজ্-কাষ্ঠ-আহরণে বন-মাঝে যায় ॥ 
পতিব্রতা সাবিত্রী সে চলিল পশ্চাতে। 
যথা চলে সত্যবান্‌ চলে সাথে সাথে ৷ 
বৃক্ষ হতে অকস্মাৎ পড়ে সত্যবান্‌। 
দৈব-ছুর্ব্ব্পাকে সেথা ত্যজিলেন প্রাণ । 


১৪৮ 


বদ্ধানুষ্ঠ-পরিমাণ জীবপুরুষেরে। 
যমরাজ আসি সেথা! লয়ে যায় কেড়ে ॥ 
সাবিত্রী চলিল যমরাজের পশ্চাতে। 
বেখানেতে যম যায়, যায় সাথে সাথে ॥ 
হেরিয়। তাহারে সেথ। সখ্স্মিয়ে বম। 
কহিলা মধুর কথা অতি মনোরম ॥ 
শুন শুন সতি, তুমি আস কি কার্ণ। 
অতি শীঘ্ৰ কর তব গুহেতে গমন ॥ 
মনুষ্যদেহেতে তুমি যাইবে কোথায়। 
এই দেহে যমপুরে কেহ নাহি যায় ॥ 
পতিমহ গমনের ইচ্ছা যদি ধর । 

নশ্বর এ দেহ তুমি আগে ত্যাগ কর॥ 
ভোগকাল পরিপূর্ণ তোমার পতির | 
তার লাগি মিথ্য। কেন হ'ত্ছে অস্থির | 
আপনার কন্মফল পাইবে এখন । 

তাই তারে লয়ে যাই আপন ভবন ॥ 
যেরূপ যে কম্ম করে পায় সেই ফল। 
কৰ্ম্মফল ভোগ করে প্রাণীরা সকল ॥ 
জীবগণ ইন্দ্ৰ হয় নিজ কৰ্ম্মফলে । 
ব্ৰহ্মাপুত্ৰ হয় তাঁর! নিজ কন্মবলে ॥ 
স্বীয় কর্ম্মবলে হয় শ্রীহরির দাস। 
কৰ্ম্মফলে পূৰ্ণ হয় জীব-অভিলাষ ॥ 
অমরত্ব সিদ্ধি আর মুক্তি-চতুষ্টয়। 
কর্মীবলে লাভ করে জীব সমুদয় ॥ 
ব্ৰাহ্মণাদি চারি বণ কৰ্ম্মফলে হয়। 
শ্লেচ্ছত্ব লভিবে কৰ্ম্মে নাহিক সংশয় ॥ 
শৈল বৃক্ষ পশু পক্ষী জঙ্গম স্থাবর | 
কৃমি সর্প বক্ষ রক্ষ গন্ধর্বব কিন্নর ॥ 
কুগ্ধাণ্ড বেতাল প্রেত ডাকিনী দানব। 
নিজ কৰ্ম্মফলে হয় যতেক মানব ॥ 
পুণবান্‌ মহাপাপী নিজ কৰ্ম্মে হয়। 
কৰ্ম্মফল ভোগ করে প্রাণী সমুদয় ॥ 
কৰ্ম্মফলে হয় নর নীরোগ সুন্দর | 
হীনাঙ্গ বধির হয় কৰ্ম্মফলে নর ॥ 
নরকেতে যায় লোক কর্ম-অনুনারে | 
কৰ্ম্মফলে যায় সবে স্বর্গের মাঝারে ॥ 


শীট 


স্পা পম পা্তাত 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ 


প্রাণিগণ নিজ নিজ কৰ্ম্ম-মহিমায়। 
ইন্দ্ৰলোকে চন্দ্ৰলোকে সূৰ্ধ্যলোকে যায়৷৷ 
কেহ হয় চিরজীবী কেহ অল্পপ্ৰাণ | 
কোটি কল্প আয়ু হয় কর্মের বিধান ॥ 
ক্ষণমাত্ৰ আয়ু হয় কৰ্ম্ম-নিবন্ধন । 
কম্মের ফলেতে হয় গর্ভেতে মরণ ॥ 
মহাতন্ তব কাছে করিনু কীৰ্ত্তন। 
সুন্দরি, এক্ষণে কর স্বগৃহে গমন ॥ 
তব পতি কৰ্ম্মফলে ত্যজে কলেবর। 
যাও ফিরে আপনার গৃহেতে সন্থর ॥ 
প্ররৃতিথণ্ডে চতুবিংশ অগ্যায় সমাপ্ত। 


পঞ্চ বংশ অধ্যায় 
স!বিত্রা 9 ঘম-সংবাদ । 


নারায়ণ কহে, শুন নারদ স্ৃঞ্জন । 
কহিল| সাবিত্ৰী দেবী যমেরে তখন ॥ 
ভক্তিসহক।রে কহে, শুন ধৰ্ম্মরাজ | 
মানবের কৰ্ম্ম কিবা কহ মোরে আজ ৷৷ 
কোন্‌ কম্ম শুভ আর অশুভ কি কাজ। 
কর্মের কি বীজ তাহ! কহ ধৰ্ম্মরাজ ॥ 
কন্মফল দান করে সে বা কোন্‌ জন। 
কি প্রকারে সাধু করে কৰ্ম্ম-উচ্ছেদন ॥ 
কর্মের কি হেতু আর কৰ্ম্ম কি গ্রকার। 
কর্মীফলভোৌক্ত। কেব! হয় অনিবার ৷৷ 
কৰ্ম্ম মাঝে লিণ্ড নাহি হয় কোন্‌ জন। 
কেবা হয় দেহী আর বুদ্ধি বিদ্যা মন ॥ 
প্রাণবস্তু কি পদার্থ কহ মোরে আজ । 
ইন্ড্রিয়াদি কি পদার্থ কহ ধণ্মরাজ ॥ - 
পরমাত্মা কোন্‌ জন কেবা জীব হয়। 
কৃপা করি মোরে আজ কহ মহাশয় ॥ 
যম কহে, শুন বসে আমার বচন। 
সমস্ত বিস্তারি আমি কহিব এখন ॥ 
বেদের বিহিত কৰ্ম্ম হৃমঙ্গলকর। 

অন্য কৰ্ম্ম শুভ নহে কহি নিৱ্ন্তর। 


প্রকৃতিখণ্ড 


একনিষ্ঠ বিষ্ণুসেব| করে কৰ্্মক্ষয়। 

দুর করে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ভয় ॥ 
শুন শুন সাধ্ব, তুমি বচন আমার। 
শান্ত্-অনুসারে মুক্তি দুইটি প্রকার ॥ 
এক মুক্তি মানবেরে প্রদানে নির্ববাণ। 
অন্য মুক্তি করে নিত্য হরিভক্তি দান। 
হরিভক্তিরূপ মুক্তি বৈষ্ণবের| চায়। 
নিৰ্ব্বাণ প্রার্থনা করে সাধু-সম্প্রদায় ॥ 
নির্ববাণমুক্তির ভাগ্য যাহাদের হয়। 
পুনরায় জন্মলাভ না হবে নিশ্চয় ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ কর্মের বীজ কন্মফলদাত|। 
কর্মের স্বরূপ হন শ্রীকৃষ্ণ বিধাত। ৷ 
শ্রীকৃষ্ণ কর্মের হেতু, শুন দিয়। মন। 
তাহা হ'তে সর্ববকম্ম হয় উৎপাদন ॥ 
কৰ্ম্মফল ভোগ করে জীব বারংবার । 
নিলিগু রহেন আত্ম ভিতরে তাহার ॥ 
আতর! প্রতিবিম্ব জীব জানি অনিবার | 
সেই জীবে দেহী কহি ভুল নাহি তার || 
দেহ পঞ্চভূতময় অনিত্য নশ্বর । 
জীবরূগী দেহী কর্তা ভোক্ত! নিরন্তর ॥ 
পরমাত্ম! ভোজয়িত| কহি অনিবার। 
শুন সাধিব, জ্ঞান হয় বিভিন্ন প্রকার ॥ 
জ্ঞানের জননী বুদ্ধি, বায়ু হয় প্রাণ। 
ঈশ্বরের অংশ মন ইন্দ্রিয় প্রধান ॥ 
কর্মের প্রেরক মন অদৃশ্য সদাই । 
অনিরূপ্য জ্ঞান তাহ! কোন ভুল নাই ॥ 
নানক রসন। ত্বক কর্ণ ও নয়ন । 

পঞ্চ ইন্দ্রিয়াদি এই জানি সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 
নিগুণ পরমত্রহ্ম হরি সনাতন । 

তিনি হন কারণের সকল কারণ ॥ 

শুন শুন সাধ্বি তুমি আমার বচন । 
সমুদয় কথা আমি করিনু কীৰ্ত্তন ॥ 
সাবিত্রী কহিলা, দেব শুনিলাম আমি । 
কোথায় যাইব আমি ত্যজি মোর স্বামী ॥ 
যেই জন সতী হয় ম্বামীমাত্র গতি । 
ব্ৰহ্মা বিষ্ণু কিছু নহে, সত্যমাত্র পতি । 


১৪৯ 


পতিহীন জীবনের অর্থ কিছু নাই । 
এই কথ! তুমি ভাল জান ত গোঁসাই ॥ 
এ জীবনে স্বামী ছাড়া অন্য নাহি জানি। 
ধৰ্ম্মকথ| বল যদি তাহ! তবে মানি ॥ 
জ্ঞানের সাগর তুমি পণ্ডিত-প্রধান । 
তাহারে ছাড়িয়া কোথ| করিব প্রস্থান ॥ 
আরে৷ কিছু প্রশ্ন তোম! করি ধর্ম্মরাজ । 
স্তর তাহার মোরে দান কর আজ ॥ 
তোমার অজ্ঞাত কিছু নাহিক জগতে। 
এই হেতু শুধাইনু, কহ বিধিমতে॥ 
কোন্‌ কৰ্ম্ম দ্বার! জীব কোন্‌ যোনি পায়। 
কৃপ৷ করি তাহা পিত? বলহ আমায় ॥ 
স্বর্গ নরকেতে যায় কোন্‌ কৰ্ম্মফলে | 
মুক্তি পায় জীবগণ কোন্‌ কম্মবলে ॥ 
কেন বা মনুষ্যবূপে ধরাধামে আসে। 
কেন জীব বদ্ধ হয় সংসারের পাশে ॥ 
কোন্‌ কম্মে হরিভক্ত হয় জীবগণ । 
কোন্‌ কৰ্ম্মে মুক্তি পায় করহ বৰ্ণন ॥ 
জীবজন্ত দীর্ঘজীবী কোন কৰ্ম্মে হয়। 
কোন্‌ কম্মে তাহাদের আয়ুক্ষয় হয় ॥ 
আলে। অন্ধকার তুল্য কেনই বা হয়। 
কোন্‌ কৰ্ম্মে সুখী ছুখো কহ মহাশয় ॥ 
অঙ্গহীন অন্ধ খঞ্জ বধির কপণ। 
ক্ষিপ্ত লুব্ধ হয় কোন্‌ কম্মের কারণ ॥ 
কৃপণ হইয়া জন্মে কোন্‌ কৰ্ম্মফলে | 
কেন বা তষ্কররুতি করে অবহেলে ॥ 
কোন্‌ কৰ্ম্মে লভে জীব মুক্তি চতুষ্টয়। 
কোন্‌ কম্মে মানবের স্বর্গবাস হয় ॥ 
ব্ৰহ্মত্ব করয়ে লাভ কিসের কারণ। 
কি কৰ্ম্ম করিলে হয় বৈকুণ্ঠ গমন ॥ 
কোন্‌ কম্মফলে যায় গ্রোলোক-মাঝারে। 
ব্ৰাহ্মণত্ব পায় কোন্‌ কম্ম-অনুপারে ॥ 
পাঁপতাপ দুরীভূত কি কারণে হয়। 
বিস্তৃত করিয়| তবে বল মহাশয় ॥ 
নরকের স্খ্য। কত, কি তাদের নাম। 
কোন্‌ পাপে নরকেতে যায় অবিরাম ॥ 


১৫০ 


কোন্‌ পাপে কোন্‌ ব্যাধি সমুৎপন্ন হয় 
কৃপা করি বিস্তারিযা কহ মহাশয় ॥ 
কি কাজ করিলে বল ব্যাধি হয় দূর ৷ 
কোন্‌ কারণেতে হয় পুণ্য সুমধুর ॥ 
বল প্রভূ কৃপা করি সব বিবর্ণ । 
শুনিতে হয়েছে বাঞ্ছা, করহ পূরণ ॥ 
বৈবর্তপুরাণ কথা অমৃত মধুর । 
শ্রবণেতে যমভয় যায় বহু দূর ॥ 
প্রকৃতিথণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


বড় বিংশ অধ্যায় 
নমের নিকট সাবিত্রীর খরলা৬। 


সাবিত্রীর কথ। যত করিয়া শ্রবণ ॥ 
বিম্ময়েতে মুগ্ধ হয় দেবতা শমন। 
তারপর সন্বোধিয়। সাবিত্রী-রূপসী । 
কহিলেন ধল্মরাজ মৃদু মৃদু হাসি॥ 
শুন গো সাবিত্রী সতী আমার বচন। 
তোমারে তো মনে হয় অতি বিচক্ষণ ॥ 
দ্বাদশ বৎসর মাত্ৰ বয়স তোমার । 
জ্ঞানেতে প্রবীণ। তুমি হেরি অনিবার ॥ 
সংক্ষেপে বলিলে কথা বুঝিতে পারিবে। 
বালিকার মতি তব নাহি হয় যবে ॥ 
তোমার বচন শুনি পাইনু সন্তোষ । 
আমি ঘা বলিব তাহে নাহি ধর দোষ ॥ 
শুন বসে, তব পিত! রাজা অশ্বপতি। 
সাবিত্ৰী দেবীর ধ্যান করিলেন অতি ॥ 
দেবীর বরেতে রাজ পাইল। তোমায় । 
লন্মী-অংশজাত। তুমি জানি আমি তায় ॥ 
পত্রী যেমন শ্রীপতির ক্রোড়ে শোভা পায়। 
শ্রীকৃষ্ণ যেমন বক্ষে রাখে রাধিকায় ॥ 
ভবানী যেমন শোভে ভবের বুকেতে। 
মুত্তি রহে ধর্ম্ম-বুকে যেমন স্থখেতে ॥ 
সাবিত্রী যেমন রাজে বক্ষেতে ব্রহ্মার । 
যেমন গৌতম-বুকে স্থান অহল্যার ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


সেইরূপ তব কাছে কহি বারংবার । 
সত্যবানে পতিত্ৰত| হবে অনিবার ॥ 
আমার বচন জেনো মিথ্য। নাহি হবে। 
কি বর কামনা! কর, বল তুমি এবে ॥ 
প্রিয়া! হইবে তুমি সৌভাগ্যশালিনী | 
আর কি প্রার্থনা কহ মধুরভাষিণী ॥ 
শুনিয়া যমের বাক্য সাবিত্রী তখন। 
কহিল। প্রার্থনা মম করহ পুরণ ॥ 

সাহস পাইনু দেব কথায় তোমার । 

তে কারণে মম বাঞ্ছ। বলি যে এবার ॥ 
অভাগিনী প্রতি দেব কর তুমি স্নেহ । 
সত্যবান্‌ ওরসেতে শত পুত্র দেহ ॥ 
শত পুত্র লাভ হোক আমার পিতার । 
শ্বশুর নয়ন লাভ করুক আবার ॥ 
রাজ্যভষ্ট শ্বশুরের রাজ্য লাভ হোক । 
এই বর দাও প্রভু ঘুচে যাক শোক ॥ 
লক্ষ বধ পরে আমি সত্যবান্‌ সহ। 
গোলোক মাঝারে যেন থাকি অহরহঃ। 
হরির উপর যেন ভক্তি মোর রহে। 
পাপ যেন না প্রবেশে এই মোর দেহে 
ইহাই প্রার্থনা মোর শুন ধন্মরাজ। 
কম্মের বিপাককথ। কহ মোরে আজ ॥ 
শুনিয়া সাবিভ্রবাক্য ধন্মরাজ খুশী । 
সাবিত্রীরে কহিলেন যমরাজ হাসি ॥ 
যম কহে, শুন সাধিব, বচন আমার । 
পরিপূর্ণ অভিলাষ হইবে তোমার ॥ 
শত পুত্র লাভ তব হইবে নিশ্চয় । 
আমার কথায় তুমি করহ প্রত্যয় ॥ 

তব ইচ্ছামত জেনো তোমার জনক । 
লভিবেন শত পুত্র নরক নাশক ॥ 
বনবাসী হৃতরাজ্য শ্বশুর তোমার । 
অবশ্য পাইবে ফিরে রাজত্ব তাহার ॥ 
অন্ধত্ব ঘুচিবে তার, ন! রবে দুৰ্গতি। 
তোমার কল্যাণে ঘটে এই সব মতি ॥ 
পুণিত হইল তব যতেক ৰামন৷ ৷ 
এইবার করি কৰ্ম্ম বিপাক বর্ণনা ॥ 


প্রকৃতিথণ্ড 


কর্মের বিপাককথা কহিব এখন । 
মন দিয়া মম বাক্য করহ শ্রবণ ॥ 
কৰ্ম্ম দ্বারা জীবগণ জন্ম লাভ করে। 
কৰ্ম্মাধীন দেব দৈত্য গন্ধৰ্বব কিন্নরে ॥ 
পূর্ববজন্মাঙ্জিত কৰ্ম্ম ভোগ করে সবে। 
শুভ কৰ্ম্মফলে জীব স্বর্গে যায় তবে ॥ 
অশুভ কর্মের ফলে নরকেতে যায় । 
ভোগান্তে কর্মের ফলে সবে মুক্তি পায়॥ 
কৰ্ম্মফলে নানা জন্ম লভে জন্তজীব | 
কৰ্ম্মই সাধন করে অশিব বা শিব ॥ 
বিপ্রজম্ম জানিবেক স্তকৰ্ম্মের ফল। 
মানবজনম মাঝে প্রকৃত সুফল ॥ 
বিপ্ৰ যদি হরিভক্ত হয় তবে শুন। 
ইহার অধিক কাম্য নাহিক জীবন ॥ 
হরিভক্তি পরাণ স্বর্গলাভ করে । 
অন্যথায় নরকেতে যাইবে অচিরে ॥ 
ছুই প্রকারের মুক্তি সবার প্রধান। 
শ্রীকৃষ্ণের সেবা আর পরম নির্বাণ ॥ 
কুকৰ্ম্মের ফলে জীব দুঃখ কষ্ট পায়। 
শুভ কৰ্ম্মে সুখ পায় কহিনু তোমায় ॥ 
কম্মবলে জীবগণ মুখী দুঃখী হয়। 
কহিলাম তব কাছে আমি সমুদয় ॥ 
জানিও মানবজন্ম একান্ত হুল ভ। 
তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণের! সব ॥ 
ব্রাহ্মণের মাঝে শ্রেষ্ট বিষ্ণুভক্ত জন । 
বৈষ্ণব দ্বিবিধ হয় শাস্ত্রের বচন ॥ 
সকাম নিষ্কাম এই দ্বিবিধ বৈষ্ণব | 
উভয়ের মাঝে শ্রেষ্ঠ নিষ্কাম মানব ॥ 
সকাম বৈষ্ণব যত ভোগে কৰ্ম্মফল | 
নিষ্কাম ভক্তের! মুক্ত হয় অধিরল ॥ 
নিষ্কাম বৈষ্ণবগণ গোলোকেতে ঘায়। 
দেহ-অন্তে অনায়াসে বিষ্ণুপদ পায় ॥ 
'সারবন্ধন আর ন! হইবে তার। 
জানিবে নিশ্চিত ইহা শাস্ত্রের বিচার ॥ 
দ্বিভুজ কৃষ্ণের যাঁর! সদ! সেবা করে। 
গোলোকে গমন করে দিব্যরূপ ধরে ॥ 


| 


১৫১ 


চতুভু জ নারায়ণে সেবা করে যার|। 

দিব্যরূপ ধরি যায় বৈকুণ্ডেতে তারা ॥ 

সকাম বৈষ্ণব করে বৈকুণ্ঠে গমন । 

পুনরায় ভারতেতে করে আগমন ॥ 

কালেতে নিক্ষামী হয় সে সব ব্ৰাহ্মণ । 

শ্রীহরির ভক্ত তার! হয় সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 

৷ নরলোকে পুনর্জন্ম না করি ধারণ। 

৷ মগ্ন থাকে নিত্যানন্দ সদাসর্ববক্ষণ ॥ 

৷ বিষ্ণুভক্তি-বিবর্জ্জিত সকাম যাহার|। 

৷ সকল যোনিতে ধ্ৰুব ভ্ৰমিবে তাহার! ॥ 
চিত্তশুদ্ধি ততদিন না হবে তাদের। 
হরিভক্তি ন! জন্মিবে বচন শাস্ত্রের ॥ 
তীর্থবাস করে নিত্য যে সব ব্ৰাহ্মণ | 
তপস্তা-নিরত যারা রহে অনুক্ষণ ॥ 
তীৰ্থে কিংবা গৃহে থাকি স্বধর্মপালন। 
অবশ্য কর্তব্য বলি জানে যেই জন ॥ 
দেহ-অন্তে সবে তারা ব্রঙ্গলোকে যায়। 
ভারতে জনমলাভ করে পুনরায় ॥ 

্‌ স্বধৰ্ম্মনিরত যার! সত্যলোকে যায়। 

৷ ভারতের মাঝে জন্ম লভে পুনরায় ॥ 

| সুধ্য-উপাসনা করে যে সব ব্রাহ্মণ । 
সুধ্যলোকে প্রথমেতে করিবে গমন ॥ 
আপনার ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম বিসজ্জিয়া সব। 
কদাচারে যাপে দিন, বাসন| বিভব ॥ 
অন্তিমে তাদের গতি নরক নিশ্চিত। 
এই সত্য সৰ্ব্ব লোকে হয় যে বিদিত ॥ 
শিব শক্তি গণেশেরে পূজে যে ব্ৰাহ্মণ । 
শিবলোকে অবশ্যই যায় সেইজন ॥ 
দেব-উপাঁপক যার! ইন্দ্ৰলোকে যায়। 
শাস্ত্রের বচন ইহ! কহিনু তোমায় ॥ 
স্বধৰ্ম্মরহিত যার! ভক্টাচারী হয়। 
নরকমাঝারে তার পতন নিশ্চয় ॥ 
ধাৰ্ম্মিক ব্ৰাহ্মণে যেই করে কন্তাদান। 
চক্দ্রলৌকে সেইজন করিবে প্রস্থান ॥ 
অলঙ্কৃত| কন্য। দানে হয় বহু ফল। 
চন্দ্ৰলোকে বাস সবে করে অবিরল ॥ 


১৫২ 


গব্য ও রজত ভাধ্য। বস্তু শস্য ফল। 
যাহার! ব্ৰাহ্মণে দান করে অবিরল ॥ 
বিষ্ণুলোকে সবে তার! করিবে গমন । 
শুন শুন পাধিব ইহা শাস্ত্রের বচন ॥ 
সুবর্ণ ও তাত্র আদি যেই করে দান ৷ 
সুধ্যালোকে সবে তারা করিবে প্রস্থান ॥ 
সহস্ৰ বৎসর কাল তথায় থাকিয়া । 
পুনরায় আসিৰেক মরতে ফিরিয়া ॥ 
ব্রাহ্মণেরে ভূমি ধান্য যেই দান করে। 
মনোহর বিষ্ণুলোকে যাইবে সত্বরে ॥ 
ব্রা্মণেরে যেইজন গৃহ করে দান। 
বস্তুলোকে সেইজন করিবে প্রস্থান ॥ 
দেবোদেশে ঘেইজন গৃহ করে দান। 
দেবলোকে সেইজন করে অবস্থান ॥ 
ভারতে তড়াগ দান করে যেইজন। 
জনলোকে সেইজন করিবে গমন ॥ 
ঘেইজন তড়াগের করে পক্কোদ্ধার । 
ভাগ্যবান সেইজন বহু পুণ্য তার ॥ 
অশ্বথের বৃক্ষ যেই করিবে রোপণ । 
তপোলোকবাসী হয় সেই সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 
কুহ্থমকানন দান করে ঘেইজন | 
ধ্ৰুৱলোকে ঠাই পেয়ে তিনি ধন্য হন ॥ 
গড়িয়া করিলে দান দেবত। মন্দির | 
বৈকুষ্ঠেতে স্থান পায় জানিবে স্থস্থির ॥ 
যেইজন পরিক্ষার করিবে নিয়ত । 
চলাচল-পথঘাট জনহিত ব্রত ॥ 

গমন করিবে সেই নিত্য ইন্দ্ৰধাম। 
পুরিবে নিশ্চয় তার সর্ববমনস্কাম ॥ 
পুণ্যবান্‌ সেইজন দরিদ্রের দাতা। 
শাস্ত্রের বচন ইহ! না হয় অন্যথা ॥ 
জন্মাবধি যেইজন দান নাহি করে। 
কভু নাহি পায় কিছু জন্মিয়। সংসারে ৷ 
দ্বিজ গৃহে জন্মিয়াও ধৰ্ম্ম না আচরে। 
কৰ্ম্মভোগ ভূগিবে সে জন্মজন্মান্তরে ॥ 
স্বধৰ্ম্মনিরত বিপ্ৰ কম্মভোগ শেষে। 
ব্রাহ্মণের ঘোনিপ্রাপ্ত হয় অবশেষে ৷ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


৷ অভুক্ত কর্মের ক্ষয় কভু নাহি হয়। 
' সবিস্তারে কহিলাম আমি সমুদয় ॥ 
আর কোন কথা তুমি করিবে শ্রবণ । 
এক্ষণে ফিরিয়া যাও আপন ভবন ॥ 


প্ৰকৃতি খণ্ডে বড় বিংশ শণ্যায়সমাপ্ড | 


সপ্ত বিংশ অধ্যায় 
মেন নিকট সাবিত্রার শুভকন্মবিপাঁক শ্রবণ | 


সাবিত্রী কহেন, দেব, বলুন আমায়। 
কোন্‌ কৰ্ম্মে জীব স্বর্গে নরকেতে যায় ॥ 
যম কহে, শুন, সাখ্বি, আমার বচন। 
ব্ৰহ্মণেরে অন্নদান করে যেইজন ॥ 
্‌ ইন্দালোকে অবশ্যই সেই জন যায়। 
' শাস্ত্রের বচন ইহা জানাই তোমায় ॥ 
' দেবত। ও ত্ৰাহ্মণেরে যে দেয় আদন। 
বহ্নিলোকে সুখভোগ করে সেইজন ॥ 
পয়ন্থিনী ধেনু বিপ্ৰে যেই করে দান। 
বৈকুণ্ঠেতে সেইজন করে অবস্থান ॥ 
পুণ্য দিবসেতে বদি উহা দান হয়। 
চতুগুণ পুণ্য তার হইবে নিশ্চয় ॥ 
তীৰ্থে ও বিষ্ণুর ক্ষেত্রে দান করে যদি। 
বহুগুণ পুণ্য তার হবে নিরবধি ॥ 
শালগ্ৰাম দান করে বিপ্রে যেইজন। 
বৈকুষ্টধামেতে সেই করিবে গমন ॥ 
চন্দ্ৰ সুধ্য যতদিন রবে বিদ্যমান । 
৷ বৈকুণ্ঠধামেতে সেই করে অবস্থান ॥ 
৷ ব্ৰাহ্মণেরে ছত্ৰ দান করে যেইজন। 
বরুণলৌোকেতে সেই করিবে গমন ॥ 
' বিপ্রেরে পাছুকাধুখ যে করে প্রদান। 
৷ বামুলোকে স্বচ্ছন্দেতে করে অবস্থান ॥ 
মনোহর শয্যা দান করিলে ব্ৰাহ্মণে। 
৷ চন্দ্ৰলোকে সেই জন যায় হৃষ্ট মনে ॥ 
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এত বলি ধশ্মরাত অতি হৃদ্য মন । 
সাবিনীরে পতি প্রাণ করিল! অপণ । পা ১৮1 


প্রকৃতিখণ্ড। 


ব্রাহ্মণেরে দীপ দান করে নেইজন। 
দেহ-অন্তে ব্ৰহ্মপোকে করে সে গমন ॥ 
ব্ৰাহ্মণেরে যেই জন গজ করে দান। 
ইন্দ্ৰ-অদ্ধাসন-ভাগী হয় পুণ্যবান্‌ ॥ 
অশ্বদান করে যদি ত্রাহ্মণেরে কেহ। 
বরুণলোকেতে যাবে নাহিক সন্দেহ ॥ 
শিবিকা করিলে দান বিষ্ণুলোকে রয়। 
শাস্কের বচন ইহা মিথ্য| নাহি হয় ॥ 
খাছ্য শস্য দান করে ব্ৰাহ্মণেরে ঘেই। 
বিষ্ণুলোকে মহাম্থাখে বাম করে সেই || 
যেই নর নিরন্তর জপে হরিনাম । 
চিরঙ্গীবী হয়ে সেই রহে অবিরাম ॥ 
পূণিমা রজনী শেষে মে সন মানব। 
ভক্তিচিন্ে জ্রীহরির করে দেলোৎ্নব 
জীবনুক্ত হয় তারা শাস্ত্রের বচন। 
বিষ্ণুর ভবানে সবে করিবে গমন ॥ 
ঘেই করে শ্রীকাঞ্চের জন্মাঞ্টমী ব্ৰত | 
বৈকুণ্ঠোত সেইজন রহিবে সতত ॥ 
এতজন্বাকৃত পাপ দুর হয় তার | 
কুষঃভক্তি লাভ সেই কারে অনিবার ॥ 
শিবরাত্রি ব্রত আদি করে নেইজন। 
দেহ-অন্তে শিবুলাকে করে সে গমন ॥ 
শিবরাভ্রিনোগে ক যদি কোন জন। 
শিবোদ্দেশে বিল্বপত্র করে সমৰ্পণ ॥ 
বিল্বপত্রপরিমিত যৃগ সেইজন । 
শিবলোকে বাদ করে অতি ফুল্পমন ॥ 
শীরামনবমীব্রত যে করে পালন । 
বিষ্ণুলোকে সেইজন করিবে গমন ॥ 
সপ্তমন্বন্তর কাল রহিবে সেখায়। 
রামভক্তি লাভ করে দুঃখ দূরে বার ॥ 
শারদীয়া মহাপূজা করে যেই জন । 
দেহ-অন্তে শিবলোকে করিবে গমন ॥ 
পুত্র পৌত্র বৃদ্ধি পায় লক্ষ্মা হয় লাভ 
রাজরাজেশ্বর হয়, ন! রহে অভাব ॥ 
শুদ্ধচিত্তে করে যেই একাদশী ব্রত । 
বৈকুষ্েতে বাদ সেই করিবে সতত ॥ 
২০ 
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মাথমাসে যেইজন শুক্লাপঞ্চমীতে। 
সরন্বতী-পুজা করে ভক্তিযুক্ত চিতে ॥ 
কবি ও পণ্ডিত হয় সেই পুণ্যবান্‌। 
বৈকুণ্টেতে দেইজন করে অবস্থান ॥ 
শালগ্রাম শিলা পূজা করে যেই জন । 
বৈকুণ্ঠেতে সেইজন করিবে গমন ॥ 
অশ্বমেধ যজ্ঞ যদি করে কোন জন। 
দেইজন ভাগী হয় ইন্দ-মর্দ্াসন ॥ 
রাজসুঘ যজ্ঞ যেই করে অনুষ্ঠান । 
চতুণ্ডণ ফল লভে সেই পৃণ্যবান্‌ ॥ 
অশ্বমেধ অদ্ধ ফল নরমেদে হয়। 
গোমেধেতে অদ্ধকল জানিও নিশ্চয় ॥ 


' গৌমেধের অদ্ধকল পূর্ত মজে হয়। 
' পুত যজ্ঞে লাভ হয় উত্তম তনয় ॥ 


বিষ্ণুণজ্ঞ সমুদয় ঘজ্ছের প্রধান। 
পূৰ্ব্বে রঙ্গ! এই যজ্ঞ করে অনুষ্ঠান ॥ 
দেবতাগাণের শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুসনাতন। 
বৈষ্ণবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেব পঞ্চানন ॥ 


৷ শাস্ত্রমপ্যে বেদ শ্রেষ্ঠ শুন দিয়া মন। 
 আশ্রমার মাঝে শ্রেষ্ঠ যতেক ব্ৰাহ্মণ ॥ 

৷ ভীর্থমাঝে গঙ্গা হয় সবার প্রধান । 
নক্ষত্রের মধ্যে তেষ্ঠ চন্দ জ্যোতিক্সান্‌ ॥ 


তুলসী প্রধান হয় পুস্প্র মাঝারে । 
ইন্দ্ৰিয়ের শ্ৰেষ্ঠ মন কহি বারে বারে ॥ 
গরুড প্রধান হয় পঞ্ষী মাঝে অতি । 


 প্রজেশ্বর মাঝে হয় শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি ॥ 
বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ হয় বনের মাঝার। 


ভারত বধের শ্রেষ্ঠ ভূল নাহি তার ॥ 
সেইরূপ বিষ্ণুঘ্ঞ যজ্জের প্রধান । 
বিষ্ণুঘজ্ঞ করে যেই মহা পুণ্যবান্‌ ॥ 
কুষ্ণের চরণমেব সকলের সার। 
মুক্তিলাভ হয় তাহে কহি অনিবার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান আর নামের কীৰ্ত্তন । 
স্তোত্ৰ পাঠ জপ আর স্মরণ বন্দন ॥ 
পাদোদক পান আর নৈবেদ্য আহার । 
সকলের প্রার্থনীয় কি কহিব আর ॥ 
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অহরহঃ কর নিত্য কৃষ্ণের ভজন। 
নিগুণ পরমত্রহ্ম তিনি সনাতন ॥ 
গ্রকৃতিখণ্ডে সপুবিংশ অধ্যায় সমাগু। 


অনষ্টউৰিংশ অধ্যায় 
নবক্কুণ্ডের সজ2্গ্যান। 


এত বলি অনন্তর সাবিত্রীরে মম। 
বিষু-মন্ত্র দান করে অতি মনোরম ॥ 
তারপর কহিলেন করহ শ্রবণ। 
শুভ-কৰ্ম্ম ফল যত করিনু বৰ্ণন ॥ 
অবহিত হও কন্যা কহি যে ঘটন]। 
অশুভ কর্মের কথা করিব বর্ণনা ॥ 
শুভকন্ম্ে স্বর্গলোকে যায় জীবগণ । 
অশুভকন্মের ফলে নরকে পতন ॥ 
নরকের কুণ্ড আছে নানা নাম তার। 
অতীব কুৎসিত তাহ! অতি কদাকাঁর 
বিস্তৃত গভীর আর অতি ভয়ঙ্কর। 
জীবগণে ক্লেশদান করে নিরন্তর ॥ 
বহ্নিকুণ্ড তণ্ডকুণ্ড বিট্‌ মূত্র ক্ষার | 
শ্লেক্সকুণ্ড গরকুণ্ড অতি কদাকার ॥ 
দৃষিকা অস্যক্‌ শুক্র অশ্রু গাত্রমল। 
কৰ্ণবিট্‌ মজ্জা মাংস অস্থি ও গরল ॥ 
নখকুণ্ড লোমকুণ্ড মহারেশকর | 
তাজ্রকুণ্ড লৌহকুণ্ড অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
ঘৰ্ম্ম সূরা তৈলকুণ্ড ভীষণদর্শন । 
দন্তকুণ্ড কৃমিকুণ্ড অতীব ভীষণ ॥ 
পৃযুকুণ্ড সর্পকুণ্ড দংশকুণ্ড আর । 
শরকুণ্ড শুলকুণ্ড ভীষণ-আকার ॥ 
খড়গকুণ্ড গোলকুণ্ড অতি ভয়ঙ্কর | 
কাককুণ্ড বজকুণ্ড মহাক্লেশকর ॥ 
তপ্ত পাষাণের কুণ্ড লালাকুণ্ড আর। 
মসীকুণ্ড চুৰ্ণকুণ্ড অতি কদাকার ॥ 
চক্রকুণ্ড বক্রকুণ্ড অসি ক্ষুরধার । 
সুচীমুখ গোধামুখ ভীষণ আকার ॥ 


ূ 
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কুম্ভাপাক কালদুত্র আর প্রকম্পন। 
উল্কামুখ অন্ধকূপ ভীষণদৰ্শন ॥ 
জালবদ্ধ দেহচুৰ্ণ দলন শোষণ । 

সর্পমুখ জ্বালামুখ ধূমান্ধ বেধন ॥ 

এই সব স্থানে পাপী বায় নিরন্তর । 
কুণ্ড রক্ষা করিতেছে আমার কিন্কর ॥ 
হরিসেবাপরায়ণ ব্রহ্মচারী যারা। 

এই সব নরকেতে নাহি যায় তারা ॥ 
যোগী সিদ্ধৱতী আর তপস্বী যে জন । 
নরকেতে কোন কালে না করে গমন ॥ 
কট্বাক্য কহে যারা হয় ক্রর খল। 
বহ্ছিকুণ্ডে যাঁয় সেই মানব সকল ॥ 
গাত্রলোম-পরিমিত কাল সেথা রহে। 
অগ্নিদগ্ধ হয়ে সবে অতি দুঃখ সহে ॥ 
পশুজন্ম তিনবার হইবে তাহার । 
রৌদ্রমাঝে দগ্ধ হবে পাপে আপনার ॥ 
তৃষিত ক্ষুধার্ত বিপ্ৰ আসে যদি ঘরে। 
যেই জন তারে নাহি সমাদর করে ॥ 
তপ্তকুণ্ডে সেই জন করিবে গমন । 
পক্ষিজন্ম প্রাপ্ত হবে সেই অভাজন ॥ 
অশেষ পাপের ভাগী তাহাকে জানিবে। 
অসৎ কর্মের ফলে উদ্ধার না পাবে ॥ 
অমাবস্ত। আদ্ধদিনে কিংবা রবিবার। 
যে মূঢ় মানবগণ বস্ত্রে দেয় ক্ষার ॥ 
ঘরকুণ্ডে সবে তারা অবস্থান করে। 
সগুজন্ম জন্মে তারা রজকের খরে ॥ 
রজকীগর্ভেতে তার! লভিয়া জনম । 
বার বার আসে যায় এ মর ভুবন ॥ 
একবার করি দান যেই ফিরে লয়। 
অপরের দান প্রতি লুদ্ধ যেই হয় ॥ 
ব্র।ঙ্গণের বৃত্তি যেই করিবে হরণ। 
বিটকুণ্ডে বিষ্ঠাভোজী হইবে সে জন ॥ 
সেই নরাধম পুনঃ ভারত-মাঝার | 
বিষ্ঠামাঝে কৃমিরূপে জন্মিবে আবার ॥ 
পরের তড়াগ স্থানে যদি কোন জন। 
আপন তড়াগ সেথা করে বিরচন ॥ 
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সৰ্ব্ব পুণ্য দুরে যায় মহাপাপ হয়। 
মুত্ৰকুণ্ডে দীর্ঘকাল সেই জন রয় ॥ 
অগণিত কাল মূত্র করিয়া ভোজন । 
ভারতে গোধিকা-রূপ করিবে ধারণ ॥ 
এইরূপে শতবার লভিয়া জনম | 
কষ্ট কত পায় সেই পাপাত্সা দুৰ্জ্জন ॥ 
একাকী মিষ্টান্ন যেই করিবে ভোজন । 
থাকিয়। প্রবাসে, অন্যে করিয়া বঞ্চন ॥ 
নরকেতে সহজ বদর কাল পড়ি। 
শ্লেপ্সকুণ্ডে শ্লেম্স। খায় সেই পাপাচারী ॥ 
ভারতে জনমি পরে প্রেতরূপ ধরে। 
শত বৰ্ষ শ্লেন্ক। মুত্র ভোজন সে করে॥ 
যেমন করিল পাপ, তেম।ন বিগার | 
জানিবে শাস্ত্রের কথ! এর নাহি আর || 
পিতা মাতা গুরু দেই না করে পালন। 
গরকুণ্ডে গিয়া বিষ করে দে ভোজন ॥ 
অনন্তর ভূতখোনি প্রাপ্তি হয় তার। 
শতবর্ষ ধরে সেই ভূতের আকার ॥ 
অতিথিরে হেরি যেই ফিরায় নয়ন। 
পিতৃগণ জল তার ন করে গ্রহণ ॥ 
ব্রহ্গমহত্য। পাপে পাপী সেই জন হয়। 
দুষিক| কুণ্ডেতে সেই শত বধু রয় ॥ 
সপ্তজন্ম জন্মে সেই দরিদ্রের ঘরে। 
দরিদ্র হইয়। অতি দুঃখ ভোগ করে ॥ 
এই পাপ কোন ক্রমে না হয় খণ্ডন । 
জানিবে ইহাই হয় শাস্ত্রের বচন ॥ 
ব্ৰাহ্মণেরে দান করে যদি কোন জন। 
সেই দ্রব্য অন্য জনে যে করে অর্পণ | 
বসাকুণ্ডে সেই জন শত বর্ষ রয়। 
ছুর্দশ। তাহার কভু ঘুচিবার নয় ॥ 
অতঃপর মৰ্ত্ত্যে যবে হইবে উদয়। 
সপ্তঞন্ম কৃকলাসপ-রূপে জন্ম হয় ॥ 
অনন্তর জন্ম হয় দরিদ্রের ঘরে । 
অল্লামু হইয়া অতি দুঃখ ভোগ করে॥ 
দভাপহারীর পাপ কখন না যায়। 
জন্ম-জন্ম এই জন্য কত কষ্ট পায়॥ 
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পরনারী প্রতি লোভ করে যেই জন। 
শুক্রকুণ্ডে সেই জন করিবে গমন ॥ 
অশেষ পাপের ফল সেজন ভূগিবে। 
নরক হইতে কভু মুক্তি নাহি পাবে ॥ 
মহাপাপী ঘোরতর নরকেতে ঠাই৷ 
জানিবে মুক্তির তার অন্য পথ নাই ॥ 
যে জন আঘাত করে গুরু ও ব্ৰাহ্মণে। 
অস্থক্‌ কুণ্ডেতে ধ্ৰুব যায় সেই জনে ॥ 
শত বৰ্ষ করিবে সে অস্থক্‌ ভোজন । 
সপ্তজন্ম ধরি ব্যাধ হইবে সে জন ॥ 
ব্যাধের জনম ধরি রক্তমাংনদ আদি। 
করিবে ভোজন, নাহি পাপের অবধি ॥ 
পাপের উচিত ফল করিবে ভুঞ্জন। 
ইহার অন্যথ। নাহি শাস্ত্রের বচন ॥ 
হরিনাম শুনি বদি কোন পাপমতি। 
হরিভক্তি না উপজে পাপে যায় মতি ॥ 
হরিতক্তে যেই জন করে উপহাস। 
অশ্রুকুণ্ে শত বৰ্ষ হয় তার বাস॥ 
অঞ্জল খায় সেই শত বর্ষ ধরে । 
তিন-জন্ম জন্ম লয় চণ্ডালের ঘরে ॥ 
মহাদুঃখী হয়ে তার কাটিবে জীবন। 
দুঃখের কদাপি নাহি হইবে খণ্ডন ॥ 
আপন জনেরে হিংল! করে যেই জন। 
আত্মীয় দেখিয়া যেই ফিরায় বদন ॥ 
কলুষিত চিত্ত যার অপবিত্র খল। 
গাত্রমল-কুণ্ডে বাস করে অবিরল ॥ 
অযুত বৎসর তথ! থাকি ছুরাচার। 
অশেষ পাইবে কষ্ট শেষ নাহি তার ৷৷ 
গৰ্দ্দভ যোনিতে জন্ম করে দে গ্রহণ । 
ত্ৰিজন্ম শৃগাল পরে হইবে সে জন ॥ 
বধির দেখিয়া যেই করে উপহাল। 
কৰ্ণবিট্‌কুণ্ডে গি| করে সেই বাদ 
তথায় থাকিতে হয় সহস্ৰ বছর। 
অতি কন্টে দিন তার যায় নিরন্তর ॥ 
শতবৰ্ষ কর্ণমল করে সে ভোজন। 
বধির হুইয়। পরে জন্মে সেই জন ॥ 
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সাতবার এইরূপ জন্মমৃত্যু হয় । 
শাস্ত্রের বিধান ইহা! জানিবে নিশ্চয় ॥ 
লোভবশে যেই জন প্রাণী হত্যা করে । 
মজ্জাকুণ্ডে রহে সেই লক্ষ বৰ ধরে ॥ 
লক্ষ বৰ্ষ ধরি মজ্দ। খায় সেই জন । 
শশক ভীবের দেহ করে সে ধারণ ॥ 
এইরূপে সপ্ডজন্ম পার করি পরে। 
সপ্তবার জন্ম ধরে মৎমীর উরে ॥ 
তবে সে তাহার হয় পাপের খণ্ডন । 
কৰ্ম্ম অনুসারে জন্ম শাস্ত্রের বচন ॥ 
যেই জন স্বীয় কন্যা করিয়। পালন । 
বিক্ৰয় করয়ে পরে অর্থের কারণ ॥ 
অর্থলোভী পাপাচারা কন্যার বিক্রেত!। 
মহাপাপী জন সেই শুন নুপন্থত| || 
দুক্ষন্মের কারণে সেই পাপী ছুরাচার। 
কত যে লভয়ে শাস্তি পার নাই তার ॥ 
মাংসকুণ্ডে অবশ্যই যায় সেই জন। 
বহু বধ ধরি মাংস করে সে ভোজন ॥ 
তাহার দেহেতে আছে যত রোগ্চয়। 
ততকাল নরকেতে বাম স্রনিশ্চয় ॥ 
আমার কিন্কর করে দণ্ডের প্রহার । 
ক্ষুধার সময় পান করে রক্তধার || 
সপ্তজন্ম কৃমিরপে জ্বিবে সে জন । 
সপ্ত জন্ম ব্যাধ হবে শান্লের বচন ॥ 
ভ্রিজল বরাহরূপ ধরে বারংবার । 
সপ্তজন্ম ধরে শেষে কুরুরআকার ॥ 
সপ্তঙ্গনা ভেক হ'য়ে সেই জন রম ॥ 
কাকযোনি প্রাপ্ত শেষে হইবে নিশ্চয় ॥ 
ব্রত-উপবান আর দ্ধের ভিতরে | 
যেই জন কভু নাহি ক্ষৌর কৰ্ম্ম করে ॥ 
অপবিত্র সেই জন অতি অভাজন । 
নখাদি-কুণ্ডেতে ধ্ৰুব করিবে গমন ॥ 
বহুবৰ্ষ ধরি করে নখাদি-ভোজন | 
দণ্ডাহত করে তারে মোর ভূত্যগণ ৷৷ 
কেশযুক্ত শিবলিঙ্গ পূজে যেই জন। 
শিবকোপে কেশকুণ্ডে করে সে গমন ॥ 


ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত-পুরাণ । 


৷ যবন হইয়| শেষে শত বর্ষ পরি। 
৷ আপনার কুলে পুনঃ জন্মলাভ করে ॥ 
_ গয়াক্ষেত্র পুণ্যধাম জগতে বিদিত। 
' পিতৃগণ-পিণ্ডদানে হয় পুণ্যব্রত ॥ 
শত জনমের পাপ তাহে নাশ হয়। 
পিণ্ড নাহি দিলে পাপ হয় সুনিশ্চয় ॥ 
' বিষ্ণুপদে যেব| নাহি করে পিণ্ডদান । 
' অস্থিকুণ্ডে সেই জন করে অবস্থান ॥ 
খঞ্জরূপে জন্ম লয় দরিদ্রের ঘরে । 
 সপ্তঙগন্ম সেই বহু দুঃখ ভোগ করে ॥ 
মত্ত হয়ে কামবশে যেই ছুরাচার। 
গর্ভবতী পত্নী সহ করয়ে বিহার ॥ 
নিশ্চিত জানিবে মতি বছর হাজার । 
প্রতপ্ত তাত্রের কুণ্ডে বান হয় তার ॥ 
ধাতুমৃতী কামিনার অন্ন যেই খায়। 
প্রতপ্ত লৌহের কুণ্ডে সেই জন যায় ॥ 
সপ্তজন্ম জন্ম লয় রজকের ঘরে । 
দরিদ হইয়া! শেষে জন্ম লাভ করে ॥ 
নিতান্ত কঞ্টেতে তার দিন কাটি যায়। 
নরক-বাহিরে আসে, না থাকে উপায় ॥ 
স্বেদহস্তে দেবদব্য স্পর্শ করে ঘেই। 
শতবর্ষ ঘৰ্ম্মকুণ্ডে বান করে সেই ॥ 
চি ভোভন করে যে সব ব্রাহ্মণ | 
প্রতপ্ত সুরার কুণ্ডে করিবে গমন ॥ 
স্বামীরে নে নারী সদ! কটুবাক্য কয়। 
কণ্টকের কুণ্ডে দেই যাইবে নিশ্চয় ॥ 
অনিবেগ্য খাদ্য খায় যে সব ব্ৰাহ্মণ । 
কৃমির কুণ্ডেতে তারা করিবে গমন ॥ 
মহাদুঃখ পায় সেই হাজার বছর। 
শেষে ধরা তলে যায় রূপেতে শুকর ॥ 
শুদ্রশব দাহ করে যেই বিপ্রগণ | 
পূযকুণ্ডে তার! ধ্ৰুব করিবে গমন ॥ 
ভোজন করিবে পূ অনেক বৎসর । 
তাড়ন| করিবে নিত্য আমার কিন্কর ॥ 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ জন্তু হত্য। করে যেইজন । 
দংশ-মশকের কুণ্ডে করে দে গমন ॥ 
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দিবানিশি সেই জন রহে অনাহারে । 
আমার কিন্কর দেয় যাতনা তাহারে ॥ 
মধুলোভে মক্ষিকারে হত্যা করে ঘেই। 
গরল-কুণ্ডেতে গিয়া বাস করে সেই ॥ 
তথায় গরল মাত্র করিয়া আহার । 
যাতনা পাইয়া সদা করে হাহাকার ॥ 
দণ্ডাঘাত ব্ৰাহ্মণেরে করে যেইজন | 
বজদ-ষ্ট। নরকেতে তাহার গমন ॥ 

মম দুতচয় সদ! বজ্ৰাঘাত করে । 
তাহার যাতন| দেখি হৃদয় বিদরে ॥ 
প্রজ। প্রতি যেই রাজা! করে অত্যাচার | 
বৃশ্চিক-কুণ্ডেতে ধ্ৰুব বাম হয় তার ॥ 
বৃশ্চিক হুলের জ্বালা সহে নিরন্তর । 
তথায় থাকিবে শত সহতু বছর ॥ 
হরিভক্তিশুন্য হয় যে সব ত্রাঙ্গণ। 
শরাঁদি কুণ্ডের মাঝে করিবে গমন ॥ 
আপনার ধন্মকৰ্ম্ম দিয়! বিসঙ্জন | 
ক্ত্রয় আচার করে যে সব ব্ৰাহ্মণ ॥ 
অশ্বে করে আরোহণ, অন্ত্ৰ থাকে হাতে 
বসাকুণ্ড নরকেতে নিবাস নিশ্চিতে ॥ 
মম দূতগণ তার কেশেতে ধরিয়।। 

কত যে শাসন করে, কে পারে গণিয়৷। 
অল্প দোষে সেই রাজ। ধরি প্রজাগণে। 
বন্ধ করে অন্ধকার কারার ভবনে ॥ 
গোলকুণ্ড নরকেতে করে সে গমন। 
কাটগণ করে তার শরীর দংশন ॥ 
কামের অধীন হয়ে যেই মূঢ় জন। 
পরক্ত্রীর বক্ষস্তন করে নিরীক্ষণ ॥ 

স্বীয় লোম-পরিমিত বর্ষ সেই জন। 
কাককুণ্ড মাঝে ধ্ৰুব করিবে গমন ॥ 
কাকের দংশনে তার লোচন যাইবে। 
পাপদৃষ্টি প্রতিফল অবশ্য পাইবে॥ 
লোভবশে যেই করে কাঞ্চন-হরণ। 
সঞ্চীন-কুণ্ডেতে সেই করিবে গমন ॥ 
তাড়না করিবে তারে যমদুতগণ। 
সধশন্গণের বিষ্ঠা করিবে ভোজন ॥ 


অন্ধরূপে জন্মত্ৰয় রহে নিরন্তর 
স্বৰ্ণকার রূপে সেই জন্মে অতঃপর ॥ 
তাঅ কিংবা লৌহ কেহ করিলে হরণ । 
বাজকুণ্ড মাঝে সেই করিবে গমন ॥ 
ভোজন করিবে বাঁজবিষ্ঠা অনিবার। 
যমদূতগণ সদা করিবে প্রহার ॥ 
দেবমূক্তি দেবদ্রব্য হরে যদি কেহ। 
বজকুণ্ডে যাবে সেই নাহিক সন্দেহ ॥ 
বাজে তার দেহ দগ্ধ হয় নিরন্তর । 
তাড়না করযে সদ! আমার কিস্কর ॥ 
ব্রাহ্মণের গণ্য বস্ত্ৰ যে করে হরণ । । 
তপ্ত পাধাণের কুণ্ডে করে সে গমন ॥ 
পানাণ কুণ্ডেভে গিয়৷ সেই ছুরাচার। 
ব্যাধিগ্রস্ত রূপে জন্ম লয় পুনর্ববার ॥ 
যেই জন চুরি করে কাত ও পিত্তল। 
তাক্ষ পান।ণের কুণ্ডে রহে অবিরল ॥ 
বত সখ্য! রোম তার তত বৰ কাল। 
শিলাকুণ্ডে রহে সেই অতি ছুরাচার ॥ 
অন্ধ হৈর। অবশেষে জন্মে ধরাতলে। 
সতত বাতন। দেয় বমদলবলে ॥ 
পৃংশ্চলীর অন্নভোজী হয় যেই জন। 
লালাকুণ্ড মাঝে সেই করিবে গমন ॥ 
ব্ৰাহ্মণ হইয়া যেই গ্লেচ্ছ-সেবা করে। 
কিংব। হয় মসীজীবী ভারত ভিতরে ॥ 
তপ্ত মসীকুণ্ডে সেই অবস্থান করে। 
অত্যাচার করে যত আমার কিন্করে ॥ 
যমদূত কত তারে করণে প্রহার। 
কত বে স্দীর্ধকাল সে করে বিচার ॥ 
যত তার দেহে রোম তত বর্ষকাল। 
যমদূত হস্তে দেই লভয়ে প্রহার ॥ 
পশুরূপ লৈয়া পরে তিন জন্ম ধরি। 
পৃথিবী ভিতরে আসে সেই পাপাচারী 
তারপর কৃষ্ণ সর্প রূপেতে জন্মিয়।। 
নিবিড় কাননে থাকে আশ্রয় লইয়া ॥ 
অবশেষে তাল বৃক্ষ হয় তিনব'র | 
তবে হয় পাপক্ষয় শাস্ত্রের বিচার ॥ 


১৫৮ 


ধান্য আদি শস্য আর তাম্বুল আসন। 
হরণ করিলে পরে কোন মূঢ় জন ॥ 
চুৰ্ণকুণ্ড নরকেতে যাইবে ত্বরায়। 
মহাক্লেশে বহু বর্ম রহিবে সেথায় ॥ 
ব্রাহ্মণের দেব্য-ভোগ করে যেই জন। 
চক্ৰকুণ্ডে অবশ্যই হইবে পতন ॥ 
বান্ধবের প্রতি যেই কুটিলত। করে । 
বক্রকুণ্ডে সেইজন যাইবে সত্বরি ॥ 
বক্ৰ-অঙ্গ হয় সেই সপ্তজন্ম ধ’রে। 
ভাধ্যাহীন হ'য়ে রয় দরিদের ঘরে ॥ 
হরির শয়ুনকালে যে সব ব্ৰঙ্মণ। 
লোভবশে কুম্মমাংস করিবে ভোজন ॥ 
শতবর্ষ কুম্মাকুণ্ডে বাস সেই করে। 
জন্ম লয় অবশেষে কৃৰ্ম্মের উদরে ॥ 
ত্রিজন্ম বিড়াল হয় ভ্রিজন্মা শুকর | 
ত্রিজন্ম ময়ুর হয়ে জন্মে অতঃপর ॥ 
পাপের উচিত ফল হইবে ভুঞ্জিতে। 
নিস্তার নাহিক তার এ বিশ্বজগতে ॥ 
দেবত। বিপ্রের ঘৃত করিলে হরণ । 
জ্বালাকুণ্ড মাঝে তার হইবে পতন ॥ 
তৈলপাধী হয় সেই সপ্তজন্ম ধারে । 
অবশেষে জন্ম লয় ঘৃষিক-উদরে ॥ 
এইভাবে হয় তার পাপের খণ্ডন । 
উচিত কম্মের ফল ভোগে সেইজন ॥ 
দেবের স্থগন্ধি দ্রব্য যে করে হরণ। 
দুর্গন্ধ কুণ্ডেতে সেই করিবে গমন ॥ 
নরক ভিতরে পড়ি বিষম যন্ত্রণা । 
অবশ্য ভূগিতে হয় জানিবে ললনা || 
হিংসাবশে ছলে বলে যদি কোন জন। 
অন্যের পৈতৃক ভূমি করয়ে হরণ || 
তপ্ত কৃম্মী নরকেতে সেই জন যায়। 
তপ্ত তৈলে দগ্ধ হয়ে বহু কষ্ট পায় ॥ 
সপ্ত মন্বন্তর কাল নরকেতে রয়। 
ষষ্টিবর্ষ সহস্র সে বিষ্ঠা-কৃমি হয় ॥ 
তাহার তাপের কথ! কহন ন! ঘায়। 
নিত্যকাল নিপীড়ন সেইজন পায় ॥ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ । 


অবশেষে তথ। হৈতে মুক্তি পেতে পারে। 
শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে সংসারে ॥ 
অর্থলোভে নরহত্য। করে যেই জন। 
অসিপত্র নরকেতে করে সে গমন ॥ 
শত মন্বন্তর কাল রহিবে সেথায়। 
অনাহারে দিবারাত্র বহু কষ্ট পায় ॥ 
শুকর কুকুর শিব! হয় দেই জন। 

ব্যাঘ ও বুকের রূপ করে সে ধারণ ॥ 
গ্রাম বা নগর দ্ধ করে যেই জন। 
ক্ষুরধার নরকেতে করে সে গমন ॥ 
বছর অনুত সংখ্য। প্রেতরূপ ধরি। 
যন্ত্রণ! দারুণ পায় মুত্রাহার করি ॥ 
বহ্ছিবন্তু প্রেতরূপে জন্ম হয় তার। 
খগ্োতরূপেতে জন্ম হয় বারংবার ॥ 
মানবের দেহ শেষে করিয়! ধারণ। 
শুলরোগী কুষ্ঠরোগী হয় সেই জন ॥ 
সপ্ত সপ্ত-জন্ম থাকি এইরূপ ভাবে। 
তবে দে নরক হৈতে পুনঃ মুক্তি পাবে ॥ 
শাস্ত্রের বচন ইহ! জানিবে সর্ববথা। 
সাধ্য নাই কেহ পারে করিতে অন্যথা! ॥ 
অপরের নিন্দ। সদ! করে যেই জন। 
সুচামুখ নরকেতে করে সে গমন ॥ 
সপ্ডজন্ম ধরে সেই বুশ্চিক-আকার। 
সপ্তজন্ম সর্পরূপে জন্মে বারংবার ॥ 
বজ্ৰকীট-দেহ শেষে করিয়া ধারণ । 
মানবের ঘরে পরে জন্মে সেই জন ॥ 
বিপ্রজনে নিন্দা যদি করে কোন জন। 
নিশ্চয় জানিবে সেই নরক ভাজন ॥ 
পরনিন্দা হৈতে ইহা পাপ গুরুতর । 
কত জন্ম থাকে সেই নরক ভিতর ॥ 
অকারণে অভিমানে হইয়| মগন ! 
গৃহীদের গৃহভেদ করে যেই জন ॥ 
অথবা অপর কেহ যে কোন কারণ। 
ধেনু ছাগ মেষ আদি করে যে হরণ ॥ 
গোধামুখ নরকেতে বান হয় তার। 
মহাক্লেশ সেই জন পায় অনিবার ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড ১৫৯ 


বমদুতগণ তারে দারুণ প্রহারে। 
নিরন্তর নান! ভাবে নিধ্যাতন করে ॥ 
দারুণ যন্ত্রণ। পেয়ে হাহাকার করে। 
তথাপি নাহিক মুক্তি জানিবে অন্তরে ॥ 
গাভী মেষ ছাগরূপে জন্ম দেই লয়। 
মানব হইয়। শেষে ভার্যাহীন হয় ॥ 
পুত্রকলত্রাদ্দিহীন সারাটি জীবন | 
হয় কাটাইতে তার; পাগী যেই জন ॥ 
তুচ্ছদ্রেব্য যেই জন করিবে হরণ। 
নক্রমুখ নরকেতে করিবে গমন ॥ 
একযুগ সেই স্থানে মহাকষ্ট পায়। 
মহারোগী হ'য়ে শেষে জন্মিবে ধরায় ॥ 
গাভী গজ অশ্ব যেই করিবে হনন। 
গজদংশ নরকে সে করিবে গমন ॥ 
তিনযুগ সেই স্থানে অবস্থান করে। 
অনন্তর জন্ম লয় গজের উদরে ॥ 
অশ্ব আর গাভারূপে জন্মে সেই জন । 
অবশেষে ফ্লেচ্ছরূপ করয়ে ধারণ ॥ 
তৃষাতুর গাভীরে যে নাহি দেয় জল । 
গাভী-সেবা যেই নাহি করে অবিরল ॥ 
জলাশয় পথ কিংবা কেহ যদি রোধে । 
জানিবে নিশ্চয় ত্রাণ নাই সে অবোধে। 
গোমুখ-নরক মাঝে সেই জন নায়। 
এক মনন্তর কাল বহু কষ্ট পায় ॥ 
নিশ্চয় স্ন্দীৰ্থ কাল নরকে থাকিয়া। 
দারুণ যন্ত্ৰণ। ভোগে সহিয়! সহিয়| ॥ 
সপ্তজন্ম সেই জন হয় গাভীহীন । 
মানব হইয়া শেষে হয় অতি দীন ॥ 
চিরকাল রোগী হৈয়! দুঃখ সেই পাবে। 
ন্মিভোগ সমাপ্তিতে দুঃখ দুরে যাবে ॥ 
“/ভীহত্য! ব্রহ্মহত্যা যেই জন করে । 
ই জন যায় সদা অগম্যার ঘরে ॥ 
'দ্ধ্যা পূজ| নাহি করে অদীক্ষিত রয়। 
' দ্রমুপকার আর গ্রামঘাজী হয় ॥ 
শলীর পতি হৈয়। রতিক্রিয়া করে। 
»গব। ভিক্ষুকে যেই হিংপিবে অন্তরে ॥ 


পত্রীহত্য। ভ্রণ-হুত্য। করে যেই জন । 
কুম্ভীপাক নরকেতে করে সে গমন ॥ 
তাড়ন। করয়ে তারে আমার কিঙ্কর। 
বারংবার ফেলে তারে বহ্ছির ভিতর ॥ 
তগুতৈলে তপ্ত জলে কণ্টক-মাঝারে। 
আমার কিন্করগণ ফেলে বারে বারে ॥ 
কখন পামাণে তারে নিক্ষেপ করবে । 
কখন দারুণ শুল বিন্ধে তার গায়ে ॥ 
লক্ষবর্ধ এইরূপে নরকে থাকিয়া । 

ঘৃণিত জীবের রূপে জন্মিৰে আলিয়া ॥ 
গুধ ও শুকররূপে জন্মে বারংবার । 
কাক সর্প রূপে জন্মে পৃথিবী-মাঝার ॥ 
অভক্ষ্য ভক্ষণ করে ঘৃণিত জীবন । 
কদাপি ন। যেতে পারে যেথায় সজ্জন ॥ 
বিষ্ঠামাঝে কৃমিরূপে জন্ম সেই লয়। 
মানবের ঘরে পরে কুষ্ঠরোগী হয় ॥ 
কুৎসিত ব্যাধিতে সেই ভোগে সৰ্ব্বক্ষণ । 
পুত্ৰকলত্ৰাদি তার না নার সদন ॥ 
ন্মারো গাক্রান্ত হবে তার বংশধর । 
কলত্রাদি না বাচিবে, জানহ অন্তর ॥ 
বশরক্ষ। কদাচিৎ হইবে তাহার। 
ভাধ্যাহীন শুদ্রজাতি বিধিলিপি তার ॥ 
শুনিলে মাবিত্রী সতী নরক আখ্যান | 
কহিলাম সব আমি করিয়া ব্যাখ্যান ॥ 
পুনরায় সংক্ষেপেতে বলি সমুদয় । 
অবহিতচিস্তে শুন মম বাণাচয় ॥ 

অসংখ্য নরক তার সখ্যাহীন রূপ। 
অগ্রিতে বেষ্টিত কোন, কোন বিষ্ঠাস্ত প॥ 
কোথাও অসংখ্য কৃমি আনন্দে বিচরে। 
কোথাও ব! যমদূত কেশে ধরি মারে ॥ 
জ্বলন্ত কটাহে কোথা আছে তৈলরাশি। 
কোথাও গলিত শব, কত পচা বাসি ॥ 
কত ঘে বীভৎস রূপ কহিতে না পারি। 
আগুনের সিন্ধু কোথা! তরিবে সাতারি ॥ 
স্থতপ্ত বালুকাকুণ্ড কোথাও বিরাজে। 
মলমৃত্রময় হ্রদ কোথাও বা সাজে ॥ 


১৬০ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ভ-পুরাণ । 


বজের আঘাত কোন নরকে সৰ্ব্বদ | 
মশক দংশন কোথ। ভোগে কেহ সদা ॥ 
অনুক্ষণ শিলাবৃষ্টি সদাই বরষে। 
কোথাও জীবন মায় অগ্নির পরশে ॥ 
যমদূত লৌহ কট! বিধায় নয়নে । 
বক্ষ বক্ষ ডাক উঠে কাহারো! বদনে ॥ 
নরকের সণ্খ্যা গুণি বলিতে না পারি। 
যাইবে তথায় যত আছে পাপাচারী ॥ 


পাপাচার করে যার, আসক্তি মিথ্যায়। 


তারাই নরকে যায় জান সর্ববথায় ॥ 
হরিনামে নাই রুচি, কটু কথ! বলে। 
হিংসায় অন্তর ভরা, মাৎসর্য্যে জ্বলে ॥ 
নরহত্য। ব্রহ্ম হত্যা, গোহত্যাদি আর । 
অসংখ্য পাপের কাজ করে নিব্বিকার ॥ 
লোকেরে ঠকায আর স্বজনে বঞ্চনা । 
কত যে করয়ে পাপ না বায় গণন। ॥ 
কামার্ত পুরুষ হয় রতিকৰ্ম্মেমতি। 
বিন্দুমাত্র ভয় নাই পরনারী প্রতি ॥ 
গৃহদাহ করে যেই পরে নিধ্যাতন | 
নিরন্তর করে যার! অগম্যাগমন ॥ 


গুরুজনে নাহি ভক্তি শাস্ত্র নাহি মানে। 
চৌর্য্েতে প্ৰবৃত্তি আছে ধনে কিংবা জনে 


আচার-বিচারে নিষ্ঠা নাহি তাহাদের | 
যাহা খুশি তাই করে, কুদৃষ্টি তাদের ॥ 
দানাদি স্থকৰ্ম্মে কভু ইচ্ছ। নাহি হয়। 
আর্ত কি অতিথি জনে অতীব নির্দয় | 
জীবেরে বন্তুণ৷ দেয় কষ্ট নাহি মনে। 


অভক্ষ্য ভোজন করে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে ৷৷ 


কুকম্মা ব| কু-আচারে দৃঢ় মতি অতি। 
নিশ্চয় জানিবে তাদের নরকই গতি ॥ 


নানাবিধ শাস্তি তারা ভোগে নরকেতে। 


পাপমুক্ত তার! নাহি হয় কোন মতে ॥ 
বিস্তারিয়া ইহাদের করেছি বর্ণনা । 


আর কি শুনিতে বাঞ্ছা! কহ হে ললন। ॥ 


যমরাজ কথা শুনি পুলকিত অতি। 
তাহারে সম্ভতাধি বলে সাবিত্রী সুতি ॥ 


সাবিত্রী কহিল! প্রভু করি নিবেদন । 
ব্ৰহ্মহত্য| কি প্রকার করুন বৰ্ণন ॥ 
গোহত্যাপাপের কথা কহ মহাশয় । 
কোন্‌ নারী মানবের গম্য। নাহি হয়।। 
কোন্‌ বিপ্ৰ গ্রামাজী কেবা সুপকার । 
সবিস্তারে জানিবারে বাদন! আমার ॥ 
যম কহে, হে সুন্দরি, শুন দিয়া মন। 
তোমারে সকল কথা করিব বৰ্ণন ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্ৰতিম|তে শিবলিঙ্গ শিবে। 
সুধ্যমণি-মাবো ভেদ থেজন করিবে ॥ 
গণেশ ও প্রতিমাতে ভেদজ্ঞান বার । 
অবশ্যই ব্রহ্মহত্য। পাপ হয় তার ॥ 
গুরু আর ইফ্টদেবে যার ভেদ-জ্ঞান | 
জননী ও জন্মদাতা না হেরে সমান ॥ 
বিমাতা স্বমাতা আর গুরুর নন্দনে | 
ভেদন্ঞন অকারণ জানিবে ললনে ॥ 
প্লেচ্ছগণে বিএভাব মেই করে জ্ঞান। 
পাপ তার হয় বিপ্ৰ হত্যার সমান ॥ 
বিষ্চুমায়| প্ৰকৃতিরে নিন্দা করে যেই। 
ব্রক্মহত্য।-পাপে পাপী হয় ধ্ৰুব সেই ॥ 
দন্মান্টমী শিবরাত্রি রামনবমীতে । 
কর্তব্য মে নাহি করে ভক্তিসুক্ত চিতে, 
একাদশী রবিবার ন! করে পালন । 
ব্রহ্মহত্যা-পাপে পাপী হয় সেই জন ॥ 
অম্বুবাচী দিনে করে মৃত্তিকা-খনন | 
পিতা মাতা ভাধ্য। আদি না করে পোষণ 
বিবাহ না করে যেই পুত্র নাহি যার। 
অবশ্যই ব্রন্মহত্য! পাপ হয় তার ॥ 
হরিভক্তিহীন যার! ন! করে পূজন। 
অনিবেগ্য খাঁগ্য সদ! করয়ে ভোজন ॥ 
বিষ্ণু আর শিবলিঙ্গে পূজা নাহি করে 
ব্ৰহ্মহত্য|-পাপী হয় পৃথিবী-ভিতরে ॥ 
দণ্ডদ্বার| গাভীগণে যে করে তাড়ন। 
গাভীরে উচ্ছিষ্ট দান করে যেই জন॥ 
ব্ৰাহ্মণ হইয়া চড়ে বুষের উপরে। 


৷ ৰৃধলীপতির দ্বারা যাজন যে করে ॥ 


প্রকৃতিথণ্ড 


' শুন শুন পতিব্রতে, কহি আমি আজ। 
অতিশয় অগম্য| কে তাহাদের মাঝ ॥ 

৷ ব্রাহ্মণরমণী সদা অগম্য! শুদ্রের। 

' শুদ্রপত্বী গম্য। নহে কোন ব্রাহ্মণের ॥ 

' শুদ্র যদি বিপ্ৰভাধ্য৷ করয়ে গমন। 
 ব্রহ্মহত্যা! পাপভাগী হইবে তখন ॥ 
শুদ্ৰপত্নী সহ বিপ্ৰ করিলে বিহার । 

_ বুষলীর পতি বলি নাম হয় তার ॥ 
 চণ্তালের চেয়ে হীন হয় সেই জন। 
_পিতৃগণ তার পিণ্ড না করে গ্রহণ ॥ 


বৃষলীর অন্ন যেই করয়ে ভোজন। 
গাভীহত্যা পাপে পাপী হয় সেই জন ॥ 
পদদ্বার৷ গো-তাড়ন করে যেই জন । 
অগ্নির মাঝেতে করি চরণ-ক্ষেপণ ॥ 
ন্নান-অন্তে যেই জন না ধোয় চরণ । 
চরণ না ধৌত করি যে করে ভোজন ।॥৷ 
দিবাভাগে দুইবার করে যে আহার । 
গাভীহত্য৷ পাপ ধ্ৰুব হইবে তাহার ॥ 
ত্রিসন্ধ্যাবিহীন হয় যে সব ব্ৰাহ্মণ । 
পিতৃদেবতার যারা না করে তর্পণ ॥ 
অতিথির সেবা নাহি করে কদাচন । 
গোহত্যার পাপী হয় সে সব ব্ৰাহ্মণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ ও স্বামী মাঝে ভেদজ্ঞান যার। 
গোহত্যার পাপ ধ্ৰুব হইবে তাহার ॥ 
অনন্ত নরক ভোগ নিশ্চিত জানিবে। 
ব্ৰাহ্মণ হৈলেও রক্ষা কভু নাহি পাবে ॥ 
উপদ্রব হ'তে গাভী না করে রক্ষণ। 
যেই জন গাভীগণে করয়ে গীড়ন ॥ 
গোহত্যার সমতুল্য পাপ তার হয়। 
শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥ 
অগ্নি জল নৈবেগ্ঠাদি যে করে লঙ্ঘন। 
গোহত্যার পাপে পাপী হয় সেইজন ॥ 
মিথ্যাবাদী প্রতারক হয় যেইজন। 
গুরুদ্বেষকারী যেই হয় অনুক্ষণ ॥ 

বিপ্ৰ আজ্ঞা গুরু আজ্ঞা যেই নাহি মানে। 


দেবগুরু বিপ্রনিন্দ। আহলাদেতে শোনে ॥ 


প্রতিবাদ নাহি করে, পুলকিত হয় । 
তাহার পাপের জেনো তুলনা! ন! হয় ॥ 
গুরু বিপ্ৰে যেই জন না করে প্রণাম । 
গোহত্য।র পাপ তার হয় অবিরাম ॥ 
বিদ্যার্থীরে বিদ্যাদানে বিমুখ যে হয়। 
গোহত্যার পাপ তার নাহিক সংশয় ॥ 
সবিস্তারে সব কথা করিনু বর্ণন। 
অগম্য। নারীর কথা কহিব এখন ॥ 
বেদবিদ্‌ যত সব পণ্ডিতের! কয়। 
নিজপত্বী গম্য। শুধু অন্য পত্নী নয়। 


২১ 


১৬১, 


সঞ্চিত যতেক পুণ্য নষ্ট হয় তার। 
যায় সেই কুম্ভীপাক নরক-মাঝার ॥ 
গুরুপত্নী রাজপত্নী পুত্রবধূ মাত|। 
সোদর ভ্ৰাতার পত্নী ভগিনী বিমাত৷ ॥ 
মাতুলানী পিতামহী মাতার ভগিনী । 
মাতামহী ভ্রাতৃকন্ত। শিষ্যের কামিনী ॥ 
ভাগিননেয়পত্রী শিষ্য। পত্নী গর্ভবতী । 
ভ্ৰাতুষ্পুত্ৰপত্নী সবে অগম্যা যে অতি ॥ 
এই সব নারী সহ করিলে বিহার। 
শতব্রন্মহত্যা-পাপ হইবে তাহার ॥ 
ভীষণ নরককুণ্ডে করিয়। গমন । 
শতযুগ সেইখানে করিবে বাসন ॥ 
মুক্তির উপায় কোন আমি নাহি দেখি। 
নরক হইতে ত্রাণ পায় কভু সেকি ॥ 
শুন মা সাবিত্ৰী সতী, কহি অতঃপর । 
আর আর পাগীদের লক্ষণ বিস্তর ॥ 
অবিশুদ্ধ সন্ধ্য। আদি করে যে ব্রাহ্মণ । 
অথবা যে বিপ্ৰ করে ত্রিসন্ধ্যা বৰ্জ্জন ॥ 
সেই সব ব্ৰাহ্মণেরি সন্ধ্যাহীন কয়। 
ব্রাহ্মণ নামের যোগ্য কভু তারা নয়॥ 
মিথ্যা-অহস্কার বশে যদি কোন জন। 
বিষ্ণু শিব আদি মন্ত্র না করে গ্রহণ ॥ 
ব্ৰাহ্মণতনয় হ’লে তবুও জানিবে। 
নরক-মাঝেতে তারে বাইতে হইবে ॥ 
শক্তি-সূৰ্য্য-বিষয়ক মন্ত্র নাহি লয়। 
অদীক্ষিত সেইজন শাস্ত্রে ইহ! কয় ॥ 


১৬২ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ । 


নারায়ণ-সম্নিধানে গঙ্গার মাঝারে । 
কুরুক্ষেত্রে সোমতীর্ধে আর হরিদারে ॥ 
ভাস্কর ক্ষেত্রেতে আর বদর পাচনে । 
বারাণপী ধামে আর পুণ্য বুন্দাবনে ॥ 
মরস্বতীনদীতীরে গোদাবরী-তটে | 


কৌশিকী নদীর তীরে ত্রিবেণী-নিকটে ॥ 


গঙ্গাসাগণরের মাঝে বদরিকা শ্রমে | 
হিমালয়ে কেদারেতে পুরুষ-উত্তমে ॥ 
দানের গ্রহণ করে যেজন ইচ্ছায় । 
তীর্ঘপ্রতিগ্রাহী সেই নরকেতে যায় ॥ 
তীর্থপ্রতিগ্রাহী জন অতীব নিন্দিত । 
তীর্থবাসহেতু পাপ না হয় খণ্ডিত ॥ 


তীর্ঘেতে গমন কিংবা স্নান আদি ব্রত। 


পুণ্যকৰ্ম্ম রূপে সদ| হয় বিবেচিত ॥ 
তথাপি জানিবে সেথা প্রতিগ্রহ কাজ। 
উচিত নহেক কভু মানব-সমাজ॥ 
এইরূপ সব তীর্ঘপ্রতিগ্রাহী জন। 
অবশ্য হইবে শুন নরকভাজন ॥ 
শুদ্ৰের যাজনকারী হয় যে ব্রাঙ্মণ। 
তাহার পাপের কথা না যায় কথন ॥ 
নরকে গমন তার জানিবে নিশ্চিত। 
এইরূপ শূদ্রযাজী ব্ৰাহ্মণ নিন্দিত॥ 
তাহার সম্বন্ধে আরে! শুন বিবরণ। 
গ্রামযাজী নামে উক্ত হয় সেই জন ॥ 
শুদ্র-ঘরে পাককাধ্য করে যে ব্ৰাহ্মণ । 
শুদ্র-সুপকার বলি উক্ত সেই জন ॥ 
দেবকাধ্যাদিতে তার নাহি অধিকার। 
নরকে পতন তার জান ছুনিবার ॥ 
সন্ধ্যা আর দেবপূজ| যেই নাহি করে। 
প্রমত্ত বলিয়। খ্যাত হয় চরাচরে ॥ 
এই সব বিপ্রগণ অতি অভাজন। 
কুম্ভীপাক নরকেতে করয়ে গমন ॥ 
কতজন্ম নীচযোনি করিয়া ধারণ। 
পরে তাহাদের হয় করিতে কর্তন ॥ 
জন্মজন্মান্তর ধরি কত দুঃখ লভে। 
তাদের পাপের ফল খণ্ডিত বা কবে॥ 


একমাত্র হরিনামে সর্ববপাপ যায় । 
ইহ! ছাড়া জীবকুলে নাহিক উপায় ॥ 
অতএব হরিনাম হরিগুণ গান । 
মুক্তির উপায় জান আমা বিদ্যমান ॥ 
যত পাপ নরলোকে অনুষ্ঠিত হয়। 
একবার হরিনামে সে সব খণ্ডয় ॥ 
পকতিথণ্ডে অষ্টবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত । 


ডুনত্ৰিংশ অধ্যায় 
পাপিভেদে নরকভেদ্‌-কথন। 


যম কহে, মনোরমে, শুন দিয়া মন। 
হরিসেবা ভিন্ন কৰ্ম্ম না হয় খণ্ডন ॥ 
শুভকৰ্ম্মবলে জীব যায় স্বর্গলোকে । 
অশুভ কৰ্ম্মের ফলে যায় সে নরকে ॥ 
যে ব্ৰাহ্মণ বেশ্বা-অন্ন করিবে ভোঙ্গন। 
কালসূত্ৰ-নরকে সে করিবে গমন ॥ 
কত যে তথায় বাস করিবে ব্ৰাহ্মণু। 
সাধ্য কিবা আছে মম করিতে গণন ॥ 
বেশ্টাস্হ যেই বিপ্ৰ করয়ে বিহার। 
সেই যায় অবটোদ নরক-মাঝার ॥ 
নরকেতে মহাছুঃখ পায় নিরন্তর । 
তাড়না করয়ে সদা আমার কিন্কর ॥ 
নরকের কৃমি-মাঝে করযে বসতি । 
ভূগিতে হয় যে তার অশেষ ছুর্গতি ॥ 
জগতের মাঝে যত ঘৃণ্য আছে জীব। 
তা সব! হইতে ঘৃণ্য হয় সে অশিব ॥ 
চন্দ্র সুধ্য গ্রহণেতে যে করে আহার । 
অরুল্কদ নরকেতে বাপ হয় তার ॥ 
দীর্ঘকাল সে নরকে বসতি করিয়া। 
লভে সে পাপের শাস্তি ভূগিয়া ভুগিয়! 
বাগদত্ত| কন্। দিলে অপরের করে। 
পাংশুভোজ নরকেতে যাইবে সত্বরে ॥ 
নরক ভিতরে সেই পাপী ছুরাচার। 
পাইবে বিবিধ শাস্তি অশেষ প্রকার ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড 


দান করি সেই দান করিলে গ্রহণ। 
পাশবেষ্ট নরকেতে করিবে গমন ৷ 
পাশবেষ্ট নরকের বিচিত্র গঠন । 
ভীষণ প্রহার করে যমদুতগণ ॥ 
শিবলিঙ্গে অবহেল। করে যেই জন। 
শুলপ্রোত নরকে সে করিবে গমন ॥ 
সে নরকে যেই জন করয়ে গমন। 
তাহার ছুর্গতি সতি ন! যায় বৰ্ণন ॥ 
যেই নারী স্বামী প্রতি কটুবাক্য কয়। 
উল্ধামুখ নরকেতে সেই নারী রয় ॥ 
মহাক্লেশ ভোগ করি নরক-মাঝারে। 


১৬৩ 


অপরে প্রহার হেতু যেই পাপ হয়। 
সেপাপের ফলভোগ করিবে নিশ্চয় ॥ 
দেবগৃছে যেই জন মিথ্যা বাক্য কয়। 
দেবলরূপেতে তার সগুজন্ম হয় ॥ 
সগ্ডজন্ম সেই জন সুখ নাহি পায়। 
পাপকাধ্য ফল ইহা, নাহিক উপায় ॥ 
মিত্ৰদ্ৰোহী সপ্ডজন্ম হইবে নকুল। 
কৃতত্ন গণ্ডক হবে নাহি কোন ভূল ॥ 
বন্ধুজনগণ প্রতি অহিত আচার । 


৷ জানিবে কখনে। নহে উচিত কাহার ॥ 


৷ বিশ্বাসঘাতক যেই ব্যাঘরপ ধরে। 


রোগী ও বিধবারূপে জন্মে বারে বারে ॥ | মিথ্যাসাক্ষী ভগ্ন হবে পৃথিবী-ভিতরে। 


জিহব। তার সদ! মগ্ন নরকের কীটে। 


৷ নিত্যক্রিয়াহীন হয় যে সব ব্ৰাহ্মণ | 


কটুবাক্য বলি শেষে পড়ে যে বিপাকে ॥ | বিশ্বাস না করে নেই বেদের বচন ॥ 


স্বামিনিন্নাকারী নারী পাতকিনী বড়। 
নরক মাঝারে তাই শাস্তি পায় দড় ॥ 
ব্ৰাহ্মণী কদাপি যদি শুদ্ৰসঙ্গ করে। 
অন্ধকূপ নরকেতে যাইবে সত্বরে॥ 
অন্ধকার অন্ধকূপে রহে অনাহারে। 
মামার কিঙ্কর অতি ক্লেশ দেয় তারে ৷৷ 
নয়ন তাহার কৃমি করয়ে ভক্ষণ। 
কুরিয়া কুরিয়া খায় করিয়া যতন ॥ 
ইহার পাপের কথা কহিতে না পারি । 
তাই সে ভোগযে শাস্তি যমলোক ছাড়ি 
এ সংসারে ক্ষত্রিয় বা যদি বৈশ্যগণ | 
কোন দিন করে কোন ব্ৰাহ্মণী-গমন ॥ 
সেই বৈশ্য ক্ষত্ৰিয়ের| মাতৃগাঁমী হয়। 
শুল নরকের মাঝে বহুবৰ্ষ রয় ॥ 
অগম্যগমনরূপ পাপ কাধ্য-ফলে। 
কত যে দানয়ে শাস্তি যমদুত বলে ৷৷ 
পুনর্জন্ম লইলেও সুখী নাহি হয়। 
অশেষ দুর্গতি সেই ভূগিবে নিশ্চয় ॥ 
তুলসী লইয়। মিথ্যা শপথ যে করে। 
সেই যায় জ্বালামুখ নরক-ভিতরে ॥ 
দক্ষিণ হস্তের ঘার| যে করে প্রহার। 
সপ্তজন্ম সর্পরূপে জন্ম হয় তার ৷ 


৷ তাহাদের পাপকাধ্য অতীব নিন্দিত। 
| এই হেতু নিত্যকৰ্ম্ম হয় যে উচিত ॥ 


ব্রত-উপবাপহীন যারা সদা। 
৷ অপরের নিন্দা যারা করয়ে সর্বদা ॥ 


জিন্ধ নরকের to করিবে গমন। 
তাড়না করিবে সদ! মোর ভূত্যগণ ॥ 
৷ ছুর্গতি 
| ভুগিতে হইবে তার 


তাদের কত কেব| জানে, সতি। 
১ যে হয় দুৰ্ম্মতি ॥ 
দেবতা বিপ্রের বিশ যে করে হরণ । 
ধুম-অন্ধ নরকেতে করে সে গমন ॥ 

ধূম্ৰ খায় সেই জন বহুযুগ ধ'রে । 
বংশহীন হ'য়ে শেষে বহু কষ্ট করে ॥ 
যে ব্ৰাহ্মণ লাক্ষা লৌহ করয়ে বিক্রয় । 
নাগবেষ্ট নরকেতে সেই জন রয় ॥ 
নরক হইতে তার নাহিক উদ্ধার ৷ 

কত যে পাইবে কষ্ট অশেষ অপার ॥ 
এইরূপ কত শত নরকের স্থিতি । 
তাহাদের সংখ্যা বল কেব| জানে মতি ॥ 
নরকের মাঝে আছে কত অত্যাচার। 
কেব। বল বণিবেক দুৰ্গতি তাহার ॥ 
তথা হইতে মুক্তি পাবে নাহিক উপায়। 
একমাত্র হরিনামে যদি মুক্তি পায়। 


১৬৪ 


হরিনামে সর্বপাপ করয়ে খণ্ডন । 
উদ্ধার উপায় আর না যায় চিন্তন ॥ 
প্রসিদ্ধ নরক-কথ। করিনু বৰ্ণন | 

আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ তা এখন ॥ 


প্রকৃতিখণ্ডে উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ত্রিশ অধ্যায় 


এীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্যাদি কথন, সতাবানের 
জীবন দান ইত্যাধি। 
সাবিত্রী কহিলা, দেব,শুনিলাম আমি । 

হরিভক্তি সহ মোরে দান কর স্বামী ॥ 
লক্ষপুরুষের যাহা উদ্ধার-কারণ। 
ধার তরে হয় সব পাপ-বিনাশন ॥ 
জগত্মঙ্গল যিনি সকলের সার। 
ধার কুপাবলে হয় নরক-উদ্ধার ॥ 
অশুভের নিবারক মুক্তির কারণ। 
সেই কৃষ্ণগুণ আজি করুন কীর্তন ॥ 
তোমার কৃপায় প্রভু লভি তত্ত্বজ্ঞান । 
আরো কথা শুনিবার চাহি মতিমান্‌ ॥ 
যম কহে, শুন সতি, আমার বচন। 
তব ইচ্ছামত বর করিনু অর্পণ ॥ 
এক্ষণে আবার কহি, হরিভক্তি হবে। 
তব মতি চিরদিন কৃষ্ণপদে রবে ॥ 
প্ীকুষ্ণ-মহিমা তুমি চাহিলে শুনিতে। 
মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চমুখে না পারে বণিতে ॥ 
চতুৰ্্মুখে ব্ৰহ্মা দেব না বণিতে পারে। 
কার্তিকেয় ছয় মুখে বণিবারে নারে 
যোগীন্দ্রগণের গুরু নিজে গণপতি। 
প্রীকৃষ্ণের গুণগানে নাহিক শকতি ॥ 
লরস্বতী ধার কথ! বলিতে না পারে। 
সনাতন সনকাদি বণিবারে নারে ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


বণিতে ন পারে ধারে ব্ৰহ্মাপুত্ৰগণ। 
কেমনে তাহার কথ! করিব কীর্তন ॥ 
ব্ৰহ্ম! বিষ্ণু মহেশ্বর ধ্যান করে ধার। 
তাহার মহিমা আমি কি কহিব আর ॥ 
আকাশ যেমন নাহি জানে নিজ লীমা | 
শ্রীকৃষ্ণ নাহিক জানে নিজের মহিমা ॥ 
সকলের অন্তরাত্ম। কৃষ্ণসনাতন। 
সবার ঈশ্বর তিনি সবার কারণ ॥ 
সকলের আদি তিনি সর্ববরূপধারী। 
তাহার মহিমা কিছু বণিতে না পারি।॥ 
নিত্যানন্দ নিত্যরূপী নিত্য নিরাকার। 
নিত্যদেহী নিরঙ্কুশ কি কহিব আর ॥ 
নিগুণ ও নিরাশ্রয় নিত্য নিরঞ্জন | 
সকলের সাক্ষী সেই কৃষ্ণদনাতন ॥ 
নিলিপ্ত ভ্রীভগবান্‌ সবার আধার । 
স্বয়ং পুরুষ তিনি নিত্য সারাৎসার ॥ 
ভক্তপ্রতি অনুগ্রহে ধরে কলেবর। 
কমনীয় রূপ তার মোহন সুন্দর ॥ 
কিশোর বয়স সদা গোপবেশ তার। 
জলধরসম কান্তি অতি চমত্কার ॥ 
কোটিকন্দর্পের রূপ ভুবনমোহন । 
শরতের পদ্মসম যুগল নয়ন ॥ 

কোটি চন্দ্র হার মানে বদন-শোভায়। 
বিভুষিত ভগবান্‌ রত্বের ভূষায় ॥ 
ব্ৰহ্মতেজে প্রস্থলিত বদন তাহার। 
মৃদু মৃদু হাস্য খেলে অতি চমতকার ॥ 
পরিধানে পীতবস্ত্ৰ শান্ত কলেবর । 
বশীর বাদন হরি করে নিরন্তর ॥ 
গোপিকা! সকলে তার হেরিছে ব্দন। 
রাসের মণ্ডলে রাজে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
চন্দনে চচ্চিত তার সমস্ত শরীর। 

সারা অঙ্গে কস্ত রী ও কুঙ্কুম আবীর ॥ 
স্নন্দর বন্ধিমচুড়া শোভিছে মাথায়। 
সুশোভিত ভগবান্‌ পুষ্পের মালায় ॥ 
তাহার আজ্ঞায় চলে এ বিশ্ব-দংসার। 
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি আজ্ঞা মানে তার 


প্রকৃতিথগু । 


তাহার আদেশে চলে বায়ু নিরন্তর । 
তাহার আজ্ঞায় তাপ দিতেছে ভাস্কর ॥ 
তার আঙ্ঞাবলে চলে দিক্‌পালগণ। 
গ্রহ আদি তাঁর আজ্ঞ! মানে অনুক্ষণ ॥ 
স্থলচর জলচর যত জীবগণ। 

তাহার কৃপায় প্রাণ করিছে ধারণ ॥ 
তাহা হ'তে আবিভূতি ভূত-সমুদয়। 
তাহাতে বিলীন হয় অন্তিম সময় ॥ 
প্রলয়ঘটন হয় নিমেষে তাহার । 

হরির মহিমা আমি কি কহিব আর ॥ 
শ্রকৃষ্ণ-মাহাত্্য আমি করিনু কীর্তন । 
এক্ষণে ফিরিয়া যাও আপন ভবন ॥ 
যমরাজ বাক্য শুনি সাবিত্রী সুন্দরী । 
কহিলেন যমপ্রতি যুক্তকর করি ॥ 
পতিরে রাখিয়া আমি তোমার সদনে । 
কেমনে যাইব বল আপন ভবনে ॥ 
শুনিয়! সাবিত্রীবাক্য কহে মৃত্যুপতি। 
অকারণ কেন কথ! বল তুমি সতি ॥ 
মৃতব্যক্তি নাহি লভে আপন জীবন । 
কেমনে দানিব যাহা করেছি গ্রহণ ॥ 
বৃথা অনুনয় করি কেন কষ্ট পাবে। 
আপন ভবনে গিয়া ভজ বিপ্ৰে দেবে ॥ 
সাবিভ্রীস্ন্দরী শুনি ঘমরাজ-বাণী। 
ঈষৎ রোষেতে বলে, এ কথা না মানি ॥ 
প্রতিশ্রুতি দানিয়াছ স্বামীর জীবন। 
স্বামীসহ লক্ষবর্ষ করিব যাপন ॥ 
পতিমহবাসে মোর শত পুত্র হবে। 
এই সব বর-দান মিথ্য। কিহে তবে ॥ 
ধর্মরাজ বলি তুমি জগতে বিদিত। 
এবন্বিধ অবিচার হয় কি বিহিত ॥ 
সতীর এতেক বাক্যে নিজে ধর্ম্মরাজ। 
আপনার কাৰ্য্য স্মরি পাইলেন লাজ ॥ 
ক্ষণেক থাকিয়| মৌনী কহে ধীরে ধীরে। 
শুন গো সাবিত্রী সতী, স্বামী লও ফিরে ॥ 
সতীনারী যেই হয় পুণ্য তার সম। 
কভু না নিরখি আমি এ হেন ধরম ৷৷ 


০ সপ 


১৬৫ 


মৃত স্বামী জীয়ে উঠে তব কৰ্ম্ম ফলে। 
সতীর এতেক পুণ্য ঘোষিবে ভূতলে ॥ 
এত বলি ধৰ্ম্মৱাজ অতি হৃষ্ট মন। 
সাবিত্রীরে পতিপ্রাণ করিল! অর্পণ ॥ 
সাবিত্রী তখন যমে প্রণাম করিয়া । 
কাদিতে লাগিল! তার চরণ ধরিয়া ॥ 
সতীরে কাঁদিতে দেখি কৃপানিধি যম। 
কহিলেন সাবিত্রীরে কথা মনোরম ॥ 
শুন শুন সাধ্বি, তুমি শুন পতিত্রতে। 
লক্ষ বর্ষ সুখভোগ করিবে ভারতে ॥ 
পরিণামে গোলোকেতে করিবে গমন । 
সাবিত্রীর ব্রত তুমি কর আচরণ ॥ 
চতুৰ্দ্দশ বর্ষ ব্রত করে যেই জন। 
মোক্ষলাভ করে সেই শাস্ত্রের বচন ॥ 
ষোড়শ বৎসর ধরি ব্রত যেই করে। 
অন্তিমে সে জন যায় বৈকুণ্ঠ নগরে ॥ 
জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী হ'লে । 
সাবিত্রীর ব্রত আদি করিবে সকলে ॥ 
সাবিত্রীরে এই কথা বলি ধৰ্ম্মপতি। 
গমন করিল নিজ ভবনের গ্রতি ॥ 
সাবিত্রী পতির সহ ফিরিয়া তখন । 
সকল ঘটন! সবে করিল বৰ্ণন ৷ 
সাবিত্রীর পিতা লাভ করিল সন্তান। 
শ্বশুর আবার তার চক্ষু ফিরি পান ॥ 
ভ্রষ্ট-রাজ্য পুনরায় রাজা লাভ করে। 
শত পুত্র জন্মে ক্রমে সাবিত্রী-উদরে ॥ 
শতবর্ষ স্বামী সহ সুখভোগ ক’রে। 
সাবিত্রী গেলেন চলি গোলোক-নগরে ॥ 
সাবিত্রী কাহিনী তুল্য অপরূপ কথ৷। 
জগতে কোথাও নাহি জানিবে সৰ্বথা ॥ 
দতীর কাহিনী শুনি পুণ্য যত হয়! 
অন্য কোন কাহিনীতে তত পুণ্য নয় ॥ 
যেব| শুনে যেব। পড়ে সাবিত্রী কাহিনী। 
তাহার পুণ্যের সীমা আমি নাহি গণি ॥ 
এত বলি ভগবান্‌ প্রভু নারায়ণ । 


৷ নারদের প্রতি চাহি বলেন বচন ॥ 


৯৬৬ 


লাবিত্রী-কাহিনী আমি বলিনু বিস্তারি 
আর কি শুনিতে চাহ বল ত্বরা করি ॥ 
প্রকৃতিথণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


একভ্রিংশ অধ্যায় 
লঙ্গীর স্বরূপকথন । 


নারদ কহিলা, শুন প্রভূ ভগবান্‌। 
শুনিলাম তব মুখে অপূর্বব আখ্যান ॥ 
এক্ষণে তোমার কাছে করি নিবেদন । 
কমলার উপাখ্যান করুন কীর্তন ॥ 
লক্ষমীদেবী কি প্রকার শুনিতে বাধন। | 
কোন্‌ জন সর্বব-অগ্রে করে আরাধনা ॥ 
কোন্‌ জন লক্ষমীগুণ করিল কীর্তন | 
কৃপা করি ভগবান্‌ করুন বৰ্ণন ॥ 
নারদের কথা শুনি কহে নারায়ণ । 
সবিস্তারে কহি আমি শুন হে ব্ৰাহ্মণ ৷ 
সৃষ্টির পূর্বেবতে সেই কৃষ্ণননাতন। 
বাম অঙ্গ হ'তে লক্ষ্মী করিল! স্থজন ॥ 
তপ্ত কাঞ্চণের বর্ণ সুন্দরী যুবতী । 
অনন্ত যৌবন ভীর মনোহর! অতি ॥ 
ক্ষীণ কটি, স্থূল স্তন, নিতম্ব বিপুল। 
ছাদশবর্ষীয়া কন্যা তার সমতুল ॥ 
পূৰ্ণচন্দ্ৰসম তার উজ্জ্বল আনন । 
বিকশিত পদ্মসম যুগল নয়ন ॥ 
আপনারে ছুইভাগ করিলা যুবতী । 
দুই অংশ ঠিক যেন একই মুরতি ॥ 
বাম অংশে জম্ম ধার লক্মমী তার নাম। 
দক্ষিণাংশে জন্মে রাধা জানি অবিরাম ॥ 
উদ্ভূত! হইয়। রাধ! সকলের আগে । 
হরির কামন। করে মহা'অনুরাগে ॥ 
লক্ষবীও প্রার্থনা করে হরিরে তখন । 
দুইরূপ ধরিলেন কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণাংশে ছুই ভুজ রয়। 
চতুভূজ মূর্তি তার বাম অংশে হয় ॥ 


শা শীত িীশীশ ETE BE ESSE EE MEE URE ER EEE ESSA AOE এ তি 


| 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্-পুরাণ 


লক্ষ্মীরে ডাকিয়া পরে কৃষ্ণভগবান্‌। 
চতুভু জ নারায়ণে করিলেন দান ॥ 
সকল দেবীর শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মীদেবী সদা। 
মহালক্ষমী-নামে তিনি বিখ্যাত সর্বদা ॥ 
দ্বিভূজ শ্রীকৃষ্ণ হরি রাধাকান্ত হন। 
লক্ষ্মীকান্ত হন চতুভূ জ নারায়ণ ॥ 
শুদ্ধসত্বরূপ গোপ গোগীদের মহ। 
শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে রহে অহরহঃ ॥ 
চতুভূ'জ নারায়ণ স্থপ্রপন্ন মন। 
লক্ষীসহ বৈকুণ্ঠেতে করিল! গমন ॥ 
সর্বব অংশে সমতুল্য কৃষ্ণ নারায়ণ। 
কোন অংশে ভেদ নাহি হয় কদাচন ॥ 
অনন্তর মহালক্ষ্মী যোগেতে তখন । 
ইচ্ছামত নানারূপ করিলা ধারণ ॥ 
মহলন্মমীরূপে দেবী বৈকুণ্ঠেতে রয়। 
সৌভাগ্যশালিনী দেবী সকল সময় ॥ 
রমণীকুলের তিনি সবার প্রধান । 
স্বৰ্লক্ষ্মীরূপে স্বৰ্গে করে অবস্থান ॥ 


রাজলক্মীরূপে রহে রাজার আগারে । 


গৃহলক্ষনীরূপে গৃহে রাজে বারেবারে ॥ 
সম্পদরূপেতে রহে গৃহীদের ঘরে । 
স্বরভিরূপেতে রহে গাভীর ভিতরে ॥ 
কম্ঠারূপে রহে লক্ষ্মী ক্ষীরোদ সাগরে। 
শোভারূপে রহে দেবী পদ্মিনী-ভিতরে ॥ 
রত্বে ফলে জলে নৃপে নৃপের পত্নীতে। 
গৃহে শস্তে বস্ত্ৰে আর দিব্য রমণীতে॥ 
দেবপ্রতিমাতে মাল্যে হীরকে চন্দনে । 
মঙ্গলঘটেতে আর মুক্তার ভূষণে ॥ 

নব মেঘে আর রম্য বৃক্ষের শাখায়। 
শোভারূপে রছে দেবী কহিনু তোমায় ॥ 
প্রথমে বৈকুষ্ঠধামে পূজে নারায়ণ। 
তারপর ব্রহ্ম! তীর করিল! পূজন ॥ 
তৃতীয়বারেতে তারে পূজিল! শঙ্কর । 
ক্ষীরোদ সাগরে বিষ্ণু পূজে অতঃপর ॥ 
্বাযন্তুব মনু পূজে তারত-মাঝারে । 
মুনিঝষি অতঃপর পুজিল। তাহারে ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড । 


সাধুগৃহী গন্ধৰ্ববাদি করিল! পূজন । 
পূজিল পাতালে তারে যত নাগগণ ॥ 
ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষে অঞ্চমীতিথিতে । 


লক্ষ্মীরে পূজেন ব্রহ্ম! ভক্তিযুক্ত চিতে। 


সেই পূজা ত্ৰিলোকেতে আছে প্ৰচলন 
ঘরে ঘরে প্রচলিত লক্ষ্মীর পূজন ॥ 
চৈত্র পৌষ ভান্রমানে শুভদিন-ক্ষণে। 
লক্ষ্মারে পূঞিল| বিষ্ণু ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
পউষ মাসের শুভ সংক্রান্তি দিনেতে। 
লক্ষমীরে পূজেন মনু ভক্তিযুক্ত চিতে ॥ 
ধ্ৰুব ইন্দ্র মহাবীর রাজেন্দ্র মঙ্গল । 
বলদেব দক্ষ মনু কশ্যপ সবল ॥ 

সুৰ্য্য চন্দ্ৰ বায়ু যম বহ্নি ও কেদার। 
কুবের বরুণ বলি প্রিয় ব্রত আর ॥ 
ক্রমে ক্রমে সকলেই করিল পুজন। 
সৰ্ব্বত্ৰ বন্দিতা লক্ষ্মী পূজে সৰ্ব্বজন ॥ 
এশ্বধ্যের অধিষ্ঠাত্ৰী সম্পদ্দায়িনী । 
সৰ্ব্বজন-সমাদৃত| বিশ্ববিমোহিনী ॥ 


প্ৰফকৃতিথঙে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


দ্বাত্ৰিংশ অধ্যায় 
ইন্দের প্রতি দুর্ধাসার অভিশাপ । 


নারায়ণে কহিলেন নারদ তখন । 
কিরূপে সে মহালক্ষমী সিন্ধুকন্য! হন ॥ 
জানিতে বাসন! তাই কহ ভগবন্‌। 
কোন্‌ জন অগ্রে তার করিল স্তবন ॥ 
শারাষণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
কহিব তোমারে আজ অপূৰ্ব্ব আখ্যান 
টর্ববাসার অভিশাপে দেব অধিপতি । 
'দবগণ সহ হন শোভাহীন অতি ॥ 
দে কারণ লক্ষ্মীদেবী মহারুষ্ট। হন । 
ঘ ছাড়ি করিলেন বৈকুণ্ঠে গমন ॥ 


১৬৭ 


দুঃখিত দেবতাগণ শোকার্ত হৃদয়ে। 
উপনীত হইলেন ব্রহ্মার আলয়ে ॥ 
ব্রহ্মারে লইয়া সাথে যত দেবগণ। 
নারায়ণ-সন্িধানে করিল! গমন ॥ 
খে কষ্টে দেবগণ অতীব কাতর । 
শুষ্ক হয় ওষ্ঠ তালু আর কণ্ঠস্বর ॥ 
নারায়ণ-উপদেশে কমলা তখন | 
সাগরের কম্ঠারূপ করিল৷ ধারণ ॥ 
অনন্তর দেবগণ আর দৈত্যগণ | 
ক্ষীরোদপাগর তারা করিল মন্থন ॥ 
সন্তুষ্ট। হইয়| দেবী প্রসমবদনে। 
বর দান করিলেন সৰ্ব্বদেবগণে ॥ 
লক্ষ্মী পূজ| করিলেন যত দেবগণ। 
জষ্টরাজ্য পুনঃ লাভ করিলা তখন ॥ 
নারদ কহিল, মোরে কহ নারায়ণ। 


' ছুর্ববাস! ইন্দ্ৰেরে শাপ দিলা কি কারণ 


৷ কিরূপে দেবের! করে সাগর-মন্থন | 


কৃপ! করি সবিস্তারে করুন বর্ণন ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
কহিতেছি ক্রমে ক্ৰমে সমস্ত আখ্যান ॥ 
একদিন দেবরাজ একান্ত নিৰ্জ্জনে | 
রস্ত! সহ ক্রীড়। করে অতি সঙ্গোপনে । 
মধুপানে মত্তপ্রায় অতি কামাতুর। 
রস্ত| সনে রতিক্রীড়া করিল! প্রচুর ॥ 
সহসা হেরিল। ইন্দ্র ছুর্ববাস। মুনিরে। 


্‌ কৈলাস-শিখরে তিনি যান ধীরে ধীরে 


৷ মধ্যাহৃ-মার্তৃগু-সম দেহ-প্ৰভ| তার। 


শা শীীাাক্শীশাীী শশী ীশীশী শীট পাটি 


প্রতপ্ত সুবর্ণ মম ঘন জটাভার ॥ 

চীর দণ্ড কমণ্ডলু করয়ে ধারণ। 
উজ্জ্বল তিলক শোভে চন্দ্রের মতন ॥ 
হেরিয়! তাহারে সেখ! দেব পুরন্দর। 
তক্তিভরে সসম্ত্ৰমে নমিল! সত্বর ॥ 
আশিস্‌ করিয়। তারে ছুর্ববাস। তখন । 
পারিজাত পুষ্প এক করিল! অর্পণ ॥ 
সেই পুষ্প ইন্দ্রদেব করিয়া গ্রহণ । 
হস্তীর মস্তকে তাহ! করিল! স্থাপন ॥ 


১৬৮ 


সেই পুষ্প যেই হস্তী করিল স্পর্শন। 
রূপে গুণে তেজে হ'ল বিষ্ণুর মতন ॥ 
কুপিত হইয়৷ মুনি ইন্দ্রদেবে কয় । 
অহঙ্কারে দেখি তুই মত্ত অতিশয় ॥ 
আমার প্রদত্ত পুষ্প ন! করি গ্রহণ। 
হস্তীর মস্তকে তুই করিলি স্থাপন ॥ 
কি জন্য করিলি তুই মোর অপমান । 
এক্ষণে করিব তোরে অভিশাপ দান ॥ 
বিষুপুষ্পে অবহেলা করিলি যখন। 
কমলা ত্যজিবে তোর স্বর্গের ভবন ॥ 
লক্গনীভ্রষ্ট হবি সবে হবি শোভাহীন। 
লক্ষ্মীর অভাবে কষ্ট পাবি নিশি দিন ॥ 
নারায়ণ প্রভু মোর আমি ভক্ত তার। 
ব্রহ্মা মহেশ্বর মোর কি করিবে আর ॥ 
জরা মৃত্যু কালে আমি কিছু নাহি ডরি। 
বৃহস্পতি কশ্যপেরে গণন। না করি ॥ 
হস্তীর মস্তকে পুষ্প করিলে স্থাপন । 
সর্বব অগ্ৰে চাই তাই তাহার পূজন ॥ 
শিবের পুত্রের যবে মুণ্ডচ্ছেদ হবে। 
এই হস্তিমুণ্ড তার মুণ্ডরূপে রবে ॥ 
অভিশাপ গুনি ইন্দ্র ধারয়া চরণ । 
উচ্চৈম্বরে বারবার করিল! রোদন ॥ 
নানা ভাবে মুনিবরে করিল! স্তবন। 
সন্তুষ্ট হইয় মুনি কহিল। তখন ॥ 
কৃষ্ণচিন্ত। কর তবে হবে মহাজ্ঞান। 
সবার উদ্ধারকর্তা তিনি ভগবান্‌॥ 
অহরহঃ স্মর সবে কৃষ্ণের চরণ। 

সকল সময়ে লহ কৃষ্ণের স্মরণ ॥ 
ইন্দ্ৰপদ পুনরায় দিয়া পুরন্দরে। 
স্বস্থানে প্রস্থান মুনি করিল! সত্বরে ॥ 


প্ররুতিথও্ডে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত | 


পপ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ভ-পুরাণ । 


জয় ত্রিংশ অধ্যায় 


বৃহস্পতির নিকট ইন্দ্রের গমন, দেবগণে 
পুনর্বার লক্ষী প্রাপ্তি। 

নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
ইন্্রদেব স্বর্গমাঝে করিল! প্রস্থান ॥ 
শুনিয়! কৃষ্ণের গুণ সকল সময়। 
ইন্দ্রের হইল মহা-বৈরাগ্য উদয় ॥ 
ভোগ্যবস্ত ক্রমে ক্ৰমে করে পরিহার । 
বিষণ্রবদনে ইন্দ্র রহে অনিবার ॥ 
লক্ষনীহীন। ব্বর্গপুরী শাস্তি কিছু নাই। 
এই হেতু মন তার থাকে না সে ঠাই। 
এত ভাবি দেবরাজ করিল! যুকতি। 
অন্য দেবগণ সহ পাইতে মুকতি ॥ 
অবশেষে একদিন দেব পুরন্দর | 
গুরু বৃহস্পতি কাছে চলিল! সত্বর ॥ 
স্বর্গনদী মন্দাকিনী, বসি তার তীরে। 
বৃহস্পতিগুরু ধ্যান করিছে হরিরে ॥ 
হেরিয়া তাহারে সেথা দেব পুরন্দর। 
চরণ ধরিয়া তার প্রণমে সত্বর ॥ 
কাদিয়। সকল কথা করে নিবেদন। 
শুনিয়া দেবতাগুরু কহিলা তখন ॥ 
তোমার সকল কথা করিনু শ্রবণ। 
নয়নের জল তুমি কর সংবরণ ॥ 
নীতিশান্ত্রবিদ্‌ যাঁর! বুদ্ধিমান জন। 
বিপদকালেতে ভার! কাতর না হন ॥ 
যা হোক করেছ তুমি পাপ গুরুতর । 
বিষ্ণুমালা রাখিয়াছ হস্তীর উপর ॥ 
বিষ্ণুবিনা কেহ নাই জগৎ সংসারে । 
শ্রীহরির ধ্যান তুমি কর বারেবারে ॥ 
গুরুরে লইয়া সাথে দেব পুরন্দর | 
ব্রহ্মার সমীপে তবে চলিল! সত্বর ॥ 
ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া নকলে । 
প্রণাম করিল! সবে ব্রহ্মা-পদতলে ॥ 
অনস্তর সব কথ! করিয়। শ্রবণ। 
মৃহুহাস্তে পদ্মযোনি কহিল। তখন ॥ 


রঙ্গবৈবর্ত-পুরীণ-_- 
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পি ঠ দেৱত্‌ [গন শে কক আয়ে 
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উপনীত হইলেন এগার পালতে! | 


প্রকৃতিখণ্ড। 


যেই জন শ্রীকৃষ্ণেরে অপমান করে। 
মহালন্ষণী ত্যাগ তারে করিবে সত্বরে ॥ 
সুতরাং মম কিবা সাধ্য আছে আর। 
একমাত্ৰ শ্রীবিষ্ণুই করিবে উদ্ধার ৷ 
অতএব চল যাই বিষ্ণু-সভা-মাব৷ | 
সকলে মিলিয়া! ভারে তুষ্ট কর আজ ॥ 
হরি ধ্যান কর গিয়| বৈকুঞ্-মাঝার। 
বিষ্ণুকুপা-বলৈ লক্ষ্মী লভিবে আবার ॥ 
এই কথ। বলি ব্রহ্ম! লয়ে দেবগণ। 
বৈকুণ্ট-ধামেতে শীঘ্র করিলা গমন ॥ 
বৈকুণ্ঠ-ধামেতে শোভে বিষ্ণুদনাতন। 
শতকোটি-সূরধ্য-সম প্রদীপ্ত বদন ॥ 
শান্তমূৰ্ভি ভগবান আদি অন্ত নাই । 
চতুভু-জ পারিষদ সেবিছে সদাই ॥ 
পূজে তারে ভক্তিদেবী বেদ-চতুষ্টয় । 
আৱরাধন| করে গঙ্গ। সকল সময় ॥ 
হেরিয়া সে সনাতন কমলাপতিরে । 
ব্রহ্ম আদি দেবগণ নত করে শিরে ॥ 
অনন্তর সব কথা করে নিবেদন । 
শুনিয়া শ্রীভগবান্‌ কহিল! তখন ॥ 
শুন শুন দেবগণ আমার বচন । 

আমি বর্তমানে নাহি ভয়ের কারণ ॥ 
এশ্বধ্য ও শোভা আমি দিব পুনরাএ | 
ছুঃখেহীন হয়, আমি বাহার সহায় ॥ 
যার প্রতি রুষ্ট হয় মোর ভক্তগণ । 
তার গৃহে আমি লক্ষ্মী রহি ন! কখন ॥ 
শুন শুন দেবরাজ বৈষ্ণব-প্ৰধান। 
দুর্ববাসা তোমারে শাপ করিয়াছে দান ॥ 
ছুর্ববাম। সামান্য নহে জানিবে অন্তরে । 
শিবের অংশেতে জন্ম সেই মুনি ধরে ॥ 
তার দত্ত মাল্যে তুমি কর অপমান। 
এই হেতু রুষ্ট হ’ল ব্ৰাহ্মণপ্রধান। 
তাহার প্রদত্ত শাপ মিথ্যা নাহি হ'বে। 
খগ্ডিতে না পারে কেহ ব্ৰহ্মশাপ যবে ৷ 
সে কারণ লক্ষমী যায় তব গৃহ ছাড়ি। 
আপনার কর্মফল দেখহ বিচারি ৷ 


খং 


১৬৯ 


আমার ভক্তের নিন্দ! হয় যেই স্থানে । 
লক্ষ্মী আর আমি কভু না রহি সেখানে ॥ 


বিশ্বাসঘাতক আর নরঘাতী জন। 


কৃতঘ্ব বা যেই করে অগম্য। গমন ॥ 
তাহাদের গৃহ লক্ষ্মী করে পরিহার। 
আমার বচন ইহা! জেনে রাখ সার ॥ 
অশুদ্ধহদয় আর ক্রুর হিংসাপর। 


সাধুর নিন্দক যেই হয় নিরন্তর ॥ 
' তাহাদের গুহলন্ষনী করে পরিহার । 


আমার বচন শুন কহি অনিবার ॥ 
দিবাভাগে যেই করে মৈথুন শয়ন । 


৷ কমলা তাহার গৃহে না রহে কখন ॥ 
যেই বিপ্ৰ শৃদ্রদান করয়ে গ্রহণ। 


অসম 


লক্ষ্মীদেবী তার গৃহে না করে গমন ॥ 
জীবহিংস| নিরন্তর করে যেই জন। 
তার গৃহে লক্ষ্মী নাহি রহে কদাচন ॥ 
যেই স্থানে হয় সদা হরির কীৰ্ত্তন। 
সেই স্থানে লক্ষ্মীদেবী বিরাজিতা হন ॥ 
হরির গুণের ব্যাখ্য| হইবে যথায়। 
বিষ্ণুপ্ৰিয়৷ লক্ষ্মাদেবী রহিবে তথায় ॥ 
শিবলিঙ্গ-পুজ। আর শিবের কীর্তন | 
মেই স্থানে হয় নিত্য ছুর্গ। আরাধন ॥ 
সেই স্থানে লক্ষীদেবী রহে অনিবার। 
শুন শুন দেবগণ বচন আমার ॥ 

এত কহি দেবগণে বিষ্ণুননাতন | 
লক্মমীরে ডাকিয়া সেথা কহিলা তখন ॥ 
আমার আদেশ তুমি পালহ সত্বরে । 
কন্তারূপে জন্ম লহ ক্ষীরোদ-সাগরে ॥ 
ব্রহ্মারে কহিল! পরে বিষুসনাতন। 
আমার বচন তুমি শুনহ ব্ৰাহ্মণ ॥ 
ক্ষীরে[দস|গর সবে করিয়া মন্থন। 
দেবতা সকলে লক্ষ্মী কর সমর্পণ ॥ 
এই কথ কহি বিষ্ণু অন্তঃপুরে যান। 
ব্ৰহ্মাসই দেবগণ করিলা প্ৰস্থান ॥ 
নারায়ণ-বাক্য শুনি হরষিত অতি। 
দেবরাজ ইন্দ্ৰ চলে দেবের সংহতি ॥ 


১৭০ ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত-পুরাণ 


ক্ষীরোদসাগরতীৱরে আসে দেবগণ। 
বিষ্ণুর আদেশে তারে করিতে মন্থন ॥ 
দেবত। দানবে মিলি মিল সাগর । 
তাহ| হৈতে যাহ! হয় বলি পর পর ॥ 
মন্থনের দণ্ড করে মন্দর-অচলে। 
কৃন্মেরে করিলা পাত্র দেবতা সকলে । 
অনন্ত নাগেরে করি মন্থনের দড়ি। 
সাগর-মন্থন সবে করে ত্বরা করি ॥ 
ধন্বন্তরি উচ্চৈঃশব| এরাবত সব। 
সাগর মন্থনে ক্রমে হইল উদ্ভব ॥ 
ক্রমে ক্রমে আবিভূতি চক্র সুদর্শন । 
অনন্তর লক্ষ্মী লাভ করে দেবগণ ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করিল! বন্দন। 
হৃপ্ৰসম। মহালন্নী হইল! তখন ॥ 
দেবতার গৃহে পুনঃ লক্গমীদেবী যায়। 
ভ্রষ্টরাজ্য দেবগণ লভে পুনরায় | 
এতেক বলেন যদি দেবনারায়ণ। 
বলিল নারদমুনি হরঘিত মন ॥ 
কমল।-কাহিনী প্রভূ করিনু শ্রবণ। 
এতে হয় চিত্তশুদ্ধ, সুপবিত্ৰ মন ॥ 
কিন্তু আর প্রশ্ন আছে শুন মহাশয় | 
দুর্ববাদার অভিশাপ ব্যর্থ নাহি হয় ॥ 
এরাবত শিরে মাল্য করিলে স্থাপন । 
মুনিশাপে সেই শির টুটিবে কখন ॥ 
নারায়ণ কহে তাহা অপূৰ্ব ভারতী । 
গণেশখণ্ডেতে তাহ! শুনিবে হৃমতি ॥ 
প্রকতিখণ্ডেতে কহি প্রকৃতি-কাহিনী 
মন দিয়! শুন তাহা অন্য নাহি শুনি 


প্রকৃতিথণ্ডে ত্ররস্ত্িধশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


চতুস্ৰিংশ অধ্যায় 
মনসার উপাখ্যান । 


নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
এক্ষণে কহিব আমি মনপা-আখ্যান ॥ 


কশ্যপ মানসে হয় জনম তাহার। 
তাইত মনসা নামে সর্বত্র প্রচার ॥ 
পরমাত্ম। শ্রীহরিরে পূজে মনে মনে। 
সে হেতু মনসা নাম দেয় সর্ববজনে ॥ 
তিনযুগ শ্রীহরিরে পূজে অনিবার। 

সে হেতু বৈষ্ণবী নাম হইল তাহার ॥ 
মনসার পূজা করে কৃষ্ণপনাতন | 
জরৎকা রী নাম দেবী করিলা ধারণ ॥ 
স্বর্গ মৰ্ত্য পাতালেতে পুজ। হয় তার । 
জগগৌরী নামে দেবী খ্যাত! অনিবার। 
শিবশিষ্য! বলি তার হয় শৈবী নাম। 
বৈষ্ণবী-নামেতে তারে জানি অবিরাম ॥ 
সর্পনজ্ঞে নাগগণে করেন রক্ষণ । 
নাগেশ্বরী এই নামে খ্যাত তিনি হন ॥ 
করিতে পারেন তিনি বিষের হরণ । 
বিমহরি নামে তাই ডাকে সৰ্ব্বজন ॥ 
সিদ্ধিযোগ লাভ করে শিবের নিকটে। 
শ্রীদিদ্ধিযোগিনী নাম তাই তার রটে ॥ 
মৃতসঞ্জীবনী বিগ্ভ। জান! আছে তার । 
মহাজ্ঞানী নামে খ্যাত! জগৎমাঝার ॥ 
আস্তিক মুশির মাতা বিদিত ভুবনে । 
আস্তিক-ঈননী বলি ডাকে সৰ্ব্বজনে ॥ 
জরৎকারু-পত্বী তিনি তাই নাম তার । 
জরৎকা রুপ্রিয্। বলি জানি আনবার ॥ 
জরৎকারী জগদেগীরী নাগের ভগিনী | 
মনল! বৈষ্ণবী শৈবী ভ্রীনিদ্ধিবোগিনী ॥ 
জরৎকারুপ্রিয়া আর দেবী নাগেশ্বরী । 
আক্তিক-জননী আর দেবী বিষহরী ॥ 
মহান্ঞানযুক্তা এই দ্বাদশটি নাম। 
পূজার সময় যেই কহে অবিরাম ॥ 
সৰ্পভয় নাহি তার হবে কোন দিন। 
তার বংশধর হবে সর্পভগ্নহীন ॥ 
মনসাকে জান সতি নাগের জননী । 
মনস| স্মরিলে নাগ পলায় তখনি ॥ 
এই স্তব নিত্য নিত্য করে যেই জন। 
তাহার দর্শনে সর্প করে পলায়ন ॥ 


প্রকৃতিখগ্ড 


যেই জন স্তব করে দশলক্ষবার। 
সিদ্ধিলাভ অবশ্যই হইবে তাহার ॥ 
অনায়াপে বিষ সেই করিবে ভঙ্গণ। 
বিষহরী মাতা তারে করিবে রক্ষণ ॥ 
এত শুনি নারদের আনন্দ হইল। 
বিনীত ভাবেতে তবে বিষ্ণুকে বলিল 
তোমার কৃপায় প্ৰভু মনসা-কাহিনী। 
শুনিয়া আনন্দ বড় পাই যে আপনি ॥ 
তাহার আখ্যান বল বিস্তৃত করিয়| । 
সকল শুনিব আমি অবহিত হৈয়! ॥ 


প্রক্ষন্তিথণ্ডে চতন্তিংশ অধ্যায় সমাপু। 


পণ্ঃত্রিংশ অধ্যায় 
মশসাব বিবাহ, আন্তিকের জন্মা, জনমেন্দানের 


নাগ ই তযাদি | 


নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিবর | 
মননাআখ্যান আমি কহি অতঃপর ॥ 
পূর্ববকালে পৃথিবীতে সৰ্পভয় হয়। 
সৰ্পভয়ে ভীত ছিল জীব-দমুদ় ॥ 
তাহাতে কশ্যপমুনি প্রজাতহিত তরে। 
ব্রহ্মার আদেশে বীজমন্তর স্থষ্টি করে ॥ 
মন্ত্রঅধিষ্ঠাত্রী বিনি দেবা শ্রীমনসা। 
কশ্যপের মন হ'তে জন্মিলা সহসা ॥ 
মানসে জন্মিল। বলি বিদিত ভুবনে । 
মনস| তাহার নাম রাখে সর্ববজনে ॥ 
উৎপন্ন হইয়। দেবী শিব-কাছে যায়। 
বনুবর্ধ স্তবস্তূতি করিল সেথায় ॥ 
সন্তুষ্ট হইয়া পরে দেবমহেশ্বর | 
বহুবিধ দিব্যজ্ঞান দিলেন বিস্তর ॥ 
অঙ্কাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র করিলেন দান । 
কব্চাদি বহুবিধ করিল! প্রদান ॥ 
বিদুষী মনসাদেবী লাভ করি জ্ঞান। 
পুষ্কর তীর্থের পানে করিলা প্রস্থান ॥ 


৮ লনুতেৌেঁ= লেিকলে --——--——— 


১৭১ 


কৃষ্ণের উদ্দেশে সেথা মনদ| তখন । 
তিনযুগ করিলেন পুজা-আরাধন ॥ 
কঠোর তপম্ত! করি মনসাস্ন্দরী । 
ভ্রমেতে করেন তুষ্ট নারায়ণ-হরি ॥ 
অবশেষে কপানিধি দিলা দরশন। 
মনসা-দেবীরে হরি করিল! পূজন ॥ 
এইভাবে ভ্রিলোকেতে পূজা মননার । 
দেবনারাযুণ অগ্ৰে করিল প্রচার ॥ 
অনন্তর ভগবান কহিলেন তারে। 
পূজিতা হইবে তিন ভুবন-মাঝারে ॥ 


: মনদারে এই বর দিয়া তগবান্‌। 
অতি শীঘ্ৰ স্বন্থানেতে করিলা প্রস্থান ॥ 


এ|-ঁ => ৮৮ পাপা পো 


প্রথমে মনসা পুজা করে সনাতন। 
তারপর মহাদেব করিল! পূজন ॥ 
কশ্যপ তাহার পর পূজিলা দেবীরে। 
দেব মুনি মনু আদি পূজে ধারে ধারে। 
মনসা পূজিতা হয় জগৎ মাঝারে । 
নাগগণ নরগণ পুজিল। তাহারে ॥ 
জরৎকারু নামে মুনি আছিল| মহান্‌। 
কশ্যপ তাহারে কন্যা করিলেন দান ॥ 
কন্যার গ্রহণক।লে জরৎকারু কহে। 
সকলি সহিব আমি অনাদর নহে ॥ 
তোমার কন্ঠায় প্রভু বিবাহ করিব। 
কিন্তু এক সর্ত আমি অবশ্য মানিব ॥ 
যতদিন অনাদর আমি নাহি পাই। 
ততদিন আহ্লাদেতে রাখিব গৌঁসাই ॥ 
কিন্তু যদি কভু আমি দেখি অনাদর। 
ইহারে ছাড়িব আমি, জানিবে অন্তর ॥ 
জরৎকারু মনসারে করিয়া গ্রহণ। 
ব্রহ্মার আদেশে করে বিবাহ তখন ॥ 
দেবীর উরুতে করি মস্তক স্থাপন । 
একদ। পুক্ষরতীর্ঘে নিদ্ৰিত যখন ॥ 


_ অস্তাচলে যায় রবি সন্ধ্যা সমাগত। 
উপায় না হেরি দেবী করে ইতস্ততঃ ॥ 


যদি সন্ধ্যা-পূজ| আদি ন! করয়ে পতি। 
ব্ৰহ্মহত্য। পাপে তীর হইবে দুৰ্গতি ॥ 


১৭২ 


জাগালে ব্যাঘাত তার হইবে নিদ্ৰার। 
ভাবিয়া আকুল দেবী কি করিবে আর ॥ 
এইরূপে চিন্ত! করি না হেরি উপায়। 
অবশেষে নিদ্রা হ'তে পতিরে জাগায় ॥ 
জাগরিত হয়ে মুনি কহে ক্রোধভরে | 
কি কারণে জাগাইলে কহ শীঘ্ করে ॥ 
কম্পিত! হইয়া দেবী কহিল! তখন । 
শুন শুন প্রাণনাথ মোর নিবেদন ॥ 
সম্ধ্যালোপ তরে তব নিদ্রভঙ্গ করি। 
এত বলি কীদে দেবী চরণেতে ধরি ॥ 
ইহা শুনি জরৎকারু কুপিত অন্তরে। 
সম্বোধন করিলেন সন্ধ্যা ও ভাস্করে ॥ 
যাবৎ হয়নি মোর সন্ধ্যাউপামন। 

তার পূৰ্ব্বে অস্ত রবি যাও কি কারণ ॥ 
কেন সন্ধ্যা অকালেতে কর আগমন । 
উভয়েরে অভিশাপ দিব বিলক্ষণ ॥ 
সন্ধ্যাসহ সূধ্যদেব উপনীত হয়। 

মুনিরে সান্তনা দিয়| যোড়করে কয়। 
ধর্মভীরু পত্নী তব আশঙ্কার ভরে। 
ভ্রমক্রমে ভাবিয়াছে অন্তমিত মোরে ॥ 
ক্ষান্ত হও, শান্ত হও, ক্রোধ কি কারণ 
ক্রোধ তব অনুচিত শুন হে ব্ৰাহ্মণ ॥ 
শুনিয়া সূধ্যের বাক্য মুনি তুষ্ট হন। 
সন্ধ্যাহ সুধ্যদেব করিল! গমন ॥ 
জরংকারু মনপারে করে পরিহার। 
মহাশোকে দেবী সেথা করে হাহাকার ॥ 
ব্রহ্ম! ও কশ্যপে দেবী করিতে ম্মরণ। 
উপনীত হইলেন উভয়ে তখন ॥ 
আসিলেন গোপীনাথ আর মহেশ্বর । 
হেরিয়া৷ সবারে মুনি প্রণমে সত্বর ॥ 
বিধিরে ডাকিয়া মুন কহিলা তখন । 
তব আগমন প্রভু কিসের কারণ ॥ 
শুনিয়। মুনির বাক্য ব্রন্মাখধি কয়। 
কি কারণে পত্নীত্যাগ কর মহাশয় ॥ 
একান্তই পত্নী যদি কর পরিহার। 
উৎপাদন কর পুত্র কহি বারবার ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


যতদিন পত্থীগর্ভে পুত্র নাহি হয়। 
ততদিন পত্রীত্যাগ শাস্ত্রে নাহি কয়।॥ 
অপুত্ৰক পত্নী যেই করে পরিহার । 
সব পুণ্য লোপ পায় বহু পাপ তার ॥ 
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য মুনি হৃষ্ণমন। 
মনসার নাভি স্পর্শ করিলা তখন ॥ 
দেবগণ আশীর্বাদ করে মুনিবরে। 
স্বস্থানে প্রস্থান সবে করিল! সত্বরে ॥ 
জরৎকারু মুনি কহে মনসার প্রতি। 
মম করস্পর্শে তুমি হবে গর্ভবতী ॥ 
জন্মিবে তোমার গর্ভে শুন শুন সতি। 
ধাম্মিকপ্রবর পুত্র জিতেন্দ্ৰিয় অতি ॥ 
তেজস্বী যশন্বী হবে সন্তান তোমার । 
শ্রেষ্ঠ হবে জ্ঞানী আর যোগীর মাঝার ॥ 
মম বংশ-অবতংন হইবে কুমার । 
অবশ্য করিবে সেই বংশের উদ্ধার ॥ 
তাহার জন্মেতে তুষ্ট হবে পিতৃগণ। 
মহানন্দে নৃত্য সবে করিবে তখন ॥ 
শুন পতিব্রতে, শোক কর পরিহার । 
তুমি সতী দোষ-শুন্| জানি অনিবার ॥ 
শীকৃঞ্চচরণ-ধ্যানে হইনু কাতর। 
পুক্ষরতীর্ধেতে আমি যাইব সন্বর ॥ 
ছল করি পরিত্যাগ করিনু তোমারে। 
কৃপা করি ক্ষমা তুমি করহ আমারে ॥ 
ইচ্ছা-অনুরূপ স্থানে করহ গমন। 

বৃথা চিন্তা করি মতি না কর রোদন ॥ 
শোকেতে মনসা দেখা করে হাহাকার। 
মনপারে মুনি লয় কোলের মাঝার ॥ 
অশ্রজলে উভয়ের নেত্র সিক্ত হয়। 
মনলারে মুনি বহু হিতবাক্য কয়॥ 
অনন্তর জরৎকারু করিল! প্রস্থান । 
মননাও অতি শীঘ্র কৈলাসেতে যান ॥ 
সেথায় পার্বতীদেবী অতি সমাদরে ৷ 
প্রবোধ বচনে শোক নিবারণ করে ॥ 
হেরিয়। সতীর দুঃখ দেব মহেশ্বর | 
জ্ঞান-উপদেশ তারে দিলেন বিস্তর ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। 


পঞ্চানন পঞ্চমুখে য। কহে তখন । 
গর্ভমাঝে থাকি শিশু করিল শ্রবণ ॥ 
অনন্তর শুভদিনে হেরি শুভক্ষণ। 
মনসা প্রসব করে পুত্র সুলক্ষণ ॥ 
মহাদেব করিলেন মঙ্গল বাচন। 
জাতকাদি সব কাৰ্য্য হ’ল সমাপন ॥ 
তিনলক্ষকোটি রত্ব দিলেন ত্রাহ্মণে। 
পাৰ্ব্বতী বিলান রত্ন প্রফুল্ল বদনে ॥ 
বহুতর শিক্ষা নিজে দিল! মহেশ্বর । 
মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান তারে দিলেন সত্তর ॥ 
আস্তিক তাহার নাম হইল তখন । 
নারায়ণঅংশ পুত্ৰ অতি সুদর্শন ॥ 
অনন্তর একদিন শিবের আজ্ঞায়। 
হরিধ্যান তরে শিশু পুক্ষরেতে বায় ॥ 
তিনলক্ষ বর্ষ ধ্যান করি অবিরাম । 
কৈলাসে অসিয়| পুনঃ করিল! প্রণাম ॥ 
তখন মনসাদেবী পুত্র সাথে ক’রে। 
কশ্যপ-আশ্রমে বান অতীব সত্বরে ॥ 
সপুত্র! দুহিত| হেরি কশ্যপ তখন । 
মহানন্দে ধনরত্ব করে বিতরণ ॥ 
মনসা-কাহিনী মুনি শুনিলে এখন । 
অপর কাহিনী কহি শুন দিয়া মন ॥ 
আস্তিকের উপাখ্যান কহিব এখন | 
অপূর্ব কাহিনী তাহা শুন দিয়! মন ॥ 
অভিমন্যু-পুত্র ছিল পরীক্ষিৎ নাম। 
পাণ্ডুকুলধুরস্কর অতি গুণধাম ॥ 
একদিন পরীক্ষিৎ মুগয়! কারণ । 
নিবিড় বনের মাঝে করেন গমন ॥ 
ধ্যানরত মুনি এক হেরিয়া তথায়। 
মৃতসৰ্প স্থাপিলেন তাহার গলায় ॥ 
মহাতেজা শূঙ্গী মুনি পুত্র তার ছিল। 
পরীক্ষিতে মহাক্রোধে অভিশাপ দিল ॥ 
সপ্ডাহকালের মধ্যে তক্ষক তোমায় । 
দংশন করিবে ধ্ৰুব মৃত্যু হবে তায় ॥ 
পরীক্ষিৎ অভিশাপ শুনিয়া তখন | 
গঙ্গাতীরে হরিনাম করিলা শ্রবণ ॥ 


১৭৩ 


সপ্তাহকালের মধ্যে দেখে ধনৃস্তরি | 
তক্ষক দংশিতে চলে অতি শীঘ্ম করি ॥ 
রাজারে রক্ষার তরে ধন্বন্তরি যায়। 
পথমাঝে তক্ষকেরে দেখিবারে পায় ॥ 
তক্ষক তাহার করে সন্তোষ-বিধান। 
নিজন্থানে ধন্বস্তরি করিল প্রস্থান ॥ 
গোপনে ছুটিয়া আসি তক্ষক তখন । 
উপবিষ্ট পরীক্ষিতে করিল! দংশন ॥ 
পরীক্ষিৎ রাজ! করি হরিরে স্মরণ। 
মরণান্তে করিলেন বৈকুণ্ঠে গমন ॥ 
জন্মেজয় পুত্র তার অতি ক্ষুব্-মন । 
নাগবজ্ঞ আরস্তিল সত্বর তখন ॥ 

যত সর্প ছিল সব পুড়িল অনলে। 
যেখানে ঘা ছিল সাপ, আসে দলে দলে 
তক্ষক প্রাণের ভয়ে আসিয়! তখন । 
দেবরাজ ইন্দ্র কাছে লইলা শরণ ॥ 
দেবেন্দ্ৰ সহিত নাগ আহুতি-প্রদানে । 
জন্মেজয় নাগযজ্ঞে নাগ-ইন্দ্র আনে ॥ 
দেবেন্দ্রছুর্গতি হেরি দেব বিপ্রগণ | 
সৃষ্টি নাশ ভয়ে হয় সশঙ্কিত মন ॥ 
অনন্তর দেবগণ আর বিপ্রগণ। 
মনসার সমীপেতে করিল। গমন ॥ 
তখন আস্তিক-মুনি জননী-আজ্জায়। 
যজ্ঞস্থলে উপনীত হইলা ত্বরায় ॥ 
সেথায় আসিয়! মুনি রাজারে তখন । 
তক্ষকে রক্ষার তরে করেন প্রার্থন ॥ 
জন্মেজয় রাজা তাহা করিয়া শ্রবণ। 
মুনির প্রার্থনা তিনি করেন পুরণ ॥ 
সর্পবজ্ঞ সমাপন করি নরপতি। 
দক্ষিণ! প্রদান করে বিপ্রদের প্রতি ॥ 
তখন দেবতা আর বতেক ব্ৰাহ্মণ । 
মনসা-সমীপে গিয়া করিল স্তবন ॥ 
আস্তিক হইতে রক্ষা পেয়ে নাগগণ, 
মহানন্দে মনসারে পূজিল তখন ॥ 
দেবরাজ ইন্দ্ৰদেব নানা উপহারে । 
পবিত্ৰ মনেতে আসি পূজে মনসারে ॥ 


১৭৪ 


এইরূপে মনসারে করিয়া পূজন। 
নিজ নিঙ্গ স্থানে সবে করিল! গমন ॥ 
মনসা আস্তিক-মাতা স্নুপৰিত্ৰ। অতি। 
সপুত্ৰ তাহার কথা শুনে মহামতি ॥ 
সৰ্পভয় যায় দূরে পুণ্যলাভ হয়। 
মনসা-আস্তিক কথা যেন শুনয় ॥ 
বৈবর্ত-পুরাণ-কথা৷ অম্ৃতমধুর | 

যেব| পড়ে, যেব| শুনে পাপ হয় দুর ॥ 


প্রৃতিথণ্ডে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


ষড় ত্ৰিংশ অধ্যায় 
রাধার উপাখ্যান, রাধাশৰের ব্যৎংপত্তি-কথন । 


মনসা আখ্যান শুনি নারদ সুমতি । 
হইলেন অবশেষে হৃষ্ণচিত অতি। 
অপর প্রার্থন। তার জাগয়ে মনেতে। 
সেই হেতু কৃষ্ণে বলে ভক্তিযুত চিতে ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ । 
প্রীরাধার কথা মোরে করুন বৰ্ণন ॥ 
প্রকৃতির মাঝে হন রাধা পুণ্যবতী | 
তাহার কাহিনী বটে অপূর্বব ভারতী ॥ 
নারায়ণ কহে শুন নারদ শ্রীমান্‌। 


কহিব তোমারে আজি রাঁধা-উপাখ্যান ॥ 


বহুবৰ্ধ আগে এই রাধা-উপাখ্যান 
শ্রীদুর্গারে কহিলেন শিব ভগবান ॥ 
যেভাবেতে পঞ্চানন কহেন দেবীরে। 


সেইভাবে এ কাহিনী কহি যে তোমারে । 


শিব কহে, প্রাণেশ্বরি শুন দিয়! মন। 
প্রীরাধার কথা আমি করিব বৰ্ণন ॥ 
গোলোক-মাঝারে আছে বৃন্দাবন বন। 
অতি রমণীয় স্থান অতি হুশোভন ॥ 
শতশুঙ্গ পর্ববতেতে ফুটে নানাফুল। 
মালতী মল্লিকা-বাসে পরাণ আকুল ॥ 


| 
ূ 


্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


ইচ্ছাময় জগন্নাথ কৃষ্ণদনাতন । 


৷ রত্বময় সিংহালনে বসিয়া তখন ॥ 
সহসা কামের ইচ্ছা জাগে মনে তার । 


শ্পপশিশীশিপ্পপী এ =- শ_-_-= => লালা" শিপ == = শীট শী তি শীশিহিশাশি 


রমণ করিতে মন চাহে অনিবার ॥ 


' শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছ৷ মত সব কাধ্য হয়। 
' আপনারে ছুই ভাগ করে ইচ্ছাময় ॥ 


দক্ষিণাঙ্গে কৃষ্ণমূৰ্তি মদন-মোহন । 
বাষেতে রাধিকা! জন্মে অতি সুদর্শন ॥ 
কোটিচন্দ্র-সম রূপ অতি মনোহর । 
তপ্তকাঞ্চনের সম দীপ্ত কলেবর॥ 

নানা রত্বে বিভূষিতা কিবা! শোভা পায় 
স্বন্দর মালতী মালা শোভিছে মাথায় ৷ 
উন্নত বর্তূল স্তন, নবানা যুবতী । 
হেরিয়। শ্রীকৃষ্ণ হন কামাতুর অতি ॥ 
পতিরে হেরিয়া দেবী কামাতুর অতি। 
ধাবমান! হইলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥ 

এ কারণ রাধ। নাম হইল তাহার । 
রাধা নামে খ্যাত দেবা জগৎ-মাঝার ॥ 


' শ্ৰীরাধা কৃষ্ণেরে সদা করে আরাধন। 
 রাধাআরাধন। করে কৃষ্ণদনাতন ॥ 


উভয়ে সমান তার। সাধুগণ কয়। 

যেই কৃষ্ণ সেই রাধা সকল সময় ॥ 

রা” শব্দেতে মুক্তি পায় যত ভক্তগণ। 
ধা”? শব্দেতে হরিপদে ছুটে যায় মন ॥ 
শ্রীরাধার লোমকুপে জন্মে গোগীগণ । 
মহালক্ষী শ্রীরাধার বামভাগে হন ॥ 
নারায়ণ-প্রিয়তম। মহালম্ষমী সতী । 
বৈকুণ্টে তাঁহার বাম অতি পুণ্যবতী ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে রাধা করে অবস্থান। 
সকলের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীহরির প্রাণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিক! রাধা ভাগ্যবতী । 
মহাবিষ্ণু মাত! তিনি পুণ্যময়ী অতি ॥ 
দেবতা গৃন্ধৰ্ব আদি যে আছে যেখানে 
শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করে রাধার চরণে ॥ 
সাধুগণ পূজা করে রাধার চরণ। 
গোপগণ স্বপ্নে তারে ন! করে দর্শন ॥ 


প্রকৃতিথগ্ড 


দ্বাদশ গোপের ছিল আয়ান প্রধান । 
রাধিক! তাহার ঘরে ছায়ারূপে যান ॥ 
স্নদামের অভিশাপে রাধা একবার । 
জনম লইয়া আসে জগৎ মাঝার ॥ 
কলাবতী-গর্ভে আসি জন্মিলা তখন। 
বৃকভানু-রাজা-গৃহে কন্যা তার হন ॥ 
অযোনিসম্ভবা কন্ত। পবিত্ৰা পরমা । 
ভ্রিলোকের কোন নারী নহে তার সমা। 


প্রকৃতিখণ্ডে বড় ত্ৰিংশ অধ্যায় সমাপু। 


সপ্ভত্ৰিংশ অধ্যায় 


শীরুষ্ণের সহিত বিরজার বিহাৰ, রাধার ক্রোধ, 
বিরজার নদণরূপ প্রাপ্তি হভাি ! 


পাৰ্ব্বতী কহিল! মোরে কহ প্রাণারাম। 


রাধিকারে শাপ কেন দিলেন সুদাম ॥ 
মহাদেব কহিলেন, শুন প্রাণেশ্বরী | 
বিস্তারিযা সব কথা নিবেদন করি ॥ 
একদিন শতশুঙ্গ পর্বত-মাঝার । 
বিরজা সহিত কৃষ্ণ করেন বিহার ॥ 
রাধিকাসমান গোপী ছিল! রূপবতী | 
তাই কৃষ্ণ কামাতুর হন তার প্রতি॥ 
রতন-নিম্মিত সেই রাসের মণ্ডল। 
চতুৰ্দ্দিকে রত্বদীপ জ্বলিছে উজ্জ্বল ॥ 
চন্দনচচ্চিত ছিল শরীর দৌহার। 
মহাসুখে নানা ভাবে করেন বিহার ॥ 
অবিশ্ৰাম দুই জনে করেন রমণ। 
বহুকাল গেল তবু তৃপ্ত নহে মন॥ 
বিদিত হইয়া তাহা গোপী চারিজন। 
রাধিকারে গিয়া সব করে নিবেদন ॥ 
শুনিয়! দূতীর মুখে সমস্ত বিষয়। 
শ্রীরাধিকা হইলেন ক্রুদ্ধ অতিশয় ॥ 


১৭৫ 


মহাক্ৰোধে শ্রীরাধার কাপে কলেবর। 
ভূষণ ছাড়িয়া দুরে ফেলিল! সত্বর ॥ 
বস্ত্রের অঞ্চল দিয়া মুছিল! সিন্দুর। 
ত্রের বসন সব করিলেন দুর ॥ 
জল দিয়া অলক্তাি করে প্রক্ষালন । 
ক্রোধেতে কবরী খুলি ফেলিলা তখন ॥ 
মহাক্রোধে কাপে তার ওষ্ঠ ও অধর। 
সমস্ত সখীরে কাছে ডাকিলা সত্বর ॥ 
এককোটি তিন লক্ষ লইয়া গোপিকা ৷ 
দ্ৰুতগামী রথে চড়ি চলেন রাধিকা ॥ 
জানিতে পারিয়া তাহ! স্নদাম সত্বর। 
করিলেন সে সংবাদ প্রীকুষ্তগোচর ॥ 
রাধাভয়ে ভীত কৃষ্ণ অন্তহিত হয় । 
বিরজ। পরাণ ত্যাগ করে সে সময় ॥ 
সখীগণ বিরজার লইল শরণ । 
বিরজা নদীর রূপ করিল| ধারণ ॥ 
নদীরূপে গোলোকেতে প্রবাহিত হয়। 
গোলোক বেষ্টন করে সকল সময় ॥ 
বিরজার সখীগণ নদীরূপ ধরে। 


প্ৰবাহিত হয় তারা পৃথিবী মাঝারে ॥ 


পরেতে বির সতী স্বরূপে আসিয়। । 
কৃষ্ণনহ করে কেলি সানন্দিত হিয়া ॥ 
সাতটি তনয় তাতে জনম লভিল। 
সাগর নামেতে পরে পরিচিত হ'ল ॥ 
এসব কাহিনী পরে বিস্তৃত শুনিবে। 
এখন রাধার কথ শ্রবণ করিবে ॥ 
রাসের মণ্ডলে রাধা! করি আগমন । 
কৃষ্ণ বিরজারে নাহি করিল দর্শন ॥ 
স্স্থানে প্রস্থান রাধা করে অনন্তর । 
রাধার নিকটে যান শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট সখা সাথে সাথে যায় । 
শ্রীরাধার দ্বারপাশে আসিল ত্বরায় ॥ 
কৃষ্ণেরে হেরিয়া রাধা কোপে বারংবার । 
নানাভাবে শ্রীহরিরে করে তিরস্কার ॥ 
শুনিয়! কৃষ্ণের নিন্দ! সুদাম তখন। 
কুপিত হুইয়া করে রাধারে ভৎসন ॥ 
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তাহাতে রাধিকা দেবী অতি ক্ৰুদ্ধমন । 
স্লদামেরে অভিশাপ দিলেন তখন ॥ 
তুমি অতি ত্র রমতি শুন দুরাত্মন্‌। 
অন্থরযোনিতে জম্ম করহ গ্রহণ ॥ 
তাহাতে সুদাম ক্রোধে কহিল রাধারে। 
গোপকুলে জন্ম লহ পৃথিবী-মাঝারে ॥ 
গোপকন্তারূপে জন্ম করহ গ্রহণ । 
কৃষ্ণ বিরহের দুঃখ পাও অনুক্ষণ ॥ 
পৃথিবী-মাঝারে যবে কৃষ্ণদনাতন । 
ভূভার-হরণ লাগি করিবে গমন ॥ 
তখন তাহার সহ মিলিবে আবার। 
এই অভিশাপ আমি দিনু এইবার ॥ 
এত বলি পাৰ্ব্বতীরে কহে মহেশ্বর | 
স্নদাম দৈত্যের রূপ ধরিল মত্বর ॥ 
সুবিখ্যাত হ’ল সেই শঙ্খচূড় নামে । 
তুলমীর পতি হ'ল এই ধরাধামে॥ 
আমার শুলেতে মৃত্যু হইল তাহার । 
গোলোক-মাঝারে শেষে গেল সে আবার॥ 
বরাহকল্পেতে রাধ। লইল জনম | 
বৃকভানু-কন্তা হ'ল অতি মনোরম ॥ 
বৃকভানু-অঙ্কলক্ষমী নাম কলাবতী । 
বায়ুভরে গর্ভ তার শুন শুন সতি ॥ 
সেই বায়ু হতে শুন আমার বচন। 
অযোনিসম্ভবা রাধা! জন্মিলা তখন ॥ 
পরমারূপমী কন্যা সমতুল্য নাহি । 
ক্রমেতে বাড়িল রাধা যৌবন প্রবাহি ॥ 
অতীত হইল ক্রমে দ্বাদশ বদর । 
সন্ধান করিল পিতা উপযুক্ত বর॥ 
আযান নামেতে ছিল বৈশ্য একজন । 
তার করে রাধিকারে করে সমর্পণ ॥ 
প্রীরাধা আপন ছায়। রাখিয়া সেথায়। 
অকস্মাৎ অন্তহিত। হইল! ত্বরায় ॥ 
ছায়াহ আযানের হল পরিণয়। 
এইরূপে চতুৰ্দ্দশ বর্ষ গত হয় 
কংসের নিধন তরে ভগবান হরি । 
নরলোকে আসিলেন নররূপ ধরি ॥ 
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এদিকেতে কৃষ্ণ জম্মে কংস-কারাগারে । 
বহদেব তাহে দিল নন্দঘোষাগারে ॥ 
বহৃদেব কৃষ্ণপিতা, দেবকী জননী । 
তাহ! ছাড়ি ভগবান চলিল। আপনি ॥ 
পালক জনক তার নন্দঘোষ হয়। 
যশোদা গোপিনী মাত৷ নর্ববলোকে কয় ॥ 
কৃষ্ণের মাতুল হয় সম্পর্কে আয়ান। 
যশোদার সহোদর শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 
বৃন্দাবন বনমাঝে রাধা অনিবার । 
ভগবান কৃষ্ণণহ করেন বিহার ॥ 
স্নদামের অভিশাপ ফলিল তখন । 
দোহারে ছাড়িয়া পরে গেল! দুইজন ॥ 
ভূভার-হরণ করি কৃষ্ণ ভগবান। 
গোলোকমাঝারে পুনঃ করিল! প্রস্থান ॥ 
বৃকভানু নন্দ আদি গোপ যত ছিল। 
পুনর্ববার সকলেই গোলোকে ফিরিল ॥ 
নন্দরাজ ছিল পূর্বে দ্ৰোণ প্রজাপতি। 
ধরা নামে তার পত্নী ছিল যশোমতী ॥ 
বসুদেব রূপে জন্মে কশ্যপ সুজন | 
অদিতি দ্েবকীরূপ করেন ধারণ ॥ 
পিতৃগণ মন হ'তে জন্ম হয় যার। 
কলাবতা নামে খ্যাত ভূবন-মাঝার ॥ 
দু'ভাগে বিভক্ত হন কৃষ্ণসনাতন। 
চতুভু জ-রূপে তিনি বৈকুষ্ঠেতে র'ন ॥ 
গোলোকে দ্বিভূজরূপে করে অবস্থান । 
জগত্মঙ্গল সেই কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 

চতুভু জপ্ৰিয়| হন লক্ষ্মী সরস্বতী। 
জাহ্নবী তুলদীদেবী এই চারি সতী ॥ 
দ্বিভূজ কৃষ্ণের প্রিয়া রাধ! বিনোদিনী। 
কৃষ্ণদেহ-অৰ্দ্ধরূপ। মহাতেজস্বিনী ॥ 
সৰ্ব্ব-অগ্রে রাধা-নাম করি উচ্চারণ। 
পশ্চাৎ কৃষ্ণের নাম করিবে কীর্তন ॥ 
রাঁধা-অগ্রে যেইজন কৃষ্ণনাম লয়। 

ব্রহ্ম হত্যা পাপ তার হইবে নিশ্চয় ॥ 
কার্তিকী পূণিম| দিনে কৃষ্ণসনাতন। 
রাসমঞ্চে রাধিকারে করিল! পূজন ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড ১৭৭ 


সমারোহে করিলেন রাসের উৎসব। 
রাধার কবচ পড়ি করিলেন স্তব ॥ 
যেইজন রাধাকৃষ্জে ভিন্ন জ্ঞান করে। 
সেইজন নরকেতে যাইবে সত্বরে ॥ 
প্রথমে রাধারে পূজে কৃষ্ণ সনাতন । 
তারপর পূজে তারে যত দেবগণ ॥ 
অনন্ত বান্থকী চন্দ্র পূজে রাধিকারে। 
সরেন্দ মুনীন্দ্ৰ আদি পূজে বারে বারে 
স্থযজ্ঞ নৃপতি ছিল সপ্তৰীপপতি। 
রাধিকারে পূজা করে ভক্তিভরে অতি 
দৈবদোষে নরপতি ব্ৰহ্মশাপ পায়। 
অবশেষে স্তব দ্বারা পূজে রাধিকায় ॥ 
রাধার কৃপায় রাজা লক্ষ্মীলাভ করে। 
অস্তিমে গমন করে গোলোক নগরে ॥ 
এতেক বলিয়া তবে দেব পঞ্চানন। 
মৌনী হ'য়ে রহিলেন দুর্গার সদন ॥ 
শ্রীত্রন্মবৈবর্তে আছে এসব কাহিনী । 
প্রকৃতিখণ্ডের কথ! অপরূপ গণি ॥ 
প্রকৃতি-নিচয় মাঝে রাধা অন্যতম] । 
শুনিলে তাহার কথা পাপী পায় ক্ষমা ॥ 
বৈবর্তপুরাণ-কথ। অমৃত সমান । 
পাপতাপ শো কছুঃখ সবার প্রয়াণ ॥ 


পগ্রকৃতিথণ্ডে সপ্ত ত্ৰিশ অধ্যায় সমাপু। 


অন্টতিংশ অধ্যায় 
স্ুধজ্ঞ বাজার প্রতি ব্রহ্মশাপ। 


এত যদি বলিলেন দেব মহেশ্বর। 
আনন্দে হইল পূর্ণ পার্ববতী-অন্তর ॥ 
রাধা ভজি যে ভাবেতে সুযজ্ঞ বাঁচিল 
তাহার কাহিনী হেতু বাসনা জাগিল। 
সেই হেতু মহাদেবী জুড়ি ছুই কর। 
সরিনয়ে কহিলেন শিবের গোচর ॥ 
২৩ 


পার্বতী কহিলা, সব শুনিলাম আমি। 
৷ স্থযজ্ঞ রাজার কথা কহ এবে স্বামি ॥ 
| কোন্‌ স্থানে জন্ম হয় স্নযজ্ঞ রাজার। 
৷ কহ নাথ, জানিবারে বাপনা আমার ॥ 
 ব্রহ্মশাপগ্রন্ত রাজা হ’ল কি কারণ। 
| কি প্রকারে করিলেন রাধা-আরাধন ॥ 
| মহাদেব কহিলেন, শুন দিয়া মন। 
৷ স্ঘজ্ঞ রাজার কথ! কহিব এখন ॥ 
স্বায়স্তুব মনু হন মনুর প্রধান। 
শতরূপ স্বামী তিনি অতি পুণ্যবান্‌॥ 
প্ীউভানপাদ হয় তাহার তনয়। 
তার পুত্র ধ্ৰুব নামে স্থবিখ্যাত হয় ॥ 
উৎকল ধ্ৰুবের পুত্র হরিপরায়ণ। 
পুক্ষরতীর্ঘেতে যজ্ঞ করেন সাধন ॥ 
রাজসুয় যজ্ঞ বহু করে অনুষ্ঠান । 
বহু ধনরত্র আদি বিপ্রে করে দান ॥ 
উৎকলের যজ্ঞ দেখে ব্রহ্মা মহাশয় । 
স্তযজ্ঞ নামেতে তার করে পরিচয় ॥ 
যজ্ঞকালে ধনরত্ব বিপ্রে করে দান । 
দশ্লক্ষ ধেনু নিত্য ব্রাহ্মণের! পান ॥ 
চর্বব্য চুয্য লেহ পেয় মহাতৃপ্তিকর। 
একলক্ষ সুপকার খায় নিরন্তর ॥ 
যজ্ঞ শেষ দ্রিবপেতে স্নযজ্ঞ নৃপতি। 
স্বৰ্ণ আদি দান করে ব্রাহ্মণের প্রতি ॥ 
কোটি কোটি ব্ৰহ্মণেরে করে নিমন্ত্রণ 
মহাতৃপ্তিপহ সবে করিল! ভোজন ॥ 
অনন্তর শুদ্রদের অন্ন করি দান । 
রত্ু-সিংহাসনে বলে রাজা পুণ্যবান্‌ ॥ 
সহন! সেথায় এক আসিল ব্ৰাহ্মণ । 
শুষ্ক ক শুক্ষ তালু মলিন বসন ॥ 
রাঁজারে হেরিয়া সেথা দরিদ্র ব্ৰাহ্মণ ! 
হাত তুলে আশীর্বাদ করিল তখন ॥ 
আপন আপন হ'তে না উঠি নৃপতি। 
নমস্কার করিলেন ব্রাহ্মণের প্রতি ॥ 
সম্মান নাহিক করে সভাসদৃগণ। 
ব্রাহ্মণেরে হেরি হাস্য করে সভাজন ॥ 
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১৭৮ 


ব্ৰাহ্মণ তখন তার হেরি অপমান। 
নৃপতিরে অভিশাপ করিল! প্রদান ॥ 
শুন শুন রে পামর, মিথ্যা অহঙ্কার । 
রাঁজ্যভ্রষ হও তুমি কহি বারংবার ॥ 
অবজ্ঞা করিলে তুমি যেহেতু ব্রাঙ্গণে। 
সর্ববশুন্য হ’বে তুমি আমার বচনে ॥ 
বিদেশেতে গিয়া তুমি হও শোভাহীন। 
কু্ঠরোগ-গ্রস্ত হ'য়ে রহ নিশিদিন ॥ 
বৃদ্ধি তব হ’বে নষ্ট জানিবে রাজন্‌। 
জরায় তোমার দেহ করে আক্রমণ ॥ 
এত বলি ক্রোধে কাপে ব্রাহ্মণপ্রবর | 
সবে রয় মৌনী হয়ে সভার ভিতর ॥ 
অভিশাপ শুনি রাজ! করিয়া রোদন । 
সভাগৃহ ত্যাগ করি করিল। গমন ॥ 
অভিশাপ দিয়। ক্রোধে চলিল! ব্ৰাহ্মণ । 
অন্য অন্য মুনি তারে করে সম্বোধন ৷ 
শুন শুন মুনিবর, করিও না ক্রোধ । 
নৃপতিরে রক্ষ। কর, করি অনুরোধ ॥ 
বিপ্রগণ সবে কহে সম্বোধি ব্রাহ্মণে। 
অনুরোধ করি, ক্রোধ নাহি রাখ মনে ॥ 
স্বভাবতঃ স্কোমল ব্রাহ্মণের হিয়া । 
তবে কেন অভিশাপ দাও ক্রুদ্ধ হৈয়া ॥ 
নৃপতিরে কর ক্ষমা মিনতি মোদের । 
সম্বরণ কর মুনি, তোমার ক্রোধের ৷৷ 
পুলস্ত্য প্রচেত। ভৃগু অঙ্গিরা পুলহ। 


পশ্চাতে পশ্চাতে চলে, ব্রাহ্মণের সহ ॥ 


মরীচি কশ্যপ চলে ক্ষুপ্নমনে অতি। 
চুৰ্ব্বাস৷ লোমশ চলে, চলে বৃহস্পতি ॥ 
ক্রতু শুক্র কণু কঠ পৈল কাত্যায়ন। 
কণাদ পারিনি বোঢ় ওৰ্ব্ব সনাতন ॥ 
আপিশলি মা কণ্ডেয় সনৎকুমার | 
জরৎকারু ভঃদ্বাজ সাথে চলে তার ॥ 
বাল্মীকি উতথ্য অত্ৰি নর-নারায়ণ। 
গৌতম দেবল সাথে করিল! গমন ॥ 
জামদগ্ন্য বালখিল্য আদি মুনি যত। 
ব্ৰাহ্মণের সাথে সাথে চলে অবিরত ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ভ পুরাণ 


অনন্তর সবে মিলি ঘেরিয়। মুনিরে। 
সান্তনা প্ৰদান করে অতি ধীরে ধীরে ॥ 
প্ররৃতিধণ্ডে অঠত্ৰিশ অদ্যার সমাপ্ত । 


উনচত্বাবত্মিংশ অধ্যায় 


খধিদ্িগের অতিথি-বিনয়ছলে বাজার 
প্রতি উপদেশ । 


পাৰ্ব্বতী কহিলা, মোরে কহ প্রাণেশ্বর। 
কোন্‌ কথা মুনিগণ কহে অতঃপর ॥ 
শিব কহে পার্বতীরে, শুন প্রাণেশ্বরি। 
তোমারে সকল কথা নিবেদন করি ॥ 
সনকুমার কহে শুন মুনিবর | 
কি কারণে হলে তুমি কুপিত অন্তর ॥ 
অভিশাপ দিয়া যেই করিলে গমন । 
সাথে সাধে লক্ষীদেবী চলিলা তখন ॥ 
কীর্তি বশ এশ্বধ্যাদি সাথে সাধে যায় । 
পিতৃগণ দেবগণ ত্যজিলা রাজায় ॥ 
সুপ্রদন্ন হও মুনি ক্ষম অপরাধ। 
রাজারে আবার গিয়া কর আশীর্বাদ ॥ 
বৃহস্পতি বলিলেন, মুনিবর শুন। 
নৃপতির সভামাবে যাও তুমি পুনঃ ॥ 
ক্ষান্ত হও শুদ্ধ কর রাঙ্জার ভবন। 
রাজ! প্রতি মিথ্য। ক্রোধ কর সংবরণ ॥ 
ঘেইজন অতিথির ন! করে সৎকার । 
ব্ৰহ্মহত্য| পত্নীহত্য। পাপ হয় তার ॥ 
পুলস্ত্য কহেন শুন আমার বচন । 
অতিথিরে অনাদর করে যেইজন ॥ 
বহু পাপ হয় তার অশেষ ছুর্গতি। - 
নিজগুণে ক্ষম| কর নৃপতির প্রতি ৷৷ 
অনন্তর মুনিবরে কহিল! পুলহ। - : 
নিজগুণে নৃপতির দোষ নাহি লহ॥ = 
যেই জন বত্ৰাহ্মণেরে করে অপমান । : 
তার ঘর হ’তে লক্ষ্মী করেন প্রস্থান ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড 


দ্বিজবর ক্ষমা কর নৃপ-অপরাধ। 
তাহার ভবনে গিয়া কর আশীর্ববাদ ॥ 
অঙ্গিরা কহেন, শুন বচন আমার । 
নৃপতিরে আশীর্ববাদ কর পুনর্ববার ॥ 
যেই জন ব্ৰহ্মণেরে অপমান করে। 
বহু কষ্ট পায় সেই সপ্ত জন্ম ধরে ॥ 
মরীচি কহেন তারে, শুন দ্বিজবর। 
নৃপতির প্রতি কেন কুপিত অন্তর ॥ 
যেই জন বিপ্র কিংবা গুরু নিন্দা করে। 
বিষু-পরিত্যক্ত হয় পৃথিবী ভিতরে ॥ 
রাজার ভবনে তুমি যাও পুনর্বার। 
আশীর্ববাদ কর তারে কুপা-অবতার ॥ 
দুর্ববাসা বলেন তারে শুন হে ব্ৰাহ্মণ । 
পুনর্ববার রাজগৃহে করহ গমন ॥ 
যেইজন দেব বিপ্রে করে অপমান । 
বহু পাপ হয় তার শুন মতিমান্‌ ॥ 
অতএব সর্ববদোষ করহ মার্জন। 
নৃপতিরে আশীর্ববাদ করহ এখন ॥ 
এইরূপে নান! মুনি নানা কথ! কয়। 
অনন্তর কহিলেন রাজা মহাশয় ॥ 
অজ্ঞান অবোধ আমি অপরাধী ঘোর। 
কূপ! করি ক্ষমা কর অপরাধ মোর॥ 
নারায়ণ মুনি কহে শুন হে রাজন। 
ষোড়শ কৃতত্ন পাপ শাস্ত্রের বচন ॥ 
যেই জন ব্ৰহ্মৰৃত্তি করিবে হরণ । 
কৃতত্বের পদবাচ্য হয় সেই জন ॥ 
কীর্তির ব্যাঘাত যদি করে কোন জন । 
তাহার কৃতত্ব নাম হইবে তখন ॥ 

গুরু বিপ্ৰ দেবতার বিত্ত যেই হরে । 
কৃতত্ন তাহার নাম পুথিবী-ভিতরে ॥ 
পিতামাত। যেইজন না! করে পালন | 
কৃতন্মের পদবাচ্য হয় সেই জন ॥ 

যেই জন মিথ্য! সাক্ষ্য করিবে প্রদান। 
কৃতত্ন সে-জন হয় শুন মতিমান্‌॥ 
কোনরূপে পুণ্য নাশ করে যেই জন। 
কৃতত্ন তাহার নাম হয় সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 


১৭৯ 


কৃতদ্ব যে হয় সেই অতি অভাজন। 
কুম্ভীপাক নরকে সে করিবে গমন ॥ 
যমের কিস্করগণ করিবে তাড়ন। 

মল মুত্র অবিরল করিবে ভোজন। 
কাকজন্ম সর্পজন্ম হইবে তাহার। 
মঙুকের রূপ সেই ধরে বারংবার ॥ 
মুনিগণ কহিলেন, শুন হে রাজন্‌। 
তক্তিভরে ব্ৰাহ্মণেরে করহ পূজন ॥ 
মুনিবরে ল’য়ে যাও আপন ভবনে । 
আরাধন! কর তারে ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
যেই জন ব্ৰাহ্মণেরে অপমান করে । 
সে-জন গমন করে নরক-ভিতরে ॥ 
ব্রাহ্মণের পদধূলি মস্তকেতে লহ। 
তাহার পূজন তুমি কর অহরহঃ ॥ 
ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ পাইবে আবার । 
নিজ রাজ্য ফিরে পাবে সংশয় কি তার।৷ 
নৃপতিরে উপদেশ দিয়া মুনিগণ। 
আপন আপন স্থানে করিলা গমন ॥ 


প্রক্কতিথণ্ডে উনচহারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


চত্বাবিংশ অধ্যায় 
রাজার প্রতি সুতপ! অতিথির উপদেশ । 


পার্বতী কহেন শিবে, কহ প্রাণেশ্বর 
অতঃপর কোন্‌ কাধ্য করে নৃপবর ॥ 
মহাদেব কহিলেন পার্বতীর প্রতি। 
কি হইল তারপর শুন শুন সতি ॥ 
লজ্জিত হইয়| রাজ! বশিষ্ঠ আদেশে । 
ব্রাহ্মণের পদধূলি লয় অবশেষে ॥ 
উচিত বিধানে তার পূজে পদযুগ । 
যথারীতি করিলেক পূজারতি ভোগ ॥ 
গললমী কৃতবাসে হৈয়| যুক্তকর। 
লম্বিত হইয়া পড়ে চর্ণ-উপর ॥ 


"১৮ ৩ 


নৃপতির নয়নাশ্রঃ দ্বিজের চরণ । 
ভিজাইয়ে, মাগিল পুনঃ ব্ৰাহ্মণশরণ ॥ 
রাজ! যদি এইভাবে ক্ষমাভিক্ষা মাগে । 
তবেত ব্ৰাহ্মণ তার রোধ ক্রোধ ত্যাগে।৷ 
ক্রোধ পরিত্যাগ করি ব্ৰাহ্মণ তখন | 
রাজারে আশিস্‌ করে অতি হৃন্ট মন ॥ 
কৃতাঞ্জলিপুটে রাজা মুনিবরে কয়। 
কোন্‌ বংশে জন্ম তব দেহ পরিচয় ॥ 
কোন্‌ জন পিতা তব, কি নাম তোমার । 
কি কারণে আগমন কহ সবিস্তার ॥ 
কেবা তব ইষ্টদেব কহ দ্বিজবর। 
তোমারে হেরিয়! মুগ্ধ আমার অন্তর। 
হুতাশন-সম মুর্তি কে তুমি ব্ৰাহ্মণ । 
মম রাজ্য বিত্ত আদি করহ গ্রহণ ॥ 

মম পত্নী দাসী তব, আমি তব দাস। 
রত্ন0 সিংহাসনে বসি পূর্ণ কর আশ ॥ 
শুনিয়। রাজার বাক্য দ্বিজবর কয়। 
শুন শুন আজি মোর দিব পরিচয় ॥ 
মরীচি ব্রহ্মার পুত্র জানে ত্ৰিভুবন। 
কশ্যপ তাহার পুত্ৰ শুন দিয়া মন ॥ 
দেবত্ব পাইল যত কশ্যপ-সন্ত।ন। 
তাদের ভিতর ত্বন্টা অতি জ্ঞানবান্‌ ॥ 
বহুবৰ্ষ ধরি ত্বন্টা পুক্ষর-মাঝারে। 
জ্রীহরির ধ্যান করে ভক্তি সহকারে ॥ 
প্রীহরির অনুগ্রহে ত্ৃষ্ট। অনন্তর । 

লাভ করিলেন এক পুত্র মনোহর ॥ 
তৃষ্টাপুত্র মহাতেঙ্গ৷ অতি গুণধাম। 
ত্ৰিভুবনে জানে তার বিশ্বরূপ নাম ॥ 
একদিন দেবগুরু জ্ঞানী বৃহস্পতি। 
উপনীত হন আসি ইন্দ্রের সংহতি ॥ 
ছেরিয়া গুরুরে কিন্তু পূর্বের মতন । 
বসিয়া রহিল ইন্দ্র, ন! উঠে তখন ॥ 
ইহাতে জন্মিল রোষ গুরুর অন্তরে । 
শাপ তারে দেয় গুরু, কহে তারপরে ॥ 
আমারে অবজ্ঞ! তুমি কর দেবরাজ। 
নিশ্চিত রাখিবে লক্ষ্মী, জেনে রাখ আজ ৷ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ 


গুরু-অভিশাপ শুনি দেবেন্দ্র তখন। 
বৃহস্পতি-পদে ধরি করিল ক্রন্দন ॥ 
শিষ্যের আকুতি দেখি গুরু মহামতি । 
সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে করিলেন গতি ॥ 
অভিশপ্ত দেবরাজ অতীব ব্যাকুল। 
ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন নাহি পান কুল ৷ 
দৈত্যগণ দেবরাজে করিল পীড়ন । 
দেবেন্দ্ৰ তখন করে আপনি চিন্তন ॥ 
বিশ্বরূপে অতঃপর আনিয়া আগারে। 
করিলেন বহু যজ্ঞ দৈত্য নাশিবারে ॥ 
ক্রমেতে জানিল ইন্দ্র বিশ্বরূপ-কথা। 
দৈত্যের দৌহিত্র হয়, নাহিক অন্যথা ॥ 
এতেক শুনিয়! ইন্দ্র ক্ষোভিত অন্তরে । 
বিশ্বরূপে ধরি আনি বধিল তাহারে ॥ 
বিশ্বরূপ পুত্র যিনি শুন হে রাজন্‌। 
বিরূপ তাহার নাম খ্যাত ত্ৰিভুবন ॥ 
তাহার তনয় আমি শুন গুণধাম। 
স্থতপা সকল জনে জানে মোর নাম ॥ 
কশ্যপের কুলে জন্ম জানিবে সতত। 
বিষয় হইতে আমি হইনু বিরত ॥ 
মহাদেব গুরু মোর বিদ্যা! জ্ঞানদাত৷। 
ইন্দ্রদেব নিরন্তর শ্রীকৃ্ণ বিধাতা! ॥ 
শ্ীকৃষ্ণচরণ-চিন্তা নিত্য আমি করি। 
মম ধ্যান মম জ্ঞান ভ্রীগোবিন্দ হরি ॥ 
আসক্তি নাহিক মম তুচ্ছ সম্পদেতে । 
শ্রীহরির ধ্যানে আমি রহিয়াছি মেতে ॥ 
সালোক্য দামীপ্য সাষ্টি” সারূপ্য মুকতি। 
প্রদান করিতেছিল! হরি মোর প্রতি ॥ 
হরির নিকট মুক্তি ন! করি গ্রহণ। 
অহরহঃ ধ্যান করি তার শ্রীচরণ ॥ 
ব্রহ্মত্ব দেবত্ব আদি নশ্বর সকল। 

জল বিদ্ববৎ তাহা জানি অবিরল ॥ 
রাঁজপদে প্রয়োজন নাহিক আমার । 
শ্রীহরি-চরণ শুধু করিয়াছি সার ॥ 
বিষুভক্তি লাভ তরে আপিনু হেথায়। 
বহু মুনি আসিয়াছে তোমার সভায়।৷ 
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তাদের দর্শন লাগি মোর আগমন । 
অভিশাপ দিনু তোম! মঙ্গল-কারণ ॥ 
মহাঘোর ভবার্ণবে পড়েছ রাজন্‌। 
করিবে আমার শাপ বন্ধন মোচন ॥ 
পুত্র প্রতি রাজ্যভার করি সমর্পণ। 
কানন-মাঝারে তুমি করহ গমন ॥ 
পত্বীরে রাখিয়া যাও পুত্রের নিকটে। 
মঙ্গল হইবে তব কহি অকপটে ॥ 
ব্ৰহ্মা আদি যত কিছু মিথ্য! সমুদয়। 
শ্রীকৃষ্ণ কেবল নিত্য সকল সময় ॥ 
রাধানাথ শ্রীকষ্ণেরে কর আরাধন। 
সবার ঈশ্বর তিনি মুক্তির কারণ । 
ব্রহ্ম! মহাদেব আদি করে তার ধ্যান। 
আনন্দ-ম্বরূপ তিনি কৃষ্ণ ভগবান্‌॥ 
মহাদেবমুখে আমি শুনিয়াছি যাহ৷। 
সবিস্তারে তব কাছে কহিলাম তাহা ॥ 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ তা রাজন্‌ 
ক্রমে ক্রমে সব কথা করিব বর্ণন ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথা অমৃত মধুর । 
শুনিলে নিমেষে সর্ব পাপ হয় দূর ॥ 
গ্রকৃতিখণ্ডে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত | 


একচত্তাব্িংশ অধ্যায় 


শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে কাণমান 
সুখুজ্ঞ রাজার রাদারুষ দশন। 


স্্যজ্ঞ কহিল! মোরে কহ দ্বিজবর । 
কোন্‌ লোক অবস্থিত ব্ৰহ্ম|গু-উপর ॥ 
মহাত্মন কর মোর সংশয়-ছেদন । 
বিশেষ রূপেতে সব করহ বৰ্ণন ॥ 
শুনিয়! রাজার কথা মুনিবর কয়। 
গোলোক বর্ণনা করি শুন মহাশয় ॥ 
ব্ৰহ্মাণ্ড উপরে রাজে গেলোক-ভবন 
কৃষ্ণের ইচ্ছায় রহে ডিদ্বের মতন ॥ 


কৃতিখণ্ড। ১৮১ 


হজন ক্রীড়ায় যবে শ্ৰান্ত সনাতন। 
ঘৰ্্মবিন্দু মুখ হ'তে পড়িল তখন ॥ 
সেই জল ব্যাপ্ত হয় ভূবন-মাঝারে। 
গোলোক তাহাতে রাজে ডিম্বের আকারে॥ 
প্রকৃতির গর্ভ হ'তে ডিন্বের উদয়। 
গোলোকভবন-রূপে সেই ডিম্ব রয়॥ 
অপূর্বব কাহিনী কহি, শুন হে রাজন্‌ ॥ 
মহান বিরাট জলে করয়ে শয়ন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অংশজাত দূর্ববাদল শ্যাম। 
চতুভূজ নারায়ণ নয়নাভিরাম ॥ 
পীত-বস্-পরিহিত সম্মিত বদন । 
বৈকুণ্ঠ-ধামেতে সদা বিরাজিত হন ॥ 
চন্দ্রবৎ গোলাকার বৈকুণ্ঠভবন। 
তাহাতে রাজেন সদ! হরিনারায়ণ ॥ 
দুইরূপে প্রকটিত কৃষ্ণ ভগবান্‌। 


৷ দ্বিভুজ ও চতুভু জ-রূপে বিদ্যমান ॥ 


চতুভু জ-রূপে রহে বৈকুণ্ঠে সদাই । 
গোলোকে দ্বিভুজরূপে রহে সৰ্ব্বদাই ॥ 
বৈকুষ্টের উদ্ধলোকে গোলোক ভবন । 
অতীব বিস্তৃত আর অতি স্থশোভন ॥ 
বহুমূল্য রত্বরাজি শোভে অনুক্ষণ | 
রত্বস্তস্ত সোপানাদি অতি-স্নদৰ্শন ॥ 
পর্বত শোভিছে সদা শতশৃঙ্গ নাম । 
বহিছে বিরজানদী সেথা অবিরাম ॥ 
তাহার মাঝারে আছে বৃন্দাবন বন। 
রাসের মণ্ডলে শোভে গোপগোপীগণ ॥ 
তাদের মাঝারে শোভে কৃষ্ণ সনাতন । 
দ্বিভূজ মুরলীধারী মদন মোহন ॥ 
গোপ-বালকের বেশ রত্বে বিভৃষিত। 
পীতবস্ত্ৰ পরিধানে চন্দনচচ্চিত ॥ 

রাসের ঈশ্বরী সেথা রাধা বিনোদিনী ! 
সদাই কৃষ্ণের সেব! করিছেন তিনি ॥ 
হরির বক্ষেতে শোভে রাধা বিনোদিনী । 
কৃষ্ণপ্রীণাশ্রিতা তিনি নিত্য সনাতনী ॥ 
রত্ব-সিংহাপনে রাজে কৃষ্ণ সনাতন। 
চামর বীজন করে যত গোপগণ ॥ 


১৮২ 


স্থবেশ। গোপিকা! যত আনন্দিত মনে । 
ভ্রহরির সেবা করে মাল্য ও চন্দনে ॥ 
গোলোক ভবন হয় হরির আলয়। 
রত্ব-বিনির্িত কত মন্দিরাদি রয় ॥ 
দর্পণ-রচিত শোভে কপাট উচ্ছল ! 
তাহার মাঝারে রাজে রাসের মণ্ডল ॥ 
পদ্মের মাঝারে শোভে কণিকা যেমন । 
গোপের মাঝারে হরি শোভেন তেমন ॥ 
এই হেতু বলি শুন ওহে নরপতি। 
কৃষ্ণদেবা সার কর করিয়া ভকতি ॥ 
কৃষ্ণ ছাড়া কেহ নাই জগৎ সংসারে । 
তিনি বিন! ভবাণবে কেবা পার করে॥ 
রাধাকু্ণ ষুখামুর্তি জানিবে অন্তরে । 
কহিলাম সব কথা তোমার গোচরে ॥ 
তপস্থার তরে কর কাননে প্রস্থান । 
এত বলি রাধামন্ত্র করিলেন দান ॥ 
বিপ্রের মুখেতে রাজা শুনিয়! বচন । 
জিজ্ঞাসে বিনয় সহ বিপ্রের সদন ॥ 

তব মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিয়া শ্রবণে | 
মম ছদে জন্মে জ্ঞান, জিজ্ঞা লি এক্ষণে ॥ 
তব উপদেশ হৃদে করিয়া ধারণ। 
যাইতে প্রস্তুত আছি সুদুর কানন ॥ 
কিন্তু এক প্রশ্ন মম, কহি তব ঠাই। 
কোন্‌ বনে যাব আমি কহ গো গোসাই ॥ 
আর এক কথ! আমি চাহি জানিবারে। 
জরাদেহে কিপ্রকারে যাইব কান্তারে ॥ 
সমস্যা আমার ছুই কর সমাধান । 

তবে তো তোমার কাছে পাই আমি প্রাণ। 
নৃপতির মুখে শুনি কাতর আকুতি। 
ব্ৰাহ্মণ তাহারে দান করেন যুকতি॥ 
যেই রাধানাম আমি দিয়াছি অন্তরে । 
সেই রাধানাম তুমি জপ নিরন্তরে ॥ 
বিপ্রপাদোদক তুমি লইবে নিয়তে । 
বিপ্রপদধূলি তুমি ধরিবে শিরেতে ॥ 
বর্ধকাল এইভাবে কর আচরণ। 
তাহাতে তোমার ক্ষোভ হইবে বারণ ॥ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ । 


শুনিয় মুনির বাক্য নৃপতি তখন। 
তপস্থা-কারণে করে বনেতে গমন ॥ 
বনের মাঝারে যবে গেল৷ নরপতি। 
বন্ধুরা রোদন করে মনোছুঃখে অতি ॥ 
পতিব্ৰতা মহিষীর1 অতি ছুঃখভরে। 
নৃপতির বিরহেতে প্রাণ ত্যাগ করে ॥ 
পুঙ্র তীর্থেতে গিয়। স্নযজ্ঞ রাজন্‌। 
দুশ্চর তপস্যা করে ভক্তিযুক্তমন ॥ 
মহামন্ত্র জপ করে সহস্ৰ বৎদর। 
শ্রীরাধা দেবীরে রাজা হেরে অতঃপর ॥ 
গগন-মণ্ডলে দেবী পরম ঈশ্বরী । 

সুযজ্ঞ রাজারে দেখা দেন কৃপা করি ॥ 
অনন্তযৌবন1 দেবী হেরি সে সময় । 
রাজার শরীর হ'তে পাপ দুর হয় ॥ 
ত্যজিয়। মনুধ্য-দেহ স্ৃযজ্ঞ তখন । 

দিব্য এক কলেবর করিল ধারণ ॥ 
প্রীরাধ। তাহারে লয়ে দিব্য এক রথে। 
ত্বরিতে ছুটিয়৷ চলে গোলোকের পথে ॥ 
রথে আরোহণ করি নৃপতি তখন । 
যুক্ত করে রাধিকারে করিল স্তবন ॥ 
দুর হ'তে হেরে রাজা গোলোক হন্দর। 
বিরজা তটিনী সেথা বহে নিরন্তর ॥ 
শতশৃঙ্গ পর্ববতের শোভা মনোহর । 
বৃন্দাবন শোভা পায় রামের ভিতর ॥ 
গোপ-গোপী গাভীগণ করিছে বিরাজ । 
মনোহর মন্দিরাদি গোলোকের মাঝ ॥ 
কল্পবৃক্ষ শোভা পায় সুন্দর উদ্যানে । 
পারিজাত প্রস্ফুটিত সৰ্ব্বদা সেখানে ॥ 
গোলোক সেগোলোকের চন্দ্ৰব্বিসম। 
আধার-রহিত সদ! অতি মনোরম ॥ 
শুন্যদেশে বর্তমান সে গোলোকধাম। 
নরপতি সে গোলোক ছেরে অবিরাম ॥ 
ব্ৰহ্ম| বিষ্ণু বিরাটাদি ধৰ্ম্ম নারায়ণ । 
গঙ্গ। লক্ষ্মী সরস্বতী আদি দেবীগণ ৷৷ 
সাবিত্ৰী তুলসী আর সনৎকুমার। 

পবন বরুণ চন্দ্র সুধ্য অগ্নি আর ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড | ১৮৩ 


তুমি আমি আর যত কৃষ্ণভক্ত জন। 
দুৰ্লভ গোলোকধাম করেছি দর্শন ॥ 
গোলোকধামেতে রাজে কৃষ্ণ সনাতন । 
সৰ্ব্ব অঙ্গে শোভা পায় কুঙ্কুম চন্দন ॥ 
বহ্িগুদ্ধ পীত বাস পরিধানে তার। 
অনন্ত কিশোর বেশ অতি চমৎকার ॥ 
নবজলধরকাস্তি বদন স্থন্দর | 

দ্বিভূজ মুরলীধারী শ্যাম নটবর ॥ 
নিগুণ পরম ব্ৰহ্ম তিনি ইচ্ছাময়। 
তক্তবাঞ্চা-কল্পতরু সকল সময় ॥ 

নান। রত্বে বিভূষিত কৃষ্ণ সনাতন । 
স্বধজ্ঞ রাজারে রাধ। করান দর্শন॥ 
ভগবানে হেরি রাজা সশঙ্কিত অতি। 
রথ হ'তে অবতরি করিল! প্রণতি ॥ 
তগবান্‌ সৰ্ব্বেশ্বর সবার জীবন। 

সৰ্ব্ব সম্পদের দাতা মঙ্গল-কাঁরণ ॥ 
সকলের অন্তর!ত্ম সবার কারণ । 
সুপ্ৰসন্ন সুমহান্‌ কৃষ্ণ সনাতন ॥ 

প্রেম পুলকিতনেত্রে স্নযঙ্গ নুপতি। 
আনত হুইয়। তারে করিল! প্রণতি ॥ 
পরমাস্মা- ভগবান্‌ হেরি নৃপতিরে। 
শুভ আশীর্বাদ তারে করিলেন ধীরে ॥ 
নিজ দাস্য নৃপতিরে করিলেন দান । 
নিজ প্রতি ভক্তি দিল! কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 
রথ হ’তে শ্রীরাধিকা নামিয়া তখন | 
হুরি-ক্রোড়ে বলিলেন অতি হৃষ্ট মন ॥ 
'প্রয়সখীগণ করে চামর বীজন। 
হগবান্‌ রাধিকারে পৃূজিল| তখন ॥ 
সৰ্বব-অগ্রে রাধা নাম করি উচ্চারণ। 
হারপর কৃষ্ণনাম কহে সৰ্ব্বজন ॥ 
দেবের নির্দেশ ইহ! জানিও সদাই। 
1ধ|-অগ্ৰো কৃষ্ণনাম উচ্চারিতে নাই ॥ 
“ধাঁ-অগ্রে কৃষ্ণনাম করে যেই জন। 
ধালসুত্র নরকেতে করে সে গমন ॥ 
"হ[দেব কহিলেন ছুর্গারে তখন । 
এরাধার উপাখ্যান করিমু কীর্তন ॥ 


তুমি দেবী ভগবতী তুমি সনাতনী । 
পরম ঈশ্বরী তুমি, তুমি নারায়ণী ॥ 
সর্বব-স্বরূপিণী তুমি সর্ববজ্ঞা সদাই । 

পরম বৈষ্ণবী তুমি কোন ভুল নাই ॥ 
জাতিম্মর-ম্বরূপিণী তুমি অনুক্ষণ । 
রাধার কাহিনী তোম! করিনু কীৰ্ত্তন ॥ 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ প্রাণেশ্বরি। 
তোমার নিকটে কিছু গোপন না করি॥ 


গ্রকৃতিথণ্ডে 'একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


দ্বিচভ্ীন্বিংশ অধ্যায় 
রাপিকার পূজাবিধি ও শ্রীরুকের কলত 
রাধিকার স্বোত্র। 


পার্বতী কহিল। প্ৰভু, দেব মহেশ্বর। 
শুনিলাম শ্রীরাধার কাহিনী সুন্দর ॥ 
কহ নাথ, কি কারণে রাজা মহাশয় । 
কুষ্মন্ত্র নাহি ল'য়ে রাধামন্ত্র লয়॥ 
শ্রীরাধার পূজাবিধি মন্ত্র স্তব ধ্যান। 
কৃপা করি মোরে আজ কহ ভগবান্‌ ॥ 
মহাদেব কহে, শুন কহি সবিস্তারে। 
মুনিবর রাধামন্ত্র দিলেন রাজারে ॥ 
ঞ্রীরাধার অনুগ্রহে কঞ্চলাভ হয়। 
রাজার পূজনে তুষ্ট কৃষ্ণ দয়াময় ॥ 
শ্রীরাধিকা নিরন্তর শ্রীকৃষ্থের প্রাণ। 
রাধারে পূজিলে ভক্ত পায় ভগবান্‌॥ 
এই উপদেশ মুনি দিলেন রাজারে। 
রাধিকার মন্ত্র শেষে দিলেন তাহারে ॥ 
‘ওঁ রাধায়ৈ স্বাহা” এই মন্ত্র ষড়ক্ষর। 
নৃপত্রে অবশেষে দিলা মুনিবর ॥ 
মুনির আদেশে শেষে স্নযদ্ৰ নৃপতি। 
রাধিকার মন্ত্র জপে ভক্তি-চিত্তে অতি ॥ 
শ্বেতচম্পকের বর্ণ যাঁর কলেবর । 
কোটিচন্দ্ৰসম যাঁর কান্তি মনোহর ॥ 


১৮৪ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ । 


পূর্ণশশধর-সম সুন্দর বদন । 

শরতের পদ্ম-সম যুগল নয়ন ॥ 

স্থন্দর নিতম্ব যাঁর স্বভাব স্থন্দর। 

পর বিম্বফলসম ধাহার অধর ॥ 

মনোহর দন্তপংক্তি সহাহ্যবদন | 

অঙ্গে ধার বহ্িশুদ্ধ বন্ত্র স্থশোভন ॥ 
মালতী-মালায় শোভে কবরীর ভার। 
মঞ্জীরেতে সুরঞ্জিত অতি চমৎকার ॥ 
গজেন্দ্রগামিনী যিনি শোভিত চন্দনে । 
ধাহারে পূজন করে সৰ্ব্বগোপীগণে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা নিগু ণরূপিণী। 
বিষ্ণুর জননী যিনি সম্পদ্দায়িণী ॥ 
কৃষ্ণ-প্ৰেমময়ী যিনি রাসের ঈশ্বরী। 
ভক্তিভরে সে রাধারে উপাসনা করি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ রচিত এই রাধিকার ধ্যান। 
করিলেন ভক্তিভরে স্ন্যজ্ঞ মহান্‌ ॥ 
অনন্তর পুষ্প করি মস্তকে প্রদান। 
ষোড়শোপচারে রাজা করিলেন ধ্যান ॥ 
হে রাধে হে দেবেশ্বরি পরম ঈশ্বরি । 
যোড়শোপচারে তব উপাপন। করি ॥ 
পঞ্চ উপচারে পূজি রাধা সখীগণে । 
রাধারে পূজেন রাজা ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
হে দেবী জগহ-বন্দ্যা সৌভা গ্যরূপিণী । 
কৃষ্ণ-প্ৰেমময়ী তুমি কল্যাণদায়িনী ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে রহ নিরন্তর । 
রাসের ঈশ্বরী তুমি গোলোক ভিতর ॥ 
কুষ্ণকান্ত। হও তুমি গোলোকধামেতে। 
তুলসীর বনে রহ তুলপী-নামেতে ॥ 
চম্পাবতী হ'লে তুমি চম্পক কাননে । 
চক্দ্রাবলী নাম তব হয় চক্দ্রবনে ॥ 
সতীরূপে রহ তুমি শতশৃঙ্গ মাঝে । 
পদ্মবনে রহ তুমি শ্রীপন্মার মাজে ॥ 
কুষ্ণরূপে রহ তুমি কৃষ্ণ নরোবরে। 
রম্যারূপে রহ কাম্য বনের ভিতরে ॥ 
মহালক্ষ্মী ভদ্ৰা তুমি দিন্ধুকন্যা বাণী। 
স্বর্গলক্ষমী সনাতনী তুমি রাধারাণী ॥ 


সাবিত্রীরূপেতে তুমি কর অবস্থান। 
তোমারে পূজন করে কৃষ্ণ ভগবান্‌॥ 
প্রতিদিন করে যেই রাধার স্তবন। 
গোলোৌকধামেতে সেই করিবে গমন ॥ 
এইরূপে শ্রীরাধার করিয়। পূজন। 
নৃপতি গোলোকধামে করিল! গমন ॥ 
পুত্রহীনে এই স্তব করিলে শ্রবণ । 
অবশ্য লভিবে সেই সুপুত্ৰ রতন ॥ 
মহাব্যাধিগ্রস্ত যদি শুনে এই স্তব। 
অবশ্যই দুর হবে তার রোগ সব ॥ 
কাণ্তিকী পূণিমাদিনে পূজিলে রাঁধায়। 
রাজসুয় যজ্ঞফল লাভ হয় তায়॥ 
স্ত্ৰীজাতি রাধার স্তব করিলে শ্রবণ । 
স্বামিসোহাগিনী তারা হবে সেই ক্ষণ ॥ 
ভক্তিভরে রাধা-স্তব করে যেইজন। 
অবশ্যই মুক্ত হবে ভবের বন্ধন ॥ 

যেই জন করে নিত্য রাধা আরাধন। 
গোলোকধামেতে সেই করিবে গমন ॥ 
মহাদেবী শিব প্রতি কহিল তখন । 
শুনিয়া কৃতাৰ্থ হৈনু অমিয় বচন ৷ 
পঞ্চানন মুখ হৈতে যে বাক্য নিঃসরে। 
তাহার তুলন। নাই জগৎ সংসারে ॥ 
রাধার কাহিনী শুনি মুগ্ধ অতি মন। 
দয়া করি কহ প্রভু আর বিবরণ ॥ 
কিভাবে স্ুযদ্ রাজা পৃজিল রাধারে। 
কি বিধান কিবা ধ্যান বল ন! আমারে ॥ 
কী ভাবেতে নৃপ সেই দেবদেহ ধরে । 
কূপ! করি বল প্রভু সকল বিস্তরে ॥ 
মহাদেবী-বাক্য শুনি শিব পশুপতি। 
নিঃসংশয়ে হইলেন হৃষ্ট-চিত্ত অতি ॥ 
দুর্গ! প্রতি লক্ষ্য করি হাসি পঞ্চানন । 
কহিলেন শুন দুর্গা আমার বচন ॥ 
প্রকৃতির অংশভৃতা তুমি শ্রেষ্ঠা সতী । 
জগতের মাতা তুমি, তুমি ভগবতী ॥ 
তোমার আকাঙ্গ। আমি পূরাব নিশ্চয় 
যে ভাবেতে নৃপ সেই রাধারে পূজয় ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড 


দ্বিজবাক্য শুনি তবে সযজ্ঞ নৃপতি। 
সৰ্ব্ব ত্যজি পুক্ষরেতে করিলেন গতি ॥ 
সমাহিত শুদ্ধচিত্ত হৃযজ্ঞ হইল। 
দেহ-মন এক ক'রে রাজারে পৃজিল ॥ 
প্রাণায়াম অঙ্গন্যান ইত্যাদি বিধান । 
সকলি আচরে রাজ! অতি মতিমান্‌ ॥ 
ভূতগুদ্ধি দেহশুদ্ধি করিয়া পরেতে। 
রাধিকারে পূজা করে সর্বববিধিমতে ॥ 
পুষ্প দীপ ধূপ আদি সব উপাদান । 
নৈবেদ্য তুলসীপত্ৰ শঙ্খ বিদ্যমান ॥ 
মধুপৰ্ক পঞ্চগব্য আসন অঙ্গুরী । 
ষোড়শোপচারে পূজে ভক্তিশ্রদ্ধা করি ॥ 
অতঃপর বীজমন্দ্রে রাধারে পৃজিল। 
বেদের বিধান যাহা রাজ! শিখেছিল ॥ 
পূজা আদি সাঙ্গ করি স্তব পাঠ করে। 
ভক্তিযুত চিতে আর হর্ষ অন্তরে ॥ 
বিষ্ণুপ্রিয়া সনাতনী তুমি বিশ্বেশ্বরী । 
জগন্মাত! জগন্ময়ী পরম! সুন্দরী ॥ 
হরিপ্রিয়। পদ্মাদন।৷ ভূভার-হারিণী | 
আদ্যাশক্তি তুমি মাতা জগৎ-জননী ॥ 
কৃষ্ণ-বক্ষ নিবাসিনী বিপদ্-তারিণী। 
তুমি মাতা মুক্তিদাত্রী বিষ্ণু-প্ৰসবিনী ॥ 
কলুষনাশিনী দেবী ভকতব্ৎসল!। 
দয়াময়ী পদ্মাবতী তুমি স্মঙ্গল। ॥ 
আমি অতি মুঢ়মতি অতি অভাজন | 
আমা! প্রতি ক্রোধ নাহি কর অকারণ ॥ 
দেহ দেবী পদছায়! লইনু শরণ। 
সৃতপা ব্রাহ্মণশাপে মুক্তির কারণ ॥ 
সর্ববভয় দুরে যায় তুমি রক্ষ যারে। 
তোমার তুলন! নাই এ ভব-সংসারে ॥ 
এইমতে স্তব করি স্থ্যজ্ঞ নৃপতি। 
উীরাধিক| লক্ষ্যে করে সাষ্কাঙ্গে প্ৰণতি 
এত বলি মহাদেব মৌনী হয়ে রয়। 
দুর্গা তীরে লক্ষ্য করি ততক্ষণে কয়॥ 
মধুরসাশ্রিত এই রাধা-উপাখ্যান। 
শুনিয়! হইনু প্ৰীত তোমার ব্যাখ্যান ॥ 


২৪ 


১৮৫ 


নারদের প্রতি দেব কহেন তখন । 
এইভাবে ভবানীরে বলে পঞ্চানন ॥ 
আর যদি কিছু তব থাকষে জিজ্ঞাস! । 
অসস্কৌোচে কহ তাহ। প্রকা শিয়া ভাষা ৷৷ 
প্রকতিথণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ত্রিচভ্বাব্বিংশ অধ্যায় 
দুৰ্গান উপ!খ্য।ন । 


নারদ কহিলা, প্রভু, কৃপা-অবতার। 
তব মুখে শুনিলাম কথা চমৎকার ॥ 
শ্রীরাধার উপাখ্যান সুমধুর অতি। 
শ্রীছুর্গাকাহিনী মোরে বলুন সম্প্রতি ॥ 
নারায়ণী বিষ্ণুমায়। অন্থিক। সর্ববাণী। 
নিত্যা সত্য! সনাতনী পার্বতী ঈশানী ॥ 
গৌরী শিব ছুর্গাদেবী পাৰ্বতী ও সতী । 
নকলের অর্থ প্রভু কহ মোর প্রতি ॥ 
প্রথমে কে শ্রীছুর্গারে করিল! পূজন। 
কৃপ| করি সবিস্তারে কহ নারায়ণ ॥ 
কিরূপে দেবীর পূজ! হ'ল প্রচলন । 
কপা করি মোরে আজ কহ নারায়ণ ॥ 
নারায়ণ কহিলেন হৃষ্ট চিন্তে অতি। 
শুন শুন, কহি আমি নারদ হ্ুমতি ॥ . 
দেবীর ষোড়শ নাম শান্ত্রঅনুনারে। 
অকপটে আজি আমি বণিব তোমারে ॥ 
দুঃখ শোক নাশে যেই সকল সময় । 
নাশ করে যেই জন বমদগ্ু-ভয় ॥ 
রোগ ভয় নাশ যেই করে অবিরাম । 
পতিতপাবনী তিনি, দুর্গা তার নাম ॥ 
যশ তেজ রূপ গুণ দান করে যেই। 
নারায়ণশক্তি তিনি, নারায়ণী সেই ॥ 
সকলেরে ধন দান করে অবিরাম । 
ত্ৰিভুবনে জানে তার শ্রীঈশানী নাম ॥ 
সপ্টিকালে বিষ্ণু করে মায়ার হুঞ্জন। 
বিষ্ণুমায়| নাম তাঁর হইল তখন ॥ 


১৮৬ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্-পুরাণ 


কল্যাণদায়িনী ব’লে শিবা! নাম হয়। 
সবার মঙ্গল দেবী সকল সময় ॥ 
জ্ঞান-অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী জানি অনুক্ষণ । 
সতী তাই নাম রাখে যত স্নধীগণ ॥ 
ভগবান সম দেবী নিত্য বিরাজিতা। 
নিত্য! নামে তাই দুর্গ! হইল! বিদ্িতা ॥ 
সত্যরূপে বর্তমান। সত্য। তার নাম । 
ভগবতী নামে তারে জানি অবিরাম ॥ 
পর্ববতের অধিষ্ঠাত্ৰী পৰ্ব্বতনন্দিনী। 
পাৰ্ব্বতী বলিয়া তাই অভিহিতা তিনি ॥ 
এইরূপ শ্রীহূর্গার ষোলো নাম হয়। 
আরাধনা করে ভক্ত সকল সময় ॥ 
প্রথমে পুজেন তারে কৃষ্ণ সনাতন। 
তারপর ব্ৰহ্ম৷ তারে করিল পূজন ॥ 
ত্রিপুরারি শ্রীদুর্গারে পূজে অনন্তর । 
দুর্ববাসার শাপে ইন্দ্র পূজে অতঃপর ॥ 
মুনীত্দ্ৰ দেবেন্দ্র আর মুনিবরগণ। 
ক্রমে ক্রমে শ্রীছুর্গারে করিল পূজন ॥ 
দেবতার তেজে দুর্গা আবিভূ'ত। হন । 
দেবগণ দান করে অস্ত্র ও ভূষণ ॥ 

দুর্গ আদি যত সব ছিল দৈত্যগণ। 
ক্রমে ক্রমে দেবী সব করিল! নিধন ॥ 
দেবগণে ভ্রষ্টরাজ্য দিল! পুনরায়। 
ভক্তিভরে দেব্গণ পূজিল৷ মাতায় ॥ 
অন্যকল্লে পূজে তারে স্থরথ নৃপতি। 
কবচ ধারণ করে শুদ্ধ চিত্তে অতি ॥ 
ছাগল মহিষ মেষ পক্ষী কৃষ্ণসার। 
কুক্মাণ্ড ইত্যাদি বলি দিল! বারংবার ॥ 
তুষ্টা হয়ে ছুর্গাদেবী দিলা তারে বর। 
নিষ্কণ্টক রাজ্যে রাজা গেল অতঃপর । 
বহু বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়া নৃপতি। 
রাজ্যভার সমপিল৷ পুত্রদের প্রতি ॥ 
তারপর ভাধ্যাসহ করে আরাধন । 
সাবণি মনুর রূপে জানে সৰ্ব্বজন ॥ 
প্্ীদুর্গার উপাখ্যান করিনু বর্ণন। 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ এইক্ষণ ॥ 


এতেক শুনিয়। তবে বিরিঞ্িতনয় । 
ভাবাবেশে অতিশয় পুলকিত হয় ॥ 
প্রকৃতি-প্রধান। সতী দুর্গ! মহাদেবী। 
শিবের গৃহিণী আর কৃষ্ণ প্রতিচ্ছবি ॥ 
যতই শুনয়ে কথ! মিটে না ত’ আশা। 
মনেতে যতই ভাব, মুখে নাহি ভাষা ॥ 
তেকারণে এ কাহিনী শুনিতে বিস্তারে । 
বিষ্ণুরে নারদ কহে ভক্তিযুক্ত করে ॥ 
তোমার মুখের কথা অমৃত সমান । 
শুনিয়া হে নারায়ণ, পূরিল পরাণ ॥ 
তথাপি জিজ্ঞাল। করি পূর্ণ বিবরণ। 

যে ভাবেতে দুর্গ। পূজে স্থরথ রাজন্‌ ॥ 
কেব| সেই রাজা, আর কোথা! ধাম তার। 
কেন ব৷ ছুর্গারে পূজে কহ সবিস্তার ॥ 
শুনিয়াছি অন্য এক ধান্মিক সুমতি । 
পুজেছিল মহাদেবী বলহ সম্প্রতি ॥ 

কি ছিল কারণ তার, কিবা ধ্যান জ্ঞান। 
সকলি বিস্তারি মোরে বল ভগবান্‌॥ 


প্রকতিগণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত | 


চতুশ্চত্বান্রিংশ অধ্যায় 
সুরণ-বংশ-বর্ণন, তারাহরণ বৃত্তান্ত, বুধের উৎপত্তি 


শুনিয়া নারদ বাক্য প্রভূ নারায়ণ । 
হাসিয়া জ্ঞাপন করে সন্তোষ আপন ॥ 
নারায়ণ কহে শুন নারদ শ্রীমান্‌। 
তোমারে কহিব আমি সব উপাখ্যান ॥ 
ব্ৰহ্মাপুত্ৰ অত্ৰিমুনি অতি গুণধর । 
তাহার তনয় ছিল চন্দ্র নিশাকর ॥ 
রাজসূয় যজ্ঞ বহু করি অনুষ্ঠান । 
শশধর হ'ল সব বিপ্রের প্রধান ॥ 
কামেতে উন্মত্ত হৈয়া দেব শশধর। 
বেদবিধি গেল ভুলি ওহে মুনিবর ৷ 
মদনে মাতিয়া পরে শশী একদিন। 
গুরুপত্বী হরণ করিল মতিহীন ॥ 


গ্রকৃতিখণ্ড ১৮৭ 


কামার্ত হুইয়া করে তারায় বিহার । মনোহর শয্যা রচি চম্পকের বনে। 
তাহাতে হইল তার গর্ভের সঞ্চার ॥ মহাইখে রতি-ক্রীড়া কর মোর সনে ॥ 
সেই গৰ্ভ হৈতে জন্মে পুত্র মনোহর । শুনিয়া চন্দ্রের এই সকাম বচন। 
জ্ঞানে-গুণে সর্ববভাবে তুল্য শশধর ॥ রোষভরে তারাদেবী কহিলা তখন ॥ 
পণ্ডিত বালক সেই বুধ তার নাম। ওরে ওরে পাপাশয় কুলাঙ্গার শঠ। 
বুধপুত্র চৈত্র ছিল অতি গুণধাম ॥ ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক তোরে পরস্ত্রী-লম্পট ॥ 
চৈত্রের তনয় ছিল স্থরথ নৃপতি। তৃণ-সম আমি তোরে করি হেয়জ্ঞান। 
রূপবান্‌ গুণবান্‌ সুমহান অতি ॥ হীনমতি তুই অতি দুরাত্মা-প্রধান ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভু, দেব নারায়ণ। ৷ পরকামিনীর প্রতি লোভ যার হয়। 
কূপ করি কর মোর সন্দেহ ভঞ্জন ॥ সৰ্ব্ব কর্মে অশুচি সে অতি নীচাশয় ॥ 
চন্দ্রের ওরসে আর তারার উদরে। আমার সতীত্ব নাশ করিলে এখন । 
কিরূপে সন্তান হয় কহ কৃপা ক'রে ॥ রাজধন্ম্ম৷ হবে তোর আমার বচন ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন হে শ্রীমান্‌। দর্পহারী ভগবান দৰ্প করে চুর। 


তোমারে কহিব আমি অপূৰ্ব আখ্যান। তাঁর হস্তে শান্তি তুই পাবি রে প্রচুর ॥ 
মহাকামী শশধর জ৷হৃবীর তীরে । শুনিয়। তাহার বাক্য ভীত নাহি হয়। 
একদা হেরিল! সেথ। গুরুর পত্বীরে ॥ শশাঙ্ক তারার হাত ধরে সে সময় ॥ 


মিট 


কৃতস্নান৷ রমণীয়া ধৰ্ম্মিষ্ঠা কামিনী । কাষেতে আকুল হ'য়ে রথেতে উঠায়। 
পীনোন্নত-পযোধর! ভূবন-মোহিনী ॥ বেগভরে যায় রথে রতি-বাপনায় ॥ 
স্লন্দর নিতম্ব শোভে নবীন যৌবন। নন্দন বনেতে কভু পুষ্পিত কাননে | 
শরদিন্দু-সম তার সুন্দর বদন ॥ পুষ্কর তীর্ঘেতে আর ভদ্রকের বনে ॥ 
পক বিম্বফল সম ওষ্ঠ ও অধর । কভু শব্যামাঝে কভু মলয় দ্রোণিতে । 
বঙ্কিম লোচনে দেবী চাহে নিরন্তর ॥ পৰ্ব্বতে পর্বতে আর নদীতে নদীতে ॥ 
গজেন্দ্র-গমনে যায় ভবনের পানে । এইরূপে শত বর্ষ করিল শুঙ্গার। 

হেরি চন্দ্র জঙ্জরিত হ'ল কাম-বাণে ॥ অনন্তর মনে ভয় জন্মিল তাহার ॥ 
লজ্জ! পরিত্যাগ করি কহে শশধর। দৈত্যদের গুরু শুক্র তেজন্ষিপ্রবর | 
শুন মোর কথা ধনি হইয়। তৎপর ॥ তাহার শরণ লয় দেব শশধর ॥ 
রমণী-প্রধানা তুমি ওগো রদবতি । দৈত্যগুরু শশধরে দিলেন অভয়। 
আমারে মোহিত তুমি করিলে সম্প্রতি কম্পিত হইল ভয়ে চন্দ্রের হৃদয় ॥ 

তব পতি বৃহস্পতি বৃদ্ধ অতিশয় । তারা-শাপে রাজযন্ম্মা হইল তাহার । 
তাহার সঙ্গমে তব কিবা সখ হয় ॥ কলঙ্ক হইল তার মণ্ডল-মাঝার ॥ 
কামবাণে প্রগীড়িত তোমার অন্তর | নিজপাঁপে শশধর ভীত অতিশয়। 
বৃদ্ধপতি সহ কেন রহ নিরন্তর ॥ তাহ! হেরি দৈত্যগুরু শুক্রাচাধ্য কয় ॥ 
রূপবান্‌ যুবা আমি তুমি রূপবতী । গুরুপত্বী তার! তব মাতার সমান। 
এস সুখ ভোগ করি যুবক যুবতী ॥ গুরুরে তাহার পত্নী করহ প্রদান ॥ 
মধুর বসন্তকাল আগত এখন । পাপ কাৰ্য্য করিয়াছ কি কহিব আর। 


গন্ধভারে আকুলিত কুম্নম-কানন ॥ কলঙ্ক লভিলে তুমি পাপেতে তোমার: 


১৮৮ 


এত বলি শুক্রাচাধ্য কুশ হস্তে লন। 
ভদ্তিভরে জনার্দনে করেন স্মরণ ॥ 


পরেতে সম্বোধি চন্দ্ৰে গুক্রাচাধ্য কহে। 


আমার বরেতে তব পাপ নাহি রহে ॥ 
জীবনে যতেক ধৰ্ম্ম করেছি অঙ্জন। 
তোমা তরে সেই ধৰ্ম্ম করি বিসর্জন ॥ 
আমার পুণ্যের ভাগ পাইবেক তুমি। 
নিষ্পাপ হইয়া রহ এ জগৎ ভূমি ॥ 
যত পাপী আছে এই সংসার ভিতরে । 
তব পাপ ঘেন যায় তাদের শরীরে ॥ 
তারপর তারা প্রতি কহিলেন ধীরে । 
শুন সাধ্বি, নিজ গৃহে যাও তুমি ফিরে 
পৰিত্ৰহৃদয়| তুমি শুদ্ধা নিরন্তর | 
নিফলুষ হয় সদা তোমার অন্তর ॥ 
পাপ কিছু নাহি রবে আমার বচন। 
পুনরায় লহ গিয়া পতির শরণ ॥ 
অকামা নারীরে যদি হরে উপপতি। 
দুষিত! ন। হয় নারী শুন শুন সতি ॥ 
এই কথা বলি শুক্র প্রফুল্ল অন্তরে । 
তারা ও শশাঙ্কদেবে আশীর্বাদ করে ॥ 
চন্দ্ৰ তারা ছুই জন শুক্ৰের ভবনে । 
অবস্থান করে পরে শুদ্ধচিভ মনে ॥ 
চন্দ্র-বীর্ধ্যে তার! গর্ভে জন্মিল নন্দন । 
সেই হয় বিধুস্থুত বুধ বিমোহন ॥ 
ব্রক্মবৈবর্তের কথ! অতীব মধুর । 
যেই শোনে মুহুৰ্ততে পাপ যায় দূর ॥ 
প্রকৃতিখণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


পঞ্চচত্রান্বিংশ অধ্যায় 
তারা শোকে বৃহম্পত্তির বিলাপ । 
নারদ কহিলা, প্রভু, কহ মোর প্রতি 
কি করিল অতঃপর দেবৰৃহস্পতি ৷৷ 
নারায়ণ কহে, শুন নারদ সুজন । 
তোমারে সকল কথা করিব বৰ্ণন ॥ 


সপ 


ব্রক্মবৈবর্ত-পুরাণ 


মন্দাকি নী-তীরে তারা স্নান হেতু যান। 
বৃহস্পতি আর কোন না পান সন্ধান ॥ 


হেরিয়। বিলম্ব তার ডাকি শিষ্যগণে। 


দিকে দিকে পাঠালেন তারা-অন্বেষণে ॥ 
তারার হরণ কথা শুনি শিষ্যগণ। 
গুরুর সমীপে সব করিল বৰ্ণন ॥ 
তারারে হরণ করে দেব শশধর। 
শুনিয়| ব্যথিত হয় গুরুর অন্তর || 
চন্দ্রের গুহেতে তারা করে অবস্থান । 
জানিয়া এ কথা গুরু শোকে মুচ্ছ। যান ॥ 
বিলাপ করিয়। গুরু সজল নয়নে । 
অতঃপর কহিলেন ডাকি শিষ্যগণে ॥ 
শুন শুন শিশ্যগণ কি কহিব আর। 
অভিশাপ দিল কেবা [ক পাপ আমার ॥ 
সতী সাধ্বী ভাৰ্য্যা গৃহে নাহিক যাহার। 
বনেতে গমন করা উচিত তাহার ॥ 
প্রাণপ্রিয়া ভাৰ্য্যা যার অপহৃত হয়। 

গৃহ বনতুল্য তার, স্নধীজন কয় ॥ 
এরূপে বিলাপ করে শিষ্যদের প্রতি । 
মনোহুঃখে বারংবার কাদে বৃহস্পতি ॥ 
অনন্তর গেল! সবে ইন্দ্রের নিকটে । 
তারার হুরণকথা কহে অকপটে ॥' 
শুনিল! সকল কথা দেব পুরন্দর | 
ক্রধেতে হইল তার কম্পিত অধর ॥ 
কহিলেন, গুরুদেব, ন! করিহ ভয়। 
ছুরাত্ম। চন্দ্রেরে আমি বধিব নিশ্চয় ॥ 
চিন্তা দূর কর প্রভু, করিব সন্ধান । 
এত বলি চতুদ্দিকে দূতেরে পাঠান ॥ 
ব্রহ্মার নিকটে সবে গেলা অতঃপর । 
তাহারে সকল কথা কহে পুরন্দর ॥ 
শুনিয়! ইন্দ্রের কথ ব্রহ্মা ঝধি কয়। 
কহিতেছি গুঢ় কথা শুন মহাশয় ॥ 
অপরেরে দুঃখ দেয় যেই অভাজন । 
তারে দুঃখ দান করে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
উতথ্য সম্বৰ্ত আর দেব ৰৃহস্পতি। 
অগ্গিরার তিন পুত্র বিচক্ষণ অতি ৷৷ 


ব্দনেব্-পুরাণ- 
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প্রকৃতিখণ্ড। 


উতথ্যের পত্নী ছিল স্থশোভন| অতি । 
গর্ভকালে বলাৎকার করে বৃহস্পতি ॥ 
যেই জন ভ্রাতৃজায়া করয়ে হরণ। 
কুম্তীপাক নরকে সে করিবে গমন ॥ 
খণ্ডাবে কর্মের ফল নাহিক শকতি । 
নিজ কৰ্ম্মফল তাই পায় বৃহস্পতি ॥ 
বৃহস্পতি, কৈলাসেতে করহ গমন । 
শিবের নিকটে সব কর নিবেদন ॥ 
এত বলি ব্ৰহ্ম৷ দেব রহে নিরুত্তর ৷ 
বৃহস্পতি শিব কাছে গেল। অতঃপর ॥ 
শিবের সমীপে গিয়া দেব বৃহস্পতি । 
ভক্তিভরে মহাদেবে করিল প্ৰণতি ॥ 
হেরিয়া গুরুর পুত্রে দেব মহেশ্বর | 
আশীর্ববাদ করিলেন প্ৰফুল্ল-অন্তর ॥ 
কহিলেন মহেশ্বর, শুন বৃহস্পতি । 
তোমার পরাণ হেরি ব্যাকুলিত অতি ৷৷ 
কি কারণে দুঃখ তব কেন বা লজ্জিত | 
বাম্পাকুল নেত্র কেন, কোন্‌ ভয়ে ভীত॥ 
বৃহস্পতি কহিলেন, শুন মহেশ্বর । 
নিজ নিজ কৰ্ম্মফল ভোগ করে নর ॥ 
এত বলি আগ্যোপান্ত কহিল! তখন । 
শুনিয়া সকল কথা শিব রুষ্ট হন ॥ 
কর হতে জপমালা! ভূমিতে লুটায়। 
আরক্তলোচনে শিব কহিলেন তায় ॥ 
কুষ্ণভক্তজন যত স্বভাব নিৰ্ম্মল। 
ক্রোধ কভু নাহি করে বৈষ্ণব সকল ॥ 
দেব শশধর তব কামিনীরে হরে। 
তথাপি না শাপ দিলে দেব শশধরে ॥ 
ভক্তবাঞ্কাকল্পতরু কৃষ্ণ সনাতন । 
ভক্তের সকল ইচ্ছা করেন পূরণ ॥ 
ভক্ত-অপরাধ যত ক্ষমেন শ্রীহরি। 
নিজ অধিকার যত দেন দয়া করি ॥ 
দুর্ববল শশাঙ্ক দেব ভীত অতিশয় । 
বৈষ্ণব শুক্রের কাছে লইল আশ্রয় ॥ 
বলবান্‌ শুক্রাচাধ্য বিষুপরায়ণ। 
কোন্‌ জন বল তারে করিবে নিধন ॥ 


সত্যাশ্রয় ভগবানে কর আরাধন। 
পরত্রহ্ম স্ৰকৃষ্ণেরে করহ ভজন ॥ 
তোমারে দিতেছি আমি মন্ত্র বিধাতার ' 
অনায়াসে পত্নী তব হইবে উদ্ধার ৷ 
স্ুহুল ভ কৃষ্ণমন্্র জগতের সার । 
সর্বপাপ নাশ করে কহি অনিবার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ত্যাগ করে যেই । 
অমৃত ত্যাজিয়! বিষ পান করে সেই ॥ 
আমি ব্রহ্ম! মনু ক্রতু নর-নারায়ণ। 
দুৰ্ব্বাস! বশিষ্ঠ দক্ষ বালখিল্যগণ ॥ 
ভৃগু শুক্র রাহু সূর্য্য অগ্নি পরাশর | 
অঙ্গিরা অনন্ত বলি কশ্যপপ্রবর ॥ 
কপিল প্রহ্নাদ আর দেব গণপতি। 
কার্তিক প্রভৃতি সব বিষ্ণুভক্ত অতি ॥ 
কৃষ্ণের প্রধান ভক্ত আমর! সকলে। 
বিষ্ণুভক্ত বলি তাই খ্যাত ধরাতলে ॥ 
এই কথ! বলি তারে দেব মহেশ্বর | 
কৃষ্ণমন্ত্র দানে করে প্ৰফুল্ল-অন্তর ॥ 
কৃষ্ণমন্দ্ৰ লাভ করি দেব বৃহস্পতি । 
প্রণাম করিয়া কহে শঙ্করের প্রতি ॥ 
তারারে এক্ষণে মোর নাহি প্রয়োজন । 
যাইব কাননে আমি তপস্যা কারণ ॥ 
বিষয়-বাসন। মম হইয়াছে দূর। 
শ্বীহরির মূলমন্ত্র অতি সুমধুর ॥ 
কৃষ্ণের চরণ আমি লইব শরণ । 

সমস্ত জগৎ হেরি বিষের মতন ॥ 
মহাদেব কহিলেন, শুন মহাশয় । 
পত্নী পরিত্যাগ কর। উচিত না হয় ॥ 
নৰ্ম্মদাতীরেতে তুমি করহ গমন । 
অবস্থান করে সেথা যত দেবগণ ॥ 
আমিও যাইব সেথা কহিনু তোমায়। 
নৰ্ম্মদার তীরে তুমি যাও হে ত্বরায় ॥ 
শুনিয়া শিবের কথ! গুরু বৃহস্পতি । 
নৰ্ম্মদানদীর তীরে আসে শীঘ্বগতি ॥ 
ভগবান মহেশ্বর করে আগমন । 
প্রণাম করিল তারে যত দেবগণ ॥ 


১৯০ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


বিষ্ণু ও ব্ৰহ্মারে শিব করে নমস্কার । 
শহ্করে আশিস্‌ তারা করে বারংবার ॥ 
ব্রহ্মা ও শিবেরে কহে বিষ্ণু ভগবান্‌। 
সত্বর সমুদ্রুতীরে করহ প্রস্থান ॥ 
মোর আশীর্ববাদে ভাধ্য। পাবে বৃহস্পতি 
দেবের স্ততিতে শুক্র হবে তুষ্ট অতি। 
সুদর্শন গুক্রাচাধ্যে করিছে রক্ষণ | 
শুক্ৰে পরা জিতে নারে কভু কোন জন 
এত বলি অন্তুহিত হন সনাতন । 
চিন্তিত হইল পরে যত দেবগণ ॥ 
অনন্তর ব্ৰহ্মাদেব করি সন্বোধন। 
দেবগণে কহিলেন মধুর বন ॥ 
শুন শুন বংসগণ বচন আমার | 
শুক্রভবনেতে যাব সন্ধানে তোমার ॥ 
সমুদ্র-পুলিনে যাও বিষ্ণুর আজ্ঞায়। 
তাহার সন্ধানে আমি চলিনু ত্বরায় ॥ 
এত বলি ব্ৰহ্ম৷ খধি করিল! গমন । 
সমুদ্রের তীরে আসে যত দেবগণ ॥ 
প্রকৃতিথণ্েে পঞ্চচত্বানিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


যষটচত্বান্বিংশ অধ্যায় 


ব্ৰহ্মার নিকটে আুঞেন তারা-প্র হাপণ, বুদের জন্ম, 


বৃহস্পতির তারালাভ। 
নারদ কহিলা, প্রভু, দেব নারায়ণ। 
তারপর কি হইল করুন বৰ্ণন ॥ 
নারায়ণ কহে, শুন নারদ শ্রীমান্‌। 


তোমারে কহিব আমি অপূৰ্ব্ব আখ্যান ॥ 


গমন করিল! ব্রহ্মা শুক্রের ভবনে । 
গুক্রাচার্ধ্য ছিল! বলি রত্বসিংহাসনে ॥ 
তেজম্বী ভূগুর পুত্র জপে কৃষ্ণন৷ম। 
দৈত্যগণ পূজ| তার করে অবিরাম ॥ 
হেরিয়। ব্রহ্মারে সেথা শশব্যস্ত অতি। 
কৃতাঞ্জলিপুটে শুক্র করিল! প্রণতি ॥ 


যোড়শোপচারে পুজ। করিল তাহারে। 
স্তব স্তুতি করিলেন ভক্তি-সহকারে ৷৷ 
রথ হ'তে নামিলেন ত্ৰহ্ধম৷ অতঃপর । 
বসিলেন রত্বলিংহাসনের উপর ॥ 

বশিষ্ঠ শনক ক্রতু ব্রহ্মা সনাতন। 
মরীচি সনন্দ আদি বসিলা তখন ॥ 
দৈত্যগণ মকলেরে করে নমস্কার । 
গুক্রোচার্য্য স্তব স্তুতি করে বারংবার ॥ 
অতঃপর কহে শুক্র পুলকিত মন। 
আজিকে হইল মোর সার্থক জীবন ॥ 
অ(সিলা আীব্ৰদ্ধাদেব আম।র ভবনে। 
দেখিলাম নিজ চক্ষে ব্রহ্মা পুত্রগণে ॥ 
হীনমতি শিশু আমি অবোধ অজ্ঞান । 
কি কারণে আগমন কহ ভগবান্‌ ॥ 
ব্রহ্ম কহে, শুন শুন শুক্র তপোধন। 
তোমার দর্শন হেতু মোর আগমন ॥ 
তুমি মোর পৌন্র হও আসিয়াছি তাই। 
সবার অগ্রেতে তব কুশল স্ধাই ॥ 
অতঃপর কহি এক অপূৰ্ব্ব কাহিনী । 
সেইরূপ বলিতেছি যেইরূপ শুনি ॥ 
বৃহস্পতি-ভাধ্য। তারা করিয়া হরণ। 
তোমার নিকটে চন্দ্র লইল শরণ ॥ 
শিব ধৰ্ম্ম সূধ্য ইন্দ্র অফ্টবন্থুগণ। 

দ্বাদশ আদিত্য আদি শুন তপোধন ॥ 
ুদ্ধার্থে নজ্জিত সব সাগরের ধারে। 
প্রত্যর্পণ কর শীঘ্র গুরুর ভাধ্যারে ॥ 
কামুক শশান্কে শীত্র কর পরিহার । 
নতুব| হইবে যুদ্ধ কহি বারংবার ॥ 
শুক্র কহে, দেবগণে কভু না ডরিব। 
মহাদেব সনে শুধু রণ না করিব ॥ 
মহেশ্বর গুরু মোর ভক্তি করি অতি। 
অস্ত্র মোর! ন! হানিব কভু তার প্রতি ॥ 
তাহার প্রেরিত অস্ত্র করিব বিফল। 
তৃণতুল্য অন্য অন্য দেবত। সকল ॥ 
শুনিয়া শুক্রের কথা ব্রহ্মা খৰি কয়। 
শুন শুন কহিতেছি শুক্র মহাশয় ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। 


বলীদের অগ্রগণ্য রুদ্র মহেশ্বর | 

কোন্‌ জন তার সহ করিবে সমর ॥ 
জগম্মীতা ভদ্রকালী খর্পরধারিণী । 

খড়গ হাতে শিবসাথে আসিবেন তিনি ॥ 
ভয়ঙ্করী মুর্তি তর আরক্তলোচন।। 
ক্রোশ-পরিমিত জিহবা ভীষণ-দর্শন] ॥ 
শিবের কিন্কর সব অতি ভয়ঙ্কর 

প্রচণ্ড রূপেতে তার! করিবে সমর ॥ 
শিব-সম যোদ্ধ।' আর আছে কোন্‌ জন। 
কেন মিথ্য। যাবে সব যমের ভবন ॥ 
শুনিয়! ব্রহ্মার বাক্য কুতৃহলী হয়ে। 
দৈত্যপুত্ৰ প্ৰহলাদ কহিল সবিনয়ে ॥ 
প্ৰহ্লাদ কহিল তারে, যুক্ত করি কর। 
প্ৰণিপাত করি তোমা ভূবন-ঈশ্বর ॥ 
তোমার নিকটে আমি কি কহিব আর। 
কৃষ্ণ-সদর্শন-চত্র রক্ষে অনিবার ॥ 
কৃষ্ণের অপেক্ষা শিব নহে বলবান্‌॥ 
আমাদের রক্ষা করে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
ব্ৰহ্মা কহে শুন শুন প্রহনাদ প্রবর । 
অনর্থক মিথ্য। কেন করিবে সমর ॥ 
দেবতা দানবে যুদ্ধ বিনাশ কারণ। 
অনুরোধ করি আমি করিও না রণ॥ 
তাহারে ফিরায়ে দাও প্রার্থনা আমার । 
কল্যাণ হইবে তবে অবশ্য তোমার ॥ 
সনৎকুমার কহে শুন নৃপবর। 

তারারে গুরুর করে দাও হে সত্বর ॥ 
খধিগণ কহিলেন, শুন হে নৃপতি । 
তারারে অর্পণ কর বৃহস্পতি প্রতি ॥ 
ঘোষিত হইবে কীৰ্তি এ তিন ভুবনে। 
তারারে অর্পণ তুমি করহ এক্ষণে ॥ 
প্রহলাদ নৃপতি কহে কি কহিব আমি । 
আমি হেথ। ভৃত্য মাত্র শুক্র মোর স্বামী ॥ 
সর্ববকর্তী গুরুদেব আমি দাস তার । 
প্রীগুরু থাকিতে হেথা কি শক্তি আমার ॥ 
এই কথা শুনি ব্রহ্মা শুক্রাচাধ্যে কয়। 
তারারে অর্পণ তুমি কর মহাশয় ॥ 
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১৯১ 


ব্রহ্মার এতেক কথা করিয়। শ্রবণ । 


তারা ও চন্দ্রেরে শুক্র করিল! অর্পণ ॥ 
চন্দ্র-নহবাসে তার! হয় গর্ভবতী । 
অবনতমুখী হয়ে করিল! প্রণতি॥ 
কৃপাময় ব্ৰহ্মাদেব দয়া অবতার । 
তুলিয়া নিলেন তারে ক্রোড়ের মাঝার। 
কহিলেন, মাতঃ, কর শোক পরিহার । 
আমি বর্তমানে দুঃখ কেন কর আর ॥ 
পতির প্ৰেয়সী হবে দিনু এই বর। 
প্ৰায়শ্চিত্ত করি শুদ্ধ হইবে সত্বর ॥ 
রোদন করিয়া তার! কহিল! তখন । 
দুরাত্মা শশাঙ্ক মোরে করিল হরণ ॥ 
তাহার ওরে গর্ভ হইল আমার । 
অবলা যুবতী আমি কি করিব আর ॥ 
প্রমব করিল! তার৷ স্নন্দর কুমার । 
তেজন্বী মহান্‌ পুত্র বুধ নাম তার ॥ 
পুত্রেরে লইয়া চন্দ করিল প্রস্থান। 
বৃহস্পতিকরে ভাধ্য। ব্রহ্ম করে দান ॥ 
ভাধ্যারে লইল| গুরু আনন্দিত মনে । 
চন্দ্রের কলঙ্ক রটে এ বিশ্ব ভুবনে ॥ 
তদবধি শশধর কলম্কী হইল। 

আর কোন তার দেহে পাপ না রহিল ॥ 


প্রকৃতিথণ্ডে যটচহারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


সম্ভচত্বাব্মংশ অধ্যায় 
প্ররৃতিপুজার ফল ও কাল-নিরূপণ। 


নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ । 
অমৃত-সমান কথ! করিনু শ্রবণ ॥ 
প্রকৃতি পূজার কথ! কহ এইবার । 
মনোবাঞ্ছা কৃপা করি পূরাও আমার ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন হে সথজন। 
প্রতিম। গড়িয়া দেবী করিবে পূজন ॥ 


১৯২ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ভ-পুরাণ 


পাদ্য অর্ধ্য আদি দানে পূজিবে শঙ্করী। 
ধূপদীপ নৈবেগ্াদি উপাচার করি।৷ 
ভক্তিভৱরে নিবেদিবে ভোগ জল পান। 
গীতবাদ্য করিবেক দেবী-বিদ্যমান ॥ 
বীজমন্ত্র করজোড়ে করি উচ্চারণ । 
পূজাশেষে যথাবিধি বলি সমর্পণ ॥ 
মেষছাগ আদি পশু বলির বিধান । 
পক্ষী ইক্ষু ফলমূল হয় বলি দান ॥ 
যথাবিধি এই সব বলি যদি হয়। 
পূজার্থীর বনুপুণ্য হইবে সঞ্চয় ॥ 
বলিরূপে মহিষেরে যেই করে দান। 
শতবৰ্ষকাল তার স্বৰ্গে হয় স্থান ॥ 

ছাগ যদি বলি দেয় কোন মহামতি। 
দশবর্ষ কাল তার স্বর্গেতে বদতি ॥ 
কৃষ্ণদার মৃগে বদি বলি দান করে। 
সেই জন দশবধ রহে স্থরপুরে ॥ 

গণ্ডার ছেদন কৈলে দেবীর গোচরে। 
হাজার বছর থাকে অমর নগরে ॥ 
আর্্র। নক্ষত্রের যোগে করিয়া বোধন । 
শবণা নক্ষত্ৰযোগে কর বিসর্জন ॥ 
সপ্তমী অষ্টমী আর নবমী তিথিতে । 
ভগবতী পূজ। কর ভক্তিযুক্ত চিতে ॥ 
একবর্ধ পূজা করি স্থরথ রাজন্‌। 
দেবীর কবচ গলে করেন ধারণ ॥ 

প্রলন্ন হইয়া হন আবিভূ তা তিনি । 
গুণাতীত! জ্যোতিৰ্ম্মমী ভূবনমোহিনী ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ প্রথম পূজে প্রকৃতিদেবীরে । 
তারপর বিষ্ণু নিজে পূজে প্রকৃতিরে ॥ 
প্রকৃতিদেবীরে ব্রহ্মা পূজে অত্রঃপর। 
তারপর পূজা করে ভোলা মহেশ্বর ৷ 
অতঃপর পূজে ইন্দ্র আর দেবগণ। 
মুনি মনু আদি পরে করিল পূজন ॥ 
স্ুরথ প্রভৃতি সবে পূজিল| মাতারে। 
দেবীপূজা! প্রচলিত হইল সংসারে ॥ 
সবার জননী দেবী ভূবনমোহিনী। 
তেজোরূপা গুণাতীত! ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ 


সত্য নিত্য! সনাতনী সবার পূজিত । 
সর্বববীজন্বরূপিণী আশ্রয়রহিতা ॥ 
সর্ববজ্ঞ। সর্ববতোভদ্রা মঙ্গলদায়িনী | 
সর্ব্বেশ। পরাতপর। শক্তিম্বরূপিণী ॥ 
তুমি তৃষ্ণা তুমি নিদ্রা! ক্ষুধা কান্তি দয়া । 
শ্রদ্ধা পুষ্টি তন্দ্রা লজ্জা তুমি মা অভয়| ॥ 
মায়াময়ী শক্তি তুমি স্থজনকারিণী। 
যোগনিদ্র৷ যোগধাত্রী অহ্রঘাতিনী ॥ 
পিদ্ধিরূপা মহেশ্বরী তুমি ভয়ঙ্করী। 
বিশ্বের পূজিত| তুমি পরম ঈশ্বরী ॥ 
ভগবতী-স্তবপাঠ করে যেই জন। 
অভীষ্ট হইবে সিদ্ধ শাস্ত্রের বচন ॥ 
ভগবতী-স্তে।ত্র পাঠ যেই জন করে। 
ম্হাপুণ্যবান্‌ সেই পৃথিবী ভিতরে ॥ 
স্থরথ রাজারে দেবী দিল! দরশন। 
কহিলেন নপতিরে অমৃত বচন ॥ 
তোমার পূজায় আমি স্বপ্ৰসন্ন৷ অতি। 
মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হবে শুন হে নৃপতি ॥ 
সকল শক্ররে তুমি কর পরাজয়। 
নিষ্ষণ্টক রাজ্য লাভ কর মহাশয় ॥ 
সাবণি নামেতে মনু হইবে নৃপতি। 
ভক্তি তব রবে নিত্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥ 
নিত্য সত্য পরব্রহ্ম কৃষ্ণ সনাতন । 
অহরহ? ধ্যান কর তীর শ্রীচরণ।॥ 

সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ তিনি সারাত্সার। 
যেই জন কৃষ্ণ ভজে বহু পুণ্য তার ॥ 
কৃষ্ণমন্ত্র উপাসক জীবন্মুক্ত হয়। 
নারায়ণ তুল্য দেই সকল সময় ॥. 

কৃপা ক'রে করি আমি কৃষ্ণমন্ত্র দান। 
কৃষ্ণ-ভক্ত জন হয় অতি পুণ্যবান্‌ ॥ 
স্থরথ রাজারে এই বলিয়| তখন। 

পরম প্রকৃতি দেবী অন্তহিত৷ হন ॥ 
প্রকৃতি খণ্ডের কথা শুনে যেই জন। 
অস্তিমে করিবে সেই গোলোকে গমন ॥ 
বৈবর্ত পুরাণ হয় পুরাণের সার। 
পাঠে পরিচয় পাবে জগৎ সংসার ॥ 


প্ৰকৃতিখণ্ড । ১৯৩ 


বেদব্যাস কবি অগ্রে করিল রচন। বত পাপ যত তাপ সব যায় দূরে । 
ভাষান্তর করে পরে অন্য অন্য জন ॥ এক মনে ভক্তি চিতে যেই পাঠ করে ॥ 
প্রথমেতে ব্ৰহ্মখণ্ডে সৃষ্টির কাহিনী।  শ্রীহরির গুণরাশি কীর্তিত ইহাতে । 
বণিত হয়েছে ইথে শুন গুণমণি ॥ হরি নাম গুণগান ম্মরিবেক চিতে ৷৷ 
দ্বিতীয়ে প্রকৃতিখণ্ড বেদব্যান রচে। বৈবর্তপুরাণ কথা অমৃত সমান | 


প্রকৃতি বিচিত্ররূপ, পাঠে পাপ ঘোচে॥ ' উপাধ্যায় রচে শুনে দেবের সন্তান ॥ 


প্ৰকৃতিখণ্ড সমাপ্ত 


২৫ 


শীলেশশদতণভ 1 


নাবায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নৰোত্তসম্‌ ৷ 
দেবীং সব্বশ্বতীঞ্চৈব ততে। জয়মুদীরয়েহ ৷৷ 
স্বজ্ঞং নিম্ম'লং শান্তং শঙাচন্রধৰং প্ৰভুম্‌ ৷ 
নবীননীরদশ্যাম: নমামি গোলোকেশ্বরস্‌ ৷৷ 


পথম অধ্যায় 


হবপার্নাতীন সখ্েগচজ্গ, শঙ্কৰের নিকট পানদতার 


(২৮ ইঠ্্যাদি | 


নারা়ণে নমি আমি, নমি নরোভমে | 


প্রণতি জানাই নরে উত্তমে-অধমে ॥ 
বাকবাদিনী বীণাপাণি পুস্তকধারিণী। 
সরম্বতী-পদে নমি স্থবিদ্যাদায়িনী | 
প্রণাম সহিত করি জয় উচ্চারণ । 

জয় দেবী জয় দেব নিত্য সনাতন ॥ 
সর্বজ্ঞ নিৰ্ম্মল শান্ত শঙ্খচক্লধ্র। 

প্রভু তিনি, বিহু তিনি জগৎ-ঈশ্বর ॥ 
নবীননীরদশ্যাম তনুকান্তিময় | 
গোলোকঈশ্বর দেব জয় জয় জয় ॥ 
প্রণতি জানাই প্রভু কৃষ্ণ নারায়ণ । 
ব্ৰহ্মাণ্ডের অধিপতি অধম তারণ। 
দেব-দেবী নর-নারী জগতের পতি। 
প্রণাম করিবে সবে ভক্তি-ভরে অতি ॥ 
তারপর পুরাণাদি করিবে কীৰ্ত্তন। 
সর্ববপাপ দুরে বাবে শুদ্ধ হবে মন ॥ 
নৈমিষ-আশ্রমে বসে তাপদ-নিকর | 
শৌনকাদি কহে তবে দৌতির গোচর। 


মহাজ্ঞানী তুমি মুনি জগৎ-সংসারে 
তোমার কৃপায় চিত্ত আনন্দে কুহরে । 
তত্ুজ্ঞান আদি করি সৃষ্টির কারণ। 
কলি বলিলে প্রভু কৃষ্ণ-পরায়ণ ॥ 
ব্রহ্মথণ্ডের কথা আরম্ভ করিয়া | 
প্রকৃতিখণ্ডের কথা গিয়াছ কহিয়|। 
যেভাবেতে ব্দরিক'অরণ্যে নারদ । 
নারায়ণ-পাশে বলি ভাবে গদ গদ॥ 
শুনিল কাহিনী কত, কৃষ্ণের কৃপায়! 
সব কিছু ব্যাখ্য| করি বলিলে আমায় ॥ 
মাশ। তৃপ্ত নহে কিন্তু তথাপি মোদের । 
আরো বল শুনি কথা কৃঙ্ণ-নারদের ॥ 
শৌনকাদি মুনি-কথা শুনি সৌতি কহে। 
অবধান হয়ে শুন, পরে যাহ! রহে॥ 
নারদ কছিলা কৃষ্ণে, তুমি কৃপাময়। 
কহিলে আমার কাছে নকল বিষয় ॥ 
প্রকৃতিখণ্ডের কথা অমৃত সমান | 
গণেশের জন্ম কথা কহ ভগবান্‌। 
কিরূপে জনম লয় দেব গণপতি। 

কৃপা করি কৃপাময় কহ মোর প্রতি ॥ 
কিরূপে সন্তান লাভ করেন পার্বতী । 
জানিতে বামনা মোর হইয়াছে অতি 


গণেশখণ্ড। ১৯৫ 


কোন্‌ দেব অংশ জাত গণেশ শ্রীমান্‌। 
বিস্তারে মোরে আজ কহ ভগবান্‌॥ 
অযোনিসম্তুত কিংব। যোনিজাত তিনি। 
কৃপা করি কহ সেই অপূৰ্ব্ব কাহিনী ॥ 
ব্ৰহ্ম| বিষ্ণু মহেশ্বর বিগ্কমান যদি। 
অগ্রে তার পুজা কেন হয় নিরবধি ॥ 
একদন্ত গজানন কেন লম্বোদর । 

কহ সেই অপরূপ কথ। মনোহর ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, নারদ স্লমতি। 
গণেশ-জনমকথা সুমধুর অতি ॥ 

গৃঢ় বিষয়ের কথা করিব কীর্তন । 
কণমহৃখকর তাহা মঙ্গলকারণ ॥ 
সর্ববপাপ-ক্ষয়কারী অপূৰ্ব আখ্যান । 
কম্মবন্ধচ্ছেদ করে মোক্ষ করে দান ॥ 
জীবগণ মুক্তি লভে শাস্ত্রের বিধান। 
গণেশখণ্ডের কথ। অমৃত সমান ॥ 

ধৈর্য ধরি শুন মুনি অপূর্বব কাহিনী । 
ঘেভাবেতে গণপতি জন্মে মহামুনি ॥ 
দেবত!সকল ববে নিপীড়িত হয়। 
দৈত্য-বিনাশের তরে দেবীর উদয় ॥ 
বত দৈত্যগণে দেবী করিয়! সংহার | 
দক্ষপ্রজাপতি-ঘরে জন্মিলা আবার ॥ 
সতীরূপে হুপ্রসিদ্ধা হইলেন তিনি। 
অপরূপ রূপ তার ভূবনমোহিনী ॥ 
শিবহস্তে দক্ষরাজ! সমপিল তারে । 
শিবের ঘরণী সতী বিদিত সংসারে ॥ 
আত্মশ্লাঘাহেতু দক্ষ ভাবে মনে মনে । 
শিব হৈতে পূজনীয় শ্ব শুর-কারণে ॥ 
এতেক ভাবিয়। চিত্তে সংকল্প করিল। 
শিবের বিহনে যজ্ঞ দক্ষ আচরিল ॥ 
ত্ৰিভুবন নিমন্ত্রিত হ’ল এক ঠাই । 
বাকী শুধু রহিলেন জগৎ-গৌসাই ॥ 
দেবদৈত্য যক্ষ রক্ষ যেখানে যে আছে। 
সকলি আসিল যজ্ঞে দক্ষের নকাশে। 
সতীর সাতাশ বোন্‌ কৃত্তিকাদি তার৷। 
আসিল তাহার! যজ্ঞে পেয়ে পিতৃসাড়৷ 


পাশাপাশি 


মহা আড়ম্বরে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। 
সবে দেখে বাকী শুধু শিব মহাশয় ॥ 
এদিকেতে ক্রমে ক্রমে সতীর শ্রবণে। 
উঠিল যজ্জের কথা পিতার ভবনে ॥ 
শিবের নাহিক যেথা কোন নিমন্ত্রণ । 
সতীর জানিতে তাহ! নাহিক কারণ ॥ 
পিতৃগৃহ মনে করি সতীর নয়নে । 

বহিল নয়নলোর নহে অকারণে ॥ 
অভিমানে ক্ষণকাল মৌনী হয়ে থাকে । 
তথাপি ন মানে মন পড়িয়া বিপাকে ॥ 
ভাবিল নিশ্চিত আছে তার অধিকার । 
পিতৃগুহে গমনের গাহস্থ্য-আচার ॥ 

এত ভাবি দাক্ষাযণী বলিল শঙ্করে। 
পিতৃগুহে যাব আমি না ফিরাও মোরে ॥ 
শঙ্কর ধ্যানেতে জানি দক্ষের বাসন৷। 
নিষেধিল ভবানীরে গমন-কামন| ॥ 
প্রবোধ না মানে সতী দেখিয়া শঙ্কর । 
তার সাথে প্রেরিলেন স্বীয় অনুচর ॥ 
আনন্দিত হয়ে সতী পিতৃগৃহে যায়। 
(দেখিল বিরাট যজ্ঞ চলিছে সেথায় ॥ 
সতীরে দেখিয়া দক্ষ হৃষ্ট হয় মনে। 
শিবনিন্দ। আরপ্তিল তবে অকারণে। 
ভূত সহ করে বান ভূতের দেবতা । 
পরিচয় নাহি কোন, নাহি পিতামাতা ॥ 
গুণের বালাই নাই আগুন কপালে। 
সিদ্ধিতে থাকয়ে মত্ত, বস্ত্র বাঘছালে ॥ 
আচার-বিচার নাই, নাহি মানে বিধি। 
কি আছে কপালে তার নাহি জানে বিধি। 
পঞ্চমুখে করে শিব ভূতের কীর্তন । 
তে-বুড়ো থুথু ড়ে৷ নাহি জরার লক্ষণ ॥ 
এইভাবে যদি দক্ষ নিন্দিল শিবেরে । 
যোগানে বসে সতী দেহ ত্যজিবারে॥ 
শুনিতে পতির নিন্দা সতী নাহি পারে। 
অভিশাপ নাহি দেয় আপন পিতারে ॥ 
নবদ্বার রোধ করি মহাদেবী সতী । 
ত্যজিল আপন প্রাণ, পিতার সংহতি ॥ 


১৯৬ 


ত্ৰিভুবনে উঠে তবে ক্রন্দনের রোল। 
বিক্ষুব্ধ সাগরে যেন উঠিল কল্লোল ৷৷ 
ভূতপ্রেতগণ মিলি যজ্ঞ পণ্ড করে। 
সংবাদ পাইয়া শিব আসিল সত্বরে ॥ 
সতীহার। শিব হয় উন্মাদের প্রায় । 
পাগলের মতো ফিরে স্কন্ধে সতীকায় ॥ 
নারায়ণ স্নদৰ্শনে খণ্ড খণ্ড করি। 
সতীর দেহকে ফেলে পৃথিবী বিস্তারি ॥ 
যেই স্থানে সতীদেহ পড়িল ভূমিতে । 
মহাগীঠস্থান বলি বিদিত জগতে ॥ 
পতির নিন্দায় দেবী ত্যজি কলেবর। 
মেনকাদেবীর গর্ভে জন্মে অতঃপর ॥ 
শৈলরাজ হিমালয় অতি হৃষ্ট মন। 
শঙ্করেরে নিজ কন্যা করে সমৰ্পণ ॥ 
পার্বতীরে লভি শিব প্রফুল্ল বদনে । 
প্রস্থান করিল! পরে একান্ত নিষ্জনে ॥ 
পৃষ্পোগ্ানে শয্যা এক করিয়া রচন। 
পার্বতীর মহ শিব করেন রমণ ॥ 
উভয়েতে দৈবমান সহস্ৰ বদর । 
স্থখেতে বিহার করে প্রফুল্প-মন্তর ॥ 
পার্ববতীর অঙ্গ-স্পর্শে শিব কামাতুর 
দিবারাত্র স্থখ-ভোগ করিল। প্রচুর ॥ 
কোকিলের কুহুরবে নিনাদিত বন। 
কুমুমে কুহৃমে জাগে ভ্রমরগরঞ্জন ॥ 
হংসহংমী কেলি করে স্থখে নরোবরে। 
মৃদু মন্দ বায়ু সেথ| বহিছে মন্থরে ॥ 
সেই রমণীয় স্থানে শঙ্কর পার্বতী | 
স্নরত করিছে সদা হৃষ্টচিত্তে অতি ॥ 
শঙ্কর-পার্ববতী-প্রেম কে পারে বণিতে। 


কতভাবে করে কেলি বিভিন্ন ভাবেতে ॥ 


কখন ছু'জনে বদি থাকে মুখোমুখী । 


কখন তুলিয়া ফুল গাথয়ে মালিক] । 
কখন অলক্ত পরে পায়েতে বালিকা ৷৷ 
কখন কবরী বাঁধে, কখন খসায়। 

কত যে প্রেমের রীতি কহন না যায় ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


কভু কুচ মৃগমদে করেন লাঞ্ছিত । 
পত্রলেখা আঁকে কভু আপন বাঞ্ছিত ॥ 


কখন পর্বতে কেলি করে পঞ্চানন। 
কখন বা উভে চলে নির্জন কানন ॥ 
কু বা পর্ববতী যায় দ্রুততর গতি । 


পশ্চাতে ধাইল শিব পার্ববতীর প্রতি ॥ 
বিহারে উভয়ে পরে আনন্দিত মনে । 
জগৎ-সংসার কিছু না পড়ে লোচনে ॥ 


_ রতিপতি সৰ্ব্বক্ষণ দৌহে অনুলরে | 


হ্থবিধ! বুঝিয়া দৌহে বিধে পুষ্পশরে ৷ 
রতিরসে মগ্ন থাকে পাৰ্ব্বতীশঙ্কর। 


' এইরূপে কেটে যায় সহজ বদর ॥ 


নাহি ক্লান্তি, নাহি শ্রান্তি দোহে মগ্ন কামে। 


“না জানে কি ঘটিতেছে স্বীয় স্বর্গধামে | 


কত শত বধ যায় না যায় কথন । 
শঙ্কর-পার্ববতী রহে শ্ুরতে মগন ॥ 
অতৃপ্ত তথাপি দৌহে তেজ নাহি ক্ষরে। 
এদিকেতে বসুমতী কাপে থরথরে ॥ 
হেরি তাহাদের এই সুরত উৎদব। 
চিন্তাকুল হইলেন দেবতার! সব ॥ 
নারায়ণ-সমীপেতে করিয়া গমন । 
প্রণাম করিয়া সব করে নিবেদন ॥ 
ব্রহ্ম! কহে শুন শুন দেব নারায়ণ। 
বহুবধ আছে শিব সরতে মগন ॥ 
অন্য কোন কাৰ্য্যে তার মন নাহি আর। 
কি হইবে কহ দেব দয়া-অবতার ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন প্রজাপতি । 
কহিব উপায় এক স্নগোপন অতি ॥ 
পার্ববতী-উদ্রে যদি শিববীর্ধ্য যায়। 
সন্তান হইবে এক সন্দেহ কি তায়॥ 


_স্থরাস্্র-বিমর্দক সেই পুত্র হবে। 
আবেশে নিমগ্ন দোহে পরস্পরে দেখি ॥ 


তাহার ভয়েতে সবে শশব্যস্ত রবে ॥ 


 শিববাধ্্য হয় যাহে ভূমিতে পতন। 
তাহার উপায় সবে কর দেবগণ ॥ 


নার।য়ণ-কথ। শুনি যত দেবগণ। 
নৰ্ম্ম| নদীর তীরে করিল! গমন ॥ 


গণেশখণ্ড । 


ব্রহ্মা আপনার গৃহে করিল! প্রস্থান । 
শিবভয়ে দেবগণ হ’ল কম্পমান ৷৷ 
ভয়েতে কাতর সবে গুহামুখে রয় । 
শিবরতি ভঙ্গ করা সাহস ন। হয় ॥ 
অনন্তর ইন্দ্রদেব গিয়া দ্বার-পাশে। 
ফিরাইয়া নিজ মুখ শিবেরে সম্ভাষে | 
শুন শুন যোগিরাজ শুন ভগবন্‌। 
জগৎ-ঈশ্বর তুমি জগং-কারণ। 
তক্তভয় দূর কর বিপদভঞ্জন । 

কোন্‌ কাজ করিতেছ কহ সনাতন ৷ 
এত বলি ইন্দ্রদেব করিল! প্রস্থান । 
অনন্তর সুর্যদেব সেই স্থানে যান ॥ 
ভয়ে ভয়ে কহে সুৰ্য্য যুক্ত করি কর। 
কোন্‌ কাধ্য করিতেছ জগৎ-ঈশ্বর ॥ 
সুরশ্রেষ্ঠ মহাভাগ কি কহিব আর। 
বারবার আপনারে করি নমস্কার ॥ 
এত বলি সুধ্যদেব করে গলায়ন। 
সেই স্থানে চন্দ্র আপি কহিল! তখন ॥ 
শুন শুন ত্ৰিলোচন ভ্রিলোক-ঈশ্বর । 
কোন্‌ কৰ্ম্ম করিতেই হে ভোল৷ শঙ্কর ॥ 
যাহ! অভিলাষ কর তাহা সিদ্ধ হয়। 
নমন্কার করি তোম! সকল সময় ॥ 
এত বলি চন্দ্রদেব করিলা প্রস্থান। 
অনন্তর বায়ুদেব দ্বার-দেশে যান ॥ 
বায়ু কহে, শুন শুন জগতের নাথ। 
ভক্তিভরে তব পায় করি গ্রণিপাত ॥ 
জগতের বন্ধু তুমি কি করিছ আজ । 
চতুর্ববর্গ ফলদাতা তুমি যোৌগিরাজ ॥ 
এই রূপে দেবগণ করিলেন স্তব। 
পণ্ডিত মহেশ্বর শুনিলেন সব ॥ 
রতিক্রীড়। পরিহারে অভিলাষী হন। 
পাৰ্ব্বতীর ভয়ে তবু ব্যাকুলিত মন ॥ 
স্তবস্তুতি পুনরায় করে দেবগণ। 
পার্বতীরে মহাদেব ত্যজিল! তখন ॥ 
্রস্তভাবে শিব যেই উঠিল| ত্বরিতে। 
শঙ্করের বীর্ধ্যরাশি পড়িল ভূমিতে ॥ 


শা 


শশা 


১৯৭ 


পুত্র এক জন্ম লভে সেই বীর্ধ্য হ’তে। 
কার্তিকের নামে হয় বিখ্যাত জগতে ॥ 
রতি পরিহার করি ভোগ| মহেশ্বর । 
সম্মুখেতে দেবগণে দেখে অনন্তর ॥ 
হেরিয়! দেবতাগণে কহে ভ্রিলোচন । 
শীঘ্র শীঘ্র দেবগণ কর পলায়ন ॥ 
পার্ববতীর ভয়ে সবে পলায়ন করে । 
মহাদেব রহিলেন কম্পিত অন্তরে ॥ 
শয্য। হ'তে ছুর্গাদেবী করিয়। উদ্থান। 
সন্মুখেতে দেবগণে দেখিতে না পান ॥ 
ক্রোধের অনল হৃদে চাঁপিয়া পার্বতী | 
কহিলেন রোধভরে দেবগণপ্রতি ॥ 
দেবতার বীধ্যু যত হইবে নিদ্ষল। 
পুত্ৰ-মুখ না হেরিবে দেবতাসকল ॥ 
এইরূপে দেবী করে অভিশাপ দান । 
শুনিয়া শিবের হয় কম্পিত পরাণ ॥ 
আপনার বক্ষোদেশে বসাইয়৷ তারে। 
মদুর বচনে শিব কহে বারে বারে॥ 
শুন শুন প্রিয়তমে শুন গে পার্বতী । 
তুমি ধন্য! মনোহর! অতি রূপবতী ॥ 
মম প্র।ণ-অধিষ্ঠাত্রী তুমি প্রাণেশ্বরী | 
মোর প্রতি স্থপ্রসনা হও কৃপ। করি ॥ 
তোমার সংযোগে হয় শিব মোর নাম। 
তোম| ছাড়! শব তুল্য হই অবিরাম ॥ 
পরমপ্রকৃতি তুমি বুদ্ধি দয়া ক্ষম।। 

তুষ্টি পুষ্টি শান্তি তুমি, তুমি মনোরম] ॥ 
ক্ষুধ। ছায়| নিদ্ৰ। তুমি সবার আধার। 
মম প্রতি ক্রোধ তুমি কর পরিহার ॥ 
রোধভরে কেন কর অশ্রু বিসর্জন 
আমার কথায় প্ৰিয়ে সবর রোদন ॥ 
তুমি তো সামান্য! নহ জগৎ-তারিণী। 
ভকতবৎসল| অতি, তুমি নারায়ণী ॥ 
মহেশের বাক্য শুনি মনোহুঃখে অতি। 
মধুর বচনে তারে কহিল! পাৰ্ব্বতী ॥ 
শুন শুন মহাদেব, তুমি আত্মারাম। 
সর্ববদেহে অবস্থিত তুমি পূৰ্ণকাম ॥ 


১৯৮ 


পরিপূর্ণ জ্ঞান তব জানি অনিবার। 
সকলের অন্তর্ধ্যামী কি কহিব আর ॥ 
যে কথা গোপন করে নাগা সমুদয়। 
নিজমুখে সেই কথা কহি মহাশয় ॥ 
সম্ভোগ না শেষ হ'তে রতিভঙ্গ হ'লে। 
অতি দুঃখ ভোগ করে রমণী সকলে ॥ 
সঙ্গমভঙ্গেতে নারী অতি দুঃখ পায় । 
কৃষ্ণপক্ষ চন্দ্ৰসম হয় ক্ষীণকায় ॥ 
চিন্তান্বর মানবের ক্ষয়ের কাণ | 
পাইলাম দুঃখ অতি শুন পঞ্চানন ॥ 
রৃতিভঙ্গ ছুঃখে আমি অতীব কাতর। 
ন! পড়িল বীধ্য মম গর্ভের ভিতর ॥ 
তুমি মোর প্রাণেশ্বর তুমি মোর পতি । 
তোমা! দ্বার! পুত্র লাভ ন! হ'ল সম্প্রতি 
পুত্রহীন রমণীর নিম্ষল জীবন। 
উচ্চবংশঙ্গাত পুত্র সুখের কারণ ৷৷ 
পুত্র স্বামীর অংশ বংশদীপ তার। 
কুলের দহনকারী পুত্র কুলাঙ্গার ॥ 
শুন শুন যোগিরাজ পাই অতি রেশ। 
কিরূপে স্থুপুত্র পাব দাও উপদেশ ॥ 
তপস্তার ফলদাতা তুমি মহেশ্বর । 
পরম ঈশ্বর তুমি করুণাসাগর ॥ 
এই কথা বলি দেবী করিল! রোদন । 
মৃদু হাস্তে মহেশ্বর কহিল। তখন ॥ 
তুমি তো জগৎ-মাত৷ ভ্রিলোক-ধারিণী | 
সামান্য কারণে কান! দোষ মনে গণি ॥ 
কহিব সম্প্রতি আমি অতি গুহা কথ৷। 
যাহাতে পাইবে পুত্র, না হয় অন্যথা ৷৷ 
যে ব্রত পালিতে আমি বলিব তোমায় 
আচরণ কর তুমি, ন! হবে অন্যায় ॥ 
শুনিয়া শঙ্কর বাক্য পাৰ্ব্বতী স্ুন্দরী। 
আশ্বাস পাইয়| বলে, অবধান করি ॥ 
বৈবর্ত-পুরাণ কথ! অমৃত সমান। 
হইবে সম্প্রতি পুণ্য ব্রতের বিধান ৷ 
গণেশখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । 


ব্রঙ্মবৈবর্ভ পুরাণ । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
পুণ্যক ব্রত বিধান কথন । 

মহাদেব কহিলেন, শুন ছে পার্ববতি। 
মঙ্গলজনক কথা! কহি তব প্রতি ॥ 
শ্রীহরির আরাধন। করি বরাননে। 
ব্রত অনুষ্ঠান কর ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
পুণ্যক ব্রতের নাম স্থকল্যাণকর | 
এই ব্রত কর তুমি একটি বৎসর ॥ 
সকল ব্রতের শ্রেষ্ঠ এ ব্রত পুণ্যক । 
সর্বব ইচ্ছা পূর্ণ করে মঙ্গলজনক ॥ 
এইব্রত সুরেশ্বরি কর অনুষ্ঠান । 
অবশ্যই লাভ হবে পুত্র গুণবান্‌ ৷ 
ব্রতক।লে শ্রীকুষ্ণের কর আরাধনা । 
পুত্র লাভ হবে তব পৃরিবে প্রার্থনা ৷ 
হরিমন্ত্র লয়ে যেই হরি-সেবা করে। 
অস্তিমেতে যায় সেই বৈকুণ্ঠ নগরে ॥ 
জনম সফল তার কি কহিব আর। 
কোটি কোটি পুরুষের করে দে উদ্ধার। 
ভৃত্য বন্ধ সহোদরে মুক্তি করে দান। 
ভগব।ন্‌ দেন তারে চরণেতে স্থান ॥ 
শুন শুন যোগেশ্বরি শুন বরাননে । 
হরিমন্ত্র জপ কর ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
স্ুদুর্লভ হরিমন্ত্র জপ সর্বদাই । 
মুক্তির কারণ তাহা কহি আমি তাই ॥ 
বিপিন-বিহবারী হরি শ্রীমধুসুদন । 
সর্ববকন্মফলদাতা প্রভু নারায়ণ ॥ 
তিনি যদি তুষ্ট হন কাহারে! উপর। 
অবশ্য পাইবে ফল জানিবে অন্তর ॥ 
হরিমন্ত্র জপি কর ব্রত অনুষ্ঠান । 
পুণ্যক ব্রতের ফল না হইবে ম্লান ॥ 
সংসার যাতন। তব দূরেতে যাইবে। 
মনোমত ফল তুমি অবশ্য পাইবে ॥ 
দুল ভ হরির মন্ত্র অবনী মাঝারে । 
ইহ! ছাড়া সার কিছু নাহি এ সংসারে । 
হরি জ্ঞান হরি ধ্যান হরিতে তন্ময় । 
ভাগ্যবান লোক সেই, সেই সুখী হয়॥ 


গণেশখণ্ড । 


প্রিরতমে মম কথ! ন! করিও আন । 
পুণ্যক ব্রতের ফলে পাবে পরিত্রাণ ॥ 
অতএব গুন প্ৰিয়ে মিনতি আমার । 
হরিনাম হৃদয়েতে জপ অনিবার ॥ 

এত বলি মহাদেব লয়ে পার্ববতীরে। 
অতিশীঘ্ব আসিলেন জাহ্নবীর তীরে ॥ 
হরির কবচ সেথা দিলেন দেবীরে | 
কষ্ণস্তবমন্ত্র দান করিলেন ধীরে ॥ 
কিরূপে করিতে হবে ব্রত অনুষ্ঠান । 
বলিয়া দিলেন তারে শিব ভগবান্‌ ॥ 
শুনিয়া ব্রতের কথা আনন্দিতা অতি। 
মহেশ্বরে সন্বোধিয়। কহিল! পাৰ্ব্বতী ॥ 
শুন শুন দীননাথ, শুন ভগবান্‌। 
কিরূপে করিব কহ ব্রত-অনুষ্ঠান ॥ 
কোন্‌ কোন্‌ দ্ৰব্য আর কোন্‌ কোন্‌ ফল। 
লাগিবে ব্রতের কালে কহ অবিকল ॥ 


কোন্‌ কালে ব্রত করি, কিকরি আহার। | 


সকল বিষয় মোরে কহ সবিস্তার ॥ 
ব্রতের নিয়ম কিবা ব্রতের বিধান | 
কিবা এতে ফলোদয় কিবা অনুষ্ঠান ॥ 
কোন্‌ পত্র কোন্‌ পুষ্প লাগিবে ইহাতে। 


কী ভাবে পূজিব আমি কহ বিধিমতে ৷৷ ৷ 


আমি তে! অবলা নারী, পূজার যোগাড় 
করা তো অসাধ্য মোর বিহিত আচার ॥ 
বিনীত প্রার্থনা করি শুন ভগবান্‌। 
পুরোহিত ভৃত্য আদি মোরে কর দান ॥ 
নাহ! কিছু আবশ্যক ব্রত অনুষ্ঠানে | 
আয়োজন কর প্রভু স্বর এখানে ॥ 
পতিই সতীর গতি, পতি প্রভু তার । 
পতি ছাড়! রমণীর কেহ নাহি আর ॥ 
পতি যদি ক্ৰুদ্ধ হয় নারীর উপর । 
বিফল জীবন তার বিফল সংসার ॥ 
শাস্ত্রের বচন জান ওগে। পশুপতি। 
যতদিন বাঁচে নারী পতি তার গতি ! 
কুমারী নারীরে পিতা করেন রক্ষণ । 
যৌবনকালেতে পতি করেন পালন ॥ 


১৯৯ 


বাদ্ধক্যে নারীরে রক্ষা করে পুত্ৰগণ । 
চিরপরাধীন! নারী শাস্ত্রের বচন ॥ 
সকলের সাক্ষী তুমি শিব ভগবান্‌। 
পুত্ররূপ বর মোরে করহু প্রদান ৷ 
কৃপা করি বল মোরে কি কাধ্য সাধিলে। 
পুত্র হেন ধন পাব আমি অবহেলে ॥ 
এত বলি মহাদেবী শঙ্কর-গৃহিণী | 
বাম্পরুদ্ব-কণ আর মধুরভাষিণী॥ 
পতিত হইল দেবী পতির চরণে। 
মহাদেব কহিলেন মধুর বচনে ॥ 

শুন দেবি সনাতনি শুন মহেশ্বরী | 
তব কাছে ব্রত কথ! নিবেদন করি ॥ 
কুম্থম-চয়ন-তরে শত বিপ্র চাই। 

শত শত দাস দামী রহিবে সদাই ॥ 
পুরোহিত কর তুমি সনৎকুম|রে । 
মাঘ মাসে ব্ৰত কর কহি বারে বারে ॥ 
অরুণ-উদয়-কালে ত্যজিয়া শয়ন | 
স্থনিম্মল জলে কর স্নান সমাপন ॥ 
পবিত্র মনেতে হরি করিয়া ম্মরণ। 
যুগ্মবস্ত্ৰ পরি পুনঃ কর আচমন ॥ 
পুরোহিতে অতঃপর করিয়া বর্ণ। 
সঙ্কল্প করিয়| কর ঘটের স্থাপন ॥ 
এইরূপে কর দেবী ব্রত-অনুষ্ঠান। 
মঙ্গল হইবে তব, শুদ্ধ হবে প্রাণ ॥ 
বিষ্ণুরে পূজিবে নিত্য যোড়শোপচারে। 
শাস্ত্রের বচন ইহ! কহিনু তোমারে॥ 
পাঁঘ্য অর্ঘ্য মধুপৰ্ক স্বাগত আসন। 

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য ভূষণ ॥ 
যজ্ঞমূত্ৰ কপূরাদি চন্দন তাম্থূল। 

৷ পূজার প্রধান অঙ্গ নাহি তার ভুল ॥ 


| পারিজাত ফুলে কর বিষ্ণুরে পূজন। 


শ্রীকৃষ্জেরে নীলোৎপল কর সমর্পণ ॥ 


ৃ কেশবে প্রদান কর পবিত্র চামর | 


সহস্র সম্পুট যেন লভে গোপীস্বর ॥ 
বন্ধ.ককুম্থম কর রাধানাথে দান। 
এইরূপে কর দেবী ব্রত-অনুষ্ঠান ॥ 


০০ 


হবিষ্যান্ন খাবে দেবী ছয় মাম ধ’রে। 
পাঁচ মাস ফল খাবে বিশুদ্ধ অন্তরে ॥ 
এক পক্ষ ঘৃত খাবে, এক পক্ষ জল। 
দিবারাত্র রত্ুদীপ রাখিবে উজ্জ্বল। 
কুশাসনে বসি কর রাত্রি জাগরণ। 
এইরূপে ব্রত কর ভক্তিযুক্ত মন ॥ 
স্মরণ কীর্তন কেলি সঙ্কল্প শ্ৰবণ । 
মৈথুন ইত্যাদি সব করিবে বর্জন ॥ 
বস্ত্ৰ ভোজ্য উপবীত ডালা মনোহর । 
উৎসৰ্গ করিবে দেবি শুন অনন্তর ॥ 
ব্রত সমাপ্তির তরে বিধানানুনারে | 
স্বৰ্ণ দক্ষিণ! দান করিবে সবারে ॥ 
যেই জন এই ব্রত করে অনুষ্ঠান । 
অবশ্যই লাভ করে বিখ্যাত সন্তান ॥ 
স্বামীর সৌভাগ্যলাভ করে সেই জন । 
ধন বৃদ্ধি হয় তার শাস্ত্রের বচন ॥ 

এই ব্রত তুমি দেবি কর অনুষ্ঠান । 
অবশ্যই পাবে তবে পুত্ৰ ভাগ্যবান্‌ ॥ 
শুনিয়। শিবের কথ! কহিলা পার্বতী | 
এক্ষণে ব্রতের কথা কহ মোর প্রতি ॥ 
সৰ্ব্ব-অগ্ৰে এই ব্রত করে কোন্‌ জন। 
রূপা করি মোরে আজ কহ সনাতন ॥ 
জীবন সার্থক করি, করিয়। শ্রবণ। 
অমৃত সমান কথা শুনিবারে মন ॥ 
শুনিয়া দেবীর বাক্য দেব পঞ্চানন। 
মহানন্দে কহে সব হরধ্তি মন ॥ 
মহেশ্বর কহিলেন, শুন প্রাণেশ্বরি | 
সবিস্তারে সব কথা নিবেদন করি ॥ 
শতরূপা নামে ছিল মনুর গৃহিণী। 
অতীব সুন্দর নারী ভূবনমোহিনী ॥ 
কিন্তু মনে বড় তার এক দুঃখ ছিল। 
এতকাল চলে যায় পুত্র না হইল ॥ 
মনোছুঃখে ছিল সদ। পুত্রের বিহনে । 
কী ভাবে পাইবে পুত্ৰ ভাবে মনে মনে। 
পূর্ববজন্মে বুঝি মোর ছিল কত পাপ। 
এই হেতু এইজন্মে পাই এত তাপ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ 


পুত্র বিন! কষ্ট কত আমার আগারে। 
পুত্রহীন। ব্যর্থ ভাবে জীবন সংসারে ॥ 
কিবা! গুহ কিবা বন তুল্য মনে হয়। 
মনে তাবে এ-সংসার বুঝি বিষময় ॥ 
এই ভাবে চিন্তা করি একদা সুন্দরী । 
দ্রুতগতি চলিলেন ব্রহ্মার নগরী ॥ 
বিধি পাশে শতরূপা করিয়া গমন । 
চরণে লুটায়ে তার করিছে ক্রন্দন ॥ 
শতরূপা! দেখি ব্রহ্মা লক্ষ্য তারে বলে। 
কেন কন্যা! এই ভাবে কাদ অবিরলে ॥ 
কিবা দুঃখ কিব। কষ্ট বলহ আমারে । 
যথোচিত সাধ্য মম রক্ষিব তোমারে ॥ 
উঠ কন্যা, ত্যজ এবে ধূলার আশ্রয়। 
শুনহ আমার কথা ন! হবে ব্যত্যয় ॥ 
বিধি-প্ৰতিশ্ৰুতি শুনি শতরূপ! নারী । 
কহিল বিনয় বাক্য হাত যোড় করি ॥ 
ব্ৰহ্মারে কহিল! দেবী, শুনহে ব্ৰাহ্মণ । 
জগৎ-বিধাত| তুমি স্ষ্টির কারণ ॥ 
কৃপা করি মোরে আজ কহ ভগবান্‌। 
কি উপায়ে লাভ হবে পুত্র ভাগ্যবান ॥ 
যেই জন বন্ধ্যা নারী, অতি দুঃখ তার। 
ধন জন সম্পদাদি সকলি অসার ॥ 
জনম নিষ্ফল তার সকলি বৃথাই । 
পুত্রহীন। রমণীর মনে শান্তি নাই ॥ 
যেই পুত্র লাভ হয় দানে তপস্থায়। 
স্তখপ্রৰদ সেই পুত্র সংশয় কি তায়॥ 
নরক ভীষণ অতি ‘পুত তার নাম । 
সে নরক হ’তে পুত্র রক্ষে অবিরাম ॥ 
সুখ মোক্ষ দান করে সুযোগ্য সন্তান। 
অশ্বমেধ ফললাভ করে পুত্রবান্‌॥ 
কৃপ৷ করি হে বিধাতঃ বলুন আমারে । 
পুত্ররত্ব লাভ করি আমি কি প্রকারে ॥ 
নতুবা স্বামীর মহ যাইব কাননে । 
পুত্ৰ বিনা অন্ধকারে হেরি ছু'নয়নে ॥ 
আমাদের রাজ্য প্রভু করুন গ্রহণ। 
‘দার ত্যজিয়া মোরা যাইব কানন ॥ 


গণেশখণ্ড 


সম্ভানহীনের মুখ অমঙ্গলকর। 
অগ্নিতে প্রবেশ আমি করিব সত্বর ॥ 
গরল ভক্ষণ করি ত্যজিব জীবন । 
এত বলি শতরূপ। করিল! রোদন ॥ 
শুনিয়া তাহার কথ! ব্রহ্ম! গ্রজাপতি। 
কহিলেন হিত-কথা সুমধুর অতি ॥ 
শুন শুন শতরূপা, বচন আমার । 
উপায় তোমারে আমি কহি চমৎকার ॥ 
সপুণ্যক ব্রত তুমি কর অনুষ্ঠান । 
অবশ্যই লাভ হবে শ্থযোগ্য সন্তান ॥ 
কুষ্ণআরাধনা কর ব্ৰতের লময়। 
স্নদস্তান লাভ তবে হইবে নিশ্চয় ॥ 
জানিবে জগতে কৃষ্ণ পুরুষ পরম । 
ধাহার কৃপায় মোরা লভি যে জনম ॥ 
অগতির গতি তিনি প্রভু নারায়ণ । 
তাহাকে ভঙ্গন। কর রক্ষার কারণ ॥ 
নারায়ণ তুষ্ট যদি হন তব প্রতি। 
অচিরে মোচন হবে যতেক ছুর্গতি ॥ 
এক্ষণে ব্রতের কথা বলিব বিস্তারি | 
সেই মতে ব্রত তুমি আচার সুন্দরী ॥ 
শুরু। ত্ৰয়োদশী যোগে শুভ মাঘমাসে। 
সপুণ্যক ব্রত কর স্ৃপুত্ৰের আশে ॥ 
পর্ববদিন থাকিবেক সংঘম করিম । 
পরদিন ব্রাহ্মকালে শয্য| তেয়াগিয়া ॥ 
নথাবিধি প্রক্ষালন সারিয়। অচিরে | 
“ন্ত্রের সাহায্যে স্নান করিবেক ধীরে ॥ 
অতঃপর শুদ্ধচিত্তে পৃঙ্জাআয়োজন | 
দারিয়া বসিবে তুমি করিতে পূজন ॥ 
১ক্তিভরে পৃজ তুমি হরি নারায়ণ । 
প্রথমেই বিষ্ণু স্মরি কর আচমন ॥ 
পত্রপুষ্প মাল্য ফল ধূপ দীপ আর। 
চন্দন বসন গন্ধ কর ব্যবহার ॥ 
গুগুল শর্কর! যোগে নৈবেদ্য সাজাবে। 
হান্থুল পানীয় আদি সব কিছু দিবে ॥ 
কুশ কোষ! শঙ্খ ঘণ্টা আসন অঙ্গুরী। 
শুষ্পপাত্র তাঅঘট সুবাদ্য লহরী ॥ 

২৬ 


এতেক যোগাড় করি পূজিবে হরষে। 
প্রসাদ পূজার তুমি লবে অবশেষে ॥ 
এইরূপে সৰ্ব্বকৰ্ম্ম করিয়। সাধন। 
একমনে ভগবানে করিবে চিন্তন ॥ 
সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলদাত| কৃষ্ণ নারায়ণ । 
তাহারে পূজিলে হয় বাসনা পূরণ ॥ 
স্তবস্তুতি করি পরে ভক্তিযুত চিত্তে। 
আত্মীয় বান্ধবগণে তোষ বিধিমতে ॥ 
ব্রতের বিধান এই শুনহ স্থন্দরী। 
বর্কাল দেখ তুমি এ-ব্রত আচরি ॥ 
পিদ্ধিগ্রদ এই ব্ৰত করি অনুষ্ঠান । 
লাভ কর পুত্র-রত্ব বিষ্ণুর সমান ॥ 
শুনিয়! ব্রহ্মার বাক্য শতরূপ। পরে । 
স্ুপুণ্যক ব্রত করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
এক বর্ষ এই ব্ৰত করি অনুষ্ঠান । 
শতরূপ। লাভ করে দুইটি সন্তান ॥ 
প্রীউভ্তানপাদ্ আর প্রিয়ব্রত নাম। 
ছুই পুত্ৰ হয় তার নয়নাভিরাম ॥ 
দেবহুতি এই ব্রত করি অনুষ্ঠান । 
কপিল নামেতে লভে পুত্র পুণ্যবান্‌ ॥ 
ব্রত-অনুষ্ঠান করি দেবী অরুন্ধতী | 


৷ শক্তি নামে পুত্র পায় মনোহর অতি। 


৷ শত্তি-পত্বী এই ব্রত করি অনুষ্ঠান | 


| 


' পরাশর নামে লভে পুত্র গুণবান্‌ ॥ 


অদিতি করেন এই ব্রত অনুষ্ঠান । 
বামন নামেতে হয় পুত্র ভাগ্যবান্‌॥ 
ইন্দ্রপত্রী শচীদেবী এই ব্রত ক’রে। 
জয়ন্ত নামেতে পুত্র লভিল! সত্বরে ॥ 
উত্তানপাদের পত্নী এই ব্ৰত-শেষে। 
ধ্রুব নামে পুত্র-রত্ব লভে অবশেষে ॥ 
কুবেরের পত্নী ব্ৰত করি অনুষ্ঠান । 
প্রীনলকুবর নামে লভিলা সন্তান ॥ 
সূধ্যপত্নী এই ব্রত করি অনুষ্ঠান । 
লাভ করে মনু নামে পুত্র ভাগ্যবান্‌॥ 
অক্রিপত্বী এই ব্রত অনুষ্ঠান ক’রে। 
পুত্ররূপে লাভ করে দেব শশধরে ॥ 


২০১ 


২০২ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


অঙ্গিরার পত্নী পায় বৃহস্পতি হৃত। 
ভূগু-ভার্য্য! শুক্ৰে লভে নান! গুণনূত। 
হে দেবি, ব্রতের কথ! করিনু কীর্তন । 
ই ব্রত অবিলম্বে কর উদ্যাপন ॥ 
পুত্ররূপে আমিবেন নিজে নারায়ণ । 
এই কথ বলি শিব মৌনী হ'য়ে রন॥ 
শুনিয়া শিবের কথ প্রফুল্ল অন্তরে । 
স্লৃপুণ্যক ব্রত দেবী অনুষ্ঠান করে ॥ 
গণেশের জন্ম-কথ। করিলে শ্রবণ। 
আর কি শুনিতে ইচ্ছ৷, কর নিবেদন 
বৈবর্ত-পুরাণে এই গণপতি কথা । 
অমৃত সমান বটে নহেক অন্যথা | 
গণেশণণ্ডে দ্বিতীয় অধা।য় অমাপু 


তৃতীয় অধ্যায় 
ব্রতযচোত্সব ও বতাজ্ঞা- গ্রহণ ! 


নারায়ণ-বাক্য শুনি নারদ আমান্‌। 
জিজ্ঞাস! করেন তারে ব্ৰতের বিধান ॥ 
নারায়ণ কহিলেন নারদের গ্ররতি। 
শুন শুন রতকথা অপরূপ অতি॥ 
পার্ববতীরে কহি শিৰ ব্ৰতের বিধান । 
তপশ্য(র তরে বনে করিল প্রস্থান ॥ 
স্বামীর আজ্ঞায় সতা পার্বতা তখন । 
ফুল্ল-মনে করিলেন ব্রতআযোগঞন ॥ 
নিযুক্ত করিল! দেবী কিন্কর ব্ৰাহ্মণে। 
আরম্ভ করিল! ব্রত অতি শু ভক্ষণে ॥ 
স্বৰ্গ মত্ত্য রনাতল হলো নিমন্ত্ৰিত | 
আসিল অতিথি কত না বায় গণিত ॥ 
যত দেব যত ধষি কৈলাস নগরে । 
একে একে উপনীত হইল সত্বরে ॥ 
আপিলেন ব্রহ্মাপুত্র সনৎকুমার | 
ভাধ্য| সহ ব্রহ্মা! আসে কৈলাস-মাঝার। 
ত্রস্তভাবে আসিলেন ভোল! মহেশ্বর । 
চতুৰ জ ভগবান আপিল! সত্বর ॥ 


আসিলেন লক্ষমীদেবী লয়ে দ্রব্য যত। 
স্বর্গ হ'তে দেবগণ আসে শত শত ॥ 
সনক সনন্দ ক্রতু বোঢ়, সনাতন। 
বশিষ্ঠ পুলহ আদি আসে মুনিগণ ॥ 
নর নারায়ণ আর দিকৃপাল যত। 
গন্ধর্ব কিন্রগণ আসে শত শত ॥ 
পর্বত সকল সেখ! উপনীত হয়। 
ভাধ্যামহ আসিলেন নিজে হিমালয় ॥ 
সিদ্ধ নতি মনু বিপ্ৰ বন্দী বিদ্যাধর। 
দলে দলে উপনীত হইল সত্বর ॥ 
আসে বিদ্তাধরী যত নর্তকী অপ্দরী। 
নানাবিধ বাদ্যকর আসে ত্বর! করি ॥ 
পদ্মরাগমণি শোভে রাজপথ-মাঝে | 
আস ্পল্লবের মাল্য সৰ্ব্বত্ৰ বিরাজে ॥ 
কদলীর স্তম্ভ শোভে অতি মনোহর । 
চন্দনের মৃদু গন্ধ আসিছে সুন্দর ॥ 
হইল আলোকময় কৈলাস নগরী । 
গীতবাগ্ধে পরিপূর্ণ মনোহর পুরী ॥ 
কেহ নাচে কেহ গায় পুলকে উচ্ছৃলি। 
ব্ৰাহ্মণ দরিদ্র সব অঙ্গের প্রত্যাশী ॥ 
দধি দুগ্ধ ঘৃত তেলে নদী বয়ে যায়। 
অমুতের কুণ্ড বহু বিরাজে সেথায় ॥ 
মিন্টান্ন শর্কর। শোভে অতি স্ত পাকারে। 
শালিধান্য চিপিটক শোভে ভারে ভারে। 
পায়স পিষ্টক লক্নী করিল। রন্ধন । 
রাধিলেন অন্ন আর ঘুতের ব্যঞ্জন ॥ 
কমল৷ পাঁচিক1 আর কুবের ভাণ্ডারী । 
অনাহুত রবাহুতে পূর্ণ সেই পুরী ॥ 
অন্নপূর্ণ। নিজে হাতে অন করে দান । 
জগত্মাঝারে দৃশ্য অতীব মহান্‌ ॥ 
দ্রব্যাদি যোগায় সুধ্য আনন্দ অন্তরে । 
দানের বাব ভার কশ্ঠপ-উপরে ॥ 
পরিতোষ সহকারে হইল ভোজন। 
আনন্দে প্রফুল্ল বত ব্ৰাহ্মণ সঙ্জন ॥ 
বিশ্রাম করিতে দেয় রত্ব-পিংহাসন। 
ফুল্লমনে সকলেই করিল। ভোঞ্জন ॥ 


গণেশখণ্ড 


ভোজনান্তে বিষ্ণুদেব বসে সিংহাসনে । 
অপ্নরীর নৃত্য হেরে প্রফুল্ল বদনে ॥ 
পারিষদগণ করে বীজন চামর। 

গন্ধৰ্ব সকলে করে গীত মনোহর ॥ 
সানন্দ অন্তরে সেথা যত খধিগণ | 
যোড়হস্তে করে স্তব প্রভূ নারায়ণ ॥ 


জগতের পতি তুমি কিবা! মোরা জানি । 


অগতির গতি তুমি দেবকুল মণি ॥ 
অনাদি অনন্ত প্রভু নিত্যসনাতন | 
নাহার কটাক্ষে হয় ব্ৰহ্ম।ণ্ড জন ॥ 
তব কৃপা ব্যতিরেকে সিদ্ধি নাহি হয়। 
তব পদে আমাদের মতি মেন রয় ॥ 
এইরূপে করে স্তব যত মুনিগণ | 
প্রসন্ন মুখেতে বসি আছে নারায়ণ ॥ 
হেনকালে মহাদেব আসিয়। সত্বর । 
ভক্তি-মহকারে কয় যুক্ত করি কর॥ 
শুন নাথ শ্রীনিবান বচন আমার 
তপস্থান্বরূপ তুমি কৃপ|-অবতার ॥ 
তুমি যজ্ঞ তুমি জপ তুমি পূজা ব্রত। 
সর্বাগ্রে পূজিত তুমি হও অবিরত ॥ 
বাঞ্থাকল্পতরু তুমি বাজ দবাকার। 
কম্মফলদাত। তুমি কি কহিব আর ॥ 
দুঃখিতহৃদয়। দেবী সন্তপ্ত অন্তরে । 
পুত্র লাগি সমারোহে এই ব্রত করে ॥ 
আমাদের রতিভঙ্গ করে দেবগণ। 


তাহাতে পাৰ্ব্বতী দেবী অতিক্রুদ্ধ। হন ॥ 


তাহারে প্রবোধ দেই মধুর বচনে | 
এই ব্রত করে দেবা পুত্রের কারণে ॥ 
পাৰ্ব্বতী কামন! করে উত্তম সন্তান । 
পুত্রের বিহনে তিনি ত্যজিবেন প্রাণ ৷ 
শুনিয়া আমার নিন্দ! সতী একবার। 
পিতৃগৃহে নিজ দেহ করে পরিহার ॥ 
শেলগৃহে জন্ম দেবী লয় পুনর্ববার। 


কলি ত’ জান প্রভু কি কহিব আর॥ 


চঞ্চল রমণী-মন জানি সৰ্ব্বক্ষণ | 


(নবারিতে তাহা নাহি পারে কোন জন 


ইরিভক্তি-নিরোৌধক রূপ রমণীর | 
বৈরাগ্য-নাশের বীজ জানি তাহা স্থির ॥ 
দোষের আলয় সদা বিষের সমান। 
রমণী কপট অতি জানি ভগবান্‌॥ 
স্বকাধ্য-লাধনে সদা রমণী তৎপর । 
মুখে মিষ্ট, কিন্তু সদা গরল অন্তর ॥ 
রজ্জ,র স্বরূপ নারী সংসার বন্ধনে । 
মোহের কারণ নারী জানি মনে মনে ॥ 
তোমার নিকটে সব করিন্ু বর্ণন। 
কৃপ| করি কহ নাথ কি করি এখন ॥ 
শুণয়া শিবের কথ! ব্রহ্ম! দেব কয়। 
তব পত্রী হৈমবতী সাধ্বী অতিশয় ॥ 
মঙ্গল তের সার স্তপুণ্যক ব্রত। 
সেই ব্রত তব পত্নী করে অবিরত ॥ 
হখপ্রদ সেই ব্রত আরাধ্য সবার । 
কামফলগ্রদ তাহ! সর্বব-মোক্ষ-সার ॥ 
ভগবান জ্যোতিঃরূপী নিত্য নিরঞ্জন । 
ভক্তবাঞ্চাকললতরু তিনি সর্বক্ষণ ॥ 
ভক্ত-অনুগ্রহকারী ভক্তদের প্রাণ। 
নিরাশ্রয় নিরাময় কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 
ব্ৰহ্ম। বিষ্ণু মহেশ্বর ভার অংশে হয়। 
মহান্‌ বিরাট তার অংশে জন্ম লয় ॥ 
গ্রকৃতি হইতে তিনি ভিন্ন অনুক্ষণ। 
নিলিপ্ত পরমত্রহ্ম হরি সনাতন ॥ 
গ্রহশৃন্য উগ্র তিনি পরম ঈশ্বর । 
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥ 
হরিভক্তি লভে সবে তোমার কৃপায়। 


৷ তব আশীৰ্ব্বাদে সবে সূর্য্যমন্ত্র পায় ॥ 


সুধ্যমন্দ্ৰ ভক্তিভরে করি আরাধন। 
শিবমন্ত্র অবশেষে পায় সৰ্ব্বজন৷ 

সপ্ত জন্ম ধরি সেব| করিয়। তোমারে। 
মায়ামন্দ্ৰ লাভ করে ভারত-মাঝারে ॥ 
স্ুুলভ কৃষ্ণ-ভক্তি তারপর পায়। 
শাস্ত্রের বচন ইহ! কহিনু তোমায় ॥ 
কৃষ্ণব্রত কৃষ্ণ-মন্ত্ৰ অতি মূল্যবান্‌। 
শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হয় কৃষ্ণের সমান ॥ 


২০৩ 


২০৪ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


মহাগ্রলয়ের কালে ধ্বংস হয় সবে। 
কৃষ্ণ-ভক্ত অবিনাশী ধ্বংস নাহি হবে ॥ 
অক্ষয় গোলোকে রহে কৃষ্ণের কিন্কর। 
মহানন্দ অনুভব করে নিরন্তর ॥ 

সর্ব জীবে মহেশ্বর পার নংহারিতে। 
কৃষ্ণ-ভক্ত জনে কিছু না পার করিতে ॥ 
মায়ায় মোহিত নহে কৃষ্ণ-ভক্ত জন । 
প্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে রহে তার মন ॥ 
মায়া মাতা নারায়ণী প্রকৃতি ঈশ্বরী | . 
কৃষ্ণ-ভক্তি সর্ববজনে দেয় কৃপা করি ॥ 
কৃষ্ণ-প্রিয়। কৃষ্ণ-ভক্তা দেবী নিরন্তর | 
আপনার ইচ্ছামত ধরে কলেবর ॥ 
অশ্থর-নিধন-কালে আবিভূতি। তিনি । 
পরম ঈশ্বরী মাতা জগৎমোহিনী ॥ 
দক্ষ-পত্নী-উদরেতে জন্মে অতঃপর । 
তব নিন্দ! শুনি সতী ত্যজে কলেবর ॥ 
তাহার শরীর তুমি করিয়া গ্রহণ। 
ভারতের নানাস্থানে করিলে ভ্রমণ ॥ 
শৈলনদীতীরে সেথা শুন পশুপতি। 
প্রবোধ-বচন আমি কহি তব প্রতি ॥ 
হিমালয়-গুহে দেবী জন্মে অতঃপর । 
পতিরূপে লাভ করে তোমারে সত্বর ॥ 
সুপুত্ৰ লাভের তরে শুন পশুপতি। 
পুণ্যক নামেতে ব্রত করুন পার্বতী ॥ 
তব পুত্ররূপে নিজে গোলোক-ঈশ্বর । 
পার্ববতী-উদ্রে জন্ম লইবে সত্বর ॥ 
পুত্রের স্থকীন্তি তব রটিবে ধরায়। 
সর্বববিধ শুভ কাৰ্য্যে সে হবে সহায় ॥ 
গণেশ নামেতে খ্যাত হবে ত্ৰিভুবনে । 
বিদ্বের বিনাশ হবে তাহার স্মরণে ॥ 
বিল্লহস্তা নাম তার জানিবে সবাই । 
ঘুচিবে নকল দুঃখ কহি আমি তাই ॥ 
বিবিধ ব্রতের দ্রেব্য করিবে ভোজন । 
লম্বোদর নাম তার হবে এ কারণ ॥ 
শনির দৃষ্টিতে হবে মস্তক ছেদন । 
গজমুণ্ড তাই দেব করিবে ধারণ ॥ 


অপূর্বব কাহিনী এই করিনু বৰ্ণন। 
শুনিলে কাহিনী তার পাপের মোচন ॥ 
শিশু গজানন বলি জানিবে সকলে । 
মহাখ্যাতি হবে তার এই ধরাতলে ॥ 
পরশুরামের সহ করি মহারণ। 
একদন্ত হইবেক এই গজানন ॥ 
তদবধি গজানন একদন্ত নামে। 
খ্যাতি লাভ করিবেক স্বৰ্গ মর্ত্যধামে ॥ 
সেই পুত্ৰ হবে তব সকলের প্রিয়। 
দেবতাগণের সদ! হবে পূজনীয় ৷৷ 

যদি কেহ তার পূজা অগ্রে না করয়। 
অন্য দেবতার! কেহ পূজা! নাহি লয় ॥ 
ইহা হৈতে বুঝ সবে তার সমাদর । 
গণপতিকৃপা ছাড়া অনিদ্ধ মন্তর ॥ 
সর্বব-আগ্রে পূজা তার হবে মোর বরে । 
সকলে পুজিবে তারে সভক্তি অন্তরে ॥ 
প্রথমে গণেশ-পূজা করি সর্বজন । 
সুধ্য বিষ্ণু আদি সবে করিবে পূজন ॥ 
সুধ্যদেব নারায়ণে করিয়া পূজন। 
অৰ্চ্চন! করিতে হয় দেবপঞ্চানন ॥ 
প্রকৃতি-্বরূপ। যিনি দেবী ভগবতী । 
করিতে হয় যে পরে তার পৃজারতি ॥ 
অগ্নিদেব বৈশ্বানর পূজার ভাজন। 
ইহাদের পূঞ্জী কৈলে বিদ্বের নাশন ॥ 
সর্বববিদ্ব-নাশ হয় গণেশ-পূজায়। 
মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় দুঃখ দূরে যায় ॥ 
রোগমুক্ত হয় সবে পূজিলে ভাঙ্করে। 
এশধ্যের বৃদ্ধি হয় বিষ্ণু পূজা ক'রে ॥ 
তত্জ্ঞান বৃদ্ধি পায় শিবের পুজায়। 
স্থকল্যাণকর তাহা কহিনু তোমায়॥ 
দুর্গার পূজনে হয় সর্বপাপ দুর । 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি হইবে প্রচুর॥ 
মনুষ্যের| দাতা হয় অগ্নির সেবায়। 
জ্ঞান-মৃত্যু লাভ করে মোক্ষ তার! পায় 
নিত্য সত্য চিরন্তন ইহার! সবাই। 
সজনে তৎপর সবে জানিও সদাই।৷ 
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অনেক শাস্ত্রের কথ! কহিনু সবায় । 
সত্য যাহ! কহি সব দেবের পূজায় ॥ 
এই মত চলে সব বিধির বিধানে । 
পাইবে সকলে সুখ শাস্ত্রের বচনে ॥ 
এত যদি বলিলেন হরি নারায়ণ। 
আনন্দে মগন হন দেব পঞ্চানন ॥ 
প্ৰদন্ন৷ হইয়া সতী আনন্দিত মনে। 
সভক্তি প্রণাম করে কৃষ্ণের চরণে ॥ 
দেবখধি সকলেই আহলাদিত অতি। 
নারায়ণ-পায়ে সব জানায় প্রণতি ॥ 


গণেশখণ্চে তৃতীয় অধ্যার সম।পু । 


চতুৰ্থ অধ্যায় 


এঠানুষ্ঠান, পার্নতী কক সনংকুমারকে পি, 


দশ্ষিণ|দান, পান্বতীর ঠীকৃষ্ণ স্তোএ। 


নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
অনন্তর দেবী করে ব্রত-অনুষ্ঠান ॥ 
চতুদ্দিকে বাদ্য বাজে অতি মনোহর । 
স্নান সমাপন দেবী করে অতঃপর ॥ 
যুগ্বস্ত্র পরিলেন বিশুদ্ধ অন্তরে । 
ঘটের স্থাপন দেবী করে তারপরে ॥ 
রত্বময় ঘট শোভে আমের পল্পবে। 
চতুদ্দিক নিনাদিত শঙ্খবাদ্য-রবে ॥ 
রত্বে বিভূষিতা দেবী বসিল৷ আমনে। 
বিধিমত পূজা করে মুনিশরেষ্ঠগণে ॥ 
পুরোহিত দিক্‌পালে করিল! অঙ্চন। 
যথাবিধি দেবগণে করিল! পূজন ॥ 
পূজিলেন ব্ৰহ্ম৷ বিষ্ণু আর মহেশ্বরে | 
আরস্তিলা ব্রত দেবী প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
প্রথমে শঙ্করী পড়ে স্বস্তির বচন। 
হাতে নিল গঙ্গাজল সঙ্কল্প-কারণ। 
অষ্টাঙ্গ দেবেরে পরে করি আধাহন। 
যথারীতি পূজে সতী দেব নারায়ণ। 


ঘটমাঝে শ্রীহরিরে করি আবাহন | 
যোড়শোপচারে দেবী করিলা অৰ্চ্চন ॥ 
ব্রতের বিধেয় মত দ্রব্য দিল! যত । 
এইরূপে হৈমবতী করিলেন ব্রত ॥ 
তিলহোম করে দেবী তিনলক্ষবার। 
দেব বিপ্ৰ অতিথিরে করান আহার ॥ 
একবর্ধ দেবী করে নিয়ম পালন । 
বিধিমত করিলেন কর্তব্য-সাধন ॥ 
সনৎকুমার মুনি অতীব যতনে । 
পৌরোহিত্য কাধ্য করে আহ্লাদিত মনে। 
সমাপ্তি দিবসে কহে পুরোহিত তার। 
যথাবিধি কাঁধ্য আমি করিনু উদ্ধার ॥ 
দক্ষিণ! না দিলে ফল নাহি হয় তার । 
দক্সিণান্বরূপ দাও পতিরে তোমার ॥ 
শুনি এ দারুণ বাক্য পার্বতী তখন । 
কাতর বিলাপ করি হয় অচেতন ॥ 
ছেরিয়া দেবীর দশ! বিষ্ণুপনাতন। 
মহেশ্বরে তার কাছে করিলা প্রেরণ ॥ 
মহাদেব কহিলেন পার্বতীর প্রতি । 
মঙ্গল হইবে তব উঠ উঠ সতি ॥ 

এত বলি পার্ববতীরে বক্ষমাঝে লয়। 
তথাপিও শঙ্করীর চেতনা না হয় ॥ 
হতজ্ঞান দেবীপ্রতি চাহিয়া শঙ্কর । 
(বিষনবদনে ভাবে দুঃখিত অন্তর ॥ 
দেবীরে কোলেতে রাখি যতন করিয়া । 
ধীরে ধীরে আশ্বামিল সান্তনা দানিয়া॥ 
শিবের আশ্বাসে সতী হ'ল জাগরিত। 
তা দেখিয়! মহাদেব-চিত হরষিত || 
সম্বোধিয়! শঙ্করীরে মহাদেব বলে। 
শঙ্করী নিশ্চিন্তে থাকে শঙ্করের কোলে। 
শুন শুন প্রাণেশ্বরি আমার বচন। 
ভয়ে ভীতা হও তুমি কিসের কারণ ॥ 
দক্ষিণ! জানিবে দেবী সর্ববকর্মমসার | 
দক্ষিণা যে নাহি দেয় ফল নাহি তার॥ 
দক্ষিণ! বিহনে সব অনার নিষ্ষল। 
কৰ্ম্মকৰ্ঁ। অবশ্যই যাবে রসাতল ॥ 
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দক্ষিণা যে জন নাহি বিপ্ৰে করে দান। 
কালদুত্রে সেইজন করিবে প্রস্থান ॥ 
মুহুর্ত বিলম্ব হ’লে দক্ষিণা-প্রদানে | 
দক্ষিণ! দ্বিগুণ হয় সর্বলোকে জানে ॥ 
একদিন গত হ'লে চতুগুণ হয়। 
একপক্ষে শতগুণ শাস্ত্রে ইহ! কয় ॥ 
মাসেক বিলম্ব হ'লে দক্ষিণ'-প্রদানে | 
পঞ্চশতগুণ হয় পণ্ডিতের! জানে ॥ 
চতুগুণ হয় তার ছয়মাস গেলে। 
বৎসর অতাত হ'লে ফল নাহি মিলে ৷ 
মহাপাপে মগ্ন হয় সেই ছুরাচার। 
কহিলাম এই সত্য শাস্ত্রের বিচার ॥ 
নিম্ষল হইলে কৰ্ম্ম কি কহিব আর। 
নরকেতে কন্মকর্তা যায় বারংবার ॥ 
দক্ষিণ। অর্পণ যদি হয় বহু পরে। 
অবশ্য তাহার ঠাই নরক-ভিতরে ॥ 
তার বংশধর সব মহাপাপী হয়। 
সকলেই নিরন্তর মনস্তাপ সয় ॥ 
শুনিয়! শিবের বাক্য দেবী ভগবতী | 
নিজ মনে চিন্তা করে হয়ে মৌনবতী ॥ 
তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়৷ । 
কহে কৃষ্ণ নারায়ণ তাহে সন্বোধিয়! ॥ 
বিষ্ণু কহে অয়ি দেবি ভক্তিপরায়ণে। 
স্বধৰ্ম্ম পালন কর ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
নিশ্চয় জানিবে তুমি ধন্মের কল্যাণে। 
কোন ক্ষতি নাহি হয় কাহার কখনে ॥ 
ব্রহ্মা কহে শুন শুন আমার বচন । 
আপনার ধৰ্ম্ম দেবি করহ পালন ॥ 
বেদের বচন সতি জানিবে নিশ্চয় । 
স্বধন্মপালনে কভু ক্ষতি নাহি হয়॥ 
স্বামীকে দক্ষিণা দাও ব্ৰাহ্মণ-বচনে। 
কল্যাণ নিশ্চিত হ'বে জানিবেক মনে ॥ 
ধৰ্ম্ম কহে, শুন সতি, আমার বচন । 
দক্ষিণ! গ্রদানি কর ধর্মের রক্ষণ ॥ 
আমার বচন শুন হে কল্যাণি সতি। 
ব্ৰাহ্মণে দক্ষিণা-দানে নাহি হবে ক্ষতি॥ 


ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত-পুরাণ 


ধৰ্ম্মকে বঞ্চন। করি কারো রক্ষা নাহি। 
ব্রাহ্মণের তোষ মন মোর পানে চাহি ॥ 
দেবগণ কহে দেবি কহি অবিরত। 

ধর্ম রক্ষা করি তব পূর্ণ কর ব্রত ॥ 
মনোবাঞ্ছ৷ পূৰ্ণ মোর! করিব তোমার । 
পতিরে দক্ষিণ! দাও কহি বারংবার ॥ 
নহিলে জানিবে সতি ধ্বংস পাব সবে। 
ব্রাহ্মণের শাপ কু ব্যর্থ নাহি হবে॥ 
সনৎকুমার কহে শুন শুন সতি। 
দক্ষিণ।ম্বরূপ মোরে দাও তব পতি ॥ 
কল্যাণ হইবে শুন আমার বচনে। 
ব্রতের স্বপুণ্য লাভ করহ এক্ষণে ॥ 
মহেশ্বরে যদি মোরে নাহি কর দান। 
তপস্তার ফল তবে করহ প্রদান ৷৷ 
কহিলা পার্বতী দেবী শুন দেবগণ। 
স্বামী বিনা ধৰ্ম্মে পুত্ৰে কিব! প্রয়োজন ॥ 
দৃষ্টিশক্তি না রহিলে নয়নে কি কাজ । 
কেমনে ধরিব প্রাণ স্বামী বিনা আজ ॥ 
স্বামী হয় একশত পুত্রের সমান। 
কেমনে করিব আমি স্বামীরে প্রদান ॥ 
ব্রতের কি প্রয়োজন স্বামীর বিহনে । 
স্বামী বিন! প্রয়োজন নাহি পুত্রধনে ॥ 
তরুহীন ফলে বল কিবা স্থখোদয় । 
স্বামীর বিহনে কিসে হবে পুক্রোদয় ॥ 
সকলের মূল স্বামী কি কহিব আর। 
স্বামী বিন! ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম সকলি অপার ॥ 
অতএব শুন কহি আমার বচন । 

স্বামী বিনা নাহি চাহি অন্য কোন ধন ॥ 
বিষ্ণু কহে শুন দেবি কহি আমি তাই। 
স্বামী হ'তে ধৰ্ম্ম শ্রেষ্ঠ জানিও সদাই ॥ 
ধৰ্ম্ম নষ্ট হয় যদি, স্বামীতে কি কাজ । 
পুত্রে কিবা প্রয়োজন কহ মোরে আজ ॥ 
ব্রহ্মা কহে শুন শুন আমার বচন। 
স্বামী হতে ধৰ্ম্ম শ্ৰেষ্ঠ জেন সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 
ধৰ্ম্ম হ'তে সত্য বড় শুন শুন সতি। 

ধৰ্ম্ম নষ্ট করিও ন! করি এ মিনতি ॥ 


গণেশখগ্ড 


ইন্দ্ৰ কহে শঙ্করী গে! ধৰ্ম্মে রাখ মতি। 
ধর্মের তুলন। কোথা, পুত্র কিংব। পতি ॥ 
কহিল! পাৰ্ব্বতী দেবী শুন দেবগণ। 
পতি ছাড়া গতি নাই জানি অনুক্ষণ ॥ 
শুনিয়া দেবীর কথা ধৰ্ম্মদেব কয়। 

সতী পতি এক অঙ্গ কভু ভিন্ন নয় ॥ 
উভয়ের দানে আছে ক্ষমতা সমান। 
করিবারে পার তুমি স্বামীরে প্রদান ॥ 
শুনিয়! ধর্মের কথা কহিল! পার্বতী । 
কন্যাদান করে পিতা জামাতার প্রতি ॥ 
বেদের বচন ইহ। শুন দেবগণ। 
বিপরীত কথ! কেহ না করে শ্রবণ ॥ 
দেবগণ কহিলেন শুন স্থরেশ্বরি। 
তোমার নিকটে মোরা বুদ্ধি লাভ করি 
বুদ্ধিষ্বরূপিণী তুমি কহি বারে বারে। 
কোন্‌ জন পরাজিত করিবে তোমারে ৷৷ 
স্বামীরে দক্ষিণা দাও ব্রতের নিয়মে। 
পুণ্যকব্রতের বিধি পাল মনোরমে ॥ 
বেদের বচন ইহ। কি কহিব আর। 
দক্ষিণাম্বরূপ দাও স্বমীরে তোমার ॥ 
ব্রত অনুষ্ঠান করি দক্ষিণ! না দিলে । 
ধৰ্ম্ম রক্ষা নাহি হ'বে কোথা কো।নকালে 
আপনি শঙ্করা তুমি জানহ নিশ্চয়। 
দক্ষিণাবিহনে হ’বে পাপের প্রশ্রয়॥ 
লোকমাত। হয়ে তুমি কিসের কারণ। 
ধর্মকে ছাড়িঘ। কর অধন্ম গ্রহণ ॥ 
অধৰ্ম্মেরন পোষকতা ঘটাবে প্রলয় । 
স্বামীরে ব্ৰাহ্মণে দান করহ নিশ্চয় ॥ 
পার্বতী কহিল! শুন বচন আমার । 
বেদ হ'তে বলবান্‌ লৌকিক আচার ॥ 
লোকাচার ত্যাগ করা অতি স্কিন । 
নারী হ'তে শ্রেষ্ঠ নর জানি নিশিদিন ॥ 
বুদ্ধিতে রমণী আমি কি কহিব আর । 
কিরূপে করিব ত্যাগ স্বামীরে আমার ॥ 
তোমা সবে কহি আমি করিয়া মিনতি। 
অনুরোধ নাহি কর ত্যজিবারে পতি ॥ 


২০৭ 


শুনিয়া দেবীর কথ! কহে বৃহস্পতি । 
আমার বচন তুমি শুন হৈমবতি ॥ 
পুরুষ ব্যতীত কিছু স্থজন না হয়। 
প্রকৃতি ব্যতীত সৃষ্টি না হয় নিশ্চয় ॥ 
প্রকৃতি পুরুষে সৃষ্টি করে ভগবান্‌। 
পুরুষ প্রকৃতি তাই উভয়ে সমান ॥ 
কহিল পাৰ্ব্বতী দেবী, শুন দেবগণ। 
সকলের সৃষ্টি কর্তা কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
অবতীর্ণ হন হরি পুরুষ-আকারে। 
পুরুষ সবার শ্রেষ্ঠ জানি বারে বারে ॥ 
প্রকৃতি পুরুষ হ'তে শ্রেষ্ঠ কভু নয়। 
প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ নিশ্চয় ॥ 
ইহ। যদি সত্য হয়, বলহ কেমনে । 
করিব প্রদান আমি স্বামী হেন ধনে ॥ 
এইরূপ কথাবার্তা! হয় যে সময়। 
চতুভূর্জ নারায়ণ উপনীত হয় ॥ 

রত্বে বিভূষিত দেহ শ্যাম কলেবর। 
শঙ্খ চক্র গদ! পদ্ম শোভে মনোহর ॥ 
বনমাল! দোলে গলে বিপিনবিহারী । 
কি অপুর্বব রূপ তার আহ! মরি মরি ॥ 
অঙ্গের বিভায় বুঝি সুধ্য লঙ্জ। পায়। 
উমাগমে অন্ধকার যেমন পলায় ॥ 
কৌস্তভ শোভিত আছে বক্ষের উপর । 
পীতবাস পরিধানে অপূৰ্ব্ব সুন্দর ॥ 

রথ হতে নামিলেন হরি নারায়ণ। 
দেবেন্দ্র সকলে তারে করিলা বন্দন ॥ 
লম্ষ্মীসরস্বতা কান্ত কিবা শোভা তার। 
কোটিচন্দ্রঘম কান্তি অতি চমৎকার ॥ 
বলিলেন নারায়ণ রত্ন-লিংহাসনে। 
আনত মস্তকে রহে যত দেবগণে ॥ 
ব্ৰহ্ম! বিষ্ণু মহেশ্বর করিল প্রণাম। 
যুক্ত করে স্তব স্তুতি করে অবিরাম ॥ 
শুনিয়া সকল কথা কহে ভগবান্‌। 
শক্তি দ্বারা জীব সব হয় শক্তিমান্‌ ॥ 
বিশ্বমাঝে শক্তি শ্রেষ্ঠ জানিবে অন্তরে | 
শক্তির বিহনে বস্তু মুল্য নাহি ধরে। 


২০৮ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ | 


শক্তি ছাড়া কোন জীব না পারে থাকিতে। | ূ শক্তিছাড়! স্থষ্টি আমি না পারি করিতে। 


শক্তি আছে নদ-নদী অরণ্য-পর্ববতে ॥ 
শক্তিহীন জীব হয় মৃতের মতন । 
নিশ্চিত জানিবে ইহ! শাস্ত্রের বচন ॥ 
প্রকৃতি-স্বরূপা শক্তি সর্বলোকে জানে। 
পুরুষের শক্তি নাই প্রকৃতি বিহনে ॥ 
ব্ৰহ্মা হ'তে তৃণ আদি যত কিছু আছে । 
প্রকৃতি হইতে সবে জন্ম লভিয়াছে ॥ 
মায়াশক্তি প্রকাশিত আপন ইচ্ছায় । 
সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত তাহার মায়ায় ॥ 
স্থজন-কালেতে দেবী আবিভূ তি। হয় । 
আমাতে বিলীন! হয় সংহার-সময় ॥ 
সকলের স্ুষ্টিকত্রী প্ৰকৃতি ঈশুরী । 
সবার জননী তিনি সর্ববযুগ ধরি ॥ 
প্রকৃতি আমার মায়া আমার সমান । 
নারায়ণী নাম তার দিল! জ্ঞানবান্‌॥ 
আমার তপন্ত। করে দেব মহেশ্বরে । 
এ কারণে মায়া দান করিনু শঙ্করে ॥ 
ব্রত আদি অনুষ্ঠান অন্ত দবা লাগি। 
প্রকৃতি ইহার নহে কোনরূপে ভাগী ॥ 
অন্যায় বচন সবে বলিছ হুর্গারে । 
এই সতী ঘোগবল অন্যে দিতে পারে ॥ 
প্রকৃতি-স্বরূপ! ছু ৰ সন্দেহ ন| কর। 
প্রয়োজনহীন ব্রত তাহার গোচর ॥ 
যে ব্ৰতের অনুষ্ঠান কারা | ধরায় ॥ 
লোকশিক্ষা-তরে তাহ! সন্দেহ কি তায়॥ 
এই ব্ৰতে কিছুমাত্র স্বার্থ নাহি তার। 
লোকশিক্ষাতরে করে লৌকিক আচার ॥ 
কল্পে কল্পে আব্ভূ'ত| হন এ ধরাতে । 
সর্ববজীব মুগ্ধ হয় তাহার মায়াতে ॥ 
তাহার মায়ায় মুগ্ধ জগৎ সংসার । 
তাহার ইঙ্গিতে চলে বিশ্ব চরাচর ॥ 
ব্রহ্ম! বিষ্ণু মহেশ্বর তার অংশে হয়। 
মোর অংশে জন্ম লয় দেব-সমুদয় ॥ 
বিনাবীজে বৃক্ষ কভু জন্ম নাহি লয়। 
শক্তি বিনা হুন্ি নাহি সম্ভবে নিশ্চয় ॥ 


। শকতি প্রধান হয় এ বিশ্বস্থস্থিতে ॥ 

৷ আমি আত্ম! নিৰ্ব্বিকার নিলিপ্ত সদাই। 
দেহীদের সাক্ষিরপী হই সৰ্ব্বদাই ॥ 
দেহমাত্র প্রাকৃতিক অনিত্য নশ্বর । 
পঞ্চভূতময় হয় জীব-কলেবর ॥ 

সকলের দেহে আমি করি অধিষ্ঠান। 
সকলের আত্মা আমি সকলের প্রাণ ॥ 
ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধরি কলেবর। 

সদ! তুষ্ট থাকি আমি ভক্তের উপর | 
প্রকৃতি ঈশ্বরী হন আধার সবার। 
সকলের আত্মা আমি জেনে! অনিবার ॥ 
আমি আত্ম! ব্ৰহ্ম! মন মহেশ্বর জ্ঞান । 
বিষ্ণুসনাতন হন জীব পঞ্চপ্রাণ ॥ 


' বুদ্ধিম্বরূপিণী হন ঈশ্বরী প্রকৃতি । 
মেধা নিদ্রা আমি যত অংশ তার নিতি ॥ 
' পর্ববতের কন্যারূপে দেবী জন্ম লয়। 


বেদে নিরূপিত ইহা নাহিক সংশয় ॥ 
আমি গোলোকের নাথ আমি মনাতন। 


' বৈকুষ্ঠের অধীশ্বর আমি অনুক্ষণ ॥ 
৷ দ্বিউুজরূপেতে রহি গে।লোকের মাঝে। 


গোপগোপী গাভীগণ সেথায় বিরাছে ॥ 


' চতুভ্জরূপে রহি বৈকু-মাঝারে । 


পারিষদ-পরিরৃত হই বারে বারে ॥ 


৷ ব্রতের আরাধ্য মোর দ্বিচুজ মুরতি। 


যেই জন ব্রত করে তুষ্ট তার প্রতি ॥ 
ঘেজন যেরূপে মোর করয়ে চিন্তন । 
সেইরূপে ফল তারে করি সমর্পণ ॥ 
শুন শুন মহেণ্বরী, কহি অবিরত। 
শঙ্করে দক্ষিণ! দিয়! পূর্ণ কর ব্ৰত ॥ 
সমুচিত মূল্য দান করি তারপরে । 
আবার গ্রহণ তুমি কর মহেশ্বরে ॥ 
গাভীদেহে বিষ্ণুদেহে ভেদ কিছু নাই। 
শিবও বিষ্ণুর দেহ জেন সৰ্ব্বদাই ॥ 
ব্ৰাহ্মণেরে গাভীমূল্য করি সমর্পণ । 
স্বামীরে আবার তুমি করহ গ্রহণ ॥ 


গণেশখণগ্ড । 


পতি আর পত্নী হয় উভয়ে সমান। 
ব্রতের দক্ষিণারূপে পতি কর দান ॥ 
আমার বচনে তুমি না করিও আন । 
এই ভাবে পাবে তব পতি পরিত্রাণ ॥ 
এই কথা৷ বলি সেথ! বিষ্ণু ভগবান । 
অতি শীঘ্ৰ স্বস্থানেতে করিল প্রস্থান ॥ 
নারায়ণ-বাক্য শুনি আপনি শঙ্করী। 
কিছুকাল মৌনী থাকে কৰ্ম্ম চিন্তা করি॥ 
অতঃপর হোমাহুতি করি সমাপন । 
মুনিরে দক্ষিণা দেন দেব পঞ্চানন ॥ 
শিবেরে গ্রহণ করে সনৎকুমার। 

কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু শুষ্ক হইল দুর্গার ॥ 
অনন্তর ছুর্গাদেবী কম্পিত বচনে । 
মহাহুঃখে করযোড়ে কহিলা ব্রাঙ্গণে॥ 
গাভীমূল্যে পতিমুল্যে নাহি কিছু ভেদ । 
এইরূপ নিরূপিত করিয়াছে বেদ ॥ 
লক্ষ গাভী দান আমি করিব এখন । 
আমার পতিরে তুমি কর প্রত্যর্পণ ॥ 
পতি বিনে অবলার কোন গতি নাই। 
তুমি ত’ সকল জান ব্ৰাহ্মণ গোঁসাই ॥ 
আম! প্রতি কৃপা তুমি কর প্রদর্শন । 
গাভী মূল্যে স্বামী মোর কর প্রত্যর্পণ ॥ 
সনৎকুমার তবে কহিল! বিনয়ে। 

বিপ্ৰ আমি কি করিব লক্ষ গাভী লয়ে 
গ্রাভী-বিনিময়ে রত্ব কে করে অর্পণ | 
না ছাড়িব কভু আমি দেব পঞ্চানন ॥ 
দান করি পুনরায় চাহ পতিধন। 
উচিত কি হয় তাহা, দান প্রত্যর্পণ ॥ 
অতএব শুন সতি, বলি সত্য কথা । 
শঙ্করে না দিব আমি, না হবে অন্যথ] ॥ 
সম্মুখে লইয়! আমি দেব দিগন্ধরে। 
ঘুরিব সকল স্থানে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
এই কথা বলি সেথা ব্রহ্মার নন্দন। 
নিজের নিকটে শিবে রাখিলা তখন ॥ 
দেখিয়া পাৰ্ব্বতী তাহা ব্যাকুলিত মন । 
কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু শুষ্ক হইল তখন ॥ 


২৭ 
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২০৯ 


দুৰ্গতি হেরিয়া দুর্গ কি করিবে আর। 
প্রাণ-পরিত্যাগে হয় বাসনা তাহার ॥ 
স্বামীরে ছাড়িয়া কভু জীবন ধারণ। 
না হয় সম্ভব, ভাবে প্রকৃতি রতন ॥ 
কেমনে সহিবে দেবী বিরহের শোক । 
সহস| আকাশে হেরে উজ্জ্বল আলোক ॥ 
কোটিদূৰ্য্যমম প্রভা আকৃতি মণ্ডল। 
দশনিক্‌ প্রস্বলিত করে অবিরল ॥ 
সবারে প্রচ্ছন্ন করে প্ৰদীপ্ত সে জ্যোতি। 
উৰ্ধগামী তেজোরাশি স্ুবিস্তীর্ণ অতি ॥ 
হরির সে তেজোরাশি করিয়া দর্শন । 
স্তব স্তুতি করিলেন যত দেবগণ ॥ 
বিষ্ণু সনাতন কহে নমি বারবার। 
লোমকুপে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ধাহার ॥ 
ষোড়শ অংশের অংশ আমরা ধাহার। 
কোন্‌ জন হয় বিশ্বে সমান তাহার ॥ 
ব্ৰহ্ম৷ কহে বেদ ধারে করয়ে দর্শন । 
আমরা কিরূপে তারে করিব বৰ্ণন ॥ 
অগতির গতি তুমি জীবের জীবন । 
ভকতবৎস্ল দেব অধম তারণ ॥ 
তোমা হৈতে স্থষ্টি স্থিতি, হয় যে প্রলয় 
তোমাতেই জন্মে জীব, তোমাতেই লয়। 
অনন্তর কহিলেন দেব মহেশ্বর। 
কিরূপে পূজিব তীাৱরে যিনি পরাৎপর ॥ 
তোমার কৃপায় লাভ করিয়াছি জ্ঞান। 
তবুও তোমার রূপ ন! পাই সন্ধান ॥ 
অনাদি অনন্ত তুমি নিত্য নিরঞ্জন। 
ধারের সার তুমি জগৎ-জীবন ॥ 
জগৎ-ঈশ্বর তুমি সুষ্টির কাঁরণ। 
কার সাধ্য বণিধারে সত্য সনাতন ॥ 
দেবগণ কহিলেন, ওহে ভগবন্‌। 
কিরূপে আমর! করি তোমার পূজন ॥ 
তব-অংশ অংশ-মাত্র আমরা সবাই । 
তোমার করিব স্তব হেন শক্তি নাই ॥ 
সাবিত্রী ও বাণী আদি যত দেবীগণ। 
যুক্তকরে ভগবানে কহিল! তখন ॥ 


২১৬ 


আমরা রমণী জাতি কি কহিব আৱর। 
কেমনে করিব স্তব ওহে সারাৎসার ॥ 
তব অংশে স্যষ্টা মোরা জানি অনুক্ষণ | 
কেমনে করিব বল তোমার পূজন ॥ 
হিমালয় কহে, ওহে পরম ঈশ্বর । 
কৰ্ম্মৰশে আজি আমি হইনু স্থাবর ৷৷ 
উদ্যত দেখিয়া মোরে তোমার স্তবনে। 
পণ্ডিতের! উপহাস করে মনে মনে ॥ 
এত বলি দেবগণ মৌনী হয়ে রয় । 
ভগবানে সন্বোধিযা হৈমব্তী কয় ॥ 
দয়াময় কৃষ্ণ তুমি জান মোর কথ|। 
তোমারে জানিতে মোর নাহিক ক্ষমতা ॥ 
বেদ বা বেদজ্ঞ কেহ তোমারে ন! জানে। 
কোন জন বল প্রভু তোমারে বাখানে ॥ 
তব তত্ত্ব তুমি নিজে আছ অবগত । 

সুন্মন হ'তে সুক্ষ্ম তুমি হও অবিরত। 
স্থল হতে স্থুল তুমি, তুমি বিশ্বরূপ | 

বিশ্ব সনাতন তুমি অতি অপরূপ ॥ 
তেঙজোরূপী নিরাকার তুমি নিরাশ্রয়। 
নির্লিপ্ত নিগুণ তুমি নিত্য স্বেচ্ছাময় ॥ 
আত্মারাম নিরঞ্জন তুমি পরাৎপর । 
নিত্য সত্য সনাতন পরম ঈশ্বর ॥ 
বিরাট-ম্বরূপ তুমি সাক্ষী জীবনের । 
ফলদাতা হও তুমি সকল কম্মের ॥ 

তব তেজ ধ্যান করে যত ঘোগ্িগণ । 
লমক্ষ্মীকান্ত রূপ তব মদম-মোহন ॥৷ 
সকলে কাধ্যের মূলে তুমি নিরঞ্জন । 
তোমা হেতু হয় এই বিশ্বের সর্জন ॥ 
তোমার নাভিতে হয় দেব পঞ্চানন । 
বিশ্বন্থষ্টি করিবারে লইল জনম ॥ 
তোমার ক্রোধেতে জন্মে রুদ্র বিভীষণ। 
জীবগণে যেই রুদ্র করেন নিধন ॥ 

কে বলিতে পারে প্ৰভু তোমার মহিমা । 
তোমার গুণের কিহে আছে কোন সীম]॥ 
দেবতার দেব তুমি, জনকের পিতা! । 
তোমা! হতে হয় সব জীবন গ্রহীতা ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ | 


কপ! কর দয়াময় নিত্য নারায়ণ। 
বিপদ্-তারণ প্রভু সত্য সনাতন ॥ 
বৈষ্ণবের। ধ্যান করে কিশোরের রূপ। 
দ্বিভুজ মুরলীধারী অতি অপরূপ ॥ 

শৃঙ্গ চক্ৰ গদা পদ্ম হাতে শোভা পায়। 
নব জলধর-সম কান্তি তার গায় ॥ 

নানা রত্বে বিভূষিত অতি জ্যোতির্ময় । 
বৈষ্ণবের| ধ্যান করে সকল সময় ॥ 
মনোহর শান্তরূপ অতি সুদর্শন । 
গোপাঙ্গনাকান্ত তুমি ভুবনমোহন ॥ 
নিত্যনিরঞ্জন তুমি পুরুষ প্রধান । 

বেদ্ধ তুমি বেদান্তের অখিলের প্রাণ ॥ 
কে বুঝিতে পারে বল তোমার মহিমা । 
বেদ-বেদান্তাদি নাহি পারে দিতে সীমা 
তুমি যদি অভাজনে দাও গোঁ আশ্ৰয়। 
তবে জীব তরিবারে পারে কৃপাময় ॥ 
তোমার কুপায় জাব লভে দিব্য জ্ঞান। 
তোমার কৃপায় শুধু পায় পরিত্রাণ ॥ 
তোমার চরণে প্ৰভু লইনু শরণ । 
আমার কামন। পূর্ণ কর নিরঞ্জন ॥ 
জীবের জীবন তুমি হরি নারায়ণ । 
তুমি মোরে রক্ষী কর গগে। জনাৰ্দ্দন ॥ 
যোগীর অন্তরে তুমি করহ নিবাস । 
মনোবাঞ্ছা! হ'য়ে জ্ঞাত পূর্ণ কর আশ ॥ 
তব নামে জীব তরে ভব পারাবার । 
তোমার চরণে প্রভু করি নমস্কার ॥ 
নিত্য। আমি তেজোরূপ। রমণীরূপিণী | 
সকল জীবের আমি মায়াহ্বরূপিণী ॥ 
ব্রহ্মার স্তবনে আমি আপিয়। ধরায় । 
অন্থর নিধন করি ভুলায়ে মায়ায় ॥ 
দক্ষ-জায়া-গর্ভে জন্ম করিয়া গ্রহণ। 
পতিরূপে পাই আমি দেব পঞ্চানন ॥ 
দক্ষঘজ্জঞে শিবনিন্দা শুনি অতিশয় । 
কলেবর ত্যাগ আমি করি সে সময় ॥ 
তার পর আপিলাম হিমালয়-ঘরে। 
জন্মিলাম হিমালয়-পত্বীর উদরে ॥ 


গণেশখণ্ড 


অভীষ্ট হইল সিদ্ধ বহু তপস্তায়। 
পতিরূপে মহেশ্বরে লভি পুনরায় ॥৷ 
বহুদিন পতি সহ করিনু শুৃঙ্গার। 
শিববীর্ধ্য নাহি গেল উদরে আমার ॥ 
দেবের ছলনে ভুলি দেব পঞ্চানন । 
ভূমি-পরে বীধ্য ত্যাগ করিল! তখন ॥ 
পুত্র না পাইয়া করি কতই রোদন । 
তব মায়াবশে আমি হইনু মগন | 
পুত্রের অভাবে মোর অতি ক্ষুব্ধ মন। 
তব ধ্যান স্তব আমি করি সে কারণ ॥ 
হে দেবেশ পরমেশ ওহে ভগবান্‌। 
তোমার সমান পুত্র মোরে কর দান ॥ 
করিলাম এই ব্রত পুত্রের কারণ। 
দক্ষিণা-স্বরূপ করি পতিরে অর্পণ ॥ 
কৃপা সনঙ্ধে৷ কপানাথ কৃপাঅবতার । 
রুপা কর কৃপা কর কহি বার বার। 
এইরূপ স্তব করি আহরির প্রতি । 
মৌনী হয়ে রহিলেন দেবা হৈমবতী ॥ 
হরি-স্তব যেই জন করয়ে আবণ। 
সেই জন নিবসিবে বৈকুণ্ঠ ভবন | 
পুত্রহীন পাবে পুত্র ধনহীন ধন । 
এইরূপ রহিয়াছে শাস্ত্রের বচন ॥ 
অনিত্য সংসারে হুখ কোথাও ত’ নাই 
অতএব লহ কৃষ্ণ চরণেতে ঠাই ॥ 
হরিনাম গুণগান যেই জন করে। 
সেই জন লভে সিদ্ধি নারায়ণ বরে । 
গণেশখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চম অধ্যায় 
আকৃষ্ণের নিকট পার্কতীর বরলাভ, সনৎকুমারের 
নিকট পতি-প্রাপ্তি এবং গণেশের জন্ম। 
নারদে সম্বোধি তবে বলে নারায়ণ । 
শুন মুনিবর এবে অপূৰ্ব্ব ঘটন। 
শুনিয়া দেবীর স্তব কৃষ্ণ সনাতন । 
শবার অদৃশ্য রূপ করান দর্শন ॥ 


২১১ 
হেরিল। পাৰ্ববতীদেবী তেজোরাশি মাঝে। 
রত্বমঘ় সিংহাসনে শ্রীহরি বিরাজে ॥ 
বহ্িশুদ্ধ পীতাম্বর শোভে চমত্কার । 
গলদেশে বনমালা, অতি শোভা তার ॥ 
বংশীধারী ভগবান্‌ অনন্ত কিশোর । 
চন্দন-অঙ্কিত দেহ রূপ মনোহর ॥ 

মন্দ মন্দ হাস্ত করে ভুবনমোহন। 
শরতের চন্দ্রসম স্নন্দর বদন ॥ 

ময়ূরের পুচ্ছ শোভে মস্তক-চূড়ায়। 
চতুর্দিক আলোকিত রূপের ছটায় ॥ 
বামেতে রাধিক! সতী পরম! সুন্দরী ৷ 
চতুদ্দিকে গোপীগণ আছে শোভা করি ॥ 
তাদের রূপের ছটা চারদিকে যায়। 
বিভুনাম গায় সব পুলকিত কায় ॥ 
হেরিয়া হরির রূপ ভুবন-মোহন । 
সেইরূপ পুত্র দেবী করিল। প্রার্থন ॥ 
শঙ্করী প্রার্থনা মত দেব জনাৰ্দ্দন। 

কহে অতি মিষ্ট ভাষে আশিস্‌ বচন ॥ 
কামনা তোমার দেবী অবশ্য পুরিবে | ' 
আমার মতন তব পুত্রকে পাইবে ॥ 


এত বলি প্রভু কৃষ্ণ মৌনী হয়ে রয়। 


বর পেয়ে দেবী তবে প্রার্থন। করয় ॥ 


_ অগতির গতি প্রভু তুমি নারায়ণ । 


| 


ভক্ত বাঞ্ছা৷ পূর্ণ কর তুমি জনাৰ্দ্দন ॥ 
তোমার মহিমা বল কে পারে বণিতে। 
তোমার আশিসে সর্ব শুভ যে জগতে ॥ 
কৃপা করি তুমি মোরে দানিয়াছ বর। 
এবে দয়া করি মোরে দেহ মহেশ্বর ॥ 
শুনিয়! পার্বতী বাক্য কহে নারায়ণ | 


' আমার বরেতে হবে প্রার্থনা পূরণ ॥ 


দেবতা সকলে করি অভীষ্ট প্রদান। 


হইলেন অন্তহিত বিষ্ণু ভগবাম্‌ ॥ 


৷ সনৎকুমারে ডাকি যত দেবগণ। 


বলিলেন শুন ওগে! বিপ্রের নন্দন ॥ = 
কৃষ্ণ-বর পূর্ণ কর দানিয়া মহেশে।. = 
তুমি ন! ঘট।ও বাদ পার্ববতীর আশে॥ 


২১২ 


সনৎকুমার শুনি দেবতা বচন। 
পার্ববতীরে দিগন্বর করিল! অর্পণ ॥ 
তখন শ্রীহুর্গাদেবী বিশ্বের বন্দিতা। 
মহেশ্বরে লাভ করি হন উল্লসিত| ॥ 
ভিক্ষু বন্দী বিপ্রগণে দান করে ধন। 
দেবতা ব্ৰাহ্মণে ডাকি করান ভোজন ॥ 
শঙ্করের পূজা দেবী করে অতঃপর । 
দুন্দুভি ও বাদ্য বাজে অতি মনোহর ॥ 
হুমধুর হরিনাম হয় সৰ্ব্বক্ষণ | 

স্বামী সহ দুর্গা দেবী করিলা ভোজন ॥ 
দুপ্ধফেননিভ শয্যা অতি মনোহর । 
হৃন্টমনে দুর্গাদেবী রচে অতঃপর ॥ 
রচিয়! রত্বের শয্যা অতি সুদর্শন । 
স্বামী সহ হুর্গাদেবী করিল! শয়ন | 
মৃতু মন্দ বায়ু বহে, কোকিল কুহরে। 
পুষ্পের স্বান আসে, ভ্রমর গুঞ্জরে ৷ 
কৈলাস পর্বতে দেবা চন্দনকাননে । 
হ্থখেতে বিহার করে মহেশ্বর সনে ॥ 
নান! মতে উভয়েতে করিল রমণ । 
আসন্ন হইল তবে বীর্যের পতন ॥ 
হেনকালে নারায়ণ ভাবে মনে মন। 
পার্ববতীর গর্ভে বীর্য হইলে পতন ॥ 
জনমিবে মহাকায় তনয় তাহার । 
স্থর্গণে কষ্ট সেই দিবে অনিবার ॥ 
মনে মনে এত ভাবি প্রভূ জনার্দন। 
স্থির করে পন্থা এক ইহার বারণ ॥ 
হেন কালে দ্বিজ মূৰ্ত্তি করিয়া ধারণ। 
প্রবেশ করিল! তথা দেব নারায়ণ ॥ 
কদাকার রূপ তার অতি রুক্ষ কেশ। 
ভিক্ষুক-আকার তার দীনহীন বেশ ॥ 
কৃশ দেহ অতি বুদ্ধ তৃষ্ণায় কাতর । 
মহেশ্বরে সন্বোধিয়া বলে অনন্তর ॥ 
কোন্‌ কার্য করিতেছ ভোল! মহেশ্বর । 
কৃপা করি রক্ষা মোরে করহ সত্বর ॥ 
উপবাসী আছি আমি সপ্ত রাত্রি ধরে। 
হেথায় আসিনু আমি ক্ষুধিত অন্তরে ॥ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ | 


দয়| করি রক্ষা কর অধমের প্রাণ । 
তুমি বিন! নাহি মোর গতি কোন আন 
হে পিতঃ হে মহাদেব কৃপা-অবতার । 
জরাগ্রন্ত বৃদ্ধ আমি কি কহিব আর ॥ 
জননি শ্রীুর্গ। দেবি রক্ষা কর প্রাণ। 
কৃপা করি অন্ন আর জল কর দান ॥ 
তৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যেতে চায়। 
পেটের ভিতর জ্বাল বিষম ক্ষুধায় ॥ 
জগতের মাত! তুমি করুণারূপিণী। 
আমার জননী তুমি ভুবনমোহিনী ॥ 
অবসন্ন হইয়াছি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় । 

কৃপ| করি দয়ামধি বাঁচাও আমায় ॥ 
এত বলি শঙ্করীরে করি সম্বোধন। 
হাত জোড় করি বিপ্র কহেন তখন ॥ 
শুনিয়া বিপ্রের এই মিনতি কাতর । 
শয্য। ত্যাগ করিলেন ভোল! মহেশ্বর ॥ 
যেমনি উঠিল| শিব সহস| তখন। 
শঘ্যা-মাঝে হ’ল ভার বীধ্যের পতন ॥ 
্রস্ত ভাবে দুৰ্গাদেবী সুক্ষ্ম বস্ত্ৰ পরি। 
শিব সহ দ্বার দেশে আসে ত্বর৷ করি ॥ 
পার্বতী শিবেরে হেরি দরিদ্র ব্ৰাহ্মণ । 
ভক্তি-ভরে যুক্ত করে করিল স্তবন ॥ 
দরিদ্র ব্ৰাহ্মণে হেরি কহে মহেশ্বর । 
কিবা নাম বিপ্ৰ তব কোথ। তব ঘর ॥ 
পার্বতী কহিল! বিপ্ৰে শুন হে ব্ৰাহ্মণ 
কোন্‌ দেশ হ'তে কহ তব আগমন ॥ 
জনম সফল আজি অতি শুভক্ষণ। 
মোর গৃহে সমাগত অতিথি ব্ৰাহ্মণ ॥ 
অতিথির সমাদর যেই জন করে। 
বহুপুণ্য হয় তার পৃথিবী ভিতরে ॥ 
বিরাজে সকল তীর্থ অতিথি-চরণে। 
তীর্ঘফল পায় সবে অতিথি-সেবনে ॥ 
অতিথি যাহার ঘরে আদর নী পায় । 
পিতৃদেবগণ সেথা লইবে বিদায় ॥ 
অতিথিরে অনাদর করে যেই জন। 
ব্ৰহ্মহত্য| পাপ হয় শাস্ত্রের বচন ॥ 


গণেশখণ্ড 


মহাপাপী হয় সেই বিপ্রে ন! পৃজিলে। 
সকল পুণ্যের ফল যায় রসাতলে ॥ 
ব্ৰাহ্মণ কহিল! তারে শুন হৈমবতি। 
ক্ষুধায় কাতর আমি হইয়াছি অতি ॥ 
উপবাসে আছি আমি কাতর তৃষ্চায়। 
ইচ্ছামত খাদ্য কিছু দাও গে। আমায় ॥ 
পার্বতী কহিল! তারে শুন হে ব্রাঙ্গণ। 
কহ কহ কোন্‌ খাদ্য করিবে ভোজন ॥ 
ইচ্ছামত খাগ্ মাগ না কর সংশয় । 
তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব নিশ্চয় ॥ 
দেখিয়! সার্থক হবে আমার নয়ন । 
কহ বিপ্ৰ কোন্‌ খাদ্য করি আনয়ন ॥ 
ব্ৰাহ্মণ কহিলা দেবি কি কাঁহৰ আর । 
ব্রত উদ্যাপন তুমি করিলে এবার ॥ 
নানাবিধ খাদ্যে পূৰ্ণ ভাণ্ডার তোমার । 
প্রস্তুত করিলে খাদ্য অনেক প্রকার ॥ 
সেই সব মিষ্ট খাদ্য করিতে ভোজন । 
ত্বরিতে হেথায় আমি করি আগমন ॥ 
আমি তব পুত্র দেবি দরিদ্র সন্তান । 
দেবের ছুলভ মিষ্ট মোরে কর দান ॥ 
বিপ্রের বচন শুনি কহেন শঙ্করী। 
কিরূপে আমার পুত্র কহ ত্বরা করি ॥ 
দ্বিজ বলে শুন ওগে| জননী শঙ্করী। 
তোমার নিকটে আমি নিবেদন করি ॥ 
শুন শুন সাধিব তুমি বচন আমার। 
পঞ্চবিধ পিতা হয় জগৎ মাঝর ॥ 

বহু প্রকারের মাতা এ জগতে আছে। 
পঞ্চবিধ পুর হয় কহি তব কাছে ॥ 
বিদ্যাদাত| জন্মদাতা অন্নদাতা আর। 
ব্রাণকর্তা কম্তাদাতা পিতা সবাকার ॥ 
গুরুপত্বী গর্ভধাত্রী স্তন্যদাত্রা নারী। 
মাতার সমান তার! দেখহ বিচার ॥ 
পিতৃঘমা মাতৃ! ভাৰ্য্যা তনয়ের । 
বিমাত প্রভৃতি হয় মাতা সকলের ॥ 
ভৃত্য শিষ্য পোষ্য আর যে লয় শরণ। 
নিজ গৰ্ভজাত এই পুত্র পঞ্চ জন ॥ 


২১৩ 


ধন অধিকারী হয় গর্ভের সন্তান। 

অন্য চারি জন হয় পুত্রের সমান ॥ 

হে মাতঃ লইনু আমি তোমার শরণ। 
বৃদ্ধ ও পীড়িত আমি অতি অভাজন ॥ 
তোমার গর্ভেতে দেবি হয়নি সন্তান। 
আমি আজি হই তব পুত্রের সমান ॥ 
অনাথ সন্তান আমি কাতর ক্ষুধায় । 
অন্ন জল দান করি বাঁচাও আমায় ॥ 
বহুবিধ খাদ্য আছে তোমার ভাণ্ডারে। 
ঘৃত দধি শালি অন্ন আছে ভারে ভাৱি।৷ 
স্থব|সিত স্বাদ জল আছে তব কাছে। 
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বুঝি প্রাণ নাহি বাঁচে ॥ 


এই সব অন্ন জল মোরে কর দান। 


| 


নি ও ভোজন করি তৃপ্ত করি প্রাণ॥ 


| তব স্বামী মহেশ্বর ভ্রিজগৎ-পতি | 
তুমি দেবি মহালন্ষনী মহেশ্বরী সতী ॥ 
৷ রত্রসিংহাসন মোরে দাও কৃপা করি। 


বহ্িশুদ্ধ বস্ত্র দাও ভূবন-ঈশ্বরি ॥ 
স্বছুর্লভ হরিমন্ত্র দান কর মোরে । 
হরিপ্রতি ভক্তি দেবি দাও কৃপা ক’রে। 
মোরে তুমি দান কর মৃত্যুঞ্জয়-জ্ঞান । 
সর্বববষযিণী সিদ্ধি মোরে কর দান ॥ 
চিন্তেরে পবিত্র কর শুদ্ধ হৃনিশ্মল। 
তপস্ানিরত যেন রহি অবিরল ॥ 
কামে যেন মন মোর আসক্ত না হয়। 
সকল দুঃখের মুল কাম অতিশয় ॥ 
কন্মেতে প্রবৃত্ত সবে কামের কারণ । 
শুভ ও অশুভ ফল ভোগে সর্বজন ॥ 
নিজ কন্মবশে লোক সমুখ দুঃখ পায়। 
কামেতে আসক্তি দেবি না দিও আমায় 


= কৰ্ম্মেতে বিরত হয় পণ্ডিত সকল। 
' উ্ীহরি-চিন্তন তার! করে অবিরল ॥ 


হরিকথ|-কীৰ্ভনেতে মহাস্ত্খ হয়। 


৷ হৰিরে স্মরিলে নাহি হয় আয়ুঃক্ষয় ॥ 


1 
। 
! 
{ 


চিরজীবী হয় নিত্য হরিভক্ত জন । 


৷ স্বচ্ছন্দে সকল স্থানে করয়ে গমন ॥ 


২১৪ 


জাতিম্মর সবে তারা হয় নিৰ্ব্বিচারে । 
কোটি জন্ম কথ! তারা পারে বলিবারে ॥ 
সর্ববসিদ্ধি লাভ করে হরিভক্ত জন। 
ইচ্ছা-অনুসারে করে শরার-ধারণ ॥ 
তীর্ঘেরে পবিত্ৰ করে হরিভক্ত জন । 
শুন শুন দেবি ইহা শাস্ত্রের বচন ॥ 
বিষ্ণুমন্ত্র যার কণে করিবে প্রবেশ । 
তাৰ্থপূত হয় সেই বেদের নির্দেশ ॥ 
ভাগ্যবান সেই জন মহাপুণ্য তার। 
শত শত পুরুমের করে সে উদ্ধার || 
ভক্তের দর্শনে হয় তার্থ-যাত্রা-ফল। 
ভক্ত-মন হরি-চন্ত। করে অবিরল ॥ 
ভক্তগণ কোন পাপে লিপ্ত নাহি হয়। 
হরিধ্যান করে তাঁর! সকল সময় ॥ 
তিনকোটি জন্ম পরে মানব জন্মায়। 
কোটিজন্ম পরে তবে ভক্তনঙ্গ পায় ॥ 
ভক্তদঙ্গে জন্ম লয় ভক্তির অঙ্কুর । 
বৈষ্ণবদর্শনে তাহ। বাড়িবে প্রচুর ॥ 
দে অঙ্কুর প্রতি জন্মে বিবদ্ধিত হয় । 
সেই বৃক্ষে দাস্তরূপ ফল জন্ম লয় ॥ 
হরি-পারিষদ হয় হরিভক্ত জন | 
তাদের বিনাশ নাহি হয় কদাচন ॥ 
মহাপ্রলয়ের কালে ব্ৰহ্ম৷ পায় লয়। 
ভক্তের বিনাশ নাহি হয় মে সময়॥ 
তুমি মাত৷ মহেশ্বরি কি কহিব আর। 
বিষ্ণুভক্তি দাও তুমি অন্তরে আমার ॥ 
তব কৃপা ভিন্ন নাহি বিষুভক্তি হয়। 
তোমার কৃপায় হয় ভক্তির উদয় ॥ 
তুমি দেবী নিত্যরূপ| তুমি সনাতনা। 
কল্যাণদািনী তুমি জগৎজননী ॥ 
তোমার সন্তানরূপে কৃষ্ণ সনাতন । 
গণেশের রূপে সদা করে আগমন ॥ 
শুন শুন মহেশ্বারি বচন আমার। 

তব পুত্ররূপে কৃষ্ণ আসছে আবার ॥ 
এই কথ। বলি বিপ্ৰ অন্তহিত হয়। 
বালকের রূপ বিপ্ৰ ধরে সে সময় ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


শিবের বীর্যের সাথে মিশিয়া তখন । 
সদ্যোজাত শিশুদম চাহে অনুক্ষণ ॥ 
বিশুদ্ধ চম্পকসম বরণ তাহার। 
কোটিচন্দ্রপম প্রভ| অতি চমৎকার ॥ 
কাম দেব-তুল্য রূপ ভূবনমোহন । 
শরতের চন্দ্রদম সুন্দর বদন ॥ 

পদ্মসম নেত্রদ্য় অতি মনোহর । 
পক-বিম্বসম তার ওষ্ঠ ও অধর ॥ 
কপাল কপোল শোভে অতি চমত্কার । 
অপরূপ রূপ তার কি কহিব আর ৷ 
শয্যায় শয়ন করি বালক তখন । 

নিজ মনে হস্ত পদ করে সঞ্চালন ॥ 
এদিকেতে নারায়ণ হ’লে অন্তহিত। 
শহরে'-পার্বতী খোজে হইয়া চকিত ॥ 
কোথায় অতিথি গেল বুঝিতে না পারে৷ 
ব্যাকুলে অন্তরে তারে খোজে অনিবারে 


গণেশখণ্ডে পঞ্চম অন্যায় সমান্ত। 


ষষ্ট অধ্যায় 
হরপার্বতীর গণেশ ধশন | 


কহিলেন নারায়ণ, শুন মুনি দিয়! মন, 
বিপ্ৰ যবে অন্তহিত হয়। 

শঙ্কর ও হৈমবতী, খুজিপেন তারে অতি, 
কোথা গেল বিপ্ৰ মহাশয় ॥ 

উচ্চকণ্ডে কহে সতী, ক্ষুধাতুর বিপ্ৰ অতি, 
কোথা গেলে দরিদ্র ব্রাঙ্গণ। 

ক্ষুধায় কাতর আহা/জানি আমি জানি তাহা 
কৃপা করি দাও হে দর্শন ॥ 


গণেশখণ্ড ২১৫ 


শিবেরে ডাকিয়া কহে)বিপ্রলাগি প্রাণদহে, শত শশধর-সম মনোহর মনোরম, 


ওহে নাথ কর অন্বেষণ । 

অতিথি আসিলে ঘরে, যেজন না সেবা করে, 
ধিক্‌ তার গৃহস্থ জীবন ॥ 

অতিথি সে নারায়ণ, কর তার অন্বেষণ) 
অবিলম্বে উঠ পঞ্চানন । 

ন! দেবে অতিথি যেই, মহাপাপী হয় সেই, 
পিতৃগণ না লয় তৰ্পণ ॥ 

তার পুষ্প তার জল, মণ্যতুল্য অবিকল, 
দেবতার! ন! করে গ্রহণ 

এইরূপে হৈমবতী, কহিলা শিবের প্রতি, 
দৈববাণী হইল তখন ॥ 

জগত্জননী শুন, কহি আজি পুনঃ পুনঃ, 
শান্ত হও, ন! করিও ভয়। 

শুন হে বচন মম, ভগবান পূর্ণ তম) 
পুত্ররূপে তব গৃহে রয় ॥ 

পুণ্যক ব্ৰতের ফলে, আমিলেন ধরাতলে, 
পুত্ররূপে কৃষ্ণ সনাতন । 

বুথ! কেন দুঃখ পাও, অবিলম্বে গুহে যাও, 
পুত্ৰমুখ করহ দর্শন ॥ 

গ্রতিকল্পে অনিবার, ধ্যান তুমি কর যাঁর, 
নিত্য সত্য সেই ভগবান্‌। 


সেই মুক্তিদাতা হরি, আদিলেন কৃপ। করি, 


হইলেন তোমার সন্ত।ন ॥ 

দুঃখ তুমি কর দূর, নহে বিপ্ৰ ক্ষুধাতুর, 
ব্রাহ্মণের রূপ ধরি হরি। 

অতিথির দীনবেশে, তোমার দ্বারেতে এসে, 
রহিয়াছে পুত্ররূপ ধরি ॥ 

মোর বাক্য মিথ্যা নয়, ইচ্ছা তব পূৰ্ণ হয়, 
পুত্ররূপে রাজে সনাতন। 

কোটী কন্দর্পের রূপ, মনোহর অপরূপ, 
পুত্ৰমুখ করহ দর্শন ॥ 

শুনিয়া আকাশবাণী, আনন্দিত! শিবরাণী, 
্রস্তভাবে গৃহ পানে ধায়। 

বিস্মিত! হুইয়া অতি, হেরিলেন হৈমবতী, 
জ্যোতির্ময় সন্তান সেথায় ॥ 


কিবা তার রূপ চমৎকার । 
শুনিয়া সে শয্যাতলে,মহানন্দে মা-মা বলে, 
উদ্নমুখে চাহে বারংবার ॥ 
অপূৰ্ব্ব ব্যাপার হেরি,পার্বতী না করে দেরী, 
শঙ্করের কাছে গিয়া কয়। 
| শীঘ্ৰ এস প্রাণেশ্বর, ভগবান্‌ পরাৎপর, 
পুত্ররূপে গুহ মাঝে রয় ॥ 
৷ কল্পে কল্পে ধ্যান যাঁর, করিয়াছ অনিবার, 
সেই হরি কৃষ্ণ ভগবান্‌ 
৷ ভক্তবাঞ্ছ৷ পূর্ণ তরে, আসিয়া মোদের ঘরে, 
হইলেন মোদের সন্তান ॥ 
৷ হেরিলে পুত্রের মুখ, বিদুরিত হয় দুখ, 
তীৰ্থস্নান ফল তাতে হয়। 
চল চল মহেশ্বর, চল ভোলা দিগম্বর, 
৷ হৈমবতী পঞ্চাননে কয় ॥ 
| পুত্ৰমুখ দরশনে, লভিবে আনন্দ মনে, 
| পুন্নাম নরক হৈতে ত্রাণ। 
' যোগ ব্রত তীর্থ তপ, ধ্যান জ্ঞান শ্রাদ্ধ জপ, 
ৰ পুত্র বিনা সব অকারণ ॥ 
৷ পার্ববতীর এ বচনে, অতীব প্রহ্নস্ট মনে, 
ৰ কান্ত! সহ চলে মহেশ্বর | 
 প্রতপ্ত কাঞ্চন সম, মনোহর মনোরম, 
পুত্ৰমুখ হেরিল। স্বর ॥ 
পুত্র কহে'মামা'বুলি তাহারে কোলেতে তুলি 
পার্ববতা চুমিলা তার মুখ। 
আনন্দমা'গরে ভাসে, মহাসুখে দেবী হানে, 
ঘুচে যায় তার যত দুখ ॥ 
ফুল্লমনে অতিশয়, পুত্রেরে সম্ভাষি কয়, 
স তুমি শ্রেষ্ঠ মোর ধন। 
তোমারে লভিয়া আমি,ভূলিয়াছি দিবাযামী, 
মহানন্দে পূৰ্ণ মোর মন ॥ 
অন্ধের নয়ন তুমি, তোমার বদন চুমি, 
কি আনন্দ কি কহিব আর। 
এই বলি বারংবার, দিলা মুখে স্তন তার, 
চুম্বিল বদন অনিবার ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


২১৬ 


পশুপতি কুতুছলে,পুত্রেরে লইয়া কোলে, 
গণ্ডস্থল করিল৷ চুম্বন । 

হৃষ্টমনে বারে বারে,অ|শীর্ববাদ করে তারে 
মহাতৃপ্ত দেব পঞ্চানন ॥ 


‘[গণনথণ্ডে যঠ অন্যায় সমাপ্ত | 


সপ্তম অধ্যায় 
গণেশের মঙ্গণাথে মঙ্গল|চার | 


নারদে সম্বোধি বলে দেব নায়ায়ণ। 
অতঃপর যা ঘটিল শুন তপোধন ॥ 
হেরিয়। পুত্রের মুখ আনন্দিত অতি। 
জনে জনে ধন দান করিল! দম্পতী ॥ 
হৃষ্টমনে সন্তানের মঙ্গলকারণ | 
বিপ্রগণে করিলেন ধন বিতরণ ॥ 
ভিক্ষুকগণেরে ধন দিলা মহেশ্বর | 
নানাবিধ বান্ধ বাজে অতি মনোহর ॥ 
হিমালয় বহু রত্ব করিলেন দান। 
লক্ষ লক্ষ হস্তী অশ্ব কিল প্রদান ॥ 
মণি ও মাণিক্য দিলা রত্ব ভারে ভারে। 
বহুবিধ দ্রব্য বন্ত্র দিলেন সবারে ॥ 
কৌস্তভের মণি বিপু বিপ্রে করে দান। 
সুলভ বস্তু দিলা ব্ৰহ্ম৷ ভগবান ॥ 
দেব দেবী মুনি আর গন্ধৰ্ববাদি বত। 
ক্রমে ক্রমে ধন দান করে কত শত ॥ 
বাজিল দুন্দুভিবাগ্য অতি সুমধুর । 
সঙ্গীত নর্তন আদি চলিল প্রচুর ॥ 
বেদ ও পুরাণ পাঠ হয় মনোহর । 
শিশুরে আশিদ্‌ সবে করিল! সত্বর ॥ 
বিষ্ণু কহে, হে বালক হও জ্ঞানবান্‌। 
পরমায়ু হোক তব শিবের সমান ॥ 
মম তুল্য পরাক্রম কর তুমি লাভ । 
স্ুনির্মল হোক চির তোমার স্বভাব ॥ 


—— 


ব্রক্মবৈবর্ত-পুরাণ 


ব্ৰহ্মা কহে, হে বালক কহি আমি আজ। 
সকলের পূজ্য হবে জগতের মাঝ ॥ 
তব যশ চতুদ্দিকে হবে প্রচারিত। 
সবার অগ্রেতে তুমি হইবে পূজিত ॥ 
ধৰ্ম্ম কহে, মম সম হইবে ধাৰ্ম্মিক । 
দয়াবান্‌ হবে তুমি হইবে নিভাঁক ॥ 
হরিতুল্য হবে তুমি হরিপরায়ণ। 
ভক্তিভরে সবে তোমা করিবে পূজন ৷৷ 
মহাদেব কহিলেন, হে বৎস আমার। 
মম তুল্য দাতা হবে কহি বারংবার ॥ 
হরিভক্ত হবে তুমি হইবে বিদ্বান । 
শান্ত আর দান্ত হবে, হবে পুণ্যবান্‌ ॥ 
কহিলেন লম্ষ্মীদেবী কি কহিব আর। 
চিরস্থিতি হোক মোর গুহেতে তোমার । 
মম সম মনোহর! প্ৰশান্ত স্বভাব । 
পতিব্ৰতা সতী সাধ্বী পত্রী কর লাভ ॥ 
সরস্বতী কহিলেন, গুন প্রাণধন। 
কবিত্ব স্মৃতিশক্তি করিবে অৰ্জ্জন ॥ 
সাবিত্রী কহিল! বৎস কহি অনিবার। 
বেদজ্ঞাত| হবে তুমি বরেতে আমার ॥ 
হিমালয় কহিলেন, বালকের প্রতি । 
নিত্য নিত্য হোক তব কৃষ্ণপদে মতি ॥ 
মেনকা কহিল! তারে, হও তুমি বীর। 
সাগর-নমান তুমি হও স্লগন্ভীর ॥ 
কামদেব-তুল্য তুমি হও রূপবান্‌। 
ধৰ্ম্মনিষ্ঠ হও তুমি ধৰ্ম্মের সমান ॥ 
পৃথিবী কহিল! তুমি ক্ষমাশীল হও । 
সবার আশ্রয়-রূপে বিরাজিত রও ॥ 
কহিল! পাৰ্ব্বতী দেবী শুন প্রাণধন | 
মহাযোগী হও তব পিতার মতন ॥ 
সিদ্ধিগ্রদ হও তুমি, হও মৃত্যঞ্জয়। 
সুপণ্ডিত হও তুমি সকল সময় ॥ 
এইরূপ সকলেই প্রফুল্ল অন্তরে । 
ইচ্ছামত বালকেরে আশীর্বাদ করে ॥ 
গণেশের জন্মকথা বিদ্ববিনাশন | 
তোমার নিকটে তাহা করিনু কীর্তন ॥ 


গণেশখণ্ড 


গণেশের জম্মকথা যে করে শ্রবণ । 
অমঙ্গল নাহি তার হয় কদাচন ॥ 
অপুত্রক পুত্র পায় ধনহীন ধন। 
ভাৰ্য্যা লাভ করে যত ভাধ্যাহীন জন 
রোগমুক্ত হয় রোগী প্রজা বৃদ্ধি পায়। 
পুত্রহার! পুত্র লাভ করে পুনরায় ॥ 
সদানন্দ লাভ করে শোকাবিষ্ট জন। 
সৌভাগ্য ফিরিয়া পুনঃ আসে অনুক্ষণ 
নির্ধন পাইবে ধন ইহার প্রসাদে। 
বন্ধ্য। পুত্রবতী হয়, কেহ নাহি বাধে ॥ 
সিদ্ধিপ্রদগণদেব নামেতে তাহার । 
সর্ববপাপ যায় দুরে, শাস্ত্রের বিচার ॥ 
গণেশজনমকথা অতি শুভকর। 
শুনিলে অভীষ্ট-লাভ করে নারী নর। 


গণেশখণ্ডে সপ্তম অণ্যায় সমাপ্ত । 


অষ্টম অধ্যায় 
পাৰ্মাতী-শনৈশ্চর-সংবাদ | 


কহিলেন নারায়ণ, ভগবান সনাতন, 
আশীর্ববাদ করিয়| সভাতে । 

শ্রেষ্ঠ রত্ব সিংহাসনে, বসিলেন হৃষ্টমনে, 
দেবতা ও মুনিগণ সাথে ॥ 

দক্ষিণেতে পশুপতি,বামে বসে প্ৰজাপতি, 
ধৰ্ম্মদেব বলিল! সম্মুখে 

নর আর নারায়ণ, ইন্দ্র আদি দেবগণ, 
চতুদ্দিকে বসিলেন সুখে ॥ 

গন্ধৰ্ব কিমর যত, গান করে অবিরত, 
নৰ্ঁকীর| নাচে বারংবার। 

দেবের সে সভা মাঝে, মনোহর বান্তয বাজে, 
জয়ধ্বনি উঠে চমৎকার ॥ 

১২ 


২১৭ 


শিবপুত্র দেখিবারে, উপনীত হয় দ্বারে, 
সূৰ্্যপুত্ৰ দেব শনৈশ্চর। 

কৃষ্ণে নিয়োজিত মন, কৃষ্ণে স্মরে অনুক্ষণ, 
প্রস্বলিত শ্যাম কলেবর ॥ 

পীতবস্ত্ৰ পরিধানে, আসিলেন সেই স্থানে, 
দেখিয়া দেবতা মুনিদলে । 

যুক্ত করে ভক্তিভরে, সবারে প্রণাম করে, 
শিবপুত্র দেখিতে না চলে ॥ 

শনৈশ্চরে হেরি তবে,বলিলেন মহাদেবে, 
একি হেরি ব্যাভার তোমার। 

আমার তনয় হৈল, সর্ববদেবে নিরখিল, 
তব দেখা পাওয়া হ'ল ভার ॥ 

বল শনি কি কারণ, না দেখ মোর নন্দন, 
কেন তব এই অভিমান। 

মহেশ্বরে যুক্ত-কর, বলে তবে শনৈশ্চর, 
ভুল না বুঝহ পঞ্চানন ॥ 

নিতে তব অনুমতি,আসি আমি এ সংহতি, 
যাব তব পুত্র দরশনে। 

হৃষ্ট মনে দিগম্বর, বলিলেন শনৈশ্চর, 
বঞ্চি তোমা কিসের কারণে ॥ 

তবে দেব শনৈশ্চর, শিবেরে প্রণমি পর, 
চলিলেন কৈলাস উদ্দেশে । 

হৃষ্ট তার চিত্ত অতি, চলে শনি দ্ৰুতগতি, 
অকস্মাৎ থামে দ্বারদেশে ॥ 

প্রধান দ্বারেতে এসে, দেখিলেন অবশেষে, 
বিশালাক্ষ শিবের কিস্কর। 

বলবান্‌ অতিশয়, হাতেতে ত্ৰিশূল রয়, 
শিশু রক্ষা করে নিরস্তর ॥ 

তাহারে ডাকিয়া কয়, শুন শুন মহাশয়, 
দেবতা ও মুনির আজ্ঞায়। 

চলিয়াছি আমি আজ,শিবের গৃহের মাঝ, 
পুত্র তার দেখিতে ত্বরায় ॥ 

তোমারে কহিনু তাই,আর কোন ইচ্ছা নাই, 
বালকে হেরিব একবার। 

তারপর ধীরে ধীরে, নিজ গৃহে যাব ফিরে, 
মনোবাঞ্ণ। পৃরিবে আনার ॥ 


২১৮ 


নহি আমি শিবের কিঙ্কর। 

জননীর আজ্ঞা পেলে,দ্ব।র ছাড়ি অবহেলে, 
কাহারে না করি আমি ডর ॥ 

বিশালাক্ষ এত বলি, গৃহ-মাঝে যায় চলি, 
তারপর মাতার আজ্ঞায়। 

সন্দেহ ঘুচিল তার, শনিরে ছাঁড়িল দ্বার, 
শনৈশ্চর অন্তঃপুরে যায় ॥ 

পাৰ্ব্বতী প্রহৃষ্ট মনে, বনি রত্বসিংহাসনে, 
সখীগণ সেবা করে তারে। 

বক্ষস্থলে পুত্র তীর,শে।ভ। পায় চমৎকার, 
নৃত্য গীত হয় বারে বারে। 

শনি করে নমস্কার, কুশল জিজ্ঞাসি তার, 
দেবী তারে করে সম্তীষণ। 

শনি বাক্য নাহি কয়, অবনত মুখে রয়, 
মুখে তার ন! সরে বচন ॥ 

দেবী কহে অতঃপর, শুন শুন শনৈশ্চর, 
নত কেন তোমার বদন। 

বল বল কোন দুখ, না হেরিছ মোর মুখ, 
পুত্ৰমুখ না কর দর্শন ॥ 

শনি কহে শুন সতি, কি কবতোমার প্রতি, 
সর্ববজীব কর্ম্নের অধীন | 

নিজ নিজ কৰ্ম্মফল, ভোগে জীব অবিরল, 
কর্মফল ন। হয় বিলীন ॥ 

কৰ্ম্মফলে অবিরত, শুভ ব| অশুভ যত, 
ফল ভোগ করে জীবগণ । 

আপনার কৰ্ম্মফলে, যায় জাব রদাতলে, 
কৰ্ম্মফলে স্বৰ্গেতে গমন ॥ 

কেহ বা রাজেন্দ্র হয়, ভূত্যরূপে কেহ রয়) 
কেহ জন্মে দেবতার ঘরে । 

কেহ বা কৰ্ম্মের ফলে,আসিয়া এ ধরাতলে, 
হীন বংশে জন্মলাভ করে ॥ 

কেহ বা সুন্দর হয়, স্বাস্থ্যবান কেহ রয়, 
ব্যাধিযুক্ত হয় কারো দেহ। 


আপন কর্মের তরে, কেহ ধন ভোগ করে, 


দীনহীন হয় কেহ কেহ ॥ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ 
বিশালাক্ষ কহে তারে,নাহি মানি দেবতারে, 


আপনার কর্মাফলে, লাভ হয় ধরাতলে, 
মনোহর ভাৰ্য্যা ও সন্তান। ' 

কেহ পুত্ৰহীন হয়, ভার্্যাহীন কেহ রয়, 
আপনার কর্মের নিদান ॥ 

শুন দেবি ভগবতি, কহিব তোমার প্রতি, 
গোপনীয় ইতিহাস মোর। 

কহিতে লজ্জায় মরি,শুন দেবি কৃপা করি, 
লজ্জার বিষয় অতি ঘোর ॥ = 

বাল্য হ'তে কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণ প্রতি অনুরক্ত, 
কৃষ্ণধ্যানে মগ্ন মোর মন। 

অনাসক্ত বিষয়েতে, কৃষ্ণনামে রহি যেতে, 
ধ্যান তার করি অনুক্ষণ ॥ 

চিত্ররথ কন্যা যিনি, মনোহরা তেজস্থিনী, 
বিবাহ তাহারে আমি করি। 

পতিব্ৰতা সাধ্বী সতী, অনুরক্ত মোর প্রতি) 
তপস্বিনী অতীব সুন্দরী ॥ 

এক দন প্রাণেশ্বরী, খতুন্নান শেষ করি) 
আসিলেন নিকটে আমার । 

মুখে মৃদু মৃদু হাঁসি, আমার নিকটে আমি, 
মনোভাব জানায় তাহার ॥ 

শ্রীহরির করি ধ্যান, নাহি মোর বাহাজ্ঞান, 
হরিপদ স্মরি অবরল। 

চিত্ত মোর নিৰ্ব্বিকার, হেরিয়| এ ব্যবহার, 
ধাতু তার হইল নিম্ম'ল॥ 

ভার্ধ্যা মোর ক্রুন্ধ হয়, আমারে ডাকিয়া কয়, 
শুন, শাপ দিলাম তোমায়। 

যেদিকে ফিরাবে দৃষ্টি, বিনষ্ট হইবে সৃষ্টি, 
শুনে আমি না হেরি উপায়। 

ধ্যানভঙ্গ হয় মোর, করি আমি করজোড়, 
পত্িব্রত'-প্রতি আমি কহি। 

মিনতি রাখ আমার, শাপ কর প্রত্যাহার, 
চক্ষে যায় অশ্রুধার! বহি ॥ 

নিষ্ঠুর! নির্দয় অতি, সেই পতিব্রতা সতী, 
মম বাক্যে ফিরিল চেতনা । 

উপায় নাহিক আর, অভিশাপ ফিরাবার, 
তবে ত’ কাদিল সেই জন৷ ৷ 


গণেশখণ্ড । 


২১৯ 


অনৃষ্টেতে ছিল যাহা, অবশ্য হইবে তাহা, | অবিলম্বে শনৈশ্চর নয়ন ফিরায়ে। 


অভিশপ্ত আমি শনৈশ্চর। 


পত্নীর শাপেতে ভীত, নাহি চাহি ইতস্তত? 


কহিলাম তোমার গোচর ॥ 
শুন শুন হ্ুরেশ্বরি, দৃষ্টিপাত নাহি করি, 
সেই হ'তে আমি কারে! পানে । 


অবনত মস্তকেতে রহিল দীড়ায়ে ॥ 
শিশুমুণ্ড যায় চলি গোলোকের মাঝে। 
মুণ্ডহীন শিশু-পুত্র মাতা-ক্রোড়ে রাজে। 
হেরিয়| পুত্রের দশা অতি ক্ষুন্ধমন। 
শোকার্তা হইয়া মাতা করেন রোদন ॥ 


শুনিয়া তাহার বাণী, হাস্য করে শিবরাণী, মুগ্ডহীন পুত্র কেন হইল আমার । 


নর্তকীর! হাসে সেইখানে ॥ 
গণেশথণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। 


নবম অধ্যায় 
গণেশের বিম্োগশমন | 

শনির বচন শুনি শ্রীদুগ। তখন । 
মনে মনে শ্রীহরিরে করিল! স্মরণ ॥ 
কহে দেবী, শুন শনি, কহিনু তোমায় 
এ জগৎ বশীভূত কৃষ্ণের ইচ্ছায় ॥ 
দেবের বিধান বল কে করে খণ্ডন । 
নির্ভয়েতে হের মোর পুত্রের বদন ॥ 
আমার অনিষ্ট করে কার সাধ্য হেন। 
আমার পুত্রের মুখ না দেখিবে কেন ॥ 
পার্বতীর কথা শুনি শনি ভাবে মনে । 
দেবীর পুত্রের মুখ হেরিব কেমনে ॥ 
হেরিলে বদন তার সৰ্ব্বনাশ হবে। 
কেমনে শিশুর মুখ হেরি আমি তবে ॥ 
বিপদে পড়িল তবে সুধ্যের তনয়। 


না পালিলে দেবী-আজ্ঞ। কিবা জানি হয় ॥ 


ধৰ্ম্মেরে করিয়া সাক্ষী দেব শনৈশ্চর । 
হরিতে শিশুর মুখ চাহে অতঃপর ॥ 
সমূহ বিপদ ভাবি কাপে তার মন । 
বাম নেত্রে শিশু-মুখ করিল দর্শন ॥ 
যেমনি হেরিল মুখ অমনি তখন। 
পার্ববতী-পুত্রের হ’ল মস্তক ছেদন ॥ 
গণেশের দেহ হৈতে রক্ত বাহ্রায়। 
বিপদে পড়িল শনি না দেখে উপায় ॥ 


াাশাোশিশিাটি 


কি পাতক করিয়াছি পায়ে বিধাতার ॥ 
পুত্র যদি হরিবারে ছিল তব মন। 

তবে কেন পুত্র মোরে দিলে নারায়ণ ॥ 
এত বলি হৈমবতী করিয়া রোদন ! 
মুৰ্চ্ছিত| হইয়া দেবী পড়িল! তখন ॥ 
দেবতা গন্ধৰ্ব আর শিব ভগবান্‌। 
পুত্তলিকানম সেথা করে অবস্থান ॥ 
মুখেতে না সরে বাক্য কি করিবে মার 
নিজ্জীবের মত রহে হেরিয়। ব্যাপার ॥ 
গরুড়ের পৃষ্ঠে চড়ি শ্রীহরি তখন । 
পুষ্পভদ্রা-নদীতীরে করিল! গমন ॥ 
হেরিল| সেথায় হরি বনে নিরালায়। 
গজেন্দ্ৰ হস্তিনী সহ সুখে নিদ্রা! বায় ॥ 
সুরত ক্রীড়ায় দেহ ক্লান্ত অতিশয় । 
মস্তক উত্তরে রাখি নিদ্ৰিত মি রয় ॥ 
গজেন্দ্ৰ হেরিয়। বিষ্ণু সুদর্শন দিয়া | 
গোপনে মস্তক তার ফেলিল কাঢ়িয়৷ ॥ 
তারপর মহানন্দে মুণ্ড ল’য়ে তার। 
গরুড়ের পৃষ্ঠে রাখে বিষ্ণু অবতার ॥ 
গজেন্দ্রের এই দশা হেরিল যখন। 
হস্তিনী কাতর হ'য়ে করিল ক্রন্দন ॥ 
শোকেতে কাতর যত শাবকমকল। 
উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করে অবিরল ॥ 
হস্তিনী শ্রীভগবানে করিল স্তবন। 
রক্ষা কর, রক্ষা কর প্রভু নারায়ণ ॥ 
হস্তিনীর স্তবে তুষ্ট বিষ্ণু ভগবান । 
মহানন্দে হস্তিনীরে করে বর দান ৷৷ 
ছিন্ন সে মস্তক হ'তে হরি নারায়ণ। 
নুতন মস্তক এক করে আকর্ষণ ॥ ' 


২২০ ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত্ত-পুরাণ 


সেই মুণ্ড গজদেহে করিয়া স্থাপন । 
জীবিত করিল! তারে বিষ্ণু সনাতন ॥ 
তারপর কহে তারে শুন গজরাজ । 
কল্পকালাবধি তুমি করিবে বিরাজ ॥ 
স্লখে বাস কর তুমি পরিবার সহ। 
কল্পকাল ধরি তুমি মহানন্দে রহ ॥ 
এই কথা বলি তারে ভগবান হরি। 
কৈলাস পর্বতপানে আসে ত্বরা করি ॥ 
পার্বতীর কাছে আপি বিষ্ণু সনাতন। 
শিশু-দেহে গজমুণ্ড করিল স্থাপন ॥ 
তার পর ব্ৰহ্মজ্ঞানে করিয়া হুঙ্কার । 
শিশুরে জীবিত করে বিষ্ণু অবতার ॥ 
গণেশে জীবিত দেখি তুষ্ট দেবগণ। 
পার্বতী আনন্দনীরে হইল মগন ॥ 
পুত্ৰে তুলে নিল কোলে পৰ্ব্বত-দুহিত৷ 
ঘন ঘন চুদ্ধে মুখ অতি হরষিতা॥ 

এই রূপে গণেশের করি প্রাণ দান । 
পাৰ্ব্বতীরে ধীরে ধীরে কহে ভগবান্‌ ॥ 
শুন শুন শিবে তুমি আমার বচন । 
কর্মফল ভোগ করে যত জীবগণ ॥ 
বুদ্ধিম্বরূপিণী তুমি কি কহিব আর। 
সকল বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে তোমার ॥ 
আপন কর্মের ফল ভোগে জীব যত । 
শুভাশুভ কৰ্ম্মফল ভোগে অবিরত ॥ 
আপনার কৰ্ম্ম-বশে দেব পুরন্দর। 
অবশ্য ধারণ করে কীট-কলেবর ॥ 
নিজ কৰ্ম্মবলে কট ইন্দ্ৰপদ পায়। 
শাত্সের বচন ইহ! কহিনু তোমায় ॥ 
মুখ দুঃখ ভয় শোক কৰ্ম্মফলে হয়। 
শুভ কৰ্ম্ম হতে হয় সুখের উদয় | 
অশুভ কর্মের ফলে নাহিক মঙ্গল। 
দুঃখ শোক ভোগ করে যত জীবদল ॥ 
পূর্ণতম তগবান্‌ গোপীনাথ যিনি । 
কৰ্ম্মফলদাত| হন সকলের তিনি ॥ 
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মোরা তিনজন । 
মহাবিরাটের অংশ হই অনুক্ষণ ॥ 


প্রতি লোমকৃপে ধার বিশ্ব বর্তমান । 
শ্রীকৃষ্ণের অংশ সেই বিরাট মহান্‌ ॥ 
কেহ বা অংশের অংশ, কেহ অংশ তার। 
বিনায়ক নাম তাই হয় বিধাতার ॥ 
গুনিয়| বিষ্ণুর বাক্য পার্বতী তখন। 
তুষ্ট হয়ে গণেশেরে দান করে স্তন ॥ 
তারপর হৈমবতী শিবের আজ্ঞায়। 
উীবিষ্ণুরে স্তব স্তুতি করিল! ত্বরায় ॥ 
আশীৰ্ব্বাদ করি শেষে বিষ্ণু ভগবান। 
শিশু-গলদেশে করে কৌস্তুভ প্রদান ॥ 
আপন মুকুট দিলা! ব্রহ্মা অতঃপর । 
ধৰ্ম্মদেব রতু-আদি দিলেন বিস্তর ॥ 
যথোচিত রত্ব দান করে দেবীগণ। 
শিব শিব! বহু রত্ব করে বিতরণ ॥ 
পুত্রেরে জীবিত দেখি অতি ফুল্ল প্রাণ ৷ 
শত শত হস্তী অশ্ব করিলেন দান ॥ 
শঙ্কর-পার্ববতী হয় আনন্দে মগন। 
দান-ধ্যান জপ তপ চলে অনুক্ষণ ॥ 
এইরূপে কৈলাসেতে চলে মহোৎসব । 
চারিদিকে উঠে সেথা বেদপাঠ রব॥ 
অকস্মাৎ শনৈশ্চরে করি দরশন । 
হৈমবতী অতি রোষে হইল মগন ॥ 
রোষভরে শনি প্রতি কহেন পার্বতী । 
অভিশাপ তোমা আমি দেই মহামতি ॥ 
তোমাহেতু পুত্র মম খোয়াইল শির। 
তুমি হবে বিকলাঙ্গ এই জেনো স্থির ॥ 
সূর্য্য ও কশ্যপ যম হেরিয়! ব্যাপার। 
মহাক্ৰোধে সৰ্ব্ব অঙ্গ কাপে বারংবার ॥ 
আরক্ত হইল নেত্র কাপিল বদন । 
পার্ববতীরে শাপ দিতে উদ্যত তখন ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ দিলেন প্রবোধ। 
অনর্থক দেবী প্রতি না করিও ক্রোধ ॥ 
তারপর কহিলেন ডাকিয়া দেবীরে। 
গুন হৈমবতী ক্ষমা! করহ শনিয়ে ॥ 
কশ্যপ কহেন, শুন কি দোষ শনির । 
খরদৃষ্টি হইয়াছে শাপেতে পত্নীর ॥ 


গণেশখণ্ড 


হেরিল শিশুর মুখ জননী-আজ্ঞায়। 
শনির হইল বল কোন্‌ দোষ তায় ॥ 
কহিলেন সূর্য্যদেব, আমার নন্দন । 
জননী-আজ্ঞায় করে পুত্রেরে দর্শন ॥ 
কোন্‌ অপরাধে শাপ দিল! হৈমবতী | 
আমার পুত্রের করে এহেন ছুর্গতি ॥ 
আমিও করিনু তারে অভিশাপ দান । 
বিকলাঙ্গ হয়ে রবে তাহার সন্তান ॥ 
যম কহে, শুন দেবি একি ব্যবহার । 
তব আজ্ঞা পেয়ে হেরে সন্তানে তোমার॥ 
শনির কি অপরাধ, কিবা তার দোঁষ। 
অনর্থক তার প্রতি কেন বা আক্রোশ ॥ 
কহিলেন ব্রহ্মাদেব শুন দেবগণ। 
স্বভাবে চপল অতি রমণীর মন ॥ 
অতএব সাধুগণ বৃথ! কর ক্রোধ । 
পার্ববতীরে ক্ষমা কর মম অনুরোধ ॥ 
তারপর কহিলেন, শুন হৈমবতি। 
অভিশাপ দিলে কেন অতিথির প্রতি ॥ 
গুহেতে আগত তব অতিথি নির্দোষ । 
তার প্রতি কেন তুমি করিলে আক্রোশ। 
তব আজ্ঞা পেয়ে শনি হেরিল সন্তান। 
কি কারণে অভিশাপ করিলে প্রদান ॥ 
ব্রহ্মার বচন শুনি দেবী তুষ্টা হন। 
সূর্য্য যম সবে শান্ত হইল! তখন ॥ 
শনিরে ডাকিয়। তবে কহে হৈমবতী। 
গ্রহের মাঝারে তুমি হবে শ্রেষ্ঠ অতি॥ 
শুন শনি, মম বরে দীর্ঘজীবী হবে। 
হরি প্রতি ভক্তি তব চিরকাল রবে ॥ 
অমোঘ আমার শাপ বিফলে না যায়। 
খঞ্জ হয়ে রবে তুমি কি করি উপায়॥ 
এই কথ। বলি দেবী আশীর্বাদ করে। 
দেবীরে প্রণমে শনি অতি তক্ভিভরে ॥ 
তারপর স্বস্থানেতে করিল গমন । 
নিজ নিজ স্থানে যান যত দেবগণ ॥ 
গণেশখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত। 


২২১ 


দশম অধ্যায় 
গণেশের নামকর্ণ। 


অনন্তর বিষ্ণু আর দেব মুনিগণ । 
উপহার দিয়া করে গণেশ-পূজন ॥ 
বিষ্ণুদেব কহিলেন, শুন গণপতি। 
দেবতাগণের মাঝে শ্রেষ্ঠ তুমি অতি ॥ 
সকলের আগে পূজা করিনু তোমারে । 
সকলের পূজ্য হও এ বিশ্বমাঝারে ॥ 


| 
এই বলি বনমাল! করিয়। প্রদান । 
| 


ব্ৰহ্মজ্ঞান দান করে বিষ্ণু ভগবান্‌ ॥ 
৷ প্রদান করিল! সিদ্ধি সকলপ্রকার। 
দেব মুনিগণ সহ নাম রাখে তার ॥ 
লম্বোদর একদন্ত হেরম্ব গণেশ । 
গজানন শূর্পকর্ণ আর শ্রীবিদ্বেশ ॥ 
বিনায়ক আদি এই আট নাম তার। 
সনাতন বিষ্ণু হরি রাখে চমৎকার ॥ 
সকলে মিলিয়া করে আশীৰ্ব্বাদ তারে । 
করিল পূজন তার ষোড়শোপচারে ॥ 
সিদ্ধাপন ধৰ্ম্ম তারে করিলেন দান। 
কমণ্ডলু দান করে ব্রহ্মা ভগবান্‌ ॥ 
যোগপট্ট তত্ত্বজ্ঞান দিলেন শঙ্কর । 
রত্ন সিংহাসন দিলা দেব পুরন্দর ॥ 
দিবাকর দিল! তারে মণির কুণ্ডল। 
চন্দ্র দিল| মণিমাল! অতীব উজ্জ্বল ॥ 
কুবের কিরীট তারে করিল! অর্পণ। 
বহ্িশুদ্ধ বস্ত্ৰ দেয় দেব হুতাশন ॥ 
লক্ষ্মীদেবী দান করে রত্বের কেয়ুর । 
রত্বের বলয় আর রত্বের নূপুর ॥ 
সাবিত্রী প্রদান করে কণ্ঠের ভূষণ । 
ভারতী দিলেন হার অতি সুদর্শন ॥ 
এইরূপে ক্রমে ক্রমে দেবদেবীগণ | 
গরণেশেরে যৌতৃকাদি করিল অর্পণ ॥ 
মুনিগণ আর যত পর্বতের দল। 
মণিরত্ব দান করে অতি সমুজ্জবল ॥ 


২২২ 


বহুদ্ধর। রত্ব দান করিয়া! প্রচুর । 
বহন করিতে এক দিলেন উছুর ৷৷ 
তারপর দেব দেবী যক্ষ রক্ষগণ। 
স্বাহু ও মধুর দ্রব্য করে আনয়ন ॥ 
সেই সব দ্রব্য যত গণেশেরে দিয়। | 
ভক্তিভরে পূজিলেন সকলে মিলিয়া! ॥ 
রত্বসিংহাসনে বসে গণেশ তখন । 
তীর্থের জলেতে করে স্নান সমাপন ॥ 
পাদ্য অথ্য দান করে তাহারে পার্বতী । 
মধুপৰ্ক দিল! তারে ফুল্প মনে অতি ॥ 
প্রদান করিলা বহু রত্বের ভূঘণ। 
মালতী-চম্পক-মাঁল্য করিলা অর্পণ ॥ 
অগুরু চন্দন আদি করিলেন দান। 
তিললাড় দান করে পব্বতপ্রমাণ ॥ 
লক্ষ লক্ষ দুঞ্ধভাণ্ড দান করে তারে। 
খভ্ভবর করঞ্জ আদি দিল! ভারে ভারে ॥ 
সভামধ্যে বিষ্ণুহরি ভক্তি-সহকারে । 
গণেশের স্তব স্ততি করে বারে বারে ॥ 
হে ঈশ স্বরূপ তব নিরূপিতে নারি । 
তোমার ধারণা মোর! না করিতে পারি। 
ব্রহ্মজ্যোতিঃরূগী তুমি অতাত তর্কের । 
সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ হও তুমি যো গীন্দ্রগণের ॥ 
নিত্য সত্য চিরন্তন সবার ঈশ্বর । 
নিলিপ্ড অক্ষত তুমি অব্যক্ত অক্ষর || 
সর্বসাক্ষিরূপী তুমি গুণের সাগর । 
ধ্যানের অতীত তুমি দিদ্ধির ঈশ্বর ॥ 
ভক্ত-অনুগ্রহকারী তুমি দয়|ময়। 
ধান্মিক ধৰ্ম্মজ্ঞ তুমি সকল সময় ॥ 
ংসার-বৃক্ষের বীজ তুমি অতিপ্রিয়। 
সর্বব-অগ্রে সকলের হও পূজনীয় ॥ 
পঞ্চানন পঞ্চমুখে বণিতে না পারে। 


ব্রক্ববৈবর্ত-পুরাণ 


যেইজন পাঠ করে বিষ্ণুকৃত স্তব। 
দুর হয় তার যত শোক ছুঃখ সব ॥ 
কল্যাণ-বদ্ধন হয় বিদ্ব হয় দুরু । 
সৰ্ব্বকৰ্ম্মে সিদ্ধিলাভ করে সে প্রচুর । 
এই স্তব পাঠ করে যদি কোন জন। 
গ্রহগীড়া নাহি তার হয় কদাচন ॥ 
শত্রুর বিনাশ হয়, বন্ধুলাভ হয়। 
লক্মমীদেবী তার গৃহে স্থির হয়ে রয় ॥ 
সিদ্ধিদাত| গঞ্জানন বিদ্ববিনাশন । 
সর্ববকাধ্যে যেই করে গণেশ-ম্মরণ ॥ 
কাধ্যসিদ্ধি অবশ্যই হইবে তাহার । 
মিথ্যা কভু নহে ইহ। শাস্ত্রের বিচার । 
সর্ববদেব অগ্ৰে যার পুজার বিধান । 
তার তুল্য দেবতা নাহিক বিদ্যমান ॥ 
এই স্তব পাঠ করে নিত্য যেইজন । 
মরণান্তে বিষ্ণুলোকে করিবে গমন ॥ 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তের কথ! অমৃত সমান। 
যেইজন শোনে সেই হয় পুণ্যবান্‌॥ 


গণেশখণ্ডে দশম অন্যায় সমাপ্ত । 


একাদশ অধ্যায় 
কান্তিকের বাজ।-প্রাপ্তি। 


মুনিবরে সন্বোধিয়া বলে নারায়ণ । 
অতঃপর যা ঘটিল করিব বর্ণন ॥ 
অপূৰ্ব কাহিনী সেই শুন মুনিবর। 
জানিবে পুরাণকথ। সর্বপাপ হর ॥ 
বিষ্ণুর উৎসব সেথা করিয়! দর্শন । 


সরম্বতী নাহি পারে ধণিতে তোমারে ৷৷ | পুলকিত হইলেন দেবমুনিগণ ॥ 
চারি মুখে ব্রহ্মা দেব বণিতে ন! পারে । ৷ মৃদু মৃদু হাস্য করি দেবী হৈমবতী । 


চারি বেদ তব গুণ নারে বণিবারে ॥ 
কেমনে তোমার গুণ করিব বৰ্ণন । 
এই কথা বলি বিষ্ণু মৌনমুখে রন ॥ 


স্থুযোগ বুঝিয়া কহে শ্রীবিষ্ণুর প্রতি 
জগতের রক্ষাকর্ত। তুমি নারায়ণ। 
আমিও জগৎ ছাড়া নহি কদাচন ॥ 


গণেশখণ্ড 


তোমার কৃপায় সিদ্ধি লভে জগজন। 
ধৰ্ম্ম অৰ্থ কাম মোক্ষ পায় সৰ্ব্বজন ॥ 
আমার মনের কথ! করি নিবেদন। 
দয়। করি কর মোর সন্দেহ ভঞ্জন ॥ 
নৰ্ম্মদাসৈকতে ছিনু স্বামী ল’য়ে স্নখে। 
রতিরসে মজেছিনু অতীব পুলকে ॥ 
আমার স্বামীর বীর্ধ্য কে করে হরণ। 
বল কেন ন! করিলে সে বীর্য রক্ষণ ॥ 
তোমার আজ্ঞায় আর বিষ্ণুর আদেশে | 
রতিভঙ্গ করে যত দেবগণ এসে ॥ 
মহেশের বীর্ধ্য পড়ে ভূমির উপরে । 
কোন্‌ জন সেই বীধ্য নিয়ে যায় হরে ॥ 
সমস্ত দেবতাগণ সম্মুখে আমার । 

সন্ধান করিয়া! তাহ! করহ বিচার ॥ 
তোমার রাজ্যেতে যদি এত অত্যাচার । 
কহ তবে কিবা আছে এর প্রতিকার ॥ 
পার্ববতীর কথা শুনি বিষ্ণু সনাতন । 
হাঁসিয়া দেবতাগণে করে সম্ভাষণ ॥ 
পাৰ্ব্বতী দেবীর কথ! শুনিলে সকলে। 
কে হরিলে বীর্য্য তাহা কহ সভাস্থলে ৷ 
শিবের অমোঘ বীধ্য যে করে হরণ। 
উপযুক্ত দণ্ড ধ্ৰুব পাবে সেইজন ॥ 

মম পাশে কেহ যদি মিথ্য। বাক্য বলে। 
উচিত তাহার শাস্তি পাইবে সকলে ॥ 
শুনিয়। বিষ্ণুর বাক্য যত দেবগণ। 
সকলে মিলিয়া তাহা করে আলোচন ॥ 
ভয়ে ভয়ে ব্ৰহ্মাদেব কহিলা তখন । 
ঘেইজন এই বীধ্য করেছে গোপন ॥ 
পুণ্যদিনে পুণ্যকার্যে বঞ্চিত সে হবে। 
ভারতে সে ঘোরতর পাপী হ'য়ে রবে॥ 
যেইজন শিববীর্ধ্য করেছে গোপন। 
ধৰ্ম্মহীন পুণ্যহীন হবে সেইজন ॥ 
কহিলেন মহাদেব, শুন দেবগণ। 
যেইজন মম বীধ্য করিলে গোপন ॥ 
বিষ্ণুর পূজায় হবে বঞ্চিত সে জন। 
মম বাক্য মিথ্যা নাহি হবে কদাচন ॥ 


২২৩ 


মম বীৰ্য্য ভূমিতলে পতিত হইল । 
খুঁজে দেখ নারায়ণ, কে তাহ! হরিল ॥ 
যম কহে বীৰ্য্য যেই হরিলে ভারতে । 
বঞ্চিত হইবে সেই একাদশী ব্ৰতে ॥ 
ইন্দ্র কহে যেইজন শিববীর্ধ্য হরে। 
যশ নষ্ট হবে তার পৃথিবী ভিতরে ॥ 
কহিল! বরুণ দেব, শুন দেবগণ। 
যেইজন শিববীৰ্ধ্য করিলে হরণ ॥ 
সেইজন জন্ম লবে শুদ্রের উদরে। 

বহু কষ্ট পাবে সে স্পার-ভিতরে ॥ 
কুবের কহিলা, শুন আমার বচন। 
শিববীর্ধ্য যেইজন করিলে গোপন ॥ 
কৃতত্ন হইবে সেই, হবে ছুরাচার। 
মিথ্য! নাহি হবে কভু বচন আমার ॥ 
কহিল ঈশান দেব, শুন দেবগণ। 
ঘেইজন শিববীর্ধ্য করিলে গোপন ॥ 
নরঘাতী রূপে সেই জন্মিবে ভারতে । 
মম বাক্য মিথ্য। নাহি হবে কোন মতে॥ 
রুদ্রগণ কহিলেন, ডাকি দেবগণে। 
শিবের অমোঘ বীৰ্য হরে যেই জনে ॥ 
মিথ্যাবাদী শঠরূপে জন্মিবে সেজন। 
পরনারী সেইজন করিবে হরণ ॥ 
কামদেব কহিলেন বীধ্য যেই হরে। 
মহাপাপী হবে সেই ভারত-ভিতরে ॥ 
নিদারুণ শোকতাপ পাবে সেই জন। 
জানিবে নিশ্চিত ইহ! শাস্ত্রের বচন ॥ 
অশ্বিনীকুমারদয় কহিল! তখন । 
শিবের অমোঘ বীর্ধ্য হরে যেইজন ॥ 
অক্ষম হইবে সেই সংসার-পালনে। 

ন! পালিবে পিতামাতা আত্মীয় স্বজনে ॥ 
দেবতা যতেক ছিল কহিল তখন। 
শিববীর্ধ্য যেইজন করেছে হরণ ॥ 
ভারত মাঝারে সেই পুত্ৰহীন হবে। 
দীন হীন হয়ে সদ! সেইজন রবে ॥ 
অনন্তর কহে যত দেবপত্বীগণ। 

যদি কোন নারী বীর্ধ্য করয়ে হরণ ॥ 


২২৪ 


সেই নারী হবে পরপুরুষগামিনী | 
ভর্তার করিবে নিন্দা সে হতভাগিনী ॥ 
সকলের বাক্য শুনি বিষ্ণু সনাতন । 
ধৰ্ম্ম সুৰ্য্য চন্দ্রদেবে করে আবাহন ॥ 
পৃথিবী পবন আর ডাকি হুতাশনে। 
কহিলেন সকলেরে মধুর বচনে ॥ 
শিববীধ্য দেবগণ করেনি হরণ। 

বল তবে সেই বীর্য হরে কোন্‌ জন ॥ 
সকল কর্মের সাক্ষী তোমরা সবাই। 
কে হরিল শিববীধ্য জানিবারে চাই ॥ 
শুনিয়। বিষ্ণুর বাক্য কম্পেত-হৃদয় । 
ধন্মদেব ভয়ে ভয়ে ভগবানে কয় ॥ 
শিব যবে রতিক্রীড়া করে পরিহার । 
পৃথিবীর তলে বীর্ধ্য পড়িল তাহার॥ 
এই মাত্র জানি আমি নাহি জানি আর। 
অপরাধ ক্ষমা কর কৃপা-অবতার ॥ 
পৃথিবী কহিলা, শুন হরি সনাতন । 
কেমনে সে বীধ্য আমি করিব ধারণ ॥ 
সেই গুরুভার আমি না পারি সহিতে। 
নিক্ষেপ করিনু তাহা জ্বলন্ত অগ্নিতে ॥ 
কহিলেন অগ্নিদেব, শুন সনাতন । 
করিতে ন! পারি আমি সে বীর্য বহন ॥ 
অশক্ত হইয়া ফেলি শরবনে আমি । 
কৃপা করি অপরাধ ক্ষমা কর স্বামি ॥ 
বায়ু কহে, শুন শুন প্রভু নারায়ণ । 
শরবনে সেই বীর্য পড়িল যেমন ॥ 
স্বর্ণরেখানদীতটে হেরি সে সময়। 

সেই বীর্য শিশুরূপে পরিণত হয় ॥ 
সুৰ্য্য কহে, অস্তাচলে করিতে গমন । 
হেরিলাম সেই শিশু করিছে ক্রন্দন ॥ 
চন্দ্ৰ কহে, শিশুপুত্র কাদে অবিরল। 
হেরিল তাহারে যত কৃর্তিকার দল ॥ 
হেরিয়। নির্জনে সেই শিশু সুদর্শন | 
আপনার গৃহে তারা করে আনয়ন ॥ 
জল কহে, শিশুটিরে গৃহেতে আনিয়া । 
পালন করিছে তার! স্তন দুগ্ধ দিয়া ॥ 


ব্রক্মবৈবর্ড-পুরাণ 


সন্ধ্য। বলে, কৃত্তিকার৷ সকলে মিলিয়৷। 
পালিছে শিশুরে বহু যতন করিয়া ॥ 
কৃত্তিকার পোষ্যপুত্ররূপে শিশু আছে। 
স্নেহভরে কার্তিকেয় নাম রাখিয়াছে ॥ 
রাত্রি কহে, শুন শুন আমার বচন। 
কৃত্তিকার প্রাণপ্রিয় সে শিশু এখন ॥ 
চোখের আড়ালে প্রভু না রাখে কখন। 
স্লদুল'ভ বস্তু আনি করায় ভোজন ॥ 
শুনিয়া তাদের মুখে সকল বচন। 
আনন্দিত হইলেন বিষ্ণু সনাতন ॥ 
পুত্রের বারত! পেয়ে দেবী হৈমবতী। 
ধনরত্ব দান করে ব্রাহ্মণের প্রতি ॥ 
নানাবিধ বস্ত্রআদি করে বিতরণ। 

ধন দান করিলেন দেবদেবীগণ ॥ 
কার্তিকের জন্মকথা যেই জন শোনে । 
ধনেপুত্রে বাড়ে সেই, বাড়ে জনে-মানে। 
শ্রীব্রন্মবৈবর্তে আছে এদব কাহিনী । 
শ্রোতা আর পাঠকের বহু পুণ্য মানি ॥ 


গণেশখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


কাত্তিকানয়নার্থ শিবদৃতগণের কৃত্তিকাভবনে 
গমন । 


নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিবর। 
পুত্রের সংবাদ পান পাৰ্ব্বতী শঙ্কর ॥ 
শঙ্করীর নাহি সয় কালের ক্ষেপণ। 
অবিলম্বে পেতে চান সে পুত্র রতন ॥ 
মহাদেবে লক্ষ্য করি বলেন শঙ্করী। 
কার্ডিকেয়ে মহেশ্বর আন ত্বর| করি ॥ 
এখনি না যদি পাই পুত্ৰে দেখিবারে। 
তাহলে যাইব আমি প্রাণ ত্যজিবারে ॥ 
পুত্ৰে আনিবার তরে দেব পঞ্চানন। 
বলবান দূত সব করিলা প্রেরণ ॥ 


গণেশখগ্ড 


বীরভদ্রে বিশালাক্ষ শঙ্কুকৰ্ণ আর। 
কবন্ধক নন্দীশ্বর ভীষণ-আকার ॥ 
মহাকাল বজদস্ত আর ভনন্দন | 
গোকামুখ দধিমুখ ভীষণদর্শন ॥ 

হুঙ্কার করিয়া চলে এই সব দূত | 
সাথে চলে লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ভূত ॥ 
ডাকিনী যোগিনী চলে আকৃতি ভীষণ। 
ভৈরবের! চলে সাথে চলে রুদ্রগণ ॥ 
নান! অস্ত্র হস্তে ধরি চলে দলে দলে। 
কৃত্তিকার বাসগৃহ ঘিরিল সকলে ॥ 
হেরিয়া কৃত্তিকাগণ ব্যাকুলিত হয়। 


ভয়ে ভয়ে তারা আসি কার্তিকেরে কয়। | 


শুন শুন বৎস তুমি, না জানি কারণ। 
ভবন ঘেরিল আজি কার সৈন্যগণ ॥ 


উপায় না হেরি আজি ন! জানি কি হবে। 


কি করি এখন বৎস, শীঘ্র কহ তবে॥ 
শুনিয়া তাদের বাক্য কার্তিকেয় কয়। 
ঘতক্ষণ আমি আছি নাহি কোন ভয় ॥ 
শুন শুন মাতৃগণ কহি সবাকারে। 
দৈবলিপি নিবারিতে কেহ নাহি পারে ॥ 
সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিল নন্দিক-ঈশ্বর | 
কুত্তিকাগণেরে ডাকি কহে অতঃপর ॥ 
শুন শুন মাতৃগণ, শুন হে কার্ডিক। 
শিবদুত মোরা সব নিতান্ত নিভীক ॥ 
মহাদেব আমাদের করিল! প্রেরণ । 
হার শুভময় বার্তা করহ শ্রবণ ॥ 
ভগবান গণেশের জন্ম মহোৎসবে । 
ব্ৰহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর উপনীত সবে ॥ 
কেলানে সভার মাঝে দেবী হৈমবতী । 
জিজ্ঞাসে সংবাদ তব জীবফুর প্রতি ॥ 
দেবতাগণেরে ডাকি বিষ্ণু অতঃপর । 
ক্রমে ক্ৰমে পাইলেন তোমার খবর ॥ 
করিতেছ বাস তুমি কৃত্তিকা-ভবনে । 
তাই মোর! আপিয়াছি তব অন্বেষণে ॥ 
একদ। পাৰ্ব্বতী দেবী শঙ্করের সহ। 
নির্জনেতে রতিক্রীড়া করে অহরহঃ ॥ 


২৯ 


সপ শপি" -_ 


২২৫ 


সেথায় দেবতাগণে করিয়া দর্শন । 
শঙ্করের বীর্ধ্য পড়ে ভূমিতে তখন ॥ 
অক্ষম হইল ভূমি সে বীধ্য-ধারণে। 
নিক্ষেপ করিল তাহা দীপ্ত হুতাশনে ৷ 
বহ্নিদেব না সহিল নে বীধ্যের ভার। 
নিক্ষেপ করিল শরবনের মাঝার ॥ 
সেই শরবন-মাঝে তব জন্ম হয়। 
কৃত্তিকার! হেরি তোমা সাথে করি লয় ॥ 
এখন মোদের সাথে করহ গমন । 
সেনাপতি-পদে বিষ্ণু করিবে বরণ ॥ 
তারক নামেতে আছে অস্থর ভীষণ। 
তাহারে কার্তিক তুমি করিবে নিধন ॥ 
কেমনে কুর্তিকা তোমা করিবে গোপন। 
তাহাদের যোগ্য তুমি নহ কদাচন ॥ 
দীপ্তিমান্‌ তুমি ভ্ৰাঙঃ শিবের সন্তান । 
কোন্‌ জন ত্ৰিভুবনে তোমার সমান ॥ 
আপন প্রভায় তুমি আপনি উজ্ভ্বল। 
সূৰ্য্যসম দীপ্তি তব দেখিনু সকল ॥ 
কৃভিকার বাসগৃহ তব যোগ্য নয়। 

চন্দ্র প্রতিবিম্ব কূপে শোভিত কি হয় ॥ 
শুন শুন শম্কুপুত্ৰ কি কহিব আর। 
বিষ্ণুন্নপে আছ সর্ব জগৎ-মাঝার ॥ 
আকাশের মত তুমি ব্যাপ্ত সৰ্ব্ব স্থানে। 
কেমন করিয়া বল রহিবে এখানে ॥ 
বিশ্বের ঈশ্বর তুমি বিশ্বের আধার । 
কৃত্তিকাগণের গৃহ অযোগ্য তোমার ॥ 
ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র পক্ষীদের উদরের মাঝে। 
গরুড় পক্ষীর বান কভু নাহি সাজে ॥ 
তোমার মহিম! কেহ জানিতে না পারে 
কৃতিক কেমনে কহ জানিবে তোমারে । 
যাহার মহিমা কেহ বুঝিতে না পারে। 
কেমনে আদর তারা করিবে তাহারে ॥ 
পদ্মের সহিত বাস করে ভেকগণ। 


৷ পদ্মের সম্মান তারা না করে রক্ষণ ॥ 
৷ শুনিয়া সকল কথা কার্তিক তখন। 


নন্দিকেরে ধীরে ধীরে করে সম্ভাষণ ॥ 


২২৬ 


গুন শুন শিবদূত নন্দিক-ঈশ্বর। 
শিবের আশ্রিত তুমি জানি নিরন্তর ॥ 
তোমার প্রশংসা আমি কি করিব আর । 
মহাবলশালী তুমি জানি অনিবার ॥ 
ব্রেকালিক জ্ঞান মোর আছে বিদ্যমান । 
জানি ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্তমান ॥ 
কর্মাবশে যে যোনিতে জন্ম হয় যার। 
পরম নিরুতি সেথা প্রাপ্তি হয় তার ॥ 
কম্মীভোগ-অনুপারে যে যেখানে রয়। 
তার কাছে সেই স্থান শ্রেষ্ঠতম হয় ॥ 
সনাতনী বিষ্ণুমায়| বিশ্বের জননী । 
শৈলরাজপত্রীগর্ভে জন্মিলা আপনি ॥ 
কঠোর তপস্যা করি বহু বর্ষ ধ'রে। 
পতিরূপে পাইলেন দেব মহেশ্বরে ॥ 
ব্রহ্ম। আদি যত কিছু মিথ্যা সমুদয় । 
কৃষ্ণ হ'তে জন্মে৷ তাঁর! কৃষ্ণে পায় লয় ॥ 
কল্পে কল্পে প্রতিজন্মে জানি অনিবার। 
প্রকৃতি ঈশ্বরী হন জননী আমার ॥ 
প্রকৃতি হইতে যত নারীর উদ্ভব । 

কেহ অংশ কেহ কল! রমণীর! সব ॥ 
প্রকৃতির কল! হয় এ কৃভিকাঁগণ। 

স্তন দান করি মোরে করিল পালন ॥ 
মাত! সম কৃভিকারা করিল পোষণ । 
ইহাদের পোষ্যপুত্র আমি যে এখন ॥ 
মহেশ্বর-বীর্য্যে আমি জন্মলাভ করি । 
তাই মোর পিতা হন দেব ভ্রিপুরারি ॥ 
পার্ধবধতীর গর্ভে মোর জন্ম নাহি হয়। 
ধর্মমাতা ভিন্ন তিনি অন্ত কিছু নয় ॥ 
স্তনদাত্রী গর্ভধাত্রী কন্যা ও ভগিনী । 
ইফ্টদেবপত্বী আর গুরুপত্বী যিনি ॥ 
পুত্রবধূ পত্থীমীতা মাতার জননী । 
মাতৃষস! পিতৃঘস৷ পিতার রমণী ॥ 
সহোদরপত্বী আর মাতৃলানী যারা । 
বেদ-অনুযায়ী হয় মাতসম তারা ॥ 
ব্রিলোকের পূজনীয়৷ এ কৃত্তিকাগণ। 
ব্রহ্গাকন্তা সবে তারা জানি অনুক্ষণ ॥ 


ব্রক্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


যখন তোমারে বিষ্ণু করিল! প্রেরণ। 
অবশ্যই তব সাথে করিব গমন ॥ 

চল তবে ত্বর৷ করি যাই তব সাথে। 
হেরিব দেবতা সবে কৈলাস-সভাতে ॥ 
মনের বাসনা ইথে হইবে পূরণ | 
জননীর পাশে আমি করিব গমন ॥ 
বৈবর্তপুরাণে আছে এসব কাহিনী । 
যেইজন শোনে তার পুণ্য হয় জানি । 


গণেশখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ু। 


ত্ৰয়োদশ অশ্যাক় 
কৈলাসে কাগ্িকের আগমন । 


নারায়ণ কহিলেন নারদে ডাকিয়া । 
তারপর কি ঘটিল শুন মন দিয়া ॥ 
নন্দিকেরে এইরূপ করি সম্বোধন । 
কার্তিক কৃর্ভিকাগণে কহিল। তখন ॥ 
শুন শুন মাতৃগণ লহ নমস্কার । 
শিবের আলয়ে আমি যাইব এবার ॥ 
দেখিব দেবতাগণে দেখিব মাতায় । 
রুপা করি দেহ আজ আমারে বিদায়, 

ংযেগ বিয়োগ আদি দৈবের অধীন। 
দৈবের অধীনে বিশ্ব চলে নিশিদ্দিন ॥ 
এই দৈব শ্রীকৃষ্ণের অধীন আবার । 
শ্রকৃষ্ণেরে তাই সবে পূজে অনিবার। 
দৈববল বুদ্ধি পায় কৃষ্ণের ইচ্ছায়। 
হরির ইচ্ছায় ক্ষয় পায় পুনরায় ॥ 
দৈবে বদ্ধ নাহি হয় কৃষ্ণভক্ত জন। 
তাহার বিনাশ নাহি হয় কদাচন ॥ 
স্থখদ মোক্ষদ আর সারভূত হরি। 
তাহার ভজন! কর নিশিদিন ধরি ॥ 
হুঃখপ্রদ এই মোহ কর পরিহার । 
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কৃষ্ণে সেবে আনবার 


গণেশখণ্ড 


আনন্দের মূলাধার কৃষ্ণ সনাতন। 
এ ভব-সমুদ্র-মাঝে আমি কোন্‌ জন ॥ 
তোমর| কে হও মোর কহ মাতৃগণ। 
কর্মআোতে হইয়াছে মোদের মিলন ॥ 
যোগ বিয়োগ ঘটে হরির ইচ্ছায়। 
কৃষ্ণের অধীন বিশ্ব সন্দেহ কি তায় ॥ 
জলবুদ্বুদের সম অনিত্য সংসার । 
মায়ার প্রভাবে মূঢ় পড়ে অনিবার ॥ 
যাহার আসক্তি আছে কৃষ্ণের উপরে। 
নির্লেপ হইয়া সেই অবস্থান করে ॥ 
অতএব মোহ সবে কর পরিহার । 
প্রদন্ন মনেতে দাও বিদায় এবার ॥ 
এত বলি কার্তিকেষ় প্রণমে তাদের। 
সহপা উঠিল সেথা রোল ক্রন্দনের ॥ 
কুত্তিকাদি ছয় ভগ্নী কাতিকে পোষিল। 
বিদায় দানিতে যেন অন্তরে লাগিল ॥ 
হবিরল অশ্রধারা বহিল নয়নে । 
দ'ণেকে চেতন থাকে, অচেতন ক্ষণে ॥ 
কৰ্ভিকেরে কোলে লয়ে কু্তিকাহ্ুন্দরী। 
বলিলেন বৎস, কোথা ধাবিমোরে ছাড়ি। 
তোমা বিন! কী প্রকারে বাঁচিয়া রহিব। 
একল! হেথায় মোরা কী ভাবে থাকিব ॥ 
কিরূপেতে বল মোরা দানিব বিদায় । 
গা দোষ করেছি বল দেবতার পায় ॥ 
এত বলি কৃত্তিকারা কাদিতে লাগিল। 
নারে ধীরে ষড়ানন সান্তুন|। জানিল ॥ 
তথন মাতার! সব প্রবোধ মানিয়া। 
কাণ্ডিকে বিদায় দেয় আশিস্‌ করিয়া ॥ 
মাতাদের আশীর্বাদ লভি অনন্তর। 
শিবপারিষদ সহ চলিল সত্বর ॥ 
বিশ্বকৰ্ম্ম|-বিনিৰ্ম্মিত রথের উপরে । 
কাণ্ডিকেয় বমিলেন প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
ধুষ্পের মালায় রথ (কিবা শোভা পায়। 
উদ্ভাসিত চতুদ্দিক্‌ রত্বের গ্রভায় ॥ 
মণীয় কক্ষরাজি রথেতে বিরাজে। 
মণিময় দর্পণাদি শোভে তারি মাঝে ॥ 
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মনের মতন গতি শত চক্র তার । 
পার্ববতী-প্রেরিত রথ অতি চমৎকার ॥ 
কার্তিকেয় সেই রথে উঠিল| যখন । 
সহসা কৃত্তিকাগণ হারায় চেতন ॥ 

পুনঃ জ্ঞান লাভ করি করে হাহাকার । 
কাত্তিকে সম্মুখে হেরি করিল! চীৎকার ॥ 
আলুথালু কেশবান পাগলিনী-প্রায় । 
বক্ষে করাঘাত করি করে হায় হায় ॥ 
কাক্তিকে ডাকিয়া কহে কৃত্তিকার! সবে। 
আমরা এখন বল যাই কোন্‌ ভবে ॥ 
কোথা তুমি যাও বৎস, আমাদের ছাড়ি। 
তোমারে ছাঁড়িয়। মোর! রহিতে না পারি। 
করিনু তোমারে মোর। লালন-পালন । 
ধন্ম-অনুপারে তুমি মোদের নন্দন ॥ 
কেমনে যাইবে তুমি ছাড়ি মাতৃগণে। 
ধন্মের বিরুদ্ধ কাজ করিবে কেমনে ॥ 
এরূপ বিলাপ করি কৃত্তিকাসকল। 

পুনঃ পুনঃ মূৰ্চ্ছা তারা যায় অবিরল ॥ 
অনন্তর কাণ্ডিকেয় বিনত্র কথায়। 
বুঝাইয়া তাহাদের লইল বিদায় ॥ 
পারিষদ সই চলে শিবের নন্দন । 
পূণকুম্ভ দধি আদি করিল! দর্শন ॥ 
বেশ্ট। শুক্লধান্য ঘৃত মধু ও দর্পণ । 

লাজ পুষ্প দুর্বব। বৃষ গজেন্দ্ৰ ব্ৰাহ্মণ ॥ 
জ্বলন্ত অনল, পান, পরিপক্ক ফল। 
যাত্ৰাকালে কাতিকেয় হেরিল সকল ॥ 
পতিপুত্রবতী নারী মুক্তা ও চন্দন । 
সকল মঙ্গল বস্তু করিল দর্শন ॥ 

বাম পাৰ্শ্বে হেরে শিবা, দক্ষিণে ময়ূর। 
খঞ্জন কোকিল আদি হেরিল প্রচুর ॥ 
শঙ্খচিল চক্ৰবাক ধেনু কৃষ্ণসার। 
বৎসযুক্ত ধেনু আদি হেরে অনিবার ॥ 
শুনিল মঙ্গলবাগ্, শুনে হরিনাম। 

শঙ্খ ও ঘণ্টার শব্দ গুনে অবিরাম ॥ 
এইরূপে কাণ্ডিকেয় আনন্দিত মনে । 
রথে চড়ি চলিলেন পিতার ভবনে ॥ 
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স্যাগ্ৰোধের বৃক্ষ ছিল কৈলাস-শিখরে। 
তার মূলে আসি সবে অবস্থান করে ॥ 
এদিকে পার্বতীদেবী ব্যস্ত অতিশয়। 
নান! মণি মুক্ত! দিয়া সাজায় আলয় ॥ 
অলঙ্কৃত করে পথ পল্লব-মালায়। 

লক্ষ লক্ষ রত্ুদীপ কিব! শোভা পায় ॥ 


দ্বারে শোভে পূৰ্ণকুম্ভ কিবা শোভ| তার। 


কদলীর বৃক্ষ শোভে অতি চমৎকার ॥ 
নট নটী নৃত্য সেথ। করে নিরন্তর । 
মহোৎসবে মুখরিত কৈলাপ-নগর ॥ 
অনন্তর হৈমবতী সহাস্থা বদনে। 
কাৰ্ভিকে আনিতে চলে দেবীগণ সনে ॥ 
লক্ষ্মী সরস্বতী গঙ্গা অহল্য। তুলসী । 
দিতি তারা রতি আর অদিতি রূপসা ॥ 
শতরূপ| শচী সন্ধ্যা রোহিণী আকুতি । 
অনসুয়। স্বাহা সংজ্ঞ। মেনক। প্রসূতি ৷ 
সাবিত্রী বরুণপত্থী দেবী অরুন্ধতী । 
মনোরম! দেবহুতি একপণ। সতী ॥ 
মনল! মৈনাকপত্বী আর বহুদ্ধর৷। 
পাৰ্ব্বতী দেবীর সহ চলিলেন ত্বরা ॥ 
রস্তা তিলোত্তমা আর ঘ্বৃতাচী উর্ববশী। 
সুশীল! ললিতা কলা হৃন্দয়ী রূপসী ॥ 
মেনক। প্রভৃতি যত অপ্নর! মকলে। 
মনোহর নৃত্য করি সাধে সাথে চলে ॥ 
দেবতা গন্ধৰ্ব আর পর্বতের দলে । 
কার্তিকে আনিতে গৃহে চলিল সকলে 
নানারূপ বাগ্যধ্বনি করে বাগ্ভকর। 
সাথে সাথে চলিলেন ভোলা মহেশ্বর ॥ 
চলিল ভৈরবদল ক্ষেত্রপালগণ। 
শিব-পারিষদ যত চলিল তখন ॥ 
পার্ববতীরে যেই সেখ! করিল দর্শন। 
কাত্তিকেয় রথ হ'তে নামিল তখন ॥ 
নামিয়া মাতার পায়ে নমস্কার করে 


দেবী তারে ক্রোড়ে লয় অতি ম্নেহভরে॥ 


হেরিয়া বদন তার করিল চুম্বন। 
আশীৰ্ব্বাদ করে তারে দেবদেবীগণ ॥ 


। 
॥ 
] 


্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


অনন্তর কাণ্ডিকেয় আনন্দিত মনে । 
সকলের সহ চলে শিবের ভবনে ॥ 
কাত্তিক সেথায় আসি করিল দর্শন | 
রত্নসিংহাসনে বসি বিষ্ণু সনাতন ॥ 

ধৰ্ম্ম ব্রহ্ম! ইন্দ্ৰ আদি ঘেরিয়। তাহারে। 
দেবগণ স্তবস্তুতি করে বারে বারে ॥ 
বিষ্ণুরে দর্শন করি অতি তক্তিভরে। 
নত হযে শিবস্নত প্রণিপাত করে ॥ 
আজানুলম্বিত ভূজ শ্রূপদর্শন | 
হাতেতে ধনুক তীর বীরের মতন ॥ 
কাণ্ডতিকেয়ে দেখি ঝিঞু প্রন্ন হইল। 
দুই হাত তুলি তারে আশিদ্‌ করিল ॥ 
তারপর সেথা যত দেবগণ ছিল। 

ক্রমে ক্রমে কাভিকের সবে প্রণমিল। 
আশীর্বাদ করে তারে যত দেবগণ। 
রত্ব-সিংহাপনে বসে শিবের নন্দন ॥ 


' পাৰ্ব্বতীর সহ মিলি দেব পধ্শনন। 


৷ বিপ্ৰগণে ধন-রত্ব করে বিতরণ | 


বৈবর্ত-পুরাণ কথা অমৃত মধুর । 
শুনিলে পাতক রাশি সব হয় দুর ॥ 


গণেশখগে এয়োদশ অপ্যায় সমাপু। 


চতুৰ্দ্দশ অধ্যায় 


কাণ্তিকের অভিষেক, কান্তিক এবং গণেশেণ 
বিবাহ । 


নারায়ণ কহে, গুন নারদ সুজন । 
অপূর্বব পুরাণ কথ| করছে শ্রবণ ॥ 
পুরাণের কথ! জ্ঞানে নারদ স্মৃতি। 
নারায়ণ-প্রতি কহে হয়ে হৃষ্ট অতি | 
শ্রীহরি-কীর্ভন কথা বড়ই মধুর । 
যতই শুনেছি প্রভু চিত্ত হয় পূর ॥ 


গণেশখণ্ড 


অতঃপর বল দেব কি ঘটে ঘটন। 
সমস্ত শুনিব আমি হরষিত মন ॥ 
নারদের কথা শুনি দেব নারায়ণ । 
বলিলেন বিষ্ণু হরি হেরি শুভক্ষণ 
কাণ্তিকেরে বপালেন রত্বসিংহাসনে । 
স্লমধুর্‌ বাল্য যত বাজে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
শঙ্খ কাংস্ত করতাল বাজিল তখন । 
বিষ্ণুহরি বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ ॥ . 
ীর্থজলে কাত্তিকেরে করালেন স্নান । 
কিরীট মুকুট আদি করিলেন দান ॥ 
বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রযুগ্ম রত্বের ভূষণ। 

বনমাল! চক্র আদি করে সমর্পণ ॥ 
যজ্ঞসূত্ৰ দান করে ব্রহ্মা ভগবান্‌। 
সাবিত্রী করেন তারে কৃষ্ণমন্ত্ৰ দান ॥ 
প্রীহরির স্তোত্ৰ আদি দিলেন তাহারে। 
কমণ্ডলু ব্রহ্মা অস্ত্র দিল! নিবিবচারে ॥ 
ধৰ্ম্মদেব দান করে ধৰ্ম্ম প্রতি মতি । 
দয়! প্রীতি দিলা তারে সর্ববজীব প্রতি ॥ 
যোগতত্ব দান করে শিব ভগবান্‌। 
দান করে সিদ্ধিতত্ব আর তত্ত্বজ্ঞান ॥ 
পিনাক পরশু শুল অস্ত্র বত ছিল। 
ম্নেহভরে মহেশ্বর কার্তিকেরে দিল ॥ 
বরুণ তাহারে করে শ্বেতছত্র দান। 
শ্রেষ্ঠহস্তী দান করে ইন্দ্র মতিমান্‌ ॥ 
ভক্তিভরে ন্ুধাকুস্ত দিলা শশধর । 
মনোধায়ী রথ দান করিল ভাস্কর ॥ 
কামদেব কামশান্ত্র দিলেন তখন । 
নানা উপহার দেয় যত দেবগণ ॥৷ 
পার্বতী তখন আসি প্রপন্ন-ব্দনে। 
মহাবিষ্ঠা দান করে আপন নন্দনে ॥ 
বিদ্যা মেধ! দয়া আর ভক্তি হরি প্রতি । 
শ্রীহরির দাস্ত হাসি দিলেন পাৰ্ব্বতী ॥ 
মহাষষ্ঠী দেবসেনা অতি রূপবতী । 
সুশীল! ও স্ুবিনীত। রূপমী যুবতী ॥ 
বেদমন্ত্র পাঠ করি ব্রহ্মা শুভক্ষণে। 
কাতিকে বিবাহ দিলা দেবসেন। সনে ॥ 
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সমারোহে অভিষেক করি সম্পাদন। 
স্বস্থানে প্রস্থান করে যত দেবগণ ॥ 
অনন্তর মহাদেব ভক্তি সহকারে । 
পূজিলেন নারায়ণ ধৰ্ম্ম ও ব্ৰহ্মারে ॥ 
মহেশ্বরে ধৰ্ম্মদেব করি আলিঙ্গন । 
প্রণমিল ভক্তিভরে তাহার চরণ ॥ 
মহাদেব হিমালয়ে করিল! অর্চন। 
আপন আলয়ে সবে করিল গমন ॥ 
তারপর কিছুকাল এইরূপে যায় । 
দেবগণে মহেশ্বর ডাকে পুনরায় ॥ 
আসিল দেবতাগণ, আনে মুনি সব। 
কৈলাস নগরে পুনঃ হইল উৎসব ॥ 
এইরূপ মহোৎসব চলে অহর্হঃ | 

পুষ্টির বিবাহ হয় গণেশের সহ ॥ 
কাত্তিকেয় গণেশের বিবাহের পর। 
হৈমবতী মহাস্থখে রহে নিরন্তর ॥ 
কৃষ্ণের চরণ চিত্ত৷ করে সর্বদাই । 
শ্রীহরির ধ্যান ভিন্ন অন্য চিন্তা নাই ॥ 
কার্তিকের অভিষেক হ'ল সমাপন । 
করিলাম তাহাদের বিবাহ-বর্ণন ॥ 
কিরূপে পার্বতী দেবী পুত্র লাভ করে। 
কহিলাম সব কথ! অতি ভক্তিভরে ॥ 
দেবতাগণের হ'ল শুভ সম্মিলন । 
তোমার নিকটে তাহ। করিনু বৰ্ণন ॥ 
আর কি শুনিতে ইচ্ছ৷ কহ মতিমান্‌। 
কহিব তোমারে আমি অপূৰ্ব্ব আখ্যান ৷৷ 
পবিত্র গণেশখণ্ডে আছে বিবরণ। 

যেই শোনে তার হয় বন্ধন খণ্ডন ॥ 
বেদব্যাস গ্রথমেতে রচিল কাহিনী । 
গণ্যমান্য তাই তিনি সর্ববলোকে জানি ॥ 


গণেশখণ্ডে চতুদ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


২৫.) 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
গণেশের মন্থবশুগ্ভ ঠহবার কারন কথন । 


নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ । 
কূপ! করি কর মোর সন্দেহ-ভগ্জন ॥ 
অগতির গতি তুমি জগতের প্রাণ । 
তোমা হৈতে জগতের পতন উত্থান ॥ 
জ্ঞানের নিদান তুমি জগৎ-গোসাই। 
তোমা কাছে এই হেতু বেদন জানাই ॥ 
কপ করি কর মোর সন্দেহ-ভগ্জন। 
কি ভাবেতে ঘটে বটে এই অঘটন ॥ 
দেবতার অধিপতি শিব মহাশয় । 
তার পুত্র গণেশের বিদ্ব কেন হয় ॥ 
পরিপূর্ণ তম হরি গোলোক-ঈশ্বর | 
পার্বতীর পুত্ররূপে ধরে কলেবর ॥ 
যাহার নামেতে হয় পুণ্যের অজ্জন। 
সর্ববসিদ্ধিদাতা যিনি নিত্য সনাতন ॥ 
ঈশ্বরের অবতার বিশ্লবিনাশন | 
তবে তার মুণ্ড কেন হইল ছেদন ॥ 
শনির দর্শন-মাত্রে বিত্ন কেন হয়। 
তাহার কারণ মোরে কহ মহাশয় ॥ 
নারদের প্রশ্ন শুনি কহে নারায়ণ। 
কহি আমি সবিস্তারে শুন দিয়া মন ॥ 
যেবা এ কাহিনী শোনে করিয়া ঘতন। 
সর্ব পাপ হরে তার শাস্ত্রের বচন ॥ 
মালী ও স্নমালী নামে ছিল দুইজন । 
দুইজনে ছিল অতি ভক্তিপরায়ণ ॥ 
একদিন সুর্ধ্যদেব ক্রুদ্ধ অতিশয় । 
তাহাদের বধিবারে সমুদ্যুত হয় ॥ 
তাহা দেখি মহাদেব অতি ক্রোধ ভরে। 
নিক্ষেপিলা শূল সূৰ্য্যে বধিবার তরে ॥ 
শুলের আঘাতে সূর্য্য অতি ব্যথা পায়। 
অচেতন হয়ে শেষে ভূমিতে লুটায় ॥ 
পুত্রের ছুর্দশ। হেরি কশ্যপ তখন। 
ঘক্ষোমাঝে লয়ে তারে করিল ক্ৰন্দন ॥ 


ব্রহ্ষবৈবর্ত-পুরাণ 


মৃতকল্প ভাবি তারে করে হাহাকার । 
দেবগণ উচ্চৈঃম্বরি কাদে বারবার ॥ 
সুধ্যেরে হারায়ে বিশ্ব অন্ধকারপ্রায় । 
দেবমুনিমনুগণ করে হায় হায় ॥ 
পুত্রেরে নিষ্গভ হেরি কশ্যপ তখন । 
শিব প্রতি অভিশাপ করিলা অর্পণ ॥ 
শুন শুন মহেশ্বর, শুন পঞ্চানন । 

শূল দিয়! মম পুত্ৰে হানিলে যেমন ৷৷ 
তেমনি তোমারে আমি কহি বারবার । 
মস্তক ছেদন হবে পুত্রের তোমার ॥ 
ব্ৰহ্মশাপ মনে জেনে! কভু না খণ্ডিবে। 
তোমার কারণে পুত্র শির খোয়াইবে ॥ 
ক্রোধশুন্য হ'য়ে পরে ভোল! মহেশ্বর । 
বহ্মজ্ঞানে সুরধ্যদেবে বাঁচান সত্বর॥ 
চেতনা পাইয়া সুধ্য আখি মেলি চায়। 
পিতা ও শ্রীমহেশ্বরে প্রণমিল পায় ॥ 
কশ্যপ শ্রীপঞ্চাননে দিলা অভিশাপ । 
ইহা শুনি সুধ্যদ্েব করে অনুতাপ ॥ 
কশ্যপেরে কহে সূর্য্য ক্রোধভরে অতি। 
বিষয়-হৃখের প্রতি নাহি মোর মতি ॥ 
বিষ্য়-বাসনা আমি করি পরিহার । 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করি অনিবার ॥ 
ঈশ্বর কেবল সত্য আর তুচ্ছ সব। 
করিব কেবল সেই শ্রীহরির স্তব ॥ 
বিষয়ের স্থখ নাহি চাহে স্থধীজন। 
হরির চরণ ধ্যান করে অনুক্ষণ ॥ 
হেরিয়। সুধ্যের ক্রোধ ব্রহ্মা সনাতন । 
সসস্ৰমে সুধ্য কাছে করে আগমন ৷৷ 
সাম্ভুন| প্রদান তারে করি বারংবার 
বিষয়ে আসক্ত তারে করে পুনর্ববার ॥ 
শিব ব্ৰহ্মা রশ্যপাদি প্রসন্ন অন্তরে । 
অনন্তর সুধ্যদেবে আশীর্ববাদ করে ॥ 
তারপর শ্বন্থানেতে করিল প্রস্থান । 
আপনার রাশিমাঝে সুধ্যদেব যান ॥ 
মালী ও স্ৃমালী দেহে রোগগ্রস্ত হয়। 
সৰ্ব্ব অঙ্গ বিগলিত হ’ল অতিশয় ॥ 


গণেশখণ্ড 


শক্তিহীন প্রভাশূন্য হইল তাহার! । 
অতীব বিকৃত হ’ল তাদের চেহারা ॥ 
উভয়ে গমন করে ব্রহ্মার সকাশে। 
প্রণমিয়। ধীরে ধীরে সবিনয়ে ভাষে ॥ 
উপায় মোদের কর ওগো পন্মানন। 
কিভাবে হইবে বল শাপের মোচন ॥ 
তাহাদের ডাকি ব্ৰহ্ম৷ কহিল! তখন । 
সুৰ্্য-কোপে হইয়াছে অবস্থা এমন ॥ 
শুন শুন চাহ যদি নিজের মঙ্গল। 
সুধ্যের ভঞ্জন তবে কর অবিরল ॥ 

এই কথ! বলি শেষে ব্রহ্মা ভগবান্‌। 
সুধ্যের কবচ আদি করিলা প্রদান ॥ 
সুধ্যপূজাবিধি আর স্থপবিত্র স্তব। 

মালী হমালারে ব্ৰহ্ম৷ কহিলেন সব ॥ 
পুক্ষরতীর্ঘেতে যায় মিলি ছুইজন। 
তক্তিভরে ভাস্করের করে আরাধন ॥ 
সূধ্যের নিকটে শেষে বর তারা পায়। 
স্বাভাবিক দেহ ফিরে পায় পুনরায় ॥ 
সূর্য্য স্তবে জানিবেক পাপের খণ্ডন । 
নিত্য সূৰ্য্য স্তব সবে করে একারণ। 
তোমার প্রশ্নের আমি দিলাম উত্তর । 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ অতঃপর ॥ 
নারদ কহিল প্রভু কহ সবিশেষ । 
কীভাবে স্থমালী মালী মুক্তি পায় শেষ ॥ 
নারায়ণ হাদি বলে করে অবধান। 
অভিশাপ-মুক্তি কথ! করিব ব্যাখ্যান ॥ 
রোগযুক্ত হয়ে দোহে চিন্তিল কাতরে। 
কিভাবেতে পাই মুক্তি সংসার ভিতরে ॥ 
এতভাবি দুইজনে বিধিপাশে যায়। 
সষ্টাঙ্গে লুটায়ে পড়ে দৌহে বিধি-পায়। 
শুনিয়া তাদের কাছে কাতর বেদন। 
প্রজাপতি মুহূর্তেকে ঠিক কৈল মন ॥ 
সমালী-মালীকে নিয়ে দেব প্রজাপতি । 
উপনীত হইলেন বিষ্ণুর সংহতি ৷৷ 
হেনকালৈ মহেশ্বর স্বকাধ্যবশেতে। 
বিষ্ণুপাশে উপনীত ছিলেন হর্ষেতে ॥ 


ূ 
ূ 
র 


২৩১ 


নারায়ণে লক্ষ্য করি বলে প্রজাপতি। 
তোম! কাছে আমসিয়াছি জগতের পতি 
এই ছুই ভ্রাতা হয় মালী ৪ স্থমালী। 
সূৰ্য্য অভিশাপে হয় দেহ যেন কালী ॥ 
জরাগ্রস্ত রুগ্ন অতি বিকট দর্শন। 
কিরূপে এদের শাপ হয় বিমোচন ॥ 
ইহার উপায় কহ দেবনিরঞ্জন। 
অগতির গতি তুমি দেব নারায়ণ ॥ 
শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী বলে নারায়ণ। 
ঘেমতে হইবে দৌহা পাপবিমোচন ॥ 
অবধান কর, বলি দেব প্রজাপতি । 
পুক্ষরেতে যায় যেন অতি শীঘ্ৰগতি ॥ 
তথায় নিবিষ্ট মনে ভজিবে ভাস্করে। 
তবেই পাইবে মুক্তি দ্িনকর-বরে ॥ 
অভিশাপ ইহাদের হইবে মোচন । 
সন্দেহ ন! কর কেহ আমার বচন ॥ 
বিষ্ণুর সকাশে বসি ছিলেন শঙ্কর। 
নারায়ণে লক্ষ্য করি বলে অতঃপর ॥ 
পূজার বিধান দেব সবিশেষ বল। 
কপার ভাজন এর! অতি যে ছুর্ববল ॥ 
শহ্কর-ইঙ্গিত পেয়ে দৈত্য ছুই ভাই। 
উপনীত হৈল যথা জগৎ-গৌসাই ॥ 
যোড়হস্তে বিষ্ণু পাশে আসি দীড়াইল। 
কৃপা করি ভগবান্‌ দৃষ্টি ফিরাইল। 


' জরাগ্রস্ত জীৰ্ণশীৰ্ণ ক্ষীণকায় অতি। 
৷ সর্ববদেহে রোগচিহ্ন অশেষ ছুর্গতি ॥ 


স্থানে স্থানে পচামাংস খসি খসি গড়ে 


| 
। কত শত কৃমিকীট তাহার ভিতরে ॥ 
| 
| 


চুৰ্দ্দশ| এদের দেখি কৃপান্বিত হ’য়ে। 


কহিলেন নারায়ণ, অতি সহ্ৃদয়ে ॥ 
দৈত্য ছুই সহোদর শুন মম কথা । 
যেভাবে যাইবে শাপ, না হবে অন্যথা ॥ 
পুষ্করতীর্ঘেতে গিয়ে শাস্ত্রের বিধানে । 
পূজহ ভাক্করে শাপ মোচন-কারণে ৷ 
এত বলি নারায়ণ পূজামন্ত্ৰ দিল। 
যেভাবে হইবে পুজা তাহাও বণিল ॥ 


২৩২ 


জপতপ প্রাণায়াম পুজার আচারে। 
সকল কহিল দেব দৈত্যসহোদরে ॥ 
বর্ষকাল ধরি যদি পূজে দিনদেবে। 
শাপ হৈতে সুনিশ্চয় মুক্তি তার! পাবে ৷৷ 
এতেক বলিয়। বিষ্ণু দুই সহোদরে। 
ত্র! করি পাঠাইল তীর্ঘেতে পুক্ষরে ॥ 
নারায়ণ-আজ্ঞ! পেয়ে মালা ও স্থমালী। 
পুক্করে ভাস্কর পূজে হয়ে কৃতাঞ্জলি ॥ 
যথাবিধি বর্ককাল পৃজা-আচরণে। 
ভাস্কর হইল তুষ্ট পরে বর দানে ॥ 
দিনকর-বরে হলো! শাপ বিমোচন । 
ধরিল অপূৰ্ব্ব মুর্তি পূর্বের মতন ॥ 
শাপমুক্ত হ'য়ে তারা ভাস্করে প্রণমে । 
আপন গৃহেতে পরে যায় ক্রমে ক্রমে ॥ 
এত বলি নারায়ণ নারদে সম্ভামি। 
কহিলেন মুনিবর অরণ্য-নিবাসি। 

আর কি শুনিতে চাহ বলহ আমারে। 
নিশ্চয় করিব চেষ্টা বাঞ্চা পূরিবারে | 


গণেশখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপু । 


ষোড়শ অধ্যায় 
গণেশের গজানন হইব।ৰ কাৰন । 


নারদ কহিলা, প্রভু কৃপা-অবতার। 

্লীহরির অংশ তুমি সংশয় কি তার ॥ 
করিলে আমার আজি সন্দেহ-ভঞ্জন । 
পরম অদ্ভুত কথা করিনু শ্রবণ ॥ 
এইবার কৃপা করি কহ মহাশয়। 
গণ্শেদেবের কেন গজমুণ্ড হয়। 
কৃষ্ণ বংশে জন্ম যার, যিনি স্বেচ্ছাময় 
কি হেতু এমন রূপ বড়ই বিস্ময় ॥ 
অন্ত অন্য দেবতার! রূপবান্‌ সবে। 
গণেশ হইল কেন গজানন তবে ॥ 
গণপতি মহেশ্বর শিবের নন্দন। 
বিকৃত হইল রূপ কিলের কারণ । 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ 


নারদের এই প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ। 
মৃদুভাষে কহিলেন দেব নারায়ণ ॥ 
শুন হে নারদ তুমি কথা রমণীয়। 
বেদের দুৰ্লভ কথা অতি গোপনীয় ॥ 
পুরাতন ইতিহান করিব বৰ্ণন। 
পিতার নিকটে ইহ! করিনু শ্রবণ ॥ 
একদা শ্রীইন্দ্রদেব কামাতুর মন। 
পুষ্পভদ্রা-নদীতীরে করিল গমন ॥ 
পুঙ্পভদ্রা-নদীতীর অতি চমৎকার । 
দুৰ্গম অরণ্য মাঝে কিবা! শোভা তার ॥ 
কুহ্থম উদ্যানে বহে মন্থর পবন। 
ভ্ৰমর-গুঞ্জন শুনি ব্যাকুলিত মন ॥ 
৷ কোকিলের কুহু রবে মুগ্ধ হয় প্রাণ। 
ৃ পুষ্পগন্ধে আমোদিত কানন উদ্যান ॥ 
৷ রস্তারে সেথায় ইন্দ্ৰ করিল দৰ্শন। 
| কামদেব গৃহপানে করিছে গমন ৷৷ 
| একমনে চলে রন্ত] দ্রুত তার গতি । 
সুরত ক্রীড়ার লাগি কামাতুরা অতি | 
৷ সুগঠিত শ্রোণিদেশ রূপসী যুবতী । 
৷ মুক্তাসম দত্তরাজি সুদর্শন অতি॥ 
৷ পকবিম্বফল-সম ওষ্ঠ ও অধর। 
বৃহৎ নিতম্ব তার অতি মনোহর ॥ 
শরতের চন্দ্ৰসম বদন তাহার। 
গলেতে মালতীমালা শোভে চমৎকার ॥ 
নীলোৎপল-সম তার যুগল নয়ন । 
সুন্দর কবরীভার স্থ্বর্ভুল স্তন ॥ 
রসিকা রূপদী নারী অতি মনোহর। 
গজেন্দ্ৰসমান তার গমন মন্থর ৷৷ 
অপ্নরীপ্রধান। নারী অতি রমণীয়। 
চলিতেছে একমনে কটাক্ষ হানিয়া ॥ 
রন্তারে হেরিলা সেথা দেব পুরন্দর | 
কামবাণে হ'ল তার ব্যাকুল অন্তর ॥ 
ডাকিয়া কহিল তারে, শুন বরাননে। 
বল বল যাইতেছ কাহার ভবনে ॥ = 
বহুদিন পরে তোম! করিনু দর্শন | 
তোমারে হেরিয়া আজি তৃপ্ত মোর মন 


স্পা 7 


গণেশখণ্ড 


কোন্‌ জন প্ৰিয়পাত্ৰ হইল তোমার। 
চলিয়াছ আজি তুমি ভবনে কাহার ॥ 
শুনিয়া তোমার কথা দূতের বদনে । 
আসিয়াছি এই স্থানে তব অন্বেষণে ৷ 
তব প্রতি অনুরক্ত আমি সর্বদাই । 


মোর মনে তোমা ছাড়া অন্ত চিন্তা নাই ॥ 


সুবাসিত জল পানে ধায় যার মন। 
পঙ্কযুক্ত জল পান না করে কখন ॥ 
অমৃতে যাহার রুচি, স্বর! নাহি চায় । 
দুঞ্ধে তৃষ্ণা আছে যার, জল নাহি খায় ॥ 
কুম্ভ্মশয্যার মাঝে যে করে শয়ন। 
অস্ত্রশয্যামাঝে নাহি শোয় সেই জন ॥ 
নরক চাহে না কভু স্বৰ্গবাসী নর । 
মুর্খনঙ্গ নাহি করে পণ্ডিতপ্রবর ॥ 
একবার যে তোমারে করে আলিঙ্গন । 
অন্য নারী প্রতি তার নাহি ধায় মন ॥ 
এই কথ! বলি তারে দেব পুরন্দর। 
এরাবত হ'তে সেথা নামিল সত্বর | 
সম্মুখে দাড়ায় তার অন্ররাগ-ভরে । 
রৃতিবাসনায় তারে অনুরোধ করে ॥ 
শুনিয়| ইন্দ্রের বাক্য মপুর বচনে । 
নস্তাদেবী ইন্দ্রদেবে কহে সেইক্ষণে ॥ 
যেথা অভিরুচি মোর সেথা আমি যাই। 
মোরে কেন এই প্রশ্ন করিছ বুথাই ॥ 
মিথ্যা কথা নাহি জানি, না জানি ছলনা 
কদাপি কাহারে নাহি করি প্রবঞ্চনা ॥ 
পুরুষ লম্পট সদা ভ্রমরের মত। 

ভিন্ন ভিন্ন কুম্থমেতে ভ্ৰমে অবিরত ॥ 
বায়ুসম স্নচঞ্চল পুরুষ লম্পট । 

নারীরে বঞ্চন| করে প্রবঞ্চক শঠ ॥ 
“তদিন কাৰ্য্য তার না হয় উদ্ধার । 
এতদিন নারীসঙ্গ নাহি ছাড়ে আর ॥ 
নুরাবরে জল যবে শুষ্ক হয়ে যায়। 
“লজীব সেই স্থান ত্যজিবে ত্বরায়। 
'মইরূপ পুরুষের! কাৰ্য্য সিদ্ধ হলে। 
খণীর সঙ্গ ত্যাগ করয়ে সকলে ॥ 


৩০ 
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২৬৩ 


শুন শুন ইন্দ্র, তুমি দেব-অধিপতি। 
রমণীকুলের তুমি বাঞ্ছনীয় অতি ॥ 
রমিকপুরুষ নারী করে অন্বেষণ । 
স্থবেশ যুবকে সদা ধায় তার মন॥ 

গুণী ধনী শান্ত স্বামী নারীগণ চায়। 
বৃদ্ধ স্বামী প্রতি কভু মন নাহি যায় ॥ 
জরাগ্রন্ত রোগী স্বামী নাহি চায় কভু । 
আমি আজ দাসী তব, তুমি মোর প্রভু 
কামবাণে জর্জরিতা হয়ে রস্তা অতি। 
এই কথা মৃদু হাস্যে কহে ইন্দ্ৰ প্রতি ॥ 
কটাক্ষ নয়নে চাহে পুরন্দর পানে । 
আকুল হৃদয় তার মদনের বাণে ॥ 
কামে জঙ্জরিত হ'ল দেব পুরন্দর | ' 
পুষ্পশয্য| মাঝে তারে লইল সত্বর ॥ 
ইন্দ্রের বদন রস্ত| করিলা চুম্বন । 

ছুই জন পরস্পরে করে আলিঙ্গন ॥ 
পকবিন্বফল-সম রস্তার অধর । 

পুনঃ পনঃ চুম্ব দেয় দেব পুরন্দর ॥ 
নান! মতে ছুই জন করযে বিহার। 
রতি সুখে নাহি কিছু বাহ জ্ঞান আর ॥ 
দিবারাত্র নাহি জ্ঞান অতি কামাতুর। 
ছুই জনে রতিক্রীড়। করয়ে প্রচুর ॥ 
এই রূপে স্থল মাঝে করিয়া রমণ । 
জলবিহারের তরে করিল গমন ॥ 
পুষ্পভদ্রোনদী-জলে নামি ছুই জনে । 
শৃঙ্গার করিল তারা আনন্দিত মনে ॥ 
কভু জলে কভু স্থলে করিছে শুঙ্গার। 
র্তিহ্থখে মগ্ন দৌোহে তৃপ্তি নাহি আর ॥ 
সহস। হুৰ্ববাস| মুনি শিষ্যগণ লয়ে। 
সেই পথ দিয়| যান শিবের আলয়ে ॥ 
মুনিরে ছেরিয়া ইন্দ্র করি আগমন । 
ভক্তিভরে প্রণিপাত করিল তখন ॥ 
ইন্দ্ৰেরে হেরিয়! মুনি আশীর্ববাদ করে। 
পারিজাত পুষ্প এক দেয় স্নেহভৱরে ॥ 
এই পুষ্প হুৰ্ববাসারে দেন নারায়ণ । 
এই পারিজাত পুষ্প বিত্লবিনাশন ॥ 


২৩৪ ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত-পুরাণ। 


মাহার মাথার পরে এই পুষ্প রয়। 
সর্ববস্থানে সেই জন লাভ করে জয় ॥ 
সকল দেবের শ্রেষ্ঠ হয় সেই জন। 
সর্বব-অগ্রে সবে তারে করয়ে পূজন ॥ 
মহালক্ষ্মী তার ঘরে নিরন্তর রয়। 
বৃদ্ধি তেজে বলে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ হয়। 
যেই জন এই পুষ্প মস্তকে ন! লয়। 
আপনার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে বয়।৷ 
শোভাহীন হয় সেই স্বজনের সহ। 
মহাদুঃখ ভোগ সেই করে অহরহঃ ॥ 
এই কথ! বলি মুনি করিলে গমন । 
রস্তার নিকট ইন্দ্র আসিল তখন ৷ 
বাহজ্ঞানশুন্য হ'য়ে দেব পুরন্দর | 
এরাবতমুণ্ডে পুষ্প রাখে অনন্তর ॥ 
শোভাহীন ইন্দ্ররাঙ্গ হইল তখন ৷ 
তাহারে ছাড়িয়া রস্তা করিল গমন ॥ 
দারুণ হুৰ্বাস৷ মুনি হেরি পারিজাত। 
এরাবৎ-শিরে, হ’ল ক্রুদ্ধ অকস্মাৎ ॥ 
ইন্দ্ৰকে সন্তাঘি খষি দিল ব্ৰহ্মশাপ | 
পারিজাতে অবহেলি করিলি যে পাপ 
এই মহাপাপে তুই লক্ষমীছাড়া হবি। 
জরা রোগে শোকে তুই বহু কষ্ট পাবি 
কামোন্মত্ত হয়ে তোর পশুর আকার। 
ন| মান বেদের বাণী শাস্ত্রের আচার ॥ 
এত বলি রুষ্ট স৷ষি প্রস্থান করিল । 
এরাবৎ ইন্দ্ৰ ছাড়ি অন্য দিকে গেল ॥ 
গজরাঁজ পুরন্দরে করি পরিহার । 
প্রবেশ করিল মহা-অরণ্য-মাঝার ॥ 
সেথায় হস্তিনী এক করি দর্শন । 
বল করি তার সাথে করিল রমণ ॥ 
সেই রমণের ফলে অরণ্য ভিতর | 
সন্তান সন্ততি তার জন্মিল বিস্তর ॥ 
গোপনে আনিয়া স্থে। হরি সনাতন । 
দিগ হস্তী-মুণ্ড-ছেদ করিল তখন ॥ 
সেই মুণ্ড লয়ে শেষে হরি নারায়ণ । 
বালকের স্কন্ধে তাহ করিল যোজন ॥ 


গজমুণ্ডকথ! আমি করিমু বৰ্ণন | 

সর্বব পাপ দুর হয় যে করে শ্রবণ ॥ 
সৰ্ব্ব কার্যে সিদ্ধিলাভ হইবে তাহার । 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ এইবার ॥ 


গণেশখণ্ডে মোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । 


সপ্তদশ অধ্যায় 
ইন্দের পুনরায় লক্ষ্মীল।ভ । 


নারদ কহিলা প্রভু, ভুলিব ন! আমি কভু, 
মে মাখ্যান করিলে বর্ণন। 

দেবতারা সমুদয়, কেন শোভাহীন হয়, 
কৃপা করি কহ নারায়ণ ॥ 

কি করিয়া দেবগণ, কমলারে প্রাপ্ত হন, 
সবিস্তারে কহ মহাশয় । 

দেবরাজ পুরন্দর, কি করিল! অতঃপর, 
জানিতে বাসন! মম হয় ॥ 

কহিলেন নারায়ণ, শুন শুন তপোধন, 
বিস্তারিয়া কহি অতঃপর । 

শোভাহীন দেবপতি,মনের দুঃখেতে অতি, 
স্বর্গমাঝে গেলেন সত্বর ॥ 

গজেন্দ ত্যজিল তারে, তবহেলা-নহকারে, 
রস্ত! তারে করে পরিহার । 

দীন ভাবে অতিশয়, স্বর্গমাঝে ইন্দ্র রয়, 
শান্তি সুখ নাহি মনে তার ॥ 

মোহন অমরাবতী, আজি শুন্তময় অতি, 
চারিদিক নিরানন্দময়। 

নাহি হাসি নাহি গান, সকলেই অ্রিয়মাণ, 
চতুদ্দিকে শত্ৰুরাজি রয় ॥ 

সাথে লয়ে বৃহস্পতি, ইন্দ্ৰ দেব শীঘ্ৰগতি, 
প্রজাপতি ব্ৰহ্ম কাছে ঘায়। 

অনন্তর ভক্তিভরে, প্রণমিয়া যুক্তকরে, 
স্তব স্তুতি করিলেন তায় ॥ 


গণেশখণ্ড 


বৃহস্পতি করি স্তব, কহিলেন তারে সব, 
ব্রহ্মা দেব করিয়া শ্রবণ । 

নত করি মুখ তার, ইন্দ্র দেবে বারংবার, 
মৃদু মৃদু কহিল! বচন ॥ 

শুন শুন শচিপতি,কি কব তোমার প্রতি, 
তুমি হও গ্রপৌনত্র আমার। 

কি আর তোমারে কব, শচীদেবী পত্নী তব, 
তবু তুমি কর ব্যভিচার ॥ 

পরস্ত্রীতে অনুরক্ত, অন্য কামিনীর ভক্ত, 
পর রমণীর পরে লোভ । 

তুমি অতি লজ্জাহীন, ব্যভিচারে নিশিদিন 
কিছু মাত্র নাহি তব ক্ষোভ ॥ 

পররমণীর সাথে, ঘে জন রমণে মাতে, 
শোভা বশ নষ্ট হয় তার। 

পাপযুক্ত সেই নর, দুঃখ পায় নিরন্তর) 
নিন্দনীয় হয় অনিবার ॥ 

শ্রীহরির নিবেদিত, পারিজাত হুবাসিত, 
ছুর্ববাস। তোমারে করে দান। 

রস্তাতে আকৃষ্ট হয়ে, তুমি সেই পুষ্প ল’য়ে, 
নাহি কর মধ্যাদ। প্রদান ॥ 

ওই পুষ্প লয়ে করে, রাখ হস্তী মুণ্ড’ পরে, 
পাইয়াছ সমুচিত ফল। 

শুন শুন দেবরাজ, রন্তা' কোথা গেল আজ, 
কোথা তব বান্ধব সকল ॥ 
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তুমি আজ শোভাহীন,হইয়াছ অতি দীন, | 


লক্ষমীদেবী ত্যজিলেন তাই। 


কি আর তোমারে কব,যাহ| আছে দৈবে তব 


স্ননিশ্চিত ঘটিবে তাহাই ॥ 

লক্ষ্মী লভিবার তৱে, নারায়ণে ভক্তিভৱে, 
আরাধনা করহ সত্বরে। 

এতবলি পুরন্দরে, চতুন্মুখ তারপরে, 
নারায়ণ মন্ত্র দান করে॥ 

মন্ত্রলভি দেবরাজ, চলিল! পুন্কর-মাঝ, 
গুরু আর দেবগণ সহ। 

একমনে ভক্তিতরে, এক বর্ষ কাল ধ'রে, 
সেই মন্ত্র জপে অহরহঃ ॥ 


২৩৫ 


শেষে হরি সনাতন, সেথা আবিভূতি হন, 
ইন্দ্র-দেবে করে বর দান। 

লক্ষমীমন্ত্র শুভকর, দিয়া তারে অতঃপর, 
বৈকুণ্ঠেতে করিলা প্রস্থান ॥ 

দেবরাজ মন্ত্র নিয়া, ক্ষীরোদলাগরে গিয়া, 
কমলারে করিল পূজন। 

তুমি মাত? দযাময়ী, নিত্য। সত্য! বিশ্বজয়ী, 
কেমনে মা করিব বৰ্ণন ॥ 

বাক্য-মন অগোচর, তুমি মাতঃ নিরন্তর, 
সুক্ষ্ম তুমি তেজংস্বরূপিণী । 

তব পদে নমস্কার, করি মোর! অনিবার, 
তুমি মাগে৷ ভূবনমোহিনী ॥ 

নদি হয় কুসন্তান, মাতা করে স্নেহ দান, 
অবহেল। নাহি করে তারে। 

আমরা অবোধ অতি, কুদন্তান হীনমতি, 
দেখা দাও কহি বারে বারে ॥ 

শরতের চন্দ্ৰসম|, লক্ষ্মী দেবী মনোরমা, 
স্তব স্তুতি করিয়া শ্রবণ। 

আবিভূত| হ'য়ে তথা,কহিলেন হিতকথা, 
উল্লসিত হয় দেবগণ ॥ 

দেবগণ পুনরায়, লক্গমীরে ফিরিয়া পায়, 
পুষ্পৰুষ্টি হয় অনিবার। 

যত দেব সমুদয়, পনঃ শোতাধুক্ত হয়, 
ভরষ্ট রাজ্য লভিল আবার ॥ 

গণেশখণ্ে সপ্রদশ ম্যায় সমাপ্ত । 


অন্টাদশ অধ্যায় 
গণেশের একদন্তত।র কারণ-কথন-প্রসঙ্গে 
জমণগ্ি-কার্তবীধ্য-সংবাদ । 
নারদ কহিলা, প্রভূ দেব নারায়ণ । 
তব মুখে সব কথা করিনু শ্রবণ ॥ 
কৃপা করি মোরে আজি কহ মহাশয়। 
কি কারণে গণপতি একদন্ত হয় ॥ 


২৩৬ 


অন্য দন্ত কোন্‌ স্থানে করিল গমন। 
বিস্তারিযা মোরে আজি কহ নারায়ণ ॥ 
নারদের এই প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ। 
নারায়ণ কহিলেন মধুর বচন ॥ 

হে নারদ, দূর তব করিব সংশয় । 

গুন শুন কেন শিশু একদন্ত হয় ॥ 
একদা! শ্রীকার্ভবীর্ধ্য মুগয়ার তরে । 
প্রবেশ করিয়াছিল বনের ভিতরে ॥ 
অরণ্যেতে নান! মৃগ করিয়া সংহার। 
সৈম্তসহ সেই রাজ! ভ্ৰমে চারিধার ॥ 
পথশ্রমে আন্ত তার হয় কলেবর। 
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সবে হইল কাতর ॥ 
এদিকেতে দ্রুত বেল। হয় অবসান । 
অস্তাচলে সূধ্যদেব করিল প্রয়াণ॥ 
অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হইল। 

তা দেখিয়! নুপবর চিন্তায় পড়িল ॥ 
সকাতরে সৈন্যদল চারি দিকে চায়। 
কাৰ্ভবীধ্যাৰ্চ্জুন রাজা না দেখে উপায় ॥ 
চারিদিকে শ্বাপদেরা করিছে গঙ্জন | 
মুহুর্তে নিবিয়। আসে জীবন স্পন্দন ॥ 
উপায় না দেখি আর সদলে নৃপতি। 
বৃক্ষেতে চড়িয়া তবে কাটাইল রাতি ॥ 
অনাহারে মারারাত্রি জাগিয়। থাকিয়৷ । 
পরদিন পড়ে সব অবসন্ন হৈয়া ॥ 
চলিতে না পারে কেহ অবশ চর্ণ। 
পথশ্রমে দেহ সহ ক্লান্ত হয় মন ॥ 
তৃষ্ণাবশে অশ্বগণ চলিতে ন! পারে। 
ক্ষুধায় সৈন্যের মুখে বাক্য নাহি সরে 
বনের ভিতর পথ না পেয়ে রাজন্‌। 
ইতস্তত; সৈন্যসহ করিছে ভ্রমণ ॥ 
হেনকালে অকস্মাৎ সদলে নৃপতি। 
উপনীত হন এক আশ্রম সংহতি ॥ 
জমদগ্নি মহামুনি আশ্রম তাহার। 
পবিত্র নিথর স্থান অতি চমৎকার ॥ 
অতঃপর জমদগ্রি-মাশ্রমের ধারে । 
সৈন্যসহ রাজা যায় আশ্রয়ের তরে ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


উপনীত হৈয়। তথা! রাজা মহামতি। 
হরিমন্ত্র জপ করে ভক্তিভরে অতি॥ 
হেরিয়৷ রাজার মুখ শুষ্ক অতিশয় । 
কুশল শুধান তারে মুনি মহাশয় ॥ 
সুর্ধ্যসম দীপ্তিময় হেরিয়া মুনিরে। 

তার পায়ে নরপতি নমিলেন ধীরে ॥ 
অনশন-কথ| পরে নৃপমুখে শুনি । 
করিলেন নিমন্ত্রণ জম্দগ্নি মুনি ॥ 
লক্ষ্মীসম কামধেনু মুনিগৃহে ছিল। 
তাহার নিকটে মুনি সমস্ত কহিল ॥ 
শুনিয়া মুনির কথ! কামধেনু কয়। 
আমি বর্তমানে তোমা নাহি কোন ভয় ॥ 
সমস্ত বিশ্বের লোক যদি হেথা আসে। 
সকলের খাদ্য আমি দিব অনায়াসে ॥ 
রাজভোগ্য খাছ দ্রব্য যাহা কিছু চাই। 
যতই দুর্লভ হোক দিব আমি তাই ॥ 
নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য নানাবিধ ফল। 
পরমান্ন ঘৃত দুগ্ধ মোদক সকল ॥ 

সুস্বাদু লডচক যব উত্তম তণ্ডুল। 
কর্পুরেতে সুবাসিত বিচিত্র তান্ুল ॥ 
সুন্দর বসন আর উত্তম ভূষণ। 

কামধেনু সকলেরে করিল অর্পণ ॥ 

যে সমস্ত ভোজ্য আর প্রয়োজন যত। 
নিমেষেতে কামধেনু যোগায় মতত ॥ 
কামধেনু মহাধন অপূৰ্ব্ব ক্ষমতা । 

যত সে পারয়ে দিতে, না পারে দেবত৷।৷ 
সৈন্য সই ভোজনেতে বসে নরপতি। 
হেরিয়। বিবিধ খাদ্য আনন্দিত অতি॥ 
মহামূল্য দ্রব্য সব রাজভোজ্য বটে। 
রাজার কপালে যাহা সৰ্ব্বদ৷ না জোটে ॥ 
যেমন সুগন্ধ খাছা, তেমনি সুস্বাদ । 
দেখিয়া রাজার মনে ঘটিল প্ৰমাদ ॥ 
সচিবে ডাকিয়া ধীরে কার্তবীর্ধ্য কয়। 
খাগ্ হেরি মোর মনে উদ্দিছে বিন্মুয়॥ 
ছুলভ এ খাগ্যরাজি কভু হেরি নাই। 
কোথা হ'তে আনে লব খোজ কর তাই ৷৷ 


গণেশখণ্ড 


ংসার বিরাগী মুনি বনে বাস করে। 
এতেক এশ্বৰ্য কভু নাহি ইন্দ্রাগারে ॥ 
কোথা হৈতে পায় মুনি রাজ-হেন ধন। 
বুঝিতে না পারি কিছু অদ্ভুত ঘটন ॥ ' 
মনেতে বিস্ময় অতি ন! পারি চাপিতে। 
যাও হোথা মন্ত্রিবর সমস্ত জানিতে ॥ 
অন্বেষণ করি আসি সচিব তখন । 
গোপনে নৃপেরে কহে সব বিবরণ ॥ 
অমাত্য কহিল তারে শুন মহারাজ । 
বিস্ময়জনক দৃশ্য হেরিলাম আজ ॥ 
অন্বেষণ করি দেখি মুনিগৃহ-মাঝে। 
যজ্ঞকাষ্ঠ চৰ্ম্ম কুশ ফুল আদি রাজে। 
স্বৰ্ণাদি পাত্র শক্য কোন কিছু নাই। 
পত্নী তার বুক্ষছাল পরিছে সদাই ॥ 
বৃক্ষচন্্ন পরিধান করে পুত্রগণ। 
মস্তকে জটার ভার করিছে ধারণ ॥ 
মুনির কুটারে হেরি পূর্ণচন্দ্রদমা। 
কামধেনু আছে এক অতি মনোরমা ॥ 
জ্যোতিৰ্্ময়ী মুত্তি তার অতি চমৎকার । 
লম্মনীলম কপিলা মে গুণের আধার॥ 
যত ইতি খাদ্য আর বদন-বাসন। 
কামধেনু ইচ্ছামাত্র যোগায় আসন ৷৷ 
এই গাভী যদি থাকে কাহারে! আলয়। 
কভু কোন দ্রব্যাভাব তাহার ন হয় ॥ 
শুনিয়! সচিবমুখে সব বিবরণ । 
কার্তবীর্ধ্য করে মনে উপায় চিন্তন ॥ 
সচিব সহিত রাজ! পরামর্শ করে। 
কামধেনু গাভী চাঃবে মুনির গোচরে ॥ 
বনবাসী মুনি তার কিবা প্রয়োজন । 
কামধেনু হেন রত্ন রাজযোগ্য ধন ॥ 
এত ভাবি নৃপবর মন্ত্রীকে লইয়া ৷ 
মুনির নিকট কহে সবিনয় হৈয়| ॥ 
মুনিরে ডাকিয়া মেখা কহে নরপতি। 
ভক্তের উপর তুমি সদাশয় অতি ॥ 
আমি প্রভূ ভক্ত তব, তুমি ভগবান । 
কৃপা করি কামধেনু কর মোরে দান ॥ 


২৩৭ 


| তব সম দাতা নাহি কেহ ত্ৰিভুভনে। 


অদেয় নাহিক কিছু তোমার ভবনে ॥ 
দধীচি-মুনির সম তুমি দাতা অতি। 
কৃপ। করি দয়া তুমি কর মোর প্রতি ॥ 
তপোরাশিরূগী তুমি কি কহিব আর। 
ভক্তের ঈশ্বর তুমি কৃপা-অবতার ॥ 
ইচ্ছ। যদি কর তুমি এ বিশ্ব সংসারে । 


৷ বহু কামধেনু প্ৰভু পার স্থজিবারে ॥ 


অতিথি প্রাথিত দ্রব্য ন! দেয় যে জন। 
নিশ্চয় জানিবে তার নরকে পতন ॥ 
শুনিয়! রাজার মুখে এ হেন বচন । 
ক্রোধভরে মুনিবর কহিল তখন ॥ 
ওরে শঠ প্রবঞ্চক ওরে নীচাশয় । 

এ কথা কহিতে তোর মনে নাহি ভয় ॥ 
দানের উচিত পাত্র তুমি কি কখন। 
কি হেতু তোমারে দান করিব রাজন্‌ ॥ 
ক্ষত্ৰিয় নৃপতি তুই, আমি যে ব্ৰাহ্মণ । 
দান যদি করি হব পাপে নিমগন ॥ 
খলত। শঠতাপূর্ণ তোমার অন্তর । 

হেন কথ! না বলিও আমার গোচর ॥ 
পরমাত্ম। সনাতন কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
ব্রহ্মারে এ কামধেনু করিল প্রদান ॥ 
ভূগুরে প্রদান করে ব্রহ্ম! অতঃপর । 
আমারে প্রদান করে ভৃগু মুণিবর ॥ 
পৈত্রিক সম্পত্তি হয় কপিলা৷ আমার । 
প্রাণাপেক্ষ। প্রিয়তমা কি কহিব আর। 
অতিথির রূপে তুমি এলে মহারাজ । 
নতুবা হইতে ভস্ম মোর ক্রোধে আজ ॥ 
নৃপতি বলিয়া তোম! করিলাম ক্ষমা । 
জানিবে ইহারে তুমি মম প্রাণদমা ॥ 
যদ্যপি চাহিত ইহা অন্য কোন জন। 
এতক্ষণে পাঠাতাম শমন ভবন ॥ 
আপনার কৰ্ম্মফল ভুঞ্জিত নিশ্চিত । 
কভু না উচ্চার বাণী এ হেন অহিত ॥ 
তৃষ্ণাক্ষুধ| প্রগীড়িত সসৈন্য তোমারে। 
সব| প্রাণ রক্ষিলাম দানিয়া আহারে ॥ 


২৩৮ 


নিষ্ঠুর বঞ্চক মত এ কঠোর বাণী। 
কৃতত্বতা সমপাপ ইহাতেই মানি ॥ 
আমার বচন শুন যদি ভালো চাও । 
আপন ভবনে তবে শীঘ্র ফিরে যাও ॥ 
শুনিয়! মুনির বাক্য নৃপতি তখন । 
অবিলম্বে সৈম্মাঝে করিল গমন ॥ 
ক্রোধে কাপে কলেবর আরক্ত নয়নে । 
ডাকিয়। নৃপতি কহে লব সৈন্যগণে ॥ 
শুন হে কিন্কর্গণ আমার বচন। 

বল করি কামধেনু কর আনয়ন ॥ 
শীঘ্ৰ শীঘ্ৰ যাও নব আশ্রম ভিতরে । 
দেখিব দুর্ববল মুনি কিসে রক্ষা করে ॥ 
রাজার পাইয়া আজ্ঞা যত সৈন্যগণ | 
সশস্ত্র হইয়। চলে হরষিত মন ॥ 
দ্রুতগতি যায় তারা মুনির ভবন । 

তা সব! দেখিয়া মুনি করিছে রোদন ॥ 
জমদগ্রি মুনি আসি ধেনুর নিকটে | 
সমস্ত বৃত্তান্ত তারে কহে অকপটে ॥ 
বলিতে বলিতে মুনি করিল ক্রন্দন। 
কামধেনু মৃদু ভাষে কহিল। তখন ॥ 
শুন শুন মুনিবর কি কহিব আর। 
নিজ বস্তু দানে আছে ক্ষমতা সবার ॥ 
আপন ইচ্ছায় যদি কর মোরে দান। 
স্বেচ্ছায় নৃপের সহ করিব প্রস্থান ॥ 
দান যদি নাহি কর শুন শুন প্রভু। 
তোমার ভবন হ'তে নাহি যাব কভু ॥ 
বহু সৈন্য দিব আমি শুন যোগিরাজ। 
নৃপতিরে দূরীভূত কর তুমি আজ ॥ 
শুন শুন মুনিবর আমার বচন । 
রোদন করিছ তুমি কিসের কারণ ॥ 


কেব| তুমি কেবা আমি জানে কোন জন। ৷ 


কালের প্রভাবে শুধু হইল মিলন ॥ 

কি সাধ্য রাজার আছে লইতে আমারে। 
তোমার রক্ষিত যদি না দাও তাহারে ॥ 
কত তার সৈন্য আছে, কত সাধ্যতার। 
কতই ক্ষমত। আর কত অহঙ্কার ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


সন্মুখে দাড়ায়ে তুমি দেখ মুনিবর। 
কতই দুৰ্ব্বল তার! আমার গোচর ॥ 
রাজার শরীরে বল কিব| শক্তি আছে। 
তুচ্ছ দীন হয় তাহ। দৈবশক্তি কাছে ।॥ 
কৃতস্ন বঞ্চক রাজা যে পাপ করিল। 
উপযুক্ত শাস্তি তার এবে প্রাপ্য হৈল॥ 
ন! কাদিও মুনি তুমি আমার রক্ষক । 
দেখিবে কেমনে আমি তাড়াই বঞ্চক ॥ 
কামধেনু এই কথা বলি অতঃপর । 
প্রসব করিল সেথ| সেনানী বিস্তর ॥ 
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাদে তার সৈন্য হয় কত। 
মুহুমু হু? সৈন্যদল বাহিরে সতত ॥ 

বহু অস্ত্র শস্থ ধেনু করিল প্রদব। 
ভীষণ-দর্শন আর ভয়ঙ্কর সব ॥ 

শক্তি শেল শূল গদ পট্টিশ তোমর । 
খরসান ধনুর্ববাণ ভীষণ মুগ্দর ॥ 
খড়গিধারী শুলধারী ধনুদ্ধারী নর। 
দগুধারী বীর যত জন্মিল বিস্তর ॥ 
কারো হাতে শক্তি অস্ত্র, কেহ ধরে গদ৷। 
ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কার করিছে সর্ববদ। ॥ 
নানাবিধ বাগ্ভ।গু বিনিগগত হয়। 
তিনকোটি রাজপুত্র জন্মে সে সময় ॥ 
কামধেনু মুখ হৈতে জনমে সেনানী। 
নয়ন হইতে করে সৈন্যের সজনী ॥ 
বক্ষ হৈতে পুচ্ছ হৈতে কত সৈন্যদল। 
জনমিছে শোভিতেছে বরণ উচ্ছ্বল। 
প্রসব করিয়া সব কামধেনু কয়। 

এই সব লহ মুনি নাহি কোন ভয় ॥ 
নিজে তুমি যুদ্ধক্ষেত্ৰে না কর গমন । 
যুদ্ধ তরে সৈন্যাদের করহ প্রেরণ ॥ 
শুনিয়া দূতের মুখে বারত। অদ্ভুত । 
নরপতি স্বদেশেতে পাঠালেন দূত ॥ 
সংবাদ পাইয়া শেষে অতীব সত্বর | 
দেশ হ'তে সৈন্য আদি আসিল বিস্তর ॥ 
এত শুনি বিষ্ণু প্রতি নারদ সথমতি। 
কহিল আশ্চৰ্য্য বটে ওগো মহামতি ॥ 


গণেশখণ্ড 


অতঃপর কী হইল করহ বর্ণন। 
শুনিতে আমার হয় বড় আকিঞ্চন ॥ 
গণেশখণ্ডে অঠাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


উনবিংশ অধ্যায় 
কপিলাসৈগ্ঠসহ কাৰ্দুবীমোৰর পর।ভব | 


নারদের বাক্যে তুষ্ট হয়ে নারায়ণ। 
অতঃপর যাহ! ঘটে করিল বর্ণন। 
ক্রোধভরে কাৰ্তবীধ্য স্মরি নারায়ণে। 
দূতেরে পাঠায় শীঘ মুনির সদনে ॥ 
রাজাজ্ঞ পাইয়। দূত আশ্রম ভিতর । 
প্রবেশ করিল রোষে অস্ত্রশস্ত্রধর ॥ 
মুনির নিকটে আসি দূত কহে তারে। 
শুন মুনি, মহারাজ পাঠান আমারে ॥ 
নৃপতি অতিথি তব শুন মুনিবর। 
কামধেনু দান তারে করহ সত্বর ॥ 
কামধেনু দানে যদি নাহি তব মন। 
নুপতির সাথে তুমি কর তবে রণ ॥ 
জানিবে তপস্বী তুমি হৈলে অস্বীকৃত। 
কী অবস্থা হবে তব, জান বিধিমত ॥ 
উপায় কোনই তুমি ন! পাবে দেখিতে। 
অতএব গাভীদানে থামহ রণেতে ॥ 
শুনিয়| দূতের মুখে এ হেন বচন। 
মৃদু মৃতু হাস্তো মুনি কহিল। তখন ॥ 
হেরিয়| নুপেরে আমি ক্লিন্ট অনাহারে । 
সমাদরে গৃহে মোর আনিলাম তারে । 
আপনার সাধ্যমত করাই ভোজন । 
কামধেনু ভিক্ষা করে নৃপতি এখন ॥ 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা কপিলা আমার । 
তাহারে ছাড়িয়া দিতে সাধ্য নাহি আর ॥ 
বঞ্চক কপট ধূর্ত কাৰ্ত্বীধ্যাৰ্জ্জুন। 
কৃতত্ন সে মহাপাপী নাহি কোন গুণ ॥ 
তাহার যতেক সাধ্য আমি জানি ভাল। 


২৩৯ 


৷ দুবুদ্ধি হয়েছে তার, কৰ্ম্মফল এবে। 


অবশ্য জানিবে তাহ! ভূগিতে হইবে ॥ 
নৃপতিরে কহ গিয়া ইচ্ছা যদি থাকে। 
সমরেতে পরাজিত করুক আমাকে ॥ 
কত বল ধরে রাজ! অবশ্য দেখিব। 
সম্মুখ সংগ্রামে তারে নিশ্চয় ভেটিব ॥ 
তপন্থী দরিদ্র ভাবি অতি তুচ্ছ করে। 
আমার অন্তর নাহি কাপে তার ভরে ॥ 
কার্তবীর্ধযার্জুন রাজা তুচ্ছ মম ঠাই। 
মম পাশে আছে জেনে! জগৎগোৌসাই ॥ 
এত বলি জমদগি ক্রোধে থর থর । 
পাঠাইয়! দিল দূতে নুপের গোচর ॥ 
তথাপি ন| যায় দূত মুনির আদেশে । 
মুনিরে সম্বোধি দূত বিনয়ে সম্ভাষে ॥ 
আপনি ত’ মুনিবর বনেতে নিবাস। 
কি কারণে নৃপ সনে যুদ্ধ অভিলাষ ॥ 
কামধেন্ত তরে তব কিবা প্রয়োজন । 
বনজাত শাকলব্জী তোমার ভোজন ॥ 
বসন বন্বল তব রাজ্যপাট নাই। 
কামধেনু দিয়ে তব কি হবে গৌসাই। 
নৃপতির রাজ্যপাট রক্ষিবার তরে। 
কামধেনু ভোজ্য কত দিবে অকাতরে ॥ 
অতএব আপনার স্বার্থ তেয়াগিয়া। 
কামধেনু ছেড়ে দাও যাই খুনী হৈয়া ॥ 
এত যদি বলে দূত রুষ্ট মুনিবর। 
কহিল, রে রাজদুত, পালা ও সত্বর ॥ 


 ধনবল লোকবল কলি ত’ আছে। 


——-— েিশীশীীট শি শি শীশীশীশীশীশাট শিট টাটা 


তবে কেহ হীন হই নৃপতির কাছে ॥ 
কার্তবীধ্যাজ্ছুনে বল কামনা! আমার । 
প্রস্তুত সৰ্ব্বদ৷ আমি যুদ্ধ করিবার ॥ 
শুনিয়া মুনির কথ। দূত যায় চ'লে। 
মুনির সকল কথা নৃপতিরে বলে॥ 
কপিলারে ডাকি মুনি কহিল! তখন। 
কহ কহ কামধেনু কি করি এখন ॥ 
কপিল! কহিল তারে শুন মুনিবর । 


নিতে ন! পারে মূৰ্খ কি আছে কপাল যুদ্ধে তব জয় হবে করিও না ডর॥ 


২৪০ ত্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ। 


কিন্তু বিপ্ৰ নিজে তুমি করিও না রণ। 
নৃপদহ তব যুদ্ধ হবে না শোভন ॥ 
তারপর মুনিবর যায় রণস্থলে। 
অগণন দৈন্য যত সাথে সাথে চলে ॥ 
মুনিরে হেরিয়া রাজ! প্রণমিয়া পায়। 
আপনার সৈন্য সহ রণস্থলে যায় ॥ 
লাগিল তুমুল যুদ্ধ, চলিল সংগ্রাম । 
ছুই পক্ষে হতাহত হয় অবিরাম ॥ 
কপিলার সেনাদল ছাড়ি হুহুঙ্কার। 
নৃপতির সৈন্যদল করে ছারখার ॥ 
ভাঙ্গিল রাজার রথ ধনু কাটা ঘায়। 
মৃচ্ছিত হইয়া রাজা পড়িল ধরায় ॥ 
নৃপতির বহু সৈন্য করে পলায়ন। 
বাকী সৈন্য ছিল যত লভিল মরণ ॥ 
বিজয়ী হইয়া রণে সেনা-সমুদয় | 
কপিলার দেহে পুনঃ অন্তহিত হয় ॥ 
হেরিয়! রাজার দশ! দুঃখিত অন্তরে | 
রাজার নিকটে মুনি আসিল সত্বরে ॥ 
ভূমির উপরে রাজা ছিল অচেতন । 
কমণ্ডলু জল মুনি করিল সিঞ্চন ॥ 
চেতন পাইয়া নৃপ ভূমি হ'তে উঠে। 
মুনিরে প্রণাম বরে কৃতাগুলিপুটে ৷ 
নুপতিরে মুনিবর আশীর্বাদ করে। 
আপন ভবনে লয় অতি সমাদরে ॥ 
স্নান শেষ করি রাজা করিল ভোজন | 
তারপর পুনরায় কহিল রাজন ॥ 

শুন শুন মুনিবর বচন আমার । 
কামধেনু ভিক্ষা আমি করি পুনর্ববার ॥ 
কপিলাঁরে মোরে তুমি কর সমর্পণ। 
নতুবা আমার সাথে কর পুনঃ রণ। 
শুনিয়া রাজার বাক্য মুনির কুমার। 
কহিলেন কেন তব এত অহঙ্কার ॥ 
উচিত কর্মের ফল লভেছ সম্প্রতি । 
অহঙ্কার কেন পুনঃ কহ মহামতি ॥ 
বার বার কেন তুমি ঘটাও প্রমাদ । 
্রহ্মবাক্য পালি ভুঞ্জ দেবের প্রনাদ ॥ 


৷ আমার বচন শুন নরকুলমণি। 
 গুহেতে গমন তুমি করহ আপনি ॥ 


শক্তি তব সাধ্য তব বুঝিয়াছ নিজে। 
অচেতন হয়েছিলে যুদ্ধক্ষেত্ৰ মাঝে ॥ 
তথাপি তোমার শিক্ষা নাহি হয় কেন। 
বৃদ্ধিমান্‌ হয়ে থাক অবোধের হেন ॥ 
একবার পরিত্রাণ পেয়েছ ভাবিয়া । 
আরবার ত্রাণ নাহি রাখহ জানিয়া ॥ 
অতএব ধর রাজা আমার বচন। 

সন্তুষ্ট হইয়া ফির আপন ভবন ॥ 
ধৰ্ম্মবোধ আছে তব জানে সৰ্ব্ব ঠাই। 
মুনি-খষি প্রতি কভু ক্রোধ নাহি চাই ॥ 
আতিথ্য আচরি আমি তোমা দবা প্রতি। 


তবে কেন রোধ এত কহ মহামতি ॥ 


ব্ৰাহ্মণ সৰ্ব্বদ| চায় নৃপের কুশল । 

তবে কেন আমা সাথে তোমার কোদ্দল।॥ 
হিতবাণী কহি আমি পুনরপি তোমা । 
আর বার জেনে! চিত্তে নাহি কোন ক্ষমা ॥ 
এতেক প্ৰবোধ বাক্য বলে মুনিবর । 
ক্রোধেতে কাপিতে থাকে রাজ-কলেবর॥ 
মুনিপ্ৰতি রোষ করি কটুভাষ। বলে। 
একবার জিতিয়াছ বলে কিংবা ছলে ॥ 
এখনো বলেছি তোমা, কামধেনু দাও। 
নতুবা এখনি তার ফল তুমি পাও ॥ 
নিশ্চিত জানিবে ধধি আর নাহি ক্ষমা । 


না রক্ষিবে কামধেনু তব প্রাণমমা ॥ 


গণেশখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপু। 


বিংশ অধ্যায় 
জমধগ্রির নিকট কার্তবীর্য্যের পরাভব। 


রাজার বচন শুনি, জমদগ্নি মহামুনি, 
শ্রীহরিরে করিয়। স্মরণ। 


রাজারে ডাকিয়া কয়, শুন শুন মহাশয়, 


গৃহে তুমি করছ গমন ॥ 


গণেশখণ্ড। 


শুন শুন নরপতি, কহিতেছি তব প্রতি, 
রক্ষা কর ধৰ্ম্ম সনাতন । 

যেইজন ধৰ্ম্মবীর, ধৰ্ম্মে যার মতি স্থির, 

খে নাহি পায় সেইজন ॥ 

তুমি ছিলে অনাহারে, অতি যত্ন সহকারে, 
আনিলাম ভবনে আমার । 

গৃহে আনি তারপর, করিলাম সমাদর, 
করিলাম অতিথি-সৎকার ॥ 

করিতে করিতে রণ, হ’লে ঘবে অচেতন, 
জ্ঞান তব করিনু গ্রদান। 

জ্ঞান লভি পুনর্ববার, একি তব ব্যবহার, 
মোরে তুমি কর অপমান ॥ 

মুনির বচন শুনি, রাজ! কহে শুন মুনি, 
তবে যুদ্ধ করহ এখন । 

এই বলি নরপতি, রথে উঠে শীঘ্র অতি, 
সমুদ্যুত করিবারে রণ ॥ 

মুনিবর জমদগ্রি, ক্রোধভরে হয় অগ্নি, 
যুদ্ধবেশ করিয়া ধারণ। 

কার্তবীর্ধ্য রাজ! সাথে, ভীষণ সমরে মাতে 
ঘোর রণ করে দুইজন ॥ 

কপিলা-প্রদ্ভ অস্ত্র, নৃপে করে শশব্যস্ত, 
মুনিবর তীক্ষ অস্ত্র হানে। 

অন্্হীন নরপতি, নিরুপায় হয় অতি, 
মুচ্ছাগত জমদগ্রি-বাণে ॥ 

আবার চেতন! পেয়ে, নরপতি যায় ধেয়ে, 
আগ্নেয়াস্ত্র হানিল মুনিরে । 


মুনি বরুণাস্ত্র মারি,কাটে তাহ! তাড়াতাড়ি, 


অন্ত অস্ত্র হানে মুনি ফিরে ॥ 
বরুণান্ত্র নরপতি, 
বায়ব্যান্ত্র হানে মুনিবর। 


গাজ! যত অস্ত্র মারে, মুনিবর কাটে তারে, 


এইরূপে চলিল সমর ॥ 
সাগপাশ ভয়ঙ্কর, ছুঁড়িল নৃপতিবর, 
গরুড়াস্ত্রে কাটে মুনি তাহা । 
শারতর হয় রণ, মুনি কাটে অনুক্ষণ, 
অস্ত্র রাজা হানে তারে যাহা ॥ 


Kd) ১ 


হানিল মুনির প্রতি, 


২৪১ 


শৈব অস্ত্ৰ বিভীষণ, রাজা করে নিক্ষেপণ, 
মুনি কাটে বৈষ্ণবান্ত্র দিয়! । 

নারায়ণ অস্ত্র পরে, মুনি হানে নুপবরে, 
ভয়ে রাজা উঠিল কীপিয়। ॥ 

রাজা করি নমক্কার, লইল শরণ তার, 
আর কোন ছিল ন! উপায়। 

নারায়ণ অস্ত্ৰ ধীরে, নিজস্থানে যায় ফিরে, 
হত্যা নাহি করিল রাজায় ॥ 

জন্তণ সে অস্ত্র ছিল, মুনি তারে নিক্ষেপিল 
সেই অস্ত্র অতি ভয়ঙ্কর । 

সেই অস্ত্রে অবশেষে, চেতন হারায়ে শেষে, 
পড়ে রাজা ভূমির উপর ॥ 

অচেতন নৃপ হয়, জমদরগ্রি সে সময়, 
বাণ দ্বারা কাটিল সারখি। 

অস্ত্র হানি বার বার, কাটিল মুকুট তার, 
ছত্ৰ কাটি করিল ছুর্গতি ॥ 

অস্ত্র ও তুণীর তার, কাটে মুনি অনিবার, 
অশ্ব যত করিল ছেদন । 

তারপর অনায়াসে, বাধে মুনি নাগপাশে, 
যত ছিল রাজমন্ত্রিগণ ॥ 

অতপর স্থকৌশলে, আপনার মন্ত্রবলে, 
নৃপতিরে জ্ঞান দান করে। 

কহে, শুন নরপতি,কি কহিব তব প্রতি, 
এবে তুমি যাও ফিরে ঘরে ॥ 

যুদ্ধের নাহিক কাজ, যাও ফিরে মহারাজ, 
রণে তব হ’ল পরাজয়। 

ঘুচিয়াছে যুদ্ব-সাধ, করি তোম! আশীৰ্ব্বাদ, 
বৃথা! যুদ্ধ কভু ভালো নয় ॥ 

এই কথা বলে খুনি, নরপতি তাহা! শুনি, 
ক্রোধে তার কাপিল অন্তর । 

কুপিত নৃপতিবর, শূল অস্ত্র ভয়ঙ্কর, 
মুনি’পরে হানিল সত্বর || 

জমদয়ি তাহা হেরি, আর না করিয়া দেরী, 
শক্তি অস্ত্র হানিল রাজারে। 

নৃপতিরে মুনিবর, পুনঃ পুনঃ হানে শর, 
মুনিবরে রাজ! অস্ত্ৰ মারে ॥ 


২৪২ 


চলে রণ ঘোরতর, অস্ত্রে অস্ত্রে নিরন্তর, 
প্রস্পরে করিছে আঘত। 

এইরূপে রণ চলে, সহা সে রণন্থলে, 
ব্রহ্মা দেব আসে অকন্মাৎ ৷৷ 

নীতিগর্ভ উপদেশে, ব্রহ্ধ। দেব অবশেষে, 
তাহাদের ঘটায় মিলন । 

রাজা আর মুনিবর, রণ ছাড়ি অতঃপর, 
করে তার চরণ-বন্দন ॥ 

আপনার রাজ্য প্রতি, যায় চলি নরপতি, 
মুনি যায় আপন কুটীরে । 

এই রূপে যুদ্ধ থামে, অবশেষে নিজধামে, 
ব্ৰহ্ম! পুনঃ যায় চলি ফিরে ॥ 


গণেশখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমগ্র | 


একবিংশ অধ্যায় 


কার্তবীর্যের সহ যুদ্ধে জমির গ্রাণত্যাগ 
ও পরশ্ুরামেন প্রতিজ্ঞ | 


আপন ভবনে যায় রাজ! মহাশয় । 
খষির বীরত্ব ম্মরি ব্যাকুলিত হয় ॥ 
তুচ্ছ এক মুনি তারে পরাজিত করে । 
এই অপমান সহ না হয় অন্তরে ॥ 
নুপের স্নযশ আর কিছু না রহিল। 
তপস্বী ব্ৰাহ্মণ কাছে পরাজিত হৈল ॥ 
কিছুতে না সহে হেন নিজ পরাজয় । 
ভাবিতে ভাবিতে রাজা কাতর হৃদয় ॥ 
বাচিয়া কি সুখ বদি মুনিবর জিনে | 
আবার করিব রণ জমদগ্নি সনে ॥ 
যাবৎ তাহারে আমি না বিমুখি রণে। 
তাবৎ নী সুখ পাই জীবনে মরণে ॥ 
এত ভাবি নৃপবর করিল শপথ । 
মুনিরে জিনিব কিংবা লব মৃত্যুপথ। 
অসহিফু হয়ে রাজা শ্রীহরিরে স্মরি। 
মুনির আশ্রমে পুনঃ চলে ত্বরা করি ॥ 


্রক্মবৈবর্ত-পুরাণ 


চারি লক্ষ রথ লয়, দশ লক্ষ রথী। 

লক্ষ লক্ষ সৈন্যসহ চলে নরপতি ॥ 
অসংখ্য পদাতি সাজে সশস্ত্র হইয়া | 
যোদ্ধাদহ অশ্ব চলে দ্রুত উল্লন্ফিয়া ॥ 
লম্ফঝম্প করে সৈম্ত হুহুঙ্কার ভরে । 
গজ-সৈন্য চলে যুদ্ধে চড়ি গজোপরে ॥ 
রথরথী চলে কত নাহিক গণনা। 

সঙ্গে সঙ্গে বাজিতেছে যুদ্ধের বাজনা ॥ 
শত শত অশ্ব গছ সাথে চলে তার। 
সবে মিলি এক সাথে করিছে হুঙ্কার ॥ 
কত তুরী কত ভেরী বাজে ঢাক ঢোল। 
বাঁঝরি কানরি বাজে বাজিল মাদল ॥ 
শিঙ্গা বাজে শঙ্খ বাজে বাজে করতাল। 
সৈন্য সব লয়ে যায় তরোয়াল ঢাল ॥ 
রণমদে মত্ত সব আনন্দে মগন | 

রাজার আদেশে চলে যত সৈন্যগণ ॥ 
কারে! হাতে তীর আর পিঠেতে তুণীর। 
উষ্ণীষ কাহার মাথে উচ্চে তুলে শির ॥ 
কাহার হাতেতে বর্শা বল্পম ভীষণ । 

গদ! কেহ লইয়াছে করিবারে রণ ॥ 
কোন সৈন্য খড়গ লয়ে লক্ষঝম্প করে। 
কেহ চলে লাফা ইয়! যেন বারুভরে ॥ 
তার পর জম্দগ্রি-মাশ্রমেতে গিয়া । 
মুনির আশ্রম গুহ ফেলিল ঘেরিয়া ॥ 
বাজে ভেরী রণবাগ্ঠ শব্দ ভয়ঙ্কর । 
মুনির নিকটে রাজ! চলিল দত্বর ॥ 

মার্‌ মার্‌ কাট কাট্‌ রব চারিদিকে । 
বাধ বাঁধ ধর ধর সৈন্য সব হাকে ॥ 

শন্‌ শন্‌ চলে তীর বন্‌ বন্‌ মাথা । 
ঘনঘন মারে সৈন্য চলে বহু কথা ॥ 
কপিলা ধেনুরে হেরি আশ্রম মাঝারে । 
নর্পতি লয়ে যায় বল-নহকারে ॥ 
ব্রাহ্মণের গাভীধন রাজ! নিয়! যায়। 
দেখিয়া তবে ত’ মুনি মনে দুঃখ পায় ॥ 
মনে মনে ভাবে বিপ্ৰ ধষির উপরি। 
অত্যাচার এত বড় কেন সহ করি ॥ 


গণৈশখণ্ড। 


অহঙ্কার এত তার ক্ষত্রিয় নন্দন। 
সমুচিত প্রতিফল দানিব এখন ॥ 

এত ভাবি ত্বরায় উঠেন খধিবর | 
ক্রোধেতে কাপিছে সার! অঙ্গ থর্থর্‌ ॥ 
রোষের আধিক্যে বাক্য না হয় স্ফুরণ। 
মুনিবর দেহে বর্ম করিলা ধারণ ॥ 
তারপর ধনুর্ববাণ লয়ে তার করে। 
হরিরে স্মরণ করি আসিল! সমরে ॥ 
পুনরায় যুদ্ধ চলে অতি ভয়ঙ্কর । 

বাণে বাণে জর্জরিত করে মুনিবর ॥ 
নৃপতির সৈন্যগণ শশব্যস্ত বাণে। 

কেহ করে পলায়ন কেহ মরে প্রাণে ॥ 
বাণে বাণে চতুদ্দিক হয় অন্ধকার । 
ভাবিয়া না পায় রাজা কি করিবে আর॥ 
তখন রথের ”পরে করি আরোহণ । 
মুনি-নাথে কার্তবীর্ধ্য করে ঘোর রণ॥ 
খড়গ বাণ গদ। হানে না জানে বিরাম। 
শক্তি আদি অস্ত্র নৃপ হানে অবিশ্রাম ॥ 
রাজা যত অস্থ হানে কাটে মুনিবর। 
এই রূপে চলে রণ অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
এইবার মুনিবর হানিল ভূত্তণ। 

সেই অস্ত্রে কার্তবী্ধ্য হয় অচেতন । 
আবার চেতনা লভি নৃপতিপ্রবর। 

মুনি 'পরে ব্ৰহ্ম-অস্ত্ৰ হানিল সত্বর ॥ 
ব্ৰহ্ম-অস্ত্ৰে মুনিবর কাটে সেই বাণ। 
মৃপতির রথ মুনি করে খান্‌ খান্‌ ৷ 
দুৰ্ভেদ্য কবচ তার করিল ছেদন। 
নৃপতির ধনুর্ববাণ করিল কর্তন ॥ 

অতি ক্রোধে নরপতি শক্তি লয়ে করে। 
মহাবলে সেই অস্ত্র হানে মুনিবরে ॥ 
শত শত সূৰ্ধ্যতুল্য দীপ্তিময় অতি। 
সেই অস্ত্ৰ হানে রাজ! জমদয়ি প্রতি ॥ 
যতেক দেবতাগণ স্বর্গের উপর। 

ত্বরা করি ছুটে আসে দেখিতে সমর ॥ 
শক্তি অস্ত্ৰ হেরি তার! করে হাহাকার । 
মুনির এবার বুঝি রক্ষা নাহি আর ॥ 


২৪৩ 


প্রলয়-অনল যেন উঠিল আকাশে। 

যেন শত সূর্য্য পড়ে ভূমিতলে খসে ৷৷ 
জীবগণ কাপে ভয়ে শক্তি দরশনে। 
সাগর বেড়িল যেন প্রলয় আগুনে ॥ 
স্থরগণ থর থর হয় কম্পমান। 

দরশন করি সেই শক্তি মহাবান ॥ 
নিবারিতে কার সাধ্য দেই অন্ত্রখানি | 
কে পারে খণ্ডাতে বল বিধির লেখনী ॥ 
ভীষণ সে শক্তি অস্ত্ৰ ঘুরিয়! ঘুরিয়া। 
মুনির হুদয়-মাঝে পড়িল আসিয়া ॥ 
অনন্তর ভেদ করি মুনির হৃদয়। 

বিষ্ণুর সমীপে অস্ত্র উপনীত হয় ॥ 
পুরাকালে এ শক্তি বিষ্ণু ভগবান্‌। 
দভাত্ৰেয় মুনিবরে করেন প্রদান ॥ 
তাহার নিকট হ'তে কার্ভবীর্ধ্য পায় । 
সেই অস্ত্র হানে রাজ! জমদগ্নি-গায় ॥ 
শক্তির আঘাতে খ৷মি অচেতন হয়। 
সাড়াসংজ্ঞাহীন দেহ ভূমে পড়ে রয়। 
দেখিতে দেখিতে প্রাণ হইল বাহির । 
পঞ্চভূত পঞ্চভুতে মিশি হ'ল স্থির ॥ 
বিধির লিখন বল কে পারে খণ্ডাতে। 
কালবশে মহামুনি পড়িল ধরাতে ॥ 
মুনিরে আঘাত শক্তি করিল যেমন। 
মুনিবর করিলেন প্রাণ বিসৰ্জ্জন ॥ 
জ্যোতিৰ্ম্ময় রূপ তবে করিয়। ধারণ। 
ব্রহ্মধামে মুনিবর করিল গমন ॥ 

মুনির এ দশা সেথা করিয়া দর্শন। 
কামধেনু মনোছুঃখে করিল ক্রন্দন ॥ 
আমারে ছাড়িয়া পিত! কোথায় চলিলে। 
ভাসাইয়৷ আমাদের অশ্রুর সলিলে ॥ 
আমি গাভী ভাগ্যহীন। ন! আছে সংশয়। 
আমা হেতু রাজ-করে পেলে পরাজয় ॥ 
আমার কারণ তুমি গেলে কালগ্রাসে। 
এত বার হয়ে জয়ী, পরাজয় শেষে ॥ 
কোথা গেলে তাত বলি কাদে বারে বারে। 
কী্দিতে কাদিতেআসে গোলোক-মাঝারে।॥ 


২৪৪ 


সিংহাসনে ছিল! বসি বিষ্ণু সনাতন। 
থেরিয়| তাহারে যত গোপ গোপীগণ ॥ 
হরিরে হেরিয়া ধেনু কাঁদি বারে বারে। 
মুনির মৃত্যুর কথ! কহিল তাহারে ॥ 
পুরাকালে ভগবান্‌ বিষ্ণু সনাতন । 

ব্রহ্মা দেবে এ ধেনু করিল! অর্পণ ॥ 
ব্ৰহ্মা দেব দান করে ভৃগু মুনিবরে। 
জমদগ্নি ধষি পরে ধেনু লাভ করে ॥ 
মুনির শোকেতে ধেনু কাদে অনিবার। 
রত্ন আদি স্থষ্টি হয় অশ্ৰু হতে তার ॥ 
মুনিরে নিহত করি রাজ। তার পরে । 
ব্রহ্মহত্যা জাত পাপে প্ৰায়শ্চিত্ত করে।। 
প্রায়শ্চিত্ত করি রাজ! অতি হৃন্ট মন। 
আপন ভবনে শেষে করিল গমন ॥ 
রেণুকা খষির পত্নী পেয়ে সমাচার । 
পতির শোকেতে সতী করে হাহাকার ॥ 
পতিমৃতদেহ বক্ষে করিয়া স্থাপন । 
কীদিতে কাঁদিতে দেবী হয় অচেতন ॥ 
ক্ষণেকে ফিরেছে জ্ঞান, অজ্ঞান ক্ষণেতে। 
জ্ঞান লভি অচেতন হয় যে চকিতে ॥ 
পাগলিনী প্রায় সতী করে হায় হায়। 
প্রাণনাথে ডাকি পুনঃ লুটায় ধরায় ॥ 
কখন ডাকিয়। পতি বলে স্থবচনী। 
তোমা বিন। কি প্রকারে বাচিবে পরাণী॥ 
স্ব|মিহীন। অবলার কিবা আছে গতি । 
বৃথাই জীবন ধরে যার নাই পতি ॥ 

তুমি যদি পুনঃ নাথ না ধর জীবন । 
বাচিয়। থাকিব আমি কিসের কারণ ॥ 
তব দাসী কাছে বসি করিছে রোদন । 
একবার কহ কথ মেলিয়৷ নয়ন ॥ 

কিব! দোষ অভাগিনী করে তব ঠাই। 


কি কারণে আমা ছাড়ি চলিলে গৌপাই॥ । 


আপন কপাল দোষে হারাইনু পতি । 
জানিন| হইবে মোর কতেক ছুর্গতি॥ 
এইভাবে সতীনারী বিলাপ করিয়া । 
নিষ্ঠুর বচন বলে যমে সম্ত|ষিয়৷ ৷ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ 


রে নিঠুর কাল যম কোন্‌ অপরাধে । 
হরিলি স্বামীরে মোর বড় মনোপাধে ॥ 
কি অন্যায় তোর ঠাই করেছিল পতি। 
কোন্‌ বাঁ পরাণে তুই আঘাতিলি সতী ॥ 
নিশ্চয় পাষাণে তোর গঠিত হৃদয় । 
অন্যের আঘাতে তাই দুঃখ নাহি হয় ॥ 
অকালে সংহার করি স্বামী হেন ধন। 
কি ফল লভিলি তুই বল্‌ রে মরণ॥ 
আমার বৈধব্য দেখি কিবা পাবি সখ । 
আমার পরাণ নিয়ে ঘোচ| মম হুখ ॥ 
এত বলি শোক করে জধদগ্রি-নারী। 
অচেতন হয়ে ভূমে যায় গড়াগড়ি ॥ 
জ্ঞানলাভ করি দেবী ক্রন্দন থামায়। 
তনয় পর শরামে ডাকিল ত্বরায় ॥ 
ভার্গব পরশুরাম পুক্ষরেতে ছিল। 
মাতার আহ্বানে শীঘ্ৰ সেথায় আসিল ॥ 
শুনিয়া! মাতার মুখে পিতার মরণ। 
পিতৃশোকে অভিভূত হ’ল তার মন ॥ 
চন্দনকাষ্ঠের চিতা করিয়া রচন। 
পিতার স€কারে পুত্র করে আয়োজন ॥ 
পুত্রেরে বক্ষেতে ধরি দেবী বার বার। 
পতিশোকে উচ্চৈঃম্বরে করিল চীৎকার।॥ 
কেমনে ধরিবে প্রাণ পতির বিহনে । 
প্রাণ ত্যাগ করিবে সে ভাবে মনে মনে। 
রেণুক! পরশুরামে করি সন্বোধন। 
কহিলেন, শুন বৎস আমার বচন ॥ 
বাচিবারে ইচ্ছা আর নাহিক আমার। 
পতির বিহনে প্রাণ ত্যজিব এবার ॥ 
গৃহে তুমি সুখে কর জীবন যাপন । 
করিও না কভু বৎস যুদ্ধেতে গমন ॥ 
দুৰ্ব্বত্ত ক্ষত্রিয়গণ অতি দুরাচার। 
তাদের সহিত রণ করিও না আর ॥ 
শুনিয়া মাতার মুখে এ হেন বচন। 
কহিল! পরশুরাম সরোষে তখন ॥ 

শুন শুন মাতা তুমি প্রতিজ্ঞা আমার। 
করিব ক্ষত্ৰিয়-ধ্বংস একবিংশ বার ॥ 


গণেশখণ্ড 


কার্তবীর্ধ্য নরপতি অতি ছুরাশয়। 
তাহারে বিনাশ আমি করিব নিশ্চয় ॥ 
ক্ষাত্রেয়ের তপ্ত রক্তে প্রতিজ্ঞা আমার । 
তৰ্পণ করিব আমি পিতৃ সবাঁকার ৷৷ 
পিতৃশক্র ধেই জন ন! করে বিনাশ । 
রৌরব নরক মাঝে হয় তার বাস। 
বাসগৃহে অগ্নি দান করে যেই জন। 

যে জন অন্নেতে বিষ করয়ে অর্পণ ॥ 
অস্ত্র ধরে যেই জন হত্যার কারণে। 
সম্পত্তি ও ভূমি আদি হরে যেই জনে ॥ 
সাধ্বীর সতীত্ব নাশ করে যেই জন। 
পিতা কিংব। মাতারে বে করযে নিধন ॥ 
যেজন অনিষ্ট করে কটু বাক্য কয়। 
সে সকল ব্যক্তি হয় পাপী অতিশয় ॥ 
ইহাদের নিধনেতে কোন দোষ নাই। 
শাস্ত্রের বিধান ইহ! জানি সৰ্ব্বদাই ॥ 
পুত্ৰে হেরি ক্ৰোধাম্বিত, রেণুকাস্ন্দরী। 
সান্ত্বনা দানয়ে তারে আশীর্বাদ করি ॥ 
তবে কোন পাপ কার্যে ন! হইতে রত। 
জননী আদেশ করে নন্দনে সতত ॥ 
পরশুরামের প্রতি কহিল জননী | 
রোষাবেশ ত্যাগ কর তুমি মহাজ্ঞানী ॥ 
ব্রাহ্মণ সন্তান তুমি ক্রোধ নাহি কর। 
ক্রোধে হয় পাপ-তাপ ক্রোধ শান্তিহর॥ 
সৰ্ব্বদ। রাখিবে বৎস আমার বচন। 
নিরন্তর অবস্থিতি কর তপোবন ॥ 
রাজার সহিত যুদ্ধ তুমি না করিবে। 
কৃষ্ণ নারায়ণে তুমি সর্বদা ভজিবে ॥ 
এতেক রেণুক! যদি বলিল ভার্গবে। 
মাতার চরণ ধরি বলে মহা ক্ষোভে ॥ 
অনুরোধ করি মাতঃ, কঠোর আদেশ। 
প্রত্যাহার করি মোরে মুক্তি দেই শেষ ॥ 


২৪৫ 


পুনঃ সেই উপকারী বিপ্ৰসন্তানের। 
হরণ করিতে চাহে গাভীটি সাধের ॥ 
উদ্ধারিতে পাপ আশা সেই ছুরাচার। 
বধিল ব্ৰাহ্মণে সেই ক্ষত্রকুলাঙ্গার ॥ 
মহাপাপী সেই নৃপে না বধিলে মাত৷। 
আমারে ন! ক্ষমিবেন বিশ্বের বিধাতা ॥ 
এরূপে পরশুরাম মাতারে বুঝায়। 
হেনকালে ভৃগু মুনি আসিল তথায় ॥ 
হেরিয়! ভূপগুরে সেথা মাতা ও নন্দন। 
ভক্তিভরে করে তার চরণ বন্দন ॥ 
পরশুরামেরে মুনি করি সম্বোধন । 
কহিলেন হিতকর মধুর বচন ॥ 

শুন বৎস, মোর বংশে জন্ম তব হয়। 
এরূপ বিলাপ তব শোভনীয় নয় ॥ 
চিরস্থায়ী নহে কিছু এ ভব-সংসারে। 
সকলি বিনষ্ট হবে কহিনু তোমারে ॥ 
নিত্য সত্য একমাত্র বিষ্ণু সনাতন | 
অহরহঃ কর সেই বিষ্ণুর চিন্তন ॥ 
একবার যাহ যায় ফিরে নাক আর। 
তার তরে শোক সদ! কর পরিহার ॥ 
বর্তমান সময়েতে যা হয় ঘটন। 

তারে নিবারিতে নাহি পারে কোন জন॥ 
যে ঘটনা! ভবিষ্যতে ঘটিবে আবার। 
তারে নিবারিতে কভু সাধ্য নাহি কার॥ 
পঞ্চভূতে বিনিৰ্ম্মিত জীবকলেবর। 
মায় হ'তে সমুৎপন্ন অনিত্য নশ্বর ॥ 
ক্ষুধা নিদ্রো দয়। মন জ্ঞান সমুদয় | 
পরমাত্মা সহ তারা অপহৃত হয় ॥ 

নিত্য সত্য একমাত্র হরি সনাতন। 
পরমাত্মরূপী তিনি কর আরাধন ॥ 

কে বা পিতা কে বা পুত্র জগৎমাঝারে । 
সকলি অলীক মাত্র কহিনু তোমারে ॥ 


পিতৃহন্ত। জনে আমি ক্ষমিতে না পারি। কেহ নহে পিতা, আর কেহ পুত্র নয়। 


শাস্ত্রের চন আছে না রাখিবে অরি ॥ 
কার্তবীর্ধ্যাজ্জুন রাজা পাপী অতিশয় । 
ব্রাহ্মণের আতিথ্যকে করিল বিলয়॥ 


| 
ৰ 


| 
| 
| 


এরূপ বিলাপ তব উচিত না হয় ॥ 
ংসার-সাগরে পড়ি যত জীবগণ। 
স্বীয় কাৰ্য্য-অনুসারে করিছে ভ্রমণ ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


চতুর্থ দিবসে আজি শুন তপোধন । 
পতি মোর পরলোকে করিল গমন ॥ 
অশুচি রয়েছি আমি কি করিব আর। 
বাচিবারে ইচ্ছা আর নাহিক আমার ॥ 
পণ্ডিতের অগ্রগণ্য তুমি মুনিবর। 

বল বল কোন্‌ কাৰ্য্য করি অতঃপর ॥ 
বহু পুণ্যবলে তুমি আসিলে হেথায়। 
কোন্‌ কাধ্য করি এবে কহ তা আমায় ॥ 
রেণুকার বাক্য শুনি কহে ভৃগু তায়। 
সহমত! হও দেবী পতির চিতায় ॥ 


২৪৬ 


এ সংসারে যত আছে বুদ্ধিমান জন। 
আত্মীয়-বিরছে তারা না করে রোদন 
শুন শুন বৎস, তুমি বচন আমার। 
পিতার বিরহে শোক করিও না আর ॥ 
আত্মীয়ের শোকে যেই ফেলে অশ্রুজল 
স্বৰ্গীয় আত্মার তাতে হয় অমঙ্গল ॥ 
একশত বৰ্ষ ধরি করিলে রোদন । 
পুনরায় ফিরে নাহি আসে কোন জন ॥ 
পরমাত্ম! দেহ যবে করে পরিহার । 
পৃথিবীর অংশ মিশে পৃথিবী-মাঝার ॥ 
আকাশের ভাগ মিশে আকাশে তখন । | ধাতুর চতুর্থ দিনে নারী-সমুদয়। 
বায়ু-ভাগ বায়ু সাথে মিশে সেই ক্ষণ ॥ ৷ স্বামীর সকল কাধ্যে অধিকারী হয় । 
তেজোরাশিমাঝে মিশে তেজোভাগ তার। ৷ যদি কত নীচাশয় হয় কারে পতি । 
আত্মীয় বিলাপে নাহি আসে পুনর্ববার ॥ স্বগধামে লয় তারে পতিত্রতা সতী ॥ 


জি ই ডা ৰ ভাৰত জীক ৰ 


যশ কীর্তি মৃত্যু পরে বিদ্যমান রয়। 
আর সব চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ॥ 
শুন রাম গুণধাম শোক পরিহরি। 
পিতৃশ্রাদ্ধ তর্পণাদি কর শীঘ্ৰ করি ॥ 
আত্মার যে জন করে হিতের মাধন । 
সেই পুত্ৰ সে-ই বন্ধু সে-ই পরিজন ॥ 
গুনিয়া পরশুরাম ভূগুর বচন। 
সান্ত্বনা পাইয়া করে শোক-মংবরণ ॥ 
শুনিয়া মুনির কথা রেণুক। যুবতী । 
ধীরে ধীরে কহিলেন ভৃগু মুনি প্রতি ॥ 
গণেশখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


ছাবৰিংশ অধ্যায় 
%গু-রেণুকা সংবাদ, পরশুরাষের ব্ৰহ্মণে৷কে গমন 
এবং ব্রহ্মার সহিত পরশুরামের 
কথোপকথন । 

রেণুকা কহিল তারে, শুনহে ব্রাহ্মণ। 
পতির বিহনে আমি ত্যজিব জীবন ॥ 
শুন গুন গুরুদেব, কি কহিব আর। 
ধতুকাল উপস্থিত হয়েছে আমার ॥ 


চতুর্দশ দেবেন্দ্রের পতন অবধি । 
স্বামী সহ রহে সতী স্বৰ্গে নিরবধি ॥ 
রেণুকারে এই কথা কহি যুনিবর । 
পরশুরাষেরে ডাকি কহে অতঃপর ॥ 
পিতা মাতা প্রতি যার ভক্তি সদা রয়। 
এ জগতে সেই জন যথাৰ্থ তনয় ॥ 
যেই নারী পতিব্রত। পতিপরায়ণ। 
নারীপদবাচ্য। সেই হয় অনুক্ষণ ॥ 
বিপদে যেন করে জীবন-রক্ষণ। 

এ সংসারে যথাৰ্থ ই বন্ধু সেই জন ॥ 
গুরুর শুশ্রীষ। কার্য্যে অনুরক্ত যেই। 
এই বিশ্বে যথাযোগ্য শিষ্য হয় সেই ॥ 
বিপদ কালেতে রক্ষা করে যেই জন। 
সেজন অভীষ্টদেব হয় অনুক্ষণ ॥ 
প্রজারে যে জন করে শাদন পালন । 
যথাযোগ্য নরপতি হয় সেই জন ॥ 

যে জন পত্বীরে করে ধৰ্ম্মবুদ্ধি দান। 
সেই জন হয় নিত্য স্বামীর প্রধান ॥ 
যেই জন হরিভক্তি শিষ্যে দান করে। 
সে জন যথার্থ গুরু পৃথিবী-ভিতরে ॥ 
শুনিয়া ভূগুর কথা মুনিপত্বী কয়। 
দয়। করি মোরে আজি কহু মহাশয় ॥ 


গণেশখণ্ড 


কোন্‌ নারী সহম্বৃত। না! হইতে পারে। 
কোন্‌ কোন্‌ নারী পারে বলুন আমারে ॥ 
কহিলেন ভূগুমুনি শুন শুন সতি। 
বিস্তারিয়া সবিশেষ কহি তব প্রতি ॥ 
যে নারীর পুত্র শিশু, নারী গর্ভবতী । 
যে নারী কুলটা অতি, নারী খতৃমতী ॥ 
ধতুকাল উপস্থিত হয় নাই যার। 
গলিতকুষ্ঠের রোগে ভোগে অনিবার ॥ 
স্বামীর শুশ্রীষা আদি না করে যে জন। 
স্বামী প্রতি কটুবাক্য কহে অনুক্ষণ ॥ 
এই সব নারী যত, কহি অনিবার। 
সহগামী হইবার নাহি অধিকার ॥ ৫. 
ইহ ভিন্ন যত নারী আছে এ সংসারে । 
স্বামী সহ সহম্বৃতা হইবারে পারে ॥ 
স্বামী সহ সহমৃত| হয় নারী যেই । 
গ্রতিজন্মে নিজন্বামী প্রাপ্ত হয় সেই ॥ 
বিষ্ণুভক্ত কান্ত সহ হ'লে সহগামী । 
বৈকুণ্ঠে বাইবে তার। কহিলাম আমি ॥ 
যে পুরুষ উপাসন| করে নারায়ণে। 
যেই নারী লক্ষ্মী পূজে ভক্তিযুক্ত মনে ৷৷ 
বৈকুণ্টে রহিবে তারা সকল সময়। 
প্রলয়-কালেতে কভু পতন না হয়॥ 
সজ্ঞানে যে জন মরে তীর্ঘক্ষেত্র-মাঝে | 
পত্নীসহ সেই জন বৈকুণ্ঠে বিরাজে ॥ 
অতএব কহি সতী মোর কথা শুন । 
সহযুতা। হও তুমি পশিয়া আগুন ॥ 
চতুর্থ দিবসে পাপ না হ'বে কখন । 
পারি না হবে, ইহ! শাস্ত্রের বচন ॥ 
এত বলি আশ্বাসিয়া! রেণু ক! সতীরে । 
পরশুরামের প্রতি কহে ধীরে ধীরে ॥ 
সম্বোধি পরশুরামে কহে ভৃগু তারে। 
বেদের বিহিত কাৰ্য কহিব তোমারে ৷৷ 
ত্যাগ কর শোক তুমি শুন মতিমান্‌। 
শোক নহে একালেতে শাস্ত্রের বিধান ॥ 
ুদ্ধিমান্‌ মুনি তুমি ধৈৰ্ঘ্য না হারাবে। 
মনের চাঞ্চল্য সদা সংযত রাখিবে ॥ 


দশ পিস্পপীপি শতশত 
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দৈবের লিখন বল কে পারে খণ্ডাতে। 
কালাধীন পিতা তব গেলেন স্বর্গেতে ॥ 
শোক পরিত্যাগ করি অমঙ্গলকর । 
শ্মশান ভূমিতে তুমি যাও হে সত্বর ॥ 
মস্তক দক্ষিণে রাখি তোমার পিতার । 
চিতার উপর তুমি রাখ দেহ তার ॥ 
নব বস্ত্র আনি তুমি পিতারে পরাও। 
নব উপবীত আনি গলে তার দাও ॥ 
তারপর অক্রুরাশি করি সংবরণ। 

অগ্নি হ [তে লয়ে কর তীর্থেরে স্মরণ ॥ 
রৈবত বরাহ শৈল স্ুুমেরু প্রয়াগ | 
বদরী কৈলান আদি স্মর মহাভাগ ॥ 
বারাণদী হরিদ্বার আর বৃন্দাবন । 
হিমালয় আদি সব করিবে স্মরণ ॥ 
কৌশিকী যমুন! গঙ্গা পুষ্পভদ্ৰা নদী । 
নৰ্ম্মদ| কাবেরী ভদ্রা স্মর নিরবধি ॥ 
চক্্রভাগ! অবকাশ! আর সরস্বতী । 
স্মরণ করিবে তুমি ভক্তিভরে অতি ॥ 
অগুরু-চন্দন-কাষ্ঠ লয়ে অতঃপর । 
পুষ্পসই রাখ তাহা চিতার উপর ॥ 
এইরূপে শাস্ত্রমত করি অনুষ্ঠান । 
পিতার দেহেতে কর অনল প্রদান ॥ 
এই কথা বলি ভূগু করিলে গমন । 
পরশুরামেরে দেবী কহিল! তখন ॥ 
শুন শুন বংস, তুমি বচন আমার । 
কলহ বিবাদ কভু না করিবে আর ৷৷ 
বিবাদ ঘে নাহি করে, শুভ তার হয়। 
বিরোধ বিবাদ কর! কভু ভালো নয় ॥ 
নিজ সর্বনাশ হয় বিবাদ করিলে। 
উপদ্রব ভোগে নর এ বিশ্বনিখিলে ॥ 
ক্ষত্রিয় নির্দয় অতি নিৰ্ম্মমহৃদয়। 
বিবাদে ন! হবে কভু শুভ ফলোদয় ॥ 
ক্ষত্রিয় নাশিবে বলি প্রতিজ্ঞা তোমার । 
হে বৎস এক্ষণে বল উপায় কি তার ॥ 
পিতামহ ব্ৰহ্মা আর ভূগুর সহিত। 
আলোচন! কর! বৎস তোমার উচিত ॥ 


২৪৮ 


যেই উপদেশ তারা দিবেন তোমারে । 
তাহাই পালিবে তুমি কহি বারে বারে ॥ 
এই কথা বলি সতী অতীব সত্বরে । 
ফুল্লমনে উঠিলেন চিতার উপরে ॥ 
মৃত স্বামিদেহ বক্ষে করিয়া ধারণ । 
হরিনাম স্মরি করে চিতাতে শয়ন ॥ 
তখন পরশুরাম ভ্রাতৃগণে ল/য়ে। 
চিতায় আগুন দিল কাতর হৃদয়ে ॥ 
দাউ দাউ জ্বলে চিতা ভয়ঙ্কর অতি। 
ভক্মীভূতা হ'য়ে যায় পতিসহ সতী ॥ 
আকাশে কুস্থমবৃষ্টি হইতে লাগিল । 
স্বর্গেতে ছুন্দভিনাদ সবাই শুনিল ॥ 
স্বর্গে থাকি দেবগণ করে দরশন | 
চারিদিকে হুলুধ্বনি হইল তখন ॥ 
অনন্তর আমি সেথা বিষ্ণুদুতগণ। 
তাদের লইয়| করে বৈকুণ্ঠে গমন ॥ 
তখন পরশুরাম শোকাবিষ্ট মন। 
বিধিমত আদ্য শ্রাদ্ধ করে সমাপন ॥ 
বিপ্রগণে বহুবিধ বস্তু করি দান। 
অবশেষে ব্রহ্মলোকে করিল প্রস্থান ॥ 
মাতার আদেশ ছিল ভূগড উপদেশ । 
ব্ৰহ্ম-উপদেশে কাৰ্য্য কর সবিশেষ ॥ 
সেই হেতু ভূগুরাম ব্রন্গলোকে যায় । 
ব্রহ্মার আদেশ রাম ধরিবে মাথায় ॥ 
মনোহর ব্ৰহ্মলোক অতি সুসজ্জিত । 
প্রাসাদ প্রাচীর সব স্ববৰ্ণে গঠিত ॥ 
জ্যোতিৰ্ম্ময় ব্ৰহ্মদেব প্রফুল্ল বদনে | 
বদিয়াছিলেন সেথা রত্ন-সিংহাসনে ॥ 
বিদ্যাধরী নৃত্য করে গাহিছে কিন্নর। 
মৃদু মৃদু ব্ৰহ্মদেব হাসে মনোহর ॥ 
হেরিয়া তাহারে সেথা ভার্গবনন্দন | 
সর্বব-অগ্রে করে তার চরণ-বন্দন ॥ 
তারপর উচ্চৈঃস্বরে কাঁদি অতিশয়। 
পিতার নিধন-বার্ত। ব্রহ্মদেবে কয় ॥ 
কহিল পরশুরাম, শুন প্রজাপতি । 
তব বংশধর হয়ে আজি এ হুৰ্গতি 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ 


তুমি পিতামহ মোর কৃপা-অবতার। 
তুমি ভিন্ন কারে কহি এ দুঃখ আমার ॥ 
নরপতি কার্তবীধ্য গিয়াছিল বনে। 
খা্যের অভাবে শেখা রহে অনশনে ॥ 
কাটাইয়। সারারাত্রি অরণ্যে নির্জন । 
কত যে পাইল কষ্ট না যায় কথন ॥ 
নিশাশেষে সৈন্য সহ অৰ্জ্জুন রাজন্‌। 
পিতার আশ্রমমাঝে করিল গমন ॥ 
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তার! ক্লান্ত অতিশয় । 
চলিতে ন! পারে পথ, শুন মহাশয় ॥ 
মোর পিতা! জমদগ্রি অতি দয়াবান্‌। 
কপিলা-প্রদর্ত খাদ্যে ভোজন করান ॥ 
নৃপতি ছুল্ল ভ খাদ্য কামধেনু দিল। 
যার যাহা মনোবাঞ্ছ৷ সব পূৰ্ণ হ'ল ॥ 
অতিথিদৎকার পিত! করে বহুতর। 
এদিকেতে লু্ধ হ'ল নৃপতি অন্তর ॥ 
মনে মনে ভাবে রাজ! পাইলে কপিল! । 
বহু ইচ্ছা হবে পূর্ণ, তাই করে ছল ৷৷ 
পিতার সকাশে চাহে গাভী মনোহর । 
কন্যাসম| গাভীদানে না চাহে অন্তর ॥ 
তবেত অৰ্জ্জুন রাজ! সবলে চাহিল। 
কামধেনু হরি নিতে, সসৈন্য আইল ॥ 
কিলার দেহ হ'তে সৈন্ত বাহিরিয়া। 
নৃপতির সৈন্য যত দিল খেদাইয়৷ ॥ 
বারবার পরাজিত হ'য়ে নরপতি। 

পুনঃ পুনঃ আসে মোর পিতার সংহতি ॥ 
অবশেষে শক্তিশেল প্রহারি ভীষণ। 
আমার পিতারে দুৰ্ট করিল নিধন ॥ 
এই কথ! বলি রাম কাদে অতিশয় । 
তারপর পুনরায় ব্রহ্মদেবে কয় ॥ 

শুন শুন পিতামহ কি কহিব আর। 
সহমুত৷ হইলেন জননী আমার । 
একান্ত বান্ধবশূন্য হইয়াছি আমি । 
তুমি দেব পিতা কর্তা প্রভু গুরু স্বামী ॥ 
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ । 

কৃপা করি মোরে তুমি করহ রক্ষণ ॥ 


গণেশখণ্ড 


মম শক্রগণে তুমি করিয়। সংহার। 
অনাথেরে রক্ষা কর কৃপা-মবতার ॥ 
দীন্হীন আমি অতি নাহিক শকতি। 
কৃপা করি দৃষ্টিপাত কর মোর প্রতি ॥ 
শুন শুন পিতামহ প্রতিজ্ঞা আমার । 
ক্ষত্রিয় করিব ধ্বংস একবিংশধার ॥ 
অন্তিমে জননী মোর দিলেন আদেশ । 
তব কাছে পরামর্শ নিতে সবিশেষ ॥ 
তাই আমি তব কাছে এনু মহাশয়। 
কহ মোরে কি করিব ওগে। সদাশয় ॥ 
শুনিয়! তাহার মুখে কথা গুরুতর । 
আশীর্বাদ করি ব্রহ্মা কহে অতঃপর ॥ 
শুন শুন বৎস তুমি আমার বচন । 

বহু ক্লেশে এই বিশ্ব করিনু সুন ॥ 
তোমার প্রতিজ্ঞ! শুনি ভাবি মনে মনে! 
ক্ষত্রিয়ুগণেরে রক্ষা করিব কেমনে ॥ 
কাৰ্ত্তবীধ্য-অপরাধে, প্রতিজ্ঞ। তোমার । 
ক্ষত্ৰিয় করিবে ধ্বংস একবিংশবার ॥ 

এ কাৰ্য্য উচিত নহে গহিত এ কাজ । 
কেমনে রাখিবে পণ ভাবি মনে আজ ॥ 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্ৰ শুন হে নন্দন। 
এ তিন জাতিরে হরি করিল! স্থজন ॥ 
পুনর্ধবার ভগবান করিবে সংহার । 
স্থজন সংহার ছুই কাধ্য বিধাতার ॥ 
বিপ্রকুল-মবতংস ভার্গব-নন্দন। 
কৈলাস পুরীতে তুমি করহ গমন ॥ 
সেথায় আছেন শিব ভোল৷! পঞ্চানন ৷ 
তাহার নিকটে তুমি লও হে শরণ ॥ 
ধরার নৃপতিগণ শিবের কিন্কুর। 
“ঙ্করের কাছে তুমি যাও হে সত্বর ॥ 
তার অনুমতি ভিন্ন কভু কোন জন। 
ক্ষত্রিয়েরে নাহি পারে করিতে নিধন ॥ 
শঙ্করের কাছে তুমি করিয়া গমন । 
কৃষ্ণ-মন্ত্রকবচাদি করহ গ্রহণ ॥ 

তোমার সকল জন্মে তিনি মন্ত্ৰদাতা। 
মহান্‌ ঈশ্বর তিনি জগৎ-বিধাতা ॥ 
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২৪৯ 


হে ভূগুনন্দন রাম, শিবের কৃপায়। 
করিবে ক্ষত্রিয় ধ্বংস কহিনু তোমায় ॥ 
দাতৃশ্রেষ্ঠ ভূতনাথ শিব ভগবান্‌। 


৷ পাশুপত অস্ত্র তোমা করিবে প্রদান ॥ 


প্রতিজ্ঞ! সফল তবে হইবে তোমার । 
ক্ষত্ৰিয় করিবে ধ্বংস একবিংশবার ॥ 


গণেশখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত 


ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় 


ব্রঙ্গাব নিকট পরশুবামের বরলাভ, শিবলে।কে 


গমন এবং, তংক'লুক শিবস্তোত্রকথন । 


ব্রহ্মার বচন গুনি ভৃগুর নন্দন । 
কৈলাস নগর পানে চলিলা তখন ॥ 
ব্ৰহ্মলোক হ'তে উদ্ধে শিবলোক রাজে। 
শিবলোক বিরাজিত শুন্যে বারু-মাঝে ॥ 
দক্ষিণে বৈকুণ্ঠপুরী গ্রুধলোক নীচে। 
বামভাগে গৌরীলোক সদা বিরাজিছে ॥ 
ইহাদের উদ্বভাগে গোলোক নগর । 
অতীব বিস্তৃত তাহা অতি মনোহর ॥ 
মানস গতিতে গিয়া ভৃগুর নন্দন । 
মনোহর শিবলোক করিল দর্শন ॥ 
কত সিদ্ধ কত যোগী জটাজটধারী । 
ধ্যানেতে রয়েছে মগ্ন, মহাদেবে ম্মরি ৷৷ 
হেরিলা পরশুরাম শিবলোক-মাঝে। 
ঘোণীন্দ্র মুনীন্দ্র কত সেথায় বিরাজে ॥ 
ব্যোমব্যোম গলবাগ্ করে করতালি । 
শিবধ্বনি মুহুমু হুঃ পড়ে হাততালি ॥ 
শত শত কল্পবৃক্ষ আছে শিবলোকে। 
সংখ্যাহীন কামধেনু বিরাজে পুলকে ॥ 
ভ্রমর-গুঞ্জনে হয় মুগ্ধ মন প্রাণ । 
পল্পবে পল্পবে জাগে কোকিলের গান ॥ 


পপ 
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পক্ষিকুলতানে হয় চিত্ত চমৎকার । 
শ্রবণে পশিল যেন মধুর ঝংকার ॥ 
কমলনিকর শোভে সরোবর মাঝে । 
কত শত আর ফুল সেথায় বিরাজে ॥ 
মলয়হিল্লোলে পুষ্প ধীরে ধীরে দোলে। 


কৈলাস-সৌন্দর্ধ্য দেখি নাচে তালে তালে ৷৷ 


কত শত বৃক্ষ সেথা শোভে পুষ্পনাজে । 
পারিজাত বৃক্ষ বহু সেথায় বিরাজে ॥ 
শেফালিক। জাতি যুখী মল্লিক! মালতী । 
কাঞ্চন টগর আদি পুষ্প বহু জাতি ॥ 
স্থরম্য দোপাটা আর স্থলপন্ম কত। 
মাধবী ধাতকী আদি পুষ্প শত শত ॥ 
রমণীয় রাজপথ কিবা শোভা! তার । 
কত শত বৃক্ষ শোভে তার ছুই ধার ॥ 
পারুল বকুল আর কদম্ব খজ্জুর | 

চন্দন তমাল আর পিয়াল কম্তর ॥ 
আম জাম শাল তাল পনস শ্রীফল। 
কদম্ব শাল্মলী বট আছে সে সকল ॥ 
দিকে দিকে শোভা পায় প্রানাদ তাহার । 
রত্বের প্রাসাদ শোভে অতি চমৎকার ॥ 
এইরূপে ক্রমে ক্রমে ভূগুর নন্দন। 
শিবের মন্দির সেথ। করিল দর্শন ॥ 
রত্বের নিৰ্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর স্থুন্দর | 
শিবের মন্দির ঘেরি আছে নিরন্তর ॥ 
ক্ষারতুল্য শুক্লবৰ্ণ শিবের ভবন । 

রত্বের মোপানরাজি অতি সুদর্শন ॥ 
রতুময় স্তম্ভ আর রত্বের কবাট। 
চতুদ্দিকে রত্বগুহ শোভিছে বিরাট ॥ 
হেরিলা পরশুরাম পিংহদারে গিয়া । 
ঘুরিতেছে ছুই দ্বারী শূল হাতে নিয়া ॥ 
ভীষণ প্রকৃতি আর বিকৃত আকার । 
দুই চক্ষু রক্তব্ণ জ্বলে অনিবার ॥ 
ব্যাঘ্ৰচৰ্ম্ম পরিধানে ভীষণ দর্শন। 
মস্তকেতে জটাভার শোভে অনুক্ষণ ॥ 
তাদেরে হেরিয়! মনে জাগে মহাভয়। 
সম্বোধি পরশুরাম ধীরে ধীরে কয় ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


শুন শুন দ্বারিগণ, আমার বচন । 
শিবের সমীপে আমি করিব গমন ॥ 
শিবের দর্শন লাগি আসিনু হেথায়। 
শীঘ করি লহ মোরে শঙ্কর যেথায় ॥ 
দ্বারী কহে শুন প্রভু মোর নিবেদন । 
আদেশ আনিয়া দেই করিয়া যতন ॥ 
ক্ষণকাল রহ হেথা মনের হরিষে। 
শিব-অনুমতি ভিন্ন ন! পশ কৈলাসে ॥ 
ক্ষোভিত অন্তর মুনি অপেক্ষা না করি। 
অন্য দ্বারে যায় রাম তাহারে হুষ্কারি ॥ 
সেই দ্বারে অন্য দ্বারী দ্বার রক্ষা করে। 
রাম বলে ছাড় দ্বার যাইব সত্বরে ॥ 
সবিনযে বলে দ্বারী অনুমতি চাই। 
নতুবা পশিতে পুরী ন! পার গৌমাই ॥ 
রুষ্ট হয়ে ভূগুরাম দ্বারে দ্বারে ঘোরে। 
হর-অনুমতি ভিন্ন পশিতে না পারে ॥ 
শ্ৰান্ত ক্লান্ত হযে রাম এক দ্বারী পাশে। 
আগমন হেতু তার বিনয়ে সম্তাষে ॥ 
শুনিয়! তাহার বাক্য দ্বারী শীত্রগতি । 
শিবের নিকট হ'তে আনে অনুমতি ॥ 
তখন পরশুরাম হরিনাম স্মরি। 
শঙ্করের নিকটেতে আসে ত্বরা করি ॥ 
সিংহাসনে উপবিষ্ট ভোল মহেশ্বর ৷ 
রত্বের ভূষণে তার শোভে কলেবর ॥ 
ত্ৰিশূল পট্টিশধারী শিব ভগবান্‌। 
শ্রমোহন ব্যাঘচৰ্ম্ম করে পরিধান ॥ 
বিভূতি-লেপিত অঙ্গে বহু সর্প রাজে। 
বিরাজিত ভগবান্‌ ভক্তবৃন্দ-মাঝে ॥ 
মঙ্গল-নিদান তিনি মঙ্গল-আধার । 
আত্মারামরূগী তিনি জীব সবাকার ॥ 
কোটিদুরধ্যতুল্য তেজ প্রসন্ন সদাই । 
ভক্ত-অনুগ্রহকারী কোন ভুল নাই ॥ 
সনাতন জ্যোতিৰ্ম্ময় ভোল৷ মহেশ্বর | 
ভক্ত-অনু গ্ৰহ-তরে ধরে কলেবর ॥ 
জটাজুট-বিমণ্ডিত শিব ভগবান্‌। 
তপস্তার যথাযোগ্য ফল করে দান ॥ 


গণেশখণ্ড । 


স্ননিৰ্ম্মল শ্বেতবর্ণ স্ফটিক-সমান। 
পাঁচটি বদন তার চির শোভমান ॥ 
কপিলাদি মুনিগণ ঘেরিয়। তাহারে । 
স্তবস্তুতি করে তারে ভক্তি-সহকারে ॥ 
চামর বীজন করে পার্ধদের দল। 
নারদাদি স্তব তার করে অবিরল ॥ 
পরিপূর্ণতম যিনি কৃষ্ণ সনাতন । 
ত্রিগুণঅতীত যিনি জীবের জীবন ॥ 
মৃত্যুভয়নাশকারী যিনি পরাৎপর। 
সেই ভগবানে শিব ভজে নিরন্তর ॥ 
সর্বব অঙ্গ রোমাঞ্চিত কৃষ্ণনামে তার । 
শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করে অনিবার ॥ 
রোমাঞ্চিত কলেবর হয় অবিরল। 


হৰিনামে আঁখি হ'তে ঝরিতেছে জল ॥ ঢ 


একাদশ রুদ্র আর ক্ষেত্রপালগণ। 
তাহারে ঘেরিয়া সেখ! আছে অনুক্ষণ ॥ 
অবিরাম সর্বজন স্ততিছে শঙ্করে। 
করযোড়ে সবে মিলি পূজে হরিহরে ॥ 
হে মহেশ তব পদে কোটি নমস্কার | 
তোমার কৃপায় তরি ভবপারাবার ॥ 
গুণাতীত তুমি দেব পরম ঈশ্বর | 
সর্ববভূত ঈশ তুমি তুমি সর্বেশ্বর ॥ 
দেবপ(ত মহেশ্বর অগতির গতি । 
কায়মনোবাক্যে করি তোমারে প্রণতি ॥ 
তুমি নিত্য নিরঞ্জন প্রভু মনাতন। 
গুণের অতীত তুমি গুণের কারণ ॥ 
যোগের ঈশ্বর তুমি নাহিক সংশয়। 
তোমারে হেরিয়। হয় কৃতাৰ্থ হৃদয় ॥ 
ত্ৰিদশ ঈশ্বর তুমি দয়ার আধার । 

তব পদে কোটি কোটি করি নমস্কার ॥ 
এইভাবে স্তবস্তুতি করে সর্বজন | 
তবে প্রীপরশুরাম অগ্রসর হন ॥ 
তবানীপতিরে হেরি ভূগুর নন্দন ৷ 
কুণ্ঠিত হুইয়| করে চরণ-বন্দন ॥ 
বামপার্থে কাত্তিকেয় অতি মনোহর । 
দক্ষিণেতে গণপতি শোভে নিরন্তর ॥ 
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নন্দিক-ঈশ্বর শোভে সম্মুখে তঁ!হার। 
একপার্থে গৌরী দেবী শোভে অনিবার ৷ 
হেরিয়া পরশুরাম প্রফুল্ল অন্তরে ৷ 
অবনত মস্তকেতে নমস্কার করে ॥ 
শিবেরে হেরিয়া সেথা ভৃগুর নন্দন | 
সমুদ্যত হইলেন করিতে স্তবন ॥ 

মুখে নাহি সরে বাক্য কাপে দেহ তার। 
অশ্রতে নয়ন পূর্ণ হ’ল বার বার ॥ 
তারপর দীনভাবে শিবে ডাকি কয়। 
তোমার স্তবনে প্রভু ক্ষমতা না হয় ॥ 


| বেদ চতুষ্টয় ধারে বণিতে না পারে। 


কোন্‌ জন বল তীরে পারে বণিবারে ॥ 
দেব দেব মহাদেব পরম ঈশ্বর । 

বুদ্ধির অতীত তুমি জানি নিরন্তর ॥ 
আদি নাই অন্ত নাই নাহিক বিনাশ । 
কেহ নাহি পারে দিতে তোমার আভাল। 
কপার সাগর তুমি করুণাবতার। 
পরিত্রাণ কর মোরে কি কহিব আর ॥ 
সার্ক জনম মম সফল জীবন । 
তোমার চরণ আজি করিনু দর্শন ॥ 
স্বপ্নেও যাঁহারে নাহি দেখে ভক্তগণ। 
চম্মচক্ষে আজি তারে করিনু দর্শন ॥ 
চন্দ্ররূপে তুমি সুধা করিছ বধণ। 
বহ্নিরূপে পাকক্ৰিয়| কর সমাপন ॥ 
জলরূপে শম্থা তুমি কর উৎপাদন। 
হে শিব তোমার করি চরণ-বন্দন ॥ 
পরম ঈশ্বর তুমি সবার আধার । 

চরণে তোমার আমি করি নমস্কার ॥ 
গিরিকন্য! হৈমবতী বহু তপস্তায়। 
যেই মহেশ্বরে তার পতিরূপে পায়। 
কল্পবৃক্ষসম যিনি স্নেহপরায়ণ। 
ভক্তজনে যিনি ফল করেন অর্পণ ॥ 
চির ভোলানাথ যিনি অল্পে তুষ্ট হন । 
সেই মহেশ্বরে করি চরণ-বন্দন ॥ 
কাল-অগ্রিরূপে যিনি করেন সংহার। 
ভয়ঙ্কর সেই শিবে করি নমস্কার ॥ 


২৫২ ব্রন্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


কালের স্বরূপ যিনি, যাঁর জন্ম নাই। 
পরমাত্মারূগী যিনি জানি সৰ্ব্বদাই ॥ 
দৈত্যের নিধনে যিনি ধরেন আকার । 
সেই মহেশ্বরে আমি করি নমস্কার ॥ 
এইরূপে স্তব করে ভৃগুর নন্দন । 
ভূতনাথ আশীর্বাদ করিল! তখন ॥ 
পরশুরামের কৃত এই পুণ্য স্তব। 
ভক্তি-পহকারে করে যে সব মানব ॥ 
সর্বব পাপ দুরে যায় সেই ভাগ্যবান্‌। 
অন্তিমে কৈলাসে সেই করিবে প্রস্থান 


গণেশখণ্ডে অয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ু | 


চতুপ্বিংশ অধ্যায় 
শহর পরসুরামসংবাধ | 


পরশুরামের প্রতি প্ৰসন্ন-বদনে । 
কহিলেন মহেশ্বর মধুর বচনে ॥ 
শুন শুন জ্ঞানবান্‌ বিপ্রের নন্দন | 
কেব৷ তুমি কোথ। হ'তে তব আগমন | 
কোন্‌ জন পিতা তব কি নাম তাহার 
কি কারণে মম স্তব কর অনিবার ॥ 
কিবা অভিলাষ তব কহ বিস্তারে । 
কিরূপে সাহায্য বল করিব তোমারে ॥ 
পার্বতী কহিল| তারে, ব্রাহ্মণ-কুমার | 
শোকাকুল হেরিতেছি অন্তর তোমার 
নিতান্ত বালক তুমি গ্রশান্ত-্বভাব। 
নিবেদন কর কিবা তোমার অভাব ॥ 
অতি জ্ঞানবান্‌ তুমি হেরি হয় বোধ । 
কিবা দুঃখ কহ বৎস মম অনুরোধ ॥ 
পার্বতী ও মহেশ্বর কহিতে একথা । 
কহিল পরশুরাম নিজের বারতা ॥ 
জমদগ্রি-পুত্র আমি শুন মহাশয় । 
বিখ্যাত ভৃগুর বংশে মোর জন্ম হয়। 


রেণুক! জননী মোর অতি সাধ্বী সতী । 
আমি প্রীপরগ্ুরাম দীনহীন অতি ॥ 

হে প্ৰভু, তোমার কাছে লইনু শরণ । 
কৃপা করি মোরে প্রভু করহ রক্ষণ ॥ 
নরপতি কার্তবীধ্য গিয়াছিল বনে। 
খাদ্যের অভাবে সেথা রহে অনশনে ॥ 
কাটাইয়। সারারাত্রি অরণ্যে নির্জন। 
কত যে পাইল কষ্ট না যায় বৰ্ণন ॥ 
নিশাশেষে পৈন্যসহ অৰ্জ্জুন রাজন্‌। 
পিতার আশ্রমমাঝে করিল গমন ॥ 
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তারা ক্লান্ত অতিশয় । 
চলিতে না পারে পথ শুন মহাশয় ॥ 
মোর পিত| জমদগ্নি অতি দয়াবান্‌। 
কপিলাপ্রদত্ত অন্নে ভোজন করান ॥ 
নৃপতিছুল্প ভ খাদ্য কামধেনু দিল। 

যার যাহ! মনোবাঞ্ছা! সব পূর্ণ হ’ল ॥ 
অতিথি সকার পিতা করে বহুতর। 
এদিকেতে লুক্ধ হ'ল রাজার অন্তর ॥ 
মনে মনে ভাবে রাজ পাইলে কপিলা। 
বহু ইচ্ছ' হবে পূর্ণ, তাই করে ছলা ॥ 
পিতার সকাশে চাহে গাভী মনোহর । 
কনম্যানম! গাভীদানে না চাহে অন্তর ॥ 
তবেত অজ্ভুন রাজ। সবলে চাহিল। 
কামধেনু হরি নিতে, সসৈন্যে আইল ॥ 
কপিলার দেহ হ'তে সৈন্য বাহিরিয়া। 
নৃপতির সৈন্য যত দিল খেদাইয়া ॥ 

বার বার পরাজিত হয়ে নরপতি। 

পুনঃ পুনঃ আসে মোর পিতার সংহতি ॥ 
অবশেষে শক্তিশেল প্রহারি ভীষণ। 
আমার পিতারে দুষ্ট করিল নিধন ॥ 
কপিলাও গেল চলি গোলোক-মাঝার। 
সহমৃত| হইলেন জননী আমার ॥ 
এক্ষণে জনক তুমি হে শিব বিধাতা । 
মহেশ্বরী ভগবতী আজি মোর মাতা ॥ 
ব্যাকুলিত হইয়াছি পিতৃমাতৃ-শোকে। 
তোমাদের কাছে তাই আসি শিবলোকে। 


গণেশখণ্ড ২৫৩ 


করিয়াছি পণ আমি পৃথিবী-মাঝার। 
ক্ষত্ৰিয় করিব ধ্বংস একবিংশবার ॥ 
পিতৃশত্ৰ কার্তবীর্ধ্য অতি ছুরাশয় । 
সমরে নিধন তারে করিব নিশ্চয় ॥ 
শুন শুন ভূতনাথ, শুন পঞ্চানন। 
আমার প্রতিজ্ঞা পূৰ্ণ কর হে এখন ॥ 
শুনিয়া বালক-মুখে এ হেন বচন। 
কণ্ঠ তালু শুষ্ক হয় শিবের তখন ॥ 
পার্বতী কহিলা শুন ব্ৰাহ্মণ-নন্দন। 
ক্ষত্ৰিয় করিবে ধ্বংস করিয়াছ পণ॥ 
বিপ্রকুলজাত তুমি তপস্বি-কুমার। 
দুরহ সাহস আগি হেরি যে তোমার ॥ 
অস্ত্র নাই শস্ত্ৰ নাই একি কথা কহ। 
কেমনে যুঝিবে তুমি কাৰ্ভবীধ্য সহ ॥ 
কার্তবীর্ধ্য নরপতি অতি বল ধরে। 
রাবণ রাজারে নিজে পরাজিত করে ॥ 
দভ্তাত্তেয় মুনি তারে শক্তি করে দান। 
সেই শক্তি লয়ে রাজা অতি শক্তিমান্‌ ॥ 
কার্তবীধ্য নরপতি করি ঘোর রণ। 
তোমার পিতারে যুদ্ধে করিল নিধন ॥ 
হরিমন্ত্র জপ করে রাজা নিরন্তর । 
প্রীহরির ধ্যানে মগ্ন তাহার অন্তর ॥ 
তাহারে বিনাশ করে হেন সাধ্য কার। 
নিরস্ত্র বালক তুমি কি শক্তি তোমার ॥ 
শুন শুন কহি তোমা বিপ্রের নন্দন। 
আপনার গৃহে তুমি করহ গমন ॥ 
ক্ষত্ৰিয় ভূপতি যত আমার কিন্কর। 

কি আর করিবে বল ভোলা! মহেশ্বর ॥ 
তুমি মুর্খ অর্ববাচীন ব্ৰাহ্মণ-নন্দন । 
কেমনে করিবে বল ক্ষত্রিয় নিধন ॥ 
আমি বর্তমানে নাহি তাহাদের ভয়। 
নৃপতিগণের নাহি হবে পরাজয় ॥ 

মনে মনে হাসি আমি হেরি তব সাধ। 
বামন ধরিতে চাহে আকাশের চাদ ॥ 
আমার কিন্কর ক্ষত্ৰ নরপতিগণ। 
শিবের সাহায্যে চাহ করিতে নিধন ॥ 


শুনিয়া দেবীর কথ! শোকাকুল মনে। 
সমুদ্যত হয় রাম প্রাণ-বিমর্জনে ॥ 
তখন স্সেহার্রচিত্তে দেব পঞ্চানন । 
সম্বোধি পরশুরামে কহিল! বচন ॥ 
শুন বৎস, শোক তুমি কর পরিহার । 
আজ হ’তে পুত্রতুল্য হইলে আমার। 
ত্ৰিভুবনে সুুর্লভ মন্ত্র আদি যাহ! । 
হে কুমার, গোপনেতে দিব আমি তাহা। 
আশ্চর্য্য কবচ তোম! করিব অর্পণ । 
কাত্বীধ্যে অনায়াসে করিবে নিধন ॥ 
হেরিয়া তোমার কাধ্য কহি অনিবার। 
ত্ৰিভুবনে হবে তব শের বিস্তার ॥ 
এই কথা বলি তারে শিব ভগবান্‌। 
মন্ত্র ও কবচ আদি করিল! প্রদান ॥ 
নাগপাশ শিব-অস্ত্র ব্ৰহ্ম-অস্ত্ৰ আর । 
গরুড়ান্ত্র জৃত্তণাস্ত্ৰ ভষণ-আকার ॥ 
অগ্নি-অস্ত্ৰ বায়ব্যাস্ত্ৰ গদ! স্বিপুল। 
শক্তি-অস্ত্ৰ পাশ-অস্ত্ৰ অমোঘ-ত্রশুল ॥ 
নারায়ণ-অস্ত্ৰ আদি অন্ত্ৰ যত ছিল। 
ক্ষত্ৰকুল-ধ্বংস তরে শিব তারে দিল ॥ 
নানাবিধ শিক্ষা তারে দিলা অতঃপর । 
এই অস্ত্রে কিরূপে মে করিবে সমর ॥ 
শিক্ষা দিল! মায়া-যুদ্ধ শিব ভগবান্‌। 


' কিরূপে হইবে জয়ী করে শিক্ষা দান ॥ 


নারায়ণী বিদ্যা শিব তারে দান করে। 


কৌশল শিখায় কত অতি-স্বেহ-ভৱরে ॥ 


এইরূপে শিক্ষাশেষে ভার্গবনন্দন | 
প্রফুল্ল অন্তরে করে স্বস্থানে গমন ॥ 


ভৃগুৱাম শঙ্করের এই সম্ভাষণ । 
যেই জন শোনে হয় বাঞ্ছার পূর্ণ ॥ 
ব্রহ্ষবৈবর্তের কথ! অমৃত মধুর । 

যেই শোনে যেই পড়ে পাপ হয় দুর ॥ 


গণেশখণ্ডে চতুধ্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


২৫৪ 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
পরস্তরামের যুদ্ধঘাত্রা ও স্বগব্শন | 


মহাদেব-পাশে অস্ত্ৰ লভি ভূগুরাম। 
অবশেষে কিভাবেতে পৃরে মনস্কাম ॥ 
নারায়ণে প্রশ্ন করে নারদ স্নমতি। 
নারায়ণ বলে তবে নারদ-সংহতি ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
পুক্কর তীর্ঘেতে যায় ভার্গব-নন্দন ॥ 
শিবদত কৃষ্ণমন্দ্ৰ জপে অবিরাম । 
কৃষ্ণচিন্তা করে সদা শ্রীপরশুরাম ॥ 
একমাস ধরি লয় অনাহার-ব্রত | 
হরির চরণ ধ্যান করে অবিরত ॥ 
একদিন হেরিলেন ভার্গবনন্দন। 
গগন মাঝারে মুণ্ডি অতি সুদর্শন ॥ 


মৃদু হাস্য মুখে তার, অতি জ্যোতিৰ্ম্ময় 


রত্বময় রথ মাঝে উপবিষ্ট রয় ॥ 
হেরিয়া। পরশুরাম বুঝলা তখন। 
কৃপ। করি কৃপাময় দিলেন দর্শন ॥ 
প্রণাম করিয়া কহে ব্ৰাহ্মণ-কুমার। 
শুন শুন দীননাথ কৃপ|-অবতার || 
কৃপা করি অভিলাষ পূরাও আমার । 
ক্ষত্ৰিয় করিব ধ্বংস একবিংশবার ॥ 
তব পদে ভক্তি দাও হরি দয়াময়। 
তোমার কিন্কর কর সকল সময় ॥ 
পরশুরামের কথা শুনি অতঃপর | 
ভগবান্‌ সনাতন দিলা তারে বর॥ 
দক্ষিণাঙ্গ কাঁপে তার অতি ফুন্ন মন। 
আপন ভবনে আসে ভার্গবনন্দন ॥ 
গৃহে আসি নিদ্রাগত হইল! যখন । 
করিল! পরশুরাম স্থম্বপ্ দর্শন ॥ 
আনন্দের ীমা নাই কিবা কব আর। 
সমস্ত বৃত্তান্ত সবে কহে বারংবার ॥ 
নিজ শিষ্য পিতৃশিষ্য বান্ধব স্বজনে । 
লকলেরে ডাকি আনে আপন ভবনে ॥ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ 


বিস্তারিয়। কহিলেন সমস্ত ঘটন৷। 
সকলের সাথে করে বিবিধ মন্ত্রণ! ॥ 
তারপর একদিন হেরি গশুভক্ষণ। 
যুদ্ধের মানসে চলে ভার্গব-নন্দন ॥ 
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে হরিধ্বনি হয় । 
মধুর-দুন্দুভি-ধ্বনি শুনে সে সময় ॥ 
হম! আকাশ-মাঝে দৈববাণী হয়। 
ভার্গব-নন্দন তব হোক চিরজয় ॥ 
হেরিলা পরশুরাম সথমঙ্গলকর। 
কৃষ্ণদার মৃগ হস্তী পথের উপর ॥ 


৷ দ্বীপী রাজহংস শুক ময়ূর ঘোটক। 


চক্ৰবাক শঙ্খচিল চকোর চটক ॥ 
হেরিল৷ পরশুরাম সুর্যের মণ্ডল। 
হেরে শঙ্খ স্ুব্ণাদি মাণিক্য উজ্জ্বল ॥ 
দধি লাজ শ্বেতধান্য নবীন পল্লব । 
দুগ্ধ গব্য ঘৃত আদি হেরিলেন সব ॥ 
এরূপে পরশুরাম চলে ধীরে ধীরে। 
সন্ধ্যাকালে আসিলেন নৰ্ম্মদার তীরে ॥ 
বটবৃক্ষ ছিল এক অতি মনোর্ম। 
তার নীচে হেরে রাম জুন্দর আশ্রম ॥ 
পূৰ্ব্বে শ্রীপুলস্ত্য খষি বহুকাল ধ’রে। 
তপন! করিলা সেই আ শ্রম-ভিতরে ॥ 
বন্ধুগণ মই সেথা শ্রীপরশুরাম। 
পুষ্পময় শধ্যা'পরে করিল বিশ্রাম ॥ 
নিশীথে পরশুরাম গভীর নিদ্ৰায়। 
সুমধুর নান! স্বপ্ন হেরিল। সেথায় ॥ 
প্রতঃকালে উঠিলেন শ্রীপরশুরাম। 
তক্তিনহকারে করে শ্রীহরির নাম ॥ 
নিশীথের স্বপ্ন কথা করিয়া স্মরণ। 
প্রফুল্ল হইল অতি ভার্গব-নন্দন ॥ 
মনে মনে ভাবে রাম আর নাহি ভয়। 
কাৰ্তবীধ্যে বধ আমি করিব নিশ্চয় ॥ 


গণেশখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত 


গণেশখণ্ড 


ষড় বিংশ অধ্যায় 


কার্তবীর্ষ্যে নিকট ভার্গবের দূত প্রেরণ, স্ব-ভার্য্য। 
মনোরমার প্রতি কাত্রবীর্যের স্বপ্নদশন- 
বুত্তান্ত-কণন । 


এত গুনি বলে তবে ব্রহ্মার নন্দন । 
অতঃপর কী ঘটিল বল নারায়ণ ॥ 
তোমার কৃপায় প্রভু লভি কত জ্ঞান। 
তে কারণে অনুরোধ করি ভগবান্‌ ৷ 
নারদের কাতরতা দেখি জনাৰ্দ্দন । 
নারদের প্রতি কহে সুমিষ্ট ভাষণ ॥ 
উঠিয়! প্রত্যুষকালে ভাৰ্গব-নন্দন। 
সন্ধ্যা আর বন্দনাদি করে সমাপন ॥ 
বন্ধু সহ মন্ত্রণাদি করিয়! ত্বরায়। 
কার্তবীরধ্য-সমীপেতে দূতেরে পাঠায় ॥ 
পরশুরামের দূত অতি শীঘ্র গিয়! 
হেরিল নৃপতি আছে সভায় বলিয়া ৷ 
সিংহাসনে উপবিষ্ট ক্ষত্ৰিয় নৃপতি। 
সম্বোধন করি দূত কহে তার প্রতি ॥ 
শুন শুন মহারাজ, মোর নিবেদন । 
মোরে শ্রীপরশুরাম করিল! প্রেরণ ॥ 
নৰ্ম্মদানদীর তীরে বট-বুক্ষ-তলে | 
অপেক্ষা করেন তিনি লয়ে দলবলে ॥ 
শুন শুন নরপতি প্রতিচ্ঞা তাহার । 
ক্ষত্রিয় করিবে ধ্বংস একবিংশবার ॥ 
তুমি তার পিতৃশক্র তার শোধ লবে। 
তোমার সহিত তার ঘোর যুদ্ধ হবে ॥ 
শিবের নিকট রাম বর লাভ করি। 
নৰ্ম্মদার তীরে আসে বধিবারে অরি॥ 
প্রস্তুত হইয়া আছে সেই মহাবীর । 
অবিলম্বে যুদ্ধহেতু মন কর স্থির ॥ 
তোমার নিকটে মোর এই নিব্দন। 
সৈন্যগণ মহ চল করিবারে রণ ॥ 
পর শুরামের দূত এই কথা বলে। 
থর থর করে কাপে রাঙ্গা দলবলে ॥ 


২৫৫ 


অন্তরে বিষম ভয় জাগিল তাঁহার । 
চতুৰ্দ্দিকে ভীতিদৃশ্য করিল নেহার ॥ 
অবশেষে সাহসেতে করিয়। নির্ভর | 
আদেশিল সৈম্যদলে যাইতে সমর ॥ 
চতুরঙ্গ সাজে তার, যোদ্ধা সাজে কত। 
বাদ্যভাণ্ড বাজে এবে তার অবিরত ॥ 
সৈন্যদল সাজিয়াছে ঢালতরোয়ালে। 
কার্তবী্ধ্য নরপতি সমরেতে চলে॥ 
কার্তবী্ধ্য-প্রিযতম। মনোরম। সতী । 
নিবারণ করে তারে, মনোছুঃখে অতি ॥ 
কাৰ্তবীৰ্ধ্য কহে তারে শুন বরাননে । 
জমদগ্রিপুত্র সহ যাব আজ রণে॥ 
নর্শ্মদানদীর তীরে ভার্গব-নন্দন | 
স্পদ্ধ৷ সহ যুদ্ধে মোরে করে আবাহন ॥ 
তাহারে ভবানীপতি শিব ভগবান্‌। 
কৃষ্ণমন্ত্র কবচাঁদি করিয়াছে দান ॥ 

শুন গুন প্রিয়তমে প্রতিজ্ঞা তাহার । 
ক্ষত্ৰিয় করিবে ধ্বংস একবিংশ বার ॥ 
শুনিয়! প্রতিজ্ঞা তার আন্দোলিত মন | 
বাম অঙ্গ নৃত্য মোর করে অনুক্ষণ ॥ 
হেরিয়াছি স্বপ্ন আমি অমঙ্গলকর। 

সেই কথা ভাবি মোর কাপিছে অন্তর ॥ 
হেরিলাম দর্ব-অঙ্গে লোহিত চন্দন | 
জবাপুষ্প মালা গলে করেছি ধারণ॥ 
রক্তবস্ত্র পরিধানে কিবা শোভা তার। 
লৌহ-অলঙ্কার দেহে শোভে অনিবার ॥ 
অঙ্গার লইয়া আমি খেলি অনুক্ষণ । 
গর্দভের পৃষ্ঠে যেন করি আরোহণ ॥ 
গগনমণ্ডলে নাহি সূর্য নিশাকর। 
অন্ধকারে ঘেরিয়াছে বিশ্ব চরাচর ॥ 
রক্তবস্ত্রপরিহিতা অতি ভয়ঙ্কর । 

বিধব। রমণী এক হালে নিরন্তর ॥ 

আলু থালু কেশপাশ ছিন্ন নাসা তার। 


৷ অষ্ট অষ্ট হাস্য করি করিছে চীৎকার ॥ 


হেরিলাম শ্বশানেতে চিতার উপর | 
ভন্ম-রাশি-পরিপূর্ণ মৃত কলেবর ॥ 


২৫৬ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ | 


ভ ০ রক্তবৃষ্টি হয় অনিবার। 
চতুর্দিকে রাশি রাশি ঝরিছে অঙ্গার ॥ 
ছেরিলাম পুনর্ধবার লবণ-পাহাড়। 
কপর্দক রহিয়াছে অতি স্তূপাকার ৷৷ 
স্থানে স্থানে চূর্ণরাশি তেলের সাগর । 
এইরূপ স্বপ্ন দেখি অমঙ্গলকর ॥ 
হেরিলাম পুনর্বধার সু্ধ্য নিশাকর। 
খসিয়া পড়িছে যেন পৃথিবী উপর ॥ 
হইতেছে উদ্ধাপাত হেরি অনুক্ষণ। 
হইয়াছে সূর্য্য আর চন্দ্রের গ্রহণ ॥ 
ভীষণ পুরুষ এক বিকট-আকার। 
উলঙ্গ হইয়া আসে সন্মুখে আমার ॥ 
হেরিলাম বাল! এক অতি সুদর্শন । 
মম গুহ হ'তে যেন করে পলায়ন ॥ 
তারপর হেরিলাম হে প্রিয়ে তোমায়। 
মম গুহ হ'তে যেন লইছ বিদায় ॥ 
হেরিলাম বিপ্ৰ আর সন্ন্যাসী সকল। 
মোরে অভিশাপ দান করে অবিরল ॥ 
স্বপ্নরযোগে হেরিলাম আমি পুনৰ্ববার। 
গৃধগণ কাকগণ করিছে চীৎকার ॥ 
বিবাদ করিছে হেরি কাক ও কুকুর। 
স্থানে স্থানে পিগুরাশি পতিত প্রচুর ॥ 
হেরিলাম নিশাকালে কৃষ্ণবণ| নারী | 
মোরে আলিঙ্গন তরে আসে তাড়াতাড়ি 
নাপিত আসিয়া করে মস্তক মুণ্ডন। 
নিশাকালে স্বপ্নযোগে করিনু দর্শন ॥ 
হেরিলাম চতুদ্দিকে উঠিয়াছে ঝড়। 
কবন্ধেরা মহোল্লাসে ভ্ৰমে নিরন্তর ॥ 
ভূতগণ করিতেছে অনল-উদগার। 

অটু অট্ট হামিতেছে সন্মুখে আমার ॥ 
বারংবার হইতেছে বজের পতন। 
গৃহমাঝে করিতেছে শৃগাল রোদন ॥ 
হেরিলাম স্বপ্নযোগে নগ্ন এক নর। 
মস্তক রাখিয়। নিলে ভ্রমে নিরন্তর ॥ 
আলুথালু কেশ তার বিকট আকার। 
বিবস্ত্র হইয়া আসে সম্মুখে আমার ॥ 


রাত্রিশেষে হেরিলাম স্বপ্ন ভয়ঙ্কর । 
রাজ্য-অধিষ্ঠাতি-দেব কাদে নিরম্তর ॥ 
অতি উচ্চৈঃম্বরে দেব করে হাহাকার 
শুনিতে শুনিতে নিদ্রা টুটিল আমার ॥ 
হেরিলাম স্বপ্ন অতি অমঙ্গলকর। 
ভার্গব-নন্দন আসে করিতে সমর ॥ 

কি উপায় করি এবে কহ বরাননে।. 
উপদেশ দান কিছু কর স্থলোচনে ॥ 
শুনিয়া নৃপের কথ মনোরম। সতী । 
হাহাকার করিলেন মনো দুঃখে অতি ॥ 
তারপর ধীরে ধীরে নৃপতিরে কয়। 
আমার বচন তুমি শুন মহাশয় ॥ 
কুমার পরশুরাম অংশ শ্রীহরির। 
জমদগ্নি-পুত্র তিনি অতিশয় বীর ॥ 
জগৎ-নংহারকর্ত। দেব পঞ্চানন । 

তার শিষ্য হয় এই ভার্গব-নন্দন ॥ 
ক্ষত্রিয় নিধন তরে প্রতিজ্ঞ! তাহার । 
তার সনে যুদ্ধ করি কে পারিবে আর ॥ 
শুন শুন মহারাজ, বচন আমার। 
যুদ্ধের বাসন! তুমি কর পরিহার ॥ 


৷ পাপাচার রাবণেরে করি পরাজয় । 


আপনারে বলবান্‌ ভাব অতিশয় ॥ 
ধর্মরক্ষা কভু নাহি করে যেই জন। 
কেহ তারে রক্ষা নাহি করে কদাচন ॥ 
সেজন বিনষ্ট হয় পাপে আপনার । 
কেহ না করিতে পারে তাহার উদ্ধার 
অন্তৰ্য্যামী ভগবান্‌ হরি সনাতন । 
শুভাশুভ কৰ্ম্ম সব করেন দর্শন ॥ 
জলবিম্বলম সব অনিত্য সংসারে । 
স্বগ্নসম্‌ মিথ্য। সব কহিনু তোমারে ॥ 
পুত্র ভাৰ্য্যা পরিজন এশ্বধ্য বিভব। 
জলবুদ্ধ দের প্রায় ক্ষণস্থায়ী সব ॥ 

এ সংসার স্বপ্নসম করিয়া দৰ্শন। 
ধৰ্ম্ম-চিন্ত| করে সদ! যত সাধুজন ॥ 
দত্তাত্ৰেয়-মুনি-দত্ত জ্ঞান উপদেশ। 
সকলি বিস্মৃত তুমি হইলে নৃপেশ ॥ 


গণেশখণ্ড । 


মৃগয়ার তরে যবে গিয়াছিলে বনে। 
জমদমি লয়ে যায় আপন ভবনে ॥ 
সেথায় প্রচুর খাগ্য করিয়। ভোজন । 
জমদয়ি মুনিবরে করিলে নিধন ॥ 
যে জন আশ্রয় তব করিল প্রদান । 
হত্যা কর তুমি সেই ব্ৰক্মণের প্রাণ ॥ 
গুরু বিপ্র দেবগণে হত্যা যেই করে। 
অভীষ্ট দেবতা তার নাহি রহে ঘরে ॥ 
গুন শুন নৃপবর, মূঢ় তুমি অতি। 
নিজ পাপে হবে তব অশেষ ছুর্গতি ॥ 
দত্তাত্রেয় মুনিবরে করহ স্মরণ । 
ধ্যান কর ভক্তিভরে তীর শ্রীচরণ ॥ 
পরশুরামের কাছে যাও শীঘ্র করি। 
ক্ষ! ভিক্ষা কর তার চরণেতে ধরি ॥ 
বিপ্রগণ দেবগণ যদি তুষ্ট হয়। 
ক্ষত্ৰিয় কুলের তবে নাহি কোন ভয় ॥ 
ক্ষত্রিয় চাহিলে ক্ষম! বিপ্রের নিকটে । 
ইহাতে কদাপি নাহি অপযশ রটে ॥ 
পরশুরামের কাছে যাও মহারাজ । 
পায়ে ধরি ক্ষমা ভিক্ষা কর তুমি আজ ॥ 
আমার বচন রাখ ওগে৷ প্রাণপতি । 
আমার জীবনে তুমি একমাত্র গতি ॥ 
রামের সকাশে তুমি অবিলম্বে যাও। 
আমা মুখপানে প্রভু একবার চাও ॥ 
অধৰ্ম্ম না হবে তব ব্ৰাহ্মণে আশ্রয় । 
ক্ত্রিয়ের পূজনীয় বিপ্ৰ সদাশয় ॥ 
ইহাতে তোমার কোন কুযশ না হবে। 
সাৰ্থক থাকিবে তব নাম এই ভবে ॥ 
অবলার বাক্য প্রভু লঙ্ঘন ন! কর। 
তৃগুরাম সহ যুদ্ধ-ইচ্ছ। ত্যাগ কর॥ 
(তোমার বিহনে মম কি হইবে গতি । 
এতেক চিন্তিয়। কাৰ্য্য সাধ মোর প্রতি ॥ 
“মর বাসন! ত্যজি ভঙ্গ ভূগুরাম। 
দানিবে ইহাতে তব সিদ্ধ হবে কাম ॥ 
'1ই কথ! কহি সতী স্বামী ল’য়ে ক্রোড়ে। 
"দন চুম্বন করি কাদে উচ্চৈঃস্বরে ॥ 
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পুনরায় কহে সতী শুন প্ৰাণেশ্বর। 
স্নান সমাপন তুমি করহ সত্বর ॥ 
ইচ্ছামত দ্ৰব্য তোমা করাব ভোজন। 
করিব শরীরে তব চন্দন-লেপন ॥ 
অগুরু কুঙ্কুম দিয়া সাজাব তোমায়। 
সজ্জিত করিব তোমা পুষ্পের মালায় ॥ 
রত্বপিংহাপনে তুমি বন মহারাজ। 
তোমার বদনপদ্ম হেরি আমি আঙ্গ ৷৷ 
পতিব্ৰতা রমণীর পতিমাত্র সার । 

পতি বিনা তাহাদের গতি নাহি আর ৷ 
শুনিয়া রাজ্ৰীর কথ! কহে নরপতি। 
আমার বচন তুমি শুন শুন সতি ॥ 

মুখ দুখে শোক ক্ষোভ আনন্দ ও ভয়। 
কৰ্ম্ম-ভোগ-কালে সব উপস্থিত হয় ॥ 
কালের অধীন হয় জীব নিরন্তর | 
কালবশে চলে এই বিশ্ব চরাচর ॥ 
কালে লোকে রাজা হয়, কালে হয় দীন ৷ 


৷ সমস্ত বিশ্বের জীব কালের অধীন ॥ 
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কালেতে স্যঞ্জন হয়, কালেতে সংহার । 
কালই পালন করে এ বিশ্ব-সংনার ॥ 
সনাতন কৃষ্ণ যিনি সর্ববশক্তিমান্‌। 
কালের বিধানকর্তী সেই ভগবান্‌ ৷ 
ব্রহ্ম! বিষ্ণু মহেশ্বর আজ্ঞাধীন তার । 
জীবের অদৃষ্টদাত। তিনি অনিবার ॥ 
তার ইচ্ছাবলে হয় জনম মরণ। 

তাহার ইচ্ছায় চলে এ তিন ভূবন ॥ 
তাহার আজ্ঞায় চলে বায়ু নিরন্তর । 
তাহার আজ্ঞায় তাপ দিতেছে ভাস্কর ॥ 
তার আজ্ঞ।-বলে অগ্নি করিছে দাহন। 
তাহার ইচ্ছায় কাল করিছে ভ্রমণ ॥ 
তাহার ইচ্ছায় হয় পৃথিবী সুঞ্জন। 
তাহার ইচ্ছায় হয় জীবের নিধন ॥ 
যাহার অদৃষ্টে তিনি লিখেছেন যাহা । 
অবশ্য ফলিবে রোধ কে করিবে তাহা ॥ 
মানুষের ইচ্ছামত কিছু নাহি হয়। 
সকলি কৃষ্ণের ইচ্ছ। জানিও নিশ্চন্ন ॥ 


২৫৮ ত্রহ্মাবৈবর্ত-পুরাণ 


নারায়ণ-অংশ-জাত ভার্গব-নন্দন। 

ক্ষত্রিয় করিবে ধ্বংস করিয়াছে পণ ॥ 
অবশ্য সফল হবে প্রতিজ্ঞ তাহার। 
আঁটিবে তাহার কাছে হেন সাধ্য কার ॥ 
তার কাছে যাই যদি ক্ষম। চাহিবারে। 
কদাপি মাৰ্জ্জন! নাহি করিবে আমারে ৷৷ 
রাখিবে প্রতিজ্ঞা তার করিবে সে রণ। ৷ নারায়ণ কহিলেন, ওহে তপোধন। 
বিশ্বের ক্ষত্রিয় যত করিবে নিধন ॥ তারপর কি ঘটিল শুন বিবরণ ॥ 

সতি তুমি ক্ষান্ত হও ভাবিও না আর। = কাৰ্ত্বীধ্য-প্রিয়তম| মনোরম! সতী । 
কেন বা করিব বৃথ! ন্যনত। স্বীকার ॥ পতিরে বক্ষেতে রাখে মনোছুঃখে অতি॥ 
এই ধরাধামে যদি অপযশ হয়। পুত্র আর জ্ঞাতিবর্গে করি আনযন। 
মৃত্যু শ্ৰেয়স্কধর তবে জানিও নিশ্চয় ॥ শ্রীহরির পাদপদ্ম করিল স্মরণ ॥ 

রাক্ষস নৃপতি বধি বীর খ্যাতি পাই। তারপর পতিশোকে করিয়া রোদন । 
ত্ৰিভুবনে আম! তুল্য অন্য বীর নাই ॥  যট্‌চক্র ভেদ করে যোগেতে তখন ॥ 
সর্বজনে জানে মোরে বীর বলি ভবে।  প্রাণবায়ু মস্তকেতে আনি অতঃপর । 
আমি যদি নাহি যাই আসন্ন আহবে ॥ : শ্রীহরিরে স্মরি দেবী ত্যজে কলেবর ॥ 
তবে তো সর্বত্র মম হবে অগৌরব। _ মৃত্যুকালে নাহি পারে পতি ছাড়িবারে। 
বাচিয়। থাকিব যেন প্রাণহীন শব ॥ মুহুমুহঃ আলিঙ্গন করে সতী তারে ॥ 
কাপুরুষ বলি লোকে করিবে গ্রচার। তদবস্থ থাকি সতী ত্যজে দেহ তার। 
অপধশে ভরিবেক বৃথা এ সংসার ॥ তাহ! দেখি নরপতি করে হাহাকার ॥ 
ৰথ! না করহ চিন্ত! সাধ্বী মনোরম৷। . পত্বীরে নিজের বক্ষে করিয়া ধারণ। 
কৰ্ম্মমল ভোগ তরে নাহি কোন ক্ষমা ॥ : কার্তবীর্ধ্য রোদনে কহিল। তখন ॥ 

তুমি তো! অবোধ নহ, কেন বৃথা ভয়। : উঠ উঠ প্রাণেশ্বরি করি অঙ্গীকার । 
কপালে লিখিত যাহ! ঘটিবে নিশ্চয় ॥ . রণস্থলে কভু আমি নাহি যাব আর ॥ 
কার্তবীর্ধ্য এই কথ। বলি অতঃপর। শুন শুন মনোরমে আমার বচন। 
উদ্যোগী হইয়া! চলে করিতে সমর ॥ পরশুরামের সহ ন! করিব রণ॥ 

কোটি কোটি নরপতি সাথে সাথে ঘায়। চল চল স্থলোচনে করিব বিহার। 

লক্ষ লক্ষ সৈন্য আদি চলিল ত্বরায় ॥ _ তব সনে জলক্লীড়। করিব আবার ॥ 

অশ্ব হস্তী পদাতিক চলিল বিস্তর । 


শুন শুন মনোরমে শুন বরাননে। 
রণবাদ্য চতুদ্দিকে বাজে নিরন্তর | 


সপ্তবিংশ অধ্যায় 


মনোর্মার পরলো কগ্রাপ্রি, ভার্গব-কার্তবীর্যা- 
সংবাদ, মত্ম্রানাজ ও পরশুনামেনু 
যুদ্ধ-বৰ্ণন | 


বিহার করিব চল চন্দনের বনে। 
যোদ্ধার বেশেতে হেরি পতিরে তখন। 
মনোরম! সাধ্বী সতী করিল রোদন ॥ 
তারপর ক্রীড়াগারে লইয়া তাহারে। 
পতিরে চুম্বন সতী করে বারে বারে । 
গণেশখণ্ডে বড় বিংশ অধ্যায় সমাপু। 


' মলয় পর্বতে চল করিব রমণ। 
নধর অধরে তব করিব চুম্বন। 

৷ অগ্তরু-ন্দনে শোতে মোর কলেবর। 
| নয়ন মেলিয়। হের রূপ মনোহর ॥ 

| মধুর বচন প্ৰিয়ে কহ পুনৰ্ব্বার। 


তোমার বিহনে হেরি সকলি আধার ॥ 
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এইভাবে বিলাপিয়া অৰ্জ্জুন রাজন্‌। 


হেরিল নৃপতিবর পথের মাঝার। 


্রান্তমনে করিলেন শোকা শ্রু মোচন ৷৷ সর্পজীবী কুম্ভকার আর তৈলকার ॥ 


অবিরল বহে চক্ষে অশ্রবারিধার ॥ 
বলে কাল, কি করিলি ওরে ছুরাচার ॥ 


ওরে যম, তোর কিরে নাহি মনে দয়া । 


পাষাণে নিশ্চয় তোর বাধিয়াছে হিয়। ॥ 
নাশিলি সতীরে তুই বল কি কারণ। 
পাইলি কোথায় বল দোষ আচরণ ॥ 
এরূপ বিলাপ করে নৃপতি যখন | 
সহলা আকাশবাণী হইল তখন ॥ 

স্থির হও মহারাজ কেন কর শোক । 
অনর্থক ক্লিন্ট হয় নত মুঢ় লোক ॥ 
দভাত্রেযশিদ্য তুমি জ্ঞানীর প্রধান । 
এ সংপার হের জলবিন্বের সমান ॥ 
তব পত্রী মনোরম! সাধ্বী অতিশয় । 
কমলার অংশজাতা নাহিক সংশয় ॥ 
গিয়াছেন মনোরম লক্ষ্মীর ভবনে । 
তার লাগি দুঃখ বৃথা করিও না মনে ॥ 
শীপ্র করি যাও তুমি করিতে সমর । 
বৈকুষ্ঠধামেতে যাবে মরণের পর ॥ 
শুনিয়া আকাশবাণী নৃপতি তখন | 
চন্দন-কাষ্ঠেতে করে চিতা বিরচন ॥ 
পুত্ৰগণ হুতাশনে করিলে সংস্কার । 
কাওঁবীধ্য করিলেন পত্বীর সৎকার ॥ 
এরপর নরপতি অতি হৃষ্ট মনে । 

ধন বস্ত্ৰ দান করে যত বিপ্রগণে ॥ 
স্যারোহে শ্রাদ্ধ আদি করে সমাপন । 
শত শত বিপ্ৰ আসি করিল ভোজন ॥ 
রনাগারে নৃপতির ধন যত ছিল। 
এ[ক্গণগণেরে রাঙ্গা সব বিতরিল ॥ 
তারপর কার্তবীর্ধ্য সাজি রণ-দাঙে। 
গেন্যসই চলিলেন রণক্ষেত্রমাঝে ॥ 
"থে নৃপ দেখে দৃশ্য অমঙ্গলকর | 
'£রিয়া সে সব দৃশ্য কাপিল অন্তর ॥ 
' পঙ্গিনী নারী এক করিল দর্শন । 
»গ্কেশ। ছিমনাস। করিছে ক্রন্দন ॥ 


৷ চিতা-ভক্ম সর্প গোধ| পিণ্ড ও মোটক । 
শুদ্ৰের পাচক আর শুদ্রের যাজক ॥ 
শৃন্য-কুন্ত ভগ্ন-কুস্ত তৈল ও লবণ। 
এই সব পথে রাজ! করিল দর্শন ॥ 
দক্ষিণে শগাল ডাকে অমঙ্গলকর | 
গুধ শ্যেন বায়সাদি হেরিল বিস্তর ॥ 
নুপতির বাম অঙ্গ কাপে অনিবার ৷ 
ভয়ে ব্যাকুলিত প্রাণ হইল তাহার ॥ 
তথাপি সাহসে ভর করিয়া নুপতি। 
সৈন্য সহ রণক্ষেত্রে চলে শীঘ্র অতি ॥ 
হেরিয়া পরশুরামে সম্মুখে তাহার । 
' ভক্তিভরে তারে রাজ! করে নমস্কার ॥ 
। আশীৰ্বাদ করে তারে ভার্গব-নন্দন। 
বৈকুষ্ঠেতে মহারাজ করহ গমন ॥ 
সহসা দুন্দুভিধ্বনি হইল তখন । 
কাওঁবীধ্য করিলেন রথে আরোহণ ॥ 
_নুপতিরে ডাকি কহে ভার্গব-কুমার | 
শুন শুন মহারাজ বচন আমার ॥ 
চন্দ্ৰবংশজাত তুমি ক্ষত্ৰ নরপতি। 
তোমার হইল কেন এ হেন ছুন্মতি ॥ 
বিষ্ণু-অংশভূত তুমি জ্ঞানীর প্রধান। 
দভাত্ৰেয়-শিষ্য তুমি অতীব বিদ্বান্‌॥ 
কামধেনু-লোভে বিপ্ৰে করিলে নিধন | 
এরূপ দুর্বব,দ্ধি কেন হইল রাজন্‌ ॥ 
ব্রাহ্মণের সাধ্বী পত্নী অতি ক্ষুণ্ন মনে। 
স্বামি-শোকে সহমৃত| হয় পতি সনে ॥ 
কহ রাজা কেন তব হইল দুৰ্ম্মতি । 
বিনাশ করিলে তুমি ত্রাহ্মণ-দম্পতি ॥ 
পদ্মপত্ৰ স্থিত জল তুল্য এ সংসার। 
অবশিষ্ট থাকে শুধু কীর্তি সবাকার ॥ 
যে ধেনুর লাগি কর বিপ্রেরে নিধন । 
সেই ধেনু কোথ! আজ করিল গমন ॥ 
বিদ্বান্‌ নৃপতি হয়ে করিলে যে কাজ । 
সমুচিত ফল তার পাবে মহারাজ ॥ 


টিটি 


২৬% 


বনের মাঝারে তুমি ছিলে অনশনে । 


তোমারে খাওয়ায় বিপ্র আপন ভবনে ॥ 


তার উপযুক্ত ফল তুমি তারে দিলে । 
কামধেনু-লোভে তারে নিধন করিলে ॥ 
বার্ধক্যেতে উপনীত তোমার বয়স। 
অর্জন করিলে কেন এই অপযশ ॥ 
তোমার সমান দাতা নাহি ভূমণ্ডলে। 
ধাৰ্ম্মিক যশস্বী বলি খ্যাত ধরাতলে ॥ 
পগুতগ্রবর তুমি জ্ঞানী অতিশয় । 
এরূপ অযশ তব উচিত না হয় ॥ 
কটুবাক্য নাহি কয় সাধু ব্যক্তিগণ । 
তব প্রতি কটুবাক্য না বলি রাজন্‌ ॥ 
বহু নরপতি আজ হেথা বিদ্যমান । 
সবার সন্মুখে কর উত্তর প্ৰদান ॥ 
কেন বা করিলে তুমি ঘৃণিত এ কাজ । 
সকলের সন্মুখেতে কহ মহারাজ ॥ 
শুনিয়া রামের মুখে এ হেন বচন। 
ধীরে ধীরে কাৰ্ভবীধ্য কহিল তখন ॥ 
শুন রাম গুণধাম কিবা কব আর ॥ 
হরি-অংশজাত তুমি সন্দেহ কি তার ॥ 
হরিভক্ত জিতেন্দ্রিয় তুমি ধন্মপ্রাণ। 
এ জগতে কেবা আছে তোমার সমান ॥ 
দ্বিজকুলে জন্ম যার বিপ্রের নন্দন। 
তাহার কর্তব্য সদ! স্বধৰ্ম্ম স|লন ॥ 
্রন্ম-চিন্ত। করে যেই ভক্তি-সহকারে। 
ব্রাহ্মণ বলিয়! সেই উক্ত এ সংসারে ॥ 
সংযত বচন যার মৌনভাবে রয়। 

মুনি বলি সেই জন স্থবিদিত হয় ॥ 
স্বর্ণ ও লোষ্টে ধার রয় সমজ্ঞান। 
অরণ্য ও গৃহ মাঝে পার্থক্য না পান ॥ 
সমজ্ঞান রহে যার পঙ্কে ও চন্দনে। 
যোগী বলি সেইজন বিদিত ভুবনে ॥ 
সর্ববজীবে বিষ্ণু যিনি করেন দর্শন | 
প্রকৃত সেজন হয় হরিপরায়ণ ॥ 
তপস্তাই কামধেনু ব্ৰাহ্মণ সবার। 
তপস্তাই একমাত্র জীবনের সার ॥ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত-পুরাণ 


এশ্বধ্যতে মত হয় ক্ষত্রিয় সকল। 
ব্যবলা বাণিজ্য করে বৈশ্যাদের দল ॥ 
ব্রহ্ষণ-সেবায় রত শুদ্রগণ যত। 
শাস্ত্রের বচন ইহ! বেদের সম্মত ॥ 
তপস্তায় ইচ্ছ। যদি ক্ষত্ৰিয়ের৷ করে। 
নিন্দিত হইবে তার। পৃথিবী-ভিতরে ॥ 
বিবাদের ইচ্ছ! যদি ব্রাহ্মণের হয়। 
অতি নিন্দা হবে তার নাহিক সংশয় ॥ 
রাজসিক ভাবে যেই নিজ কৰ্ম্ম করে। 
রাজা বলি খ্যাত সেই ংলার-ভিতরে ॥ 
অনুরাগী ক্ষত্র আমি কামধেনু চাই। 
ক্ষত্ৰিয় রাজার এতে কোন দোষ নাই 
ক্ষত্ৰিয়ের ধৰ্ম্ম ইহা অধৰ্ম্ম কে কয়। 
রাজার উচিত কৰ্ম্ম করি মহাশয় ॥ 
কিন্তু আমি হেরিলাম কাণ্ড বিপরীত । 
যুদ্ধ ভোগে বাঞ্ছ! নহে মুনির উচিত ॥ 
তব পিতা জমদগ্নি মুনি মহাশয়। 
কামধেনু ভোগে তার বাঞ্ধ৷ কেন রয়। 
শুন শুন মুনিবর আমার বচন। 

হেথায় আসিলে তুমি করিবারে রণ॥ 
আমার সমস্ত সৈন্য পার নাশিবারে। 
সমরে আমারে কেহ বধিতে না পারে 
মরে আসিলে যদি বিপ্রের নন্দন । 
তব বধে পাপ নাহি হবে কদাচন ॥ 
তব পিতা জমদগ্রি ঘোরতর রণে। 
নিধন করেছে যত নরপতিগণে ॥ 
তোমার সহিত আজ করিবারে রণ। 
শিশু রাজকুমারেরা আদিল এখন ॥ 
শুনিয়াছি ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞ। তোমার । 
ক্ষত্রিয় করিবে ধ্বংল একবিংশবার ॥ 
তোমার প্রতিজ্ঞা আজ করহ পালন । 
সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল করহ নিধন ॥ 

যুদ্ধ কর! ক্ষত্রিয়ের ধৰ্ম্ম অনুক্ষণ। 
যুদ্ধে মৃত্যু নিন্দনীয় নহে কদাচন ॥ 
ব্রাহ্মণের যুদ্ধ করা বিড়ম্বনা সার। 
বেদের সম্মত নহে জানি আনবার ॥ 


ব্রাহ্মণের কার্ধ্য সদা শান্তি স্বস্ত্যয়ন। 
যুদ্ধ নাহি করে কডু ব্ৰাহ্মণ-নন্দন | 
ক্ষত্ৰিয়ের যুদ্ধ বল বাণিজ্য বৈশ্যের। 
ভিক্ষা মাত্র বল হয় ভিক্ষুকগণের। 
শুদ্ৰদের বল সদা! ব্ৰাহ্মণ-সেবনে। 
বৈষ্ণবের বল সদ! হরির পূজনে | 
খলদের হিংস| বল নারীর যৌবন। 
শিশুর রোদন বল জানি অনুক্ষণ ॥ 
বেশ্যাদের বল হয় বেশের বিন্যাসে । 
জন্তুদের বল সদ| হিংস| অভিলাষে॥ 
পতি-সেব| বল হয় সাধ্বী রমণীর । 
গুণীদের গুণ বল জানি তাহা স্থির ॥ 
ব্রাহ্মণের বল হয় শান্তি নিরন্তর | 
যুদ্ধ তরে হেরি তব অশান্ত অন্তর ॥ 
হেরি নাই কডু ইহা, শুনি নাই আর। 
যুদ্ধ তরে সমুগ্ঠত ব্ৰাহ্মণ-কুমার ॥ 
নৃপের শুনিয়া বাণী ভৃগুবংশধর। 
মহারোষে পরিপূর্ণ হইল অন্তর ॥ 
হৃদয়েতে পিতৃশোক জাগিয়া উঠিল। 
রোষভরে থর থর কাপিতে লাগিল ॥ 
ভৃগুরাম ডাক ছাড়ে অতি ঘনে ঘন। 
শরাপনে তবে মুনি করে জ্যারোপণ ॥ 
আকৰ্ণ পূরিয়! ধনু দিলেন টঞ্কার। 
সুতীক্ষ শবদে হৃদে লাগে চমৎকার ॥ 
প্রথমে সমরে চলে মৎস্ত-অধিপতি | 
মুনিগৈন্য বাণ মারে নৃপতির প্রতি। 
মহাবল নরপতি সংগ্রামে অটল। 
পশ্চাতে তাহার চলে চতুরঙ্গ দল ॥ 
যোগ বুঝিয়া সবে তীক্ষ অস্ত্র হানে। 
মৎস্য নৃপতির দেহ জর্জরিত বাণে। 
কাটিল সারথি আর ধনু কাটে তার। 
দিব্য অস্ত্রে ধনুরথ করে ছারখার । 
নৃপতিরে অন্ত্রহীন হেরিয়া তখন। 
মহেশের শূল হাতে ধায় মুনিগণ 
মহমা আকাশবাণী হইল তখন। 
অমোঘ শিবের শূল না কর ক্ষেপণ ॥ 


গণেশখণ্ড 


শিবের কবচ আছে মৎস্তরাজ-গলে 
কবচ প্রার্থনা কর তোমর। সকলে ॥ 
তারপর শিবশুল করিয়া ক্ষেপণ। 
মৎস্য নৃপতিরে সবে করহ নিধন ॥ 
জমদগ়ি-পুত্র ছিল শৃঙ্গী নাম তার। 
ধারণ করিল সেই মন্ন্যামী-আকার। 
তারপর মংস্তারাজ-মমীপেতে গিয়া । 
শিবের কবচ সেই আনিল চাহিয়|। 
তারপর শিবশুল করি নিক্ষেপণ। 
মৎস্য নৃপতিরে সবে করিল নিধন। 


গণেশখণ্ডে সপুবিংশতি অণ্যায় সমাপ্ত 


অষ্টবিংশ অধ্যায় 


সুচন্দ রাজার সহিত পরগুরামের যুদ্ধশন, 
কালীন্তে কথন, ব্রহ্ম ভার্গব-সংবাদ 
এবং সুচন্দ-বদ। 


নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 

সমরেতে মৎস্তযরাজ হইল নিধন ॥ 
কার্তবীরধ্য রাজা ডাকি অন্ত নৃপগণে। 
শত শত দৈষ্য সহ পাঠালেন রণে॥ 

| ৰৃহদ্বল সোমদত্ত মিথিলা ঈশ্বর | 
সকলে মিলিয়া চলে করিতে সমর॥ 
ভীষণ ধনুক হাতে করিল টঙ্কার। 
ঘন ঘন লাফ ঝাপ করে হুঙ্কার ॥ 
ঘন ঘন রাম প্রতি তীর বরিষণ। 

| শত শত তীর রাম করেন ছেদন । 
তারপর আরম্তিল ঘোরতর রণ। 
তীক্ষ্ণ তীক্ষ অস্ত্র হানে ভূগুর নন্দন ॥ 
অগ্নিশিখাতুল্য তেজী শ্রীপরগুরাম। 
পিণাক ধারণ করি যুঝে অবিরাম ॥ 
কত শত গৈগ্ বাণে পড়িতে লাগিল 
কত শত রথ-রথী নিহত হইল।। 


২৬১ 


২৬২ ্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


কত হস্তী কত সাদী কত শত হয়। 


সংঃ'|মে পড়িল তার কে করে নির্ণয় । 
কত যে কবন্ধ পড়ে সংগ্রামের মাঝে । 


যুদ্ধ সহ রণবাগ্ তালে তালে বাজে ॥ 
লক্ষ লক্ষ সৈন্য মরে ভয়ঙ্কর রণে। 
হার করিল রাম ক্ষত্ৰ নুপগণে ॥ 
কান্যকুব্দ নরপতি পৌরাষ্ট্র নুপতি। 
মহারাষ্ট্র অধিপতি বঙ্গীয় ভূপতি ॥ 
কলিঙ্গের অধীশ্বর গুর্জর রাজন্‌। 
সংহার করিল সব ভার্গব-নন্দন ॥ 
ভীমবেগে ধায় যত মুনি-সেনাদল। 
মুহুমু হুঃ সিংহনাদ করে অবিরল ॥ 
নৃপতির সেনাদল না হেরি উপায়। 
অবশিষ্ট যার! ছিল ভয়েতে পলায় ॥ 
তখন আসিল যুদ্ধে স্ন্চন্দ্ৰ নৃপতি। 
অতিশয় বলবান্‌ রণে দক্ষ অতি॥ 
তার সহ যুদ্ধ করে ভার্গবনন্দন | 
ছুইপক্ষে আরস্তিল ঘোরতর রণ॥ 
নাগ-অস্ত্র মারে রাম সুচন্দ্রের প্রতি। 
গরুড়ান্ত্র দিয়া তাহ! কাটিল নৃপতি ॥ 
শতসূৰ্ধ্যসম দীপ্ত অস্ত্র নারায়ণ। 
নূপেরে হানিল তাহা ভার্গব-নন্দন ॥ 
নারায়ণ-অস্ত্র হেরি হৃচন্দ্ৰ নৃপতি । 
রথ হতে নামিলেন অতি শীঘ্ৰগতি ॥ 
তারপর নিজ অস্ত্র করি পরিহার। 
নারায়ণে স্তব স্তুতি করে অনিবার ॥ 
নারায়ণ অস্ত্র তবে সুচন্দ্রেরে ছাড়ি। 
নারায়ণ সমীপেতে যায় তাড়াতাড়ি ॥ 
তখন পরশুরাম অতি ক্রোধভরে | 
নিক্ষেপ করিল গদ। কুপিত অন্তরে ॥ 
হানিল পট্টিশ শক্তি পরশু মুষল। 
তীক্ষ তীক্ষ অস্ত্র আদি হানে অবিরল 
শিবদত্ত ভয়ঙ্কর শূল লয়ে করে। 
নিক্ষেপ করিল রাম অতি ক্রোধভরে 
স্ন্চন্দ্ৰ নৃপতি সব কাটিল হেলায়। 
ভাবিয়া না পায় রাম কি করে উপায় 


অনন্তর সম্মুখেতে ভার্গব-নন্দন। 
ভদ্রকালী জননীরে করিল দর্শন ॥ 
বিকটরূপিণী দেবী করাল বদন। | 
মুক্তকেশী ত্ৰিলোচনী ভীষণ দশন| ॥ 
অরুণ-লোচন। দেবী স্ন্দীৰ্থ রদন৷। 
শবোপরি নৃত্য করি জ্রকুটি বদন৷৷ 
ভুজঙ্গ-ভূষিত অঙ্গ ভীম দরশন। 
করেতে শাণিত অসি লোহিত বরণ ॥ 
স্ন্চন্দ্ৰের রথে থাকি জগৎ-জননী । 
নৃপতিরে রক্ষা তিনি করেন আপনি ॥ 
হেরিয়া মাতারে সেথা ব্রাহ্মণকুমার | 
অস্ত্র পরিহার করি করে নমস্কার ॥ 
কহিল পরশুরাম ভক্তি-দহকারে। 
তুমি মাতা জগদ্ধাত্ৰী প্ৰণমি তোমারে ॥ 
দুর্গতিনাশিনী তুমি ভূবন-ঈশ্বরী । 
শঙ্করের প্রিয়া তুমি নমস্কার করি ॥ 
জগৎ-জননী তুমি করি নমস্কার । 

কৃপা করি মনস্কাম পূরাও আমার ॥ 
তুমি দেবী জগদ্ধাত্ৰী জগৎপালিনী । 
অস্থর-নাশিনী মাত? জগংজননী ॥ 
কৃপাময়ী জগন্ময়ী তুমি মহামায়া | 

তুমি গঙ্গ| তুমি জয়| তুমিই বিজয়া ॥ 
পরম! প্রকৃতি দেবী তুমি সারাৎসার!। 
বিশ্বের আরাধ্য। মাতা ওগে৷ পরাৎপর৷ 
বিমুখ হইলে তুমি কে করে রক্ষণ । 
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ ॥ 
তোমার ভকত আমি ওগো মা শঙ্করী। 
প্ৰসীদ প্রদীদ দেবী মাতা বিশ্বেশ্বরী ॥ 
তোমার চরণে মাতা লইনু শরণ। 

তব নামে হয় মাগে৷ বিস্বের নাশন ॥ 
অজিত! অপরাজিতা তুমি কাত্যায়নী। 
তুমি উম তুমি ধূমা ভবানী ঈশানী ॥ 
কৃপা কর কৃপাময়ী প্রসন্ন হইয়ে। 

তুমি মাতঃ রক্ষা কর অধম তনয়ে ॥ 
আমি তব ভক্ত মাগো কি কহিব আর। 
পরিপূর্ণ কর তুমি প্রতিজ্ঞা আমার ॥ 


গণেশখণ্ড 


শিবলোকে তুমি আর দেব মহেশ্বর। 
দুইজনে স্সেহ-ভরে দিয়াছিলে বর ॥ 
সে বর সফল কর মাগে। দয়াময়ী । 
মনস্কাম পূৰ্ণ কর, কর রণজযী ॥ 
পরশুরামের কথ! করিয়া শ্রবণ। 
ভয় নাই বলি দেবী অন্তহিতা হন ॥ 
সহসা প্রীব্রক্মদেব করি আগমন। 
রামেরে কহিল! কথা অতি স্নগে৷পন ॥ 
শুন শুন কহি তোমা ভার্গব-নন্দন । 
স্নচন্দ্ৰে কেমনে তুমি করিবে নিধন ॥ 
একদা! ছুর্ববাস! মুনি অতি স্নেহ-ভরে । 
দশাক্ষরী মহাবিদ্য| নৃপে দান করে ॥ 
ভদ্রকালী কবচাদি করে তারে দান । 
সে কবচ সুচন্দের গলে বর্তমান ॥ 
যতদিন সে কবচ গলে তার রবে। 
ততদিন নৃপতি ন! পরাঞ্জিত হবে ॥ 
ভিক্ষুকের বেশে যাও ভার্গব-নন্দন। 
কবচ তাহার কাছে করহ প্রার্থন ॥ 
ধাৰ্ম্মিক সৃচন্দ্ৰ রাজা দাঁত! অতিশয় । 
কবচ প্রদান তোমা করিবে নিশ্চয় ॥ 
তখন পরশুরাম সম্যাসার বেশে । 
কব প্রার্থনা করে নৃপ-কাছে এসে ৷৷ 
কবচ প্রদান করে স্নচন্দ্ৰ রাজন । 
অমৌধাস্ত্র পাইলেন ভার্গব-নন্দন ॥ 
মণিহার! ফণী যেন মুচন্দ্র নৃূপতি। 
ঘন ঘন বাণ মারে রাম তার প্রতি ॥ 
দুইজনে শরযুদ্ধ বাধে ঘোরতর । 
সবশেষে শূল অস্ত্র ছাড়ে ধধিবর ॥ 
সচন্দ্র নৃপতি বক্ষে শূল আসি পড়ে। 
সুচন্দ্রের রক্তধারা বহে অনিবারে ॥ 
রামের সহিত যুদ্ধে স্থচন্দ্র ভূপতি। 
পড়িল সমরে এক ক্ষত্রিয়াধিপতি ॥ 
বৈবর্তেপুরাণে আছে ইহার বর্ণন | 
মে শুনিবে তার হবে পাপের মোচন ॥ 
গণেশখণ্ডে অষ্টবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত 


ভনতিংশ অধ্যায় 


পুষরাক্ষের সহিত পরশুরামের যুদ্ধ-বর্ণন। 


নারায়ণ কহিলেন, শুন হে ব্ৰাহ্মণ । 
এইরূপে স্নচন্ত্ৰের হইল পতন ॥ 
সুচন্দ্রের পুত্র ছিল পুষ্করাক্ষ নাম। 
মহালক্ষমী-উপাসক অতি গুণধাম ॥ 
সুধ্যের সমান তেজী হচন্দ্র-নন্দন | 
সৈন্যগণ সহ আলে করিবারে রণ ॥ 
লক্ষ্মীর কবচ তার গলে বিদ্যমান । 
ব্রিলোক-বিজয়ী রাজ! বীরের প্রধান । 
পুনরায় আরস্তিল ভয়ঙ্কর রণ। 
অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিক্ষেপিল মুনি-সেনাগণ ॥ 
অনায়াসে কাটি তাহ! পুক্ষরাক্ষ বীর । 
বাণে বাণে সকলেরে করিল অস্থির ॥ 
ছুই পক্ষে চলে রণ অতি ভয়ঙ্কর । 
অস্ত্রে অস্ত্ৰে বনৎকার উঠে নিরন্তর ॥ 
কাটিল রাজার রথ মুনিদৈন্তগণ । 
তিনলক্ষ সেন! তার করিল নিধন ॥ 
তারপর শিবদত্ত শুল লয়ে করে। 


হুঙ্কার ছাড়িয়া তাহা হানে নৃপবরে ॥ 


নূপতির গলদেশে সেই শুল যায়। 
পরিণত হ'ল তাহ! পদন্মের মালায় ॥ 
ক্রোধে জ্ঞানহার! হয়ে ব্ৰাহ্মণ মকল। 
গৃদ| শক্তি মুদ্গরাদি হানে অবিরল ॥ 
সেই সব অস্ত্ৰ যত বিচুণিত হয়। 
হেরিয়। মুনির দলে জাগিল বিস্ময় ॥ 
ঘোরতর রণ করে নৃপতি তখন। 
নিবারিতে নাহি পারে মুনি-সেনাগণ 
তখন পরশুরাম অতি-ক্রোধ-ভরে। 
সিংহনাদ করি ঘন আসিল সমরে॥ 
বিশাল কুঠার তুলি ভার্গব-নন্দন। 
মহাবলে নৃপতিরে করিল ক্ষেপণ ॥ 
রাজার কিরীট ছেদ করিয়া! কুঠার। 
পতিত হইল পরে ভূমির মাঝার ॥ 


২৬৩ 


২৬৪ 


শিবদত শূল লয়ে ভাৰ্গবকুমার। 
নৃপতির প্রতি ক্রোধে হানিল আবার ॥ 
কুণ্ডল ছেদন করি সে শূল তখন। 
মহেশের সমীপেতে করিল গমন ॥ 
হেরিয়। পরশুরামে রাজা! অনিবার | 
বাণে বাণে চতুদ্দিক করে অন্ধকার ॥ 
শক্তিমান্‌ ভূগুরাম কাটে অস্ত্র যত। 
নৃপতিরে তীক্ষ্ণ অস্ত্র হানে শত শত || 
মহাবীর পুক্ষরাক্ষ কাটে অন্ত তার। 
নৃপতির অস্ত্র রাম কাটে অনিবার ॥ 
ব্রহ্ম-অত্র ছাড়িলেন ভার্গব-নন্দন | 
সেই অস্ত্র নরপতি করে নিবারণ ॥ 

সব অস্ত্ৰ ব্যর্থ হেরি ব্রাহ্মণকুমার | 
পাশুপত অস্ত্র হাতে লইল তাহার ॥ 
তখন শ্রীভগবান হরি নারায়ণ । 
ব্রাহ্মণের বেশে সেথা করে আগমন ॥ 
আনিয়া ভার্গবে কহে, শুন হে নন্দন। 
পাশুপত অস্ত্র হান কিসের কারণ ॥ 
সামান্য মানবরাজে নিধনের তরে। 
পাশুপত অস্ত্র তুমি লইয়াছ করে ॥ 
পাশুপত অস্ত্র যদি করহ ক্ষেপণ। 
অবিলম্বে ভস্মীভূত হবে এ ভূবন ॥ 
পাশুপত অস্ত্র আর চক্র সুদর্শন | 
সকল অস্ত্রের সার শুন তপোধন ॥ 
ইহাদেরে নিবারিতে কেহ নাহি পারে। 
গোপনীয় কথা শুন কহিব তোমারে ॥ 
পুক্করাক্ষ মহাবীর এ ভুবন-মাঝে। 
লক্ষ্মীর কবচ সদ! তার কণে রাজে ॥ 
যতক্ষণ সে কবচ করিবে ধারণ। 

তাঁরে পরাজিতে নাহি পারে কোন জন 
শুন শুন ভূগুরাম তার কাছে গিয়া। 
লক্ষ্মীর কবচ আমি আনিব চাহিয়া ॥ 
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি ভূপগুরাম কয়। 
শুন হে ব্রাহ্মণ দেহ আত্মপরিচয় ॥ 
ব্রাহ্মণের বেশধারী তুমি কোনজন। 
আপনার পরিচয় দেহ মহাতমন্‌ ॥ 


্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


পরশুরামের বাক্য শুনি অতঃপর। 
আমি বিষ্ণু বলি বিপ্ৰ দিলেন উত্তর ॥ 
নারায়ণে পেয়ে ভৃগুরাম মুনিবর। 
স্তবস্তুতি করে তারে যুড়ি ছুই কর॥ 
দয়া করি যদি প্রভু আসিয়াছ হেথা ৷ 
পুক্করের বধোপায় করহ সর্ববথা | 
দুৰ্ব কষত্রিয়-পুত্র আটিতে না পারি। 
যদি না উপায় কর পাশুপত মারি। 
বিষ্ণু তীরে আশ্বাসিয়া করি আশীর্ববাদ | 
বলিলেন পূরাইব তব মনোসাধ ॥ 

এত বলি নৃপ কাছে করিয়| গমন। 
লক্ষ্মীর কবচ বিপ্ৰ করিল প্রার্থন ॥ 
দাত! অতি স্ন্চন্দের পুক্ষর সন্ত|ন। 
দানের কারণে লোপ পায় বাহুজ্ঞান ॥ 
পুষ্করাক্ষ অতঃপর ভুলিয়া মায়ায়। 
লক্ষ্মীর কবচ দান করিল ত্বরায় ॥ 
কবচ গ্রহণ করি বিষ্ণু সনাতন। 

অতি শীঘ বৈকুণ্ডেতে করিল! গমন ॥ 


গণেশখণ্ডে উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ত্রিশ অধ্যায় 


কানুবীৰ্মাসহ পরপ্তরামের যুদ্ধে মহাদেব কওক 
কার্তবার্ম্যের নিকটে ছলপূৰ্বক কবচগ্রহণ, 
রাঙ্জ। ও পরশুরামের কথোপকথন, 
কাৰ্ঠবীৰ্ষ্যেন পরলোক গমন এবং 
বঙ্গ ভার্গব-সংবাদ। 


যুদ্ধে যবে পুষ্করাক্ষ হইল নিধন। 
কার্তবীর্য্য রাজা আগে করিবারে রণ॥ 
লক্ষ লক্ষ সৈন্য আদি সাথে আমে তার। 
রথেতে বসিল! রাজ। অতি চমৎকার ॥ 
হেরিল| পরশুরাম র্ণক্ষেত্রমাঝে । 
নৃপতি-বেষ্টিত হয়ে কাৰ্তবীৰ্ধ্য রাঙ্গে ॥ 


গণেশখগ্ড 


মস্তকেতে রতুছত্র কিবা শোভা তার । 
সর্বব-অঙ্গে বিভূষিত রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
চন্দন-চর্চিত দেহ সহাস্তা বদন। 
মনোহর কান্তি তার অতি স্থশোভন ॥ 
হেরিয়। মুনিরে রাজ। করে নমস্কার । 
মুনি আশীর্বাদ তারে করে বার বার ॥ 
আরম্ভ হইল যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর । 
ছুই পক্ষ অবিরাম বাণেতে জর্জর ॥ 
মহাবীর কার্তবীর্ধ্য অতি দক্ষ রণে। 
মুহুমু হুঃ বাণ মারে মুনিসেনাগণে ॥ 
কার্তবীর্য্য আরস্তিল ঘোরতর রণ। 
পলায়ন করে সব মুনিসেনাগণ ॥ 
বাণে বাণে চতুর্দিক অন্ধকার হয়। 
বিপদে পড়িল বড় মুনি মহাশয় ॥ 
দেখিতে ন! পায় কিছু উপায় কি করে। 
অগ্নিবাণ লয়ে মুনি মারিল সত্বরে ॥ 
চতুদ্দিক্‌ অগ্নিময় হইল তখন । 
নরপতি বরুণান্ত্র করিল ক্ষেপণ ॥ 
অঝোর ধারায় বৃষ্টি বরিষণ হ'ল | 
রষ্টি-ধারায় সেই অনল নিভিল | 
হানিল গন্ধবর্ব-বাণ ভার্গবনন্দন । 
বায়ব্যান্ত্ৰ বাণ রাজ নিক্ষেপে তখন ॥ 
'বপ্রের গন্ধর্বব-বাণ বায়ুর জোরেতে । 
উড়িয়! মিশায় গিয়া আকাশ-কোলেতে ॥ 
শাগ-অস্ত্র মারে রাম আত ভয়ঙ্কর | 
গকুড়াস্ত্রে নরপতি কাটিল সত্বর ॥ 
নাগদল পক্ষীরাজে যেমনি দেখিল। 
ভায়ুতে অমনি সব কোথা লুকাইল ॥ 
ক্রোধেতে পরশুরাম পাশুপত ধরি। 
“রাদনে যুড়িলেন মন্ত্রপূত করি ॥ 
ভীষণ গর্জন উঠে আকাশ ভেদিয়া! । 
সপ্ত স্বর্গ যেন চাহে পড়িতে ভাঙ্গিয়া ॥ 
ভীত চোখে স্বরগণ স্বৰ্গে অবস্থিতি। 
দেখেন কি কাণ্ড করে রাম মহামতি ॥ 
মন্ত্র পড়ি যথাবিধি ভূগুর নন্দন । 
হাজার উপর অস্ত্র করিল ক্ষেপণ ॥ 
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২৬৫ 


বৈষ্ণবান্ত্র শরাসনে যুড়িয়া রাজন্‌। 
অদ্ধপথে করিলেন তাহ! নিবারণ ॥ 
রুষ্ট ক্ষুব্ধ হয়ে তবে ভূগুর নন্দন । 
ঘন ঘন কাপে হিয়া লোহিত লোচন ॥ 
দিব্যান্ত্র ভীষণ এক ধনুকে যুড়িয়া। 
নৃপপ্রতি নিক্ষেপিল মন্ত্র উচ্চারিয়া ॥ 
অবহেলে নৃপ তাহা ফেলেন কাটিয়া। 
নিজ শরালনে তার দিব্যান্ত্র যুড়িয়া ॥ 
নুপেরে বধিতে মুনি ব্ৰহ্ম-অস্ত্ৰ মারে । 
ব্ৰহ্ম-অস্তে কার্তবীর্ধ্য কাটিল তাহারে ॥ 
দত্তাত্ৰেয়-দত্ত শূল লয়ে নরপতি । 
মন্ত্রপাঠ করি ছাড়ে ভার্গবের প্রতি ॥ 
শত-সুধ্য সম দীপ্ত শূল ভয়ঙ্কর । 
পতিত হইল গিয়া মুনির উপর ॥ 
ছুনিবাধ্য সেই শূল কে নিবারে তারে। 
দেবতা প্রভৃতি তারে নিবারিতে নারে ॥ 
শুলের আঘাতে মুনি চেতনা হারায় । 
মুচ্ছিত হইয়া মুনি পড়িল ধরায় ॥ 
হেরিয়। মুনির দশা যত দেবগণ। 
ব্রহ্মা বিষুশিব সাথে করে আগমন ॥ 
জ্ঞানিবর মহেশ্বর বিষ্ণুর আদেশে । 
ভার্গবের প্রাণ দান করে অবশেষে ॥ 
চেতন! পাইয়া মুনি অতি লজ্জা পায়। 
ব্রহ্মা আদি দেবগণে হেরিল সেথায় ॥ 
ল্ড্জিত বদনে রাম ভক্তি-সহকারে। 
স্তব স্তুতি করিলেন দেবতা বারে ॥ 
ভগবান্‌ দত্তাত্রেয় ভক্তের ঈশ্বর । 
কার্তবীর্য্য-রক্ষাঁতরে আসিল! সত্বর ॥ 
কুপিত হইয়া রাম পাশুপত লয়। 
হেরিল অপূৰ্ব্ব দৃশ্য মুনি সে সময় ॥ 
আপনি গ্রীভগবান্‌ কৃষ্ণ সনাতন । 
কার্তবীর্ধ্য নৃপতিরে করিছে রক্ষণ ॥ 
নবজলধর-শ্থাম কান্তি মনোহর । 
গোপবেশধারী হরি শ্যাম নটবর ॥ 
সুদর্শন চক্র হাতে সহাস্ত বদন। 
গোপ-গোগী-পরিবৃত মদনমোহন ॥ 


২৬৬ 


মৃদু মৃদু বংশী বাজে অতি মনোহর । 
সহস| আকাশবাণী শুনে মুনিবর ॥ 
দতাত্রেয়-মুনি-দর্ভ কবচ হরির। 
রত্বগুটি মধ্যে আছে হাতেতে মুনির ॥ 
যোগিগুরু মহাদেব নৃপ কাছে গিয়া । 
কৃষ্ণের কবচ সেই আনুক চাহিয়া ॥ 
তারপর কাৰ্তবীধ্যে করিবে নিধন । 
তার পূর্বের মৃত্যু নাহি হবে কদাচন ॥ 
শুনিয়। আকাশবাণী দেব মহেশ্বর। 
কার্তৃবীর্ধ্য মমীপেতে চলিল সত্বর ॥ 
ব্রাহ্মণের রূপ ধরি নৃপপাশে গিয়া । 
কৃষ্ণের কবচ পরে আনিল চাহিয়া ॥ 
তারপর ভৃগুরামে করিয়। প্রদান । 
আপন স্থানেতে সবে করিল প্রস্থান ॥ 
পাইয়া শিবের আজ্ঞ। রাম মহাবলী। 
অহঙ্কারে গৰ্ব করে হয়ে কুতুহলী ॥ 
আনন্দ বাড়িল হৃদে অতি গুরুতর । 
পশিল সমরে বীর ভূগ্তবংশধর ॥ 
অতঃপর ভূৃগুরাম নপতিরে কয়। 

উঠ উঠ নরপতি কেন কর ভয় ॥ 
সাহসে করিয়| ভর কর তুমি রণ। 
নিরাশ হইছ তুমি কিসের কারণ ॥ 
তুমি দাত। তুমি ধীর জ্ঞানী তুমি অতি। 
নুপতি-মাঝারে তুমি শ্রেষ্ঠ নরপতি ॥ 
তোমার হাতেতে আমি হই অচেতন। 
সে যশ হইবে তব শুন হে রাজন ॥ 
সমস্ত নৃপতিগণে কর পরাজিত । 
রাবণে হারালে তুমি ভুবনে বিদিত ॥ 
তোমার শুলেতে মম হয় পরাজয় । 
আমারে বাঁচান পুনঃ শিব মহাশয় ॥ 
আজিকার লমরেতে পাবে মনস্তাপ। 
ঘুচাইব আজি তব যত ছিল পাপ ॥ 
শঙ্কর-প্ৰদত্ত বাণে বধিব তোমায় 
আজিকার রণে মোর শঙ্কর সহায় ॥ 
হৃদয়েতে পিতৃশোক জ্বলিছে দ্বিগুণ । 
নিভাব তোমারে মারি আজি সে আগুন 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ 


শুনিয়া রামের বাক্য কহে নরপতি। 
কি কব তোমারে আমি তুমি জ্ঞানী অতি। 
আমার সমান কত নৃপ শত শত। 

এই মহীতলে লয় পায় অবিরত ॥ 

কিবা মোর অধ্যয়ন কিব! মোর দান। 
লক্ষ লক্ষ নৃপ আছে আমার সমান ॥ 
মোর বুদ্ধি তেজ শোভা প্রতিষ্ঠা বিনয় । 
মনোরম। সাথে সাথে অপগত হয় ॥ 
সাধ্বী প্রিয়া মনোরম! তাহার বিহনে | 
দেহে মোর বল নাই, শান্তি নাই মনে ॥ 
মনোরম। ছিল মোর প্রাণের ঈশ্বরী। 
শয়নে ভোজনে রণে ছিল সহচরী ॥ 
বিষহীন সর্প সম তেজ নাহি আর। 
ভাধ্য।র বিহনে হেরি সকলি আধার । 
সে যদি থাকিত, শুন ভার্গব-নন্দন | 
সর্পের নিকট হ'তে ভেকের মতন ॥ 
আমার পূৰ্বেবর যদি হেরিতে সমর । 
স্তম্ভিত হইতে তবে তুমি মুনিবর ॥ 
হায় হায় আজ মোর ভাগ্য-বিডম্বনে। 
পরাজিত হ'তে হবে ব্রাহ্মণের সনে ॥ 
কালের কুটিল গতি শুন তপোধন । 
কালে হয় শিবা-হাতে সিংহের মরণ ॥ 
মহিষেরে হত্য। করে মক্ষিকার দল। 
গজেন্দ্ৰে নিহত করে হরিণ সকল ॥ 
গরুড় নিহত হয় সর্পের কবলে । 
ভৃত্যের ভজন করে নৃপতির দলে ॥ 
কালের বিচিত্র গতি শুন মুনিবর। 
কালেতে মানব হয় দেব পুরন্দর ॥ 
কালের অধীন সবে শুন মহাশয়। 
কালেতে বিলীন হয় জীব-সমুদয় ॥ 
কালেতে প্রকৃতিদেবী তিরোভূতা হয়। 
শ্রীকৃষ্ণ কেবল মাত্র কালাধীন নয় ॥ 
কালেতে সুজন করে কৃষ্ণ সনাতন । 
তাহার ইচ্ছায় চলে সর্ব জীবগণ ॥ 

স্থল হতে স্থুলতম কৃষ্ণ মনাতন। 

সুক্ষ্ম হতে সুন্ষমতম তিনি অনুক্ষণ ॥ 


গণেশখণ্ড 


ব্রহ্ম! বিষ্ণু মহেশ্বর অংশ মাত্র তার। 
তাহার আজ্ঞায় সবে চলে অনিবার ॥ 
উৎপন্ন প্রকৃতি হ'তে যত দেবগণ। 
প্রকৃতি সবার মাতা শুন তপোধন ॥ 
রাধিকা সাবিত্রী দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী। 
প্রকৃতির পঞ্চরূপ মনোহর অতি ॥ 
বিরাজিত। শ্রীপ্রকৃতি পঞ্চরূপ ধরি। 
নিত্যা সত্য! মায়ারূপ! ভূবন-ঈশ্বরী ॥ 
মায়| বিনা নাহি হয় সংসার-স্যজন | 
মায়ায় মোহিত হয় সর্ববজীবগণ ॥ 
অসার সংসার এই সকলি নশ্বর । 


জন্মিলে মরিতে হবে নাহি তাতে ডর ॥ 


বৃথা আস্ফালন কর ব্ৰাহ্মণ-কুমার। 
মরিতে কদাপি ভয় নাহিক আমার ॥ 
যাহার হাতেতে যার মরণ-লিখন । 


নিবারিতে তাহ! বল পারে কোন্‌ জন ॥ 


গর্বভরে রণমত্ত হয়েছ এখন । 

একদা তুমিও যাবে কালের ভবন ॥ 
কেন তবে বুথা গর্ব কর খধিবর। 
নার কথ! বলিলাম তোমার গোচর ॥ 
লহ অস্ত্র ভূগুরাম বৃথা কাল যায়। 
মরিব অথব! রণে মারিব তোমায় ॥ 
এই কথা বলি নৃপ সহাস্ত বদনে । 
রামে প্রণিপাত করে আনন্দিত মনে ॥ 
ধনু শর লয়ে রাজ! চড়ি রথে তার। 
হুহুষ্কারে ছুটে যায় রণের মাঝার ॥ 
বিপ্রেক্ষত্রে বাধে যুদ্ধ অতি ঘোরতর । 
ধরাদেবী ঘন ঘন কাপে ভয়ঙ্কর ॥ 
সৈন্যদল হুহুঙ্কার গর্জন করিছে। 
অশ্বধুরে ধূলি উঠি গগন ঢাকিছে॥ 
চলিল ভীষণ যুদ্ধ কিবা কব আর। 
বাণে বাণে চতুদ্দিক হইল আধার ॥ 
সিংহনাদ ক'রে ধায় ভাৰ্গব-নন্দন । 
দুই দলে বহু সৈন্য হইল নিধন ॥ 
কার্তবীধধ্য বাণ মারে কাটে মুনিবর। 
মুনির বাণেতে রাজ! হইল জর্র ॥ 


২৬৭ 


লক্ষ লক্ষ সৈনিকের! করিছে চীৎকার । 
ভয়ঙ্কর রণবাদ্য বাজে অনিবার ॥ 

কেহ করে আর্তনাদ কেহ বা ক্রন্দন । 
রণে ভঙ্গ দিয় কেহ করে পলায়ন ॥ 
ক্ষত্রলৈগ্যে মুনিসৈম্তে ন| জানে বিশ্রাম । 
র্ণক্ষেত্রে রক্তআোত বহে অবিরাম ॥ 
অস্ত্রের বঙ্কারে আর ধনুর টঙ্কারে। 
প্রকম্পিত চতুদ্দিক্‌ হয় বারে বারে ॥ 
ভয়-ব্যাকুলিত হয় ব্ৰাহ্মণ-কুমার। 
কেমনে প্রতিজ্ঞ। তার রাখিবে এবার ॥ 
অতঃপর শ্রীহরিরে করিয়। স্মরণ । 
পাশুপত অস্ত্র হানে ভার্গব-নন্দন ॥ 
অমোঘ সে অস্ত্ৰাথাত সহিতে না পারে। 
কাৰ্ত্বীধ্য রাজা পড়ে ভূমির উপরে ॥ 
প্রবল প্রতাপ রাজা গড়াগড়ি যায়। 
রক্তধারা বহে সেথ! মরি হায় হায় ॥ 
মৃত্যুকালে নারায়ণে করিয়া স্মরণ । 
কাৰ্তবীধ্যাৰ্জ্জুন রাজা ছাঁড়িল জীবন ॥ 
চারিদিকে সৈন্যগণ করে হাহাকার । 
রোদন ধ্বনিতে হৈল কাণ পাতা ভার ॥ 
এতক্ষণে ক্ষত্ৰ রাজা হইল নিধন । 

মহ! আনন্দিত হ'ল ভার্গব-নন্দন ॥ 
এইরূপে শিবে ম্মরি ভার্গব-কুমার । 
ক্ষত্ৰিয় করিল ধ্বংস একবিংশ বার ॥ 
ক্ষত্রিয়-কুমার যত গর্ভমাঝে ছিল। 
প্রতিজ্ঞ। পালন তরে সবে বিনাশিল ॥ 
শিশু বৃদ্ধ যুবা যত ছিল এ ধরায় । 
সকলে বিনাশ রাম করিল ত্বরায়॥ 
ভূগুরাম কার্তবীর্য্ে করিলে নিধন । 
নরপতি গোলোকেতে করিল গমন ॥ 
নারায়ণ জনাৰ্দন জগতের পতি । 

স্বীয় পাশে দেন ঠাই করিতে বসতি ॥ 
সহচর রূপে থাকে অৰ্জ্জুন রাজন্‌। 
আপনি আশ্রয় তারে দিল নায়ায়ণ ॥ 
হরিরে স্মরণ করি ভাৰ্গব-নন্দন। 
আপন গৃহের পানে করিল গমন ॥ 


২৬৮ 


পরশুর সাহাষ্যেতে ভার্গব-কুমার । 
ক্ষত্রিয় করিল ধ্বংস একবিংশবার ॥ 
বৃদ্ধ কিংবা যুবা কিংবা যত নারীগণ। 
ক্ষত্রিয় নিৰ্ম্মল করে ভৃগুর নন্দন ॥ 
যদি গর্ভবতী নারী নয়নেতে পড়ে। 
পরশু আঘাতে রাম অমনি সংহারে ৷ 
ক্ষত্ৰবংশ ধরাতলে ধথা যথা ছিল। 
ভূগুরাম সকলেরে সংহার করিল ॥ 
কতিপয় ক্ষত্রনারী হ’য়ে ভীত মন। 
গোপনে বিপ্রের গৃহে লইল শরণ ॥ 
ধরামাঝে ইহা রাই রক্ষ। পেয়ে গেল। 
এদের কারণে ক্ষত্ৰ বংশ বিস্তারিল ॥ 
ব্ৰাহ্মণ ওরসে আর তাদের জঠরে। 
ক্ষত্রিয় সন্তান কত পুনঃ জন্ম ধরে ॥ 
অপূৰ্বৰ এ যুদ্ধ-ক্রীড়। হেরি অবিরাম। 
শঙ্কর পরশুরাম দিল! তার নাম ॥ 
দেব দেবী মুনিগণ যে ছিল ঘেথায়। 
করিল পুষ্পের বৃষ্টি রামের মাথায় ॥ 
স্বর্গের দুন্দুভি বাদ্য লাগিল বাজিতে। 
জগৎ প্লাবিত হ’ল তার যশোগীতে ॥ 
ব্রহ্মা ভৃগু শুক্ৰ আদি যত মুনিগণ। 
আশীর্বাদ তরে সেথ। করে আগমন ॥ 
আশীৰ্ববাদ করি তারে ব্রহ্ম! মহাশয়। 
ধীরে ধীরে হিতকর বেদবাক্য কয় ॥ 
গুন শুন বৎস তুমি বচন আমার । 
মন্ত্রদাত। গুরু হয় শ্রেষ্ঠ সবা কার ॥ 
গুরু ব্রহ্ম! গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর । 
গুরুই পরম ব্ৰহ্ম জেনো নিরন্তর ॥ 
হরিভক্তিদাত! যিনি মন্ত্রদাত। ধিনি । 
এ জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুজন তিনি ॥ 
অজ্ঞান-তিমির যিনি করেন বিনাশ । 
ধাহার কৃপায় পাই হরির আভাস ॥ 
সেই জন শ্রেষ্ঠ বন্ধু শুন তপোধন। 
পরম আত্মীয় তিনি সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ জন ॥ 
অহঙ্কারে মত্ত হয় যেই মূঢ় জন। 
আপন গুরুরে কভু না করে ভঙ্গন ॥ 


পানা শী শী পিসী লেল তি + | == 


ব্র্মাবৈবর্তপুরাণ। 


সেই জন মহাপাপী হয় অনিবার। 
কোন কৰ্ম্মে তার নাহি রছে অধিকার। 
অভীষ্ট দেবতা তব কৃষ্ণ সনাতন । 
গুরুদেব হন তব শিব পঞ্চানন ॥ 
এক্ষণে শরণ লহ গুরুর নিকটে । 
বেদের বিহিত কথা কহি অকপটে ॥ 
মঙ্গলকারণ সদ! শিব মহেশ্বর | 
তাহার নিকটে তুমি যাও হে সত্বর ॥ 
গোলোকের অধিপতি কৃষ্ণ সনাতন । 
তার অংশে জন্ম লয় দেব পঞ্চানন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ জীবের আত্মা, মহাদেব জ্ঞান । 
আমি তার চিত্তরূপে সদা বিদ্যমান ॥ 
প্রাণম্বরূপিণী হয় প্রকৃতি ঈশ্বরী । 
শিবের শরণ তুমি লহ ত্বর। কার ॥ 
জ্ঞানদ।ত৷ জ্ঞানরূপী জ্ঞানের নিদান। 
সনাতন গুরু তব শিব ভগবান্‌ ॥ 
বহুবৰ্ধ জপ তপ করিয়া ধরায় । 
প্রকৃতি ঈশ্বরী তারে পতিরূপে পায় ॥ 
শুন শুন ভূগুরাম আমার বচন। 
শিবের নিকটে গিয়া লও হে শরণ ॥ 
এই কথা বলি ব্ৰহ্ম! করিল গমন । 
কৈলাসের পানে চলে ভার্গব-নন্দন ॥ 
এতেক কহিয়। তবে দেব নারায়ণ। 
নারদে সম্বোধি বলে মধুর বচন ॥ 
তোমার মনের বাঞ্ছা! পুরে মুনিবর। 
ভূগুপুত্র কথ! বলি করিয়া বিস্তর ॥ 
পরশুরামের কথা বিদিত জগতে। 
ক্ষত্রকুলধ্বংসকারী কহি বিধিমতে ॥ 
ব্রক্মবৈবর্তের কথা অমৃত সমান । 
যেজন শুনিবে সেই হয় পুণ্যবান্‌ ॥ 


গণেশখণ্ডে এিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


গণেশখণ্ড 


একত্ৰিংশ অধ্যায় 
পর্গশুরামের কৈলাসে গমন | 


নারায়ণ কহে, শুন নারদ সুজন | 
ক্ষত্রিয় করিয়া ধ্বংস ভার্গব-নন্দন ॥ 
কৈলাসধামেতে যায় অতি হৃষ্ট মনে । 
প্রণাম করিতে সেথা প্রীগুরুচরণে ॥ 
গুরুপত্বী ছুর্গামাত। বিরাজে সেথায়। 
চলিল পরশুরাম প্রণমিতে পায় ॥ 
কার্তিক গণেশ ছুই পুত্র হমোহন | 
চলিল শ্রীভৃগুরাম করিতে দর্শন ॥ 
হেরিল পরশুরাম কৈলাস নগর। 
যেমনি বিশাল তাহা তেমনি সুন্দর ॥ 
মণির সোপান শোভে অতি চমৎকার । 
রত্বের কপাট গৃহ কিব! শোভা তার ॥ 
বিরাজিত শত কোটি যক্ষের ভবন। 
রত্বময় রাজমার্গ অতি স্থশোভন ৷৷ 
সিন্দুর মণির বেদী রমণীয় অতি। 
স্কটিকের স্তম্ভ শোভে কিবা তার জ্যোতি। 
রত্বে বিভূষিত! যত স্থন্দরী ললন৷ । 
নৃত্য গীত করে সদ! সহাস্যবদন| ॥ 
নিরন্তর সুকুমার শিশু-সমুদয় । 
হাস্যামুখে ক্রীড়। করে প্রফুল্ল-হৃদয় ॥ 
মন্দাকিনীতীরে শোভে কৈলাস নগর | 
পারিজাত বৃক্ষ কত শোভে নিরন্তর ॥ 
প্স্ফুট কুম্থম গন্ধে আকুলিত মন। 
গুন্‌ গুন্‌ রবে হয় ভ্ৰমর-গুঞ্জন ॥ 
শত শত কামধেনু বিরাজে সেথায়। 
আশ্রমাদি আছে কত বল! নাহি যায়।৷ 
শত শত সরোবর পুষ্পের উদ্যান । 
শাখে শাখে অবিরত পক্ষী করে গান ॥ 
হেরিয়| কৈলাসধাম পুলকিত মন। 
শঙ্কর-আশ্রম হেরে ভাৰ্গব-নন্দন ॥ 
বিশ্বকৰ্ম্মা বিনিৰ্ম্মিত অতি চমতকার । 
মণি রত্বে বিরচিত কিবা শোভা তার ॥ 


লা a ———_—_———————————__———_—_—————__—_—_—_—_— 


২৬৯ 


রত্বের কপাটে শোভে চিত্ৰ মনোহর। 
মণিময় স্তম্ভ শোভে অতীব সুন্দর ॥ 
হেরিল| পরশুরাম দ্বারের নিকট। 
শিবের কিস্কর সব ভ্ৰমিছে বিকট ॥ 
বৃষ্বর সিংহ আর নন্দিক-ঈশ্বর | 
বিশালাক্ষ বিরূপাক্ষ বাণ ভযুঙ্কর ॥ 
মহাবল বিকটাক্ষ বিকট উদর । 

কট ঈশান আদি শিবের কিন্কর ॥ 
সিদ্ধেন্দ যোগীন্দ্র আর জটাধরগণ । 
সদাই শিবের দ্বার করিছে রক্ষণ ॥ 
হেরিয়া তাদের সেথা ভার্গবকুমার | 
সম্ভাষণ করি ধীরে করে নমস্কার ॥ 
নন্দিক-ঈশ্বর কাছে অনুমতি ল’য়ে। 
প্রবেশ করিল রাম শিবের আলয়ে ॥ 
হেরিল। পরশুরাম দৃশ্য স্নুমোহন। 
মণিময় স্তম্ভ আদি আত সুদর্শন ॥ 
মণির সোপান শোভে অতি জ্যোতিম্ময়। 
রত্বের কপাটরাজি দীপ্ত অতিশয় ॥ 
শত শত মন্দিরাদি চিত্রিত সুন্দর । 
মণির মালিক! কত শোভে নিরন্তর ॥ 
বিস্মিত হইয়! রাম হেরে চতুৰ্দ্দিক্‌। 
দেখিতে পাইল সেথা গণেশ কাণ্ডিক ॥ 
তাদের হেরিয়! সেথা ভার্গব-নন্দন। 
ধীর নম্ৰ বচনেতে করে সম্ভাষণ ॥ 
সন্বোধিয়া কহিলেন কোথায় শঙ্কর। 
তাহার নিকটে আমি যাইব সত্বর ॥ 
আমি শ্রীপর শুরাম ভার্গব-কুমার । 
ক্ষত্রিয় করেছি ধ্বংস একবিংশবার ॥ 
গুরু মোর মহেশ্বর দেব পঞ্চানন । 
আমসিয়াছি হেথ। তার পূজিতে চরণ ॥ 
শুনিয়া তাহার বাক্য গণপতি কয়। 
শঙ্কর নিদ্ৰিত এবে শুন মহাশয় ॥ 
মাতাপিতা দুইজন শধ্যায় শয়ান। 
উচিত নহেক কভু সেথায় প্রয়াণ ॥ 
ক্ষণকাল হেথা তুমি কর অবস্থান । 
নিদ্ৰিত রয়েছে আজি শিব ভগবান্‌॥ 


২৭০ 


খাষির কুমার তুমি জানহ নিশ্চয় । 


কোন্‌ কৰ্ম্ম বৈধ আর কোন্‌ বৈধ নয়॥ 
নিদ্রা'ভঙ্গ হ'লে পরে শুন হে ব্ৰাহ্মণ । 


তাহার নিকটে মোর! করিব গমন ॥ 
এই কথা ভূগুরামে কহে গণপতি। 
গুনিয়| পরশুরাম কহে তার প্রতি ॥ 


গণেশগণণ্ডে একত্রিংশ অন্যায় সমাপ্ত । 


ভ্বাভ্রিংশ অধ্যায় 
গণেশ-ভার্গব-সংবাদ । 


কহিল! পরশুরাম, শুন গণপতি । 
আসিয়াছি মহেশ্বরে করিতে প্রণতি | 
মাতায় হেরিয়। সেথা করিব বন্দন। 
তারপর নিজ গৃহে করিব গমন ॥ 
ক্ষত্রিয় করেছি ধ্বংস ধাহার কৃপায় । 
সেই মহাদেবে আমি প্রণমিব পায় ॥ 
তিনি মোর গুরুদেব তিনি ভগবান্‌। 
তাহার নিকট আমি লভিয়ছি জ্ঞান 
গুণের অতীত তিনি দয়ার সাগর। 
পুরুভুত পুরুষ্ট,ত ত তিনি পরাৎপর ॥ 
দীনবন্ধু দীননাথ অব্যক্ত ঈশান | 
মঙ্গলকারণ তিনি মঙ্গল-নিদান ॥ 
প্রমাত্মা আশুতোষ তিনি আত্মারাম 
সৰ্ব্বেশ্বধ্যদাত| তিনি সত্য পূৰ্ণকাম ৷৷ 
প্রদন্নবদন সদ! ভূবন-ঈপ্বর । 
ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধরে কলেবর ॥ 
তাহার নিকটে আমি করিব গমন | 
বন্দনা করিব তার যুগল চরণ ॥ 
শুনিয়া রামের কথা গণপতি কয়। 
ক্ষণকাল অবস্থান কর মহীশয় ॥ 
ভাধ্যাসহ মহাদেব নিজ্ৰিত এখন । 
কেমনে তাহারে বল করিবে দর্শন ॥ 


| 
| 
| 
\ 


{ 
| 


৷ অ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


ভাধ্যাসহ যেই জন নির্জনেতে রহে। 
তাহারে দর্শন কর! শোভনীয় নহে ॥ 
যেই জন এই দৃশ্য করযে দর্শন । 
কালদুত্র নরকে সে করিবে গমন ॥ 
পিতা গুরু রাজা যবে করয়ে রমণ। 
সেই দৃশ্য কভু নাহি করিবে দর্শন ॥ 
এই দৃশ্য হেরে যেই সকাম অন্তরে । 
পত্বীহীন হয় সেই সপ্তজন্ম ধরে ॥ 
পর্ত্রীর বক্ষ মুখ নিতম্ব হুন্দর | 


৷ সকামে দর্শন করে যেই মূঢ় নর | 


অন্ধ হয়ে জন্ম লয় সেই মূঢ় জন। 
নরক-মাঝারে সেই করিবে গমন ॥ 
গণেশের বাক্য শুনি ভার্গব-নন্দন। 
নিষ্ঠুর বচনে তারে কহিলা তখন ॥ 
শুনিলাম তব কথা দেব গণপতি। 
এই বাক্য যুক্ত নয় সন্তানের প্রতি ॥ 
যাহারা কামুক আর অবিবেকী হয়। 
তাহারা কেবলমাত্র এই কথা কয় 
অবোধ বালক তুমি কহ কি বচন। 
শিবের নিকটে আমি করিব গমন ॥ 
জগতের পিতা মাত৷ শঙ্কর পাৰ্ব্বতী । 
তাদের নিকট আমি যাব শীঘ্ৰগতি ॥ 
শঙ্কর পুরুষ আর প্রকৃতি শঙ্করী। 
তাদের দর্শন লাগি যাব ত্বরৱ| করি ॥ 
গুণাতীত পঞ্চানন ৰৃপা-অবতার। 
ক্রীড়া লজ্জা ভয় আদি কিছু নাহি তার। 
বিশ্বের ঈশ্বর যিনি নিত্য স্বেচ্ছাময় । 
তাহার রহিবে কেন লজ্জ। ক্রোধ ভয়। 
অবোধ সন্তান আমি, চিত্ত নিৰ্ব্বিকার। 
মোরে হেরি লজ্জা কিবা পিতা ও মাতার ৷ 
নিজে যিনি লজ্জানাথ তার কিবা লাজ । 
তাহারে দর্শন তরে যাব আমি আজ ॥ 
কি কথা কহিলে তুমি মোরে গণপতি। 
হেরিতে চলিনু আমি শঙ্কর পাৰ্ব্বতী ॥ 
শুনিয়া গণেশদেব এহেন বচন । 
ভূগুরামে সন্বোধিয়া কহিল! তখন ॥ 


গণেশখণ্ড। 


জ্ঞানীদের কাছে তুমি লভিয়াছ জ্ঞান । 
জ্ঞানে আমি নহি কভু তোমার সমান ॥ 
তথাপি আমার কথা শুন মহাশয়। 
জ্ঞানহীন শিশু আমি মূৰ্খ অতিশয় ॥ 
ত্ৰিগুণ-অতীত যিনি কৃষ্ণ সনাতন। 
ংসার-হুজনে যবে নাহি যায় মন ॥ 
শক্তি-বিরহিত হয়ে রহেন তখন । 
হজন-কালেতে করে শক্তিরে গ্রহণ ॥ 
যত কিছু ভোগদেহ আছে সমুদয় । 
প্রকৃতি হইতে সবে সমুংপন হয় ॥ 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন কৃষ্কলেবর। 
গুণের অতীত তিনি বিশ্বের ঈশ্বর ॥ 
নিরাকাররূপ ধ্যান করে যোগিগণ | 
দেহের অতীত তিনি কৃষ্ণ সন[তন ॥ 
দ্বিভুজ রূপেতে করে বৈষ্ণবেরা ধ্যান। 
গোলোকবিহারী হরি কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 
মনোহর শান্ত রূপ, কান্তি মনোহর । 
গীতান্বরধারী নিত্য শটাম-কলেবর ॥ 
সজনে ইচ্ছুক যবে হন ভগবান্‌। 
গ্রকৃতি-যোনিতে হরি বীধ্য করে দান ৷৷ 
বীর্য হ'তে ডিম্ব এক হয় উৎপাদন । 
মহান্‌ বিরাট ডিম্বে জন্মিল তখন ॥ 
বিরাটের গাত্রে যত লোমকুপ রয়। 
প্রতি লোমকুপে সেথা বিশ্ব এক হয় ॥ 
প্রতি বিশ্বে বিরাঞ্জিত ব্ৰহ্ম| বিষ্ণু শিব । 
দেব মুনি আদি আরো আছে যত জীব ॥৷ 
মহান্‌ বিরাট হয় আশ্রয় সবার। 
মহাবিষ্ণু ভগবান্‌ অংশ মাত্র তার ॥ 
নানারূপ মুৰ্ত্তি যবে ধরে সনাতন । 
সগুণ রহেন তবে দেব পঞ্চানন ॥ 
নিরন্তর ভোগাপক্ত মহেশ যখন। 
কিরূপে নির্লজ্জ পিত! হইবে তখন ॥ 
পর্ববত-ছুছিত। হন জননী পার্বতী । 
রূপসী কামিনী তিনি অতি লজ্জাবতী ॥ 
মহাদেবপ্ৰিয়| তিনি সতীর প্রধান। 
লজ্জা! আদি গুণ তার নিত্য বিদ্যমান ॥ 


২৭১ 


ক্ষণেক বিলম্ব কর ভার্গব-নন্দন। 
স্ুরত-ক্রীড়ায় রত দেব পঞ্চানন ॥ 
গণেশখণ্ডে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


অয়োজ্ৰিংশ অধ্যায় 
পরশ রামের সহিত যুদ্ধে গণেশের দত্তভঙ্গ | 


| 

| নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিবর | 
তারপর কি ঘটিল কহি অতঃপর ॥ 

৷ গণেশের বাক্য শুনি ভার্গবকুমার | 

৷ চলিল শিবের কাছে লইয়া কুঠার ॥ 

৷ নিষেধ করিল তারে দেব গণপতি। 
শুন হে পরশুরাম কহি তব প্রতি ॥ 
কিছুকাল এইস্থানে কর অবস্থান। 
এত বলি গণপতি করে বাধা দান ॥ 
নাহি মানে ভূগুরাম তাহার বচন । 
সমুদ্ধত হয় পুনঃ করিতে গমন ॥ 
হুঙ্কার ছাড়িয়া কহে ন! মানি বারণ । 
শিবের নিকটে আমি করিব গমন ॥ 
আমারে করিবে মান! সাধ্য হেন কার 
ক্ষত্রিয় করেছি ধ্বংস একবিংশ বার ॥ 
অবশ্যই যাব আমি শ্রীগুরুর কাছে। 
 কুধিবে আমার পথ সাধ্য কার আছে। 
গণেশ কহিল আমি দিব বাধা দান। 
এইস্থানে ক্ষণকাল কর অবস্থান ॥ 
এত বলি গণপতি পথ করে রোধ । 
পরশুরামের তাহে উপজিল ক্রোধ ॥ 
বাগ্যুদ্ধ বাহুযুদ্ধ চলে তারপর । 
ঠেলাঠেলি উভয়ের চলিল বিস্তর ॥ 
গণেশ না ছাড়ে পথ করে তিরস্কার | 
কুঠার হানিতে যায় ভার্গব-কুমার ॥ 
হেরিয়া বিপদ কহে কাত্ডিকেয় তারে। 
গুরুর পুত্রেরে তুমি মার কি বিচারে । 
গুরুর সমান হয় তাহার নন্দন । 
বিদিত সকলি তুমি, অতি বিচক্ষণ ॥ 


পপি 


পেপসি 


২৭২ 


গুরু প্রতি যত ভক্তি আছয়ে তোমার। 
বুঝিলাম সব কিছু তব ব্যবহার ॥ 
যেইজন অস্ত্র তোলে গুরুর নন্দনে । 
দুরাচার সেই জন শাস্ত্রের বচনে ॥ 
পুনঃ পুন? বলি শুন ভূগুর নন্দন । 
আমার আদেশ তুমি না কর লঙ্ঘন ॥ 
আদেশ অমান্য যদি কর আরবার। 
সত্য বলি, তুমি নাহি পাইবে নিস্তার ॥ 
অব্যর্থ কুঠার তুমি কর সংবরণ। 

এই কাৰ্য্য তব যোগ্য নহে কদাচন ॥ 
অতি ক্ৰুদ্ধ ভৃগুরাম কিছু নাহি মানে । 
কুঠার নিক্ষেপ করে গণেশের পানে ॥ 
গণেশ আহত হয় আঘাতে তাহ।র। 
নিপতিত হয় ভূমে কি করিবে আর ॥ 
ক্রোধহীন গজানন উঠিয়া তখন। 
ভূগুরামে সম্বোধিয়| কহিল বচন ॥ 
ক্ষান্ত হও ভূগুরাম বুথ। কর ক্রোধ । 
ক্ষণেক বিলম্ব কর মোর অনুরোধ ॥ 
মহেশের শিষ্য তুমি ভার্গব-নন্দন। 
তুমি মোর গুরুভ্রাত! জানি অনুক্ষণ ॥ 
সে কারণ ক্ষমিলাম তব অপরাধ । 
আমার সহিত তুমি না কর বিবাদ ॥ 
নহি আমি কার্তবীধ্য ক্ষত্ৰিয় নৃপতি । 
মহেশের পুত্র আমি দেব গণপতি ॥ 
আমারে না জান তুমি তাই কর ক্রোধ । 
সমরে নিবৃত্ত হও মোর অনুরোধ ॥ 
ক্ষণকাল হেথা তুমি কর অবস্থান । 
তারপর শিব কাছে করিও প্রস্থান ॥ 
আমিও যাইব সাথে শুন মহাশয় । 
শিবের নিকট তব দিব পরিচয় ॥ 

এই কথা শুনি হাসে ভার্গব-কুমার | 
সমূদ্যত হয় পুনঃ হানিতে কুঠার ॥ 
পরশুরামের হেরি এই ব্যবহার । 
গণপতি করে তার শুণ্ডের বিস্তার ॥ 


্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


গরুড় যেমন ধরে সামান্য নাগেরে । 
সেরূপ শুণ্ডেতে ধরে পরশুরামেরে ॥ 
উত্তোলন করি তারে শিবের নন্দন । 
সপ্তদ্ধীপ আদি তারে করায় দর্শন ॥ 
কীপিতে লাগিল ভয়ে ভূগুর কুমার । 
অবশ হইয়া! পড়ে শক্তি নাহি আর ॥ 
শুণ্ডে করি ভৃগুরামে দেব গণপতি। 
ঘুরাইয়! নানাস্থানে করিল দুৰ্গতি ॥ 
নানালোকে লয়ে তারে করায় ভ্ৰমণ | 
গভীর সাগর-জলে করিল ক্ষেপণ ॥ 
তারপর পুনঃ লয়ে শুণ্ডেতে তাহার। 
ঘুণিত করিয়া ফেলে বৈকুণ্ঠ মাঝার ॥ 
তারপর লয়ে যায় গোলোকের মাঝে । 
সনাতন কৃষ্ণ হরি যেথায় বিরাজে ॥ 
দ্বিভূজ মূর্তি ভার সহাস্ত বদন। 
মুরলী ধারণ করে মদনমোহন ॥ 


৷ শুণ্ডে ধরি গণপতি ব্ৰাহ্মণকুমারে। 


দর্শন করায় সেই মূৰ্তি বারে বারে ॥ 


৷ কৃষ্ণেরে দর্শন করি ভাৰ্গব-কুমার। 

৷ জ্ৰাণইত্যা পাপ যত দুর হয় তার ॥ 
তারপর গণপতি অতি ক্ৰুদ্ধ মনে। 

' ভূমিতলে ফেলিলেন ভাৰ্গব-নন্দনে ॥ 
৷ উঠিয়া পরশুরাম ক্রোধভরে অতি। 
৷ পাশুপত অস্ত্র হানে গণেশের প্রতি ॥ 
পিতার অমোঘ অস্ত্র করিয়া দর্শন। 


ব|মদন্তে গণপতি করিল গ্রহণ ॥ 
পাশুপত অন্ত্ৰ সেথা মহাবলে গিয়া । 
গণেশের বামদন্ত ফেলে উৎপাটিয়া ॥ 
হেরিয়। ছুর্দশা এই যে ছিল যথায়। 


৷ আর্তনাদ করি উঠে করে হায় হায় ॥ 


কাত্তিকেয় হাহাকার করে অনিবার । 
ক্ষেত্রপাল দেবগণ করিল চীৎকার ॥ 
মহাশব্দে গণেশের দন্ত ভূষমে পড়ে। 


স্ফটিক পর্ববতসম অতি শোভ| ধরে ॥ 


ক্রোধেতে যোজন কোটি শুণ্ড তার হয়| 
হাহাকার করি কান্দে যত ইতি প্রাণী। 


রামেরে বেষ্টন করে ক্রোধে অতিশয় ॥ 


ত্ৰিলোক কীপিল সেই ঘোর রব শুনি 


গণেশখণ্ড । ২৭৩ 


বিরাট গর্জনে জীব করে অনুমান । 
প্রলয়ের কাল বুঝি হয় আগুয়ান ॥ 
ভয়ে ভীত জীব যত কাঁপে থর থর । 
শব্দ শুনে স্তব্ধ যত জীবের অন্তর ॥ 
ভয়ঙ্কর সেই শব্দে কাপে ত্ৰিভুবন। 
কৈলাসের অধিবাসী হ’ল অচেতন ॥ 
মহেশ্বর পাৰ্ব্বতীর নিদ্ৰ ভাঙ্গি যায়। 
ছুটিয়| বাহিরে তাঁর! আদিল! ত্বরায় ॥ 
ভগ্ন্দত্ত গণেশেরে করিয়। দর্শন | 
দুর্গাদেবী কার্তিকেরে জিজ্ঞালে তখন ॥ 
কহ কহ বৎস ভুমি, কি আজ ঘটিল। 
কোন্‌ জন গণেশের এ দশ! করিল ॥ 
কার্তিক সমস্ত কথা করে নিবেদন। 
শুনিয়! পার্বতী দেবী করিল! রোদন । 
গণেশেরে বক্ষে লয়ে কাদে বারবার । 
সম্বেহে বুলায় হস্ত মস্তকে তাহার ॥ 
কুপিত অন্তরে কহে, কে সে ছুরাচার 
করিল এমন দশ! পুত্রের আমার ॥ 
তারপর মহেশ্বরে করি সম্বোধন । 
সবিনয়ে মহেশ্বরী কহিল। তখন ॥ 
এতেক শুনিয়া তবে দেবধি নারদ । 
নারায়ণ প্রতি বলে ভক্তি গদগদ ॥ 
বল প্রভু কৃপাময় অতীব সন্বরে | 
এ ভাবে শঙ্করী ভণে দেব মহেশ্বরে ॥ 
গণেশগণ্ডে অয়োন্সিংশ অন্যায় সমাপু | 


চকুম্ত্ৰিংশ অধ্যায় 
পার্দাতী কর্তৃক ভৎ“সিত পরশুরামেপ প্রতি 
ইীবিষ্ণুৱ উপদেশ এবং গণেশ- 
স্তোত্ৰ কথন। 
“ারায়ণ বলে শুন বিধির নন্দন | 
গণেশে মুচ্ছিত দেখি দুর্গা রুষ্টা হন ॥ = 
“৭পতি লয়ে কোলে ভবের গৃহিণী। . 
ফগদেব প্রতি বলে স্্কঠোর বাণী ॥ ৷ 
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দেখিয়া পুত্রের দশ৷ বিশ্বের জননী । 
ক্রোধেতে উদ্দীপ্ত| হন শিবেব ঘরণী। 
ভগ্নদন্ত পুত্র দেখি দেবী বিশ্বেশ্বরী। 
করেন ক্রন্দন দেবী নয়নেতে বারি ॥ 
ক্ষণেকে ভূমিতে পড়ে বলিয়া ক্ষণেকে । 
ক্রোধেতে বলেন কভু গণেশ-জনকে ॥ 
শ্রীহুর্গ। কহেন, দেব, তুমি মোর স্বামী । 
ভূবন-ঈশ্বর তুমি, দামী মাত্র আমি ॥ 
যেই স্বামী দাসীরে ন। কৃপ! করে কড়ু। 
জনম বৃথাই তার শুন শুন প্ৰভু ॥ 
দাঁসীপুত্র আর এই শিষ্য ছুরাচার। 
কাহার অধিক দোষ করছ বিচার ॥ 
ধার্মিকের অগ্রগণ্য তুমি মহেশ্বর | 

কূপ! করি স্থবিচার করহ সত্বর ॥ 

সাক্ষী আছে কাঁত্তিকেয় পারিষদগণ | 


' সকল ব্যাপার তারা করেছে দর্শন ॥ 


মিথ্যা! তারা ন! কহিবে তোমার নিকটে। 
কহিবে নকল কথা তার! অকপটে ॥ 
সকলেই ভ্রাতৃতুল্য ওহে পঞ্চানন । 
মিথ্যা কথ! তারা নাহি কবে কদাচন ॥ 
মিথ্য! সাক্ষ্য যেই জন করয়ে প্ৰদান । 
কুম্তীপাক নরকেতে করিবে প্রস্থান ॥ 
নতদিন গগনেতে চন্দ্র সুর্ধ্য রয়। 
ততদিন নরকেতে বহু ক্লেশ হয় ॥ 
বিশ্বের জনক যিনি শিব ভগবান । 
উচ্চনীচ তার কাছে কলি নমন ॥ 
পর্বত হইতে তুচ্ছ ক্ষুদ্ৰ তৃণদল ! 
সমান তাহার কাছে হয় অবিরল ॥ 
শক্রমিত্র ভেদাভেদ কিছু তব নাই। 
তোমার নিকট প্রভু সবিচার চাই ॥ 
জানি জানি প্রভু আমি অপরাধ কার। 


তোমারে না কব তুমি করহ বিচার ॥ 


হৃদয়ের রাজা তুমি আমি দাসী তব। 
তোমার নিকটে প্রভু আমি কিবা কব। 
গগনে যখন হয় সুর্ধ্যের উদয়। 
শোভাহীন হয় যত খগ্ভোতনিচয় ॥ 
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হেথায় থাকিতে তুমি মোরা শোভাহীন। 
মহান্‌ ঈশ্বর তুমি জ্ঞানেতে প্রবীণ ॥ 
কতকাল তপঃ জপ করি দিবাযামী। 
তোমার চরণ তবে লভিয়াছি আমি ॥ 
নিরন্তর ভয় হয় মনেতে আমার । 
আমারে বুঝি বা তুমি কর পরিহার ॥ 
ক্ষম| কর ক্ষমা কর কৃপ|-অবতার। 
পরিত্যাগ মোরে কভু করিও ন। আর ॥ 
পুত্রের দুর্দশ। হেরি ক্ষুব্ধ মোর মন। 
তোমারে কিন তাই এসব বচন ॥ 
ক্ষম| কর কৃপাময় দয়ার সাগর। 

তুমি মোর প্রাণাধিক প্রাণের ঈশ্বর ॥ 
যদি পরিহার মোরে কর পঞ্চানন । 
পুত্র দিয়া তবে মোর কিব! প্রয়োজন ॥ 
শত পুত্র হ'তে প্রিয় রমণীর পতি। 
পতিব্রত। রমণীর পতি মাত্র গতি ॥ 
পতি প্রতি, অবহেলা যেই নারী করে। 
দুঃস্বভাব| সেই নারী পৃথিবী-মাঝারে ॥ 
নীচ কুলে জন্ম যার, হীনা অতিশয় । 
সেই নারী স্বামী প্রতি কটুবাক্য কয়॥ 
উচ্চবংশে জন্ম লয় যেই নারীগণ। 
স্বামীরে বিষ্ণুর মত করয়ে পূজন | 
কুরূপ পতিত মূর্খ পতি যদি হয়। 
তথাপি তাহারে নাহি কটুকথা কয়। 
পুত্র পিতা বন্ধু কিংবা সহোদরগণ। 
পতির সমান তারা নহে কদাচন ॥ 

এই কথা মহেশ্বরে কহি হৈমবতী । 
কহিলেন অতঃপর ভূপগুরাম প্রতি ॥ 
শুন শুন ভূগুরাম ত্রাহ্মণ-কুমার | 
তোমার সমান জ্ঞানী কেহ নাহি আর ॥ 
জমদগ্রি-পুত্র তুমি ভৃগু-বংশধর। 
মন্্রদাতা গুরু তব হন মহেশ্বর ॥ 
রেণুক| জননী তব পতিব্রতা সতী । 
তাহার তুলনা নাই গুণবতী অতি॥ 
পতির সহিত তিনি সহমত হয়ে। 
আনন্দে গমন করে অমর-আলয়ে ॥ 


| 
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পিতামাত৷ দৌহে ছিল ধৰ্ম্মেকৰ্ম্মে মতি। 
বৈষ্ণব মাতুল তব হুরিভক্ত অতি ॥ 
বিষ্ণুযশ| নরপতি মাতুল তোমার। 
ব্ৰাহ্মণ-সম্ভান তুমি কিবা কব আর ॥ 
তোমার স্বভাব কেন উদ্ধত এমন। 
ব্ৰাহ্মণ হইয়| কেন হেন আচরণ ॥ 

শিব কাছে পাশুপত অস্ত্র করি লাভ । 
উদ্দাম হুৰ্দ্দম হেরি তোমার স্বভাব ॥ 
অহঙ্কারে মত্ত হ’য়ে ক্ষত্ৰ কর নাশ। 
আমার পুত্রের পুনঃ কর সৰ্ব্বনাশ ॥ 
নিঃক্ত্র করিলে পুথী একবিংশ বার। 
মহাদেব-বরে তুমি এত বলাধার ॥ 
অহঙ্কারে আত্মবোধ হইয়াছে লোপ। 
তাই তোমা মাঝে হেরি এত বেশী কোপ। 
গুরুপুত্র-দন্ত ভঙ্গ করি এ সময় । 
গুরুরে দক্ষিণ! তুমি দিলে অতিশয় ॥ 
কেন ৰথ৷ করিতেছ কালের ক্ষেপণ। 
শিশুর মস্তক এবে করহ ছেদন ॥ 
শিষ্যের কর্তব্য তুমি করিলে কুমার। 
আর কি করিতে ইচ্ছা! কহ এইবার ॥ 
শুন শুন কহি আমি ভার্গব-নন্দন। 


গণেশের কাছে তুমি ভেকের মতন ॥ 


লক্ষ লক্ষ ভূপগুরাম হেথা যদি আদে। 
গণেশ নিহত সবে করে অনায়াসে ॥ 
কিন্তু সে ত’ কৃপাময় জিতেন্দিয় অতি। 
সামান্য মক্ষিক। নাহি মারে গণপতি ॥ 
কৃষ্ণ-অংশভূত সেই কৃষ্ণের মতন। 

সৰ্বব অগ্ৰে পুজা পায় দেব গজানন ॥ 
ব্রতের প্রভাবে আমি স্থকঠোর ক্লেশে। 
পুত্ররূপে গণেশেরে পাই অবশেষে ৷ 
প্রণাধিক প্রিয় মোর দেব গণপতি। 
তাহার এরূপ কেন করিলে ছুর্গতি ॥ 
তুমি অতি হীনমতি অতি ছুর[চার। 
শিবশিষ্য বলি তব এত অহঙ্কার ॥ 

তব দৰ্প চুৰ্ণ আমি অবশ্য করিব। 
যেরূপ করিলে কার্য্য শাস্তি তার দিব 


গণেশখগু । 


এই কথা বলি তারে ক্রোধভরে অতি। 

হনন করিতে ঘায় দেবী হৈমবতী ॥ 

জননীর ক্রোধ হেরি ভার্গব-নন্দন। 

মনে মনে গ্রীহরিরে করিল স্মরণ ॥ 

এতবলি মহেশ্বরী অতি ক্রোধ ভরে । 

ত্ৰিশূল ভীষণ এক লইলেন করে। 

সংহাররূপিণী দেবী করি দরশন | 

থর থর করি কাপে ভূপগুর নন্দন ॥ 

ভয়ে ভীত হয়ে রাম হুদয়-মাঝারে। 

স্বরে নারায়ণ-মুক্তি মভক্তি-অন্তরে ॥ 

কোথ। দেব নারায়ণ বিপদ-ভঞ্জন । 

রক্ষা মোরে কর প্রভু দেব জনাৰ্দ্দন ॥ 

তুমি ন| রক্ষিলে এই অধম কিন্করে । 

অবশ্য যাইব আমি মের আগারে॥ 

অগতির গতি তুমি গ্রভ নারায়ণ । 

রমাপতি বিশ্বপতি করহ তারণ ॥ 

যুড়ি ছুই কর, কহে খষিবর, 
জগতের পতি তুমি । 

আমি অভাজন, অতি অকিঞ্চন, 
তোমার চরণ চুমি ॥ 

নিত্য সনাতন, প্রভু নারায়ণ, 
সভার হরণকারী। 

বিভিন্ন রূপেতে, এ মহা জগতে, 
কত রূপে অবতারী ॥ 

নাশিলে অধমে, রক্ষিলে উত্তমে, 
রক্ষা হ’ল ত্ৰিভুবন। 


তোমার কারণ, দুষ্টের দমন, 
তুমি প্রভু নিরঞ্জন ॥ 
শক্তি নাহি মম, ক্ষুদ্ৰ কীট সম, 


পদানত সদা থাকি । 
কি সাধ্য আমার, ধ্যান করিবার, 
অন্তরে তোমারে ডাকি ॥ 


পঞ্চানন নিজে, তব নামে মজে, 
ন! পায় তোমার সীমা । 
কি কহিব আমি, জগতের স্বামী, 


আমারে রিও ক্ষমা | 
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পড়িয়া বিপাকে, ভক্ত তোম! ডাকে 
নিশ্চিত উদ্ধার পায়। 

ওগে। মহাশয়, তুমি সদাশয়, 
প্রণমি তোমার পায় ॥ 

আপনি শঙ্করী, শুল হস্তে ধরি, 
ক্রোধে হয় আগুয়ান। 

পথ নাহি পাই, জগৎ-গৌসাই, 
নিশ্চিন্ত মরণ জ্ঞান ॥ 

কৃপা কর প্রভু, আর নাহি কভু, 
পাপে মোর মতি হবে। 

রক্ষ। কর নাথ, এ বিপৎপাত, 
নহিলে মরিব ভবে ॥ 

ছুর্গাদেবী ভৃগুরামে বধিবারে যায়। 

সহস| অপূৰ্ব্ব দৃশ্য দেখিবারে পায় ॥ 

হেরিল। পার্বতী দেবী সম্মুখে তাহার | 

ব্রাহ্মণ বালক এক অতি সুকুমার ॥ 

খৰ্বাকৃতি দেহ তার অতি অপরূপ । 

কোটি-দুধ্য-সম তার জ্যোতিৰ্ম্ময় রূপ ॥ 

শুক্লবৰ্ণ দস্তরাজি বস্ত্র শুক্ল তার। 

শুরু উপবীত গলে শোভে অনিবার ॥ 

দণ্ডইত্রধারী সেই ব্ৰাহ্মণ-নন্দন । 

রত্বময় কেয়রাদি করেছে ধারণ ॥ 

গলেতে তুলদীমালা চরণে নূপুর । 

মৃদু মৃদু হাস্য করে অতি সুমধুর ৷ 

রত্বের মুকুট শোভে মস্তকে তাহার। 

রত্বের কুণ্ডল গণ্ডে শোভে চমত্কার ॥ 

অপূৰ্ব্ব সে রূপ দেখি বিস্মিত সকলে। 

হেরিতে তাহারে সবে আসে দলে দলে॥ 

পুলকিত হয়ে সবে করিল দর্শন। 

কৈলাসের অধিবাদী আনন্দে মগন ॥ 

হেরিয়া তাহারে নিজে দেব মহেশ্বর। 

সসম্ত্রমে ভক্তিভরে প্রণমে সত্বর ॥ 

ভক্তিভরে পার্বতীও করে প্রণিপাত। 

ব্ৰাহ্মণ-কুমার সবে করে আশীর্বাদ ॥ 

মহাদেব পূজে তারে ষোড়শোপচারে। 

স্তব স্তুতি করিলেন ভর্তি-সহকারে ॥ 
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আত্মারাম তুমি প্রভু মঙ্গল-আধার । 
কহ কহ কি গুধাব কুশল তোমার ॥ 
সার্থক জনম মম, সফল জীবন । 
অতিথিরূপেতে এলে তুমি নারায়ণ ॥ 
পরিপূর্ণতম তুমি কৃষ্ণ সনাতন | 
ভারতে জন্মিলে তুমি নিস্তার-কারণ ॥ 
অতিথিরে পুজা যদি করে কোন জন 
পূজিত হইবে সাথে সৰ্ব্ব দেব্গণ ॥ 
অতিথি সন্তুষ্ট হয় যাহার সেবায় । 
তার প্রতি তুষ্ট হরি সন্দেহ কি তায় 
সকল তীর্থের স্নানে যেই ফল হয়। 
দান ব্রত উপবাসে বে পুণ্য সঞ্চয় ॥ 
তাহার ষোড়শ গুণ পুণ্য লাভ হয়। 
ভক্তিসহকারে শুধু অতিথি সেবায় ॥ 
অতিথি নিরাশ হ'য়ে যদি ফিরে যাযু। 
সঞ্চিত সমস্ত পুণ্য লোপ পাবে তায় ॥ 
বিগ্রহত্য। পত্রীহত্য। করে যেই জন। 
গুরুর পত্নীর প্রতি লু যার মন ॥ 
পিতা মাতা গুরুজনে নিন্দ! যেই করে। 
নরহত্য। করে যেই কুপিত অন্তরে ॥ 
হরির নিন্দক হয় যেই অভাজন | 
ব্রাহ্মণের বিত্ত যেই করযে হরণ ॥ 
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যেই করে অপকার। 
যে জন কৃতদ্প হয় ভারত-মাঝার ॥ 
শুদাণী গমন করে যে সব ব্রাহ্মণ । 
শুদ্রের শ্রাদ্ধান্ন যেই করয়ে ভোজন ॥ 
কৃন্যারে বিক্রয় করে যেই ছুরাচার। 
মাংস লৌহ ল'য়ে যেই করে কারবার ॥ 
একাদশী দিনে নাহি কৃষ্ণনাম লয়। 
ত্রিলোক-নিন্দিত তার! পাপী অতিশয় ॥ 
যেই জন নাহি করে অতিথি-দেবন। 
সবার অধিক পাপী হয় সেই জন॥ 
শুনিয়া শিবের বাক্য বিপ্রের নন্দন। 
শঙ্করে সম্বোধি কহে গন্তীর বচন ॥ 
তোমাদের কোলাহল করিয়া! শ্রবণ । 
কুতুহলী হয়ে আমি করি আগমন। 
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কৃষ্ণভক্ত ভূগুরাম রক্ষিতে তাহায়। 
শ্বেত দ্বীপ হতে আমি আমসিনু হেথায়॥ 
শ্রীহরির ভক্তদের অশুভ না হয়। 
তাদের মঙ্গল হুয় সকল সময় ॥ 


বিপদে ন! পড়ে কু কৃষ্ণভক্ত জন। 
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সুদর্শন চক্ষে আমি রক্ষি অনুক্ষণ ॥ 
কিন্তু যদি গুরু-কোপে পড়ে সেই জন। 
তাহারে ন! পারি আমি করিতে রক্ষণ ॥ 
যেই জন গুরু প্রতি অবহেল| করে। 
অতিশয় পাপী সেই পুথিবী-ভিতরে ॥ 
গুরু-অপমান যেই করে অনিবার। 
তাহার সমান পাপী কেহ নাহি আর॥ 
সবার অধিক পূজ্য পিতা জন্মদাতা । 
তার শত গুণ পূজ্য স্নেহময়ী মাত৷ ॥ 
মাতার অধিক পূজ্য অন্নদাতা ঘিনি। 
তার শত গুণ পূগ্য ইঞ্টদেব তিনি ॥ 
ইফ্টদেব হ'তে শ্রেষ্ঠ গুরু মন্ত্রদাতা 
জ্ঞানচক্ষুরূপী তিনি শিষ্যের বিধাতা | 
অঙ্ঞনতিমির নাশ করে গুরু যেই। 
তাহার সমান বন্ধু ত্ৰিভুবনে নেই ॥ 
গুরুরত্ত মন্ত্রে সবে মুক্তি লাভ করে। 
গুরুসম বন্ধু কেবা সংসার ভিতরে ॥ 
গুরুদত্ত বিদ্যাবলে সবে জয়ী হয়। 
গুরুর অপেক্ষা বন্ধু কোন জন নয় ॥ 
অহঙ্ক।রে মন্ত হরে যেই মূঢ় জন। 
গুরুর না করে কভু ভর্গন পূজন ॥ 
ব্ৰহ্মহত্য'-পাপে লিপ্ত দেই জন হয়। 
নরক-মাঝারে সেই যাইবে নিশ্চয় ॥ 
ক্ষুদ্র বা দরিদ্র যদি হয় গুরু কভু । 
হীন চক্ষে কোন দিন না হেরিবে তবু ॥ 
পিত! মাতা ভাধ্য। আর গুরুরে যে জন 
সক্ষম হইয়। কভু না করে পালন ॥ 
মহাপাপী দেই জন কহি বার বার। 
গমন করিবে ধ্রুব নরক-মাঝার ॥ 

গুরু ব্রহ্ম! গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর । 
গুরুই পরম ব্ৰহ্ম কহি নিরন্তর ॥ 


গণেশখণ্ড। 


সুধ্যের স্বরূপ গুরু বায়ু হুতাশন। 
গুরু ইন্দ্র গুরু চন্দ্র গুরু সনাতন ॥ 
শাস্ত্ৰ মাঝে বেদ শ্রেষ্ঠ শুন পঞ্চানন । 
সকল দেবের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
গঙ্গা'তুল্য তীর্থ নাই কহি আমি তাই। 
তুলসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন পুষ্প নাই ॥ 
কেহ নহে ক্ষমাশীল পৃথিবী যেমন । 
পুত্ৰাপেক্ষ৷ প্রিয়তর নাহি কোন জন ॥ 
সকল ব্রতের শ্রেষ্ঠ একাদশী ব্রত। 
দৈববল শ্রেষ্ঠ বল জানি অবিরত ॥ 
সকল শিলার শ্রেষ্ঠ শিলা! শালগ্রাম । 
সকল ক্ষেত্রের শ্রেষ্ট এ ভারত ধাম ॥ 
পবিত্র স্থানের শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন বন। 
সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ কাশী সুমোহন ॥ 
বৈষ্বগণের শ্রেষ্ঠ দেব মহেশ্বর | 
পার্বতী সতীর শ্রেষ্ঠ জানি নিরন্তর ॥ 
গণেশ অপেক্ষা কেহ নহে বলবান্‌। 
বন্ধু কু নহে কেহ বিদ্যার সমান ॥ 
গুরুপুত্র গুরুভাধ্য। গুরুলম হয়। 

শুন ভোলানাথ এতে নাহিক সংশয় ॥ 
সেই গুরুপত্রী আর গুরুপুত্র প্রতি । 
ভূগুরাম অবহেল। করিয়াছে অতি ॥ 
সে দোষ ক্ষালন তরে মোর আগমন । 
পরশুরামেরে আমি করিব রক্ষণ ॥ 
কৃষ্ণভক্ভি-পরায়ণ ভাগব-কুমার | 
সেইজন্য তার প্রতি মমত! আমার ॥ 
এইরূপে মহাদেবে করি সম্ভাষণ । 
পার্ববতীরে কহিলেন বিষ্ণু সনাতন ॥ 
শুন শুন দুর্গাদেবা শুন হৈমবতী । 
শীতিগর্ড বাক্য আমি কহি তব প্রতি ॥ 
কার্তিক গণেশ তব তনয় যেমন। 
তেমনি তনয় তব ভার্গব-নন্দন ॥ 
দেবদোষে পুত্ৰে পুত্ৰে বিবাদাদি হয়। 
দৈব হ'তে কেহ কভু বলবান্‌ নয় ॥ 
শুন শুন বরাননে, কহি তব প্রতি । 
একদন্ত নামে খ্যাত দেব গণপতি ॥ 


২৭৭ 


গণপতি একদন্ত লম্বোদর আর। 
শূর্পকর্ণ গজানন নাম হয় তার ॥ 
শ্রীহেরম্ব গুহাএজ শ্রীবিত্বনাশক । 

তব পুত্ৰ গণেশের এ নাম অষ্টক ॥ 
সকল স্তবের সার এই অষ্ট নাম। 
সমস্ত বিপদ নাশ করে অবিরাম ॥ 
বৃথ। কোপ কর দেবী বৃথা কর খেদ। 
গণেশে পরশুরামে নাহি কোন ভেদ ॥ 
তুমি মাত? দয়াময়ী স্নেহের আধার । 
ভূগুরাম প্রতি বৃথা ক্রোধ কেন আর ॥ 
একদন্ত হইয়াছে দেব গণপতি। 
তাহাতে তাহার কান্তি বৃদ্ধি পায় অতি 
কল্যাণরূপিণী তুমি জানি অনুক্ষণ । 
ভৃগু প্রতি ক্রোধ তুমি কর সংবরণ ॥ 
বিপ্রের মধুর বাণী করিয়া শ্রবণ । 
শঙ্করীর ক্রোধ কিছু হয় নিবারণ ॥ 
বৈবশ্ুপুরাণ কথ। সুমধুর অতি। 

ধেই শোনে হয় তার অমরায় গতি ॥ 


গণেশখপ্ডে চ?'স্সংশ অপ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চভ্রিংশ অধ্যায় 
পরপ্ডরামের কৃত ভগবাতী-স্তোত্র । 


এইরূপে পাৰ্ব্বতীরে করি সম্ভীষণ। 
পরশুরামেরে বিষ্ণু কহিল| তখন ॥ 
শুন শুন ভূগুরাম, কহি তব প্রতি । 
শাস্ত্ৰমতে হ’লে তুমি অপরাধী অতি ॥ 
গণেশের দন্তভঙ্গ করিলে ক্রোধেতে। 
অন্যায় করিলে তুমি বৃথা কলহেতে ॥ 
কেন তব ক্রোধ হয় বল মহামতি । 
কেনই ব| হ’লে রুষ্ট গণেশের প্রতি ॥ 
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয় । 
বুদ্ধিমান জনে ক্রোধ না করে নিশ্চয়। 


২৭৮ 


ক্রোধের সমান পাপ নাহি এ সংসারে । 
জ্ঞানীজন বিধিমত ত্যজে যে ইহারে ॥ 
রোধভরে নষ্ট হয় জীবন রতন । 
অতএব ক্রোধ নাহি করিবে কখন ॥ 
গণেশের স্তব কর ভক্তি-সহকারে । 
তারপর স্তব কর পাৰ্ব্বতী মাতারে ॥ 
কৃষ্ণবুদ্ধিম্বরূপিণী বিশ্বপ্রপবিনী | 
প্রকৃতি ঈশ্বরী তিনি ভূবন-মোহিনী ॥ 
কুপিতা হইলে তিনি বুদ্ধি লোপ পায়। 
ভক্তিসহকারে স্তব করহ মাতায়॥ 
সর্ববশক্তিন্বরূপিণী ইনি অনুক্ষণ | 
ইহার শক্তিতে কৃষ্ণ শক্তিমান্‌ হন ॥ 
ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জগৎ সংসার। 
পাৰ্ব্বতী হইতে জাত সংশয় কি তার ॥ 
পূৰ্ব্বে যবে দেবান্থরে হয় ঘোর রণ। 
দেবতার তেজে দেবী আবিভূ তা হন ॥ 
কৃষ্ণের আদেশ-ক্ৰমে জননী তখন । 
সমস্ত অস্থরগণে করিল নিধন ॥ 

তার পর জন্ম লয় দক্ষপত্থীঘরে । 
পতিরূপে লাভ দেবী করে মহেশ্বরে ॥ 
শুনিয়া পতির নিন্দা ত্যজে কলেবর। 
হিমালযু-পত্রী গর্ভে জন্মে অতঃপর ॥ 
তপস্তা। করিয়া পায় মহেশ্বরে পতি। 
পুত্ররূপে পায় সতী দেব গণপতি ॥ 
কৃষ্ণ-অংশ-জাত এই গণেশ কুমার। 
সনাতন কৃষ্ণ ধরে পুত্রের আকার ॥ 
যাহার নিয়ত ধ্যান কর একননে। 
সেই ভগবান আজি শিবের ভবনে ॥ 
ভাবিও ন! তুচ্ছ তুমি গণেশ কুমারে। 
স্তব স্তুতি কর তার ভক্তিপহকারে ॥ 
কৃতাঞ্জলিপুটে কর দেবীর স্তবন। 
মঙ্গল-ঈশ্বরী তিনি মঙ্গল-কারণ ॥ 
এইরূপ উপদেশ দিয়! ভূগুরামে। 
প্রস্থান করিলা বিষ্ণু বৈকুণ্টের ধামে ॥ 
বিপ্রের বচন শুনি ভূগুর নন্দন । 
শান্ত স্থিরূপে হয় আনন্দিত মন ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


শঙ্করীর প্রতি তার ভক্তি জাগে অতি। 
শঙ্করী পুজিতে ইচ্ছা করে মহামতি ॥ 
তখন পরশুরাম করিলেন ম্নান। 
সুপবিত্র ধৌত বস্ত্র করে পরিধান ॥ 
গুরুরে প্রণাম করি যুক্তকরে পরে। 
ভক্তিভরে পার্ববতীরে নমস্কার করে ॥ 
তারপর একমনে ভার্গব-নন্দন। 
পার্ববতীরে ধীরে ধীরে করে সম্ভাষণ ॥ 
দুর্গতিনাশিনি দুর্গে তুমি বিশ্বস্তৃতা । 
শ্রীরুষ্ণের দেহে তুমি হও আবিভূ তা ॥ 
কোটিপুর্যসম তব দীপ্ত কলেবর। 
পিন্দুরবিন্দুতে তুমি শোভিছ স্থন্দর ॥ 
নবীন! যুবতী তুমি ভুবন-মোহিনী । 
মোক্ষদাত্রী তুমি মাতঃ বিশ্বের পালিনী 
ভুবন-ঈথরী তুমি রাধা তব নাম। 
প্রকৃতি ঈশ্বরী তুমি জানি অবিরাম ॥ 
তোমার আহ্বান করি কৃষ্ণ ভগবান । 
সৃষ্টির ইচ্ছায় শেষে করে বীর্ধ্যাধান ॥ 
সেই বীধ্যে ডিম্ব এক সমুৎপন্ন হয়। 
মহান্‌ বিরাট সেই ডিম্বে জন্ম লয় ॥ 
কৃষ্ণের সহিত যবে করিলে শুঙ্গার। 
মহাবায়ু জন্ম লয় নিশ্বাসে তোমার ॥ 
তুমি রাধা, তুমি লক্ষী, তুমি সরম্বতী। 
বেদ-অধিষ্টাত্রী তুমি শ্রীসাবিত্রী সতী ॥ 
শিবারূপে আছ তুমি শিবের ভবনে । 
রাধারূপে রহিয়াছ কৃষ্ণের সদনে ॥ 
তব অংশভূত। হয় সকল কামিনী । 
বীজন্বরূপিণী তুমি ভুবন-মোহিনী ॥ 
তুমি ছায়া, তুমি মায়া, তুমি দেবী রতি 
শতরূপ! দেবহুতি তুমি অরুন্ধতী ॥ 
তুলসী ও গঙ্গ| তুমি কি কহিব আর। 
নদীরূপে বহিতেছ পৃথিবী-মাঝার ॥ 
জ্যোতিরূপ! সত্বরপ! শক্তিম্বরূপিণী। 
তুমি মাতঃ রাজলক্ষী মঙ্গলদায়িনী ॥ 
প্রভারূপে আছ তুমি সুর্যের মাঝার। 
শোভারূপে চন্দ্র মাঝে রহ অনিবার.॥ 


গণেশখণ্ড | 


শবরূপে আছ তুমি গগনমণ্ডলে । 
শৃক্তিরূপে বিরাজিতা এই ধরাতলে ॥ 
ক্ষুধা তুমি, তৃষ্ণ| তুমি, জীব সকলের । 
স্মৃতি মেধা বৃদ্ধি তুমি পণ্ডিতগণের ॥ 
মৃত্যুঞ্জয়ী বিদ্যা! তুমি সকলের সার। 
ভক্তিভরে তব পদে করি নমস্কার ॥ 
ব্রহ্ম! বিষ্ণু শঙ্করের শক্তিরূপা হও । 
সকল জীবের মাঝে শক্তিরূপে রও ॥ 
মধু-কৈটভের ভয়ে বিষ্ণু সনাতন। 
যে দেবীরে ভক্তিভরে করে আরাধন ॥ 
তুমি সেই শক্তিমযী জানি অনিবার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
ব্রিপুর-সংগ্রাম-কালে সর্বদেবগণ | 
যে দেবীরে ভয়ে ভয়ে করিল স্তবন ॥ 
তুমি সেই ছুর্গাদেবী মঙ্গল-আধার । 
তক্তি-সহকারে আমি করি নমস্কার ॥ 
ধাঁহার আজ্ঞায় চলে বায়ু নিরন্তর । 
ধাহার আদেশ মানে সূর্য্য নিশাকর ॥ 
বাহার আজ্ঞায় হয় স্ন সংহার। 
সেই জননীর পদে করি নমস্কার ॥ 
আমি অতি দীন হীন কর আশীর্ববাদ। 
ক্ষম। কর ক্ষমা কর মোর অপরাধ ॥ 
শিশুদের যদি কভু অপরাধ হয়। 
কুপিত ন! হয় কভু মাত। সমুদয় ॥ 
স্নেহময়ী মাতা তুমি দয়ার আধার । 
মোর অপরাধ তুমি ধরিও না আর॥ 
ক্ষম| কর আমি তব অধম তনয়। 

এই বলি ভৃগুরাম কাদে অতিশয় ॥ 
গুনিয়! তাহার স্তব জননী তখন । 
মৃদু ভাষে ভূগুরামে করে সম্ভাষণ ॥ 
শুন শুন ভূগুরাম আমার বচন। 
চিরগ্রয়ী হবে তুমি ন! কর ক্রন্দন ॥ 
অমর হইবে তুমি করি আশীর্বাদ । 
ক্ষমিনু তোমার আমি সব অপরাধ ॥ 
তোম প্রতি তুষ্ট হবে কৃষ্ণ সনাতন । 
নিরন্তর হবে তুমি কৃষ্ণপরায়ণ ॥ 


২৭৯ 
হরি আর গুরু প্রতি ভক্তি যার থাকে। 


কেহ কভু নাহি পারে নাশিতে তাহাকে 
৷ যদ্যপি কুপিত হয় দেব-সমুদয় । 
"ভক্তদের কভু নাহি হবে পরাজয় ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তুমি ভক্তিপরায়ণ। 
মন্ত্রদাত। গুরু তব দেব পঞ্চানন ॥ 
গুরুর পত্বীরে তুমি করিছ স্তবন। 

এ জগতে তোমা সম আছে কোন্‌ জন। 
কৃষ্ণভক্তদের কভু অশুভ না হয়। 
কদাপি তাদের নাহি হবে পরাজয় ॥ 
শুন শুন ভূগ্চরাম না কর ক্রন্দন। 
মঙ্গল হইবে তব ভার্গব-নন্দন ॥ 
আশীর্বাদ করি দুর্গা ভৃগুর নন্দনে । 
সন্তুষ্ট হুইয়। যান আপন ভবনে ॥ 


গণেশখণ্ডে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ষটত্রিংশ. অধ্যায় 
কলসী ব্যতিরেকে ভাবের গণেশপুজন- 
গ্রান্তাবে তুলসী এবং গণেশের পরস্পর 
অভিসম্পাত-কথন । 


নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
পার্ববতীরে স্তৰ করে ভার্গব-নন্দন ॥ 
গণেশের পূজ| করে ভক্তি-সহকারে । 
ধূপ দীপ নৈবেগ্যাদি নান! উপচারে ॥ 
কেবল তুলসী পুষ্প না করে গ্রহণ । 
অন্ত অন্য ফুলে তার করিল পূজন ॥ 
তারপর দুর্গা-শিবে করি নমস্কার । 
ষড়াননে নতি করে ভাৰ্গব-কুমার ॥ 
সর্বশেষে পুনরায় ভূগুর নন্দন। 
শিব-শিবা দোহে করি চরণবন্দন ॥ 
দুই জন পাশ হইতে লইয়া! বিদায়। 
শঙ্করীর প্রতি পুনঃ বিনয় জানায় ॥ 


২৮০ 


নারদ কহিলা, প্রভূ দেব নারায়ণ। 
অপূর্বব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
কিন্তু মনে হইতেছে সংশয় উদয়। 
তুলসী কুম্থমে কেন পূজা নাহি হয় ॥ 
তুলসী সবার শ্রেষ্ঠ কুসুমের মাঝে । 
গণেশ-পৃূজায় কেন নাহি লাগে কাজে ॥ 
তুলসীরে গণপতি কেন নাহি লয়। 
কূপ! করি মোরে তুমি কহ মহাশয় ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
কহিব তোমারে আমি অপূর্বব আখ্যান ॥ 
একদা তুলসীদেবী জাহ্ুবীর তীরে । 
হেরিলা যৌবনযুক্ত শ্রীগণপতিরে ॥ 
চন্দন-চচ্চিত অঙ্গে রত্ব-অলঙ্কার। 
কৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যান করে অনিবার ॥ 
সুন্দরী রূপদী অতি তুলসী যুবতী । 
হেরিয়| গণেশে হয় কামাতুর! অতি ॥ 
সম্বোধন করি তারে শ্রীতুলপী কয়। 
কার ধ্যান করিতেছ তুমি মহাশয় ॥ 
গজমুণ্ড হয় তব কিসের কারণ। 
লন্বোদর কেন তুমি কহ বিবরণ ॥ 
একমাত্র দন্ত কেন বদনে তোমার। 
গজানন কহ কিব! কারণ ইহার ॥ 
সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে আজ । 
ধ্যান পরিত্যাগ তুমি কর যোগিরাজ ॥ 
অসংখ্য নক্ষত্ররাজি উঠিছে গগনে । 
একাকী নির্জনে তুমি রহিবে কেমনে | 
শুন শুন মহাভাগ বচন আমার। 

ধ্যান পরিত্যাগ তুমি কর এইবার ॥ 
এত বলি মৃদু হাসে তুলনী যুব্তা । 
তর্জনী আঘাত করে গণেশের প্রতি ॥ 
গঙ্গাবারি লয়ে করে মস্তকে ক্ষেপণ। 
গণেশের ধ্যানভঙ্গ হইল তখন ॥ 
হেরিয়া সন্মুখে এক রূপপী যুবতী । 
ধীরে ধীরে কহিলেন দেব গণপতি ॥ 
কেবা তুমি কার কন্যা কোথায় ভবন। 
মোর ধ্যান ভঙ্গ কর কিসের কারণ ॥ 


ত্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


তপস্বীর ধ্যানভঙ্গ করে.যেই জন। 
অবশ্য নরকে সেই করিবে গমন ॥ 
কিন্তু শুন বরাননে বচন আমার । 
কোন অপরাধ আমি না লব তোমার ॥ 
বিদ্ব দূর করিবেন কৃষ্ণ ভগবান । 
মম আশীর্ববাদে তব হইবে কল্যাণ ॥ 
গণেশের বাক্য শুনি তুলসী তখন । 
মৃদু মৃতু হাস্য করে অতি স্নমোহন ॥ 
কামবাণে জর্জরিত হয় দেহ তার। 
গণেশে কটাক্ষ দেবী হানে বারবার ॥ 
সর্বব অঙ্গ কাপে তার সহিতে না পারে। 
মধুর বচনে পরে কহিল তাহারে ॥ 
ধর্মধবজকন্য। আমি শ্রীতুলসী নাম । 
তপস্থিনী-বেশে আমি ঘুরি অবিরাম ॥ 
হের মহাশয় আমি নবীন! যুবতী । 
তপস্ত। আমার শুধু লভিবারে পতি ॥ 
তুমি দেব সুকুমার অতি রূপবান্‌। 
হেথায় আসিয়া পাই তোমার সন্ধান ॥ 
আমি অতি ভাগ্যবতী সার্থক জীবন । 
জাহ্নবীর তীরে পাই তোমার দর্শন ॥ 
শুন শুন প্রভূ তুমি মোর নিবেদন । 
মোর পতি হয়ে তুমি বাঁচাও জীবন॥ 
তুলপীর বাক্য শুনি দেব গণপতি। 
মধুর বচনে কহে তুলদীর প্রতি ॥ 
শুন শুন মাত? তুমি বচন আমার । 
দারপরিগ্রহে মোর ইচ্ছ। নাহি আর ॥ 
দারপরিগ্রহ শুধু দুঃখের কারণ। 
সখের কারণ নাহি হয় কদাচন ॥ 
হরিভক্তি-অন্তরায় দারপরিগ্রহ । 
তপস্তানাশক তাহা জানি অহরহঃ ॥ 
সংসার-বন্ধনে তাহ রজ্জুরূপ হয়। 
মোক্ষের কপাটরূপ সকল সময় ॥ 
সাধুগণ নারীসঙ্গ করে পরিহার। 
£খের কারণ নারী হয় অনিবার ॥ 
আমি অতি শুদ্ধমতি করি হরিধ্যান। 
তুমি দেবী কর অন্য পতির সন্ধান ॥ 


গণেশখণ্ড। 


কামাতুরা তুমি অতি বুঝিয়াছি আমি । 
অন্বেষণ কর কোন কামাতুর স্বামী ॥ 
দারপরিগ্রহে নাহি বাদন৷ আমার । 
করিয়াছি শ্রীহরির পাদপদ্ম সার ॥ 
শান্ত হও বরাননে স্থির কর মন। 
তোমার সুযোগ্য পতি কর অন্বেষণ ॥ 
গণেশের মুখে শুনি এ হেন বচন। 
ক্রোধেতে তুলসী দেবী কহিল তখন ॥ 
অভিশাপ দিনু আমি শুন মহাশয় । 
দারপরিগ্রহ তুমি করিবে নিশ্চয় ॥ 
তোমারে দর্শন করি ভাবিলাম আমি। 
তুমি মোর একমাত্র উপযুক্ত স্বামী ॥ 
পূরণ না কর তুমি মোর অভিলাষ । 
আলিলাম তব কাছে করিলে নিরাশ ॥ 
অবহেল! তুমি মোরে করিলে যেমন । 
ংসারী হইবে তুমি শুন গজানন ॥ 
তুলদীর কথা শুনি দেব গণপতি। 
ক্রোধভরে কহিলেন তুলসীর প্রতি ॥ 
তুলসী যুবতী শুন কহি যে তোমায়। 
অস্থরগৃহিণী তুমি হইবে ধরায় ॥ 
তারপর বুক্ষরূপে জন্ম তুমি লবে। 
মোর অভিশাপ কভু ব্যর্থ নাহি হবে॥ 
গণেশের কথা শুনি তুলসী তখন । 
মহাছুঃখে পুনঃ পুনঃ করিল রোদন ॥ 
ক্ষমা কর ক্ষমা কর মোর অপরাধ । 
কৃপ৷ করি তুমি মোরে কর আশীর্বাদ ॥ 
তব মনোহর রূপ করিয়া দর্শন | 
কামেতে ব্যাকুল অতি হ’ল মোর মন॥ 
শিবের নন্দন তুমি দয়া অবতার । 
সব অপরাধ তুমি ক্ষমহ আমার ॥ 
পতিতপাবন তুমি মঙ্গল-কারণ । 
মোর অপরাধ ক্ষম দেব গঙ্গানন ॥ 
আমি তুচ্ছ নারী মাত্র কি কহিব আর। 
নারায়ণ অংশ তুমি মহিমাবতার ॥ 
ক্ষম। কর মোরে তুমি নিজ মহিমায় । 
তক্তিভরে প্ৰণিপাত করি তব পায় ॥ 
৩৬ 


২৮১ 


তুলসীর স্তব শুনি দেব গণপতি ॥ 
প্রসন্ন বদনে কহে তুলসীর প্রতি। 
শুন শুন বরাননে বচন আমার। 
প্রধান! হইবে তুমি পুষ্পের মাঝার ॥ 
নারায়ণ-প্রিয়া তুমি হবে মোর বরে। 
পূজনীয়! হবে অতি পৃথিবী ভিতরে ॥ 
কিন্তু শুন মনোরমে কহিনু তোমায়। 
পরিত্যজ্য হবে তুমি আমার পূজায় ॥ 
তুলসীরে এই কথা কহি গজানন । 
বদরিক৷ আশ্রমেতে করিল! গমন ॥ 
পুক্ষরতীর্থের পানে শ্রীহুলমী যায়। 
লক্ষবর্ধ ধরি তপ করিল সেথায় ॥ 
গণেশের শাপে শেষে তুলসী যুবতী । 
শঙ্খচূড়ে পতিরূপে লাভ করে সতী ॥ 
দানবের প্রিয়া-রূপে বহুকাল ধ’রে। 
তুলসীযুবতী নান! স্থখভোগ করে ॥ 
শঙ্খচূড় শিবশুলে হইল নিধন। 
বৃক্ষরূপ ধরে শেষে তুলসী তখন ॥ 
নারায়ণপ্রিয়ারূপে বৈকুণ্ঠেতে যায়। 
মহাস্থথে বাম করে তুলসী সেথায় ॥ 
শ্রেষ্ঠ মোক্ষপ্রদ এই শুভ বিবরণ। 
ধৰ্ম্মমুখ হ'তে আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
শুন শুন হে নারদ, তোমার নিকটে । 
যাহ! জানি তাহা আমি কহি অকপটে ॥ 
তারপর দুর্গা শিবে করিয়া প্রণাম । 
গণেশেরে পূজা করে শ্রীপরশুরাম ॥ 
পূজা-শেষে ভূগুরাম অতি ফুল্ল মন। 
তপন্ঠার তরে করে বনেতে গমন ॥ 
গণেশেরে পূজ। করে দেব মুনি যত। 
স্তব স্তুতি সবে তারে করে অবিরত ॥ 
গণেশেরে ক্রোড়ে করি পাৰ্ব্বতী তখন। 
স্নেহভরে করে তার বদন-চুম্বন ॥ 
মস্তকে বুলায় হাত দেব মহেশ্বর | 
শিবছুর্গ মিলি করে আদর বিস্তর ॥ 
আশীৰ্ব্বাদ করে তারে শঙ্কর পার্বতী । 
এইরূপে সুখে রয় দেব গণপতি ॥ 


২৮২ ব্রহ্ম বৈবর্ত-পুরাণ 


গণপতিখণ্ড যেই করিবে শ্রবণ । 
রাজসূয়-যজ্ঞ'ফল লভিবে দেজন ॥ 
অপুত্ৰক পুত্ৰ পায়, ধনহীন ধন। 
বন্ধ্যানারী লাভ করে স্নপুত্ৰ-ন্নতন ॥ 
মৃতবৎস| কিংবা যদি কাকবন্ধ্য। হয়। 
তথাপি সুপুত্ৰ লাভ করিবে নিশ্চয় ॥ 
গণপতিখণ্ড যেই শুনে ভক্তিভরে । 
গণপতি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তার করে। 
অমঙ্গল দূর হয় করিলে শ্রবণ। 
মোক্ষপ্রদ এই খণ্ড বিদ্ব-বিনাশন ॥ 
শ্রবণ করিয়া এই গণেশ-আখ্যান। 
বর্ণ জ্ঞদুত্র আদি বিপ্ৰে কর দান ৷৷ 
শ্বেত ছত্ৰ অশ্বমাল্য পরিপক্ক ফল। 
ব্ৰাহ্মণে করিলে দান হইবে মঙ্গল ॥ 
মৌতি-পাশে সনকাদি যত মুনিচয়। 
শুনিতে চাহিল কথা হরিভক্তিময় ॥ 
মুনিগণ বাক্য শুনি সৌতি মহাশয়। 
কহিল পুরাণ কথা অতি সদাশয় ॥ 


নারদ-প্রপঙ্গে যবে এলো মুনিবর | 
কহিতে লাগিল কথ! অতি মনোহর ॥ 
গৃহধৰ্ম্মে অনিচ্ছুক হেরিয়া নারদে। 
পিত। তার প্রজাপতি তাতে বাধ সাধে। 
পিতার আদেশে তবে নারদ স্নমতি। 
পরামর্শ তরে যায় হরির সংহতি ॥ 
তথায় শ্রীহরি তাকে বলে বিবরণ। 
প্রকৃতিরহস্ত আর শিবের নন্দন ॥ 
প্রকৃতিরহস্তে তিনি বিশদ ভাবেতে। 
প্রকৃতির কথা যত বর্ণে বিধিমতে ॥ 
গণপতিখণ্ডে কহে গণেশ-কাহিনী । 
দেবমধ্যে অগ্রগণ্য স্বীয় কার্ধ্যে যিনি ॥ 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ সকলের সার। 

মূর্খ লভে জ্ঞান, হয় মায়ার সংহার ॥ 
সর্বববিধ পাপতাপ দূর হয়ে যায়। 
যেন পুরাণ কথ! শুনিবারে পায় ॥ 
গণপতিখণ্ড হেথা হয় সমাপন । 
উপাধ্যায় ভণে, শোনে পুণ্যবান্‌ জন ॥ 


গণেশখণ্ড সমাপ্ত 


তীব্রতা 1 


নাব্বায়ণং নমস্কৃত্য নৰ্ঞ্চৈব নক্মোত্তমম্‌ ৷ 

দেবীং সন্লম্বতীঞ্চৈৰ ততো জয়মুদীক্লয়েতং {! 
নিশগুণে! সগুণণো| ষশ্চ গুণাতীততে! গুণাবিকঃ ? 
সাকাব্লশ্চ নিবাকীচঢন্র। তং নমামি জগতপভিম্‌ & 
গোকুলে গোপক্পপেণ যঃ সাক্ষাত জগতঃপতিঃ ৷ 
নমামি পরমা ভক্ত্য। তং ৰিভুং দেৰকী সুতম্‌ ৷} 
নিঞ্চলং পৰমং শাম্ভং সাক্মাতসাব্মং পৰ্লাত্পৰম্‌ ৷ 
শিবদং শুভদং দেবং নমামি জগতঃ পতিম্‌ ৷৷ 


প্ৰথম অধ্যায় 


নারায়ণ খধির প্ৰতি নারদের ভরিবিষময়ক 
প্রশ্ন এবং ততপ্রতি খধির হরিকথাকথন- 
প্রসঙ্গে বিষ্ণু 'ও বৈষ্ণবের্ 
গুণকগন। 


নারায়ণে নমস্কারি নমি নরোভমে। 
বন্দন করিনু নরে--উত্তমে-অধমে ॥ 
বাক্‌-বাদিনী সরস্বতী করি নমস্কার। 
সভক্তি হৃদয়ে করি জয়ের উচ্চার ॥ 
নিল পরম শান্ত সার হৈতে সার। 
শিবদ শুভদ দেব, সর্ববগুণাধার ॥ 
জগৎপতিকে হৃদে করিনু বন্দন। 
নিগুণ আবার যিনি সগুণ বচন ॥ 
গুণের অতীত যিনি, গুণাধিক যিনি। 
কভুব| সাকার কভু নিরাকার তিনি ॥ 


তিনি সে জগৎপতি প্রণাম চরণে। 
গোপরূপে অবস্থিতি গোকুল ভবনে ॥ 
দেবকীনন্দন বিহু জগতের পতি । 
প্রণমি হৃদয়ে লৈয়া পরমা ভকতি ॥ 
তারপর ব্যাসদেবে করি নমস্কার । 
বৈবর্তপুরাণ কথ! লিখিত যাহার ॥ 
সর্ববদেবে প্রণমিয়া গুরু ও ব্রাহ্মণে। 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড বণিব এক্ষণে ॥ 
নৈমিষ অরণ্যবাী সনকাদি মুনি । 
সৌতিরে সম্বোধি বলে, কহ খধি শুনি 
প্রীহরি-গুণাদি কথা অতি মনোহর ॥ 
হরিনাম সংকীর্তন সর্বপাপহর ॥ 

কৃপা করি আরে! বল দে সব কাহিনী । 
প্রীহরি-নার্দ কথা ভক্তিচিতে শুনি ॥ 
গণপতিখণ্ড পরে আর কিবা! হ'ল। 
শ্রীকৃষ্ণের কীর্ভিগাথ। বিস্তৃত সকল ।॥ 
যে কথা শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন । 
ভবনদী পার হয় যাহার কারণ ॥ 


২৮৪ 


বিরিঞ্চিনন্দনে যাহা বলে নারায়ণ। 
প্রকাশ করহ তাহ! সবার সদন ॥ 
এত শুনি সৌতিমুনি সহাস্ত বদনে। 
মুনিবর্গে সন্বোধিয়া মধুর বচনে ॥ 
কহিলেন, মুনিগণ কর অবধান। 
নারদ মকাশে বলে যাহ! ভগবান্‌ ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভূ হরি নারায়ণ । 
অপরূপ ব্রহ্গখণ্ড করিনু শ্রবণ ৷৷ 

তকৃষ্ণ প্রকৃতিখণ্ড শুনিলাম পরে । 
গণপতিখণ্ড শুনি অতি ভক্তিভরে ॥ 
জনম সফল মম, সার্থক জীবন। 
তবু পরিতৃপ্ত নাহি হয় মোর মন ॥ 
কৃষ্ণজন্মখণ্ড এবে শুনিতে বাসনা । 
কূপ! করি পূর্ণ কর আমার প্রার্থনা ৷ 
কৃষ্ণজন্মথণ্ড-কথা করিলে শ্রবণ । 
মানবের জন্ম মৃত্যু না হয় কখন ॥ 
জ্ঞানের প্রদীপ রূপ হরির আখ্যান । 
সর্ববজীবগণে করে হরিভক্তি দান ॥ 
কৰ্ম্মচ্ছেদকারী তাহ! মুক্তির কারণ । 
বৈরাগ্যজনক তাহ! জানি অনুক্ষণ | 
যেই জন হরিকথা করিবে শ্রবণ। 
ভবপাগরের পারে যাবে সেই জন ॥ 
কন্মভোগ দূর হবে, রোগ হবে দুর । 
শ্রীহরির প্রতি ভক্তি হইবে প্রচুর ॥ 
কহ কহু নারায়ণ কৃষ্ণের আখ্যান । 
শুনিয়! জুড়াবে হিয়া, তৃপ্ত হবে প্রাণ ॥ 
পরিপূর্ণতম হরি কৃষ্ণদনাতন । 
মহীতলে কি কারণে করে আগমন ॥ 
কোন্‌ যুগে কোন্‌ কালে আলিলেন হরি। 
বিস্তারিয়া সব কথা কহ কৃপা করি ॥ 
জনক শ্রীবন্দেব কোন্‌ জন হয়। 
জননী দেবকী কেবা কহ মহাশয় ॥ 
কোন্‌ কুলে জন্ম তার হইল ধরায়। 
কংসভয়ে কেন হরি গোকুলেতে যায় ॥ 
গোকুলে কি করে হরি ধরি গোপবেশ। 
গোগীদের সাথে কিবা করে পরমেশ ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


কোন্‌ জন গোপাঙ্গন।, গোপাল কাহার! । 
যশোদা ও নন্দ আদি কে হয় তাহারা ॥ 
যশোমতী কেন হয় জননী তাহার । 
কেনই বা পিতা নন্দ গোপের কুমার ॥ 
গোলোক-ঈশ্বরী দেবী রাঁধ! পুণ্যবতী | 
গোপকন্তারূপে কেন ব্ৰজে আসে সতী ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম| হইল কেমনে । 
কেমনে কৃষ্ণেরে লাভ করে গোপীগণে ॥ 
তাহণদের পরিত্যাগ করি সনাতন । 
মথুরাপুরীতে কেন করিলা গমন ॥ 
কৃষ্ণ-প্রণয়িনী সব হইল কেমনে । 
রাধিকা সহিত ছেদ হ'ল কি কারণে ॥ 
রাধা সতী কিবা পাপে হেন দশ৷ পায়। 
কহ দেব দয়! করি সে সব আমায় ॥ 
ব্রজধাম পরিত্যঞ্জি কেন বা শ্রীছরি । 
গেলেন মথুরাপুরে শ্রীকৃষ্ণ মুরারি। 

ংদ দরশন করি কিরূপে শ্রীহরি। 
গোলোকেতে পুনরায় আসিলেন ফিরি। 
সুন্দরী রাধিকা! সতী কৃষ্ণ-অদৰ্শনে । 
কিভাবে কাটায় দিন গোকুল-বাসনে ॥ 
শুন শুন নারায়ণ কার নিবেদন। 
সাঁবস্তারে সব কথা করহ বৰ্ণন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কথ! অতি হুমধুর । 
কোটি-জন্ম-কৃত যত পাপ করে দুর ॥ 
ক্লেশের ছেদন করে শান্তি আনে প্রাণে । 
হৃধাতুল্য বোধ হয় মানবের কাণে ॥ 
স্ুতুর্লভ হরিকথা অপরূপ অতি। 
কৃপ৷ করি নারায়ণ কহ মোর প্রতি ॥ 
অমৃত-সাগর-পানে বামনা আমার । 
দুর্লভ হরির কথ! কহ দাবস্তার ॥ 
নারায়ণ কহিলেন নারদের প্রতি । 
হে কুলপাবন তুমি পুণ্যবান্‌ অতি॥ 
হ্বপবিত্র চিত্ত তব ভক্তিপরায়ণ। 
জীবের মঙ্গল তরে করিছ ভ্রমণ ॥ 
হহুৰ্লভ হরিকথা করিতে শ্রবণ । 
আমার নিকট তুমি কর আগমন ॥ 


ভ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। 


স্ল্পবিত্ৰ কৃষ্ণকথ। যেইখানে হয়। 
তীৰ্থতুল্য হয় তাহা নাহিক সংশয় ॥ 
মুনি খধি দেবগণ সেথা বিদ্যমান । 

যে জন শ্রবণ করে সেই পুণ্যবান্‌॥ 
হরিকথ। বলে যেই অতি ভক্তিভরে। 
শত শত পুরুষেরে উদ্ধার সে করে ৷৷ 
শ্রীহরির কথা যেই করিবে শ্রবণ। 
পবিত্র হইবে কুল শুদ্ধ হবে মন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের কথ! যেই শুনিবারে চায়। 
তাহার সমান কেহ নাহি এ ধরায় ॥ 
জনম সফল হয় কথামৃত-পানে। 
তাপদদ্ধ নরনারী শান্তি পায় প্রাণে ॥ 
অর্চনা বন্দন। সেবা স্মরণ কীর্তন। 
মন্ত্র জপ আর তাতে আত্মসমৰ্পণ ॥ 
হরিদাস্ত আর তার গুণাদি-শ্রবণ | 
এই নয় প্রকারের ভক্তির লক্ষণ ॥ 
যেই জন হয় সদা হরিপরায়ণ। 
তাহার বিপদ নাহি হয় কদাচন ॥ 
আয়ুঃক্ষয় নাহি হয় নাহি তার ভয়। 
শ্রীহরি রহেন কাছে সকল সময় ॥ 


যুক্ত করে ভক্তি ভরে করিয়া প্রণতি। 
করিতে লাগিল মুখে কৃষ্ণ স্তবস্তুতি ॥ 
জয় জয় নারায়ণ ব্ৰহ্ম সনাতন । 

জয় জগন্নাথ প্ৰভু জগৎ কারণ ॥ 

নমি কুৰ্ম্ম অবতার মন্নার-ধারক। 
নমি ভূগুপুত্র রামে ক্ষত্রকুলান্তক ॥ 
নমো রাম-অবতার রাবণ-নাশন । 
বলি নির্ধ্যাতকে নমি নমস্তে বামন ॥ 
প্রণমি ধন্বন্তরিকে অমুতধারক । 
কৃষ্ণে নমি হিরণ্যাক্ষ বক্ষ-বিদারক ॥ 
নমস্তে মোহিনীরূপ অন্তর মোহন । 
নৃসিংহকে নমি মহাদৈত্যবিনাশন ॥ 
রামকৃষ্ণ রূপে নমি গোকুল বিহার । 
প্রণমি তোমার পদে বুদ্ধঅবতার ॥ 
ভাবী অবতার তুমি নমঃ কন্ধি-রূপ। 
নমো হরি নারায়ণ নমে! বিশ্বভূপ ॥ 
সচ্চিদানন্দকে নমি বিশ্ব-পরায়ণ। 
নমে| নমো বিশ্বপতি ব্ৰহ্মদনাতন ॥ 
ইন্দ্র তুমি যম তুমি তুমি পশুপতি। 
তুমি ত্রিলোকের নাথ ত্ৰিভুবনপতি ॥ 


২৮৫ 


অনিষ্ট তাহার কেহ করিতে ন! পারে। 
যমের কিস্কর্গণ নাহি লয় তারে ॥ 
রোগ শোক কভু নাহি কাছে আসে তার 
স্ন্দৰ্শন চক্র তারে রক্ষে অনিবার ॥ 
শঙ্কাহীন রহে সদা হরিভক্ত জন । 

তার প্রতি তুষ্ট রহে দেবমুনিগণ ॥ 

তুমি অতি পুণ্যবান্‌ নারদ স্থজন। 
হরিকথা তব কাছে করিব বৰ্ণন ॥ 
প্রীহরির কথা প্রতি ভক্তি আছে যার। 
হরিনামে হয় যার পুলক-সঞ্চার॥ 
কৃষ্ণনামে অশ্রু যার ঝরে অনুক্ষণ | 

এ সংসারে প্রকৃতই সেই ভক্ত জন॥ 
সৰ্ব্বভুতে দয়া যার সকল সময়। 

এ বিশ্ব সংসার যেই ভাবে কৃষ্ণময় ॥ 
নারায়ণ পাশে শুনি নারদ স্নমতি। 
আীকৃষ্ণের গুণ যত, তবে মহামতি ॥ 


বরুণ-স্বরূপ তুমি সুধ্য কলেবর। 
কুবের শমন তুমি পৃথিবী-ঈশ্বর ॥ 
মায়ায় তোমার বদ্ধ বিশ্বচরাচর। 
ত্ৰিগুণ অতীত তুমি প্রকৃতির পর ॥ 
বক্ষ তুমি যক্ষ তুমি গন্ধৰ্বব কিন্নর। 
জল তুমি স্থল তুমি তুমি কলেবর ॥ 
তোমার অনন্তরূপ জাতিগুণ হীন । 
বজ্জিত গুণেতে তুমি গুণেতে প্রবীণ 
জ্ঞানের স্বরূপ তুমি মায়ার ঈশ্বর | 
নিৰ্ম্মায় নিৰ্শ্মোহ তুমি, তুমি মায়াধর ॥ 
সৰ্ববভূতে আত্মারূপে করহ বিহার। 
অসার সংসারে তুমি একমাত্ৰ সার ॥ 
অন্তরীক্ষ তব নাভি পাতালে চরণ। 
মস্তক আকাশ তব অরুণ লোচন ॥ 
দশদিক কর্ণ তব শশী বামেক্ষণ। 

| তোমার শরীর মাঝে চরাচরগণ ॥ 


২৮৬ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ । 


শঙ্খচক্ৰ গদাপদ্ম চতুরন্ত্র ধারী। 

নানা অলঙ্ক।রে তনু ভূষিত শ্রীহরি ॥ 
পরিধানে পীতবাস রাজীব-লোচন। 
বনমালা! গলে শোভে গরুড়বাহন ॥ 
দলিত ত্ৰিভঙ্গ রূপ বেশ মনোহর । 
বিকমিত নব্দল শ্যাম কলেবর ॥ 
অচিন্ত্য তোমার রূপ কল্পন। অতীত। 
সাধ্য কার গুণে তাহ! ওগো! গুণাতীত ॥ 
পৃথিবীর রেণু যদি গণিবারে পারি । 
কলসীতে যদি ভরি সমুদ্রের বারি ॥ 
আকাশে নক্ষত্র যদি পাঁরিবা গণিতে । 
ঈশ্বরের তত্ব তবু না পারি কহিতে ॥ 
কৃপা কর দয়াময় মুই অতি ছার । 

ন! পারি সংসারে কোন কাৰ্য্য করিবার॥ 
শক্তি দাও ভক্তি দাও ধৰ্ম্ম দাও চিতে। 
প্রীতি দাও ক্ষমা দাও বৃদ্ধি লোকহিতে ॥ 
তোমার চরণে প্রভু মাগিনু শরণ। 
আমারে করহ রক্ষা প্রভু নারায়ণ ॥ 

এত বলি স্তুতি করি দেবধি নার্দ। 

মনে মনে চিন্তে মুনি নারায়ণ পদ ॥ 
পরেতে বলিল মুনি, বল নারায়ণ। 

কিবা গুণ বৈষ্ণবের, করহ কীর্তন ॥ 
নারদের মুখে শুনি অপূর্ব জিজ্ঞাসা | 
নারায়ণ কহিলেন অপরূপ ভাষা ॥ 
মহাজ্ঞানী ভক্ত সেই বৈষ্ণব-প্ৰধান। 

ধন্য ধন্য সেই জন অতি পুণ্যবান্॥ 
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করে যেই। 
প্রকৃত বৈষ্ণব বলি উক্ত হয় সেই ॥ 
নিরন্তর হরিনামে মগ্ন যেই রয়। 

বৈষ্ণব বলিয়া তার মহাখ্যাতি হয় ॥ 
মিষ্ট বস্তু লাভ করি যেই ভক্ত জন। 
মহানন্দে শ্রীহরিরে করে নিবেদন ॥ 
সেই জন হয় নিত্য বৈষ্ণব-প্রধান। 
জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সেই জন অতি পুণ্যবান্‌ ॥ 
অন্তরে বাহিরে যেই লয় কৃষ্ণনাম। 
দিবারাত্র হরিচিন্তা করে অবিরাম ॥ 


গুরুমুখে কৃষ্ণনাম যে করে শ্রবণ । 
বৈষ্ণব বলিয়| খ্যাত হয় সেই জন ॥ 
তীৰ্থ চাহে বৈষ্ণবের দর্শন স্পর্শন। 
বৈষ্ণবে হেরিলে পাপ করে পলায়ন ॥ 
যেই স্থানে বৈষ্ণবের| করে অবস্থান | 
সেই স্থান হয় নিত্য তীৰ্থের সমান ॥ 
বৈষ্ণব-দর্শনে মন স্নৃপবিত্ৰ রয়। 
পূর্ববজন্মাজ্জিত পাপ দূরীভূত হয় ॥ 
হরিভক্তিপরায়ণে নিন্দা যেই করে। 
কুম্তীপাক নরকে সে যাইবে সত্বরি ॥ 
চন্দ্র সুধ্য যত দিন বিদ্যমান রয় । 

তত দিন তার কভু মুক্তি নাহি হয় ॥ 
কিন্তু যদি বৈষ্ণবেরে করে পে স্পর্শন। 
তার পাপ নাশ করে শ্রীমধুসৃদন ॥ 
প্রকৃত বৈষ্ণব মুনি যেই জন হয়। 

সর্বব পাপ হৈতে দূরে সেই জন রয়॥ 
যে কুলেতে হয় কোন বৈষ্ঞবজনম । 
তার কুলে পাপ নাহি হয় সংঘটন ॥ 
প্রকৃত বৈষ্বে যদি হয় দরশন। 

হয় তার সর্বববিধ পাপের মোচন ॥ 
বৈষ্বের গুণ যত ব্যাখ্যা কেবা করে। 
মৃত্যুকালে যায় সেই কৃষ্ণের গোচরে ॥ 
কৃষ্ণসঙ্গ পায় সেই গোলোক-ভবনে । 
সর্ববপাপ মুক্ত হয় বৈষ্ণব দর্শনে ॥ 
বৈষ্ণবের গুণ তাই গাহিবে সদাই । 
বৈষ্ণব-নিন্দাতে ক্রুদ্ধ দেবত| সবাই ॥ 
বহুতর পুণ্য যদি করে উপার্জন। 
বৈষ্ণব নিন্দাতে হয় তাহাতে বঞ্চন ॥ 
যতদিন ভূমিতলে চন্দ্র সূধ্য রয়। 
তাবৎ নরকে থাকে সেই ছুরাশয় ॥ 
যেই হবে সাধু নর, বৈষ্বে নিশ্চিত। 
পূজিবে সভক্তি হৃদে একান্ত বাঞ্ছিত ॥ 
কৃষ্ণনাম হৃদয়েতে জপে যেই জন। 
সেই জন হয় হরিভক্তিপরায়ণ ॥ 
প্রকৃত বৈষ্ণব মাঝে তার শ্রেষ্ঠ স্থান। 
তবার্ণবে অবহেলে পায় পরিত্রাণ ॥ 


গীকৃষ্ণচনাখণ্ড ২৮৭ 


দর্শন স্পৰ্শন কিংবা সঙ্গ তার লভে। ক্ৰোধভৱরে শাপ দিলা শ্রীদাম রাধারে। 
যেই ব্যক্তি, সেই মুক্ত হয় এই ভবে ।  মানবীরূপেতে যাও পৃথিবী-মাঝারে ॥ 
বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-গুণ করিনু কীৰ্ত্তন। ব্রজাঙ্গনা হও তুমি গিয়া ব্রজধামে। 
কৃষ্ণজন্মলীলা-কথ। শুন তপোধন ॥ বিখ্যাত হইবে সেথ! রাধারাণী নামে ॥ 
শ্রীরষ্জজন্মথণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। শ্রীদামের অভিশাপ শুনি ত্যঙ্কর। 
রাধিকার অঙ্গ ভয়ে কাপে থর থর॥ 


শ্রীকৃষ্ণেরে ডাকি কহে প্রীরাধা তখন । 
কি করি উপায় আমি কহ সনাতন ॥ 


অগতির গতি তুমি প্রভু ভগবান্‌। 
ছিতীয় অধ্যায় কৃপা করি কর মোরে সান্তবন! প্রদান ॥ 
বিপদভঞ্জন তুমি করুণা-সাগর। 
শ্রীকৃষ্ণের বিরজার সহিত বিহার, রাধিকার ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু পরম ঈশ্বর ॥ 


ভাহে শ্রী র অন্তর্ধা ₹বরজা€ 
উয়ে ও সবের অন্ত্ছান এবং বিরজ্জার = তুমি মোর প্রাণাধিক হৃদয়ের স্বামী । 


“এ কিরূপে তোমারে ছাড়িরহি বল আমি॥ 
এতেক শুনিয়! তবে মহষি নারদ । শ্রীদামের অভিশাপে গোপী আমি হব। 
ভক্তিভরে বন্দি দেব নারায়ণ-পদ ॥ তোমারে ছাড়িয়া আমি কিরূপে রহিব॥ 

সবিনয় বাক্যে কহে নারায়ণ প্রতি । তোমার বিরহ আমি সহিব কেমনে । 


কৃপা করি কহ মোরে জগতের পতি ॥ কেমনে রহিব নাথ তোমার বিহনে ॥ 
গোলোক ছাড়িয়া কেন বিনোদ-বিহারী। ৷ ক্ষণকাল যদি তোমা ন! করি দর্শন | 
গোপ কুলে জন্ম নিল, বলহ বিস্তারি॥ পাগলিনী-প্রায় আমি হই যে তখন ৷৷ 
জন্মস্থান ছাড়ি কেন বৃন্দার ভবনে । পলকে প্রলয় গণি নাহি হেরি যদি। 
জনার্দন রহিলেন গোপীগণ মনে ॥ তব রূপ ধ্যান আমি করি নিরবধি ॥ 
কি হেতু বা আছ্যাশক্তি রাধিক| সুন্দরী । 

ছাড়িয়| আসেন দিব্য গোলোক-নগরী ॥ 


রাধাকৃষ্ণ লীলা কথ! বলহ বিস্তারি। তোমারে ছাড়িয়া প্রভু,রহিতে না পারি কভু, 
কৃপা করি বল দেব দয়াময় হরি ॥ তুমি নাথ জীবনের সার। 

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। _ তুমি হৃদয়ের স্বামী, তোমার বিহনে আমি, 
কহিতেছি শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিবরণ ॥ । চারিদিক হেরি অন্ধকার ॥ 

কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ আসে ব্রজের মাঝার। না হেরিলে তব মুখ, দুরে যায় সব সুখ, 
রাধিক! কিরূপে হয় প্রিয়তম! তার ॥ প্রাণ মোর ব্যাকুলিত হয়। 

কেন গোপালের বেশ ধরে সনাতন। তোমারে যদি না হেরি,বিন্দুমাত্র হয় দেরী, 
বিস্তারে কহি সব শুন দিয়া মন॥ |  প্রাণত্যাগ করিব নিশ্চয়॥ 
পূর্বকালে গোলোকেতে রাধিকার সহ। ৷ তুমি নাথ প্রিয়তম, তুমি প্রাণারাম মম, 
কৃষ্ণলথ| প্রীদামের হইল কলহ ॥ তব সম কেহ নাহি আর । 


রাধিকার অভিশাপে শ্রীদাম তখন। গুন প্রভু ভগবান্‌, আমি দেহ তুমি প্রাণ 
শঙ্খচূড় দৈত্যরূপ করিল ধারণ ॥ দৃষ্টিশক্তি তুমি যে আমার ॥ 


২৮৮ 


স্বপনে ও জাগরণে, স্মরি আমি এক মনে, 


তব ছুটি চরণ-কমল। 
কি আর তোমারে কব,আমি চিরদাী তব, 
তুমি মোর প্রভু অবিরল ॥ 
তোমার চরণে নাথ,করি আমি প্রণিপাত, 
কৃপা করি চাহ দাসী প্রতি। 


তুমি প্রভু সনাতন, তুমি মম প্রাণধন, 
তুমি প্রভু অগতির গতি ॥ 
পূিমা শশীর সম, মুখ তব মনোরম, 


মনোহর মূরতি তোমার । 
নয়নচকোরে আমি, পান করি দিবাযামী, 
ধ্যান করি আমি আনবার ॥ 
কেমনে গোপিনী হব,তোমারে ছাড়িয়া রব, 
হায় হায় কি আর কহিব। 


তোমারে ছাড়িয়া! আমি,কেমনে রহিব স্বামী, 


অবশ্যই পরাণ ত্যজিব ॥ 


তৃমি ধ্যানে তুমি জ্ঞানে,তুমি মোর মনে প্রাণে 


তুমি মোর নয়নের তারা । 
তোমা ছাড়া চারিধার,হেরি আমি অন্ধকার, 
কেমনে রহিব তোম! ছাড়া ॥ 


এইরূপে রাধারাণী কাদে অবিরল। 

ঝর ঝর ঝরে তার নয়নের জল।৷ 
বক্ষেতে ধরিয়| তারে কৃষ্ণ সনাতন। 
স্নেহভরে বার বার করিলা চুম্বন ॥ 
তারপর কহিলেন সুমধুর বচনে । 

বৃথা ভয় কর তুমি শুন বরাননে ॥ 
বরাহকল্পেতে আমি ভূতলেতে যাব। 
ব্রজধামে গিয়। আমি তব দেখা পাব ॥ 
্রজ্াঙ্গনারূপে তুমি ব্রজধামে রবে। 
তোমার মহিত সেথ| মোর দেখা হবে ॥ 
তুমি মোর প্রাণাধিক৷ কি কহিব আর । 
তব সনে ব্রজ্গধামে করিব বিহার ॥ 

বৃথ। ভয় করিও না রাধা-বিনোদিনী। 
তুমি মোর প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


রহিতে না পারি আমি তোমারে ছাড়িয়া। 
তুমি মোর প্রেমময়ী তুমি মোর প্রিয়া ॥ 
যেখানে রহিবে তুমি আমিও সেখায়। 
এইরূপে ভগবান্‌ রাধারে বুঝায় ॥ 

এ কারণে জগন্নাথ হরি সনাতন । 

ছল করি গোকুলেতে করে আগমন ॥ 
তারপর গোপবেশ করিয়। ধার্ণ। 
রাধার সহিত মিলে শ্রীমধুসুদন ॥ 
ব্রজধামে জন্ম লয় রাধা-বিনোদিনী। 
গোপের ঘরেতে হয় গোপের কামিনী॥ 
সেথায় গোপের বেশে আসি সনাতন । 
রাধিকার সহ সুখে করিল! রমণ॥ 
প্রীব্রহ্মার প্রার্থনায় শ্রীহরি ত্বরায়। 
ভূভার-হরণ-তরে আসিলা ধরায় ॥ 
তারপর নিজ কাৰ্য্য করি সমাপন । 
গোলোক-মাঝারে হরি করিল! গমন ॥ 
নারদ কহিল, প্রভু কৃপা করি কহ। 
রাধিকা শ্রীদামে হয় কিসের কলহ ॥ 
সবিস্তারে কহ প্রভূ দেব নারায়ণ । 
বিবাদ করিল তার! কিসের কারণ ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
বিস্তারিয়। সব কথ! করিব বৰ্ণন ॥ 
একদা গ্রোলোকমাঝে হেরিয়া নির্জন । 
রাধা সহ কেলি করে হরি সনাতন ॥ 
রাসের মণ্ডল মাঝে শ্রীরাধিকা সতী । 
হরি সহ রমণেতে পুলকিত অতি॥ 
সুখের আবেশে বাহ জ্ঞান নাহি তার। 
রতিক্রীড়া করে দৌহে বিবিধ প্রকার ॥ 
কিছুতেই তৃপ্তি নাহি হয় রাঁধিকার। 
সহস| শ্রীকৃষ্ণ তারে করে পরিহার ॥ 
তারপর ভগবান্‌ শুঙ্গার কারণ। 

অন্য গোপিকার কাছে করিল! গমন ॥ 
রাঁধাসম রূপবতী বিরজ। যুবতী ॥ 
বৃন্দাবনে সখী সহ ছিলা বসি সতী ॥ 
সহসা হরিরে সেথা করিয়া দর্শন। 

মৃদু মৃহু হাসে দেবী অতি স্থমোহন ॥ 


শ্রীরুঞ্চজন্মখণ্ড 


নবীনা যুবতী দেবী অতি মনোহর । 
পক্বিম্বিসম তার ওষ্ঠ ও অধর ॥ 
হানিছে কটাক্ষবাণ কুটিল নয়নে। 
অপরূপ শোভা তার রত্বের ভূষণে ॥ 
বিপুল নিতম্বভার পীন পয়োধর। 
শরতের চন্জ্রসম বদন সুন্দর ॥ 
হরিরে হেরিয়। দেবী রহিতে না পারে। 
কামে ব্যাকুলিত দেহ হয় বারে বারে ॥ 
সৰ্ব্ব অঙ্গ কাপে তার কামাতুরা অতি। 
ঘন ঘন দৃষ্টি হানে শ্রীহরির প্রতি ৷ 
কামাতুর! বিরজারে হেরি সনাতন । 
নির্জনেতে পুষ্পশয্য। করিল! রচন ॥ 
তারপর বক্ষে তারে করিয়া ধারণ। 
মহাহৃখে কেলি করে শ্রীমধুসুদন ॥ 
কোটি-কামদেব-তুল্য শ্রীহরির সাথে । 
বিরজ! বিবিধ ভঙ্গে রতিরঙ্গে মাতে ॥ 
নানারূপে কেলি করে তৃপ্তি নাহি আর। 
নানা রঙ্গে নানা ভঙ্গে করিল বিহার ॥ 
এইরূপে বহু ক্ষণ ভোগ করি রতি। 
মূচ্ছিত| হইয়া পড়ে বিরজা যুবতী ॥ 
রাধিকার সখীগণ করিয়া দর্শন । 
রাধার নিকটে গিয়া কহিল তখন ॥ 
শুন লো রাধিকা দেবী কি কহিব আর। 
বৃন্দাবনে হেরিল।ম অদ্ভুত ব্যাপার ৷৷ 
তব প্রাণকান্ত হরি কৃষ্ণ প্রাণধন। 
বিরজা সহিত স্থখে করিছে রমণ ॥ 
নান! রঙ্গে ভঙ্গে সেবা করিছে বিহার। 
দুই জনে মনম্থখে করিছে শূঙ্গার ॥ 
কপট তোমারে শ্যাম জানিলাম আজ । 
বিরজার বক্ষে হরি করিছে বিরাজ ॥ 
শুন রাধা! বিনোদিনি একি ব্যবহার । 
অন্য সখী সনে হরি করে ব্যভিচার ॥ 
শুনিয়। তাদের বাক্য রাধিক! তখন। 
মনোহুঃখে বারংবার করিল ক্রন্দন ॥ 
ঘন ঘন দেহ কাপে চরণ অচল। 
কোষে জ্বলে চক্ষু যেন প্রচণ্ড অনল ॥ 
৩৭ 
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২৮৪৯ 


রক্তবর্ণ হ’ল যবে লোচন তীহার। 
সখীগণে ডাকি তবে বলে বারংবার ॥ 
একি কথা শুনিলাম তোমাদের মুখে। 
বিরজা সহিত কৃষ্ণ বিহরিছে সুখে ॥ 
বিশ্বাস না হয় মোর, সত্য করি কহ। 
শুনিয়া যাতন। মোর হ'তেছে অসহ ॥ 
মোর প্রাণধন কৃষ্ণ আমারে ছাড়িয়া । 
শৃঙ্গার করিছে স্থখে বিরজারে নিয়! ॥ 
হায় হায় কি করিব শুন সখীগণ। 

চল চল সেই স্থানে করিব গমন ॥ 
বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ও বিরজা মিলন। 
আপনার চক্ষে আমি করিব দর্শন ॥ 
যদি সত্য হয় তাহা, রক্ষা নাহি আর । 
সমুচিত শাস্তি দিব প্রতিজ্ঞা আমার ৷৷ 
বিরজারে আমি যদি শাস্তি করি দান। 
কেমনে রক্ষিবে দেখি কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 
লম্পট চরিত্র নাহি যায় কোন কালে । 
শীঘ্ৰ করি যাও সখী তোমরা সকলে ॥ 
বৃন্দারণ্যে নাহি যাব শুন সখীগণ । 
বিরজ। সহিত কৃষ্ণে কর আনয়ন ॥ 
মুখে স্ধা শ্রীহরির গরল অন্তরে । 
প্রবেশ করিতে তারে নাহি দিব ঘরে ॥ 


' যাও ত্বরা সখীগণ তাহাদের নিয় । 
৷ অপেক্ষা করিয়া রহ মণ্ডপে আদিয়া ৷ 
৷ কুটিল কৃষ্ণের আমি করিব বিচার । 
৷ হেরিব সেথায় কত স্পর্দ৷ বিরজার ॥ 


হেরিয়া রাধার ক্রোধ সখীগণ জুটে । 
মধুর বচনে কহে কৃতাগ্ুলিপুটে ॥ 

শুন রাধা-বিনোদিনি, শুন রাধা মতি । 
বুন্দারণ্য-মাঝে মোর! যাব শীঘ্ৰ অতি ॥ 
কৃষ্ণলহ বিরজারে আনিব ত্বরায়। 
যুগল-মিলন মোরা দেখাব তোমায় ॥ 
সত্য কথ! কহি কিন! বৃঝিবে তখন । 
এই বলি সখীগণ করিল গমন ॥ 

তখন রাধিকাদেবী আরোহিলা রথে। 
গোপীগণ সহ চলে মণ্ডপের পথে ॥ 


২৯০ 


কোটি-সুর্ধ্য-সম দীপ্ত রথ মনোহর । 
বিনিৰ্ম্মিত মণিরত্বে অতীব সুন্দর ॥ 
মণিময় কলস।দি শোভে রথ-মাঝে। 
বহুবিধ চিত্ররাজি উহাতে বিরাজে ॥ 
বিচিত্র পতাকা উড়ে রথের উপরে। 
একলক্ষ চক্র তার কিবা শোভা ধরে ॥ 
মনের সমান গতি অতি বেগবান্‌। 
মণিময় কোটি স্তম্ভ সদা শোভমান ॥ 
রত্ুশয্য। স্থশোভিত রথের মাঝারে | 
স্বর্ণ বেদিক। আদি রাজে চারিধারে ॥ 
শতেক যোজন উচ্চ কিব| শোভ। তার। 
প্রন্ছেতে যোজন দশ রথের বিস্তার ॥ 
স্থবিচিত্র পুষ্পোগ্ভান রথেতে বিরাজে | 
মনোহর সরোবর তাহাদের মাঝে ॥ 
পারিঙ্গাত কুন্দ যুথি চম্পক করবী । 
মল্লিক! মালতী আর কদন্ব মাধবী ॥ 
নানাবিধ কুম্থমের মাল্য শোভা পায়। 
রাধিকারে লয়ে রথ বায়ুবেগে যায় ॥ 
মণ্ডপের দ্বারে আনি রাধিক। তখন । 
বেত্রহস্তে শ্রীদামেরে করিল দর্শন ॥ 
লক্ষ লক্ষ গোপগণ রক্ষ| করে দ্বার । 
শ্রীদাম রাধারে হেরি হাসে অনিবার ॥ 
শ্রীদামে হেরিয়। রাধা! রথ হতে নামে। 
আরক্তলোচনে ক্রোধে কহিল শ্রীদামে॥ 
লম্পট কিন্কর তুই অতি ছুরাচার। 
আমারে রোধিতে দ্বার সাধ্য আছে কার ॥ 
যাইব কৃষ্ণের কাছে হেরিব লম্পটে | 
কপটতা! না চলিবে আমার নিকটে ॥ 
হেরিব বিরজাদেবী কত রূপবতী । 
করিব তাহার আমি অশেষ দুৰ্গতি ॥ 
সমুচিত ফল পাবে কৃষ্ণ সনাতন । 
দেখি কার সাধ্য আছে করিতে রক্ষণ ॥ 
তোরা অতি ছুরাশয় অতি ছুরাচার। 
ভালো যদি চাস্‌ তবে শীঘ্র ছাড় দ্বার ॥ 
এত বলি শ্রীরাধিকা অগ্রসর হয়। 
শ্্রীদীম আসিয়া বাধ! দেয় সে সময় ॥ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ । 


শ্রীদাম কহিল তারে শুন শুন সতী । 
ফিরে যাও প্রীহরির নাহি অনুমতি ॥ 
প্রীহরির দান মোর! শুন রাধারাণি। 
তার আজ্ঞা পালি মোর! অন্থ নাহি জানি ॥ 
প্রীৰামের বাক্য শুনি ক্রোধে অতিশয় । 
রক্তিম লোচনে রাঁধা সখীগণে কয় ॥ 

শুন শুন সখীগণ আমার বচন। 

বল করি মণ্ডপেতে করিব গমন ॥ 
শুনিয়া রাধার বাক্য শ্রীদাম স্নমতি। 
হাসিয়া বলিল নাই তোমার শকতি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের দান আমি আজ্ঞ! মানি তার্‌। 
তোম! ভয়ে কোন মতে না ছাড়িব দ্বার ॥ 
তার চেয়ে ক্ষণকাল অপেক্ষা করহু। 
ফিরিয়া আসিব আমি কৃষ্ণবার্তাসহ ॥ 
প্রীদাম বাক্যেতে রাধা ন! মানে প্রবোধ। 
ক্রোধেতে কাপিছে অঙ্গ নাহি যুক্তিবোধ ॥ 
তখন সখীর। মিলি বল-সহকারে। 
প্রীদামে লইয়া চলে মণ্ডপ-মাঝারে ॥ 
গোলোকবিহারী হরি কৃষ্ণ মনাতন। 
দ্বারদেশে কোলাহল শুনিল! তখন ॥ 
কুপিত। রাধিক। আমে সন্ধানে তাহার । 
হেরিলে বির! সাথে রক্ষা নাহি আর ॥ 
ভয়ে ভয়ে ভগবান অন্তহিত হন ৷ 
মহাভয়ে বিরজাও ত্যজিলা জীবন ॥ 
বিরজার দেহ ধরে নদীর আকার । 
বর্তল আকারে বহে গোলোক-মাঝার ॥ 
কি অপূৰ্ব্ব শোভ। ধ'রে বহিছে তটিনী। 
তীরে তার সৰ্ব্বক্ষণ বিগহকুজনি ॥ 
মরাল-মরালী আদি জলক্রীড়া করে । 
জলচর পক্ষী সব কলরব করে ॥ 

বিরজ। নদীর তটে সিদ্ধ যোগিগণ। 
বলিয়া তপস্ত। করে শুদ্ধ শান্ত মন ॥ 
বিরঙগার জল পানে ক্ষুধ৷ নাহি রয়। 
তৃষ্ণার বিনাশ তার হইবে নিশ্চয় । 
প্রস্থেতে যোজন দশ বিস্তার তাহার। 
দশগুণ দৈঘ্য তার অতি চমৎকার ॥ 


শ্রীরুষ্ণজন্মথণ্ড ২৯১ 


্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি স্থুমধুর | কি আর তোমারে কব,সৌভাগ্য উদ্দিবে তব) 

যেজন শ্রবণ করে সে বড় চতুর ॥ শুন দেবি কি ভয় তোমার । 

পাপ তাপ দূরে যায়, শুদ্ধ হয় গ্রাণ পুনরায় দেহ ধরি, শুন সতি ত্বরা করে, 

ধন্য ধন্য সেইজন মহাভাগ্যবান্‌॥ এস পুনঃ নিকটে আমার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণণণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । পুরাতন দেহ ধরি, নদীরূপ পরিহরি, 


ধর তুমি নব কলেবর। 
সেই নব কলেবরে, এস সখি ত্বরা করি, 
তব তরে ব্যাকুল অন্তর ॥ 


তৃতীয় অধ্যায় তোমার বিরহভার,সহিতে না পারি আর, 
শকষে? প্রতি রাপিকার শাপ এবং গাধিক। ও দহে মন তোমার লাগিয়। ৷ 
শ্রীধামের পরস্পর অভিসম্প| ত-কথন ' এম এস প্রিয়তমে, প্র।ণ।ধিক। মনোরমে, 
বিধির নন্দন তবে বলে নারায়ণে। সিদ্ধ কর তাপিত এ হিয়| ৷ 


ঘুচাও সন্দেহ মোর যাহ| আছে মনে ॥ 
বিরজা নদীর রূপ করিলে ধারণ। 


কি করিল কৃষ্ণ প্ৰভু কহ জনাৰ্দ্দন ॥ কৃষ্ণের বিলাপ শুনি বিরজ। হৃন্দরী। 
নারাণ কহিলেন, শুন তপোধন। ধরিয়! নুতন বেশ আসে ত্বরা করি ॥ 
রতিগুহে রাধাদেবা করিল গমন ॥ পীতবস্ত্ৰ পরিধানে অতি মনোহর । 
কিন্তু সেথ৷ গ্রীহরিরে দেখিতে না পায়। মৃতু মৃদু হাস্য দেবী করে নিরন্তর ॥ 
নদীরূপা৷ বিরজারে হেরিল সেথায় ॥ বিপুল নিতম্বভার পীন পয়োধর | 


কি আর করিবে রাধা না হেরি উপায়। পকবিম্বফলসম ওষ্ঠ ও অধর ॥ 

অন্তরে চাপিয়া ক্রোধ গৃহে ফিরি ঘায়॥ গজেন্দ্ৰ সমান গতি কিবা শোভা তার। 

নদীরূপ। বিরজারে করিয়া দর্শন |  চম্পকবর্ণ কান্তি অতি চমৎকার ॥ 

উচ্চৈঃস্বরে ভগবান্‌ করিল রোদন ॥ পূণিম| শশীর প্রায় বদন সুন্দর । 
ললাটে সিন্দুরবিন্দু শোভে মনোহর ॥ 

কোথা তুমি প্রিযতমে,প্রাণাধিকে মনোরমে) সুন্দর কবরীভার দোলে পৃষ্ঠে তার। 


কোথা তুমি বিরজা সুন্দরী ।  রত্বের কুণ্ডল শোভে গণ্ডের মাঝার ॥ 
তোমা বিনা চারিধার,হেরি ঘোর অন্ধকার, গলে শোভে মুক্তাহার মুক্তা নাপিকায়! 

কেমনে এ প্রাণ মোর ধরি ॥ । শোভিতেছে অপরূপ রত্বের মালায় ॥ 
সাঁধবী তুমি মুৰ্ভিমতী,তুমি দেবী তুমি সতী,  রত্বের কঙ্কণ করে রত্বের বলয় । 

মোর প্রতি কুপা কর আজ। ই. ৰত্বের কেয়ুর শোভে অতি জ্যোতিৰ্ম্ময় ॥ 
প্রাণপ্রিয়ে শুন শুন,আসি দেখা দাও পুনঃ, চলিতে কিঙ্কিণী বাজে মতি সুমধুর । 

লব তোমা মোর বক্ষ মাঝ ॥ মৃদু মৃত বাজে পায়ে রত্বের নুপুর ॥ 
আশীৰ্ব্বাদ করি তোমা,শুন সতী মনোরমা ৷ কামাতুরা বিরজারে হেরি সনাতন | 

নদী অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী হও। আলিঙ্গন করি তারে করিল চুম্বন ॥ 


কহিলাম তব প্রতি, পূর্ববাপেক্ষা রূপবতী, ; নির্জনে পাইয়া হরি রূপসী প্ৰিয়ারে। 
গুণবতী হয়ে তুমি রও ॥ শৃঙ্গার করিল! সুখে বিবিধ প্রকারে ॥ 


২৯২ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


কভু জলে কু স্থলে করয়ে বিহার। ভয়াৰ্ত্ কনিষ্ঠ পুত্ৰে বিরজ৷ সৃন্দরী। 
কামেতে জঙ্জর দৌহে তৃপ্তি নাহি আর॥ চাঁপিয়! ধরেন বক্ষে স্তনদান করি ॥ 
এইরূপে কেলি করে মনহখে অতি। কৃষ্ণ অভিশাপ শুনি ভয়েতে নন্দন। 
হইল বিরজাদেবী সগ্ভঃ গর্ভবতী ॥ মাতৃ অঙ্কে স্থান লভে পুলকিত মন ॥ 
হরির অমোঘ বীর্ধ্য ধরিয়া! উদরে। সান্তনা প্রদানি পুত্ৰে বিরজা যুবতী | 
দৈব শত-বর্ষ-ব্যাগী দেবী গর্ভ ধরে ॥ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণেরে না হেরিল সতী ॥ 
অনন্তর সপ্ত পুত্ৰ জন্ম লয় তার। হরিপহ শুঙ্গারেতে তৃপ্ত নহে মন। 
শ্রীমান্‌ ধীমান্‌ পুত্র অতি চমৎকার ॥ কোথা প্ৰিয়তম বলি করে সে রোদন ॥ 
এইরূপে লাভ করি সাতটি সন্ভান। ৷ আমারে ছাড়িয়া! তুমি কোথা গেলে হরি। 
বিরজ। মনের হখে করে অবস্থান ॥ ৷ বিহার করিব পুনঃ এস ত্বরা করি ॥ 
একদ| বিরজা দেবী কামাতুরা হ'য়ে। কামেতে জর্জর দেহ তৃপ্তি নাহি আর। 
বিহার করিতেছিল শ্রীহরিরে লয়ে ॥ = এস নাথ লহ মোরে বক্ষের মাঝার ॥ 


নানাভাবে নানারূপে করিছে বিহার। তোমার বিরহ প্রভু সহিতে না পারি। 
শৃঙ্গারে উন্মত্ত দৌহে তৃপ্তি নাহি আর ॥ কৃপা কর আমি অতি অভাগিনী নারী ॥ 
এমন সময় তার কনিষ্ঠ নন্দন। এস প্রত প্রেমময় প্রাণাধিক মোর | 
ভ্ৰাতাদের ভয়ে সেথা করে আগমন ॥ . অভাগিনী প্রতি কেন হইলে কঠোর ॥ 
সপ্তভ্রাতা মিলি তারা বিরোধ করিল। | আমারে এমন ভাবে করি পরিহার । 
মীমাংসার হেতু মাতৃদকাশে আসিল ॥ | গমন করিলে কোথা দেবতা আমার ॥ 
পুত্রকে দেখিয়া কৃষ্ণ কোপ-পরায়ণ। এরূপে বিরজাদেবী করে হাহাকার 
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শৃঙ্গার ছাড়িয়া উঠে অতৃপ্ত মদন ॥ শ্রীহরির দেখ! তবু না মিলিল তার ॥ 
বিরজ। তনয়ে তুলি লইলেন কোলে । তখন বিরজাসতী ক্রোধে অতিশয় । 
কুপিত হইয়! তবে নারায়ণ বলে ॥ অভিশাপ দিয়! নিজ পুত্র প্রতি কয় ॥ 
অবৈধ করিলি কাজ ভাই সাত জন। যে ভাবেতে নারায়ণ দিল অভিশাপ । 
এই হেতু অভিশাপ দিতেছি এখন ॥ সে ভাবে পাইবি তোরা অতি মনস্তাপ ॥ 
সাতটি সাগর হবি তোর। সপ্ত জন। শুন শুন পুত্র তুমি বচন আমার। 
কনিষ্ঠ হইবি তুই সাগর লবণ ॥ সাগর-রূপেতে যাও পৃথিবী-মাঝার ॥ 
তোর জল কোন জীব ন! করিবে পান। জম্বৰীপ আছে দেখ! অতি মনোহর । 
জন্ুদ্বীপ মাঝে হবে তোর অবস্থান ॥ সেইস্থানে হও তুমি লবণ-সাগর ॥ ' 
ক্রৌঞ্চ শাক জদ্বু কুশ পুক্কর শাল্মলী। নিরন্তর জন্বুৰীপে কর অবস্থান । 

আর প্রঞ্ষ যোগে হয় সপ্ত দ্বীপাবলি ॥ তব জল প্রাণিগণ করিবে না পান ॥ 
সাতটি দ্বীপেতে তোরা ভাই সাত জন। অন্ত অন্য পুত্ৰগণ শাপেতে আমার । 
সণ্ড সাগরের রূপে থাক্‌ সৰ্ব্বক্ষণ ॥ অবশ্য ধরিবে সবে পাগর-আকার ॥ 

এত বলি জনার্দন নাহি থাকে আর। ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে তার! যাইবে সবাই । 
বিরজার প্রতি নাই দয়! ব্যবহার ॥ ফলিবে আমার বাক্য কোন ভুল নাই ॥ 


বিরজারে ত্যাগ করি কৃষ্ণ মনাতন | কনিষ্ঠ নন্দন আলি অন্য ভ্ৰাতৃগণে। 
রাধিকার ভবনেতে করিল! গমন ॥ ৷ কহিল মাতার কথা অতি ক্ষুব্ধ মনে ॥ 
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দুঃখিত হইয়। সবে করি আগমন। 
মাতার চরণ সবে করিল বন্দন ॥ 
তারপর মাতৃবাক্য শুনিয়! সকলে। 
সপ্ত সাগরের রূপে আসে ধরাতলে ॥ 
লবণ ও ইক্ষু সুরা সপি দধি আর। 

দুগ্ধ জল হয় এই সপ্ত পারাবার ॥ 
এইরূপে রহে তার! পৃথিবীর মাঝে। 
সপ্ত সাগরের রূপে সপ্তৰীপে রাজে ॥ 
পুত্রের বিচ্ছেদ-শোকে বিরজ। তখন । 
শিরে করাঘাত করি করিল রোদন ॥ 
হেরিয়। সতীর দুঃখ কৃষ্ণ দনাতন। 
সহাশ্য বদনে পুনঃ দিল! দরশন ! 
হরিরে হেরিয়! সতী ক্ৰন্দন থামায়। 
প্রফুল্ল অন্তরে তার প্রণমিল পায় ॥ 
তারপর কামবাণে জঙ্জরিতা হয়ে । 
করিল বিহার সতী শ্রীহরিরে লয়ে ॥ 
কান্তরে লইয়া দেবী বাহুডোরে বাধে । 
মহোল্লামে রতিক্রীড়া করে নানা ছাদে 
বিরজার প্রতি হরি তুষ্ট অতিশয় । 
স্নেহভরে সমাদরে ধীরে ধীরে কয় ॥ 
শুন শুন মনোরমে কহি অকপটে | 
সর্বদা আসিব আমি তোমার নিকটে ॥ 
রাধিক। যেমন মোর তুমিও তেমন | 
মোর প্রিয়তম! তুমি হবে অনুক্ষণ ॥ 
ভাবনা ঘুচিবে তব বরেতে আমার । 
রক্ষণ করিব সদা! সন্তানে তোমার ॥ 
তুমি মোর প্রাণপ্রিয়! নিত্য নিত্য হবে 
শুন সতি তব প্রতি মোর চিত্ত রবে॥ 
এইরূপ কহে যবে কৃষ্ণ সনাতন । 
গোপনে শুনিল যত রাধা-সখীগণ ॥ 
সকলে মিলিয়া যায় রাধার নিকটে । 
সমস্ত বৃত্তান্ত তারে কহে অকপটে ॥ 
শুন রাধা-বিনোদিনি কি কহিব আর। 
বিরজ৷ সহিত কৃষ্ণ করিছে বিহার ॥ 
ম্নেহভৱরে বিরজারে কত কথা কয়। 

তব নটবর শ্যাম শঠ অতিশয় ॥ 
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কপট নিঠুর অতি শুন শুন সতি। 
তার মন হরিয়াছে বিরজা যুবতী ॥ 
সখীগণ এই কথা কহিল যখন । 
অভিমানে শ্রীরাধিকা করিল রোদন ॥ 
অন্য সখী সনে কৃষ্ণ করিছে বিহার। 
কিরূপে এ বার্তা রাধ! সহ করে আর ॥ 
কৃষ্ণ তার প্রাণধন প্রাণের দেবতা । 
কেমনে সহিবে এই নিষ্ঠুর বারতা ॥ 
ক্রোধাগারে গিয়া রাধা করিল শয়ন । 
না হেরিবে আর শঠ কৃষ্ণের বদন ॥ 
এমন সময় কৃষ্ণ শ্রীদামেরে লয়ে । 
অতি শীঘ্র আসিলেন রাধার আলয়ে ॥ 
হরিরে হেরিয়! দেবী রক্তিম নয়নে । 
সম্বোধন করি তারে কহে সরোদনে ॥ 
এখানে আসিলে কেন হে কৃষ্ণ নিষ্ঠুর । 
গোলোকেতে কান্তা তব রয়েছে প্রচুর ৷ 
লম্পট নিষ্ঠুর তুমি শ্যাম নটবর। 

মুখে মিন্ট কিন্তু তব গরল অন্তর ॥ 
যথ! ইচ্ছ। যাও তুমি যাহ! ইচ্ছা কর। 
আমার সন্মুখ হ'তে অবিলম্বে সর ॥ 
আমাপেক্ষা বহুতর প্রিয়া তব আছে। 
হে কপট, যাও তুমি তাহাদের কাছে॥ 
আমারে লইয়া তব কিব! প্রয়োজন । 
ন! হেরিব আর আমি তোমার বদন ॥ 
কত ছল জান তুমি হে কৃষ্ণ লম্প্ট। 
তুমি অতি প্রবঞ্ণক, তুমি অতি শঠ ॥ 
বিরজা আমার ভয়ে নদীরূপ ধরে। 
তবু তার নিকটেতে যাও প্রেমভরে ॥ 
বিরজা তোমার প্রিয়া শুন ভগবান্‌। 
বিরজার তীরে তুমি কর অবস্থান ॥ 
মন্দির রচিয়া সেথা সুখে কর বাস। 
অবশ্য মিটিবে তবে তব অভিলাষ ॥ 
বিরজ! রূপমী এবে নদীরূপে বয়। 
নদরূপ ধর তুমি শুন মহাশয় ॥ 

নদ নদী রূপে দৌহে করিবে বিহার । 
নিরন্তর মনলাধ পূরিবে তোমার ॥ 
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চাহি না তোমারে আমি শুন সনাতন। 
এতদিনে বুঝিলাম তোমার ছলন ॥ 
রাধানাথ নহ, আর বিরজার স্বামী। 
যাও যাও তব মুখ না হেরিব আমি ॥ 
শুন হে বিরজাকান্ত শুন রতিচোর। 
দয়াময় নহ তুমি নিঠুর কঠোর ॥ 

আমার নিকট হ'তে করহ প্রস্থান । 
বৃথা কেন মোর কাছে কর অবস্থান ॥ 
রত্বমাল। মনোরম! দেবী পদ্মাবতী । 
বনমাল| আদি সবে রূপসী যুবতী ॥ 
তাদের সমীপে তুমি করহ গমন । 

বিলম্ব করিছ তুমি কিসের কারণ ॥ 
দেবের ঈশ্বর তুমি পরম ঈশ্বর । 

মানবী লইয়া তুমি রহ নিরন্তর ॥ 

যেমন কর্ছি কৰ্ম্ম তার কল পাবে। 
মানবরূপেতে তুমি ভারতেতে যাবে ॥ 
কোথা তুমি শশিকল! কোথা পদ্মাবতি। 
কোথায় স্শীল! তুমি রূপসী যুবতী ॥ 
ত্বর! করি এস সবে আমারে বাঁচাও । 
তোমাদের প্রাণকান্তে শীঘ্র লয়ে যাও ॥ 
ধূর্ত শ্যাম নটবর শঠ ব্যভিচারী | 

তাহার বদন আর হেরিতে না পারি ॥ 
হেরিয়। রাধার ক্রোধ যত সখীগণ । 
কৃষ্ণেরে ডাকিয়া সবে কহিল তখন ॥ 
শ্রীরাধা কুপিত| অতি শুন ভগবান্‌। 
ক্ষণকাল অন্য স্থানে কর অবস্থান ॥ 
বিদুরিত হবে যবে শ্রীরাধার ক্রোধ । 
আবার আমিও প্রভু করি অনুরোধ ॥ 
কোন কোন গোপী কহে, শুন সনাতন । 
ক্ষণকাল গৃহান্তরে করহ গমন ॥ 

তোমা ভিন্ন নাহি জানে রাধিকা! প্রীমতী। 
তোমা ছাড়া ভ্রীরাধার নাহি অন্থগতি ॥ 
যতক্ষণ রাধিকার নাহি যায় ক্রোধ । 
অন্য স্থানে যাও তুমি করি অনুরোধ ॥ 
কোন কোন গোপী কহে, পরিহাস করি। 
অন্য কামিনীর কাছে যাও তুমি হরি॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


কামুক লম্পট তুমি অতি ব্যভিচারী । 
শীঘ্র শীঘ্র যাও তুমি এই স্থান ছাড়ি ॥ 
কেহ কহে, শুন শুন শ্রীকৃষ্ণ লম্পট। 
ক্ষমা ভিক্ষা কর তুমি রাধার নিকট ॥ 
কোন কোন গোপী কহে, শুন সন।তন। 
রাধিকার মান তুমি করহ ভঞ্জন ৷ 
কেহ কহে, হরি যদি না শুন বারণ। 
বল করি অন্য স্থানে করিব প্রেরণ ॥ 
যথা ইচ্ছা! যাও তুমি কহি বারবার । 
জ্রীরাধার মুখ তুমি হেরিও ন! আর ॥ 
এইরূপে গোপীগণ করিলে বারণ। 
গৃহান্তরে ভগবান্‌ করিলা গমন ॥ 
হেরিয়। হরির দশা শ্রীদাম তখন । 
ক্রোধভরে রাধিকারে করে সম্বোধন ॥ 
মোর প্রভু ভগবান্‌ কৃষ্ণ সনাতন । 
তাহারে গঞ্জনা দাও কিসের কারণ ॥ 
বৃথা কট্বাক্য কহ, নাহিক বিচার । 
শ্রীকঞ্জে লাঞ্ছনা দাও স্পদ্ধ। কি তোমার 
গুণাতীত আত্মারাম কৃষ্ণ সনাতন । 
তার প্রতি কচুবাক্য কহ কি কারণ ॥ 
স্লরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর । 
অনন্ত ইত্যাদি ধারে ভজে নিরন্তর ॥ 
মনু আদি মুনিগণ করে উপাদনা। 
লক্ষ্মী সরস্বতী ধারে করেন বন্দনা ॥ 
পরম ঈশ্বর যিনি কৃপা-অবতার। 

তার প্রতি বিড়ম্বনা কর বারবার ॥ 
দেবতা মানব মনু সাধু যোগিগণ। 
নিরন্তর যোগে ধর ধ্যানপরায়ণ ॥ 
তপন্তায় কত জন্ম বৃথা কেটে যায়। 
স্বপ্নরযোগে তবু ধার দর্শন না পায় ॥ 
ভক্ত-বাঞ্ণ। ইচ্ছাময় জীবের জীবন। 
ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শিব আনি ধাঁছার কারণ ॥ 
সেই ভগবান্‌ হরি কৃষ্ণ সনাতন । 
তাহারে ভৎ সন! কর কিসের কারণ ॥ 
ঈশ্বরী হয়েছ তুমি ধাহার কৃপায়। 
সেই ভগবানে তুমি চিনিলে না হায় ॥ 


প্রীকৃষ্জন্মথণ্ড ২৯ 


ইচ্ছা যদি করে কভু কৃষ্ণ সনাতন । 


কোটি কোটি রাধা পারে করিতে স্ুজন। 


বেদ-চতুষ্টয় ধারে বণিতে না পারে। 


কিরূপে সামান্তা তুমি বুঝিবে তাহারে ॥ 


চতুম্মুখে ব্রহ্ম! দেব স্তব করে ধাঁর। 
পঞ্চমুখে শিব ধারে ভজে অনিবার ॥ 
অনন্ত ধাহার কভু অন্ত নাহি পায়। 
স্থরাস্র রত সদ! যাহার সেবায় ॥ 
পূর্ণতম ভগবান্‌ সেই সনাতন । 

শীঘ্ৰ তুমি কর তার চরণ বন্দন ॥ 
নারীকুল জন্ম লয় তাহার ইচ্ছায়। 
যাও রাধে অবিলদ্ছে ধর তার পায় ॥ 


জীদামের বাক্য শুনি ক্রোধে কাপে সতী। 


আরক্তলোচনে কহে শ্রীদামের প্রতি ॥ 
শোন্‌ শোন্‌ মহামূঢ় লম্পট কিস্কর। 
শ্রীকৃষ্ণ কাহার প্রভু জানি নিরন্তর ॥ 


তোর কৃষ্ণে জানি আমি,জানি আমি তোরে। 


বৃথা তুই অপবাদ দিতেছিস্‌ মোরে ॥ 
করিস্‌ আমার নিন্দা কিসের কারণ। 
তুই অতি নীচাশয় জানি অনুক্ষণ ॥ 
লম্পটের দাস তুই পাপাশয় ঘোর । 
হরির প্রশংসা তাই শুনি মুখে তোর॥ 
অভিশাপ দিনু তোরে শোন্‌ মূঢ়জন। 
অস্থরযোনিতে তুই করিবি গমন ॥ 


দেখি তোরে রক্ষা! আজি করে কোন্‌ জন। 


কেমনে রক্ষিবে দেখি কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
জানিবি নিশ্চিত তুই আমার বচন। 
খণ্ডাবার সাধ্য নাহি ধরে নারায়ণ ॥ 
রাধিকার বাক্য শুনি কুপিত অন্তরে । 


শ্রীদাম কহিল তারে অতি ক্রোধ-ভরে ॥ 
কি দোষ করিনু দেবি, জানি ন| কারণ। 


বিনাদোষে অভিশাপ করিলে অর্পণ ॥ 
আমি শাপ দিনু তোমা করহ শ্রবণ। 
মানবধোনিতে তুমি করিবে গমন ॥ 
ভূতলে হইবে তুমি আয়ান-কামিনী | 


ছায়া ও অংশেতে তুমি হবে কলঙ্কিনী ॥ 


প্রীহরির অংশজাত বৈশ্য একজন । 
আয়ান রূপেতে জন্ম করিবে গ্রহণ ॥ 
সেই আয়ানের পত্নী হবে তুমি সতী । 
এই অভিশাপ আমি দিনু তব প্রতি ॥ 
কৃষ্ণ সহ বৃন্দাবনে করিবে বিহার । 
রহিবে হরির সহ সেথ। অনিবার ॥ 
তারপর শত বর্ষ বিরহ সহিবে। 
শ্রীকৃষ্ণের লাগি তব পরাণ দহিবে ॥ 
পুনরায় হরি সহ হইবে মিলন। 
দৌহে মিলি গোলোকেতে করিবে গমন 
রাধিকারে এই কথা বলিয়! শ্রীদাম । 
প্রীহরির কাছে গিয়া করিল প্রণাম ॥ 
কাদিতে কাঁদিতে সব করে নিবেদন । 
শাপের বৃত্তান্ত তারে করিল বৰ্ণন ॥ 
শ্রীদামের কথ! শুনি ভগবান্‌ কয়। 
অহথরের শ্রেষ্ঠ হবে নাহিক সংশয় ॥ 
তব পরাজয় নাহি হবে ত্ৰিভুবনে । 
রাজত্ব করিবে তুমি অতি ফুল্ল মনে ॥ 
তারপর শিবশুলে ত্যজি কলেবর। 
আমার নিকটে তুমি আসিবে সত্বর ॥ 
শ্রীহরির বাক্য শুনি কহিল শ্রীদাম। 
তব পদে ভক্তি যেন রহে অবিরাম ॥ 
তারপর আ্রীহরিরে করি নমস্কার । 
অসুর রূপেতে যায় পৃথিবী মাঝার ॥ 
শঙ্খচুড়-দৈত্য-রূপে জন্ম তার হয়। 
তুলসী তাহার ভার্ধ্য। হয় সে সময় ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়া রাধিকা! তখন | 
সমস্ত বৃত্তান্ত কহি করিল রোদন ॥ 
রাধারে সান্তন| দিয়া কহে ভগবান । 
পৃথিবী মাঝারে তুমি করহ প্রস্থান ॥ 
গোকুলে জনম লহ গোপের ভবনে । 
আমিও যাইব সেথা ভয় নাই মনে ॥ 
শুনিয়া হরির কথা শ্রীরাধা তখন। 
প্রীদামের শাপে করে ধরায় গমন ॥ 
বুকভানু কন্যারূপে জন্ম লয় সতী । 
হইল গোপিনী সেথা অতি রূপবতী ॥ 


২৯৬ ্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


বরাহকল্পেতে সেথা যায় কৃষ্ণধন । 
রাধিকার মহ তার হইল মিলন ॥ 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ততের কথা অতি স্নধাময়। 

যে জন শ্রবণ করে নাহি তার ভয় ॥ 
পাপ তাপ দুরে যায় শুদ্ধ হয় মন | 
তৃপ্ত হয় প্রাণ তার জুড়ায় জীবন ॥ 
শ্ৰীকৃষ্ণ রিতকথা কহিনু তোমায় । 
আর কি শুনিতে ইচ্ছ! কহ পুনরায়। 


ক্লষ্ণণণ্ডে তৃতীয় অপ্যায় সমাপ্ত । 


চতুৰ্থ অধ্যায় 
স্বীয় ভার-হরণ কথনেব নিমিত্ত পৃথিবীর 
বন্মলোকে গমন, ব্ৰহ্মর নিকট তত্লিবেদন, 
দেবগণের হরিভবনে গমন ৪ 
গোলোক-বর্ণন । 


নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ। 
বেদবিদ মাঝে প্রভু তুমি শ্রেষ্ঠ জন ॥ 
কৃপা করি কহ নাথ, করি নিবেদন । 
ধরাধামে আসে হরি কিসের কারণ ॥ 
কার প্রার্থনায় হরি আসিল! ধরায় । 
সবিস্তারে সব কথ! বলহ আমায় ॥ 
শুনিয়া হরির নাম কথ! ও কীর্তন । 
অন্তর করিব তৃপ্ত জুড়াব জীবন || 
নারদের বাক্য শুনি পুলকিত হরি । 
নারদে সম্ভাষি কহে সকল বিস্তারি ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মহাশয় । 
বরাহকল্পেতে ধরা ভারাক্রান্ত হয় ॥ 
সাতিশয় শোকাতুর। হয়ে বসুন্ধরা | 
ব্রহ্মার শরণ গিয়া লইল সে ত্বরা ॥ 
অসুরের নিগীড়নে জর্জরিত হয়ে । 
দেবগণ সহ যায় ব্রহ্মার আলয়ে ॥ 
খাষীন্দ্র মুনীন্দ্র আর লিদ্ধেন্দ সকল। 
ব্রহ্মারে ঘেরিয়। সেবা করে অবিরল॥ 


তাদের মাঝারে বসি ব্রহ্মা সনাতন । 
অপ্নরাগণের নৃত্য করিছে দর্শন ॥ 
মৃদু মৃদু হাস্ত মুখে অতি মনোহর । 
আনন্দে গাহিছে গান গন্ধৰ্বব কিমর ॥ 
নিরন্তর জপে ব্রহ্ম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম। 
রোমাঞ্চিত দেহ তার হয় অবিরাম ॥ 
জ্যোতিৰ্ম্ময় মুণ্ডি তার অতি সুদর্শন । 
কুষ্ণনামে আনন্দাশ্রু ঝরে অনুক্ষণ ॥ 
অপরূপ ব্ৰহ্মলোক অতীব সুন্দর । 
রত্বময় পথ ঘাট শোভে নিরন্তর ॥ 
ব্ৰহ্মারে হেরিয়া সেথা পৃথিবী তখন । 
দেবগণ সহ তারে করিল বন্দন ॥ 
হৃষ্টিমূলে আছ তুমি দেব প্রজাপতি। 
ব্ৰহ্মাণ্ড-উদরে তব, অগতির গতি ॥ 
জগৎ-বিধাতা তুমি, সবার জীবন। 
তুমিই করেছ দান ওগে৷ পদ্মাসন ॥ 
পৃথিবীর রক্ষাহেতু তোমা হেন ঠাই । 
ত্ৰিভুবন মাঝে আর না হেরি গৌসাই 
আশ্রিত জনের তুমি অনন্যশরণ। 
রক্ষা কর, হে বিধাতা করি নিবেদন ॥ 
চরণে প্রণাম করি অতি ভক্তিভরে। 
দৈত্যের পীড়ন কথা নিবেদন করে ॥ 
বলিতে বলিতে কাপে কলেবর তার। 
ব্রহ্মার সমীপে দেবী করে হাহাকার ॥ 
পৃথিবীর সব কথা করিয়। শ্রবণ। 
ব্ৰহ্মাদেব অতঃপর করে সম্বোধন ॥ 
শুন ভদ্রে, কহ কহ কি তব প্রার্থনা। 
মঙ্গল হইবে তব পুরিবে বাসন। ॥ 

না কর রোদন, শুন বচন আমার । 
আমি বর্তমানে তব কিবা ভয় আর ॥ 
স্থির কর মন তব ভাবিও ন! সতী । 
আশীর্বাদ করি তব ঘুচিবে দুর্গতি ॥ 
পৃথিবীরে এই কথা কহি প্রজাপতি । 
সম্বোধন করি কহে দেবগণ প্রতি ॥ 
কহ কহ দেবগণ কিসের কারণ। 
আমার নিকটে সবে কর আগমন ৷৷ 


কৃষ্ণ ন্বাখণ্ড 


কিবা অভিযোগ তব কহ দেবগণ। 
শুনিয়া দেবতা সবে কহিলা তখন ॥ 
ধরাদেবী সনে মোর! আলিয়াছি হেথা। 
এক নিবেদন প্রভূ জানিবে সর্ববথ! ॥ 
কি আর কহিব প্রভো হ্থখ নাহি মনে। 
ভারাক্রান্ত পৃথী দেবী দৈত্যের পীড়নে। 
জর্জরিত মোরা সবে দৈত্য-অত্যাচারে। 
অসুর রাজত্ব করে পৃথিবী-মাঝারে ॥ 
দিবারাত্র চিন্তা করি মনোছুঃখে অতি । 
কিরূপে ঘুচিবে কহ মোদের ছুর্গতি ॥ 
তুমি প্রভু বিশ্বত্রষ্ট তুমি ভগবান্‌। 
একমাত্র গতি তুমি কর পরিত্রাণ ॥ 
তাপিতা পৃথিবী সতী অতি শোকাতুর। 
কৃপা করি তুমি নাথ দুঃখ কর দূর | 
শুন শুন পিতামহ কিবা কব আর। 
হরণ করহ তুমি পৃথিবীর ভার ॥ 

তোমা! বিনা যাইবার নাহি অন্য ঠাই । 
সুবিচার কর দেব জগৎ-গোসাই ॥ 
দেবতার কথা শুনি ব্ৰহ্মাদেব কয়। 
শুন শুন পৃথী তব নাহি কোন ভয় ॥ 
আমার নিকটে তুমি কর অবস্থান। 
অবশ্য তোমারে মুক্তি করিব প্রদান ॥ 
বহিতে না পার তুমি অস্থরের ভার। 
দে ভার করিব দূর চিন্তা নাহি আর॥ 
মঙ্গল হইবে তব করি আশীর্বাদ । 
ভারমুক্তা হবে তুমি পূর্ণ হবে সাধ ॥ 
এতবলি প্রজাপতি পুনরায় কহে। 

কি ভার বহিছ তুমি বল নিঃসন্দেহে ॥ 
বিস্তৃত শুনিয়া আমি বিধান দানিব। 
অন্তরে বিনাশ করি ধর! উদ্ধারিব॥ 
্রহ্মার বচন শুনি পৃথীদতী কয়। 
আমার মনের ব্যথা শুন মহাশয় ॥ 

শুন তাত তুমি মোর বিশ্বস্ত বান্ধব । 
তোমার নিকটে আমি কহিতেছি সব॥ 
জগতের পিত! তুমি জানি অনুক্ষণ । 
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তুমি মোর স্থষ্ঠিকৰ্ত৷ জানি সর্বদাই । 
তোমারে কহিতে কথা কোন লজ্জ। নাই। 
সহিতে ন! পারি আমি যাহাদের ভার। 
তাঁহাদের কথা আমি কহি সবিস্তার ॥ 
কৃষ্ণপ্রতি ভক্তি যার নাহি কদাচন। 
ভক্তের নিন্দুক যেই হয় অনুক্ষণ ॥ 
আচারবিহীন যেই হয় অনিবার। 

না সহিতে পারি আমি তাহাদের ভার ॥ 
সন্ধ্য। আদি নিত্য কাধ্য যেই নাহি করে। 
বেদ প্রতি শ্রদ্ধা যার নাহিক অন্তরে ॥ 
পিত! মাত! গুরু আদি না করে পোম্ণ। 
মিথ্যাবাদী নিরন্তর হয় যেই জন ॥ 

দয়! মায়া কিছু নাহি অন্তরে যাহার। 
সহিতে না পারি আমি তাহাদের ভার ॥ 
গুরু ও দেবতাগণে নিন্দা যেই করে। 
মিত্ৰদ্ৰোহী হয় যেই অবনী-ভিতরে ॥ 
কৃতত্ব যে জন হয় অতি ছুরাচার | 

পারি না সহিতে কভু তাহাদের ভার ॥ 
মিথ্য। সাক্ষ্য দানকারী বিশ্বসঘাতক। 
জীবহিংলাকারী যেই শঠ প্রবঞ্চক ॥ 
গুরুদ্রোহী হয় যেই সংদার-মাঝার। 


' কেমনে সহিব বল তাহাদের ভার॥ 
 শুদ্র-অন্ন-ভোজী যেই শুদ্রের যাজক । 


শবদাহী যেই জন যে হয় লুদ্ধক ॥ 
হরিনাম যেই জন নাহি লয় চিতে । 


তাহাদের ভার আমি না পারি সহিতে ॥ 
 পৃজা যজ্ঞ উপবাস নিযম-পালন। 


{ 


নিয়মিত নাহি করে যেই মূঢ় জন ॥ 
গাভী বিপ্র দেবতারে হিংসা করে মনে। 


' তাহাদের ভার আমি সহিব কেমনে ॥ 


বৈষ্বেরে উপহাস করে যেই জন। 
শ্রীহরির নাম যেই ন| করে শ্রবণ ॥ 
হরিভক্ত প্রতি নিত্য দ্বেষ আছে যার। 


সহিতে না পারি আমি তাহাদের ভার ॥ 


৷ পাগীদের ভারে আমি অতীব গীড়িতা। 


কূপ! করি মোরে তুমি করিলে সুজন ॥ এক্ষণে কি করি আমি কহ মোরে পিতা 
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সবিস্তারে সব কথা কহিনু তোমায় । 
কহ কহ প্রভো আমি কি করি উপায় । 
তুমি প্রভু তুমি নাথ কিবা কব আর । 
কপা করি কৃপাময় কর প্রতিকার ৷৷ 
ব্রহ্মারে সকল কথ! কহিয়| তখন । 
মনোছুঃখে পৃথীদেবী করিল রোদন ॥ 
পৃথিবীর কথা শুনি ব্রহ্মা মহাশয় । 
সম্বোধন করি তারে ধীরে ধীরে কষ॥ 
স্থির হও বসুন্ধরা, করিও ন! ভয়। 
শ্রীকৃষ্ণ তোমার ভার হরিবে নিশ্চয় ॥ 
যন্ত্র কুম্ভ শিবলিঙ্গ কুঙ্কুম চন্দন । 
তোমার উপরে যেই করিবে স্থাপন ॥ 
কস্তুরী স্ফটিক মধু কাষ্ঠ খড়গ জল। 
রুদ্রাক্ষ তুলসীমাল| মাণিক্য উজ্জ্বল ॥ 
পদ্মরাগ কুশমূল শঙ্খ ও দর্পণ । 
যজ্ঞসুত্ৰ গোরোচনা রজত কাঞ্চন ॥ 
শুক্তা মুক্তি তীর্থজল অগ্নি ও কপ্পূর। 
প্রবাল গোমুত্র গব্য গোষয় প্রচুর ॥ 
তোমার উপরে যেই করিবে স্থাপন। 
কালসুত্র নরকে সে করিবে গমন ॥ 
অযুত বর্ষ ধরি নরকে সে রবে। 
ভুঞ্জিবে অশেষ ক্লেশ মুক্তি নাহি হবে ॥ 
এই কথ। কহি ব্ৰহ্মা সকলেরে ল'য়ে। 
কৈলাসের পানে চলে শিবের আলয়ে ॥ 
এইরূপে কৈলাসেতে করি আগমন । 
মন্দাকিনী-তটে শিবে করিল! দর্শন ॥ 
অক্ষয়বটের মুলে আসীন শঙ্কর । 
ব্যাঘচৰ্শ্মে আচ্ছাদিত তার কলেবর ॥ 
শিবানীর অস্থিরাজি ভূষণ তাহার । 
ত্ৰিশূল পট্টিশ করে শোভে আঁনবার ॥ 
পঞ্চমুখ ত্ৰিনয়ন অতি ফুল্ল মন। 
অগ্নরাগণের নৃত্য করিছে দর্শন ॥ 
সিদ্ধ ও যোগীন্দ্রগণ দেব! করে ভার। 
গন্ধৰ্ব্ব সঙ্গীত করে অতি চমৎকার ৷৷ 
শিবের পার্খেতে বসি দেবী হৈমবতী। 
শুনিতেছে সেই গান ফুল্প মনে অতি॥ 
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মন্দাকিনীতীরে শোভে কৈলাসনগর। 
পারিজাত বৃক্ষ কত শোভে নিরন্তর ॥ 
প্রন্ফুট কুম্থমগন্ধে আকুলিত মন। 

গুন্‌ গুন্‌ রবে হয় ভ্রমর গুঞ্জন ॥ 
বিরাজিত শত কোটি যক্ষের ভবন । 
রত্বময় রাজমার্গ অতি স্থশোভন ॥ 
সিন্দুরমণির বেদী রষণীয়া অতি। 
স্ফটিকের স্তম্ভ শোভে কিবা তার জ্যোতি। 


নিরন্তর স্থকুমার শিশু-সমুদয়। 


হাস্তমুখে ক্রীড়া করে প্রসন্ন হৃদয় ॥ 
শত শত কামধেনু বিরাজে সেথায় । 
আশ্রমাদি আছে কত বলা নাহি যায় ॥ 
শত শত সরোবর পুণ্পের উগ্ভান। 
গাছে গাছে সুমধুর পক্ষী করে গান ॥ 
ব্রহ্মা দেব হেরিলেন দেব পঞ্চাননে। 
শ্রীহরির নাম জপ করে অনুক্ষণে ॥ 
শিবেরে হেরিয়া সবে করে নমঙ্কার। 
ভক্তিভরে স্তব স্তুতি করে বারবার ॥ 
ব্রহ্মারে হেরিয়া শিব শশব্যস্ত হয়ে । 
শীঘ্র উঠি প্রণিপাত করে সবিনযে ॥ 
অতঃপর প্রজাপতি ব্রহ্ম! সনাতন । 
পার্ববতীরে সব কথা করিল বৰ্ণন ॥ 
শুনিয়া সকল কথা পাৰ্ব্বতী শঙ্কর । 
দেবগণে সম্বোধিয়া কহে অতঃপর ॥ 
শুন শুন দেবগণ, শুন বসহুদ্ধরে। 
শুনিনু সকল কথা! ব্যথিত অন্তরে ॥ 
তোমাদের ক্লেশে মোর! ক্ষুণ্ন অতিশয় । 
উপায় করিব মোরা! নাহি কোন ভয় ॥ 
চিন্তা নাহি কিছু, মোর! আছি যতক্ষণ। 
আপন গুহেতে এবে করহ গমন ॥ 
এরূপে করিলে সবে সান্তবনা-প্রদান । 
নিজ নিজ গৃহে সবে করিল প্রস্থান ॥ 
অনন্তর ব্রহ্মা ধৰ্ম্ম আর পঞ্চানন। 
হরির নিকটে যান বৈকুণ্ট ভবন ॥ 
বৈকুণ্ঠ পরমধাম উর্দ্ধে বায়ু-মাবে | 
ব্ৰহ্মলোক হ'তে বহু উচ্চেতে বিরাজে ॥ 


শরীকৃষ্ণচজন্মখণ্ড | 


বিচিত্র বৈকুণ্টধাম অতি স্নমোহন । 
বণিতে না পারে তারে কভু কবিগণ ॥ 
পদ্মরাগবিনিৰ্ম্মিত রাজমার্গ রাজে। 
ইন্্রনীলমণি কত আছে তার মাঝে ॥ 
মনোরম বৈকুণ্ডেতে আদি তিনজন । 
প্রীহরির অন্তঃপুরে করিল! গমন ॥ 
পরিধানে পীতবস্ত্ৰ সহাস্ত বদনে । 
আলীন শ্রীভগবান্‌ রত্ব-সিংহাসনে ॥ 
সৰ্ব্ব অঙ্গে শোভে তার রত্ু-অলঙ্কার। 
রত্বের নুপুর পায়ে অতি চমৎকার ॥ 
গলদেশে বনমাল! শোভিছে সুন্দর । 


কর্ণেতে কুণ্ডল শোভে অতি মনোহর ॥ 


চতুভু জ ভগবান্‌ সরস্বতীপতি । 


অপরূপ কান্তি তার জ্যোতিশ্ময় অতি ৷৷ 


কমল! চরণসেব। করে অনিবার । 
চন্দন-চর্চিত দেহ কিবা শোভা তার ॥ 
সুনন্দ কুমুদ নন্দ পারিষ্দগণ । 
ভক্তিভরে সেবা তার করে অনুক্ষণ ॥ 
হরিরে হেরিয়া ধৰ্ম্ম ব্ৰহ্ম৷ ও শঙ্কর। 
ভক্তিভরে প্ৰণিপাত করিল! সত্বর ॥ 
রোমাঞ্চিত কলেবরে শ্রীব্রহ্ম। তখন | 
তক্তিভরে শ্রীহরিরে করিল! স্তবন ॥ 
কমলার কান্ত প্রভে। তুমি নারায়ণ । 
সবার ঈশ্বর তুমি নিত্য নিরঞ্জন ॥ 
অচ্যুত শ্রীভগবান্‌ কি কহিব আর । 
তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার ॥ 


তব অংশ-জাত মোরা, জানি অনুক্ষণ । 


কলাংশেতে সৃষ্ট তব যত দেবগণ ॥ 
তোম! হ’তে সৃষ্ট যত জঙ্গম স্থাবর । 
তোমার ইচ্ছায় হৃষ্ট বিশ্ব চরাচর ॥ 
মনু মুনি মনুষ্যাদি স্থজন তোমার । 
তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার ॥ 
মহাদেব কহে, প্রভূ দেব নারায়ণ । 
অব্যক্ত অক্ষয় তুমি সিদ্ধির কারণ ॥ 
তুমি নিত্য তুমি সত্য বিশ্বের ঈখর | 
স্বরূপে বিরাজিত তুমি নিরন্তর ॥ 
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অনাদি অনন্ত তুমি সবার কারণ। 
সিদ্ধিদাত। সিদ্ধিরূগী তুমি সনাতন ॥ 
তোমারে করিবে তুন্ট সাধ্য আছে কার। 
তক্তিভরে পদাম্বুজে করি নমস্কার ॥ 
ধৰ্ম্মদেব কহে, শুন প্রভু নারায়ণ । 
তোমারে বণিতে নাহি পারে কোন জন। 
তুমি নিত্য নিরঞ্জন নিগুণ ঈশ্বর । 
চিন্তার অতীত তুমি করুণা-পাগর ॥ 

বেদ ধারে কোন কালে বণিতে না পারে। 
কেমনে অজ্ঞান মোর! বণিব তোমারে ॥ 
গুণাতীত তুমি প্রভূ হরি সনাতন ৷ 
কিরূপে তোমার মোর! করিব স্তবন ॥ 
দেবতাগণের স্তব করিয়া শ্রবণ । 
মৃদ্বভাষে কহিলেন হরি সনাতন ॥ 

শুন শুন স্থরগণ বচন আমার । 
অবিলম্বে যাও সবে গোলোক-মাঝার ॥ 
তোমাদের অভিযোগ শুনিব সেথায়। 
লক্ষ্মাসই আমি সেথা যাইব ত্বরায় ॥ 
যাইবে অনন্তদেব নরনারায়ণ। 

বেদমাভ। মাবিত্রীও করিবে গমন ॥ 
কার্তিকেয় যাবে সেথা যাবে গণপতি। 
গমন করিবে সেথ। দেবী সরন্বতী ॥ 
গোলোকে দ্বিভূজরূপে প্রকাশিত আমি। 
গোপীগণ সহ সেথা রহি দিবাযামী ॥ 
রাধানাথ হ'য়ে সেথা রহি অনুক্ষণ। 
গোলোকে দ্বিভূুজ আমি কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
বিষ্ণুৱুপে এই স্থলে রহি অহরহঃ। 
নিরন্তর বাস করি কমলার সহ ॥ 

শ্বে লৰীপবাসী যিনি হরিনারায়ণ। 
আমারই স্বরূপ তিনি হন অনুক্ষণ ॥ 

যেই আমি সেই কৃষ্ণ নাহিক সংশয় । 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ মম অংশে হয় ॥ 
হরাহর মনুষ্যাদি যত জীবগণ। 

আমার অংশের অংশ হয় সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 

গমন করহ সবে গোলোক-মাঝারে। 
উদ্দেশ্য হইবে পিদ্ধ কহি যে সবারে ॥ 


৬০ ০ 


আমর! সকলে সেথা করিব গমন | 

অবশ্য অভীষ্ট সেথা হইবে পূরণ ॥ 
ভ্রীহরির কথ! সবে শুনিয়। সেথায় । 
প্রণাম করিয়া ভারে গোলোকেতে যায়॥ 
জরামৃত্যুবিবর্জিত অতি মনোহর । 
শোভিছে গোলোকধাম বায়ুর উপর ॥ 
বৈকুণ্ডের অতি উদ্ধে গোলোক বিরাজে। 
হরির ইচ্ছা রহে শূষ্যে বায়ু-মাঝে॥ 
ধৰ্ম্ম ব্ৰহ্মা শিব আদি গোলোকেতে যায়। 
বিরজ! নদীর তীর দেখিবারে পায়॥ 
অতি অপরূপ নদী বহে নিরন্তর | 
স্কটিকের তুল্য তীর কিবা মনোহর ॥ 
মণিমুক্তা রাশি রাশি শোভিছে সেথার। 
কিবা শোভা মনোলোভ। কহা নাহি যায় ॥ 
স্থানে স্থানে বিরাজিত রত্বের আকর। 
নানাবিধ রত্বরাজি শোভে মনোহর ॥ 
ইন্দনীলমণি আর মণি মরকত। 

আকর বিরাজে সব বিস্তৃত বৃহৎ ॥ 

রুচক মণির খনি কিবা শোভা তার। 
স্যমন্তক মণি কত সংখ্য! নাহি আর ॥ 
কৌস্তুভ মণির খনি কে গণিতে পারে। 
কত মণি আছে কেহ নারে বণিবারে ॥ 
হেরিয়। দেবতাগণ বিস্ময়ে মগন । 

নদীর অপর তীরে করিল! গমন ॥ 
শতশৃঙ্গ নামে এক উচ্চ মহীধর | 
সেখানে আসিয়া তার! হেরিলা সত্বর ॥ 
কত পারিজাত বৃক্ষ সেথায় বিরাজে। 
কল্পবৃক্ষ শোভে কত তাহাদের মাঝে ॥ 
কামধেনুগণ সেথা করে বিচরণ। 
নিরন্তর মন্দ মন্দ বহিছে পবন ॥ 

বিশাল পৰ্ব্বত সেই অতি শোভা ময় । 
উচ্চ যত দৈর্ঘ্যে তার দশগুণ হয় ॥ 
যোজন পঞ্চাশ কোটি তাহার বিস্তার । 
রাসের মণ্ডল শোভে শিখরে তাহার ॥ 
বিস্তীর্ণ স্নব্তল রামের মণ্ডল। 

পুষ্পের উদ্যান সেথা শোভে অবিরল ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


মধুকর গান করে কুম্থম-উদ্যানে। 

প্রাণ মন মুগ্ধ হয় বিহগের গানে ॥ 
বিরাজিছে কোটি কোটি রতির ভবন। 
রত্বের মণ্ডপ কত কে করে বৰ্ণন ॥ 
রত্বের দোপানরাজি স্তম্ভ মণিময়। 
বিরাজিত গোলোকেতে সকল সময় ॥ 
বেষ্টিত সকল দিকে রত্বের প্রাকার। 
মণির কপাটযুক্ত শোভে চতুদ্ধার ॥ 
দিকে দিকে শোভিতেছে রত্ব স্থদুলভ | 
কদলীর স্তম্ভ আর রদালপল্লব ॥ 
শোভিতেছে চতুদ্দিকে কিবা শোভ।তার। 
অগ্তরু চন্দন গন্ধ আলে বারবার ॥ 

এক কোটি গোপকন্য। বিরাঁজে দেখায়। 
কিব! শোভা অপরূপ রত্বের মালায় ॥ 
রত্র-মলঙ্কার দেহে অতি মনোহর । 


৷ রবের মুকুটে সবে শোভিছে সুন্দর ॥ 


ধারণ করেছে সবে রত্বের কেয়ুর। 
চরণে বাঞ্জিছে মৃত রত্বের নূপুর ॥ 
রত্রময় কুণ্ডলাদি শোভে গণুস্থলে। 
বিরাজিত গোপীগণ রাসের মণ্ডলে॥ 
রূপের তুলনা! নাহি অতি রূপবতী । 
প্রীরাধার সহচরী রূপদী যুবতী ॥ 
পরিধানে পীতবস্ত্ৰ কিবা শোভা! তার। 
নানার মাঝারে শোতে মুক্তা-লঙ্কার ॥ 
ললাটে দিন্দুর-বিন্ু অতীব উদ্জ্বল। 
শরতের চন্দ্ৰসম্‌ ব্দনমণ্ডল ॥ 

ওষ্ঠ ও অধর শোভে বিন্বফলনম । 
পদ্মনম নেত্ররাজি অতি মনোরম ॥ 
নয়নে কজ্জলরেখ। অতি চমৎকার । 
পৃষ্ঠেতে ছুলিছে সদা কবরীর ভার ॥ 
গজেন্দ্রনিন্দিত গতি অতি মনোহর । 
মৃদু সু সখীগণ হাপিছে সুন্দর ॥ 
দন্তাবলি পরিপক্ক দাড়িদ্বের মত। 
গরুড়দদৃশ নাস। শোভিছে সতত।৷ 
বিশাল নিতম্ব শোভে হুবর্ত,ল স্তন। 
শ্রোণিভারে অবনত যত সখীগণ ॥ 


শরীকষ্ণজন্মাথণ্ড 


কামবাণে জর্জরিত তাদের অন্তর । 
দর্পণে আপন মুখ হেরে নিরন্তর ॥ 
্ীরাধার পদ্-সেবা করে অনুক্ষণ । 
দেবগণ তাহাদের করিল দর্শন ॥ 
রাসের মণ্ডলে রাজে লক্ষ সরোবর । 
নানাবিধ পদ্ম তাহে শোভে নিরন্তর ॥ 
সুমধুর রব করে ভ্ৰমরের দল। 
কুম্মুমের গন্ধে হয় পরাণ চঞ্চল ॥ 
মনোহর কুম্থমের উদ্ভানের মাঝে । 
পুষ্পশঘ্য-সমন্থিত ভবন বিরাজে ॥ 
কোটি কোটি কুঞ্জগুহ নাহি তার তুল। 
স্থশোভিত তার মাঝে কপুর তাম্বুল ॥ 
নান! বস্ত্ৰ অলঙ্কার সেথায় সজ্দিত। 
চতুদ্দিকে দর্পণাদি সদা বিরাজিত ॥ 
প্রন্থলিত রত্রদীপে কিব। শোভা হয়। 
চিত্রিত পুষ্পমাল। থরে থরে রয় ॥ 
রাসের মণ্ডল সেথা করিয়। দর্শন 
হেরিলেন দেবগণ বৃন্দাবন বন ॥ 
রাধ[মাধবের প্রিয় বৃন্দাবন ধাম। 
রম্য স্বন্দর বন নয়নাভিরাম ॥ 
বিরজানদীর তীরে বৃন্দাবন বন। 
বহিতেছে নিরন্তর মৃদু সমীরণ ॥ 
রমণায় জ্রীড়াস্থান আছে কত শত । 
ভ্রমর গুঞ্জন করে কুঞ্জে অবিরত ॥ 
কল্পতরু কত শত করিছে বিরাজ | 
বেষ্টিত কুন্থমরৃক্ষে অরণ্যের মাঝ ॥ 
কলিকদন্বের শাখে নব পত্র শোভে। 
বিহগ কুজন করে সুমধুর রবে ॥ 
প্রফুল্ল কমলদল শোভে বিরজায়। 
‘হলে দুলে হাসে যেন মলয়ের বায় ॥ 
চন্দন মন্দার-গন্ধে আকুলিত মন। 
১ম্পকের গন্ধ বহি ফিরছে পবন ॥ 
কস্তুরী কহলার আর কুমুদ কাঞ্চন । 
শানাঞ্জাতি পুষ্পে শোভা পাইছে কানন 
“বীন পল্লবে কত শোভ। ধরে তার । 
'ণিতে পারিবে বল, সাধ্য আছে কার 
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আম নাগরঙ্গ আর নারিকেল তাল। 
মনোহর বৃক্ষ যত শোভিছে বিশাল ॥ 
বদনী গুবাক জন্বু জম্বীর থঙ্ভুর । 
আত্রাতক বৃক্ষ আদি শোভিছে প্রচুর ॥ 
কদলীর বৃক্ষ শোভে কিব! মনোহর । 
দাড়িম্ব ভ্রীফল বৃক্ষ শোভিছে সুন্দর ॥ 
অশ্বত্থ শাল্মলী নিম্ব তিন্তিড়ী পিয়াল। 
নবীন পল্লবে সবে শোভিছে বিশাল ॥ 
সফুল পনস বৃক্ষে কত ফল ধরে। 
অবনত রহে বৃক্ষ পননের ভারে ॥ 
ফলেতে আবৃত যত বৃক্ষ সমুদয় । 

কাণ্ড পত্র আদি কিছু দৃন্ট নাহি হয়॥ 
কল্পবৃক্ষ আছে কত কহা নাহি যায়। 
আরো কত বৃক্ষ আছে কে বণিবে তায়। 


৷ মল্লিকা কেতকী কুন্দ যুখিক! মালতী | 


থরে থরে ফুটিয়াছে মনোহর অতি ॥ 
মন্দার পলাশ আদি গন্ধ নাহি যায়। 
রক্তিম আভাতে বন-শোভ। বৃদ্ধি পায় ॥ 
বর্ণে গন্ধে অপরূপ কি কহিব আর। 
অনুক্ষণ আমোদিত হয় চারিধার ॥ 

কত জাতি পুষ্প সেথা নাহিক মালিন্ত। 
যে জন দেখিতে পায়, সেই জন ধন্য ॥ 
পুষ্প ঘোঁর মাঁক্ষকার! ঘুরিয়া বেড়ায় । 
মধুলোভে মত্ত মক্ষী, শুধু মধু খায়। 
অমৃত সমান স্বাদ, অমৃত-দৰ্শন। 

ক্ষীর ধারা তুল্য মধু বহে প্রজ্রবণ ॥ 
কোকিল পাপিয়া আদি গায়ক বিহঙ্গ । 
নাচে গায়, আহলাদেতে করে কত রঙ্গ। 
বনে উপবনে পূর্ণ বৃন্দাবনধাম। 
মর্তেতে গোলোক যেন পূর্ণ মনস্কাম ॥ 
নিকুঞ্জকুটীর সব বেষ্টিত প্রাচীরে। 

কত শত কোটি সখ্য। কে গুণিতে পারে। 
কোটি কোটি চারুকুঞ্জ সেথায় বিরাজে ৷ 
সুন্দর কুটার শোভে তাহাদের মাঝে ॥ 
রত্বের প্রদীপ জ্বলে কুটীরে কুটা?র ৷ 
ধূপগন্ধ মাখি গায় বায়ু বহে ধীরে ॥ 


৩০২ 


সুবাসিত দ্রব্য কত বিরাজে সেথায়। 
পুঙ্পশয্য। আছে কত বৰ্ণন না যায়॥ 
মনের উল্লাসে তথা থাকে গোপগণ। 


কোটি কোটি সংখ্য! তার নাহি নিরূপণ 


কৃষ্ণতুল্য গোপী সব জরামৃতুয নাই। 
বিধির কল্যাণে তার! থাকে সেই ঠাই ॥ 
যোজন বিস্তার কোটি এই বৃন্দাবন । 
মুগ্ধ হয়ে দেবতারা করে নিরীক্ষণ ॥ 
বর্ভল আকার বন চারিটি দুয়ার। 
রতন নিৰ্ম্মিত তাহা কিবা চমৎকার ॥ 
সহস্ৰ গোপাল সেথা রক্ষা করে দ্বার | 
অনুরক্ত গোপভৃত্য নাহি জ্ঞান আর ৷ 
সেথা বাস করে যত গোপকন্যাগণ | 
রাধার কানন সবে করিছে রক্ষণ ॥ 
রন্দাবন-অভ্যন্তরে আছে শ্রেষ্ঠ বন। 
রমণীয় স্থান তাহা অতীব নিজ্জন ॥ 
গোষ্ঠধেনু যত সেথ। করে বিচরণ । 
কৃষ্ণের সমান সেথা রহে গোপগণ ॥ 
কত শত পুষ্পোগ্ভান আছে মনোহর । 
মধুলুব্ধ মধুকর ভ্ৰমে নিরন্তর ॥ 

রমণীয় বৃন্দাবন হেরি দেবগণ। 

পরম গোলোকধামে করিল! গমন ॥ 
সুন্দর গোলোকধাম বর্তল আকার। 
চতুদ্দিকে বিরাজিত রত্রের প্রাকার। 
সেই প্রাচীরের মাঝে আছে চতুদ্বার | 
ঘ্বারপালগণ তাহ! রক্ষে অনিবার ॥ 


কোটি কোটি আশ্রমাদি আছে মনোহর। 


বাস করে সেই স্থানে কৃষ্ণের কিন্কর ॥ 
শতকোটি আশ্রমাদি আছে ভক্ত তরে। 
কৃষ্ণভক্ত গোপগণ সেথা বাস করে ॥ 
কৃষ্ণপারিষদগণ বিরাজে সেথায় । 
তাদের আশ্রম কত কে গণিবে তায় ॥ 
রাধিকার সহচরী যত সখীগণ । 

রত নিৰ্ম্মিত গৃহে রহে অনুক্ষণ ॥ 
কৃষ্চতক্ত হয় যার! হরিপরায়ণ। 

স্বপ্ে জ্ঞানে ধ্যান করে কৃষ্ণের চরণ ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


শত জন্ম তপন্তায় শুদ্ধ হয় মন। 
কৰ্ম্মের বন্ধন যারা করেছে ছেদন ॥ 
ভক্তচুড়ামণি যার! হয় অবিরাম। 
নিরন্তর লয় মুখে রাধাকৃষ্ণনাম ॥ 
দেই সব হরিভক্ত গোলোকেতে রয়। 
কৃষ্ণের দর্শন পায় সকল সময় ॥ 
তাদের আবাসভূমি অতি মনোহর । 
রত্বনিম্মিত তাহ! অতীব সুন্দর ॥ 
অদ্ভুত গোলোকধাম করি নিরীক্ষণ। 
হেরিল। অক্ষয়বট যত দেবগণ ॥ 
যোজন দশেক উচ্চ বিশাল বিপুল । 
সুবিস্তীর্ণ অতিশয় নাহি তার তুল ৷৷ 
অগণন স্কন্ধ তার, শাখ| সংখ্যাহীন। 
বরত্লময় পকফল শোভে নিশিদিন ॥ 
রত্বমযু বেদী শোভে চতুদ্দিকে তার। 
মনোহর শোভ। তার অতি ঢ় ॥ 
হেরিল! দেবতাগণ বৃক্ষের তলায়। 
গোপশিশুগণ সেথ| খেলে নিরালায়-॥ 
৷ কৃষ্ণের স্বরূপ যত গোপশিশুগণ। 
পরিধানে পীত বস্ত্র অতি সুদর্শন ॥ 
চন্দনে চচ্চিত অঙ্গ কিব! শোভা তার । 
রত্বের ভূষণ শোভে অতি চমৎকার ॥ 
অনন্তর তাহাদের করিয়া দৰ্শন । 
মণিময় রাজমার্গ হেরে দেবগণ ॥ 
পদ্মরাগ ইন্দ্রনীল মণি কত শত । 
হীরক মাণিক্য আদি শোভে অবিরত ॥ 
অগুরু-চন্দন-গন্ধে চিত্ত ভরপুর । 
রত্বের মণ্ডল আদি বিরাজে প্রচুর ॥ 
স্থানে স্থানে রন্তাস্তস্ত অতি মনোহর। 
পল্পবের মাল৷ তাহে শোভে নিরন্তর ॥ 
৷ দধি পর্ণ লাজ ফল পুষ্প দূৰ্ব্বাঙ্কুর। 
মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি যত বিরাজে প্রচুর ॥ 
রত্বের কলস শোভে অতি দীপ্তিময়। 
পুষ্পমাল্য শাখা আদি তার পরে রয় ॥ 
কুঙ্কুম-সংযোগে হয় গন্ধ সুমধুর । 
মঙ্গল কলস শোতে তথায় প্রচুর ॥ 


প্রীকষ্ণজম্মখণ্ড 


অলক্ত সিন্দূর গন্ধ চন্দনে চচ্চিত। 
পুষ্পমালা শোভে কত সংখ্য। অগণিত ॥ 
রাজপথে ক্রীড়| করে গোপকস্থাগণ | 
মুদু মৃতু হাস্ত করে ভুবনমোহন ॥ 
হেরিল| দেবতাগণ রত্বের সোপান । 
রত্বের প্রাকার হেরে অতি জ্যোতিক্সান্‌ ॥ 
যোলঘার রক্ষা করে দ্বারপালগণ। 
চন্দনে চচ্চিত অঙ্গ অতি স্থদর্শন ॥ 
শতেক পরিথাযুক্ত পুরীর বাহিরে । 
দেবগণ অতিক্ৰমি আসে ধীরে ধীরে ॥ 
হেরিলেন দেবগণ রাধার আশ্রম । 
রমণীয় দ্রব্যযুক্ত অতি মনোরম ৷ 
দেবতাবাঞ্ছিত ধাম কৃষ্ণপ্রিয় স্থান । 
রাধার বসতি হেথা আসে ভগবান্‌॥ 
স্থবিশাল স্ববর্তল আশ্রম সুন্দর | 

রত্বের প্রভায় দীপ্ত রহে নিরন্তর ॥ 

শত শত মন্দিরাদি শোভে তার মাঝে । 
অগণন কল্পবৃক্ষ সেথায় বিরাজে ॥ 

শত শত পুষ্পোগ্ভান কিবা শোভা তার। 
চতুর্দিকে মনোহর রত্বের প্রাকার ॥ 
প্রাকারের মাঝে মাঝে আছে সণ্তদ্বার। 
রত্বের বেদিক৷ শোভে কিবা চমত্কার ॥ 
নানাবিধ রত্বচিত্র শোভিতেছে দ্বারে । 
ষোড়শ দুয়ার তার আছে চারিধারে ॥ 
(কিবা শোভ। আশ্রমের কে বণিতে পারে। 
পণ্ডিত সকলে তাহা বণিবারে নারে ॥ 
অপরূপ সে আশ্রম করিয়া দর্শন । 
দেবত। সকলে হয় বিস্ময়ে মগন ॥ 
চলিতে চলিতে তার! হেরে অবিরাম । 
নানাবিধ আশ্রমাদি নয়নাভিরাম ॥ 
এইরূপে বৃন্দাবন করিয়! দর্শন । 


ূ 
| 


| 
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নিৰ্ম্মিত গোলোকধাম কৃষ্ণের ইচ্ছায় । 
মঙ্গল-আলয় তাহ! সন্দেহ কি তায় ॥ 
মনোহর নৃত্যগীত অবিরত হয়। 
শুনিয়া মোহিত যত দেবত!-হৃদয় ॥ 
রাধাকৃষ্ণ-গুণ-গান হয় অনুক্ষণ । 
শুনিয়া মোহিত হয় যত দেবগণ ॥ 
চেতন! লভিয়া পরে তাহারা তখন । 
রূপবতী গোপীগণে করিলা দর্শন ॥ 
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ, নৃত্য কেহ করে। 
চামর ঢুলায় কেহ প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
কেহ করে বীণাধ্বনি অতি স্থমধুর। 
চরণে কাহারো বাজে বত্বের নুপুর ॥ 
কেহ দেয় করতালি কেহ গায় গান। 
শুনি সুমধুর গীত মুগ্ধ হয় প্রাণ ॥ 
পুরুষের বেশ কেহ করেছে ধারণ । 
কাহারে! নায়িকা-বেশ অতি সুদর্শন ॥ 
কৃষ্ণবেশ ধরে কেহ, কেহ রাধা হয়। 
পরস্পর আলিঙ্গন করে মধুময় ॥ 
কেহ কেহ ক্রীড়া করে আনন্দিত মনে । 
ংযোগনিরতা৷ কেহ গোলোক ভবনে ॥ 
তারপর দেবগণ করিল! দর্শন। 
রাধা-সখীদের বহু আশ্রম-ভবন ॥ 
রাধিকার সখীগণ অতি রূপবতী । 
দেখিতে সমান ঘবে অনন্ত যুবতী ॥ 
স্থশীল! যমুনা কুত্তি শশিকলা রতি । 
চন্দ্ৰমুখী পন্মমুখী গঙ্গ। সরস্বতী ॥ 
শুভ! পদ্মা পারিজাতা কালিকা মাধবী 
কমলা ভারতী দুর্গা সাবিত্ৰী জাহ্নবী ॥ 
স্লধামুখী কৃষ্ণপ্রিয়া চম্পা মধুমতী । 
অপর্ণা নন্দন! গৌরী স্থন্দরী যুবতী ॥ 
সতীন নন্দিনী আর যুবতী অন্বিকা। 


দেবতা সকলে করে গোলোকে গমন ॥ এই সব রাধিকার প্রধান গোপিকা ॥ 


প্রথমেতে শতশুঙ্গ হেরি দেবগণ। 
'বরজা নদীরে শেষে করিল! দর্শন ॥ 
তারপর হেরিলেন শূন্যে বায়ুমাঝে । 
পাবন গোলোকধাম সেথায় বিরাঙ্গে ॥ 


রত্বময় ইহাদের আশ্রম সুন্দর । 

বহু চিত্রে স্থশোভিত অতি মনোহর ॥ 
শিখরে রত্বের কুম্ভ সদ! বিরাজিত। 
মণিযুক্ত শুভ্রবর্ণ রত্বের রচিত ॥ 


৩০৪ 


বৰহ্মাণ্ডের বহির্ভীগে বিরাজে গোলোক। 
তাহার উদ্ধেতে আর নাহি কোন লোক ॥ 
উদ্ধে সব শুন্যময় কিছু নাহি আর। 
স্টি-শেষে বিরাজিত সপ্ত পারাবার ॥ 
সপ্তদাগরের নীচে স্থষ্টি কিছু নাই। 
অধোভাগে অন্ধকার বিরাজে সদাই ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথা সুমধুর অতি। 
শ্রবণ করিলে পরে ঘুচিবে ছুর্গতি ॥ 
শান্তি লাভ করে নর, দুঃখ দুরে যায়। 
যে জন শ্রবণ করে মুক্তি সেই পায়॥ 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথ। অতি পুণ্যময়ু 
শ্রবণ করিলে পরে হয় পাপ-ক্ষয় ॥ 
শ্রীরুষ্ণণণ্ডে চতুৰ্ণ অধ্যায় সমাপু। 


পঞ্চম অধ্যায় 
ব্রঙ্মার্ধির গোলোক গমন এবং বন্গকৃত 
শীহরির স্তোত্র। 
এত শুনি মুনিবর, পুলকিত অতঃপর, 
সবিনয় বলে নারায়ণে । 
প্রভু তুমি দয়াময়, কহ মোরে সমুদয়, 
দেবগণ দেখিল নয়নে ॥ 
জগৎপতি নারায়ণ, যেথ| করে নিবসন, 
অতীব মধুর সেই কথা । 
কহ দেব কৃপা করি, শুনিতে বাদন। করি, 
দেবগণ দেখিলেন যথা ॥ 
কহিলেন নারায়ণ, তারপর দেব্গণ, 
হেরিয়। গোলোক মনোহর । 
অতি পুলকের ভরে, সত্বর গমন করে, 
রাধিকার দ্বারে অতঃপর ॥ 
মণি-বিনির্মিত দ্বার, অতিশয় চমৎকার, 
রত্ন কত কপাটের মাঝে। 
সুন্দর বেদিকাদ্বয়, শোভা পায় অতিশয়, 
হীরকাদি তাহাতে বিরাজে ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


মেথ। গোপ একজন, নিয়োজিত অনুক্ষণ, 
বীরভানু নাম তার হয়। 

পীতবস্ত্ৰ অঙ্গে তার, শোভা! তার কি বাহার, 
রত্বের মুকুট মাথে রয় ॥ 

বীরভানু হৃষ্ট মনে, বসি রত্ব সিংহাসনে 
সৰ্ব্ব অঙ্গে শোভে অলঙ্কার । 

অন্য অন্য গোপ সহ, সেই স্থানে অহরহঃ 
রক্ষা করে শ্রীরাধার দ্বার ॥ 

তাদের নিকটে গিয়া, মৃদু মৃদু সম্তা ষিয়া) 
কহিলেন দেবতা মবাই। 

শুন দ্বারপালগণ, আছে বড় প্রয়োজন, 
তীকৃষ্ণের কাছে যেতে চাই ॥ 

শুনি বীরভানু কয়, শুন শুন মহাশয়, 
কহি আমি তোমাদের প্রতি । 

কেমনে ভিতরে যাবে, কৃষ্ণের দর্শন পাবে, 
ভ্রীহরির নাহি অনুমতি || 

যদি অনুমতি পাই, তোমাদের ল’য়ে যাই, 
কিছুকাল কর অবস্থান । 

এত বলি সেই ক্ষণে, পাঠাইল ভূত্যগণে, 
বেথা আছে কৃষ্ণ ভগবান্‌॥ 

শুনিয়। ভ্রীপনাতন, ধৰ্ম্ম ব্ৰহ্ম! পঞ্চানন, 
উপস্থিত তাহার দুয়ারে। 

কহে দ্রারপাল প্রতি, যাও যাওশীত্র অতি, 
অবিলম্বে আন সবাকারে ॥ 

কৃষ্ণের আদেশ পেয়ে)ভৃত্যগণ আসে ধেয়ে, 
কহিল সকল বিবরণ ॥ 

বীরভানু দ্বার ছাঁড়ি,তাহ দের তাড়াতাড়ি, 
অন্তঃপুরে করিল প্রেরণ ॥ 

তারপর দেবগণ, অতিপুলকিত মন, 
আদিলেন দ্বিতীয় হুয়ারে। 

করিলেন নিরীক্ষণ, গোপ বলি একজন, 
পঞ্চ লক্ষ গোপের মাঝারে ॥ 

শ্যামবৰ্ণ রূপ তার, শোভিতেছে অনিবার, 
মণিময় সিংহাপন-মাঝে । 

নাম তার চন্দ্রভাণ, অতিশয় রূপবান্‌, 
স্বৰ্ণ বেত্ৰ হস্তে তার রাজে ॥ 


শ্রীকুঞ্ণজন্মথণ্ড । 


দেবগণ বারে বারে, সম্ভাষণ করি তারে, ' করি তারে সম্ভাষণ, 


আসিলেন তৃতীয় ছুয়ারে। 


বিচিত্র রত্বের দ্বা,জ্যে[তিৰ্ম্ময় শোভা তার, মণিময় মনোহর, 


মণিতেজে জ্বলে বারে বারে ॥ 
দ্বিভুজ মুরলীধর, 
মনোহর গোপ একজন । 
প্রশান্ত কিশোর রূপ,কিবা বেশ অপরূপ, 
করিতেছে ছুয়ার রক্ষণ ॥ 


তাহার কপোলতলে,মণির কুণ্ডল দোলে, কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে,মণিমালাশোঁভে গলে 


সুশোভিত রত্ু অলঙ্কারে। 
গোপের প্রধান জন, শোভা পায় অনুক্ষণ, 
নব লক্ষ গোপের মাঝারে ॥ 
তখন দেবতাগণ, করি তারে সম্তাঁধণ, 
আমসিলেন চতুর্থ দুয়ারে । 
অতি রম্য মনোহর, দীপ্তিময় নিরন্তর, 
সেই দ্বার শোভে বারে বারে ॥ 
সেথা গোপ একজন, অতিশয় সুদর্শন, 
দণ্ড হাতে রক্ষা! করে দ্বার । 


অতি আনন্দিত মনে, ব’সে আছে পিংহাপনে 


বন্থভাণ নাম হয় তার ॥ 
মহা-পুলকের ভরে, মৃদু মৃদু হাস্ত করে, 
বিম্বসম ওষ্ঠ ও অধর। 
রত্রসিংহানন মাঝে, অপরূপ রত্ন মাজে, 
উপবিষ্ট সেই ব্রজেশ্বর ॥ 
করি তারে সম্ভাষণ, তারপর দেবগণ, 
আলিলেন পঞ্চম ছুয়ারে । 
অতিশয় সমুজ্জ্বল, মণিরত্রে ঝলমল, 
কিব! শোভা কে বণিতে পারে ॥ 
সেথ। রত্রপিংহাসনে, অতি আনন্দিত মনে, 
গোপ এক রয়েছে বলিয়। | 
দেবভাণ নাম তার, কিবা রূপ চমৎকার, 
রক্ষে দ্বার বেত্র হস্তে নিয়া ॥ 


রত্বমালা! শোভে গলে, মণির কুণ্ডল দোলে, ৷ 


চচ্চিত সে অগুরু চন্দনে ৷ 
চূড়াতে ময়ূরপুচ্ছ, কদন্ব-কুহম-গুচ্ছ, 
সুশোভিত রত্রের ভূষণে ॥ 
৩৯ 


৩০৫ 


অনন্তর দেবগণ, 
উপনীত ধষ্ঠ দ্বারদেশে। 

সেই দ্বার নিরন্তর, 
হেরিলেন সেই স্থানে এসে॥ 


শ্যামবৰ্ণ কলেবর, পুষ্পমালা-বিভূষিত, নানাচিত্রে বিরাজিত, 


অপূৰ্ব্ব দে অপরূপ দ্বার। 
বসি ব্ত্নসিংহাসনে, শক্রভাণ একমনে, 
দ্বার রক্ষা করে অনিবার ॥ 
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বিভূষিত রত্ব অলঙ্কারে । 


রূপ তার মনোহর, বিরাজিছে গোপেশ্বর, 


ূ 


ূ করি তারে সম্ভাষণ, 


| 
|| 
1 
॥ 


। 


দশ লক্ষ গোপের মাঝারে ॥ 
অনন্তর দেবগণ, 
আসিলেন সপ্তম দুয়ারে | 
হেরিলেন দেবগণ, গোপ বলি একজন, 
বার লক্ষ গোপের মাঝারে ॥ 
নাম তার রত্বভাণ, বূপবান্‌ গুণবান্‌, 
বিরাজিছে রত্বসিংহাসনে । 
অনন্ত কিশোররূপ, কিবা শোভা অপরূপ, 
সুসজ্জিত রত্বের ভূষণে ॥ 
রত্বমালা শোভে গলে, রত্বের কুণ্ডল দোলে, 
বেশ ভূষা অতি চমৎকার । 
চন্দনাক্ত দেহ তার, শোভ। পায় অনিবার, 
বেত্র হস্তে রক্ষা করে দ্বার ॥ 
করি তারে সম্ভ।ষণ, তারপর দেবগণ, 
উপনীত অষ্টম দুয়ারে । 
অতি রম্য মনোহর, জ্যোতিৰ্ম্ময় নিরন্তর) 
সেই দ্বার শোভে চারিধারে ॥ 
হেরিলেন দেবগণ, দৌবারিক একজন, 
নিরন্তর রক্ষে সেই দ্বার। 
স্বপার্শ তাহার নাম, শোভিতেছে অবিরাম, 
বার লক্ষ গোপের মাঝার ॥ 
তাহার কপোলতলে, রত্বের কুণ্ডল দোলে, 
চচ্চিত সে অগুরু চন্দনে। 
অতি পুলকের ভরে, মৃদু মৃদু হাস্ত করে, 
সুশোভিত রত্বের ভূষণে ॥ 


৩০৬ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


সম্ভাষণ করি তারে, দেবগণ এই বারে, নানাচিত্রে স্থশোভিত, রত্বমালে হৃসজ্জিত, 


আসিলেন নবম দুয়ারে । মনোহর দ্বাদশ দুয়ার | 
রত্ুমালে স্থশোভিত, নানাচিত্ৰেস্সসজ্জিত, সেথায় দেবতাগণ, করিলেন দরশন, 
কিবা শোভা কে বণিতে পারে॥ গোপী শোভে হাজার হাঙ্জার ॥ 
সেথায় স্থবল নাম, অতি নয়নাভিরাম, রূপসী যুবতী যত, বিরাজিছে অবিরত, 
বিরাজিছে গোপ একজন । সর্বব অঙ্গে রতন ভূষণ। 
বার লক্ষ গোপমাঝে, সুবল সেথায় রাঙ্গে, তাদের চরণ-মাঝে, রত্রের নূপুর বাজে, 
বেত্র তার হস্তে অনুক্ষণ ॥ বাজিতেছে রত্বের কঙ্কণ ॥ 
করি তারে সম্ভাষণ, তারপর দেবগণ, কমনীয় গপ্তস্থলে, রত্বের কুণ্ডল দোলে, 
আমিলেন দশম দ্বারেতে | অবনত নিতম্বের ভারে । 
বিশ লক্ষ গোপগণ, করিলেন দরশন, পরিধানে পীত বাস, মুখে স্নমধুর হাস, 
বিরাজিত মোহন বেশেতে ॥ হেরিলেন কোটি গোপিকারে ॥ 
কৃষ্ণের সমান রূপ, মনোহর অপরূপ, করি সবে সম্ভাষণ, অনন্তর দেবগণ, 
কিবা শোভা বৰ্ণনা না যায়। দ্বারত্ৰয় করে অতিক্ৰম। 
সেথায় সুদাম নাম, গোপ এক অবিরাম, হেরিলেন প্রতি দ্বারে,গোগীগণ সারে সারে, 
দণ্ড হস্তে বিরাজে সেথায় ॥ ৰ শোভিতেছে অতি মনোরম ॥ 
করি তারে সম্ভাষণ, অনন্তর দেবগণ, ' রাধিকার প্রিয়তমা, মনোহর! মনোরমা, 
আপসিলেন একাদশ দ্বারে । সকলেই নবীনা যুবতী । 
সেথায় শ্রীদাম নাম, গোপ এক গুণধাম, কত রত্ব অলঙ্কার, দেহে শোভে সবাকার, 
দ্বার রক্ষা করে বারে বারে ॥ গোপীগণ অতি রূপবতী ॥ 


চন্দনাক্ত কলেবর, শোভে কিবা মনোহর, তারপর দেবগণ, করিলেন আগমন, 
সুসজ্জিত রত্রের ভূষণে । রাধিকার ষোড়শ ছুয়ারে। 
পরিধানে পীতবাপ, মুখে মৃদু মৃদু হাস, জ্যোতিৰ্ম্ময় সেই দ্বার,কিবা শোভ| চমৎকার, 


বসিয়াছে রত্ব সিংহাসনে ॥ স্থণীগণ নিরূপিতে নারে ॥ 
মনোরম গণ্ডস্থলে, রত্রের কুণ্ডল দোলে, বয়স্ত! গোপিকাগণ, রক্ষে দ্বার অনুক্ষণ, 
রত্বের মুকুট শোভে মাথে। বিভূষিত! রত্ব অলঙ্কারে। 


জ্যোতিৰ্ম্ময় কান্তি তার,শোভিতেছে অনিবাঁর, রমণীয় গণ্ডন্থলে, রত্বের কুণ্ডল দোলে, 
বনমালা শোভিছে গলাতে ॥ নূপুর বাঞ্জিছে বারে বারে ॥ 

সেই গোপ মনোহর, বিরাজিছে নিরন্তর, সকল রূপসী অতি, অতিশয় গুণবতী, 
বহু লক্ষ গোপের মাঝারে। গলে শোভে মালতীর মাল! । 

তারপর দেবগণ, করি তারে সম্ভাষণ, পূর্ণ-শশধর-সম, ফুল্প মুখ মনোরম, 
উপনীত দ্বাদশ দুয়ারে ॥ বিরাজিছে গোপাঙ্গনা বাল! ॥ 

অত্যাশ্চরধ্য অপরূপ, দ্বাদশ দ্বারের রূপ, পৃষ্ঠে কবরীর ভার, শোভিতেছে অনিবার, 
চতুদ্দিকে বেদিকা বিরাজে। বিভূষিত বিবিধ কুস্থমে। 

হীরকের ভিত্তি তার, শক্তি নাহি বণিবার, | অতি আনন্দের ভরে, মৃদৃ মৃ হাস্য করে, 
স্বুলভ ত্ৰিভুবন-মাবে৷ ॥ অঙ্গ শোভে অগুরু কুঙ্কুমে ॥ 


“্ৰীকৃষ্ণজন্মখণ্ড | ৩০৭ 


পরুবিদ্বমতুল ওষ্ঠাধর নাহি ভুল, ' বিরাজে সকল বস্তু প্রাঙ্গণের মাঝে । 


দন্তরাজি অতি মনোহর । পারিজাতমালা কত রত্বকুস্তে রাজে ॥ 
অপরূপ নাপিকায়, খগরাজ লাজ পায়, : মনোহর রত্বশধ্যা কত শোভ। পায়। 
গজমুক্তা শোভে নিরন্তর ॥ সূক্ষ্ম সুক্ষ্ম বস্ত্ৰ কত শোভিছে সেথায় ॥ 
বিপুল নিতন্বভার, ক্ষীণ কটি সবাকার, নানা প্রকারের বাদ্য বাজে অনুক্ষণ | 
বর্ণশোভা চম্পকের মত। সুমধুর গান করে গোপাঙ্গনাগণ ॥ 
পীন শ্রোণি সুদর্শন, শোভা পায় অনুক্ষণ, রব্রপাত্রে শোভিতেছে রত্বের কুণ্ডল। 
স্তনভারে সদা অবনত ॥ মৃদঙ্গের বাদ্ছাধ্বনি হয় আবরল ॥ 
শ্ীহরির প্রতি মন, করিয়াছে সমর্পণ, রাধাকৃষ্ণগুণ গায় গোপগোগীগণ। 
এক মনে ধ্যান করে তার। অবিরাম নৃত্য করি আনন্দে মগন ॥ 
ষোড়শ দুয়ারে এসে, দেবগণ অবশেষে, মনোহর বেশভূষ| অতীব সুন্দর । 
এই দৃশ্য দেখে অনিবার ৷৷ হরিনামে রোমাঞ্চিত হয় কলেবর ॥ 
গোপিকাগণেরে হেরি যত দেবগণ। রাধাকুষ্ণ-নাম-গানে দেবত। সবার । 
রাধার মন্দিরদ্বার করিল! দর্শন ॥ নতুন হইতে ঝরে অশ্রু অনিবার ॥ 
বেদিকা-যুগল শোভে অভ্যন্তর দ্বারে । ঘন ঘন দেহ কাপে পুলকের ভরে । 
মণিরত্বে ঝলমল করে বারে বারে ॥ নামস্ুধা পান করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
বত্লময় স্তম্ভ শোভে অতি জ্যোতিৰ্ম্মম়। শত-ধনু-পরিমিত চতুর্দিকে তার। 
রক্তবর্ণ মণি তাহে বিরাজিত রয়॥ সিংহাসন বিরাজিছে মণ্ডল-অকার ॥ 


পারিজাত কুম্থমেতে চতুদ্দিক স৷জে।  রত্বময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলম সকল। 
গন্ধ ল'য়ে মন্দ বায়ু বহে মাঝে মাঝে ॥ সিংহাসন চারিপার্খে শোভে অবিরল ॥ 


রোমাঞ্চিত কলেবরে যত দেবগণ । চিন্রপুপ্পে সুশোভিত সেই সিংহাসন । 
ভবনের অভ্যন্তরে করিল! গমন ॥  চিত্রপুর্ভলিক। রাজে নয়ুনলোভন ॥ 

রাধার মন্দির সেথা অতি মনোহর । : কোটিপুর্যসম দীপ্ত তেজ জ্যোতিৰ্ম্ময় 
নানা রত্বে বিনিশ্মিত অতীব সুন্দর ॥ . চতুদ্দিক্‌ ব্যাপ্ত করি সেই স্থানে রয়॥ 


পারিজাত পুষ্পমালা শোভে চারিধারে।  জ্যোতিৰ্ম্মম দেই তেজ করিয়া দর্শন । 
কত মণিযুক্তা শোভে কে বণিতে পারে॥ , প্রণাম করিল তারে যত দেবগণ ॥ 


চামর দর্পণ কত বিরাজে সেথায়। ঘন ঘন দেহ কাপে হয় রোমাঞ্চন। 
রত্বের কলস কত কহা নাহি যায় ॥ ' দেবতা নকলে হয় আনন্দে মগন ॥ 
পট্টসূত্ৰে ঝুলিতেছে শ্রীখণ্ড পল্ল। _; আনন্দাশ্র ঝরে নেত্ৰে ভক্তিদহকারে। 
বহুবিধ বস্তু শোভে অতি স্থছুললভ ॥ দেবগণ প্রণিপাত করে বারে বারে ॥ 
মণিময় স্তম্ভ রাজে প্রাঙ্গণের মাঝে। এতেক শুনিয়া তবে দেবষি নারদ । 
রত্নময় কুম্ভ কত সেথায় বিরাজে ॥ ' মনে মনে ম্মরে প্রভু নারায়ণ পদ ॥ 
কন্তরী কুঙ্কুম দ্রব্যে চচ্চিত প্রাঙ্গণ। ভক্তিপূৰ্ণ চিত্তে বলে নারাযণ-প্রতি । 
শোভিতেছে অপরূপ অগুরু চন্দন ॥ : কিভাবে দেবতাগণ করিলেন স্তুতি ॥ 
গরু ধান্য শুক্ল পুষ্প পূর্ণপাত্র ফল। . কৃপা করি কহ দেব এই অভাজনে। 


আতপ তঙুল আর লাজ দুর্ববাদল॥ = ৷ পাপ দুরে যাবে যেই এই স্তব শুনে ॥ 


৬০৮ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ 


নারদের বাক্যে প্রীতি লভিয়া শ্রীহরি। 
কহিলেন শুন মুনি অবধান করি ॥ 
বামভাগে ধৰ্ম্মে রাখি দক্ষিণে শঙ্করে | 
ব্ৰহ্মাদেব অনন্তর হরি স্তব করে ॥ 
বরেণ্য বরদ তুমি প্রভু সনাতন । 
তেজোরূপে তুমি নাথ সবার কারণ ॥ 
মঙ্গল্য মঙ্গলপ্রদ মঙ্গল-আধার | 
তোমার চরণে প্রভু করি নমন্ার ॥ 
পরাৎপর অবিতর্কয তুমি নির্ব্বিকার। 
তোমার চরণে প্রভূ নমি বারবার ॥ 
সগুণ নিগুণ তুমি ব্ৰহ্মজ্যোতি রূপ। 
স্বেচ্ছারূপ তুমি প্রভু তুমি অপরূপ ॥ 
কখনে। সাকার তুমি কভু নিরাকার | 
তোমার চরণে মোর! করি নমস্কার ॥ 
বেদাতীত তুমি প্রভু অনির্ববচনীয় । 
অব্যক্ত ঈশ্বর হরি তুমি অদ্বিতীয় ॥ 
তেজোরূপে বিরাজিছ তেজের আধার । 
তব পাদপদ্মে মোরা করি নমস্কার ॥ 
সর্ববরূপ সর্ববজীব তুমি সর্ববাধার। 
দেবগণ অংশরূপে না জানে তোমার ॥ 
অবীজক সর্ববান্তক জানি অনিবার । 
তোমার চরণ ধ্যান করি বারবার ॥ 
সখ্য।হীন তব গুণ কে ব্ণতে পারে। 
কেমন করিয়া প্রভু বণিব তোমারে ॥ 
বিরাজ করিছ প্রভূ সবার মাঝার। 
তোমার চরণপদ্মে করি নমস্কার ॥ 
অদেহী কখনে! তুমি কভু ধর দেহ। 
তোমার মহিম! নারে বণিবারে কেহ ॥ 
কখনো ইন্ড্রিয়যুক্ত কভু অতীন্দ্ৰিয় | 
সর্ববলাক্ষিরূপী তুমি ভক্ত ঙ্গনপ্ৰিয় ॥ 
চতুদ্দিক্‌ দীপ্তিমান তেজেতে তোমার। 
তোমার চরণে মোর! করি নমস্কার ॥ 
চরণবিহীন তবু গমনে সক্ষম । 

তুমি নাথ প্ৰিয়তম অতি মনোরম ॥ 
চক্ষু নাই তবু কর সকল দর্শন। 

হস্ত মুখ নাহি তবু করহ ভোজন ॥ 


তেজোময় জ্যোতিৰ্ম্ময় কিবা কব আর 
তোমার চরণে মোরা নমি বারবার ॥ 
সবার ঈশ্বর তুমি মহিমাঁবতার। 
তোমার ঈশ্বর প্রভু কেহ নাহি আর ॥ 
অনাদি মহান্‌ তুমি আত্ম! সবাকার। 
তোমার চরণ ধ্যান করি অনিবার ॥ 
বিশ্বের বিধাতা আমি বেদহুষ্টিকারী । 
তোমার মহিমা কিছু বণিতে না পারি 
ধন্মদেব তব স্তুতি করিতে না পারে। 
পঞ্চানন পঞ্চমুখে বণিবারে নারে ॥ 
তোমার আদেশে চলে ধন্ম পঞ্চানন । 
তোমার নিয়ম আমি মানি অনুক্ষণ ॥ 
তব সেবকের সংখ্য! বল৷ নাহি ঘায়। 
কোন্‌ শক্তি বলে প্রভূ বণিব তোমায় । 
মহান্‌ বিরাটরূপী মহাবিষ্ণু যেই। 
ষোড়শ অংশের অংশে জন্ম লয় সেই ॥ 
যোগিগণ নিরন্তর করে তব ধ্যান । 
সবার জনক তুমি প্ৰভু ভগবান্‌॥ 

তব দাস্ত চাহে যার! তারা অবিরল। 
ভক্তিভরে সেবে তব চরণ-যুগল ॥ 
কিশোর বেশেতে প্রভু দাও দরশন | 
সে রূপ নেহারি হবে সার্থক জীবন ॥ 
ধ্যন-মন্্র-অনুনারে মে রূপ তোমার । 
সেই রূপে প্রভু দেখা দাও একবার ॥ 
নবীন নীরদন্ম শ্যাম কলেবর। 
দ্বিভূজ মুরলীধারী অতি মনোহর ॥ 
চন্দনচচ্চিত দেহ মদনমোহন | 

সেই বেশে ভগবান্‌ দাও দরশন ॥ 
মণ্ডিত মালতীজালে রত্বে বিভূষিত । 
অগুরু কস্তরী আর কুঙ্কুমে চচ্চিত ॥ 
মযুরপুচ্ছের চূড়া কিবা শোভা তার। 
কূপ করি দেখা দাও কৃপ। অবতার ॥ 
শরতের পদ্মলম শ্রীমুখ জুন্দর | 
পকবিষ্ব-বিনিন্দিত ওষ্ঠ ও অধর ॥ 
দাড়িম্ববীজের সম দন্ত মনোরম । 
অপরূপ রূপ প্রভু বণিতে অক্ষম ॥ 


ৰ, " পিন ত BA ae Ld ৮ 
+ ॥॥ 


ৰ ৰক ! কঃ ট ৫৪ 
এ. = 1৭ ১০৮ ২ জাতক 2৮৮ la 
& = + 
ক টু ॥ f 
[4 f 
চন 1 
এ 
ra 
০৪ ০ এ [] দি দা 
জ। 1 
০ ০ ৮! ৪৪ 
গলে ন 
মী পলি 
এ দক্ষ ৷ 
এ" এ 4 
nt ৰ |] 
= FINA বি হও লে ৰ নি 
।* 
+ 
ৰ 
যং 
॥ ৯ 
॥ lel 
ধ 
ঝা 
+" 
চা “ 
৷ 
কঃ 
+, +? 
v 4, 
ণ 
ৰ 
নু 
। 
খ 
য় 
+) i! 


ক্র 
: 


পালা == সামাৱালাৱামাদবাহানত। " 


শ্রীকষ্ণজন্মখণ্ড ৩০৯ 


যেমন করিয়। প্রভু কদন্ের তলে। 
রেখেছিলে রাধিকারে তব বক্ষহ্থলে ॥ 
সেই অনবদ্য রূপ দেখাও আবার । 
তোমার চরণে প্রভু করি নমস্কার ॥ 
এইরূপে হরিস্তব করি অবিরাম । 
ব্রহ্মাদেব শ্রীহরিরে করিল প্রণাম ॥ 
ধৰ্ম্ম ও শঙ্কর পরে করিয়া স্তবন। 
প্রণাম করিল তারে ভক্তিযুক্ত মন ॥ 
(যেই জন এই স্তব করিবে শ্রবণ । 
হরিপূজাঁকালে যেই করিবে পঠন ॥ 
হরিভক্তি লাভ সেই করিবে নিশ্চয় । 
অবশ্য লভিবে সেই মুক্তি চতুষ্টয় ॥ 
বাক্যসিদ্ধ হবে সেই মন্ত্রদিদ্ধ হবে। 
সকল জনের পূজ্য হইবে সে ভবে ॥ 
সৌভাগ্য উদ্দিবে তার রোগ হবে দূর । 
এ সংসারে বশ লাভ করিবে প্রচুর ॥ 
পুত্রবান্‌ হবে সেই হবে ধনবান্‌। 
সেইজন হবে ধ্ৰুব কবির প্রধান ॥ 
পতিব্ৰতা হবে পত্রী বংশবৃদ্ধি হবে। 
অন্তিমে সে নিরন্তর কৃষ্ণ কাছে রবে ॥ 


আরুষ্চজন্মথণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপু। 


ষট অধ্যায় 


শ্রাকষ্জের আবিভাব, ব্রঙ্গাপিকত ভগবানের 
স্তোত্ৰ এবং ভগবানের সহিত তাহাদের 
কণোপকথন। 


নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিবর | 
এইরূপ হরিস্তব করি অতঃপর ॥ 
কৃষ্ণের তেজের কাছে আসি দেবগণ। 
মোহন শরীর এক করিল! দর্শন ॥ 
জলপূৰ্ণ মেঘসম কান্তি মনোহর । 
খিভুবনচিত্তহারী অপূর্ব সুন্দর ॥ 


উজ্জ্বল কুণ্ডল তার শোভে গণ্ুস্থলে। 
রত্বের নৃপুর শোভে চরণঘুগলে ॥ 
বন্ধিশুদ্ধ পীত বাস পরিধানে তার। 
সার! অঙ্গে বিভূষিত রত্র-অলঙ্কার ॥ 
বিনোদ মুরলীযুক্ত তার বিশ্বাধর | 
প্রসন্ন দৃষ্টিতে হরি চাহে নিরন্তর ॥ 
কপাটপমান বক্ষে মণি শোভা পায়। 
কিব! রূপ অপরূপ বৰ্ণন| না যায় ॥ 
তেঙোরাশি অভ্যন্তরে হেরে দেবগণ। 
চারুগাত্রী শ্রীরাধিক। বিরাজিতা রন ॥ 
শ্রীহরির পানে চাহে কটাক্ষ নয়নে । 
মৃদু মুহ হাস্য দেবী করে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
মুক্তাদম দন্তরাজি কিবা শোভ। তার। 
পন্মলম নেত্রদ্য় অতি চমৎকার ॥ 

পূর্ণ শশধরপম বদন সুন্দর । 
বন্ধুজীবপুম্পনম ওষ্ট ও অধর ॥ 

মঞ্জুরী বিরাজ করে যুগল চরণে । 

কিব! শোভা মনোৌলোভা বণিব কেমনে 
নখশ্রেণী মনোহর অতি জ্যোতিৰ্ম্ময়। 
মণীন্দ্র তাহার কাছে পরাজিত হয় ॥ 
পদতলে রাগ শোভে অতি সুদর্শন । 
রত্বের পাশকাবলি করেছে ধারণ ॥ 
অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্ৰ শোভে শরীরে তাহার । 
সর্ব অঙ্গে শোভিতেছে রত্র অলঙ্কার ॥ 
কিঙ্কিণী শোভিছে কিবা অতি মনোহর । 
কুগুলমুগল কণে শোভে নিরন্তর ॥ 
ন[পিকার অগ্রভাগে মুক্তা শোভা পায়। 
শোভিছে কবরীভার মুক্তার মালায় ॥ 
কৌস্তভের মণি শোভে বক্ষন্থল-মাঝে। 
রত্বমঘ্ অস্ুরীয় অঙ্গুলীতে রাজে ॥ 
পারিজাত-পুম্পমাল। গলে শোভে তার । 
করেতে বিরাজে শীখা বচিত্রআকার ॥ 
প্রতপ্ত কাঞ্চনসম বণ জ্যোতিম্ময়। 
রক্তমৃত্রে রত্বগুটি শোভে অতিশয় ॥ 
বিপুল নিতম্ব তার অতি গুরুভার। 
স্ববর্তুল স্তন শোভে বক্ষের মাঝার ॥ 


৩১০ 


মনোহর শ্রোণিদ্বদ্ব অতি সুদর্শন | 
আপন প্রভায় দেবী দীপ্ত! অনুক্ষণ ॥ 
শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ হেরি অনন্তর । 
দেবগণ স্তব স্তুতি করিল বিস্তর ॥ 
ব্রহ্ম! কহে, দয়।ময় করুণাবতার | 
তোমার চরণে আমি নমি বারবার ॥ 
তোমার চরণপদ্যো যেন মোর মন । 
ভ্রমরের মত সদা করয়ে ভ্রমণ ॥ 
অহৈতুকী ভক্তি দাস্ত মোরে কর দান। 
শান্তি দান কর মোরে প্ৰভু ভগবান্‌ ॥ 
শঙ্কর কহিলা, প্রভু কিবা কব আর। 
তোমার চরণে আমি করি নমক্ষার ॥ 
চিত্তরূপ মীন সম ভবসিন্ধ জলে । 
ভ্রমিতেছে নিরস্তর এ সংসার-তলে ॥ 
মুক্তিদান কর প্রভু তুমি দয়াময় । 
তোমার চরণে যেন চিন্ত মোর রয় ॥ 
ধৰ্ম্মদেব কহিলেন, মহিমাবতাঁর । 
তোমার চরণ-পদ্মে নমি বারবার ॥ 
তব ভক্ত সঙ্গে যেন রহি অনুক্ষণ। 
তোমার চরণে যেন রহে মোর মন ॥ 
তব ভক্তজন সহ বাম করে যেই । 
বিষয়-বন্ধন ছেদ করে ধ্ৰুব সেই ॥ 
তুমি প্ৰভু দয়াময়, তুমি ভগবান্‌। 
তোমার চরণে ভক্তি কর মোরে দান ॥ 
এইরূপ স্তবস্ততি করিয়া তখন । 
করযোড়ে অবস্থান করে দেবগণ ॥ 
শুনিয়! তাদের স্তব হরি সনাতন । 
মৃতু মৃদু হাস্ত করি কহিল! তখন ৷৷ 
শুন শুন দেবগণ, তুষ্ট আমি আজ । 
বিশ্রাম করহ মম ভবনের মাঝ ॥ 
আমায় আশ্রয় সবে লইলে যখন । 
ৰুথ। চিন্ত। ত্যাগ তবে কর দেবগণ ॥ 
নিশ্চিন্ত ভাবেতে হেথা কর অবস্থান । 
ভগ্ন নাহি যতক্ষণ আমি বর্তমান ॥ 
সর্ববজীবে লীন ভাবে বিদ্যমান রই। 
স্তবকালে মুর্তি ধরি আবিভূত হই ॥ 


ব্রঙ্গবৈবর্ত-পুরাণ 


তোমাদের অভিপ্রায় জানি দেবগণ। 
শুন শুন হিতকর আমার বচন ॥ 
শুভাশুভ সব কাৰ্য্য কালক্রমে হয়। 
কালের অধীন সবে সকল সময় ॥ 
মহতর ক্ষুদ্রতর যত কাধ্য আছে। 
কালের বিধান সব কহি তব কাছে ॥ 
নির্দিষ্ট কালেতে বৃক্ষে হয় পক ফল। 
কালক্রমে গাছে গাছে ফুটে ফুলদল ॥ 
সুখ দুঃখ শোক চিন্ত। এই ধরাতলে । 
কালক্রমে ঘটে সব স্বীয় কৰ্ম্মফলে ॥ 
কালে জীব প্রিয় হয়, কালেতে অপ্রিয় । 
কালক্রমে হয় সব শত্রু বা আত্মীয় ॥ 
কালের বিধানে নর হয় নরপতি। 
কালে লোকে মনু হয়, কহি তৰ প্রতি ॥ 
আমার কালের চক্র ঘুরে নিরন্তর । 
কালের বশ্যতাপন্ন বিশ্ব চরাচর ॥ 

ইন্দ্র মনু রাজগণ কালের অধীন । 
কালের অধীন জীব হয় নিশিদিন ॥ 
কালক্রমে সকলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 
পৃথিবী ও কীর্তি পুণ্য অবিনন্ট রয় ॥ 
বর্তমানে পৃথিবীতে যত নৃপগণ। 

হরির নিন্দক সবে হবে অনুক্ষণ ৷ 
মহাপরাক্রমশালী নৃপতিনিচযু। 
কালবশে নষ্ট হবে নাহিক সংশয় ॥ 
সেই কাল উপস্থিত আমার আজ্ঞায়। 
আমার আদেশে দদা বায়ু বহি যায় ॥ 
মোর আজ্ঞাবলে বহ্নি করিছে দহন । 
আমার আদেশে রবি দিতেছে কিরণ ॥ 
মোর আজ্ঞ। ব্যাধিগণ করিছে পালন । 
আমার আদেশে মৃত্যু করে বিচরণ ॥ 
মোর আজ্ঞ! অবিরত মানে জলধ্র । 
মোর আজ্ঞাবলে বিপ্ৰ ধৰ্ম্মেতে তৎপর ॥ 
আমার আজ্ঞায় তপ করে তপোধন। 
মোর আজ্ঞবলে যোগী যোগপরায়ণ। 
ব্ৰহ্মধির| ব্রহ্মনিষ্ঠ আদেশে আমার । 
আমার আদেশ সবে মানে অনিবার ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড 


কর্মের ছেদন করে মোর ভক্তগণ। 
তাহাদের কোন ভয় নাহি কদাচন ॥ 
বিধির বিধাতা আমি কালের ঈশ্বর । 
পালক সংহারকর্ত| হই নিরন্তর ॥ 
মোর আঙজ্ঞাক্রমে হর করিছে সংহার। 
সুজন করিছ তুমি আজ্ঞায় আমার ॥ 
আমার আদেশে ধৰ্ম্ম করিছে রক্ষণ। 
আমি ভগবান্‌ হরি আমি সনাতন ॥ 
ব্ৰহ্মা হ'তে তৃণ আদি যত কিছু রয়। 
সবার ঈশ্বর আমি নাহিক সংশয় ॥ 
কন্ম-অনুযায়ী ফল আমি করি দান। 
কর্ম্মেরে নিৰ্ম্মল করি আমি ভগবান্‌॥ 
যাহারে বিনাশ আমি করি ইচ্ছাবলে। 
কার সাধ্য আছে তারে রক্ষে ভূমণ্ডলে ॥ 
যাহাদের করি আমি রক্ষণ পালন। 
তাদের বিনাশ বল করে কোন্‌ জন ॥ 
হারের কর্তা আমি, কর্তা হজনের । 
পালনের কর্তা আমি জীব নকলের ॥ 
দেহধারী ভক্ত যত বিরাজে আমার। 
নাহি পারি তাহাদের করিতে সংহার ॥ 
যেই সব ভক্তদল মোর অনুগত । 
আমার চর্ণ-ধ্যান করে অবিরত ॥ 
তাহাদের কভু নাহি হইবে বিনাশ । 
তাদের সমীপে করি নিরন্তর বাস॥ 
পুনঃ পুনঃ যত জীব ধ্বংস প্ৰাপ্ত হয়। 
আবার উৎপন্ন হয় জীব সমুদয় ॥ 
কিন্তু মোর ভক্তগণ সদ! নিরাপদ । 
তাদের বিনাশ নাহি, নাহিক বিপদ ॥ 
একারণে পণ্ডিতের! মোর দান্ত চায়। 
মোর দাস্য সকলের মুক্তির উপায় ॥ 
যে জন প্রার্থনা করে দাসত্ব আমার। 
ধন্য ধন্য সেই জন, কি ভয় তাহার ॥ 
সমুদয় জীবগণ ব্ৰহ্মাণ্ড-ভিতরে। 
ঈন্ম-মৃত্য-জরা-ব্যাধি-ভয় ভোগ করে॥ 
কিন্তু যারা মোর ভক্ত হয় অনুক্ষণ । 
তাহাদের কিছু নাহি করযে স্পৰ্শন ॥ 


৩১৯১ 


মোর ভক্তগণ কভু কৰ্ম্মে লিপ্ত নয়। 
ত্ৰিভুবনে তাহাদের নাহি কোন ভয় ॥ 
ভক্তদের কম্মভোগ আমি করি নাশ । 
তাদের অন্তরে করি নিরন্তর বাম ।॥৷ 
ভক্তদের প্রাণ আমি, তারা মোর প্রাণ। 
ভক্তবাঞ্ণা কল্পতরু আমি ভগবান ॥ 

যেই ভক্ত মোর ধ্যান নিত্য করে চিতে। 
সেই প্রকাশিত থাকে আমার স্মৃতিতে ॥ 
মোর স্দর্শন-চক্র রক্ষে ভক্তগণে । 
তাঁদের অনিষ্ট বল করে কোন্‌ জনে ॥ 
গোলোকধামেতে যেথা রাধিকা বিরাজে। 
অথব৷ স্থস্থিরভাবে বৈকুণ্ঠের মাঝে ॥ 
রহিতে না পারি আমি, শুন দেবগণ। 
ভক্তদের কাছে আমি রহি অনুক্ষণ ॥ 
রাধিক। আমার বক্ষে করে অবস্থান । 
তিনি মোর প্রিয়তমা, তিনি মোর প্রাণ ॥ 
লক্গবীদেবী সদ। মোর প্রিয়তম! হন । 
ভক্তদের তুল্য তবু নহে কদাচন ॥ 
তোমরা আমার প্রিয়, শুন দেবগণ। 
তাহার অধিক প্ৰিয় মোর ভক্তজন ॥ 
ভক্তের প্রদত্ত খাদ্ডা করি যে ভোজন। 
অভক্তের দত্ত দ্রব্য না করি গ্রহণ ॥ 
মোর অভক্তের দত্ত খাগ্যবস্ত যত। 
পাতালেতে বলিরাজ লয় অবিরত ॥ 
পুত্র পরিবার সব করি পরিহার । 
ভক্তগণ মোর ধ্যান করে অনিবার ॥ 
তোমাদের সব কথা ভুলি সেকারণ। 
ভক্তদের স্মৃতি-পথে রাখি অনুক্ষণ ॥ 
মোর ভক্তদের প্রতি দ্বেষ যেই করে। 
বিনষ্ট হইবে সেই অতীব সত্বরে ॥ 

গো ব্ৰাহ্মণে করে যেব। বিদ্বেষ প্রকাশ । 
অচিরে অবশ্য তার হইবে বিনাশ ॥ 

যক্ষ ও দেবতাগণে হিংস। করে যেই । 
বচ্ছিতে তৃণের ন্যায় ধ্বংস হবে সেই ॥ 
তাহাদের করি আমি বিনাশ-সাধন। 
তাদের রক্ষিতে নাহি পারে কোন জন ॥ 


৩১২ 


শুন শুন দেবগণ, আমার বচন । 
আপন ভবনে সবে করহ গমন । 
অবতীর্ণ হব আমি পৃথিবীর তলে। 
অংশরূপে যাবে সেথা! তোমর। সকলে ॥ 
তারপর সন্বোধিয়া গোপগোপীগণে । 
কহিলেন ভগবান মধুর বচনে ॥ 

আমার বচন সবে করহ শ্রবণ । 
ব্রজধামে যাও সব গোপগোপীগণ ॥ 
নন্দের ব্রজের ধামে করিয়। গমন । 
মানবরূপেতে জন্ম লহ সৰ্ব্বজন ॥ 
তারপর রাধিকারে সম্বোধন করি । 

মৃতু সুদ সম্ভাষিন্ন৷ কহিলেন হরি ॥ 
শ্রীরাধিকে প্রাণাধিকে শুন শুন প্রিয়ে। 
গমন করহ তুমি বৃকভানু গৃহে ॥ 

সবল তনয়! গোপী নাম কলাবতী । 
লক্ষমী-মংশ-ন্বরূপিণী অতি সাধ্বী সতী ॥ 
সেই সাধ্বী কলাবতী বূকভানু-প্রিয়া । 
মানস-ছ্ুহিতা তিনি ধন্য! মাননীয় ॥ 
পূৰ্ববকালে একদিন শাপে ছূর্ববাদার | 
মনুষ্যযোনিতে ব্রঙ্গে জন্ম হয় তার ॥ 
ব্রগধামে যাও তুমি অতি স্বর! ক'রে । 
জনম গ্রহণ কর তাহার উদরে ॥ 
আমিও সেথায় যাব শুন বরাননে । 
গ্রহণ করিব তোম! কমল কাননে ॥ 
তুমি মোর প্রাণাধিক। শুন শুন সতি। 
তুমি মোর প্ৰিয়তম| প্রেমময়ী অতি॥ 
আমি তব প্রাণাধিক হই সর্বদাই । 


তোমাতে আমাতে দেবি কোন ভেদ নাই॥ | 


এক অঙ্গ মোর! দৌহে পৃথক্‌ ন। হই । 
তোমারে ছাড়িয়া বল কি প্রকারে রই ॥ 
গোপগণে ডাকি কহে কৃষ্ণ সনাতন | 
পৃথিবীতে গোপগৃহে করহ গমন ॥ 
শুনিয়! কৃষ্ণের বাক্য রাধিকা সুন্দরী । 
সজল নয়নে থাকে মাথা হেট করি ॥ 
কৃষ্ণের বচন তার অন্তরে লাগিল 


্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


বিষণ্ন বদন হৈল, মেঘে ঢাকা শশী। 
কোথায় লুকাল যেন তার রূপরাশি ॥ 
কৃষ্ণে সম্ভাষণ করি বলে রাধা সতী । 
কি কারণে হ'ল প্রভু এতেক দুর্গতি ॥ 
তোমারে ছাড়িয়! বল কেমন করিধ।। 
মরতে জনম লই তোমারে ছাড়িয়া ॥ 
কেন প্রভূ অভাজনে করিছ ছলনা। 
স্বামী বিন! কিপ্রকারে বাচিবে ললনা ॥ 
শ্রীদামের অভিশাপ ব্যর্থ নাহি হ'ল। 
আমার অদৃষ্ট ফল সত্বর ফলিল ॥ 
তোমারে না পাই যদি মরত ভুবনে । 
কাজ নাই তবে প্রভু এহেন জীবনে ॥ 
সত্য করি বল প্রভু সন্দেহ ভঞ্জন। 
কেমনে যাইব আমি মরত ভবন । 
আকুলিতা৷ রাধিকারে দেখি নারায়ণ । 
সম্সেহে বক্ষেতে ধরি করে আলিঙ্গন ॥ 
আশ্বাস বাক্যেতে তারে বলেন শ্রীহরি। 
কেন প্রিয়ে, বৃথ। কীদ অমঙ্গল স্মরি ॥ 
আমার বচনে তুমি করহ প্রত্যয়। 
তোমা সহকারে মত্তে যাইব নিশ্চয় ॥ 
গোলোক ছাড়িয়া মোরা যাব ব্রজধাম। 
এক সঙ্গে সেথা সবে র'ব অবিরাম ॥ 
এত বলি নারায়ণ রাধিকা তীরে । 
অশেষে বিশেষে চাহে, শান্ত করিবারে ॥ 
এইরূপ ভগবান কহিল! যখন । 
মণিময় রথ এক করিল! দর্শন ॥ 
হীরকখচিত রখ অপূৰ্ব্ব উত্তম। 
মুনিগণ বণিবারে না হয় সক্ষম ॥ 

চামর দর্পণ কত শোভে তার মাঝে। 
কুন্থমের মাল! কত তাহাতে বিরাজে ॥ 
বিভূষিত সেই রথ কাষায় বসনে। 
বেষ্টন করিয়া আছে পারিষ্দগণে ॥ 
রত্বের নিৰ্ম্মিত দীপ কুম্ভ শত শত। 
রথ-মাঝে চতুদ্দিকে শোভে অবিরত ॥ 
শঙ্খ-চক্ৰ-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ। 


রাধানতী সে কারণে কাঁদিতে লাগিল ॥ ৷ রমণীয় সেই রথে উপবিষ্ট র’ন ॥ 


শ্রীকুষ্ণজন্মাখণ্ড 


পরিধানে পীতবাস কিবীট মাথায় । 
কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে কিবা শোভা তায়॥ 
গলে শোভে বনমাল! অতি মনোহর । 
চন্দনে চচ্চিত তার শ্যাম কলেবর ॥ 
চতুভু জ নারায়ণ বিষ্ণু ভগবান । 
মনোহর সেই রথে করে অবস্থান ॥ 
বামভাগে বিরাজিতা দেবী সরম্বতী । 
হস্তে তার বেণু বীণা মনোহর অতি ॥ 
পরিধানে শুভ্ৰবস্ত্ৰ অতি শোভ। তার। 
বিগ্যা-অধিষ্ঠাত্রী দেবী শোভে চমৎকার ॥ 
দক্ষিণে কমলাদেবী করিছে বিরাজ । 
বদন-সৌন্দর্যে তার চন্দ্র পায় লাজ ॥ 
তপ্ত কাঞ্চনের সম দীপ্ত কলেবর। 
উজ্জ্বল কুণ্ডল কৰ্ণে শোভে মনোহর ॥ 
পরিধানে রত্ববন্ত্র মূল্যবান অতি। 
রত্বের কেয়ুরে শোভে কমলা যুবতী ॥ 
পারিজাতপুষ্পমালা শোভে বক্ষ-মাঝে | 
চরণে মঞ্জীর তাঁর মৃত মৃতু বাজে ॥ 
মালতীমালায় শোভে কবরীর ভার। 
ললাটে সিন্দুরবিন্দু শোভে চমৎকার ॥ 
পদ্মসম নেত্রদ্য়ে শোভিছে কজ্জল। 
নারায়ণ-পানে দেবী চাহে অবিরল ॥ 
হাতে তাঁর লীলাপদ্ম কিবা শো।ভ। তার। 
শোভিছেন লক্ষবীদেবী রথের মাঝার ॥ 
পারিষ্দবর্গ আর ভাধ্যাগণ সাথে । 
আসিলেন নারায়ণ হরির সভাতে ॥ 
হেরিলেন নারায়ণ সে সভার মাঝে । 
যুক্তকরে গোপ গোপী সেথায় বিরাজে ॥ 
কৃতাঞ্জলিপুটে রহে যত দেবগণ। 
দেবধিরা শ্রীহরির করিছে স্তবন ॥ 
কোটি সূর্ধ্যলম দীপ্ত হেরি নারায়ণে। 
প্রণাম করিল সবে ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
ভগবান্‌ নারায়ণ সেথায় আসিয়া। 
শ্রীকৃষ্ণের শরীরেতে গেলেন মিলিয়া ॥ 
হরি দেহে লীন হয় দেব নারায়ণ । 
হেরিয়! সকলে হয় বিস্ময়ে মগন ॥ 
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অনন্তর দেবগণ করিল! দর্শন । 

স্বর্ণময় রথ এক অতি স্শোঁভন ॥ 
বহিশুদ্ধ বস্ত্ৰে রথ শোভে চমৎকার । 
নানারত্ব বিভূষিত রথের মাঝার ॥ 
চাঁমর দর্পণ আদি শোভে তার মাঝে। 
রত্বময় কলসাদি তাহাতে বিরাজে ॥ 
পারিজাত-কুম্থমের মালা শোভা পায়। 
চিত্ৰ পুভলিক| কত শোভিছে সেথায় ॥ 
মন-সম ক্ষিগ্রগামী সে রথ স্থন্দর। 
সহস্ৰ চক্রেতে তাহ। চলে নিরন্তর ॥ 
মুক্তা আর মাণিক্যাদি শোভে অবিরল 
দিনমণি সম রথ অতীব উজ্জ্বল ॥ 
মনোহর সরোবর রাজে সেইখানে । 
সুশোভিত রথখানি পুষ্পের উদ্যানে ৷ 
বিশ্বকৰ্ম্মা শঙ্করের প্রীতির নিদান। 
অতি যত্নে এই রথ করিল! নিৰ্ম্মাণ ॥ 
পঞ্চাশ যোজন উচ্চ অতীব বিস্তৃত । 
রতিশব্যাযুক্ত বহু মন্দিরশোভিত ॥ 
সভাস্থ নকলে হেরে রথের ভিতর । 
জ্যোতিশ্ময়ী দেবীমুণ্ডি অতি মনোহর ॥ 
সহজ হস্তেতে শোভে নানা প্রহরণ। 
মৃতু মৃদু হাস্য দেবী করে অনুক্ষণ ॥ 
ঈশ্বরী প্রকৃতি তিনি তেজঃম্বরূপিণী। 
অপরূপ রূপ তার ভূবনমোহিনী ॥ 
রত্বের কুণ্ডল শোভে কপোল-যুগলে। 
মন্দারের পুষ্পমালা শোভে তার গলে ॥ 
চরণ-কমলে বাজে মঞ্জীর যুগল। 
কটিতে মেখলা শোভে অতীব উজ্জ্বল ॥ 
হস্তেতে শোভিছে তার কেয়ুর কঙ্কণ। 
দেহে রত্রঅলঙ্কার শোভে অনুক্ষণ ॥ 
বিপুল নিতন্বভার দৃঢ় শ্ৰোণি তার । 
বর্তল উন্নত স্তন কিবা চমৎকার ॥ 
স্থধাকর-বিনিন্দিত বদনমণ্ডল। 
কজ্জল-শোভিত চারু নয়ন-যুগল ॥ 
বন্ধুীবপুষ্পসম ওষ্ঠ ও অধর। 

অগুরু চন্দনে কিব৷ শোভে কলেবর ॥ 


৩১৪ 


মুক্তাসম দস্তরাজি অতি সুদর্শন | 
স্নন্দর কবরী দেবী করেছে ধারণ ॥ 
গরুড়-সদৃশ নাল! নাহি তার তুল। 
তাহাতে শোভিছে দীপ্ত গজমুক্তাফুল ॥ 
বহ্িশুদ্ধ বস্তু দেবী পরিধান করি 
পুক্রদ্ধর সহ রহে সিংহপুষ্ঠে চড়ি ॥ 
রথ হ’তে নামি দেবী পুজদের লয়ে। 
কৃষ্ণেরে প্রণাম সেথা করে লবিনয়ে ॥ 
গণেশ কাৰ্ত্তিক দৌহে নমিয়। হরিরে। 
শিব ধৰ্ম্ম ব্ৰহ্ম দেবে প্রণমিল ধীরে ॥ 
তাদের হেরিয়া সেথা যত দেবগণ | 
মহানন্দে আশীর্বাদ করিল! তখন ॥ 
অনন্তর কমলারে করি সম্বোধন | 
মধুর বচনে তারে কহে সনাতন ॥ 
ভীল্মক-ভবনে তুমি যাও ত্বর| ক'রে। 
জন্ম লহ গিয়া সেথা! বৈদভী-উদরে ॥ 
কুণ্ডিন নগরে আমি যাব স্বনিশ্চয়। 
তব সাথে মোর সেথ| হবে পরিণয় ॥ 
পার্ববতীরে সম্বোধিয়া কহে সনাতন । 
ব্রজধামে তুমি দেবি করহ গমন ॥ 
অংশ-রূপে জন্ম লহ যশেদা-উদরে । 
পূজিতা হইবে তুমি পৃথিবী-ভিতরে ॥ 
নন্দ-গৃহে যশোমতী মাতার উদরে | 
লইবে জনম তুমি জানিবে অচিরে ॥ 
জনম মুহুৰ্তে তব হবে চারিধারে। 
ঝড়বজ বারিপাত মুষল আকারে ॥ 
অন্ধকার দিধিদ্রিক 'গ্রাসিবে মেদিনী। 
আমার মায়ায় মুগ্ধ হইবে অবনী ॥ 
মম পিতা বন্থদেব আমারে লইয়৷ । 
যাইবে নন্দের গৃহে গোপন করিয়া ॥ 
আমারে তথায় রাখি আনিবে তোমারে । 
স্থান তুমি পাইবেক কংস কারাগারে ॥ 
দুষ্টমতি কংস পেয়ে তোমার সন্ধান । 
আসিবে লইতে তথা তোমার পরাণ ॥ 
মম বরে তোমায় না পারিবে মারিতে। 
ংস দুরাচারে আমি মারিব পরেতে ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


যেই তুমি কংসরাজে করিবে দর্শন 
পুনর্ববার শিব কাছে করিবে গমন ॥ 
ভূভার হরণ করি আমি তারপর। 
আপন ভবনে পুনঃ যাইব সত্বর ॥ 
তারপর ষড়াননে সম্বোধন করি । 
মৃদু মৃদু বচনেতে কহিলেন হরি ॥ 
ংশ-রূপে মহীতলে যাও ষড়ানন। 
জাম্ববতী-গর্ডে কর জনম-গ্রহণ ॥ 
অনন্তর দেবগণে করি সম্বোধন । 
মধুর বচনে কহে হরি সনাতন ॥ 
অবতীর্ণ হও সবে পৃথিবী-মাঝার | 
হরণ করিব আমি বস্নধার ভার ॥ 
তখন শ্রীব্রন্মাদেব সভা-মাঝে উঠে। 
হরির সমীপে কহে কৃতাঞ্জলিপুটে ॥ 
শুন প্রভে। জগন্নাথ করি নিবেদন । 
কৃপা! করি কর মোর সন্দেহ-ভঞ্জন ॥ 
কিভাবে কে জন্ম লবে পুথিবী-মাঝারে । 
বুঝিতে ন! পারি তাহা, কহ সবিস্তারে ॥ 
কোন্রূপে দেবদেবী মহীতলে যাবে। 
কহ প্রভু, তারা সবে কোন্‌ নাম পাবে ৷ 
তুমি প্রভু ভগবান্‌ কপা-অবতার । 
আমরা সকলে হই কিন্কর তোমার ৷৷ 
ব্রহ্মার বচন শুনি কহে সনাতন । 
বিস্তারে কহি সব শুন হে ব্ৰাহ্মণ ৷ 
রুঝক্সিণীতনয-রূপে কাম জন্ম লবে। 
শম্বরভবনে রতি ছায়ারপে রবে ॥ 
রুক্সিণীর পৌত্র তুমি হবে ধরাতলে। 
অনিরুদ্ধ নামে তোম| জানিবে সকলে ॥ 
শোণিতপুরেতে গিয়া দেবী জীভারতী | 


৷ বাণের নন্দিনী হবে অতি রূপবতী ॥ 
৷ উধ। নাম সরস্বতী করিবে গ্রহণ। 


অনিরুদ্ধ পত্বীরূপে বিদিত ভুবন ॥ 
অনন্ত জন্মিবে অগ্রে দেবকী-উদ্রে । 
জন্মিবে রোহিণী-গর্ভে কিছুকাল পরে।॥ 
মম মায়াবশে জেনে। ওগে! দেবগণ। 
দেবকী উদর হৈতে হবে আকর্ষণ ॥ 


কৃষ্ণভম্মখণ্ড 


সঙ্কৰ্ষণ নাম তাই হইবে তাহার। 
জগতে বিখ্যাত হবে সন্দেহ কি আর ॥ 
কালিন্দী-রূপেতে গঙ্গ। জন্মিবে ধরায় । 
তুলসী, লক্ষ্মণ নামে জন্মিবে ত্বরায় ॥ 
সাবিত্রী জন্মিবে শীঘ্ৰ নাগ্রজিতী নামে। 
সরস্বতী শৈব্যা হবে এই ধরাধামে ॥ 
মিত্রবিন্দা-রূপে সেথা জন্মিবে রোহিণী। 
রত্বমালা নাম লবে সুর্যের কামিনী। 
দুর্গাদেবী অংশে তার জান্ববতী হবে। 
এইরূপে দেবীগণ সবে জন্ম লবে ॥ 
কৈল।সেতে একদিন দেব পঞ্চানন | 
পার্বব হীরে সন্বোধিযা কহিল! বচন ॥ 
অদ্ধঅংশে যাও তুমি জান্ববান্‌ ঘরে । 
জন্ম লই গিয়। তার পত্নার উদরে ॥ 
এত শুনি আগ্রহ করিয়। মুনিবর। 
জিজ্ঞাসা করিল তবে শ্রীহরি গোচর ৷৷ 
স্বয়ং প্রকৃতি দেবী ছুর্গ। ভগবতী | 

কি কারণে ধরাতলে করিলেন গতি ॥ 
নারায়ণ বলে, তবে কর অবধান। 

যে কারণে এইরূপ হয় মতিমান ॥ 
কৈলাস নগরে যবে দয়াময় হরি । 
অতিথি রূপেতে যান চতুভূ'জধারী ॥ 
তখন ছুর্গারে বলিলেন পঞ্চানন | 
বিষ্ণুদেবে গিয়া তুমি কর আলিঙ্গন ॥ 
শুন শুন স্বলেচনে আদেশ আমার । 


কিছুমাত্র দোষ তাহে না হবে তোমার ॥ | 


শঙ্করী বলিল প্রভূ তোমার আজ্ঞায়। 
প্রজন্মে রতিদানে তৃষিব তাহায় ॥ 
প্রতিজ্ঞ! রক্ষার তরে দেবী ভগবতী । 
প্রজন্মে জন্মবেন হয়ে জান্ঘবতী ॥ 
শুনিয়। হরির কথা ব্ৰহ্মাদেব কয়। 
তোমার বচন শুনি জাগিছে সংশয় ॥ 
কহ প্রভু জগদীশ, কহ মনাতন। 
এরূপ আদেশ কেন করে পঞ্চানন ॥ 
শুনিয়! ব্রহ্মার প্রশ্ন কহে সনাতন । 
বিস্তারিয়। কহিতেছি শুন হে ব্ৰহ্মন্‌ ॥ 


৩১৫ 


| গণেশ-দর্শন-তরে যত দেবগণ। 

' একদা কৈলাসধামে করিল গমন ॥ 
 শঙ্করের স্তবে তুন্ট হইয়া তখন । 
'শ্বেতদ্বীপ হ'তে বিষ্ণু করে আগমন ॥ 


গণেশে দর্শন করি আনন্দিত মনে । 
সভামাঝে বিষ্ণুদেব বপিল। আসনে ॥ 
ত্ৰৈলোক্যমোহন কান্তি অতি জ্যোতিৰ্ম্ময়। 


 হেরিয়া বিস্মিত হয় দেব-সমুদয় ॥ 
' পরিধানে গীতবন্ত্র কিবা শোভা তার। 
সার! অঙ্গে শোভ| পায় রত্্-অলঙ্কার ॥ 


অপরূপ শ্যাম-রূপ ললধর মম | 
অনন্ত যৌবনবুক্ত অতি মনোরম ॥ 


' কিরীটকুণ্ডন শোভে অতি চমৎকার । 
“মৃতু মৃদু হাস্ত মুখে শোভে অনিবার ॥ 


পূর্ণ-শশ্ধর-সম বদনমণ্ডল। 

বন্দনা করিছে সবে চরণ-যুগল ॥ 
বিষ্ণুৱে হেরিয়। সেথ| দেব পঞ্চানন। 
ভক্তিভরে যুক্তকরে করিলা স্তবন ॥ 
বিষ্ণুর বদন সেথ। হেরিয়া পার্বতী | 
আচ্ছাদন করে মুখ সরমেতে অতি ॥ 
পুনঃ পুনঃ বিঞুমুখ করয়ে দর্শন । 
লজ্জ(ভরে পুনঃ মুখ করে আচ্ছাদন ॥ 
রোমাঞ্চিত হয় দেহ, থাকিতে না পারে 
বিষ্ণুর বদন পানে হেরে বারে বারে ॥ 
কখনো শিবের পানে চাহে হৈমবতী । 
কখনো ফিরায় আখি অীবিষ্ণুর প্রতি ॥ 
চতুভুজ নারায়ণে হেরি বার বার। 
কামে রোমাঞ্চিত দেহ হইল তাহার ॥ 
মনে মনে বিষ্ণুদেবে স্মরে হৈমবতী । 
বুঝা মনের ভাব কহে পশুপতি ॥ 
শুন শুন দেবি তুমি আমার বচন । 
পরমাত্ম। শ্রীহরিরে কর আলিঙ্গন ॥ 


' আমি আর ব্রহ্ম! বিষ্ণু অভিন্ন সবাই । 


মুভিতে বিভিন্ন শুধু জানিও সদাই ॥ 
প্রকৃতি ঈশ্বরী তুমি সবার জননী | 


 ছুর্গারূপে হও তুমি আমার রমণী ॥ 


৩১৬ 


বাণীরূপা হও তুমি ব্রহ্মাদেব প্রতি। 
বিষ্ণু কাছে লক্ষ্মী-রূপে রহ তুমি সতি ॥ 
শুনিয়। শিবের বাক্য হৈমবতী কয়। 
অবহেলা মোরে কেন কর মহাশয় ॥ 
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু করুণাসাগর । 

এত অনাদর কেন আমার উপর ॥ 
বহুবৰ্ষ তপ করি লভিনু তোমায় । 
আজি কেন পরিহার করিছ আমায় ॥ 
অযোগ্য এরূপ বাক্য কহিও ন! আর। 
আমারে কদাপি নাহি কর পরিহার ॥ 
তব বাক্য অবশ্যই করিব পালন । 
অন্য জন্মে শ্রীবিষুণর করিব ভজন ॥ 
শুনিয়া সতীর বাক্য শিব ভগবান্‌। 
উচ্চহাস্তে তারে করে অভয় প্রদান ॥ 
প্রতিজ্ঞপালন তরে তাই সে পার্বতী । 
জান্ববান-গুহে গিয়া হবে জাম্ববতী ॥ 
হরির সকল কথা করিয়া অবণ। 
বহ্মাদেব যুক্ত করে কহিল! তখন ॥ 
বুঝিতে না পারি আমি শ্রীমধুসুদন । 
রুপা করি কর মোর সন্দেহ-ভঞ্জন ॥ 
বহুবিধ রাজকুল পৃথিবীতে আছে। 
হৈমবতী যাবে কেন ভন্লুকের কাছে । 
ব্রহ্মার বচন শুনি কহে ভগবান্‌। 
তোমার প্রশ্নের আমি করি সমাধান ॥ 
ত্ৰেতাযুগে দেব-অংশে বানর জন্মায়। 
রাম-অবতারে তার! মহীতলে যায় ॥ 
তন্নুকের অধিপতি বীর জান্ববান্। 
রামের কিন্কর ছিল সবার প্রধান ॥ 
হিমালয়-অংশে জাত সেই বীরবর | 
রাম-বরে হইয়াছে অজয় অমর ॥ 
অপরূপ রূপ তার, অতি স্দর্শন | 
কোটি সিংহ সম বল ক্রয়ে ধারণ ॥ 
সেই জান্ববান গৃহে যাইবে পার্বতী । 
সবিস্তারে কহিলাম সব তব প্রতি ॥ 
রাজপুত্ররূপে জন্ম লবে দেবগণ। 
আমার সহায় তার! হবে অনুক্ষণ ॥ 


্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


লক্গমী-মংশে জন্ম লবে দেবীদের দল। 
আমার মহিষী তার! হইবে সকল ॥ 
যুধিষঠির-রূপে ধৰ্ম্ম অংশে জন্ম লবে | 
বায়ু তার অংশে গিয়। ভীম রূপে রবে ॥ 
অভ্ভুন-রূপেতে জন্ম লবে পুরন্দর। 
কণ-রূপে অংশে জন্ম লইবে ভাস্কর ॥ 
অশ্বিনী-কুমার্দযু কহি আমি তবে। 
নকুল ও সহদেব-রূপে জন্ম লবে ॥ 
কলি তার অংশ-রূপে হবে ছুর্যোধন । 
বিদুর হইবে সেথা অংশেতে শমন ॥ 
শান্তনু-রূপেতে জন্ম লইবে সাগর । 
অশ্বত্থাম৷ রপে জন্ম লবে মহেশ্বর ॥ 
দ্রোণ-রূপে জন্ম লবে দেব হুতাশন | 
অভিমনুযু-রূপে চন্দ্র জন্মিবে তখন ॥ 
ভীক্ষ-রূপে জন্ম লবে বহু অংশে তার। 
নন্দগোপ-রূপে বস্থ জন্মিবে আবার॥ 
কশ্যপ-অংশেতে তার বসুদেব হবে। 
অদিতি দেবকী-রূপে সেথা জন্ম লবে ॥ 
জন্মিবে যশোদা-রূপে বহুর কামিনী । 
লক্ষ্মী অংশে জন্ম লবে দ্ৰৌপদী মোহিনী ॥ 
অনলের অংশ হ'তে ধৃষ্টহ্যুন্ন হবে। 
স্থভদ্রা সে শতরূপা-অংশে জন্ম লবে ॥ 
ভুভার-হরণ-তরে শুন দেবগণ। 

ত্বরা করি ভূমিতলে করহ গমন || 

শুন শুন দেবীগণ বচন আমার 

স্বীয় অংশে যাও সবে পৃথিবী-মাঝার ॥ 
এই কথা বলি মৌনে রহে ভগবান্‌। 
ব্রহ্মাদেব শুনি সেথ। করে অবস্থান ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে শোভে স্রম্ধতী। 
দক্ষিণে কমলাদেবী অতি রূপবতী ॥ 
শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে রাধাদেবী রয়। 
সম্মুখে বিরাজ করে দেব-সমুদয় ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের চতুদ্দিকে গোপ-গোপী রাজে। 
হরির সম্মুখভাগে পাৰ্ব্বতী বিরাজে ॥ 
সহসা রাধিকাদেবী করি সম্বোধন । 
সকাতরে ভগবানে করে নিবেদন ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৩১৭ 


শুন শুন ভগবান্‌ বচন আমার । তব দেহ অদ্ধভাগে আমার সুজন । 

হৃদয় বিদগ্ধ মোর হয় অনিবার ॥ তোমাতে আমাতে ভেদ নাহি কদাচন 
আন্দোলিত মন মোর হয় অনুক্ষণ । তোমার চরণে মোর নিয়োজিত মন। 
কেমনে বিরহ তব সহি সনাতন ॥ ধ্যান করি অহরহঃ তোমার চরণ ॥ 
বিন্দুমাত্র অদর্শনে চিত্তে জাগে দুখ। মোর মন প্রাণ লয়ে যেন কোন জন। 
অনিমেষ নেত্রে তাই হেরি তব মুখ ॥ তোমার দেহের মাঝে করেছে স্থাপন ৷৷ 
তোমারে ত্যজিযা প্রভু নাপারি রহিতে। নিমেষের বিরহেতে বড় কষ্ট হয়। 
কেমন করিয়া আমি যাব পৃথিবীতে । বিরহের নামে হয় যাতনা-উদ্য় ॥ 

তুমি মোর প্রাণবন্ধু, তুমি প্রাণধন। এরূপ বিলাপ করি রাধিকা তখন। 
গোকুলে আবার কবে হইবে মিলন ॥ কৃষ্ণের চরণ ধরি করিল রোদন 

কহ কহ প্ৰাণনাথ, সত্যরূপে কহ। রাধিকারে ক্রোড়ে লয়ে কৃষ্ণ অতঃপর । 
কেমনে সহিব আমি তোমার বিরহ ॥ বলিলেন নানাবিধ বাক্য ছিতকর ॥ 
পলকে প্রলয় গণি তব অবর্শনে । বৃথা শোক কর দেবি কিসের কারণ। 
বল বল সে বিরহ সহিব কেমনে ॥ আধ্যাত্মিক যৌগ-কথা করহ শ্রবণ ॥ 
কোথায় যাইব আমি কহ সনাতন। আধার আধেয়-রূপে ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে। 
কোন্‌ জন মোরে প্রভু করিবে পালন ॥ আধার ব্যতীত কোথা আধেয় নারাজে॥ 
প্রাণের ঈশ্বর তুমি কৃপা-অবতার। ফলের আধার পুষ্প হের অনিবার। 
তুমি বিন! ত্ৰিভুবনে কেহ নাহি আর ॥ পল্লব আবার হের পুষ্পের আধার ॥ 
মায়াময় তুমি প্রভু জানি অনিবার। শ[খ! সে আধার হয় যত পল্লবের। 
মায়াজালে মোরে তুমি বাধিও না আর ॥ রুক্ষেরা আধার হয় শাখ-সমূহের ॥ 

মম মনৌভূঙ্গ যেন তোমার চরণে । অঙ্কুর সদাই হয় বৃক্ষের আধার । 

মতত ভ্রমণ করে আনন্দিত মনে ॥ অঙ্কুর আধার অষ্টি ভুল নাহি তার ॥ 

এ মোর প্রার্থনা প্রভু করহ পূরণ। অষ্টির আধার পৃথী জেনো অনিবার । 
অহরহঃ করি যেন তোমারে স্মরণ ॥ পৃথীর আধার হয় অনন্ত আবার ॥ 
পৃথিবীতে যেই স্থানে জন্ম আমি লই। অনন্ত-আধার-রূপে কচ্ছপ বিরাঞ্জে । 
তব স্মৃতি কডু যেন বিস্মৃত না হই ॥ কচ্ছপ-মআধার বায়ু ভূমণ্ডল-মাঝে ॥ 


আমি রাধা তুমি কৃষ্ণ ভুলিও না কভু। বায়ুর আধার আমি হই সর্ববক্ষণে। 
আমি তব চিরদাসী তুমি মোর প্রভু ॥ আমার আধার তুমি শুন বরাননে ॥ 


তনু সাথে ছায়া যথা করয়ে গমন | তোমাতে নিয়ত আমি করি অবস্থান । 
তোমা পাশে আমি যেন রছি সে মতন ॥ ত্ৰিভুবনে কেহ নহে তোমার সমান ॥ 
এই বর মোরে প্রভু করহ প্রদান । প্রকৃতি ঈশ্বরী তুমি ভুবনমোহিশী । 


তুমি মোর প্রাণেশ্বর, তুমি ভগবান্‌ ॥ তুমি নিত্য ত্রিগুণের আধার-রূপিণী। 
কদাপি তোমারে যেন নাহি ছেড়ে থাকি। নির্বিকার আত্ম। আমি নিরীহ সদাই । 
সতত তোমাতে যেন রহে মোর আখি॥ তোমারে ছাড়িয়া মোর কোন চেষ্টা নাই।। 
এ জগতে কত কান্তা হেরি সর্বদাই । পুরুষ হইতে বীধ্য সমুৎপন হয়। 

মোর তুল্য পতিব্রতা কোন স্থানে নাই ॥ সন্তানের! সেই বীধ্য হতে জন্ম লয়॥ 


৩১৮ 


প্রকৃতির অংশজাত যতেক কামিনী । 
তাহাদের হয় সদা আধার-রূপিণী ॥ 
দেহ ভিন্ন আত্ম! কভু রহিতে পারে। 
আত্মা ভিন্ন দেহ কভু রহিবারে নারে ॥ 
শুন রাধে, বুথ। শোক কর পরিহার । 


তোমাতে আমাতে নাহি ভেদ কভু আর॥ 


বীজের স্বরূপ মোর! সংসার ভিতরে । 
আমার আধার তুমি চিরকাল ধরে ॥ 


যেই স্থানে দেহ আছে, আত্ম! সেই স্থানে। 


দেহ আত্ম! মাঝে ভেদ নাহি কোনখানে ॥ 
ধব্লতা যেইরূপ ক্ষীর-মাঝে রয় । 

অগ্নির দাহিক। শক্তি যেইরূপ হয় ॥ 
জলেতে যেরূপ শৈত্য করে অবস্থান । 
সেরূপ তোমাতে আমি রহি বিদ্যমান ॥ 
শুন শুন বিনোদিনি কহি আমি তাই। 
আমাদের বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই ॥ 
আমা ভিন্ন তুমি রহ নিজ্জীবের মত। 
তোম| ভিন্ন আমি রহি অদৃশ্য সতত ॥ 
তোমা ছাড়া স্থজনেতে সক্ষম না হই। 
শুন সতি, নিরন্তর তোম! কাছে রই ॥ 
তুমি নিত্যা, তুমি সত্য, তুমি ননাতনী। 
সবার আধার-রূপ। প্রকৃতি রমণী ॥ 
লক্ষ্মী বাণী সবে মোর প্রাণতুল্য। হয়। 
তুমি মোর প্রাণাধিক। সকল সময় ॥ 
যত দেবদেবীগণ সম্মুখে বিরাজে। 

তুমি দেবি বিরাঞ্জিছ মোর বক্ষ-মাঝে ॥ 
শুন রাধে, বুথ শোক কর পরিহার । 
বুষভানু-গৃহে যাও পুথিবী-মাঝার ॥ 
কলাবতী-জঠরেতে যাও তুমি প্রিয়! । 
বায়ু দ্বার! গর্ভ তার রোধ কর গিয়| ॥ 
দশ মাস কাল গত হ’লে তারপরে । 
আবিভূঁতা হও তুমি শিশু-রূপ ধরে ॥ 
অযোনিসস্তবা-রূপে জন্ম তুমি লবে। 
অযোনিসম্তব-রূপে মোর জন্ম হবে ॥ 
তোমা সহ নিজে আমি যাইব ভূতলে। 


ব্রহ্মবৈবর্ভ-পুরাণ 


দুর্জয় কংসের ধ্বংস অবশ্য করিব। 
নরকুলে এই হেতু জনম লইব ॥ 

ভূমিষ্ঠ হইলে আমি জনক আমার । 
রাখিয়া আসিবে মোরে গোকুল-মাঝার। 
নন্দপুত্র বলি আমি হব পরিচিত। 
যশোদার স্নেহে হব লালিত পালিত ॥ 
তারপর বৃন্দাবনে গিয়া অনিবার। 
তোমার সহিত আমি করিব বিহার ॥ 
তিনসপণ্ত শতকোটি গোগীদের লয়ে । 
গোকুলেতে অবতীর্ণ হও তুমি প্ৰিয়ে ॥ 
প্ৰিয়তর গোপগণ অতি ত্বরা কঃরে। 
আমার সহিত যাবে ব্ৰজে ক্রীড়া-তরে ॥ 
আমার বচন প্ৰিয়ে করছ শ্রবণ। 
শোক ন। করিবে কহু তুমি অকারণ ॥ 
দ্রুতগতি যাও তুমি অবনী মাঝার। 
আমার বচন কভু নহে খণ্ডিবার ॥ 
নিৰ্ভয় হৃদয়ে যাও মানব-ভবনে। 
আমিও যাইব সেথা তোমার কারণে ॥ 
আবার ভূতলে মোরা একত্র হইব। 
তোমার সহিত লীলা আনন্দে করিব ॥ 
এই কথ সভামাঝে বলিয়া তখন । 
মৌনী হয়ে রহিলেন শরীমধুমুদন ॥ 
অনন্ত ও ব্ৰহ্মা শিব লক্ষ্মী সরম্বতী ৷ 
প্রীহরির স্তব করে ভক্তিভরে অতি॥ 
সভার মাঝারে যত গোপগোগীগণ। 
হরিরে প্রণাম করি করিল স্তবন। 
কাদিতে কাদিতে রাধ। বিরহ-ব্যথায়। 
প্রীহরির স্তব স্তুতি করিল সেথায় ॥ 
পুনরায় হরি তারে দিলেন প্রবোধ। 
কীর্দিও না রাধা সতি, মোর অনুরোধ ॥ 
স্থির হও প্রাণাধিকে কি ভয় তোমার । 
রুথা চিন্ত। তুমি দেবি কর পরিহার ॥ 
আমি বর্তমানে কভু নাহি তব ভয়। 
তুমি আমি একরূপ সকল সময় ॥ 
তথাপি তোমার কিছু অমঙ্গল আছে। 


আমারে পাইবে তুমি গোপনারী কোলে॥ শুন শুন দেবি তাহা কহি তব কাছে॥ 


উীকৃষ্ণচন্মখণ্ড 


শ্রীদামের অভিশাপে অতি ছুবিবষহ । 
একশত বৰ্ষ ধরি ঘটিবে বিরহ ॥ 

সে সময় মথুৱাতে করিব গমন। 
করিব পিতার সেথা বন্ধন-মোচন ॥ 
মালাকার তন্তবায় কুবিক। সবার | 
কারাগার হ'তে আমি করিব উদ্ধার ॥ 
যবনরাজেরে আমি করিব নিধন। 
তারপর মুচুকুন্দে করিব রক্ষণ ॥ 
সেথায় করিয়া আমি দ্বারকা-নিম্মীণ। 
যুধিষ্ঠির কাছে শেষে করিব প্রস্থান ॥ 
তারপর যুধিষ্ঠির-দভা-মাঝে গিয়।। 
রাজসূয়যজ্ঞ তার আসিব দেখিয়া ॥ 
ষোড়শ সহস্ৰ কন্যা! করি পরিণয। 
শত্ৰুর দমন আমি করিব নিশ্চয় ॥ 
মিত্রের করিব আমি বহু উপকার। 
বাণপুরী দগ্ধ হবে হস্তেতে আমার ॥ 
বাণ-হস্ত-ছেদ আমি করি তারপর । 
পারিজাত হরণেতে যাইব সত্বর ॥ 
অনস্তর মুনিদের করিতে দর্শন । 

নান] তীর্থ মাঝে আমি করিব গমন ॥ 
তারপর পিতৃঘজ্ঞ করি সম্পাদন । 
তোমার সহিত পুনঃ করিব মিলন ॥ 
তারপর আমাদের বিচ্ছেদ ন। হবে। 
চিরকাল রাধে তুমি মোর বক্ষে রবে ॥ 
ব্রজধামে দুইজনে যাব পুনর্ববার । 
মনহ্ুখে নানা ভাবে করিব বিহার ॥ 
বিচ্ছেদের কালে সখি না হবে বিরহ। 
স্বপ্নরযোগে তব মনে মিলিব প্রত্যহ ॥ 
এরূপে হরণ করি বহ্থধার ভার । 
দোহে মিলে গোলোকেতে আসিব আবার। 
আসিবে গোলোকে পুনঃ গোপগোগীগণ। 
নারায়ণ বৈকুণেতে করিবে গমন ॥ 
লক্ষ্মী আর সরস্বতী তার সাথে রবে। 
নিজ নিজ স্থানে যাবে দেব দেবী সবে ॥ 
শুন শুন বরাননে, বৃথা কেন ভয়। 
কহিলাম শুভাশুভ সকল বিষয়॥ 


৩১৭৯ 


ত্ৰিভুবনে আমি যাহ! করি নিরূপণ । 
কার সাধ্য আছে তাহা করিতে খণ্ডন ॥ 
এই কথ! বলি সেথা কৃষ্ণ ভগবান । 
রাধিকারে বক্ষে ল'য়ে করে অবস্থান ॥ 
ক্ণকাল পরে হরি কহে দেবগণে। 
নিঙ্গ কাধ্য তরে যাও আপন ভবনে ॥ 
তারপর কহিলেন পার্বতীর প্রতি। 
স্বামী পুত্র সহ যাও কৈলাসেতে সতি ॥ 
মোর বাক্য মিথ্য। নাহি হবে কদাচন। 
কালক্রমে সব কাধ্য হবে সম্পাদন ॥ 
গণেশ ব্যতীত আর দেবতা! সকলে । 
অংশ-রূপে অবতীর্ণ হবে ধরাতলে ॥ 
হরিরে প্রণাম করি যত দেবগণ। 

নিজ নিজ অংশে করে ধরাতে গমন ॥ 
তারপর ভগবান্‌ রাধিকারে কয়। 
বৃষভানু-গৃহে তুমি যাও এ সময় ॥ 
বহ্থদেবালয়ে আমি যাব মথুরায়। 
গোকুলে তোমার কাছে যাব পুনরায় ॥ 
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য রাধিকা তখন । 
আসন্ন বিচ্ছেদ-ভয়ে করিল রোদন ॥ 
চলিতে চরণ বাধে বাক্য নাহি মুখে। 
হরিরে প্রণাম দেবী করে মনোছুথে ॥ 
শীহরির পানে রাধা চাহে বারবার 
ঝরঝর অশ্রু ঝরে নয়নে তাহার ॥ 
ক্ষণে যায় ক্ষণে দেবী করে অবস্থান । 
হরির বদন-ম্থধ। করে সতী পান ॥ 
শরতের চন্দ্ৰসম হরির বদন | 

কেমনে সে মুখ হ'তে ফিরায় নয়ন ॥ 
নিনিমেষ নযুনেতে চাহে তার পানে । 
কে বুঝিবে শ্রীরাধার কত ব্যথা প্রাণে। 
সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়৷ হরিরে। 
সপ্তবার প্রণিপাত করে দেবী ধীরে ॥ 
কোটি কোটি গোপগোপী করে আগমন। 
হরিরে প্রণাম করে ভক্তিযুক্ত মন ॥ 
কিছুকাল পরে রাধা গোপগোপী সাধে 
হরিরে প্রণাম করি আদিল ধরাতে ॥ 


৩২০ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ভ-পুরাণ । 


ৰৃষভানু-গৃহে আদি রাধা জন্ম লয়। 
অন্য গোপ-গৃহে জন্মে গোপী সমুদয় ॥ 
এদিকে বৈকুণ্ঠপতি কৃষ্ণ নারায়ণ। 
ক্ষীরোদসাগরশায়ী হরি সনাতন ॥ 
জগতের নাথ যিনি গোলোকবিহারী | 
তিন দেহ মিলে তাঁরা একত্রিত করি ॥ 
অবশেষে নরলোকে মথুর। নগরে । 


সপ্তম অধ্যায় 
বস্থদেব ও দৈবকীর পূর্ঞ্জন্ন পরিচয় পূৰ্বক উভয়ের 
বিবাহ বৰ্ণন, কংস দ্বার! তাহাদের পুত্ৰযট্‌কের 
নিধন, ব্ৰহ্মাদি-কৃত ই্ৰীকৃষ্ণ-স্তোত্ৰ, সংক্ষেপে 
ভগবানের জন্মবৃত্তান্ত, বস্সুদেব-কৃত 
শরুষ্ণ-স্তোত্র এবং গ্রকৃতি- 


বহুদেব গৃহে জন্মে দৈবকী-উদরে ॥ নি 
পূৰ্ব্ব পুণ্যবলে মাতা দেবকী স্নন্দরী। নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ। 
স্নৃতরূপে পায় বিষ্ণু নারায়ণ হরি ॥ প্রীকৃষ্ণের জন্মকথ। করুন বৰ্ণন ॥ 


দেবকী ধণ্মিষ্ঠ সতী অতি পুণ্যবতী | উীহরির জন্মকথ| অতি স্থমধুর | 
দুষ্ট ভ্রাতা কংসহস্তে বন্দিনী সম্প্রতি ॥ শ্রবণ করিলে হয় জর! মৃত্যু দূর ॥ 


বন্নদেব সহ থাকে কংস কারাগারে । পুণ্য প্রদ সে বৃত্তান্ত কহ মহাশয়। 
ছয়টি নন্দনে ধরে আপন জঠরে ॥ শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথ। অতি মধুময় ॥ 
জন্ম মাত্র কংস সবে বিনষ্ট করিল। কহ প্রভু, বন্থদেব কাহার নন্দন | 


সপ্তম গর্ভেতে মাত৷ কৃষ্ণে জন্ম দিল ॥ দৈবকী কাহার কন্তা, কহ নারায়ণ ॥ 
কিভাবে বাঁচাবে সুতে ভাবিয়া ন! পায়। তাহাদের বিবাহের দেহ বিবরণ । 


মনোভাব বুঝি কৃষ্ণ করিল উপায় ॥ ছয় পুত্র কেন কংস করিল নিধন ॥ 
দেবকীর গর্ভ গেল রোহিণী-উদরে । কোন্‌ দিনে ভগবান জন্ম লাভ করে। 
বহুদেব পত্নী সেও ধরিল জঠরে ॥ জানিতে ব্যাকুল অতি হইনু অন্তরে ॥ 
তাহার গর্ভেতে জন্মে বলদেব নাম। কৃপ! করি নারায়ণ আমার নিকটে । 
মূল কৃষ্ণ অংশভূত পরিচয় রাম ৷৷ সবিস্তারে সব কথা কহ অকপটে ॥ 
বলদেব জন্মমাত্র গোকুল নগরে । নারায়ণ কহিলেন, শুন হে স্নজন। 
উলুধবনি জয়কার পড়ে থরে ঘরে ॥ তোমার নিকটে কিছু ন| করি গোপন ৷৷ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতীব মধুর । সবিস্তারে সব কথা কহিব তোমায়। 
যেই জন শুনে তার পাপ হয় দুর ॥ শুনিলে সকল পাপ দুর হ’য়ে যায় ॥ 


মহাত্ম। কশ্যপ মুনি, শুন তপোধন। 
বদেব-রূপে করে জন্ম-গ্রহণ ॥ 
অদিতি দৈবকী-রূপে জন্ম লয় এনে । 
শ্রীহরিরে পুভ্র-রূপে পায় অবশেষে ॥ 
দেবমীঢ়-রসেতে মারিষা-উদরে । 
বহুদেব পৃথিবীতে জন্ম লাভ করে ॥ 
দেবক নৃপতি ছিল আহুক-নন্দন | 
দৈবকী আসিয়। শেষে তার কন্তা হন ॥ 
যদুকুলাচার্ধ্য ছিল গর্গমুনিবর। 

বসুদেব সহ দেয় বিবাহ সত্বর ॥ 


শ্ররুষ্জথণ্ডে ধষ্ট অন্যায় সমাপু ! ৰ 


গ্ৰীকৃমঃজন্মখণ্ড | ৩২৯ 


তারপর সমারোহে বস্থদেব প্রতি । 
যৌতুক প্রদান করে দেবক নৃপতি ॥ 
অশ্ব আর স্বর্ণপাত্র করিল! প্রদান। 
রৃতুময় দ্রব্য কত করে সম্প্ৰদান ॥ 
শত শত দাসদাসী সাথে দিল তার। 
আরে! কত দিল তারে দ্রব্যের সম্ভার ॥ 
দৈবকী মোহিনী নারী অতি রূপবতী । 
বিভূষিত৷ অলঙ্কারে রূপসী যুবতী ॥ 
শরতের চন্দ্রদম শ্রীমুখ সুন্দর । 
পকবিদ্বনম তার ওষ্ঠ ও অধর ॥ 
পদ্মসম নেত্রদ্য় অতি মনোহর । 
মৃদু মৃদু হাস্ত দেবী করে নিরন্তর ॥ 
ব্রেলোক্যমোহিনী রূপ বণিব কেমনে | 
বসুদেব তারে লয়ে চলিল ভবনে ॥ 
দৈবকীর ভ্রাতা কংস সাথে সাথে যায়। 
সহস| আকাশবাণী শুনিবারে পায় ॥ 
শুন হে রাজেন্দ্র কংস, আমার বচন। 
দৈবকীর পুত্র তোম। করিবে নিধন ॥ 
অষ্টম গর্ভেতে তার হবে যে সন্তান । 
সেই পুত্র হবে তব মৃত্যুর নিদান ॥ 
শুনিয়। আকাশবাণী হয় মহাভয় 
দৈবকী বধিতে কংস সমুগ্যত হয় ॥ 
বিপদ বুঝিয়া কংসে বহুদেব কয়। 
আমার বচন ভুমি শুন মহাশয় ॥ 
দৈবকীর কিবা দোষ শুন নরপতি। 
ইঁহারে বধিলে হবে নরকেতে গতি ॥ 
ইহার অস্টম গর্ভে হবে যে সন্তান। 
সে সন্তান হবে তব মৃত্যুর নিদান ॥ 
শুন গুন নৃপবর ঘটে যদি তাই। 
দৈবকী বধিয়া বৃথা কোন লাভ নাই ॥ 
হিংস্ৰ জন্তু বধে হয় পাপ অতিশয়। 
অহিংঅ্বক জন্তু বধে আরে পাপ হয় ॥ 
জীবহত্যা করে কু স্বেচ্ছায় যে জন । 
ঘোরতর অপরাধী হইবে সে জন ॥ 
তার শত গুণ পাপ ম্লেচ্ছৰধে হয় ॥ 
হত্যাকারী নিরস্তর নরকেতে রয় ॥ 
৪১ 


উত্তম বংশের শূদ্ৰ হত্যা সেই করে। 
নরকেতে রয় সেই বহুকাল ধরে ॥ 
গোবধ করিলে হয় পাপ অতিশয় । 
হত্যাকারী বহুকাল নরকেতে রয়॥ 
তার দশগুণ পাপ ব্ৰহ্মবধে হয়। 
পত্বীবধে সেই রূপ হয় পাপোদয় ॥ 
দৈবকী ভগিনী তব শুন মহারাজ। 
তাহারে বধিলে হবে অতি পাপ কাজ। 
স্বীয় ভগিনীরে যদি হত্যা কর তবে। 
্‌ শতপত্বী-হত্য। পাপে অপরাধী হবে ॥ 
' এ ভব-ভবনে হের যত নরগণ। 
দান পূজা আদি করে স্বর্গের কারণ ॥ 
সাধু-মুনি-খধি যত, তার! অনিবার। 
জলবিদ্বপম দেখে এ ভব-সংসার ॥ 
' ধার্মিকপ্রবর তুমি জ্ঞানীর প্রধান। 
' আপন বংশের তুমি ভাক্ষর-সমান ॥ 
৷ অনর্থক ক্রোধ তব কর পরিহার । 
ভগিনীরে বধ তুমি করিও না আর ॥ 
উপনীত আছে হেথা বহু স্নধীজন। 
তাদের জিজ্ঞাপ! তুমি কর হে রাজন্‌ ৷ 
তুমি মোর বন্ধুজন, কি কহিব আর । 
৷ তোমার নিকটে শুন মোর অঙ্গীকার ॥ 
৷ অষ্টম গর্ভেতে তার হবে যে সন্তান । 
' তাহারে তোমার করে করিব প্রদান ॥ 
তোমার মঙ্গল তরে শুন হে রাজন্‌। 
সকল সন্তান তোম! করিব অর্পণ ॥ 
বৃথা ভয় দূর কর, না করিও ক্রোধ। 
ভগিনীরে ক্ষমা কর মোর অনুরোধ ॥ 
কম্তা-তুল্য প্রিয়তম! ভগিনী তোমার। 
তাহারে এবার তুমি কর পরিহার ॥ 
দৈবকী পালিত তব শুন নরপতি। 
অনর্থক ক্রোধ নাহি কর তার প্রতি ॥ 
বসুদেব এইরূপ কহিল! যখন | 
ংস রাজা ভগ্গিনীরে ত্যঞ্জিল। তখন ॥ 
অনন্তর বসুদেব দৈবকীরে ল’য়ে। 
অবিলম্বে আসিলেন আপন আলয়ে ॥ 
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৩২৪ 


বহুদেব-কৃত স্তব করিয়। শ্রবণ । 

প্রসন্ন বদনে কহে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
পূৰ্ব্বজন্মকৃত তব তপস্তার ফলে। 

তব পুজ-রূপে আমি আলি ধরাতলে ॥ 
আমার নিকটে তুমি চাহ কিছু বর। 
(তোমার মঙ্গল হবে কিছু নাহি ডর ॥ 
পূর্ববজন্মে খ্যাত তুমি ছিলে পৃশ্মি নামে। 
গ্রজীপতি-রূপে পরে এলে ধরাধামে ॥ 
এই তপস্বিনী ছিল তোমার কামিনী। 
মহাসতী ছিল দেবী ভুবনমোহিনী ॥ 
বহুবর্ধ তুমি মোর করি আরাধন|| 
মোর সম পুজ তুমি করিলে প্রার্থনা ॥ 
মোর সম কেবা আছে এ তিন ভুবনে । 
পুত্র-রূপে নিজে আসি তোমার ভবনে ॥ 
কশ্যপ-রূপেতে তুমি আসিলে ধরায়। 
অদিতি-রূপেতে তব কামিনী জন্মায় ॥ 
বন্থদেবরূপে তুমি জন্মিলে এক্ষণে । 
অদিতি দৈবকীরূপে আসিল ভুবনে ॥ 
পূর্বের আমি একবার অদিতি-উদ্ররে | 
বামনের রূপ ধরি আসি ধরা'পরে ॥ 
বর্তমানে তোমাদের তপস্তার ফলে। 
তোমাদের পুক্ররূপে আসি ধরাতলে ॥ 
আমারে পৃজ্রের রূপে পাইলে যখন | 
জীবদ্মুক্ত হবে তুমি শুন তপোধন ॥ 
শুন তাত, কহি আমি অতি স্নগোপনে । 
আমারে রাখিয়া এস যশোদা ভবনে ॥ 
মায়াদেবী কন্তা-রূপে বিরাজে সেথায়। 
আমারে রাখিয়। তারে আনহ হেথায় ॥ 
এই কৃথা বলি হরি শিশুরূপ ধরে। 
নগ্র-রূপে পড়ে রয় ভূমির উপরে ॥ 
শিশুর রূপেতে আলো হয় কারাগার । 
পুত্র কোলে লয় মাতা আনন্দ অপার ॥ 
বিষ্ণুর মায়ায় মুগ্ধ বসুদেব হয়। 

স্বপ্নসম মনে হয় সমস্ত বিষয় ॥ 

কৃষ্ণের মায়ায় মুগ্ধ হয় চরাচর। 
দ্বারেতে প্রহরীবৃন্দ ঘুমেতে কাতর ॥ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ 


সাড়া সংজ্ঞা নাই দেহে অচেতনপ্ৰায়। 
কারাগার দ্বারে পড়ে ভূমিতে লুটায় ॥ 
তমসা-আচ্ছন্ন রাত্রি গাঢ় অন্ধকার । 
পুত্র কোলে বসুদেব নারে দেখিবার ॥ 
বিদ্যুৎ চমকি তবে আলোকিত করে। 
সেই আলো দেখে পিতা চলিবারে পারে।॥ 
ঘোরতর ধারাকারে বৃষ্টিপাত হয়। 
পুত্ররক্ষ। হেতু তার চিন্তা উপজয় ॥ 
অনন্তবাস্থকি তবে ছত্রের আকারে। 
শিশুর মস্তকে থাকি তারে রক্ষা করে॥ 
পথ না চিনিতে পারে, সম্মুখে যমুনা । 
শিবা-রূপে মহামায়! হন অবতীর্ণ ॥ 
আগে আগে যায় শিবা, বস্নদেব পিছে ॥ 
আহলাদে যমুনা তরে, জল নাই নীচে ॥ 
মায়ার সাহায্যে তবে বসুদেব পিতা । 
পুত্র লয়ে যায় যেথ। আছে তার মিতা ॥ 
শিশুরে লইয়! ক্রোড়ে অতি সুগোপনে। 
বন্থদেব যায় চলি নন্দের ভবনে ॥ 

ধীরে ধীরে গিয়া সেথা দেখিবারে পায়। 
যশোদ! সুতিকাগৃহে গাঢ় নিদ্ৰা যায় ॥ 
ঘুমে অচেতন যত ব্রজবাসিগণ। 

নন্দ আদি সকলেই নিদ্রায় মগন ॥ 
বন্দে হেরিলেন মুতিকা-তবনে। 

কন্তা এক ক্রীড়া করে আনন্দিত মনে ॥ 
তপ্ত কাঞ্চনের সম বরণ তাহার । 
জ্যোতির্্যী মুণি তার অতি চমৎকার ॥ 
উদ্ধভাগে সেই কন্তা করে নিরীক্ষণ । 
হেরিয়া শ্রীবন্থদেব বিস্ময়ে মগন ॥ 
বালকে রাখিয়া দেখা সেই কন্যা ল’য়ে। 
শীঘ্ৰ আসে বসুদেব আপন আলে ॥ 
দৈবকীর গৃহে গিয়া! বহ্লদেব পরে। 
পুত্রস্থানে সেই কম্তা রাখে সমাদরে ॥ 
মহামায়ারূপিণী সে কন্যা মনোহর । 
দৈবকী তাহারে কত করিল আদর ॥ 
উচ্চৈঃস্বরে কাদে কন্যা, না শোনে বারণ। 
ক্রন্দন শুনিয়া জাগে যত রক্ষিগণ ॥ 
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শিল্পৰে লইয়া কোড়ে অতি হ্গোপনে 
বৃস্নদেব যায় চলি নন্দের জবনে ॥ পটা--৩২৪ 


প্রীকফ্চজন্মখণ্ড 


গাত্রোথান করি সবে বালিকারে ল’য়ে। 
অবিলম্বে যায় ছুটি কংসের আলয়ে ॥ 
দৈবকী ও বন্তুদেব ব্যাকুল অন্তরে । 
তাহাদের পিছে পিছে যায় ত্বরা ক'রে ॥ 
কম্যারে হেরিয়া৷ কংস অতি ক্রোধভরে। 
নিক্ষেপ করিতে যায় কঠিন প্রস্তরে ॥ 
তাহ! হেরি বসুদেব কংসরাজে কয়। 
আমার বচন তুমি শুন মহাশয় ॥ 

তুমি অতি জ্ঞানী-গুণী অতি সদাশয় । 
ইহার হননে বল কিবা ফল হয় ॥ 
আমাদের ছয় পুত্র করিলে নিধন। 
বালিকারে বধ তুমি করিছ এখন ॥ 
জগতে ঘোষিবে তব কাপুরুষ নাম । 
কন্যা হৈতে হয় ভীত যেই গুণধাম ॥ 
দয়া মায়া কিছু তব অন্তরে কি নাই। 
ইহাতে কি ফল তব কহ তুমি তাই ॥ 
অতএব মোর বাক্য কর অবধান। 
নিতান্ত অবল| কম্য। দেহ পরিত্রাণ ॥ 
এত বলি বস্থদেব দৈবকী তখন । 
মনোছুঃখে বারংবার করিল রোদন ॥ 
দৈবকীরে ডাকি কহে কংস নরপতি। 
আমার বচন তুমি শুন শুন সতি॥ 

এ জগতে কিছু নাহি হয় অসম্ভব 
দেবযোগে এ সংসারে হ'তে পারে সব ॥ 
পর্বত বিনষ্ট হয় ক্ষুদ্র তৃণ দিয়া । 

তুচ্ছ কীট শার্দলেরে ফেলিছে হানিয়া ৷ 
শিশুহস্তে মহাবীর ধ্বংস হ'তে পারে। 


সামান্য মুষিক পারে হানিতে মাজ্জারে। 


তুচ্ছ ভেক, সৰ্পে পারে করিতে নিধন ॥ 
সাগর শুষিতে পারে দীপ্ত হুতাশন ৷৷ 
পূৰ্বকালে একজন ব্ৰাহ্মণ-সন্তান। 
সমস্ত সাগরজল করেছিল পান ॥ 
বিধাতার গতি কেহ বুঝিতে না পারে। 
দুa্ঞে য়ু শ্রীভগবান্‌ এ তিন সংসারে ॥ 


সামান্য এ কন্যা মোরে পারে বধিবারে । 


অবশ্যই আমি হত্য। করিব ইহারে ॥ 


৩২৫ 


এই কথা বলি কংস লয়ে বালিকারে। 
উদ্যত হুইল তারে বধ করিবারে ॥ 
তাহ! দেখি বহ্থদেব কহিল তখন । 
বৃথা কেন ব'লকারে করিছ নিধন ৷ 
তুমি অতি দয়াময় করুণানিধান। 
আমার বালিক! মোরে করহ প্রদান ॥ 
কম্যা হৈতে তব হানি না হবে কখন । 
দয়া করি কুমারীরে করহ অর্পণ ॥ 
বসুদেব কংসে কহে এরূপ যখন । 
ংসরাজ দৈববাণী শুনিল! তখন ॥ 
সাবধান সাবধান কংস নরপতি। 
বুঝিতে না পার তুমি বিধাতার গতি ॥ 
অতিশয় মূঢ় তুমি, হবে সর্ববনাশ। 
বৃথা এই বালিকারে করো না বিনাশ । 
তোমারে বধিবে যেই শুন মহারাজ । 
অন্য স্থানে সেই জন করিছে বিরাজ ॥ 
এইরূপ দৈববাণী করিয়া শ্রবণ। 
বালিকারে কংস ত্যাগ করিল তখন ॥ 
দৈবকী ও বহদেব পাইয়! কন্যারে। 
হৃদয়ে ধারণ দোহে করিল তাহারে ॥ 
তারপর আনি তারে আপন ভবনে । 
ফুল মনে ধন দান করে বিগ্রগণে ॥ 
পরম! প্রকৃতি সেই কন্ত। অদ্বিতীয় | 
কালক্রমে হইলেন দুৰ্বাসার প্রিয়া ৷ 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথ| অতি মধুময়। 
শ্রবণ করিলে হয় বহু পুণ্যোদয়॥ 
ম্থমধুর শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বিবরণ। 
জর! মৃত্যু নাহি হয় করিলে শ্রবণ ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা সকলের সার। 
যে জন শ্রবণ করে মুক্তি হয় তার॥ 


শ্রীরুষ্জণঞ্জে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ব । 


৩২৬ 


অষ্উম অধ্যায় 
জন্মাষ্টমী এতার্দি-নিরূপণ | 


নারদ কহিলা, প্ৰভু হরি নারায়ণ। 
শুনিলাম শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বিবরণ ॥ 
এ জগতে সমুদয় ব্রত আছে যত। 
তাহার মাঝারে শ্রেষ্ঠ জন্মাক্টমী ব্রত। 
কূপ! করি মোরে আজ কহ মহাশয়। 
ব্রতকালে ভোজনেতে কোন্‌ দোষ হয় ॥ 
জয়ন্তী-যোগের কিবা ফল হয় বল। 
কহ প্রভু উপবাসে কিবা হয় ফল ॥ 

ংযম পারণ আর ব্রতের বিধান। 
কৃপা করি মোরে আজি কহ ভগবান ॥ 
নারদের বাক্য শুনি কহে নারায়ণ। 
বিস্তারিয়া কহি সব শুন তপোধন ॥ 
প্রথমতঃ সপ্তমীতে হ'য়ে স্রস্ঘত। 
হবিষ্য করিয়া কর এই মহাব্রত ॥ 
পারণ-দিবসে পুনঃ হবিষ্য করিবে। 
অফ্টমীতে সুধ্যোদয়ে শয়ন ত্যজিবে ॥ 
প্ৰাতঃকৃত্য সমাপন করি তারপরে । 
সঙ্কল করিবে পরে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
কৃষ্ণের প্রীতির তরে উপবাস-ব্রত। 
এই কথা মনে মনে জানিবে সতত ॥ 
ভাদ্রপদী অষ্টমীতে ব্রত যেই করে। 
বহু পুণ্য হয় তার অবনী-ভিতরে ॥ 
মন্বাদি দিনেতে স্নান পূজনে যেমন । 
ভাদ্ৰাফ্টমী-স্নানে পুণ্য হইবে তেমন ৷৷ 
এই দিনে পিতৃগণে দেয় যেই জল । 
শতবৰ্ষ গয়াআদ্ধতুল্য হয় ফল ॥ 
ব্ৰতদিনে স্নান আদি করি সমাপন । 
নিৰ্ম্মাণ করিবে এক সুতিকা-ভবন ॥ 
লৌহ খড়গ অগ্নি আদি করি আনয়ন । 
সুতিকা-গুহেতে সব করিবে স্থাপন ॥ 
নাড়ী-ছেদনের যন্ত্র আনি তারপরে । 
যতনে রাখিবে সেই সুতিকার ঘরে । 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত-পুরাণ। 


ধাত্রীরূপা নারী এক চাই সে সময়। 
স্লপণ্ডিত একজন সেথা যেন রয় ॥ 
অধ্ট প্রকারের ফল করিবে যোগাড় । 
মিষ্ট খাদ্য দ্রব্য চাই বিবিধ প্রকার ॥ 
জাতিফল নারিকেল দাড়িম্ব শ্রীফল। 
জন্বীর কুম্াণ্ড আদি চাই এ সকল ॥ 
মধুপৰ্ক অধ্য বস্ত্ৰ পাদ্য ও আসন । 
জল শয্যা গন্ধ পুষ্প তাম্বুল ভূষণ ॥ 
ধূপ দীপ নৈবেগ্ঠাদি ব্ৰতকালে চাই । 
শাস্ত্রের বিধান ইহ! জানিও সদাই ॥ 
প্রথমে করিয়া ধীরে পাদ-প্রক্ষালন। 
পরিবে তাহার পর বিশুদ্ধ বদন ॥ 
আপনে বসিয়া শেষে করি আচমন । 
উচ্চারণ কর ধীরে স্বস্তির বচন ॥ 
স্থাপন করিয়। ঘট ভক্তি-দহকারে । 
তাহাতে পূঞ্জন কর পঞ্চ দেবতারে ॥ 
অনন্তর সেই ঘটে ভক্তিযুক্ত মন। 
ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণেরে কর আবাহন ॥ 
দৈবকী যশোদা নন্দ ষষ্ঠী বহদেব। 
বহুদ্ধর৷ ব্রহ্ম! বলী ব্যাস বলদেব ॥ 
অশ্বত্থাম৷ হনুমান আর বিভাষণ। 
কুপাচাধ্য আদি সবে কর আবাহন ॥ 
তারপর একমনে ভক্তি-সহকারে। 
শ্রহরির স্তবস্তুতি কর বারে বারে ॥ 
সামবেদ-উক্ত ধ্যান অতি মপুময় | 
লনৎকুমারে কহে ব্রহ্মা মহাশয় ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বালকরূপী অতি মনোহর । 
নব-জলধর-সম শ্যাম কলেবর ॥ 
বিকলিত পদ্মসম সুন্দর বদন । 
পঙ্কজের তুল্য তার যুগল নয়ন ॥ 
অনন্ত ও ব্রহ্মা শিব চিরকাল ধরে। 
একমনে শ্রীহরির নাম ধ্যান করে ॥ 
ধাধীন্দ্র মুনীন্দ আদি করে তার ধ্যান! 
ধ্যানযোগে যোগী তার অন্ত নাহি পান! 
অচিন্ত্য অতুল তিনি কৃষ্ণ সনাতন । 
ভক্তিভরে আমি করি তাহার ভজন ॥ 


উইীকনষ্ণজন্মখণ্ড ৩২৭ 


এইরূপ ভগবানে ধ্যান করি ব্রতী । 
আরম্ভ করিবে ব্রত ভক্তিভরে অতি ॥ 
দানমন্ত্র কহি তোম! শুন দিয়া মন। 
ব্রতকালে এই সব করিবে অর্পণ ॥ 
শুন শুন ভগবান্‌ হরি সনাতন । 
তোমারে প্রদান করি বিচিত্র আপন ॥ 
বন্িশুদ্ধ বস্ত্ৰ তোমা করিনু প্রদান। 
চিত্রযুক্ত সেই বস্ত্ৰ লহ ভগবান্‌॥ 
স্বর্ণপাত্রে অবস্থিত অতি সুনিৰ্ম্মল । 
পাদপ্রক্ষালন-তরে দান করি জল॥ 
মধু ঘৃত দধি দুগ্ধ শর্করাদি যত। 
প্রদান করিয়া তোমা করি এই ব্ৰত ॥ 
দুৰ্ববাদল গুক্লপুষ্প অগুরু চন্দন। 
কম্তরী প্রভৃতি তোম! করিনু অর্পণ ॥ 
সুবাসিত বিষ্ণুতৈল করিনু প্রদান । 
কৃপা! করি তাহা তুমি লহ ভগবান্‌ ॥ 
রতুময় শয্য। তোমা করিনু অর্পণ । 
সেই মনোহর শঘ্য। করহ গ্রহণ ॥ 
কস্তরীর রদযুক্ত স্থবাদিত জল। 
ভক্তিসহকারে তোমা অপিনু সকল ॥ 
স্নৃগন্ধি কুম্থম তোমা করিনু প্রদান । 
তুষ্ট হ'য়ে তুমি তাহা লহ ভগবান্‌ ॥ 
মিষ্ট দ্রব্য আর যত পক্‌ মিষ্ট ফল। 
তোমার চরণে আমি অপিনু সকল ॥ 
লডঢ়ক মোদক ঘৃত ক্ষীর মধু গুড়। 
ভক্তিভরে আজি আমি অপিনু প্রচুর ॥ 
কপুরাদি স্থবালিত তাম্থুল মোহন । 
ভক্তি-সহকারে আমি করি নিবেদন ॥ 
সুবাসিত আবীরাদি করিনু প্রদান। 
এই সব দ্রব্য তুমি লহ ভগবান্‌ ॥ 
প্ৰীতিকর গন্ধ ধূপ করিনু অর্পণ। 
সন্তুষ্ট হইয়| তুমি করহ গ্রহণ ॥ 
দীপ্তিকর দীপ তোমা করিনু প্রদান । 
কুপ| করি আজি তুমি লহ ভগবান্‌॥ 
তোমারে অর্পণ করি জল স্ৃনিৰ্্মল। 
প্রদান করিনু তোম! নানাবিধ ফল ॥ 


শেপ 


নানা পুষ্প গন্ধযুক্ত গখিত সুন্দর । 
রচন! করিনু এই মাল্য মনোহর ॥ 
স্থবাসিত পুষ্পমাল্য করিনু অৰ্পণ | 
কৃপা করি দয়াময় করহ গ্রহণ ॥ 


 প্রীরাধ। মাধব মহা তুষ্ট তার প্রতি । 
৷ কৃপ। করি ফল দেন জগতের পতি ॥ 


অষ্টফন নিবেদন করিবেক পরে। 


বংশবৃদ্ধি হেতু ব্রতী পূজিবে ঈশ্বরে ॥ 
৷ পুষ্পাঞ্জলিত্রয় পরে করিয়া ভকতি। 
অর্পণ করিয়া পরে করিবে প্রণতি ॥ 

৷ এইরূপে সব বস্তু করিয়া অর্পণ। 

' আবাহিত দেবগণে করিবে পূজন ॥ 

' সুনন্দ কুমুদ নন্দ আদি গোপগণ। 


রাধিকা ভারতী লক্ষ্মী ব্রহ্ম! পঞ্চানন ॥ 


' গণেশ কাণ্তিক আর গোপী গ্রহগণে । 
পুন করিবে পরে ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
_ সকলেরে পুঞ্জা করি প্রণাম করিবে। 
 ত্রাহ্মণগণেরে ডাকি দক্ষিণাদি দিবে ॥ 


বিত্ত সাধ্য নাহি করি উপবাস করে। 


৷ সর্বববিধ ফল তবে পায় সেই নরে॥ 
৷ সৰ্ব্ববস্থ এইভাবে করি নিবেদন। 
শ্রীকৃষ্ণ চরণ ম্মরি করিবে অর্পণ ॥ 

' এইরূপে পূজ৷ আদি করি সমাপন। 
' জ্ীহরির জন্মকথ। করিবে শ্রবণ ॥ 


কুশ[ননে অবস্থান করি ব্রতী জন। 
সমস্ত রজনীকাল কর জাগরণ ॥ 
প্রভাতে আহিকপূঙ্গ। করি সমাপন । 


' ভক্তিভরে শ্রীহরির করিবে পূজন ॥ 
' তারপর ব্ৰাহ্মণেরে ভোজন করাও । 
' সর্বশেষে শ্রীহরির নাম গান গাও ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ । 


ব্রতের বিধান আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
জানিতে আমার বড় অভিলাষ হয়। 
উপবাসে জাগরণে কোন্‌ ফলোদয় ॥ 
ব্রতকালে ভোজনেতে কোন্‌ পাপ হয় 
কৃপা করি মোরে আজ কহ মহাশয় ॥ 


৩২৮ ব্রহ্ধবৈবর্তপুরাণ 


নারায়ণ কহিলেন, শুন মহামতি | 
সবিস্তারে সব কথা কহি তব প্রতি ॥ 
জয়ন্তীযোগেতে যেই করে জাগরণ । 
সেই দিনে উপবাস করে যেই জন॥ 
কোটিজন্মার্জিত পাপ দূর হয় তার। 
সেই জন জীবন্মৃত হয় অনিবার ॥ 
রোহিণীনক্ষত্রযোগে শুন তপোধন । 
জনম গ্রহণ করে দৈবকী-নন্দন ॥ 
শ্রীহরির জন্ম-কথা অমৃত সমান । 
সারাৎসর পরাৎপর শোনে ভক্তিমান্‌॥ 
অর্দরাত্রে অষ্টমীতে নক্ষত্র রোহিণী। 
একত্র হইলে যুক্ত জন্মকাল মানি ॥ 
সেই মুখ্যকালে ঘটে কৃষ্ণের জনম । 
জীবন্মুক্ত হয় জীব করিলে শ্রবণ ॥ 
ইহাকে জয়ন্তী বলি সর্বলোক জানে । 
উপবাস জাগরণ করে ভক্তিমানে ॥ 
সমস্ত পণ্ডিত মিলি অতি কুতৃহলে । 
কাল মধ্যে সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ ইহাকেই বলে ॥ 
বেদজ্ঞ স্বীকার করে ইহ! বেদবাণী। 
উপবাস ব্রত আর করে জাগরণী ॥ 


কোটি জন্মার্জজিত পাপ ইহাতে বিনাশে। 


সৰ্ববদুঃখ দূর হয় সন্দেহ ন। আসে 
সপ্তমী সহিত ঘটে অন্টমী মিলন । 
সেই তিথি অবশ্যই করিবে বৰ্জ্জন ॥ 
কৃষ্ণের জনমক্ষণে ভাক্তযুক্ত মনে । 
পালিবে জয়ন্তী বেদ-বেদাঙ্গ বিধানে ॥ 
রোহিণী নক্ষত্র যবে হইবে অতীত | 
ব্রতের পারণ করা বেদের বিহিত ॥ 
তিথি যবে অন্ত হবে দেখি সেইক্ষণ। 
হরিরে স্মরণ করি করিবে পারণ ॥ 
উপবাস পারণেতে বহু পুণ্য হয়। 
শুদ্ধির কারণ তাহ! শুন মহাশয় ॥ 
অঙ্গহীন যদি হয় ব্রত উপবাস । 
নাহি তাতে ফলোদয় করি যে প্রকাশ 
শাস্ত্ৰমতে শ্রেষ্ঠ হয় দিবসে পারণ। 
অন্যথায় ফল নাহি হয় কদাচন ॥ 


অতএব ব্রতী জ্ঞানী জানিবে সদাই। 
সাবধান মতে ব্রত পালিবে সবাই ॥ 
যামিনীতে কোনজন না কর পারণ। 
রোহিনী ব্রতের শুধু না আছে বারণ ॥ 
পূৰ্ব্বান্দ্ৰে পারণ শ্রেরঃ দেবতা অৰ্চ্চন । 
রোহিনী ব্রতের আছে অন্য আচরণ ॥ 
বুধ কিংবা সোমবারে জয়ন্তী তিথিতে । 
ব্রত উপবাস করে ভক্তিযুক্ত চিতে ॥ 
পুনর্জন্ম লাভ আর না হবে তাহার। 
নিশ্চিত জানিবে ইহা শাস্ত্রের বিচার ॥ 
ব্রত যদি নাহি করে ধনহীন জনে । 
উপবাস করে শুধু ভক্তিযুত মনে ॥ 
তাহার উপরে তুষ্ট হন সনাতন। 

বহু পুণ্য হয় তার শুন তপোধন ॥ 
জন্মাষ্টমীরাত্রে যেই করে জাগরণ। 
ভক্তিনহকারে ব্রত করে যেইজন ॥ 
শতজন্মীর্জিত পাপ দূর হয় তার। 
সেইজন মুক্তিলাভ করে অনিবার ॥ 
শুধু যদি উপবাস করে কোন জন । 
অশ্বমেধ ফললাভ হইবে তখন ॥ 
কৃষ্ণজন্মদিবসেতে যে করে ভোজন । 
ব্ৰহ্মহত্য। পাপে পাপী হয় সেইজন ॥ 
কোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্য নষ্ট তার হয়। 
অবিশুদ্ধ রহে সেই সকল সময় ॥ 
যতদিন চন্দ্ৰ সূর্য্য বর্তমান রয়। 
নরকে রহিবে সেই নাহিক সংশয় ॥ 
সেই নরাধম পাপী আসি তারপরে । 
ভারতেতে বিষ্ঠামাঝে কৃমি-রূপ ধরে। 
ক্রমে ক্ৰমে গৃখরূপে জন্মিবে সেজন। 
শুকরের জন্ম শেষে করিবে গ্রহণ ॥ 
শ্বাপদ হইবে আর হইবে শুগাল। 
সর্পকাক-রূপে সেই রবে বহুকাল ॥ 
তারপর মানুষের রূপে জম্ম লবে। 
দরিদ্রের ঘরে সেই কুষ্ঠরোগী হবে ॥ 
ব্যাধ-রূপে জন্ম পরে লইবে সে জন। 
অতঃপর দস্থ্যদেহ করিবে ধারণ ॥ 


জ্রীকঞ্চজন্মখণ্ড ৩২৯ 


রজক ও তেলীরূপে জন্মিবে আবার । 
দেবল ব্রাঙ্ষণরূপে জন্ম হবে তার ॥ 
উপবাসে অসমৰ্থ হলে কোন জন। 
অবশ্য করায় যেন ব্রাহ্মণ-ভোজন ॥ 
অথব। সাঁবিত্রীমন্ত্র যেন জপ করে। 
প্রাণায়াম করে যেন বিশুদ্ধ অন্তরে ॥ 
ধর্মমুখে ব্রতকথা। শুনিলাম যাহা । 
তোমার নিকটে আমি কহিলাম তাহ! 
্রক্মবৈবর্তের কথা অতি সুমধুর । 
শ্রবণ করিলে হয় সৰ্ব্ব পাপ দূর ॥ 
সর্বব ছুঃখ দুরে ধায়, পুণ্য লাভ হয়। 
অন্তিমেতে মুক্তিলাভ করিবে নিশ্চয় ॥ 
‘সারের তাপে দগ্ধ নরনারী যত। 
পুরাণের স্থধা-পান কর অবিরত ॥ 
প্রাণে শাস্তি লাভ সবে করিবে প্রচুর 
বিপদ ঘুচিবে সব বিশ্ব হবে দূর ॥ 


জীকষ্চজন্মথণ্ডে অষ্টম অপায় সমাপু। 


নৰম অধ্যায় 


বলরামেৰ জন্মবৱাস্থ ৪ ননোংসব-কথন | 


নারদ কহিলা, প্রভু কি কহিব আর 


শুনিলাম তব মুখে কথা চমৎকার ॥ 
আরো! কিছু শুনিবারে বাদন! আমার 
কৃপা করি সেই কথ! কহ এইবার ॥ 
কৃষ্ণেরে আপন গৃহে পাইল যখন। 
কিরূপ উৎসব নন্দ করিল তখন ॥ 
নন্দের ভবনে কৃষ্ণ কতকাল রয়। 
সেই কথ! মোরে আজ কহ মহাশয় ॥ 
শ্রীহরির বাল্যলীল! করহ বর্ণন। 
কোন্‌ প্রকারের কহ বৃন্দাবন বন ॥ 
রাধার নিকটে হরি করিল! যে পণ। 
কিরূপে রাখিল তাহা কহ নারায়ণ ॥ 


৪২ 


কিরূপ দেখিতে হয় রাসের মগুল। 
সবিস্তারে সব কথা কহ অবিকল ॥ 
রাসক্রীড়া জলক্রীড়া যত কিছু আছে। 
অনুগ্রহ করি প্রভু কহ মোর কাছে ॥ 
যশোদা! রোহিণী নন্দ কত কাল ধরে। 
তপস্ত। করিয়াছিল, কহ প্রভু মোরে ৷৷ 
হরিপূর্ব্বে বলদেব কোথায় জন্মায় । 
প্রকাশ করিয়া তাহ! বলহ আমায় ॥ 
কৃষ্ণ-অংশঙজাত তুমি হরি নারায়ণ । 
আরাধন। করে তোমা যোগী খধিগণ ॥ 
তোমার মুখের কথ! অমুত-সমান । 
কহ প্রভু সুধাময় কৃষ্ণের আখ্যান ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
তোমারে সকল কথ। করি নিবেদন ॥ 
অনন্ত ও ব্রহ্মাদেব কার্তিক গণেশ। 
ধৰ্ম্ম কুৰ্ম্ম আমি নর আর শ্রীমহেশ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অংশঙ্গাত এই নয় জন। 
শ্রীহরির ধ্যান মোরা করি অনুক্ষণ ॥ 
কৃষ্ণের অপূর্বব লীলা বণিতে কে পারে 
তাহার মহিমা কেহ বণিবারে নারে ॥ 
আমর! ন! পারি তারে করিতে বর্ণন। 
কিরূপে বণিবে তারে যত স্নধীগণ ॥ 
বরাহ বামন কনঙ্ধী বুদ্ধ মীন আর। 
কপিল প্রভৃতি হয় তার অবতার ॥ 
পূর্ণ অবতার হন নৃসিংহ ও রাম | 
শ্বেতদ্বীপে বিরাজিত দৌহে অবিরাম॥ 
বৈকুগ্ীধামেতে আর গোকুলের মাঝ । 
পরিপূর্ণ তম কৃষ্ণ করেন বিরাজ ॥ 
রাধাকান্ত রূপে হরি কৃষ্ণ সনাতন । 
গোকুলে ও গোলোকেতে বিরাজিত রন 
কমলার কান্ত রূপে বৈকুণ্টের মাঝ । 
চতুভু জরূপে হরি করেন বিরাজ ॥ 
তাহার মহিমা! চিন্তা করে যোগিগণ। 
ভক্তগণ ধ্যান করে তার শ্রীচরণ ॥ 
রোহিণী যশোদা নন্দ উগ্র তপস্থায়। 
কিরূপে হরিরে পায় কহিব তোমায় ॥ 


৩৩৪ 


পূৰ্ব্বে নন্দ দ্ৰোণ নামে ছিল তপোধন। 
তার পত্নী ছিল ধর! শুন দিয়! মন ॥ 
মশোদার রূপে ধরা জন্ম লাভ করে । 
রোহিণী রূপেতে কদ্র আসে ধরা”পরে ॥ 
ইহাদের জন্মকথা করিব বর্ণন | 

বিচিত্র কাহিনী তাহ! শুন হে সুজন ॥ 
একদ। ধর! ও দ্ৰোণ ভারত-মাঝারে। 
আসিল শ্রীগৌতমের আশ্রমের ধারে ॥ 
স্বপ্রভ! নদীর তীরে কৃষ্ণের কারণ । 
অযুত বৎসর তপ করিল! হু’জন ॥ 
কঠোর তপস্যাসন্তে কৃষ্ণে নাহি পায়। 
ভাবিতে থাকিল তবে ব্যাকুল হিয়ায় ॥ 
কৃষ্ণের দৰ্শন যদি নাহি পাই মোর৷। 
কি ফল বাঁচিয়া তবে ছাড়ি এই ধরা ॥ 
এত ভাবি মনে মনে কৃষ্ণপ্ৰতি বলে। 
কোথা দেব দয়াময় বাঁচাও, সকলে ॥ 
এত যে কঠোর তপ করিনু সাধন। 
তথাপি তোমার নাহি পাই দর্শন ॥ 
জীবনেতে কিব! কাজ বলহে গৌসাই। 
তোমা বিনা মোরা আর কিছু নাহি চাই॥ 
কাতর ক্রন্দনে ভারা কৃষ্ণে স্তুতি করে। 
সজল নয়ন আর ভক্তিযুক্ত করে ॥ 
হরির দর্শন তবু নাহি তার! পায়। 
অগ্রিমাঝে প্রাণ ত্যাগ করিবারে ঘায়॥ 
সহসা আকাশবাণী শুনিল তখন । 

শুন শুন দ্ৰোণ, তুমি আমার বচন ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করে যাঁর ধ্যান। 
যোগী মুনি স্বপ্নে ধার দর্শন না পান ॥ 
তোমাদের পুভ্ররূপে সেই সনাতন । 
জন্মান্তরে গোকুলেতে করিবে গমন ৷৷ 
অতএব মোর বাক্য করহ শ্রবণ। 

ন! কর জীবন ত্যাগ বৃথা অকারণ ॥ 
তোমাদের মনোবাঞ্ছ। অবশ্য পূরিবে। 
ধৈৰ্য্য ধরি কিছুকাল প্রতীক্ষা করিবে ॥ 
শুনিয়া আকাশবাণী আনন্দিত মনে । 
দ্ৰোণ আর ধরা যায় আপন ভবনে ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


শুনহ নারদ খষি কৃষ্ণ বিবরণ । 
যাহার শ্রবণে হয় পাপের মোচন ॥ 
কৃষ্ণ-পিত। দ্ৰোণ এই পরজন্মে হয়। 
ধর! সতী কৃষ্ণ-মাতা হইল নিশ্চয় ॥ 
কালক্রমে দৌহে জন্ম লয় পুনৰ্ববার। 
হেরিলা হরির মুখ গোৌকুল-মাঝার ॥ 
যশোদা! নন্দের কথা করিনু বর্ণন। 
রোহিণীর কথা এবে শুন তপোধন ॥ 
দেব ও নরের পিত! কশ্টাপহথমতি। 
প্রধান! দুইটি পত্নী কদ্র ও অদিতি ॥ 
ব্রযোৰশ পত্নী মধ্যে ইহার! ছু'জন | 
গুণে-জ্ঞানে সর্বভাবে শ্রদ্ধার ভাজন ॥ 
অদিতি-গর্ভেতে জন্মে যতেক দেবতা । 
এইহেতু তিনি হন সর্ববদেব-মাত। ॥ 
অপর রমণী কদ্র অপূর্ব সুন্দরী । 
একদ! অদিতি তারে শাপ দান করি ॥ 
পাঠালেন নরলোকে মানবী রূপেতে। 
সেই হেতু কদ্ধ আসে এই অবনীতে ॥ 
এতেক শুনিয়া তবে বিধির নন্দন । 
হরিকে জিজ্ঞাসে সেই শাপের কারণ ॥ 
নারদ-জিজ্ঞাসা শুনি দেব নারায়ণ। 
কহিলেন, শুন তবে সেই বিবরণ ॥ 
একদা অদিতিদেবী হয়ে খতুমতী | 
বাদ পাঠায় স্বামী কশ্টাপের প্রতি ॥ 
তারপর খতু-ন্নান করি ফুল্লমনে | 
সজ্জিত! হইল! সতী রত্বের ভূষণে ॥ 
বেশ ভূষ| করি দেবী বিবিধ প্রকার। 
দর্পণে নিজের মুখ হেরে বারবার ॥ 
ললাটে সিন্দুরবিন্দু শোভে চমৎকার । 
কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে কিবা শোভ। তার! 
নাপিকায় গজমুক্তা শোভিছে উজ্জ্বল। 
শরতের চন্দ্ৰসম বদনমণ্ডল ॥ 
পদ্মসম নেত্রদ্য় অতি সুদর্শন । 
তাহাতে করেছে দেবী কজ্জল রচন ॥ 
দাড়িম্য বীজের সম দন্তরাজি তার। 
মনোহর হাস্ত দেবী করে অনিবার ॥ 


গীকৃষ্ণজন্মখণ্ড । 


সৰ্ব্ব দেহে অলঙ্কার শোভিছে সুন্দর | 
পৰ্বিম্বসম তার ওষ্ঠ ও অধর ॥ 
কামবাণে প্রপীড়িত তাহার অন্তর । 
পতি-আগমন-পথ চাহে নিরন্তর ॥ 
কিন্তু হায়, সব আশ! ব্যর্থ তার হয়। 
দারুণ সংবাদ সতী পায় সে সময় ॥ 
অদিতি বারতা পায় সহচরীমুখে। 
কশ্যপের সহ কদর ক্রীড়া করে সুখে ॥ 
কশ্যপের ক্রোড়ে কদ করিছে বিরাজ। 
শুনিয়া তাহার যেন শিরে পড়ে বাজ ॥ 
কামবাণে ব্যাকুলিত। অদিতি তখন | 
কদ্ররে উদ্দেশ করি কহিলা যখন ॥ 
পাগীয়পী কদ অতি দুষ্ট! ব্যভিচারে । 
অভিশাপ আমি আজ দিলাম তাহারে ॥ 
দেবালয়ে রহিবার উপযুক্ত নয়। 
মানবঘোনিতে গিয়া জন্ম যেন লয় ॥ 
নিরন্তর থাকিবেক নরের ভিতর । 
পতির অভাবে সদা হইবে কাতর ॥ 
চরমুখে এই কথা করিয়া শ্রবণ। 
সর্পমাতা অদিতিরে শাপিলা তখন ॥ 
অদিতি ধরাতে গিয়। জরাযুক্ত। হয়ে। 
জন্ম লয় যেন পুনঃ মানবআলয়ে ॥ 
সান্তুন! প্রদান করি কশ্যপপ্রবর ৷ 
সম্বোধি করে ধীরে কহে অতঃপর ॥ 
শুন শুন সুহালিনি করিও না ভয়। 
তব সহ মত্যে আমি যাইব নিশ্চয় ॥ 
সেথায় ছেরিবে তুমি শ্রীহরির মুখ । 
স্নপ্ৰসম| হও দেবী করিও না দুখ ॥ 
এই কথ বলি তারে কশ্যপ তখন । 
অদ্দিতির ভবনেতে করিল গমন ॥ 
অদিতির মনোবাঞ্ছ! পূরিল এবার। 
দেবরাজ জন্মিলেন গর্ভমাঝে তার ॥ 
অদিতি দৈবকী-রূপে জন্মে তারপর। 
রোহিণী-রূপেতে জন্মে ক্র অনন্তর ॥ 
বহুদেব-রূপে জন্মে কশ্ঠাপপ্রবর । 

তার পুত্ররূপে হরি জন্মে অতঃপর ॥ 


৬৩৬১ 


গোপনায় সব কথা করিনু বর্ণন। 
বলর।ম-জন্মকথ। শুন তপোধন ॥ 
বলরাম-রূপে জন্মে অনন্ত মহান্‌। 
সহত্রটি ফণা যার শুন মতিমান্‌॥ 
রোহিণী-রূপেতে পরে ধরাতে আয়! । 
হইলেন কদ্রদেবী বহুদেবপ্ৰিয়৷ ॥ 
রোহিণী কংসের ভয়ে শুন তপোধন। 
স্নগোপনে গোকুলেতে করে পলায়ন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞ। পেয়ে মায়া তারপরে । 
দৈবকীর গর্ভ রাখে রোহিণী-জঠরে ॥ 
সপ্তম সে গর্ভ রাখি রোহিণী-উদরে। 
মায়াদেবী কেলাসেতে যায় তারপরে ॥ 
এইরূপে কিছুদিন কাটিল যখন । 
রোহিণা প্রসব করে সুপুত্ৰ রতন ॥ 
তপ্ত রজতের সম বরণ সুন্দর । 
কৃষ্ণ-অংশরূপী পুজ্র অতি মনোহর ॥ 
ব্রহ্মতেজে জ্যোতিৰ্ম্ময় অতীব উজ্জ্বল। 
শরতের চন্দ্রসম ব্দনমগুল ॥ 

জন্মমাত্রে আনন্দিত হয় দেবগণ। 
স্বর্গেতে দুন্দুভিধ্বনি হয় অনুক্ষণ ॥ 
চতুৰ্দ্দিকে শঙ্খ বাজে, হয় হরিনাম । 
স্বর্মাঝে জয়ধ্বনি হয় অবিরাম ॥ 
উৎসব করিয়া নন্দ আনন্দিত মনে । 
ধন দান করিলেন যত বিপ্রগণে ॥ 
ধাত্রী আসি বালকের নাড়ী ছেদ করে 
স্নিগদ্ধজলে স্নান তারে করাইল পরে ॥ 
হুলুধ্বনি করে সেথা যত গোপীগণ। 
গোকুলের লোক যত আনন্দে মগন ॥ 
ব্রাহ্মণীগণেরে ডাকি যশোদ। তখন । 
মহানন্দে করিলেন ধন-বিতরণ ॥ 
এইরূপে বলরাম গোকুলে জন্মায়। 
কৃষ্ণের সমান পুত্ৰ কহিনু তোমায় ॥ 
কৃষ্ণ আর বলরামে ভেদ নাহি হয়। 
এক আত্ম! ছুই দেহে জানিবে নিশ্চয় ॥ 
কৃষ্ণ-বলরামে যেই বিভেদ ভাবিবে। 
অনস্তনরক ভোগ অবশ্য করিবে ॥ 


৬৩২ ব্রক্ম বৈবর্ত-পুরাণ 


এত শুনি মহামতি নারদ জিজ্ঞাসে। 
নন্দপুজোতসব প্রভু কহ মিষ্ট ভাষে ॥ 
প্রফুল্ল অন্তরে তবে দেবনারায়ণ। 
নারদে করিয়! লক্ষ্য বলেন বচন ॥ 
সবিস্তারে সব কথা করিলে আঅবণ। 
নন্দপুভ্রোৎসব কথা কহিব এখন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ-জনমকথা অতি মধুময় । 
শুনিলে সকল পাপ দুরীভূত হয় ॥ 
স্থখমোক্ষগ্রদ তাহা মঙ্গলজনক । 
জন্ম মৃত্যু জরা আর বিস্ন বিনাশক ॥ 
যেজন শ্রবণ করে ভক্তিযুক্ত মনে । 


শ্রীহরির দাস্ত ভক্তি পায় সেই জনে ॥ 


বসুদেব শ্রীকৃষ্ণেরে রাখি নন্দঘরে | 


বালিকারে লয়ে আসে অতি ত্বরা করে ৷৷ 


এই বালিকার কথা পূৰ্ব্বে তপোবন। 
আমার মুখেতে তুমি করেছ শ্রবণ ॥ 
এক্ষণে কৃষ্ণের কথা শুন মহাশয় । 
মঙ্গলজনক তাহ! অতি স্নধাময় ॥ 
বহ্থদেব স্বভবনে করিলে গমন । 
যশোদ! ও নন্দ দৌহে করিল! দর্শন ॥ 
মদনমোহন পুত্র অতি মনোহর । 
নব-জলধর-সম শ্যাম কলেবর ॥ 
শারদীয়-চন্দ্র-লম বদন তাহার । 
উদ্ধভাগে সেই পুত্জ চাহে অনিবার ॥ 
নীল-ইন্দীবর-সম সুন্দর লোচন। 


ক্ষণে হাস্য করে, ক্ষণে করিছে ক্রন্দন ॥ 


ধূলি-ধুনরিত দেহে সেই পুক্রধন। 
বারে বারে হস্তপদ করে সঞ্চালন ॥ 
পুজের মোহন কান্তি করিয়া দর্শন । 
বশোদ| ও নন্দ হয় আনন্দে মগন ॥ 


শীতল জলেতে স্নান করাযে তাহারে । 


নাড়ী ছেদ করে ধাত্রী যত্ন সহকারে ॥ 
জয় জয় ধ্বনি করি যত গোগীগণ। 
নন্দের ভবনপানে করে আগমন ॥ 
বালকে দর্শন করি পূৰ্ণ হয় সাধ। 


ক্রোড়েতে করিয়া সবে করে আশীর্বাদ ॥ 


রূপের প্রশংসা তার করে কোন জন। 
কেহ তার বদনেতে করিল চুম্বন ॥ 
যেই জন তার পানে চাহে একবার । 
ফিরাতে না পারে আর নয়ন তাহার ॥ 
এমন মোহন রূপ কে দেখেছে কবে। 
শিশু লয়ে কাড়াকড়ি করে গোপী সবে। 
কেহ তারে বক্ষে ধরে সোহাগের ভরে। 
মস্তকে বুলাধ হাত প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
স্নানাহার ত্যাগ করি গোপিনী সকলে 
হেরিতে শিশুর মুখ আসে দলে দলে ॥ 
স্নান সমাপন করি নন্দ তারপরে । 
বিশুদ্ধ যুগল বস্ত্র পরিধান করে ॥ 
বিধিমত সব কাৰ্য্য করি সমাপন । 
করাইল হৃষ্টমনে ব্রাঙ্মণভোজন ॥ 
বাঁজিল মঙ্গল বাদ্য অতি সুমধুর । 

ধন দান নন্দ সবে করিল প্রচুর ॥ 

ধন রত্ব প্রবালাদি হীরা আদি যত। 
বিপ্রগণে নন্দ দান করে অবিরত ॥ 
স্বর্ণ কাঞ্চন রৌপ্য দুগ্ধ নবনীত। 

ধান্য চিনি দধি মধু মিষ্টান্ন ও ঘৃত ॥ 
লক মোদক আদি করে বিতরণ । 
ভূমি গাভী ঘোটকাদি করিল অর্পণ ॥ 
পুত্রের মঙ্গল তরে সুতিকা-ভবনে। 
নিযুক্ত করিল নন্দ মন্ত্ৰজ্ঞ ব্ৰাহ্মণে ॥ 
বেদপাঠ করে সবে নন্দের ভবনে । 
সুমধুর হরিনাম উঠে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
দেবতার পৃজা করে ব্রাহ্মণ সকল । 
প্রীহরির কীর্তনাদি হয় অবিরল ॥ 

বৃদ্ধা ও বয়স্থা যত বিপ্রপত্বীগণ। 
নন্দের ভবনে সবে করে আগমন ॥ 
সকলেরে দেয় নন্দ নানা উপহার। 
ধন রত্ব আদি দেয় বিবিধপ্রকার ॥ 
নন্দের ভবনে আলে গো-পালিকাগণ । 
রৌপ্য বস্ত্র গাভী নন্দ করে বিতরণ ॥ 
শান্ত্রবিশারদ আলে গণকের দল। 
শিশুরে আশিস্‌ সবে করে অবিরল॥ 


স্ীকৃষ্ণজন্মখণ্ড | 


এইরূপে গোকুলেতে সুখে দিন যায়। 
চন্দ্ৰকলা-সম শিশু ক্রমে বৃদ্ধি পায়। 
যশোদা রোহিণী দোহে আনন্দিত মনে । 
সিন্দুর তাশ্বল ধন দেয় জনে জনে ॥ 
যশোদা রোহিণী ছুই হরধষিতা অতি। 
পেয়ে কৃষ্ণ বলরাম অগতির গতি ॥ 
গোপ-গোপী সবে লভে আনন্দ অপার। 
কৃষ্ণ বলরাম নাম হইল প্রচার ॥ 
রাম-কৃষ্ণ জন্মকথা! যে শুনিবে কাণে। 
অনবদ্য ভক্তিরপ উছলিবে প্রাণে ॥ 
বিপ্ন দুরে যাবে তার, নাহি কোন ভয়। 
শান্তি লাভ করিবে সে সকল সময় ॥ 
শ্রীহরির জন্মকথ| স্নধার সমান । 

যে জন শ্রবণ করে জুড়ায় পরাণ ॥ 


শ্রীকষ্ণজন্মথণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্থ। 


দশম অধ্যায় 
পুন মোন প্ৰস্ত|ব | 


একদিন সভামধ্যে সভাসদ সনে । 
বসিয়াছিলেন কংস স্বৰ্ণ-সিংহাসনে ॥ 
সহস| আকাশবাণী শোনে নরপতি। 
শুন শুন কংসরাজ, কহি তব প্রতি ॥ 
তুমি অতি মুঢ্জন কি কহিব আর । 
স্বীয় মঙ্গলের চিন্তা কর অনিবার ॥ 
তোমার করিবে যেই বিনাশ-নাধন। 
ধরণীতে জন্ম লাভ করেছে সে জন ॥ 
বহুদেব তার পুত্র রাখি নন্দ-ঘরে। 
তার কন্ত। নিজ ঘরে আনয়ন করে ॥ 
সেই কন্যা! মহামায়া কহিন্ তোমায় 
বহৃদেব পুভ্র-রূপে শ্রীহরি জন্মায়। 
তোমার বিনাশকাদী সেই সনাতন। 
নন্দের ভবনে বৃদ্ধি পাইছে এক্ষণ ॥ 


সস সে Pi 
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| দৈবকী-সপ্তমগর্ভে যেই পুত্র রয়। 
তাহারে আকৃষ্ট করে মায়া সে সময় ॥ 
রোহিণীর গর্ভে পরে করিল স্থাপন । 
সেই গর্ভে বলরাম জন্মিল তখন ॥ 
তোমার হনন তরে কৃষ্ণবলরাম। 
নন্দের ভবনে বৃদ্ধি পায় অবিরাম ॥ 
স্থখে তুমি আছ রাজ, চিন্তা কিছু নাই 
পরিণাম চিন্তা কর কহিলাম তাই ॥ 
শুনিয়া আকাশবাণী কংস নরপতি | 
৷ পরিণাম ভাবি হয় চিন্তামগ্ন অতি ॥ 
আহারাদি নরপতি করি পরিহার । 
নিজের মঙ্গল চিন্তা করে অনিবার ॥ 
মুখে তার হাসি নাই চিন্তামগ মুখ । 
নিরন্তর করে ভয়ে দুরু দুরু বুক ॥ 
কপালে লিখন কি যে ভাবিয়া না পায় 
৷ দিনরাত একমনে ভাবিছে উপায় ॥ 
বকের ভগিনী ছিল পূতনা নামেতে। 
৷ তাহারে ডাকিয়া কহে সভার মাঝেতে 
৷ প্রিয়তম! ভগ্নী তুমি শুন লো পূতনে। 
মোর কথা শুন, যাও নন্দের ভবনে ॥ 
আপনার স্তনে তুমি গরল মিশাও। 
' নন্দের নন্দন-মুখে সেই স্তন দাও ॥ 
৷ মায়াশাস্ত্ৰ জান তুমি, সেই মায়াবলে। 
মানবীর রূপ তুমি ধর স্থকৌশলে ॥ 
রাক্ষপীর রূপ তুমি কর পরিহার । 
নন্দের আলয়ে যাও আদেশে আমার ॥ 
 ছুর্ববাসার মন্ত্ৰবলে তুমি অনুক্ষণ । 
সৰ্ব্বত্ৰ করিতে পার গমনাগমন ॥ 
ইচ্ছামত ধর রূপ বিবিধপ্ৰকার। 
মানবীর রূপে যাও গোকুল-মাঝার ॥ 
নিজের ভ্রাতার ইঞ্ট যদি ভূমি চাও । 
নন্দপুক্রহত্যাঁতরে গোকুলেতে যাও ৷৷ 
এইরূপ কথা কহি পৃতনার প্রতি । 
বিরত হইল ভীত কংস নরপতি ॥ 
কংপেরে প্রণাম করি পৃতনা তখন । 
গোকুলের উদ্দেশেতে করিল গমন ॥ 


= পাপী =শুূ 
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পূতন| রাক্ষপী ধরে মানবী-আকার। 
সারা অঙ্গে শোভে তার রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ দেহ হয় তার। 
মস্তকে ধারণ করে কবরীর ভার ॥ 
সিন্দুরের বিন্দু শোভে ললাটের মাঝে । 
সুন্দর মালতীমালা গলায় বিরাজে ॥ 
রূপণীর বেশে চলি পৃতনা তখন । 
গোকুলে দেখিতে পায় নন্দের ভবন ॥ 
গভীর পরিখা শোভে চারিদিকে তার । 
নন্দের আলয় রাজে তাহার মাঝার ॥ 
বিশ্বকন্মী-বিনিশ্মিত নন্দের ভবন । 
বহুবিধ মণিরত্বে দীপ্ত অনুক্ষণ ॥ 
ইন্দ্ৰনীল মরকত মণি শোভ। পায়। 
পদ্মরাগ মণি কত শোভিছে তাহায়॥ 
স্বর্ণের কলস শোভে ভবন-শিখরে। 
বিপুল প্রাকার রাজে আশ্রম ভিতরে ॥ 
প্রাকারের চতুদ্দিকে আছে চতুদ্বার। 
লৌহের কপাট রাজে তাদের মাঝার ॥ 
চারিদ্বারে রহিয়াছে দ্বারপালগণ । 

রক্ষণ করিছে সদ! নন্দের ভবন ॥ 

পূতনা গোকুলে আমি করিল দর্শন। 
সুন্দরী রূপসী কত কার বিচরণ ৷৷ 
নানাবিধ মণিমুক্তা রত স্বণধন। 

নন্দের আশ্রম মাঝে শোভে অনুক্ষণ ॥ 
কোটি কোটি দুগ্ধবতী গাভী-সমুদয়। 
বিচরিছে গোষ্ঠ মাঝে সকল সময় ॥ 
নিরন্তর কৰ্ম্মে ব্যস্ত দাসদালীগণ ৷ 
গোকুলে প্রবেশ করে পূতন| তখন ॥ 
পূতনা ধরিয়াছিল মানবীর দেহ। 

দুষ্টা বলি কেহ তারে না করে সন্দেহ ॥ 
অপরূপ রূপ তার করিয়া দর্শন । 

মনে মনে চিত্ত৷ করে যত গোগীগণ ॥ 
লক্ষ্মী কিংবা ছুর্গাদেবী কৃষ্ণে দেখিবারে। 
কৃপ। করি আমে বুঝি গোকুল-মাঝারে ॥ 
চরণে প্রণাম করি গোপিনীর দল। 
বপাইয়া সিংহাদনে শুধায় কুশল ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


সকলের মাঝখানে সিংহাসনে বসি। 
মনে মনে হাম্ত করে পূতনা রাক্ষলী ॥ 
যুক্তকরে গোপীগণ শুণায় তখন। 

কহ দেবি, কোথা হতে তব আগমন ॥ 
কি নাম তোমার দেবি কহ কৃপা করি। 
কি কারণে এই স্থানে আসিলে ঈশ্বরী ॥ 
কোথায় নিবাস তব কহ ভগবতি। 
সকল জানিতে মন ব্যাকুলিত অতি ॥ 
তাদের সকল প্রশ্ন করিয়। এবণ । 
পূতন| মধুর স্বরে কহিল তখন ॥ 
মথুরাবাসিনী আমি, শুন গোপীগণ । 
হেরিতে আসিনু আমি নন্দের নন্দন ॥ 
বারতা পাইন আমি মুখেতে চরের । 
মনোহর পুত্র এক হইল নন্দের ॥ 
ব্রাহ্মণের ভাধ্য। আমি হইয়াছে সাধ। 
করিব তাহারে আমি শুভ আশীর্বাদ ॥ 
সে কারণে গোকুলেতে মোর আগমন । 
নন্দের নন্দন শীঘ কর আনয়ন ॥ 
হেরিয়া তাহার মুখ, আশীর্ববাদ ক'রে । 
ফিরিয়া যাইব পুনঃ মথুরা-নগরে ॥ 
যশোদ। তাহার কথ! করিয়া অবণ | 
পুত্রেরে তাহার কাছে করে আনয়ন ॥ 
বালকেরে ক্রোড়ে করি পূতনা তখন । 
বারবার মুখ তার করিল চুম্বন ॥ 

কপট সোহাগ-ভরে বুকে চাপি ধরে। 
তারপর বালকেরে স্তন্য দান করে ॥ 
যশোদারে ডাকি কহে পূতন৷ সুন্দরী | 
নারায়ণ-তুল্য পুত্র আহ! মরি মরি॥ 
যত দেখি তত হয় ইচ্ছ। দেখিবারে । 
মনে হয় মুখচন্দ্র হেরি বারে বারে ॥ 
কিবা অপরূপ কান্তি মদনমোহন । 
আসিয়া জন্মিল যেন হরি নারায়ণ ॥ 
বিষাক্ত স্তনের ছুগ্ধ প্রফুল্ল অন্তরে । 
সুধার সমান যেন শিশু পান করে ॥ 
এইরূপে শিশু যত পান করে স্তন । 
ব্যথায় কাতর হয় পৃতন। তখন ॥ 


স্লীরুঞ্ণজন্মথণ্ড 


শিশু স্তন নাহি ছাড়ে চুষিয়া চুষিয়৷ । 
পৃতনার প্রাণ যেন লইল শুধিয়। ॥ 
বদন বিকৃত করি করিয়া চীৎকার । 
পূতনা রাক্ষপী পড়ে ভূমির মাঝার ॥ 
এইরূপে স্থূল দেহ পরিহার করি। 
পূতন| গোলোকে যায় রত্বরথে চড়ি ৷ 
মনোহর সেই রথ রত্রের নির্মিত । 

লক্ষ লক্ষ চামরে ও দর্পণে শোভিত ॥ 
নানাবিধ চিত্র শোভে সে রথের মাঝে। 
রত্বের কলস কত তাহাতে বিরাজে ॥ 
একশত চক্রযুক্ত সে রথ সুন্দর । 
পারিষদগণ শোভে তাহার ভিতর ॥ 
সেই রথে আরোহণ করি তারপর | 
পৃতন। গোলোকধামে চলিল সত্বর ॥ 
দেখিয়া গোকুলবাসী মুগ্ধ হয় অতি। 
শুনিয়! বিস্মিত হয় কংস নরপতি ॥ 
শিশুরে ক্রোড়েতে করি যশোদা তখন । 
শ্নেহভরে বক্ষে চাপি দান করে স্তন ॥ 
শিশুর মঙ্গলকাধ্য করিল ব্ৰাহ্মণ । 
শাস্ত্রবিদ্‌ আসি করে শান্তি স্বস্ত্যয়ন ॥ 
পুতনার দেহ নন্দ দগ্ধ করি পরে। 
শান্ত্রমতে সৎকারাদি করিল সত্বরে॥ 
“দহদাহকালে সবে চিতার উপর । 
চন্দনের গন্ধ মৃদু পায় মনোহর ॥ 

নারদ কহিলা! প্রভু, হরি নারায়ণ । 
অপূর্ব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ | 
রুপা করি ভগবান কহ মোর প্রতি । 
রাক্ষপী আকারে ছিল কোন্‌ পুণ্যবতী ॥ 
কোন্‌ ভাগ্যগুণে তার কৃষ্ণে দেয় স্তন। 
কিবা পুণ্যফলে তার গোলোকে গমন ॥ 
সন্দেহ ভঞ্জন কর ওগো দয়াময়। 
আমার মনেতে বড় জেগেছে সংশয় ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন । 
পৃতনার পরিচয় দিতেছি এখন ॥ 
বলিকন্ত। রত্বমালা, যজ্ঞের সময়। 
বামনের রূপ দেখি অতি মুগ্ধা হয় ॥ 


৩৩৫ 


পুত্ৰস্নেহবশে কন্যা! ভাবে অনিবার । 
পুত্রেতুল্য হয় যদি বামন আমার ৷৷ 
স্নেহভরে বক্ষে তারে করিয়। ধারণ । 
মনের আনন্দে আমি দিব তারে স্তন ॥ 
জানিয়! মনের ভাব হরি ভগবান্‌। 
জন্মান্তরে স্তন তার করিলেন পান ॥ 
রত্বমাল। জন্মান্তরে শুন তপোধন। 
পৃতন-রাক্ষপী-রূপ করিল ধারণ ॥ 
তার অভিলাষ পূর্ণ করি সনাতন | 
শিশু-রূপে পান করে বিষমাখা স্তন ॥ 
এইরূপে মাতৃগতি লাভ করি শেষে। 
গোলোকে পূতনা যায় মনোহর বেশে 
নিরন্তর ভজ সবে শ্রীকৃষ্ণের নাম । 
স্থধামাখ! কৃষ্ণনাম কর অবিরাম ॥ 
অসার সংসার-মাঝে কৃষ্ণনাম সার । 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব্দনেতে বল অনিবার ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি সুমধুর | 

শ্রবণ করিলে সব পাপ হয় দূর ॥ 


হ।কুষঃজন্মথণ্ডে দশম অন্যায় সমাপু | 


একাদশ অধ্যায় 
তণাবর্ত্তা স্তর বদ ০ তাহার শাপ মোচন | 


নারায়ণ কহিলেন, শুন হে স্ৃমতি। 
বিচিত্র কাহিনী আমি কহি তব প্রতি 
একদিন গোকুলেতে যশোদা যখন । 
বালকেরে বক্ষ-মাঝে করিয়া! ধারণ ॥ 
গৃহকৰ্ম্মে আপনার ব্যস্ত অতিশয়। 
বারু-রূপে তৃণাবর্ত আসে সে সময় ॥ 
মনে মনে জানি তাহা হরি তারপরে । 
হইলেন ভারযুক্ত যশোদার ক্রোড়ে ॥ 
সহিতে ন| পারি সতী বালকের ভার । 
স্থাপন করিলা তারে শয্যার মাঝার ॥ 


৩৩৬ 


এইরূপে বালকেরে রাখিয়া শধ্যায়। 
নশোদ| বমুনাতীরে সান তরে যায় ॥ 
বাত্যারূপধারী দেখা তৃণাবর্তাস্থর | 
বায়ু-রূপে শ্রীহরিরে লয়ে বায় দূর ॥ 
ক্রোধেতে গঙ্জন করি সেই দুরাচার। 
শ্ীকৃষ্ণেরে তুলিলেক আকাশ মাঝার ॥ 
ক্রমে ক্রমে শুন্যোপরে অদৃশ্য হইল। 
কৃষ্ণ নিধনের তরে প্রতিজ্ঞা আছিল ॥ 
মনে মনে হাসি তবে দেব নিরঞ্জন । 
অস্ত্রের গল! চাপি করিল নিধন ॥ 
শ্রীহরির স্পর্শ লাভ ক'রে ভৃণাস্ুর | 
ছূর্বানার অভিশাপ হয় তার দূর ॥ 
মুক্তিলাভ করি শেষে রথ-আরোহণে। 
হরির মন্দিরে যায় আনন্দিত মনে ॥ 
পূৰ্ব্বকালে তৃণাবর্ত ছিল নরপতি। 
পাণ্যদেশে ছিল তার প্রতিপত্তি আত ॥ 
দুর্ববাসার অভিশাপে সেই নৃপবর | 
অহ্থরযোনিতে আদি জন্মে অতঃপর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ চর্ণম্পর্শে শাপ হয় দূর । 
গোলোকে গমন করে তৃণাবর্তাস্থর ॥ 
ঘমুন। হইতে ফিরি যশোদা তখন । 
শধ্যামাঝে বলিকেরে না করে দর্শন ॥ 
চাঁরিধাঁরে অন্বেদ্ণ করে বারবার । 

বক্ষে করাঘাত করি করে হাহাকার ॥ 
ভিতরে বাহিরে খোজে শিশুরে ন৷ পায়। 
ব্রজবাসিগণ সবে করে হায় হায় ॥ 
উচ্চৈঃস্বরে কেহ কেহ করিল রোদন । 
মুচ্ছিত হইয়! সেথা পড়ে কোনজন ॥ 
খুঁজিতে খু জিতে সবে পুষ্পের উদ্ভানে। 
নন্দের বালকে তার! হেরিল সেখানে ॥ 
সরোবরতীরে পদে করিয়া শয়ন । 

ভীত হয়ে কাদিতেছে নন্দের নন্দন ॥ 
ধূলিধুসরিত তার শ্যাম কলেবর। 

উদ্ধে আকাশের পানে চাহে নিরন্তর ॥ 
বালকে হেরিয়। নন্দ অতি দ্ৰুত গিয়৷ | 
পুত্বেরে লইল ক্রোড়ে বক্ষেতে চাপিয়া ॥ 


ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ভ-পুর।৭ 


৷ বারে বারে মুখ তার করি নিরীক্ষণ । 


মনের আনন্দে নন্দ করিল ক্রন্দন ॥ 


৷ রোহিণী যশোদা দৌহে অশ্রুপূর্ণ চোখে। 


চাপিয়া বক্ষের মাঝে ধরিল বালকে ॥ 
পাগলিনী প্রায় করে বদন-চুদ্বন । 
উদ্দেশ করিয়| পুত্ৰে করে সম্বোধন ॥ 
ওরে প্রাণধন, ওরে নয়নের মণি। 
তোরে ছাড়! পলকেতে প্রলয় যে গণি ॥ 
তোর চন্দ্ৰমুখ যদি না করি দর্শন । 
অন্ধকার মনে হয় এ ভব ভবন ॥ 
অঞ্চলের নিধি তুই, কি কহিব আর । 
এত বলি মুখ তার চুমে বারবার ॥ 
তারপর করি তার স্নান সমাপন । 
করায় মঙ্গলকর শান্তি স্বস্ত্যয়ন ॥ 
অতঃপর শ্রীনারদ নারায়ণে কয়। 
জানিতে বাসন! মোর একটি বিষয় ॥ 
পাণ্ড্যদেশী নৃপতিরে হূর্ববাস! প্রবর। 
কেন অভিশাপ দিল! কহ অতঃপর ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন । 
সেই কথ! তব কাছে করিব বৰ্ণন ॥ 
পাণ্যদেশী নরপতি সহত্রাক্ষ বীর। 
একদিন হয় অতি কামেতে অস্থির ॥ 
পুষ্পের উদ্যানে স্থখে করিতে বিহার । 
সহস্র রমণী লয়ে যায় নদীধার ॥ 
নানাভাবে সহত্রাক্ষ করিল রমণ। 
প্রিয়াদের বুকে মুখে করিল চুম্বন ॥ 
নখদন্ত-ক্ষত করে কুচের মাঝার । 
কভু জলে কডু স্থলে করিল শঙ্গার ॥ 
উলঙ্গিনী নারীগণ নগ্ন নৃপ সাথে। 
পুষ্পভদ্ৰ৷ নদীতীরে রতিরঙ্গে মাতে ৷ 
না জানে বিরাম কেহ, তৃপ্তি নাহি আর 
আলিঙ্গন চুম্বনাদি করে বারংবার ॥ 
সহআাক্ষ ধরি সেথা সহস্ৰ মুর্তি। 
নারীদের সহ সুখে ভোগ করে রতি ॥ 
লক্ষ শিষ্য পরিরুত ছুর্ববাস। তখন । 
শঙ্কর-ভবন-পানে করেন গমন ॥ 


বগ্ষবৈবর্ত-পুরাণ__ 
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জীকৃষ্ণজন্মথণ্ড 


কামেতে উন্মত্ত সেথা রহে নরপতি | 
দুর্ববাদারে হেরি তারে ন! করে প্রণতি ॥ 
জল হ'তে না উঠিল নৃপতি তখন। 
মুনিবরে রাঙ্গা নাহি করে সম্ভাষণ ॥ 
নৃপতির ব্যবহার হেরি মুনিবর । 
ক্রোধভরে অঙ্গ তার কাপে থর থর ॥ 
গ্লণ্টত| দেখিয়! মুনি করি সম্বোধন । 
নৃপতিরে অভিশাপ দিলেন তখন ॥ 
শোন্‌ রে পাপিষ্ঠ তুই, শোন্‌ ছুরাক্মন্‌। 
মন্থররূপেতে কর জনম-গ্রহণ ॥ 

মোর প্রতি করেছিস ঘোর অপমান । 
তাই তোরে করিলাম অভিশাপ দান ॥ 
রতিস্ুখে মন্ত তুই, তার ফল পাবি। 
অস্থুর-রূুপেতে তুই ধরাতলে যাবি ॥ 
একলক্ষ বধ ধরি অস্থর-মাকারে। 
বর্তমান রব তুই পুথিবী-মাঝারে ॥ 
শাহরির পাদস্পর্শে তুই পুনর্ববার 


এইবক্লপে সহআাক্ষে অভিশাপ দিয়। | 
নারীগণে মুনিৰর কহিল ডাকিয়। 
ভারতের রাজগুছে জন্ম সবে লও । 
ভবনমোহিনী সবে রাজকণ্ত! হও ॥ 
এই কথা কহি শেষে ছুর্ববাা-প্রবর । 
শঙ্করের গৃহ পানে চলিলা সত্বর ॥ 
দুৰ্ববাসার অভিশাপ করিয়। শ্রবণ | 
চায় হায় করে তার যত শিষ্যগণ ॥ 
পুপ্পভদ্রা নদীতীরে বদি নরপতি। 
বিলাপ করিল কত মনোছুঃখে অতি ॥ 
বরহকাতর যত রমণীর দল। 
অভিশাপ শুনি সবে কাদে অবিরল ॥ 
নুপতিরে সম্বোধিয়া কহে নারীগণ। 
ওহে নাথ, কোথা তুমি করিবে গমন ॥ 
তোমারে ছাড়িয়া মোরা কোন্খানে যাব। 
কহ নাথ, কোথা আর রতিম্থথ পাব ॥ 
রমণে সুদক্ষ তুমি, বীর কামরণে। 
তোমারে ছাড়িয়া মোরা রহিব কেমনে ॥ 
৪৩ 


৩৩৭ 


৷ তোমার সহিত কবে করিব বিহার । 


সেই কথা সবে মোর! ভাবি অনিবার ॥ 
এমন সুখের রাজ্য করি পরিহার । 
কেমনে ধরিবে নাথ অহ্থর-আকার ॥ 
কেমনে ফিরিয়। পুনঃ যাইব ভবনে । 
তোমার বিরহে কাল কাটাব কেমনে ॥ 
শরতের চন্দ্র সম তোমার বদন। 

আর কবে বল নাথ করিন দর্শন ॥ 
প্রাণের বল্লভ ভুমি ওহে প্রাণধন। 
আর কবে বক্ষে (তোম! করিব ধারণ ॥ 
সহস্রাক্ষ নৃপতির ধরিয়। চরণ । 
এইরূপে হাহাকার করে নারীগণ ॥ 
অগ্নিকুণ্ড বিরচিয়া নৃপ অতঃপর । 
নারাগণ সহ তাতে প্রবেশে সত্বর ॥ 
দেব্গণ হাহাকার করে সে সময়। 
দৈববল শ্রেষ্ঠ বল, মুনিগণ কয় ॥ 


সেই রাজা সহস্ৰাক্ষ শুন তপোধন। 
আভিশাপ-শেষে যাবি গোলোৌক-মাঁঝার ॥ । 


তৃণাবৰ্তান্থর রূপে করে আগমন ॥ 


 ভ্রীহরির পাদম্পর্শে শাপ দূরে ঘায়। 


গোলোক-মাঝারে নৃপ যায় পুনরায় ॥ 
নুপতির মহিষার। আসি ধরাতলে। 
রাজেন্দ্রগণের গৃহে জন্মিল সকলে ॥ 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তের কথ! অতি মধুময়। 
শ্রবণ করিলে হয় পবিত্র হৃদয় ॥ 
যেই জন ভক্তিভরে করিবে শ্রবণ। 
এই ধরাধামে হয় ধন্য দেই জন ॥ 
পাপ তাপ দুরে যায় বিস্ব হয় নাশ। 
অনায়াসে পূৰ্ণ হয় মন-মভিলাষ ॥ 
তক্তবাঞ্চাকল্পতরু হরি সনাতন। 
ভক্তজনে অনুক্ষণ করেন রক্ষণ ॥ 
যেই জন কৃষ্ণনাম লয় অনিবার। 

এ তিন ভুবনে আছে কি ভয় তাঁহার ॥ 


শ্রীরুষ্ণজন্মখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


৩৩৮ 


দ্বাদশ অধ্বায় 
শক্টভগ্জন এ কবচগ্াাস। 


নারায়ণ কহিলেন, কর অবধান। 


কহিব তোমারে আমি অপূর্ব আখ্যান ॥ 


একদিন নন্দপত্নী আপন ভবনে । 
বক্ষে ল'ষে স্তন দান করিছে নন্দনে ॥ 
এমন সময় সেথা করে আগমন । 
কতিপয় যুবতী ও বৃদ্ধা গোপীগণ ॥ 
স্তন্য পানে পরিতৃপ্ত না! হইতে হরি । 
উঠিল ঘশোদাদেবী অতি ত্বর| করি ॥ 
পুত্রেরে শব্যায় রাখি যশোদা তখন । 
সকলেরে মিষ্টভাষে করে সম্ভাষণ ॥ 
বলিতে আসন দিয়া নমস্কার করে । 
সিন্দুরাদি দান করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
মায়াময় শিশুরূপী কৃষ্ণ সনাতন । 
কাঁদিতে কাঁদিতে করে চর্ণ-ক্ষেপণ ॥ 
আলাপে সম্তাষে মত্ত মাতা যশোমতী। 


ন! পান শুনিতে কানা আলাপেতে মৃতি॥ 


প্রাচীন শকট ছিল পায়ের নিকট। 
হরি-পদাথাতে সেই ভাঙ্গিল শকট ॥ 
দি দুগ্ধ ঘৃত আদি শকটেতে ছিল । 
সহস| সকল দ্রব্য ভূমিতে পড়িল ॥ 
হেরিল গোপিনীগণ কাষ্ঠরাশি মাঝে । 
মশোদার শিশুপুত্র কাদিয়। বিরাছে ॥ 
অদ্ভুত সে দৃশ্য হেরি নত গোপীগণ। 
ভয়ে সবে সেথা হ'তে করে পলায়ন ॥ 
ঘশোদ| হেরিয়। সেই অদ্ভুত ব্যাপার | 
ছুটির। আসিল সেথ। করি হাহাকার ॥ 
পত্রেরে বক্ষেতে দেবী করিয়া ধারণ। 
তাড়াতাড়ি মুখে স্তন করিল অর্পণ ॥ 
সেথ৷ উপনীত ছিল বালকের দল। 


তাদের জিজ্ঞাসা করে গোপেরা সকল ॥ 


শকট ভাঙ্গিল কেব। কহ কহ আঙ্গ । 


তোমাদের মাঝে কেব| করিল এ কাজ ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


কহিল বালকদল তাদের নিকট। 
যশোদার শিশুপুত্র ভাঙ্গিলশিকট) 
তাহাদের মুখে শুনি এরূপ বচন । 
উচ্চ হাস্য করে যত ব্রজবসিগণ ॥ 
ঘশোদার শিশুপুত্র কি শক্তি তাহার। 
অবিশ্বীমে সকলেই হাসে বারবার ॥ 
শাস্ত্ৰবিদ্‌ আসে যত পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণ । 
করিল মঙ্গলকর শান্তি স্বস্ত্যয়ন ॥ 
শিশুর মস্তকে হস্ত করিয়া অৰ্পণ | 
করিল কবচ পাঠ বেদজ্ঞ ব্ৰাহ্মণ ॥ 
ব্িত্নবিনাশন সেই কবচ বিষয় । 

শুন শুন তব কাছে কহি মহাশয় ॥ 
যে কবচ ব্ৰহ্মাদেবে মায়া করে দান। 
সেই কবচের কথা কর অবধান ॥ 

মধু কৈটভের ভয়ে ভীত ব্রহ্ম! ঘবে। 
ঘোগনিদ্রে। ব্ৰহ্মাদেবে কহিলেন তবে ॥ 
শুন শুন কহি তোম। ব্ৰহ্ম! মহাশয় । 
স্খে অবস্থান কর দূর কর ভয় ॥ 
আমি আর হরি তোমা করিব রক্ষণ | 
মিথ্যা চিন্তা পরিহার কর হে ব্ৰাহ্মণ ॥ 
তোমার বদন হরি করুন রক্ষণ । 
রক্ষণ করুন শির শ্রীমধুদুদন ॥ 

রক্ষা যেন করে কৃষ্ণ তোমার নয়ন । 
নালা যেন রক্ষা করে রাধিকরমণ ॥ 
কর্ণ কণ্ঠ শ্রীমাধব রক্ষা যেন করে। 
কপোল করুন রক্ষ। গোবিন্দ ঈপ্বরে ॥ 
কেশব স্বয়ং যেন রক্ষ। করে কেশ । 
অধরোষ্ঠ রক্ষা যেন করে হৃষাকেশ ॥ 
দন্তপংক্তি গদ৷ গ্ৰহ করুন রক্ষণ । 
তালুক! করুন রক্ষা সদাই বামন ॥ 
রপন। রক্ষণ যেন করে রাসেশ্বর । 
দৈত্যারি করুন রক্ষ। তোমার জঠর ॥ 
বক্ষঃস্থল গ্রীমুকৃন্দ করুন রক্ষণ। 
নাভি রক্ষ! করে যেন হরি জনাৰ্দ্দন ॥ 
বিষ্ণুদেব হনু যেন রক্ষে অনিবার | 
করুন রক্ষণ গুছ নিতম্ব তোমার ॥ 


স্ৰীকৃষ্ণজন্মখণ্ড 


জানকীর পতি যেন রক্ষে জানুদ্বয়। 
নৃসিংহ রক্ষিবে হস্ত সঙ্কট-দময় ॥ 
বরাহ করিবে রক্ষা যুগল চরণ। 
উর্াদেশ রক্ষা যেন করে নারায়ণ ॥ 
লক্ষ্মীপতি অধোদেশ করিবে রক্ষণ। 
রক্ষণ করিবে পূৰ্ব্বে জ্জগোপাল-ধন ॥ 


অগ্রিকোণে রাবণারি রক্ষিবে তোমারে । 
হে ব্রহ্মন্‌, চিন্তা কেন কর বারে বারে ॥ 


বৈকুণ্ঠ ও বনমালী বাস্থদেবগণ । 
শত্ৰুজিৎ রাঘবাদি করিবে রক্ষণ ॥ 

হে ব্রহ্মন্, শুন শুন তোমার নিকটে। 
অদ্ভুত কবচ-কথ। কহি অকপটে ॥ 
পূর্ববকালে শম্কুপহ করি যবে রণ। 

এ কবচ কৃষ্ণ মোরে করেন অর্পণ ॥ 
ক₹বচের প্রভাবেতে শুন হে ব্রহ্মন্‌। 
শন্ত অস্্ররেরে আমি করিনু নিধন ॥ 
শুস্তান্ুর মুত্যুমুখে পড়িল যখন। 
কবচ দিলেন মোরে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
সকল বৃভান্ত তোমা কহি মহাশয়। 
এ কবচ বিদ্যমানে নাহি কোন ভয় ॥ 
॥হ। কিছু হেরিতেছ নশ্বর সকল। 
ত্য হই আমি আর শ্রীহরি কেবল ॥ 


কাটি কোটি ব্রহ্ম বিষ্ণু লভিবে পতন। 


'নত্য সত্য শুধু আমি আর সনাতন ॥ 
এই বলি করি তারে কবচ প্রদান । 
7হস| ভ্ীযোগমায়া করে অন্তদ্ধান ॥ 
কবচ পাইয়। ব্রহ্ম! শঙ্কাহীন হয়। 
নাভি-কমলের মাঝে মন-হ্ৃখে রয় ॥ 
এব টির মাঝে যদি কোন জন। 

এ কবচ রাখি করে কণ্টেতে বন্ধন ॥ 
অথবা বাহুতে তার এ কবচ রাখে। 
সর্প শত্ৰু হ'তে তার ভয় নাহি থাকে ॥ 
'বষে ও অনলে তার নাহি কোন ভয়। 
হারে রক্ষেন হরি সকল সময় ॥ 

এ কবচ যেই জন করিবে ধারণ । 
1লাঘাতে ভয় তার নাহি কদাচন ॥ 


গ্রামে সে জন জয়ী নিরন্তর হয়। 
বিপদকালেতে তার নাহি কোন ভয় ॥ 
এ কবচ ক্ঠমাঝে করিয়! ধারণ । 
ত্রিপুরেরে নাশ করে ভোলা পঞ্চানন 
এ কবচ হৃদে তার করিয়া ধারণ। 
রক্তবীজে কালীদেবী করিলা ভক্ষণ | 
কবচ ধারণ করি অনন্ত সদাই। 
পৃথিবী মস্তকে রাখে কোন ভুল নাই । 
কবচের গ্রভাবেতে শুন তপোধন। 
সর্বত্র বিজয়ী মোরা হই অনুক্ষণ ॥ 
সে কবচ নন্দপুজে দান করে দ্বিজে। 
নিজের কবচ হরি পরিলেন নিজে || 
্রহ্মবৈবর্তের কথা হৃধার সমান। 
শ্রবণ করিলে হয় পরিতৃপ্ত প্রাণ ॥ 
বিদুরিত হয় বিল, দূর হয় ভয়। 
ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত্তের কথ। অতি স্বধাময় ॥ 
তাপদগ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে | 
পুরাণ শ্রবণ কর প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
অসার সংসারে দিন বুথ! কেটে যায়। 
ভুলিয়া! রয়েছ সবে বিষ্ণুর মায়ায় ॥ 
মোহনিদ্র! হ'তে সবে কর জাগরণ। 
একমনে ভজ সেই হরির চরণ ॥ 
হরি সত্য ত্ৰিভুবনে, মিথ্য। সমুদয় | 


কৃষ্ণনাম কর জীব সকল সময় ॥ 
' জুড়াবে তাপিত প্রাণ ভয় কেন আর 
হরির চরণ ধ্যান কর অনিবার ॥ 


লাশ 


শীকৃষ্ণসন্বাখণ্ডে দ্বাদশ অন্যায় সমাপ্ত । 


তভ্রযয়োদশ অধ্যায় 
গগ-নন্দ সংবাদ এবং শআকৃষ্ণেণ অনপ্রাশ' 
ও নামকরণ প্ৰস্তাব । 


নারায়ণ কহিলেন, শুন খুনিরাজ। 


 জ্ীকৃষ্ণমাহাত্ম্য কিছু নিবেদিব আজ 


একদ| যশে৷দাদেবী বসি সিংহাসনে | 
স্তন দান করিছেন কৃষ্ণ সনাতনে ॥ 


৩৩৯ 


৩৪০ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


ব্ৰহ্মতেজে প্রস্বলিত বিপ্ৰ একজন । 
সহস! তাহার কাছে করে আগমন ॥ 
শিষ্যদল-পরিবরৃত দণ্ডছত্ৰধর | 
প্রত্রহ্ম-নাম-জপ করে নিরন্তর ॥ 
পরিধানে শুভ্রবস্র অতি চমৎকার। 
মুক্তাদম শুভ্রবর্ণ দন্তরাজি তার ৷৷ 
জ্যোতিষের শাস্ত্রে বিপ্ৰ দক্ষ অতিশয়। 
বেদশাস্ত্রে তার তুল্য কেহ নাহি হয়॥ 
প্রতগুকাঞ্চন সম তার জটাভার। 
শরতের চন্দ্রদম বদন তাহার ॥ 
বিকসিত পদ্মসম যুগল নয়ন। 
গৌরবর্ণ অঙ্গ তার অতি সুদর্শন ॥ 
গদাধর ভক্ত সেই পণ্ডিত ব্ৰহ্মণ। 
তার মন্ত্রগুরু হন দেব পঞ্চানন ॥ 
কণ্ঠেতে বিরাজে তার দেবী সরস্বতী | 
শ্রীহরির ধ্যান করে ভক্তিভরে অতি ॥ 
জীবনুক্ত সে ব্রাহ্মণ সিদ্ধির ঈশ্বর | 
পিদ্ধান্তে সুদক্ষ বিপ্ৰ হয় নিরন্তর ॥ 


যশোদা তাহারে হেরি গাত্রোথান করে। 


প্রণাম করিল পায়ে অতি ভক্তিভরে ॥ 
পাদ্য অথ্য মধুপৰ্ক করিয়া প্রদান । 
বালকের দ্বারা বিপ্রে বন্দন! করান ॥ 
মনে মনে গ্ীহরিরে করিয়া স্মরণ। 
প্ৰীত হয়ে বেদমন্ত্র উচ্চারে ব্ৰাহ্মণ ॥ 
যশোদা! সকল শিষ্যে করে নমস্কার । 
শিষ্যগণ আশীর্বাদ করে বার বার ॥ 
শিষ্যগণ সহ করি পাদ-প্রক্ষালন । 
আসনেতে উপবিক্ট হইল ব্রাহ্মণ ॥ 
তখন যশোদ! সতী কৃতাঞ্জলিপুটে । 
ভক্তিভরে কহিলেন সম্মুখেতে উঠে ॥ 
খষর প্রধান প্রভু তুমি আত্মারাম। 
কূপ! করি কহ প্রভূ কিবা তব নাম ॥ 
অঙ্গিরা মরীচি অত্ৰি পুলস্ত্য পুলহ। 
কোন্‌ জন হও প্ৰভু কৃপা করি কহ ॥ 
দর্ববাস। প্রচেতা ক্রু অথবা গৌতম | 
বশিষ্ঠ কপিল কিংবা দেবল কর্দম। 


সনক সমন্দ বোঢ়, কচ সনাতন। 
ইহাদের মাঝে তুমি হও কোন্‌ জন॥ 
পঞ্চশিখ বিশ্বামিত্ৰ গুরু বৃহস্পতি । 
কোন্‌ জন হও প্রভু কহ মোর প্রতি ॥ 
সম্র্ত উতথ্য ভৃগু পৌরভি চ্যবন। 
অথবা কি বামদেব নরনারায়ণ ॥ 

শক্তি ব্যাস পরাশর কণ কাত্যাযন। 
এদের মাঝারে তুমি হও কোন্‌ জন ॥ 
জৈমিনি আস্তীক শৃঙ্গী পৈল শরদ্বান্‌ । 
উহাদের কেব। তুমি কহ ভগবান্‌॥ 
মার্কগেয় খম্যশুঙ্গ যাজ্ঞংক্ধ্য ঘতি। 
কোন্‌ জন হও প্রভু কহ মোর প্রতি ॥ 
অষ্টাবক্র পিপ্ললাদ ওর্বব ভরদ্বাজ। 
কোন্‌ জন হও প্রভু কহ মোরে আজ ॥ 
ভাগুরি স্ৃমন্ত বৎস শৌনক আরুণি। 
কে আসিলে তুমি আজ কহ কহ গুনি 
মোর প্রশ্ন শুনি প্রভু করিও না ক্রোধ 
পরিচয় দেহ প্ৰভু করি অনুরোধ ॥ 
আমার ভবনে তব পড়িল চরণ । 

জনম সফল মোর সার্থক জীবন ॥ 
তোমার চরণধুলি লইয়া মাথায়। 
কোটিজন্মাজ্জিত পাপ দূর হ'য়ে যায় ॥ 
আমার গুহেতে যেই কর আগমন । 
ভবন হইল মোর তীর্থের মতন ॥ 

যত লব পুণ্যঞ্লেরক মহাক্মাদি রাজে। 
কোন্‌ জন হও প্রভু তাহাদের মাঝে ॥ 
মধ্যাহৃ-ভাক্কর-সম শিয্য-সমুদয়। 
মৃত্তিমান্‌ দেব যেন তুমি মহাশয় ॥ 
পাদরেণু স্পর্শে আজি ধন্য মোর কুল। 
স্ুপবিত্র হয় আজি সমস্ত গোকুল ॥ 
সকলে মিলিয়া মোর পূর্ণ কর সাধ। 
বালকে প্রদন্ন মনে কর আশীর্বাদ ॥ 
ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ মঙ্নন-জনক। 
স্বস্ত্যয়নরূপী তাহা বিদ্ব-বিনাশক ॥ 
নন্দপত্রী এইরূপ করি সম্ভাষণ । 
নন্দেরে আনিতে চর করিল! প্রেরণ ॥ 


তীকৃষ্ণজন্মখণ্ড । 


যশোদার বাক্য শুনি হাসিল ব্ৰাহ্মণ । 
সাথে সাথে হাস্য করে যত শিষ্যগণ ॥ 
তারপর যশোদারে করি সম্বোধন। 
প্রীতিকর বাক্যে মুনি কহিল! তখন ॥ 
যে কথা বলিলে তুমি অতি স্থধাময়। 
তোমার উপর মোর! তুষ্ট অতিশয় ॥ 
পদ্মাবতী কন্তা তুমি যশোদ। যুবতী । 
গোপশ্রেষ্ঠ নন্দরাজ হয় তব পতি ॥ 
কেবা তুমি কেবা নন্দ কেব| এ নন্দন । 
নির্জনে নন্দের কাছে করিব বৰ্ণন ॥ 
ঘন্ুকুল-পুরোহিত আমি স্বপ্রাচীন। 
গৰ্গনামে অভিহিত হই নিশিদিন ॥ 
বস্থদেব পাঠালেন বিশেষ কারণে। 
তাই আমি আসিলাম তোমার ভবনে ॥ 
এইরূপ মুনিবর কহিছে যখন । 

‘বাদ পাইয়া নন্দ করে আগমন ॥ 
ভক্তিভরে মুনিবরে করি নমস্কার । 
শিষ্ুগণে প্রণিপাত করিল আবার ॥ 
নন্দ আর যশোদারে লইয়া তখন । 
গৰ্গমুনি গৃহ-মাঝে করিলা গমন ॥ 
নির্জনে ডাকিয়া নন্দে কহে মুনিবর । 
শুন শুন বাক্য মোর আত হিভকর ॥ 
যে কারণে বস্থদেব পাঠান আমারে । 
সেই গোপনীয় কথা কহিব তোমারে ৷৷ 
বসুদেব এই পুজে সুতিকাভবনে । 
স্থাপন করিয়াছিল অতি স্থগোপনে ॥ 
কংস-ভয়ে এই পুত্র রাখে তব ঘরে। 
তোমার কন্তারে লয় মথুরানগরে ॥ 
অন্পপ্রাশনের তরে আমারে গোপনে । 
বস্থদেব পাঠালেন তোমার ভবনে ॥ 
পৃণব্রহ্মরূগ৷ এই শিশু স্মোহন। 
ভূভার হরণ তরে আবিভূত হন ॥ 
গোলোকের নাথ ইনি কৃষ্ণ সনাতন । 
বৈকুষ্টের পতি ইনি হরি নারায়ণ ॥ 
জন্মিলেন ভগবান্‌ বসুদেব ঘরে । 
তোমার ভবনে হরি আসিলেন পরে ॥ 


৩৪৯ 


মায়া-বলে মাতৃগর্ড বায়ুপূৰ্ণ করি। 
বন্থদেব-ঘরে হন আবিভূত হরি ॥ 
অযোনিসম্তভব ইনি শুন মহাশয় । 
যুগে যুগে নামভেদ বর্ণভেদ হয় ॥ 
প্রথমেতে ধরে হরি শুভ্র কলেবর। 
রক্তবর্ণ দেহ হরি ধরে তারপর ॥ 
তারপর পীতবণ হইলেন হরি । 
বর্তমানে আসিলেন কৃষ্ণ রূপ ধরি ॥ 
সত্যযুগে শুভবর্ণ মূর্তি ছিল তার। 
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ হন চমৎকার ॥ 
দ্বাপরেতে গীতবর্ণ ধরে কলেবর। 
কলিকালে কৃষ্ণ রূপ ধরেন ঈশ্বর ॥ 
এ কারণে শ্রীহরির কৃষ্ণ নাম হয়। 
পরিপূৰ্ণতম ব্ৰহ্ম নাহিক সংশয় ॥ 
শ্রীহরির কোটি নামে যেই পুণ্য হয়। 
একবার কৃষ্ণ-নামে সেই ফলোদয় ॥ 
কৃষ্ণনাম স্মরিলে ও করিলে শ্রবণ । 
কোটিজন্মার্জিত পাপ হয় বিনাশন ॥ 
কৃষ্ণনাম স্ৃমধুর স্মঙ্গলময় | 

এই নামে মুক্তি লভে জীব সমুদয় ॥ 
সকলের সারভূত এই কৃষ্ণ নাম। 


ভক্তি আর দাস্থপ্রদ হয় অবিরাম ॥ 
৷ যেই স্থানে হয় কভু শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্ত্তন । 


কৃষ্ণের কিন্কর সেথা করে আগমন ॥ 
স্লরপতি গণপতি ব্ৰহ্ম৷ মহেশ্বর | 
অনন্ত ইত্যাদি ধারে ভজে নিরন্তর ॥ 
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসন।। 
লন্মনী সরম্বতী ধারে করেন বন্দনা ॥ 


৷ স্থূল হ'তে স্থুলতর শরীর ধাহার। 


লোমকুপে স্থিত ধার এ বিশ্ব-সংসার | 
সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম করে যেই জন। 
অবশ্য ঘুচিবে তার ভবের বন্ধন ॥ 
অপার নামের গুণ নাহি তার সীমা । 
শিবমুখে গশুনিয়াছি নামের মহিমা ॥ 
গুরুর মুখেতে আমি শুনিয়াছি নাম। 


| তোমার নিকটে কহি শুন গুণধাম ॥ 


৩৪২ 


ংসধ্বংসী পীতাম্বর দৈবকী-নন্দন | 
অচ্যুত সৰ্ব্বেশ হরি বিষ্ণু সনাতন ॥ 
সর্ববাধার সর্ববগতি রাধিকারমণ। 
রাধাকান্ত রাধাধন রাধিকাঁজীবন ॥ 
রাধিকার সহচর রাধিকার প্রাণ। 
রাধিকেশ রাধাবন্ধু প্ৰভু ভগবান্‌ ॥ 
পরিপূণতম ব্ৰহ্ম রাধা-প্রাণেশ্বর | 
গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ সর্ববরূপধর ॥ 
শুন শুন ব্ৰপতি আমার বচন। 
শিশুর এ সব নাম করহ রক্ষণ ॥ 
কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কহিলাম আমি | 
জ্যেষ্ঠপুত্র-নাম-কথা শুন ব্রজম্বামী ॥ 
গর্ভে যবে এই পুত্ৰ বিদ্যমান রয়। 
সঙ্কুণ্ট হইল গর্ভ শুন মহাশয় ॥ 
একা রণ নাম তার হবে সঙ্কধণ। 
অনন্ত ও বলদেব রেবতীরমণ ॥ 
সিতিবান নীলবাস হলী বলরাম। 
মুবলী ও রৌহিণেয় হবে তার নাম ॥ 
বাহ। যাহ! শুনিয়াছি করিনু বৰ্ণন । 
এক্ষণে গৃহেতে আম করিব গমন ॥ 
অবস্থান কর তুমি স্তখে নন্দরাজ। 
আশীর্বাদ ক'রে যাই তোমাদের আজ ॥ 
ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া সেথায়। 
যশোদা ও নন্দ রাজ। হয় স্তন্ধপ্ৰায় ॥ 
মহানন্দে অনন্তর নন্দের নন্দন। 
ক্রীড়াচ্ছলে. মৃদু মু হাসে অনুক্ষণ | 
বদ্ধাঞ্জলিপুটে নন্দ মুনিবরে কয়। 
আরো কিছু দিন ভুমি রহ মহাশয় ॥ 
তব সম যোগ্য আর কোন্‌ জন আছে । 
অন্নপ্রাশনের তরে যাব কার কাছে। 
সব কথা মোরে তুমি করিলে বণন। 
এখন বলহ প্রভূ রাধা কোন্‌ জন ॥ 
নন্দের বচন শুনি কহে মুনিবর। 
গোপনীয় তত্ব কহি শুন অতঃপর ॥ 
গৰ্গমুনি কহিলেন, শুন নন্দরাজ। 
শিবমুখে যাহা শুনি কহি তাহ! আজ ॥ 


ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ভ-পুর।৭ 


গোলে৷কেতে একদিন দেবদেব হরি। 
বিহার করিছে সহ বিরজায়ন্দরী ॥ 
রাধাকাছে এ কাহিনী পৌছিল যখন। 
ক্রোধেতে রাধার তবে অরুণলোচন ॥ 
সখীদলবলসহ অতি ক্রুদ্ধ হয়ে । 
রাধাসতী চলিলেন ক্রীড়ার আলয়ে ৷ 
দ্বারেতে প্রহরী সেথা ছিলেন ই্ৰীদাম | 
রাধার হ'ল ন। তবে পূর্ণ মনস্কাম ॥ 
দ্বার রোধ করি সেই প্রীদাম স্থমতি। 
রাধার সকাঁশে বলে অপূর্ব ভারতী ॥ 
শুন শুন রাধাসতী অপেক্ষা করহ। 
কৃষ্ণ আজ্ঞ! আনি দেই, প্রবেশহ গেহ ॥ 
রাধিকা উদ্বিগ্ন অতি বিলম্ব ন! সহে। 
সে কারণে বল করি প্রবেশিতে চাহে ॥ 
ফলতঃ রাধিকামতী অতি ক্রোধ ভরে । 
জীদামেরে লক্ষ্য করি শাপ দান করে ॥ 
তাহাতে রাধার শাপে শ্রীদাম তখন । 
দৈত্যের যোনিতে করে জনম-গ্রহণ ॥ 
ভ্রীদামের অভিশাপে শ্রীরাধিক! সতী । 
গোকুলে আসিয়| হয় গোপিকা যুবতী ॥ 
বুকভানুহৃত। রাধ। রূপবতী অতি। 
তাহার মাতার নাম কলাবতী সতী ॥ 
অযোনিমম্তব৷ রাঁধ। প্রকৃতি-ঈশ্বরী । 
জননীর গর্ভ রাখে বায়ুপূৰ্ণ করি ॥ 
তারপর শিশুরূপ করিয়া ধারণ । 
পৃথিবী-মাঝারে তিনি আবিভূ'ত৷ হন। 
সেই কন্যা শ্রীরাধিক! ব্রজের মাঝারে । 
চন্দ্রের কলার ন্যায় দিনে দিনে বাড়ে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজাত৷ শ্রীরাধিক! মতী। 
কৃষ্ণের অদ্ধেক তেজে তিনি মৃত্তিমতী ॥ 
এক মূর্তি কৃষ্ণ আর রাধা রূপে রাজে । 
কোন্‌ জন ভেদ করে তাহাদের মাঝে ॥ 
কৃষ্ণ আর রাধা মাঝে ভেদ কিছু নাই। 
রূপে গুণে দুইজনে সমান সদাই ॥ 
বুদ্ধি জ্ঞানে পরাক্রমে উভয়ে সমান। 
এক মূৰ্তি কৃষ্ণরাধা-রূপে বর্তমান ॥ 


কৃষ্ণজন্মখণ্ড 


শ্রীকৃষ্ণের পূৰ্ব্বে রাধা আসে এ ভবেতে। 


কৃষ্ণের অপেক্ষা তাই জ্যেষ্ঠা বয়সেতে॥ 
শ্রীরাধার ধ্যান কৃষ্ণ নিরন্তর করে। 
কৃষ্ণধ্যান করে রাধ। প্রফুল্ল অন্তরে ৷ 
রাধার প্রাণেতে কৃষ্ণ সদাই গঠিত । 
কৃষ্ণের প্রাণেতে রাধ। সদা বিরাজিত ॥ 
রাধার নিকটে হরি করিলেন পণ । 
রধাপ্রতি বলিলেন অমিয় বচন ॥ 

তুমি যবে আবিভূ তা হবে ধরণীতে । 
আমিও যাইব তথা মানব জপতে ॥ 
কংসভয়ে ত্যাগ করি মধুর! নগরী । 
আনন্দে যাইব আমি মপুত্রজপুরী ॥ 
দু'জনে মনের স্থখে থাকিব তথায় । 
উৎফুল্ল হইবে প্রাণ শিহরিত কায় ॥ 
এক আত্মা ছুই দেহ অভিন্ন সদাই । 
বাহিরে পৃথক্‌ বটি, মনে ভিন্ন নাই ॥ 
অতএব দুঃখ নাহি কর গো রাধিকা । 
তুমিই হইবে মোর উদ্দেশ্য-সাধিকা ॥ 
রাধিকারে আশ্বাসিয়া বলেন বচন । 
সে কারণে গোকুলেতে আবিভূ ত হন ॥ 
স্লমধুর রাধানাম যে করে শ্রবণ । 
ছেদন হইবে তার ভবের বন্ধন ॥ 
কম্মভোগ দূর হবে, পূর্ণ হবে আশ। 
আর কভু নাহি তার হবে গর্ভবাস ॥ 
রাধার নামেতে ভক্তি হয় কৃষ্ণ প্রতি । 
হরির দাসত্ব লভি ঘুচিবে দুৰ্গতি ॥ 
রাধানাম যেই জন করে উচ্চারণ । 
মোহজাল সেই জন করিবে ছেদন ॥ 
রোগ শোক জরা মৃত্যু দূরীভূত হয়। 
পাপ তাপ দুরে যায় নাহি আর ভয় ॥ 
শম না আসিতে পারে তাহার নিকটে । 
উদ্ধার হইবে সেই সকল সঙ্কটে ॥ 

অল্প অল্প জানি যাহ শ্রীরাধার কথা । 
তোমার নিকটে সেই দিলাম বারতা ॥ 
অতীতে হইল যাহা গোলোক ভবনে । 
অল্প অল্প কহি তাহা তোমার সদনে ॥ 


৷ 


= =-----"--_"স৮"">---= শপ াীপিপাশীলী ত শি 


শপ পাপা !_/!?-প-ক্ঁুসকগথ}[}ৰঅৰঅআইৌদ|দ]ীঁ্েঁ}}-=-_ুক- == 


৩৪৩ 


শুন রাণী যশোমতী নন্দ গোপরাজ। 
অতঃপর যা ঘটিবে কহি সবে আজ ॥ 
অপূর্বব কাহিনী সেই অতি মনোহর । 
গোপনীয় কথা বলি তোমার গোচর ॥ 
সাধ্য-অনুসারে আমি দিনু পরিচয় । 
বৃন্দাবনে ইহাদের হবে পরিণয় ॥ 
পুরোহিত হবে সেথা ব্রহ্ম! প্রজাপতি । 
মিলিবেন কৃষ্ণ আর রাধিকা! যুবতী ॥ 
কুবের-পুত্রেরে কৃষ্ণ করিবে উদ্ধার । 
মেনকা অস্গরে বধ করিবে আবার ॥ 
ক্ষীর নবনীত আদি করিবে ভক্ষণ। 
বক কেশী প্রভৃতিরে করিবে নিধন ॥ 
বিপ্রপত্রী কাছে করি মিষ্টান্ন ভোজন । 
মুক্তিদান করিবেন কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
শত্রুদের যজ্ঞ আদি করি ছারখার | 
করিবেন অতঃপর গোকুল উদ্ধার ॥ 
গোগীদের বস্ত্ৰ আদি করিয়া হরণ। 
পরনর্বার তাহাদের করিবে অর্পণ ॥ 
মধুর মুরলী তার করিয়া শ্রবণ। 

বিমুগ্ধ হইবে বত ব্রজগোগীগণ ॥ 
মোহন ব্সন্তক।লে পুণিম৷ নিশীথে । 
করিবেন রাসোৎমব হ্থপ্রলন্ন চিতে ॥ 
মুরলী বাজাবে হরি রাসের সভাতে । 
করিবেন জলক্রীড়! গোগীদের সাথে ॥ 
শীদামের অভিশাপে রাধিকার সহ। 
একশত বর্ষ ধরি ঘটিবে বিরহ ॥ 
বিচ্ছেদের কালে কৃষ্ণ মথুরায় ঘাবে। 
তাহার বিচ্ছেদে সবে অতি দুঃখ পাবে ॥ 
অক্ররে রক্ষণ করি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
সান্ত্বনা প্রদান করি দিবে তত্ত্বজ্ঞান ॥ 
তারপর মথুরায় করি আগমন । 
সন্ধ্যাবেল। করিবেন নগর-দর্শন ॥ 
কুজ। আর তন্তুবায়ে করিবে উদ্ধার । 
তাহার কৃপায় মুক্তি পাবে মালাকার ॥ 
শঙ্করের ধনু সেথা ভাঙ্গিয়া হেলায় । 
যাইবেন সনাতন যজ্ঞের সভায় ॥ 


৩৪৪ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


গজমল্লদের হরি করিফ। নিধন । 
রাজমভ তারপর করিবে দর্শন ॥ 
অতঃপর কংসবধ করি সনাতন । 
পিতার করিবে হরি উদ্ধার-সাধন ॥ 
উগ্রসেনে সিংহাসনে অভিষিক্ত করি । 
পুত্রবধূদের শোক ঘুচাবেন হরি ॥ 
কৃষ্ণ আর বলরাম গুরুর ভবনে । 
বিঘ্যাশিক্ষ। করিবেন আনন্দিত মনে ॥ 
যমালয় হ'তে আনি গুরুর নন্দনে । 
দক্ষিণা-স্বরূপ দিবে গুরুর চরণে ॥ 
জরাসন্ধ বধে হরি হইবে সহায়। 
মুচুকুন্দে রক্ষা করি যাবে দ্বারকায় ॥ 
পাণ্ডবগণের মহ মিলি সনাতন । 
করিবেন অতঃপর ভূভার-হরণ ॥ 
যুধিষ্ঠির যজ্ঞ আগে করি সমাপন । 
পারিজাত হরিবেন কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
বাণের যুগল হস্ত করিয়া কর্তন। 
শঙ্করের দৈন্য হরি করিবে দমন ॥ 
এইরূপ নান! কাৰ্ধ্য করি সমাপন । 
আবার করিবে হরি ব্রজেতে গমন ॥ 
পুনরায় রাধাসহ হইবে মিলন । 
অতঃপর করিবেন গোলোকে গমন ॥ 
গোলোকে যাইবে যবে গোলোকের পতি 
লক্ষমী-নারায়ণ যাবে বৈকুণ্টের প্রতি ॥ 
ধর্মের ভবনে যাবে নর-নারার়ণ । 
ক্ষীরোদ-সাগরে বিষ্ণু করিবে গমন ॥ 
তোমার নিকটে আমি গুন নন্দরাজ। 
সবিস্তারে সব কথা কহিলাম আজ ॥ 
যে কারণে তব কাছে করি আগমন । 
এক্ষণে কহিব তাহা শুন দে কারণ ॥ 
মাঘ মাসে শুরু পক্ষে চতুৰ্দ্দশী দিনে | 
রেবতী নক্ষত্তে চন্দ্র বিরাজিবে মীনে ॥ 
সে দিবসে শুভযোগে আছে শুভক্ষণ। 
সেই দিনে শুভকাধ্য কর সম্পাদন ॥ 
পণ্ডিতগণের সহ আলোচনা ক'রে। 
অনপ্রাশনের কাধ্য করহ সত্বরে ॥ 
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মুনির বচনে তুষ্ট নন্দ নরপতি। 
ঘশোদাও হইলেন আনন্দিতা অতি॥ 
গর্গমুনিবরে সেথা করিতে দর্শন । 
বালক বালিকা যত করে আগমন ॥ 
মধ্যাহু-ভাক্ষর-সম শোভে মুনিবর। 
ব্রহ্মতেজ-প্রভাবেতে দীপ্ত নিরন্তর ॥ 
শিষ্যগণ-পরিবৰৃত মুনি-মহাশয় | 
কহিছেন শিষ্যদের নিগুট বিষয় ॥ 

করে তার যোগমুদ্ৰ৷ করেন ধারণ । 
জ্ঞান-চক্ষে তিনকাঁল করেন দর্শন ॥ 
অন্তরে হরির রূপ হেরে অনুক্ষণ | 
সন্মুখে হেরিছে মুনি যশোদা-নন্দন ॥ 
কৃষ্ণ-ভক্ত গর্গমুনি আনন্দিত অতি। 
যোড় করে ভক্তিভরে করয়ে প্রণতি ॥ 
আনন্দে পুণিত তার দেহ আর মন। 
গর্গমুনি বলিলেন অপূর্বব বচন ৷৷ 

নমে| হরি নারায়ণ জগৎ কারণ । 
শিষ্টের পালক আর অশিষ্ট দমন ॥ 
নিরাকার নিরঞ্জন নিত্য সনাতন । 
পরব্ৰহ্ম পরমাত্ম! ব্ৰহ্ম নারায়ণ ॥ 
সাকার কখন তুমি জীব উদ্ধারিতে। 
শঙ্খচক্র গদাপন্ম শোভে চারি হাতে ॥ 
পীতবাস গুঞ্জমালা পরিধান করি। 
কভু বা মুরলী হস্তে শিখিপুচ্ছধারী ॥ 
নবদুর্ববাদলশ্যাম মুকুন্দ মুরারি। 

শত্রুর দমনে প্রভূ ভিন্নরূপধারী ॥ 
কখন ধর গো! দেব বামনের রূপ । 
কখন নৃসিংহ মুর্তি অতি অপরূপ ॥ 
রামরূপে কর ধ্বংস রাক্ষস বাহিনী । 
বরাহরূপেতে প্রভু উদ্ধার মেদিনী ॥ 
কত যে তোমার রূপ কে বণিতে পারে। 
পঞ্চমুখে মহাদেব তব নাম করে ॥ 
বেদেতে বেদাঙ্গে আর সব পুরাণেতে। 
তোমার কীর্তির কথা লেখে বিধিমতে ৷৷ 
অসংখ্য তোমার লীলা, কণা মাত্র তার । 
দেব-নর ভাগ্যে ঘটে কভু জানিবার ॥ 


প্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড । 


আমি তে| অধম অতি কিছু নাহি জানি। 
তোমাকে সম্মুখে দেখি বহু ভাগ্য মানি॥ 
স্বরূপেতে মম কাছে দিয়াছ দর্শন । 
তোমা পদে প্রভূ আমি লইনু শরণ ॥ 
গতির গতি দেব তুমি নারায়ণ। 
তোমা কৃপা ভিন্ন মুক্তি নাহি কদাচন ॥ 
কূপ! কর মোরে প্রভু আমি অভাজন। 
তব পদে এই মোর শেষ নিবেদন ॥ 
এই ভাবে গর্গমুনি সভক্তি মনেতে । 
করিলেন কুষ্তস্তব ঘথা-বিধি মতে ॥ 
স্তবান্তে প্রণাম মুনি সাষ্টাঙ্গে করিল। 
অতঃপর কুষ্ণপাশে উঠিয়া বসিল ॥ 
শীহরির নামে দেহ রোমাঞ্চিত হয়। 
ঘেরিয়া তাহারে আছে শিষ্য-সমুদয় ॥ 
গোপগোগপীগণ তারে নমক্কার করে। 
আশীর্বাদ করে মুনি প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
অনন্তর নন্দ রাঙ্গা আনন্দিত মনে । 
(প্ৰৱণ করিল পত্র আত্মীয় ভবনে ॥ 
দুগ্ধ দধি তৈল দির নদী বয়ে নায়। 
গুড় মধু ঘৃত নদী বহিল সেথায় ॥ 

শালিতগুলের হয় শতেক পাহাড়। 
স্বর্ণের পর্বত শত শোভে চমৎকার ॥ 
লবণ-পর্বত আর পর্বত ফলের । 
পর্বত শোভিল কত গোধূমচুণের ॥ 

পর্ববত-আকারে শোভে সুমিষ্ট মোদক। খ 
খোভিতেছে রাশি রাশি লড্ডুক পিষ্টক॥ 
চন্দন অগুরু আর স্থবালিত জল | 
নানাবিধ রত্ব আর রম্য মুক্তীফল ॥ 
প্রবাল হীরক আর বসন ভূষণ। 

সব গৃহের শোভা করিল বর্ধন ॥ _ 

কদলীস্তম্ভেতে হ'ল প্রাঙ্গণ বেষ্টিত । 
সুন্ম্ম বস্ত্ৰ তার মাঝে হইল গ্রথিত ॥ 
আস্ৰের পল্লবে কিবা শোভে চারিধার। 
নঙ্গল-কলম শোভে হাজার হাজার ॥ 
গাভী মধুপৰ্ক পদ্ম আসনাদি ফল। 
উৎমব-ভবন-মাঝে শোভে অবিরল ॥ 
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ঢক। বাজে মনোহর, বাজিছে পটহ। 
মধুর মৃদঙ্গ বাজে মুরলীর সহ॥ 

মুরজ আনক কাংস্ত বাজে স্থমোহন। 
নৃত্য গীত করে যত বিদ্ভাধরগণ ৷৷ 
মনোহর সুসভ্জিত প্রাঙ্গণের মাঝে । 
নানাস্থানে রথ আর সিংহালন রাজে ॥ 
এমন সময় সেথা আসি এক চর। 

নন্দ নৃপতির কাছে কহিল সত্বর ॥ 
শুন শুন মহারাজ কহিনু তোমায়। 
পত্নী সহ গিরিভান্ু আনিল! হেথায় ॥ 
শত শত দাস্দাসী অনুচর্গণ । 

তাহার সহিত হেথ! করে আগমন ॥ 
লক্ষ লক্ষ রথ গজ শিবিক। ও হয়। 
তাহার সহিত আসে শুন মহাশয় ॥ 
ধষীন্দ্র যুনান্দ বিপ্ৰ স্থপণ্ডিতগণ। 
তার সাথে সাথে হেথা করে আগমন ॥ 
কোটি কোটি গোপগোপী সাথে আসে তীর। 
বর্ণন। করিব আমি কি সাধ্য আমার ॥ 
বাহিরে আলিয়া তুমি হের মহারাজ। 
গিরিভানু আমিলেন তব গৃহে আজ ॥ 
এ সংবাদ যবে আমি কহিলেক চর। 
আনন্দে বাহিরে আপে নৃপতিপ্রবর ॥ 
সকলেরে হেরি রাজা প্রফুল্ল অন্তরে । 
পাদ্য অধ্য দান করে অতি সমাদরে ॥ 
ধমীন্দ্র মুনীন্দ আদি যারা যার! ছিল। 
ভক্তিভরে নন্দ রাজা পায়ে প্রণমিল ॥ 
নন্দের যতেক ছিল আত্মীয় স্বজন। 
ক্রমে ক্রমে সকলেই করে আগমন ॥ 
জনতার কোলাহল ক্রমে বৃদ্ধি পায়। 
কেহ ন! আসিতে বাকী উৎসব-সভায় ॥ 


ূ কুবের আলিয়া নিজে কৃষ্ণ-প্রীতি তরে। 
ক্ষণে ক্ষণে গোকুলেতে স্বর্ণবৃষ্টি করে 


নন্দের আন্মীয়বর্গ বান্ধব স্বজন। 
নন্দের নন্দনে করে যৌতুক অর্পন ॥ 
তারপর নন্দ রাঙ্গা আহ্নিকাদি করে। 
পবিত্র কলেবরে ধৌত বস্ত্র পরে ॥ 


৩৪৬ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


চন্দন অগুরু আদি অঙ্গে মাখি তার। 
পাদপ্রক্ষালন নন্দ করে বার বার ॥ 
মনোহর ব্বর্ণপীঠে বসিয়া তখন । 
মুনিদের আজ্ঞা লয়ে করে আচমন ॥ 
তারপর বিষুণদেবে করিয়। স্মরণ । 
শুদ্ধ মনে করে নন্দ স্বস্তি উচ্চারণ ॥ 
বেদ-উক্ত সৰ্ব্বকাৰ্ধ্য করি সম্পাদন । 
তারপর বাঁলকেরে করায় ভোজন ॥ 
গর্গবাক্য অনুসারে নন্দ নরপতি। 
কুষ্ণনাম রাখে তার হৃষ্টচিত্তে অতি ৷৷ 
নানাবিধ বাদ্য বাজে অতি সুমধুর | 
চারিদিকে শঙ্খরব হইল প্রচুর ॥ 
অনন্তর নন্দ রাজা! আনন্দিত মনে । 
ধনরত্ব আদি দান করে জনে জনে ॥ 
কতশত ভক্ষ্যদ্রব্য বসন ভূষণ । 

বন্দী আর ভিক্ষুকেরে করিল অর্পণ ॥ 
তারপর সমারোহে আত্মীয় স্বজনে । 
ভোজন করায় নন্দ পরিতৃপ্ত মনে ॥ 
রাশি রাশি স্ুবর্ণাদি দেয় অকাতরে । 
যে ঘাহা প্রার্থনা করে দেয় সমাদরে ॥ 
চারিদিকে উঠে শুধু দাও দাও রব। 
মহামূল্য বস্তু লভি পরিতুক্ট সব ॥ 
অতঃপর নন্দ রাজা যাহা কিছু ছিল। 
গর্গের চরণতলে সব সমপিল ॥ 
বহুতর রত্র আর বসন ভূষণ । 
ভক্তিভরে গর্গদেবে করিল অর্পণ ॥ 
গৰ্গ শিষ্যগণে ডাকি নন্দ নরপতি | 
স্ববর্ণাদি দান করে সমাদরে অতি ॥ 
গর্গদেব শ্রীকৃষ্ণেরে করিয়। গ্রহণ । 
নিভৃত গোপন স্থানে করিল! গমন ॥ 
তারপর পায়ে তার করি নমস্কার । 
ভর্তি-সহকারে করে স্তব স্তুতি তার ॥ 
জগতের নাথ তুমি হরি সনাতন । 
ভক্তের সকল ভয় করহ ভঞ্জন ॥ 
অগতির গতি তুমি কি কহিব আর। 
দাসত্ব প্রদান কর চরণে তোমার ॥ 


তব পিতা যেই ধন করিল অর্পণ । 

সেই ধন দিয়া মোর কিবা প্রয়োজন ॥ 
তোমার চরণে প্রভূ ভক্তি কর দান। 
অভয় প্রদান কর তুমি ভগবান্‌ ॥ 
অণিমাদি এশ্বধ্যেতে স্পৃহা কিছু নাই। 
সিদ্ধিযোগ মুক্তি জ্ঞান কিছু নাহি চাই॥ 
অধরত্বে অভিলাষ নাহি কদাচন। 

সেবা যেন করি সদ! তোমার চরণ ॥ 
ইন্দ্ৰপদ নাহি চাই, মনুত্ব না চাই । 
চিরকাল ম্বর্গভোগে অভিলাষ নাই ॥ 
সালোক্য সামীপ্য সাঞ্চি সারূপ্য মুকতি। 
নাহি চাই, শুধু চাহি তব পদে মতি ॥ 
শঙ্করের সমীপেতে লভি বেদ-্কান। 
শুন প্রভু, হইয়াছি কিছু শক্তিমান্‌ ॥ 
সৰ্ব্বজ্ঞ হয়েছি আমি শিবের কুপায়। 
ইচ্ছামত যেতে পারি যথায় তথায় ॥ 
সৰ্ববদশী হইয়াছি শঙ্করের বরে। 
চরণেতে ভক্তি প্রভু দেহ কৃপা করে ॥ 
কৃপা সিন্ধে৷ দীনবন্ধো কৃপা-অবত৷র | 
শুদ্ধ! ভক্তি দাও প্ৰভু চরণে তোমার ॥ 
অভয় প্রদান কর প্রভু সনাতন। 
তোমার চরণে যেন রহে মোর মন ॥ 
অভয় প্রদান যদি করহ আমারে । 

তুচ্ছ মৃত্যু তবে মোর কি করিতে পারে। 
তোমার চরণ সেবা করি অনুক্ষণ । 
মৃত্যুঞ্জয় হয়েছেন দেব পঞ্চানন ॥ 
তোমার কৃপায় শিব যোগিগুর আজ । 
বিনাশের কর্তা রূপে করিছে বিরাজ ॥ 
তব পাদপদ্ম সদ! করিয়া সেবন। 
জগতের স্ষ্টিকর্তা চতুন্মুখ হন ॥ 
তোমার চরণ সেবা করি নিরন্তর । 
ধৰ্ম্মদেব হয়েছেন অজগর অমর ॥ 
সৰ্ব্বকৰ্ম্মসাক্ষী ধৰ্ম্ম তব কৃপা-বলে। 
রক্ষাকর্তা হন তিনি এই ধরাতলে ॥ 
তোমার চরণ সেবা করি অনুক্ষণ । 
অনন্ত মস্তকে পৃ করেন ধারণ।৷ 
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লক্ষ্মীদেবী আপনার কেশে অবিরল। 
মার্জনা! করেন তব চরণ যুগল ॥ 
নকলের শক্তিরূপা প্রকৃতি ঈশ্বরী । 
তব পাদপদ্ম স্মরে যুগ যুগ ধরি ॥ 
সকল দেবীর দেবী ঈশ্বরী পার্বতী । 
তব পাদপদ্ম ম্মরি শিবে পায় পতি ॥ 
বিষ্য।-অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঈশ্বরী ভারতী | 
তব পাদপদ্ম স্মরি পৃ্যা হন অতি | 
সাবিত্রী সেবন করি তোমার চরণ। 
ব্রাহ্মণের গতিরূপা হন অনুক্ষণ | 
বসুন্ধর! ধ্যান করি তোমার চরণ । 
দগতেরে অনায়াসে করেন ধারণ ॥ 
মাপনি শ্রীরাধাদেবী (প্রয়পী তোমার। 
তোমার চরণ ধ্যান করে অনিবার॥ 
শিব আদি প্রভু তব কৃপার ভাজন। 
,মইরূপ কৃপা মোরে কর সনাতন ॥ 
হমি প্রভূ কৃপাময় কুপা-অবতার | 
আপন গৃহেতে আমি নাহি যাব আর ॥ 
তামার পিতার ধন নাহি আমি লব। 
গ্ৰ পদ সেবা! লাগি চিরদাদ হব ॥ 

মি প্রভু সনাতন তুমি সারাৎলার। 


৷ চিরকাল বাস করে শ্রীকৃষ্ণের সহ। 

৷ কৃষ্ণের সহিত তার না হবে বিরহ ॥ 
এইরূপে শ্রীহরিরে করিয়া স্তবন। 
গৰ্গমুনি নন্দপুত্রে করে সমর্পণ ॥ 
তারপর কহিলেন, শুন মহারাজ । 
আপন ভবনে আমি যাব চ'লে আজ ॥ 
(মোহমেঘে আচ্ছাদিত বিচিত্ৰ সংসার। 

বিচ্ছেদ মিলন হেথা ঘটে অনিবার ॥ 

মুনির বচন শুনি কাদে নরপতি। 

' সাধুর বিচ্ছেদে মনে দুঃখ হয় অতি | 

"যত গোপগোগীগণ আদিয়৷ ত্বরায়। 

৷ ভক্তিমহকারে প্রণমিল তার পাষ ॥ 

নন্দ রাজা বারে বারে করে নমস্কার । 
ঝরঝর ঝরে অশ্রু নয়নে তাহার | 

৷ সকলেরে আশীর্বাদ করিয়! তখন । 

. গর্যুনি করিলেন মধুর! গমন ॥ 

৷ তারপর নৃপতির আত্মীয় স্বজন। 

ধনরত্ত লয়ে করে স্বগৃহে গমন ॥ 

মুনি খধি বত সব লইল বিদায়। 

বন্দিগণ ধন রত্ব সাথে লয়ে যায় ॥ 

কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দিত মনে । 


টি ছাঁড়িয়। আমি কোথ। যাব আর॥ ৷ ভিক্ষুকের৷ পরিতুন্ট মিষ্টান্ন ভোজনে ॥ 


মি প্রভু সত্য আর অনিত্য সকল। 
মেবন করিব তব চরণবুগল॥ 

এই কথ বলি গৰ্গ করিল রোদন । 
খুদু হাস্য করি কৃষ্ণ কহিল! তখন ৷ 
শুন শুন গর্গমুনি হইবে মঙ্গল। 

নম পদে ভক্তি তব হইবে নিশ্চল ॥ 
গগকৃত এই স্তব যে করে শ্রবণ। 
কুষ্ণপদে ভক্তি সেই লভে আঙ্জাবন ॥ 
£রির দাসত্ব পায়, স্মৃতি-লাভ হয়। 
গর! মৃত্যু হতে তার নাহি কোন ভয় ॥ 
‘তন সন্ধ্যা এই স্তব যে করে পঠন। 


শাক মোহ হ'তে মুক্তি পায় সেইজন। 


'বদুরিত হয় বিদ্ব, শান্তি পায় মনে। 
আস্তিমে যাইবে সেই কৃষ্ণের ভবনে ॥ 


 স্বর্ণভার ল'য়ে কেহ চলিতে ন! পারে। 

্‌ পথ-মাঝে আন্ত হয়ে পড়ে বারে বারে 

৷ পুরাতন গাথ। কেহ করিল কীর্তন। 

ূ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মুখে কেহ করে উচ্চারণ ॥ 

৷ মরুভড সগর শ্বেত নহুষের কথ! । 
্ীরামের অশ্বমেধ, নলের বারতা ॥ 
এই সব পুরাতন ইতিহাস লয়ে । 
কেহ কেহ গান গায় প্রফুল্ল হৃদয়ে ॥ 
এইরূপে ক্রমে সব আনন্দিত মনে । 
ক্ৰমে ক্রমে যায় চলি আপন ভবনে ॥ 
বালকেরে বক্ষমাঝে করিয়া ধারণ। 
যশোদ! ও নন্দ হয় স্থখেতে মগন ॥ 
কৃষ্ণ আর বলরাম শশধর-সম। 
দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় অতি মনোরম 


৩৪৮ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ | 


আধ আধ কথ! বলে অতি সুমধুর । 
স্নেছরসে যশোদার চিন্ত ভরপুর ॥ 

গাভীদের পুচ্ছ ধরি দাড়াইতে যায়। 
আছাড় খাইয়। ভূমে পড়ে পুনরায় ॥ 


হামাগুড়ি দিয়া চলে প্রাঙ্গণের মাঝে। 
মা মা বুলি স্লধাসম অন্তরেতে রাজে ॥ 


হাটিতে শিখিল ক্রমে কৃষ্ণ সনাতন । 
দেখি পুলকিত হয় ব্রজবাসিগণ ॥ 

সুখের নাহিক সীম| নন্দ নশোদার । 
বক্ষে তুলি চুমা তারে খায় বারবার ॥ 


ক্রমে ক্রমে শিশু কৃষ্ণ শিখিল হাটিতে। 


নন্দ ও যশোদা! দেখে স্তপ্ৰসমম চিতে ॥ 


তারপর দ্বিজশাপে শুন মহাশয় । 
দাসীর গর্ভের মাঝে তব জন্ম হয় ॥ 
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট পরে করিয়। ভোজন । 
ব্ৰহ্মা-পুভজরূপে তুমি জন্মিলে এখন ॥ 
সৰ্ববদশী হইয়াছ হরিসেবা-ফলে। 
সৰ্ব্বজ্ঞ হ’য়েছ তুমি এই ধরাতলে ॥ 
কি কহিব জাতিন্মর তুমি মহাশঃ। 
স্মৃতিতে জাগ্রত তব সমস্ত বিষয় ॥ 
ব্ৰহ্মাবৈবৰ্ত্তের কথ] হৃধ৷ হ'তে সুধা। 
শ্রবণ করিলে দূর হয় তৃষ্ণা ক্ষুধা ॥ 
তাপদঞ্ধ নরনারী পরিতৃপ্ত হয়। 

ঘুচে বায় অনায়াসে এ ভবের ভয় ॥ 


কৃষ্ণের চরণে মতি রখেছে যাহার । 
ব্রভুবন-মাঝে আছে কি ভয় তাহার 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভঙ্গ জীব, বুথ কাটে কাল 
কৃষ্ণ নামে ছিন্ন হয় মিছে মায়াজাল॥ 
দুস্তর ভবের সিন্ধু পার হ'তে হ'লে । 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করহ সকলে ॥ 
মায়াময় এ সংসারে কেহ নহে আর। 
একমাত্র কৃষ্ণনাম সকলের সার ॥ 


শকষণজন্মণণ্ডে অয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত | 


প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া শিশু হেথ। হোথ। চলে। 
যে তাহারে দেখে সেই তুলে লয় কোলে ॥ 
স্কুটতর বাক্য শিশু করে উচ্চারণ । 
অমৃত-সমান বুলি অতি অতুলন ॥ 
তারপর গর্গমুনি মথুরায় যায়। 

হেরি তীরে বস্থদেব প্রণমিল পায় ॥ 
গৰ্গমুনি হৃন্টমনে তাহার নিকটে । 
কৃষ্ণের উৎসব-কথ৷ কহে অকপটে ॥ 
তাহার মুখেতে সব করিয়। অবণ। 
বন্ছদেব আনন্দাঞ করে বিসচ্ভন ॥ 
দৈবকীও কৃষ্ণকথা শুনিয়া তখন । 
আনন্দেতে মুহুমু হুঃ করিল রোদন ॥ 
আশীর্বাদ করি সবে আনন্দিত মনে। 
গর্গদেধ যান চলি আপন ভবনে ॥ 
কুবের-ভবন-তুল্য প্রাসাদের মাঝে । 
দৈবকী ও বস্ুদেব স্নখেতে বিরাজে ॥ 
নারদেরে অতঃপর কহে নারায়ণ । 
তোমার কাহিনী কহি শুন দিয়া মন ॥ 
যে কল্পের কথা আমি করিনু বর্ণন। 
গন্ধর্বব নৃপতি তুমি আছিলে তখন ॥ 
শ্রীউপবরহ্ণ এই ছিল তব নাম। 
মনোহর যুব। ছিলে নয়নাভিরাম ॥ 
পঞ্চাশ কামিনী সাথে তুমি অবিরাম। 
মনহুখে নানামতে করিতে শুঙ্গার ॥ 


শশী = পপ শী =--=---> পাপী 


চতুৰ্দ্দশ অধ্যায় 
ধ্মলাঞ্জুন-ভঞ্জন এবং কুবেরতনৱেগঁ 
শ।পমোচন-কথন | 
নারায়ণ কহিলেন, কর অবধান। 

কহিব তোমারে আমি বিচিত্র আখ্যান 
একদিন নন্দপত্রী যশোদা যুবতী । 
স্নান তরে যমুনায় যায় শীঘ্র অতি ॥ 
একাকী শ্রীকৃষ্ণ তবে গৃহেতে রহিল । 
তথ! থাকি ছুষ্টবুদ্ধি মাথে উপজিল ॥ 
ছেরিলেন শিশুকৃষ্ণ ভবনের মাঝে । 
ভাগুপুর্ণ থরে থরে দধি দুগ্ধ রাজে ॥ 


ভ্ৰহ্ম বৈবৰ্ত-পুৰ্বাণ 
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প্রীকঞ্চজন্মখণ্ড । 


স্লযোগ বুঝিয়! সেখ! যশোদানন্দন। 
সমস্ত দধি ও দুগ্ধ করিল ভোজন ॥ 
মনসাধে খায় হরি কিছু বা পড়িল। 
কতক লাগিল গায় কত গড়াইল ॥ 
ভাঙ্গিল কতেক ভাণ্ড পড়িল বা কত। 
শিক| হৈতে কত ভাণ্ড হইল পতিত ॥ 
আনন্দিত হয়ে কৃষ্ণ ঘশোদ! ছুলাল। 
যত পারে খেয়ে শেষে মুছে হাত গাল ॥ 
পীতবস্ত্ৰে মুখ যবে মুছিছেন হরি । 
ন্নানান্তে যশোদা আপে অতি ত্বর৷ করি॥ 
বিস্ময়ে দেখিল! দেবী আসি সে সময়। 
পরিপূর্ণ ভাণ্ড সব শুন্য পড়ে রয়॥ 
বুঝিতে না পারে দেবা কি হ’ল ব্যাপার। 
বালকগণেরে ডাকি কহে বারবার ॥ 

বল বল শিশুগণ, কে করে এ কাজ । 
দধি দুগ্ধ বাহ। ছিল, খাইল কে আজ ॥ 
যশোদার কথ। শুনি কহে শিশুগণ । 
এক একা কৃষ্ণ সব করিল ভোজন ॥ 
আমর! সম্মুখে তার করি অবস্থান । 
আমাদের কিছুমাত্র না করে প্রদান ॥ 
তোমার প্রাণের কৃষ্ণ অতি স্বার্থপর 
একাকী খাইয়া সব ভরিল উদর ॥ 
শিশুদের বাক্য শুনি আরক্তলোচনে । 
বেত্র হস্তে ধায় সতী অতি তুদ্ধমনে ॥ 
বশোদারে হেরি কৃষ্ণ করে পলায়ন । 
পাছে পাছে যশোমতী ধাইল তখন ॥ 
পররিশ্রান্ত হ'য়ে পড়ে মাতা যশোমতী | 
কৃষ্ণেরে ধরিতে তার নাহিক শকতি ॥ 
ঘৰ্ম্মবিন্দু ঝরে তার কলেবর হ'তে । 
কৃষ্ণেরে ধরিতে নাহি পারে কোনমতে॥ 
কণ্ঠ ওষ্ঠ শুদ্ধ প্রায় ক্রোধে কাপে হিয়া । 


| 


1 
1 


৩৪৯ 


যমল-অৰ্জ্জুন বৃক্ষ অতি মহাকায়। 
তাহাতে বান্ধিল কৃষ্ণ যদুনররায় ॥ 

না খুলি বন্ধন তার যশোদ। তখন । 
গুহকার্ধ্য করিবারে করিল গমন ॥ 
শ্রীকঞ্চের স্পর্শমাত্র গাছ ভাঙ্গি পড়ে। 
বাহিরায় মুক্তি এক দিব্যরূপ ধ'রে ॥ 
কিশোরবয়স এক পুরুষ সুন্দর | 
রত্ব-অলঙ্কারে শোভে অতি মনোহর ॥ 
বৃক্ষ হ'তে অ'বিভূত হইয়। তখন। 
ভক্তিভরে শআীকৃষ্ণেরে করিল বন্দন ॥ 
তারপর সেই মুক্তি সুপ্ৰসন্ন মনে । 
বৈকুষ্টেতে যায় চলি রথ-আরোহণে ॥ 
বৃক্ষের পতন-শব্দ করিয়া আবণ। 
শীঘগতি ছুটে আসে যশোদা তখন ॥ 
আউঁনাদ করে শিশু বৃক্ষের তলায়। 
যশোদা! কোলেতে তারে তুলিল ত্বরায় ॥ 
চারিধার হ'তে আমে গোপগোগীগণ | 
যশোদারে সবে তারা করিল ভৎ সন ॥ 
ব্ৰাহ্মণ আসিয়া করে শান্তি স্বস্ত্যয়ন । 
নন্দ রাজা করালেন হরি-সংকীৰ্ত্তন ॥ 
নন্দের ভবনে আসি সবে বারবার । 
এইরূপে ঘশোদারে করে তিরস্কার ॥ 
কিছুমাত্র বুদ্ধি নাহি যশোদ। তোমার। 
বৃথা! এই কৃষ্ণধনে করিলে প্রহার ॥ 
শেষ অবস্থায় পুত্র করিয়াছ লাভ। 
তাহারে ভৎ সন! কর কেমন স্বভাব ॥ 
ধনধান্য আদি যত দ্রব্য-সমুদয়। 

পুত্র তরে জীবগণ করয়ে সঞ্চয় 

যেই দ্রব্য পুত্ৰগণ ভোগ নাহি করে। 
সকলই বিফল হয় অবশী ভিতরে ॥ 
তুচ্ছ দধি দুগ্ধ শিশু করিল ভোজন । 


নাহি পারে পুভ্রে তার আনিতে ধরিয়া ॥ তার তরে পুজে তুমি কর নির্ধ্যাতন ॥ 


জননীরে পরিশ্রান্ত হেরি সনাতন । 
মাতার সন্মুখে আসি দাড়ায় তখন ॥ 
যশোদা আনিয়া তারে গৃহের মাঝার। 
বাঁধিয়া বৃক্ষের সাথে করিল প্রহার ৷৷ 


বৃক্ষেতে বাঁধিয়া তারে করিলে প্রহার । 
কহ লো! যশোদাদেবী, কি বুদ্ধি তোমার। 
ভাঙ্গিয়া পড়িল বৃক্ষ শিশুর মাথায় । = 

ভাগ্যবশে আজি এই শিশু রক্ষা পায় ॥ 


৩৫০ 


তুমি অতি মূঢ়মতি, কি কহিব আর। 
কিছুমাত্র বিবেচনা নাহিক তোমার ॥ 
বিনষ্ট হইত যদি তোমার নন্দন | 

দধি দুগ্ধ কোন্‌ কাজে লাগিত তখন ॥ 
কুপিত হুইয়া নন্দ বশোদারে কয়। 
তোমার এ ব্যবহার প্রাণে নাহি সয় ॥ 
জননী হইয়। তৃমি কোন্‌ প্রাণে আঙ্গ । 
রাক্ষপীর সম কর গহিত একাজ ॥ 

না রহিব তব গুহে কৃষ্ণে সাথে করি। 
ভ্রমিব তীর্থের মাঝে আজীবন ধরি ॥ 
তোমারে আমার আর নাহি প্রয়োজন। 
ত্যাগ করি চলি যাও আমার ভবন ॥ 
তোমার নিকটে বদি রহে কৃষ্ণবন। 
করিবে তাহারে তুমি পুনঃ নিধ্যাতন ॥ 
তোমার বদন আমি না হেরিব আর। 
আমার ভবন তুমি কর পরিহার ॥ 
তুমি যদি নাহি ত্যাগ কর এ ভবন। 
নন্দনে লইয়া আমি করিব গমন ॥ 
শত কুপ দান করি যেই ফল হয়। 
এক বাপী প্ৰদানেতে সেই ফলোদয় ॥ 
শত বাপী দান করি যে ফল আবার । 
এক সরোবর দানে বেশী কল তার ॥ 
শত সরোবর দানে যে পুণ্য-সঞ্চয়। 
তাহার অপেক্ষা পুণ্য এক যজ্ছে হয় । 
শত যজ্ঞ হতে শ্রেষ্ঠ এক পুভ্রধন | 
বেদের বিহিত ইহা, শাস্ত্রের বচন ॥ 
দান আর তপম্যাতে যেই পুণ্য হয় । 
জন্মান্তরে স্্রথপ্রদ জানিও নিশ্চয় ॥ 
ইহকালে পরকালে সকল সময় । 
একমাত্র পুত্ররত্ব স্থখপ্রদ হয় ॥ 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর হয় যে নন্দন। 
পুজ্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধু নাহি কোন জন 
সেই পুত্ৰে তুমি আজ করিলে গ্রহার। 
জননী হইয়| তব এ কি ব্যবহার ॥ 
তুচ্ছ তব দধি দুগ্ধ করেছে ভোজন । 
সে কারণে কর তুমি এত নির্ধ্যাতন ॥ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ । 


প্রাণপ্রিয় পুত্র প্রতি নাহি তব স্নেহ । 
প্রহারে হইল তার জর্জরিত দেহ ॥ 
সোণার গোপাল কৃষ্ণ নাহি কিছু বোধ। 
তাহার উপরে তুমি করিয়াছ ক্রোধ ॥ 
কি ব’লে তোমায় আমি করি তিরস্কার । 
তোমার বদন আমি না হেরিব আর ॥ 
বৃক্ষ ভাঙ্গি পড়িযাছে শিশুর উপরে। 
ভাগ্যবলে শিশু আজ যায় নাই মরে ॥ 
যদি আজ পুত্র তব হারা’ত জীবন । 
দধি দুগ্ধ কেবা তব করিত ভোজন ॥ 
এইরূপে নন্দ রাঙ্গা করে তিরস্কার । 
নশোদী লজ্জিত হয়ে কাদে বারংবার ॥ 
নারদ কহিল|, মোরে কহ মহাশয় । 
বৃক্ষ হ'তে কোন্‌ মুণ্ডি আবিভূত হয় ॥ 
কেন বা বুক্ষত্বরূপ পাইল সে জন। 
কৃপা করি কর মোর সন্দেহ-ভগ্গন ॥ 
নারায়ণ করিলেন, শুন মতিমান্‌। 
কহিতেছি তব কাছে অপূর্বব আখ্যান ॥ 
শ্রীনলকুবর নামে কুবের-তনয়। 
একদিন কামবাণে ব্যাকুলিত হয় ॥ 
রস্ত।সহ বায় নল নন্দন কাননে। 
রতিক্রীড়। করে মেখ। আনন্দিত মনে ॥ 
পুষ্পশয্য। মনোহর করিয়া রচন। 
নানাভাবে দুইজন করিল রমণ ॥ 
সরোবর-তীরে কভু পুষ্পের কাননে । 
সম্ভোগ করিল রতি রম্তাদেবী সনে ॥ 
কভু জলে কভু স্থলে করিল বিহার । 
বিপরীতভাবে কত করিল শৃঙ্গার ॥ 

ছয় প্রকারের সুখে করিল চুম্বন । 

তিন প্রকারের দোহে করে আলিঙ্গন ॥ 
কামশাস্ত্রবিশারদ কুবের-তনয় । 
নানাভাবে ক্রীড়া করে,তৃপ্তি নাহি হয় 
এইরূপে রতিভোগ করিছে যখন। 
মহধি দেবলে সেথা করিল দর্শন ॥ 
হেরিলেন খধিবর তাহার সম্মুখে । 
উলঙ্গিনী রস্তাদেবী বিরাজিছে সুখে ॥ 


প্রীকষ্ণজম্মুখণ্ড। 


গীন-শ্রোণি-পয়োধর! নখদন্ত-ক্ষতা । 
কুবেরতনয় সহ রতিহৃখে রত৷ ৷৷ 
বক্ৰভঙ্গীযুক্ত। রস্ত। এলাধিত বেশ। 
নানারত্ব অলঙ্কারে শোভিতেছে কেশ ॥ 


কপালে দিন্দুরবিন্দু, কিবা শোভ| তার। 


কৰ্ণেতে কুণ্ডল দোলে অতি চমৎকার ॥ 
চরণে নূপুর বাজে অতি সুমধুর । 
শোভিছে কিঙ্কিণী আর রত্বের কেয়ুর ॥ 
দেবল মুনিরে সেথা করিয়া দর্শন । 
গাত্রোথান ন! করিল কুবের-নন্দন ॥ 
সেই অপমানে মুনি ক্রোধে অতিশয় । 
অভিশাপ দিয়! তারে সন্বোধিয়া কয় ॥ 
তুই অতি হীনমতি, অতি দুরাচার। 
ধারণ করিবি তুই বৃক্ষের আকার ৷৷ 
রস্তারে ডাকিয়া পরে কহে মুনিবর। 
মানুমী-রূপেতে তুই জন্মলাভ কর ॥ 
জন্মেজযুপত্ৰীরূপে করিবি বিরাজ। 
ইন্দ্রের সম্ভোগে পুনঃ যাবি স্বর্গ মাঝ ॥ 
তারপর কহিলেন কুবের-নন্দনে ৷ 
গোকুলে হইবি বৃক্ষ নন্দের ভবনে ॥ 
স্পৰ্শন করিবে বেই কৃষ্ণ সনাতন । 
নিজের ভবনে পুনঃ করিবি গমন ॥ 
এই কথা! বলি মুনি লইল। বিদায়ু | 
কুবের-তনয় শেমে নিজগুহে ঘায় ॥ 
কুবের-নন্দন-কথা করিনু বৰ্ণন । 

রন্তার কাহিনী এবে শুন তপোধন ॥ 
স্রচন্দ নামেতে এক ছিল নরপতি। 
পৃথিবীতে ছিল তার প্রতিপত্তি অতি॥ 
তার কন্তা-রূপে রস্তা আসিল ধরায় । 
অতি অপরূপ রূপ বর্ণন। না যায় ॥ 
বিবাহের কাল যবে আসিল কন্যার । 
যোগ্য পতি অন্বেষিল নৃপ চারিধার ॥ 
তারপর শুভদিনে দেখি শুভক্ষণ। 
জন্মেজয়-হাতে কন্যা করে সমর্পণ ॥ 
নানাবিধ যৌতুকাদি দিয়া নরপতি। 
কন্যার বিবাহ দিলা হৃষ্টচিত্তে অতি ॥ 


৩৫১ 


জন্মেজয় রাজ! ছিল অতি গুণবান্‌। 
রূপেতে ছিল ন! কেহ তাহার সমান ॥ 
সুচন্দ্র রাজার কন্যা! যুবতী স্থন্দরী। 
সকল মহিষী মাঝে হইল ঈশ্বরী ॥ 
জন্মেজয় রাজ! তারে লইয়! নির্জনে । 
বহুবিধ রতিক্রীড়া করে তার সনে ॥ 
রূপবতী রস্তাবতী অতীব সুন্দরী । 
আনন্দ পাইল কত তা সনে বিহারী ॥ 
এইরূপে কত কাল অতিক্রান্ত হয়। 
অবশেষে একদিন আসিল সময় ॥ 
একদিন নৃপশ্রেষ্ঠ রাজা জন্মেজয়। 
সমারোহে অশ্বমেধ-মজ্জে দীক্ষা লয় ॥ 
যজ্ঞের যে অশ্ব ছিল নুপের ভবনে । 
ইন্দদেব তার মাঝে রহিল গোপনে ॥ 
কৌতুহলে একদিন রাজার কামিনী । 
দর্শন করিতে অশ্ব আসে একাকিনী ॥ 
স্বেশ। রমণী তার কান্তি মনোহর । 
সঙ্গেতে নাহিক কেহ আসে অশ্ব-থর ॥ 
ধীরে ধীরে আসে রস্তা মরাল-গামিনী । 
রূপেতে উজল করে মেন সৌদামিনী ॥ 
হ্বনোগ বুনি! ইন্দ্ৰ ত্যজি গুপ্তস্থান। 


 মহিষীর সম্মুখেতে হয় আগুয়ান ॥ 


ৃ 
৷ 
| 
৷ 
| 


কামেতে উন্মত্ত হ'য়ে দেব পুরন্দর । 
ধরিতে সতীর হাত ধাইল সত্বর ॥ 
বিপদে পড়িষ। রাজ্জী ন! হেরে উপায়। 
সতীত্ব বুঝিবা আর নাহি রাখা ঘায়॥ 
করনোড়ে সম্বোধিয়| কহে পুরন্দরে । 
চরণে মিনতি করি, ক্ষমা কর মোরে ॥ 
অবল। কামিনী আমি কি কহিব আর। 
কৃপা করি আজি মোরে কর পরিহার। 
কোন কথা ইন্দ্রদেব নাহি লয় কাণে। 
চিত্ত তার জর্জরিত হয় কামবাণে॥ 
মহিষীরে পুরন্দর করিয়া ধর্ষণ! 
নানাভাবে তার সহ করিল রমণ ॥ 
স্বরত-জরীড়ার সুখে ইন্দ্র মুহামান। 


| রতিহ্থখে নাহি তার দিবারাত্র-জ্ঞান ॥ 


৩৫২ 


পুরন্দর সহ রাজ্ঞী করিয়| বিহার। 
যোগবলে দেহ তার করে পরিহার ॥ 
নৃপতির ভয়ে ভয়ে দেব পুরন্দর। 

চুপি চুপিম্বর্গধামে পলায় সত্বর ॥ 
মহিষীর মৃত্যুবার্তী করিয়া শরবণ। 
শোকভরে নুপ অতি করিল রোদন ॥ 
বলে হে নির্দয় বিধি কিবা অপরাধে । 
ঘটাইলে বাদ কেন মম মনসাধে॥ 

পত্নী বিনা কিভাবেতে কাটাই জীবন | 
ত্যজিব আমার প্রাণ পত্নীর কারণ ॥ 
অতঃপর যজ্ঞ আদি করি সমাপন । 
বিপ্রেরে দক্ষিণ! দান করিল! তখন ॥ 
মানবীর দেহ রন্তা করি পরিহার । 
শাপমুক্ত! হয়ে যায় স্বর্গের মাঝার ॥ 
ব্রহ্ষবৈবর্তের কথা অতি মধুময় । 

শ্রবণ করিলে হয় সর্ববপাপ-ক্ষয় ॥ 

(মেই জন মন দিয়! কুষ্ণচকথ। শুনে । 

এ সংসারে তাহারে কি করিবে শ নু ॥ 
যমভয় নাহি থাকে কদাপি তাহার । 
এ জগতে কৃষ্ণনাম সকলের লৰ ॥ 
পিত। মাতা ভ্ৰাতা বন্ধু আন্মীয় স্বজন । 
শুন্যেতে মিলাযে যাবে স্বপ্নের মতন ॥ 
কেবা তুমি, কেব। আমি, সব স্বপ্নময় । 
অনিত্য জগতে শুধু কৃষ্ণ সত্য হয়। 

এ ভবসংসারে যদি মুক্তি ied চাও। 
নিরন্তর একমনে কৃষ্ণগুণ গাও 
শ্রীকৃষ্ণের নামগান অতি মি | 
অগতির গতি তিনি দয়ার সাগর ॥ 


হ,রুষঃজনুখণ্ডে চ$দশ অধ্যায় সমাপু। 


ব্ৰহ্ম বৈবর্ত 


বর্ত-পুরাণ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
রাঁধাকষ্ণ সংবাদ, ব্ৰদ্মা-কৃত শ্রীরাধা স্তোত্র-কণন 
এবং রাধাকুষ্ণের বিবাহ-বৰ্ণন । 

নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিরাজ। 
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কিছু বণিতেছি আজ ॥ 
একদিন নন্দ রাজা শ্রীকৃষ্ণের সনে । 
গোচারণ তরে যায় বৃন্দাবন বনে। 
বৃন্দাবন কাছে ছিল ভাণ্ডীরের বন। 
সেই স্থানে গিয়া তারা করে গোচারণ॥ 
কাননের মাঝখানে ছিল সরোবর । 
সৃম্বাহু তাহার জল অতি মনোহর ॥ 


সেই জলে গাভীদের তৃষ্ণা করি দূর । 
নন্দ রাজ| নিজে পান করিল প্রচুর ॥ 


তারপর শ্রীকৃষ্ণের লয়ে তার কোলে। 
পরিতৃপ্ত হ'য়ে নন্দ বসে বুক্ষতলে ॥ 
এমন সময় সেথা কৃষ্ণের মায়ায়। 

আকাশ আচ্ছন্ন হয় মেঘের ঘটায় ॥ 
চাহিয়া দেখল নন্দ আকাশের মাঝে। 
রাশি রাশি জলপূৰ্ণ জলদ বিরাজে ॥ 
মহাশব্দে বনমাঝে বছিতেছে ঝড়। 


বজের গভার শব্দে কাপে চরাচর ॥ 


বায়ুবেগে বৃক্ষ যেন উপড়িয়া পড়ে । 
মুষলধারেতে বৃষ্টি ঝরঝর্‌ ঝরে ॥ 
তাহ! হেরি নন্দ রাজ! ভাবে মনে মনে। 


কেমনে যাইব আমি আপন ভবনে ॥ 


এইসব গ[ভীগণে করি পরিহার । 
কিরূপে যাইব আমি গুহের মাঝার | 


কেমনে পুত্রেরে ল'য়ে যাইব ভবনে । 
কি করিব ভেবে কিছু নাহি পাই মনে। 


কপট ক্রন্দন করি প্রীহরি তখন। 


 ভয়েতে পিতার ক করিল ধারণ ॥ 


এমন সময়ে রাধা! রাজহংলী প্রায়। 


মৃদু মৃদু গমনেতে আসিল তথায় ॥ 


শরতের চক্দ্রসম বদন তাহার। 


. বিকচ-কমল-সম নেত্র চমতকার ॥ 


্রীকৃফ্জজন্াখণ্ড । 


নয়নে রচিত তার কজ্জল সুন্দর । 
গরুড়ের সম নাসা অতি মনোহর ॥ 
নাসিকায় শোভিতেছে মুক্তীফল তার। 
মস্তকেতে শোভা পায় কবরীর ভার ॥ 
উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয় শোভে গণ্ডস্থলে। 
স্নন্দর মালতীমাল! ছুলিতেছে গলে : 
পৰ্ুবিদ্বসম তার ওষ্ঠ ও অধর। 
মুক্তাসম দন্তরাজি শোভে মনোহর ॥ 
ললাটে কন্তধরিবিন্দু কিবা শোভা তার। 
সুন্দর সিন্দুর শোভে তাহার মাঝার॥ 
বক্ষোদেশে বিলম্বিত মুক্তাময় হার। 
সর্বব অঙ্গে শোভে তার রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
শ্রীফলসদৃশ স্তন কঠিন বর্তল। 
ব্রিবলি সংযুক্ত নাভি নাহি তার তুল ॥ 
রন্ত। যিনি উরুদেশ অতি হৃদর্শন । 
কটিতে মেখল। তার শোভে অনুক্ষণ ॥ 
বিপুল নিতন্ববিন্ধ ধরণীর সম । 

রঞ্জিত চর্ণদ্বয় অতি মনোরম ॥ 
চলিতে চরণে তার বাজিছে নুপুর । 
মৃদু মৃদু হাস্ত রাধ। করে সুমধুর ॥ 

বহ্ছি শুদ্ধ বস্ত্র দেবী করে পরিধান। 
অঙ্গপ্রভা মনোহর চম্পক সমান ॥ 
রত্নন-অঙগুরীয় রাজে অঙ্গুলিতে তার। 
দর্পণে নিজের মুখ দেখে বার বার ॥ 
দশদিক্‌ দীত্ডিময় তাহার প্রভায়। 
বিস্মিত হইল নন্দ হেরিয়া তাহায় ॥ 
সম্বোধন করি নন্দ কহিল তখন । 
গর্গমুখে সব কথা করিনু শ্রবণ ৷৷ 

শুন শুন বিনোদিনী কহি তব প্রতি। 
স্বীহরির প্রিয়তম! তুমি রাধা সতী ॥ 


পূর্ণতম ব্ৰহ্ম তিনি জানি তাহা আজ ॥ 
মহাবিষ্ণু হ'তে শ্রেষ্ট কৃষ্ণ সনাতন । 
অনুগ্রহ করি তারে করহ গ্রহণ ॥ 
তব প্রাণনাথে তুমি করিয়া গ্রহণ । 
পুনরায় মোরে তুমি কর সমর্পণ ॥ 
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এই কথা বলি তারে নন্দ নরপতি। 
শ্ৰীকৃষ্ণেরে দান করে শ্রীরাধার প্রতি ॥ 
মৃতু হাস্য করি রাধা আনন্দিত হয়। 
কৃষ্ণেরে গ্রহণ করি নন্দরাজে কয় ॥ 
শুন শুন গোপরাজ আমার বচন। 
বহুপুণ্যফলে মোরে করিলে দর্শন ॥ 
গর্গমুখে সব কথা করিলে শ্রবণ। 
এক্ষণে গোকুলে তুমি করহ গমন ॥ 
স্বপ্রন্ন। আমি আজি, শুন ব্রজেশ্বর | 
আমার নিকটে তুমি চাহ কিছু বর ॥ 
আমার দর্শন তুমি পাইলে যখন। 
দেবতা-দুর্লভ বর করিব অর্পণ ॥ 
রাধার বচন শুনি নন্দরাঁজ কয়। 


তোমাদের পদে যেন ভক্তি মোর রয়॥ 
৷ আর কোন অভিলাষ নাহিক আমার । 


দাস্য ভক্তি দাও প্রভু কি কহিব আর ॥ 
তোমাদের স্ৃহূর্লভ যুগল চরণ। 
ভক্তিভরে যেন ধ্যান করি অনুক্ষণ ॥ 
তোমার নিকটে দেবি এই বর চাই। 
অন্য কোন বিষযেতে স্পৃহা মোর নাই ॥ 
নন্দের বচন শুনি রাধা দেবী কয়। 
যেরূপ প্রার্থন। কর, হবে মহাশয় ॥ 
আমাদের চরণেতে ভক্তি তব রবে। 
তুমি ও যশোদ| দেবী চির স্থখী হবে ৷ 
অনায়াসে মায়াজাল করিবে ছেদন । 
অন্তিমেতে গোলোকেতে করিবে গমন 
তারপর রাধাদেবী কামাতুরা হয়। 
সযতনে শ্রীকৃষ্ণেরে বক্ষে চাপি লয় ॥ 
রোমাঞ্চিত অঙ্গে তারে করে আলিঙ্গন । 


' বারবার বদনেতে করিল চুম্বন ॥ 
মোর ক্রোড়ে যেই শিশু করিছে বিরাজ। ৷ 


মায়াবলে অনন্তর কৃষ্ণ সনাতন । 


৷ রানের মণ্ডল সেথা করিল সুজন ॥ 


| 
| 
| 
| 


৷ রুত্বের নিৰ্ম্মিত সেই রাগের মণ্ডল । 


মণিমুক্তা শোভে কত অতীব উজ্জ্বল ॥ 
শত শত রত্বুকুন্ত শোভে তারমাঝে। 
রতুময় মণিস্তম্ভ তাহাতে বিরাজে ॥ 
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মণ্ডলের মধ্যভাগে চিত্ররাজে রয়। 
বিবিধ দর্পণে তার কত শোভা হয় ॥ 
মনোহর পুষ্পশধ্য। বিরাজে সেথায়। 
পুষ্পের উদ্যান কত কহ! নাহি বায় ॥ 
কত শাখে কত পাখী কুহরে কাকলি । 
পুষ্প ঘেরি ঘোরে কত মধুলোভী অলি ॥ 
কোকিল পঞ্চম তান মধুরে গাইল । 
অকালে বুঝিবা সেখ বসন্ত আইল ॥ 
মণ্ডলের উদ্নভাগে উড়িছে কেতন। 
বিরাজিছে শত শত বসন ভুষণ ॥ 
রত্বকুম্ভ মাঝে রহে স্ুধাতুল্য জল। 
যেমনি সুস্বাদু তাহা তেমনি শীতল ॥ 
সারি সারি কুম্ভত রাধা সাজায় সেখানে । 
অমুতের তুল্য বারি যার মধ্যখানে ॥ 
অকস্মাৎ শিশু সেই রূপ পরিহরি 
ধরিল অপূর্ব এক রূপ মনোহারী ॥ 
মণ্ডলে বিরাজে এক পুরুষ সুন্দর । 
কমনীয় শ্যমমুত্তি অতি মনোহর ॥ 
কোটি কোটি কন্দর্পের শোভা অঙ্গে তার। 
সারা দেহে শোভে তার রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
গীত বস্ত্ৰ পরিধানে অতি চমৎকার। 
কুণ্ডল বিরাজ করে কর্ণেতে তাহার ॥ 
শরতের চক্দ্রসম সুন্দর বদন । 

বিকশিত পদ্মসম যুগল নয়ন ॥ 

কজ্জল বিলিপ্ত তাহা অতি শোভাকর। 
বঙ্কিম চাহনী তাতে কিব! মনোহর॥ 
শিখিপুচ্ছ শোভিতেছে চূড়ায় তাহার। 
কৌস্তরভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার ॥ 
গলে দোলে বনমাল! পারিজাত ফুলে । 
সুন্দর বঙ্ষিমঠাম অতি কুতৃহলে ॥ 

রাসের মণ্ডল সেথ। করিয়া দর্শন | 

হইল রাধিকা দেবী বিস্ময়ে মগন ॥ 
ক্রোড়স্থিত বালকেরে না হেরিযা আর। 
সেই বালকের পানে চাহে অনিবার॥ 
অপূৰ্ব্ব দর্শন রূপ কে ভুলিতে পারে। 
নিনিমিখ হ'য়ে রাধা সেরূপ নেহারে॥ 


্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


সাধিয়া মনের সাধ বঙ্কিম লোচনে। 
চাঁহিয়৷ থাকিল রাধা শ্রীকৃষ্ণের পানে ॥ 
কামবাণে রোমাঞ্চিত হয় কলেবর। 
যুবার মুখের পানে চাহে নিরন্তর ॥ 
ভুবনমোহন সেই যুবকের সনে । 
সঙ্গমের ইচ্ছ| হয় রাধিকার মনে ॥ 

থর থর কাপে অঙ্গ মদনের বাণে। 
বারে বারে চাহে রাধা যুবকের পানে ॥ 
মৃদু মুদ্ব হাস্য করি কৃষ্ণ সনাতন । 
রাধিকারে সম্বোধিয়| কহিল তখন || 
শুন শুন রাধা মতি আমার বচন । 
গোলোঁক-বৃত্তান্ত তুমি করহ স্বর্ণ ॥ 
তোমার নিকটে পূৰ্ব্বে করিনু যে পণ। 
সে প্রতিঙ্গ| পরিপূর্ণ করিব এখন ॥ 
তুমি মোর প্রিয়তমা তুমি প্রাণাধিক!। 
প্রাণের প্ৰেয়সী তুমি শুন লো রাধিক1॥ 
কিছুমাত্র ভেদ নাই তোমায় আমায়। 
যেই রাধা! সেই কৃষ্ণ ভুল নাহি তায় ॥ 
যথা ধবলতা রহে দুগ্ধ-ক্ষীর মাঝে । 
যেমন দাহিক। শক্তি অগ্রিতে বিরাজে। 
যেরূপ ধরাতে গন্ধ রহে অবিরত । 
তোমাতে সেরূপ আমি বিরাজি নিয়ত ॥ 
তোমা ছাড়া স্ুষ্টি আমি করিতে না পারি 
তুমি আমি এক হই দেখহ বিচারি॥ 
আমি বীজ-রূপী তুমি সৃষ্টির আধার । 
এস এস তুমি মোর বক্ষের মাঝার ॥ 
যেরূপ অঙ্গের শোভা বাড়ে অলঙ্কারে। 
সেরূপ শোভিত তুমি করহ আমারে ॥ 
অবস্থান করি আমি তুমি ছাড়া যবে। 
শুধু মাত্র কৃষ্ণ নামে ডাকে মোরে সবে ৷ 
তব সনে অবস্থান করি আমি যবে। 
তখন শ্রীকৃষ্ণ বলি ডাকে মোরে সবে ॥ 
বিশ্বের আধার তুমি সম্পত্তি সবার। 
সকলের শোভা তুমি হও অনিবার ॥ 
পুরুষ প্রকৃতি মোরা হই অনুক্ষণ। 

তুমি শ্রীরাধিক! আমি কৃষ্ণ সনাতন ॥ 


শ্রীরুষ্ণজন্মথগু। 


সর্ববশক্তিরূপ! তুমি স্ত্রীর্পধারিণী । 
প্রকৃতি ঈশ্বরী তুমি তেজঃম্বরূপিণী ॥ 
শক্তি বুদ্ধি জ্ঞানে তুমি সমান আমার । 
তেজেতে আমার তুল্য হও আনবার ॥ 
তোমার আমার মাঝে ভেদ যেই করে। 
নরকে সেজন রয় বহুকাল ধরে ॥ 
সেইজন নরাধম অতি দুরাশয়। 
কোটিজন্মার্জিত পুণ্য নষ্ট তার হয়। 
আমাদের নিন্দা যদি করে কোন জন। 
নরক মাঝারে সেই করিবে গমন ॥ 
রাধা-শব্দ যেই জন করে উচ্চারণ। 
তারে ভক্তি দান করি যাবৎ জীবন ॥ 
নেই জন পুলে মোরে ফোড়শোপশরে। 
সেইজন প্রিয় মোর হয় বারে বারে ॥ 
যেই জন রাধ-নাম করে উচ্চারণ । 
সেঙ্জন অধিক প্রিয় হয় অনুক্ষণ ॥ 
অনন্ত ও ব্ৰহ্ধ। ধৰ্ম্ম কপিল মহেশ । 
নর-নারায়ণ আর কাওিক গণেশ ॥ 
সাবিত্রী প্রকৃতি দু্গ। লক্ষী সরস্বতী । 
সকলেই প্রিযঙ্গন হয় মোর অতি ॥ 
তোমার সমান তনু প্রিয় নহে তার । 
রহিতে ন! পারি আমি কচু তুমি ছাড়া॥ 
ভিন্ন স্থানে বাস তার! করে অবিরত। 
তুমি বাস কর মোর বক্ষেতে নিয়ত ॥ 
এই কথা বলি তারে কৃষ্ণ ভগবাঁন্‌। 
মনোহর শব্যা মাঝে করে অবস্থান ॥ 
তখন রাধিকা! দেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি । 
কহিল মধুর বাক্যে ভক্তিভরে অতি ॥ 
ভুলি নাই প্রভু আমি পূর্বের বিষয়। 
সমস্ত বৃত্তান্ত মনে হ'তেছে উদয় ॥ 

শুন শুন হৃদযেশ, শুন প্রাণ-স্বামী। 
মায়াজালে সমাচ্ছন্ন হইয়াছি আমি ॥ 
অভিশাপ দিল মোরে ভক্ত একজন । 
সেই শাপে গোপী-রূপে করি আগমন ॥ 
একশত বধ ধরি প্রভু তব সহ। 

বিচ্ছিন্ন ভাবেতে ভোগ করিব বিরহু॥ 


৩৫৫ 


শয়িত রয়েছ তুমি প্রভু সনাতন। 

মম বক্ষঃম্থলে রাখ তোমার চরণ ॥ 
কোটি শশধর সম বদন তোমার। 
দেই মুখ পানে আমি চাহি অনিবার ॥ 
প্রীরাধার বাক্য শুনি কহে সনাতন। 
শুন শুন শ্রীরাধিকে আমার বচন ॥ 
কিছুকাল অবস্থান কর এইবার। 
মনোরথ পরিপূর্ণ করিব তোমার ॥ 


' যাহার অদৃষ্টে আমি লিখিব যেমন। 


কেহ নাহি পারে তাহ! করিতে খণ্ডন ॥ 


বিধির বিধাতা আমি কহিনু তোমারে । 
আমার লিখন ব্রহ্ম! খণ্ডিতে না পারে ॥ 
এইরূপে সুমধুর বাক্য অতিশয় । 
জরাধারে বলিলেন কৃষ্ণ মহাশয় ॥ 
রাধাকৃষ্ণ গুপ্ত কথ। যে শুনে অবণে। 
কোন পাপ নাহি স্পর্শে তাহারে জীবনে॥ 
কৃষ্ণের সুমিষ্ট বাণী করিয়া শ্রবণ। 
হরঘিত হইলেন কৃষ্ণ প্ৰাণধন ৷৷ 

এত বলি নারায়ণ বিরিঞ্চি-নন্দনে। 
বলিল ঘটিল যাহা তার পরক্ষণে ॥ 
রাধাকৃষ্ণ একাদনে বসিয়| নিৰ্জ্জনে | 
পূৰ্ববজন্মকথ। তার! বলে সঙ্গোপনে ॥ 
অকস্মাৎ প্রজাপতি জগৎ-বিধাত৷ । 
কমণ্ডলু করে ধরি আসিলেন সেথা ॥ 
আক্ষমীল। অন্য করে ধরি পন্মানন। 
মুহুমু হু; কৃষ্ণনাম করে উচ্চারণ। 
মাল! কমণ্ডলু তার হাতে শোভা পায়। 
হরির চরণে গিয়া প্রণমে ত্বরায়॥ 

যুক্ত করে ব্রহ্মা দেব তক্তি-সহকারে। 
শ্রীহরির স্তবস্ততি করে বারে বারে॥ 
অনন্তর রাধা কাছে করিয়া গমন। 
কমণ্ডলু-জলে ধৌত করিল চরণ ॥ 


' চরণে প্রণাম করি ব্রহ্ম। মহাশয় । 
' কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করে সে সময় ॥ 


তুমি মাঃ দয়াময়ী প্রকৃতি ঈশ্বরী । 


৷ ভক্তিভরে চরণেতে প্রণিপাত করি ॥ 


5৫৬ 


সার্থক জনম মম, সফল জীবন । 
তোমার চরণ-পন্ম করিনু দর্শন ॥ 

পূৰ্ব্বে আমি একবার পুক্কর তীর্ঘেতে । 
কৃষ্ণ আরাধন৷ করি ভক্তিযুক্ত চিতে ॥ 
সন্তুষ্ট হইয়| পরে কৃষ্ণ সনাতন । 

বর দান করিবারে করে আগমন ॥ 
সনাতনে কহিলাম ভক্তিভরে অতি। 
এই বর দান তুমি কর মোর প্রতি ॥ 
স্বপ্রযোগে কেহ যার না পায় দর্শন । 
আমারে দেখাও সেই রাধার চরণ ॥ 
আমার বচন শুনি সনাতন কয়। 
কিছুকাল অবস্থান কর মহাশয় ॥ 

তব ইচ্ছ| পূর্ণ হবে শুন হে ব্ৰহ্মন্‌। 
হেরিবে দুর্লভ তুমি রাধার চরণ ॥ 
ঈশ্বরের বাক্য কভু মিথ্য! নাহি হয়। 
তোমার চরণ আমি দেখি এ সময় ॥ 
কৃষ্ণ-অঙ্গ হ'তে তুমি আবিভুতা মতি । 
প্রকৃতি ঈশ্বরী তুমি কপাময়ী অতি ॥ 
কেবা কৃষ্ণ কেবা রাধা কহ। নাহি যায়। 
কেমন করিয়া কহ বণিব তোমায় ॥ 
ব্ৰহ্মাণ্ডের উদ্বভাগে গোলোক বিরাঁজে | 
নিরন্তর অবস্থান কর তার মাঝে ॥ 
তুমি নিত্য তুমি সত্য অঙ্গৰ অমর । 
তোমার চরণ ধ্যান করি নিরন্তর ॥ 
সর্ববশক্তিম্বরূপিণী তুমি ভগবতী | 

কি কব তোমার কথ ক্ষুদ্র আমি অতি॥ 
শ্রীহরির অংশ হ’তে পুরুষের! হয়। 
তব অংশজাতা হয় নারীসমুদয় ॥ 
আত্মার সমান হয় কৃষ্ণ-সনাতন | 
দেহের স্বরূপা তুমি হও অনুক্ষণ ॥ 
জগতের মাতৃরূপা তুমি অনিবার। 
তোমার চরণে আমি নমি বারংবার ॥ 
নিত্য নিত্য যেইরূপ কৃষ্ণ সনাতন । 
সেইরূপ নিত্য সত্য তুমি অনুক্ষণ ॥ 
বিশ্বের বিধাতা আমি বেদ স্থষ্টি-কারী | 
তোমার মহিমা তবু বণিতে না পারি ॥ 


ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত-পুরাণ 


চারিমুখে নাহি পারি বণিতে তোমায়। 
ভক্তিভরে প্ৰণিপাত করি তব পায়॥ 
অদ্িকা বলিয়া তুমি খ্যাত চরাচরে ৷ 
চরণে প্রণাম তব করি ভক্তিভরে ॥ 
বুদ্ধির জননী তুমি জানি অনিবার । 
তোমারে বণিবে হেন সাধ্য আছে কার, 
আমি ও অনন্তদেব ভোলা পঞ্চানন । 
করিতে না পারি কভু তোমার স্তবন ॥ 
দুৰ্বল অক্ষম আমি ক্ষুদ্র আমি অতি। 
সাধ্যমত স্ততি-বাক্য কহি তব প্রতি ॥ 
অধম সন্তান আমি, শক্তি কিছু নাই। 
অপরাধ হয় যদি ক্ষমা কর তাই ॥ 
সন্তানের অপরাধ যদি কভু হয়। 
মার্জন! করেন তারে জননী নিশ্চয় ॥ 
এইরূপ স্তব স্তুতি করি অবিরাম । 
ব্রহ্মা দেব রাধিকারে করিল প্রণাম ॥ 
ব্ৰহ্মকৃত এই স্তব যে করে শ্রবণ। 
হরির দাসত্ব লাভ করে সেইজন ॥ 
অনায়াসে সেইজন করে মৃত্যু জয়। 

এ ভব-সংপারে তার নাহি কোন ভয় ॥ 
শুনিয়া ব্রহ্মার স্তব তুষ্টা হয়ে সতী । 
মৃদু মৃদু হাস্য করি কহে ব্রহ্ম! প্রতি ॥ 
সন্তুষ্ট হয়েছি আমি তোমার উপর । 
এক্ষণে প্রার্থনা কর ইচ্ছামত বর ॥ 
রাধিকার কথ! শুনি অ্ৰহ্ম। মহাশয় । 
অতি-ভক্তি-সহক|রে রাধিকারে কয় ॥ 
কৃপা করি মোরে মাতঃ দেহ এই বর । 
চরণেতে ভক্তি যেন রহে নিরন্তর ॥ 
অহরহঃ স্মরি যেন রাধাকৃষ্ণ-মাম। 
পাদপদ্ম ধ্যান যেন করি অবিরাম ॥ 
পুনর্ববার নমস্কার করি ভক্তিভরে। 
হরিরে ম্মরিয়। ব্ৰহ্ম৷ হোম আদি করে 
শয্য। ছাড়ি উঠিলেন কৃষ্ণ সনাতন । 
বিধিমত হোম আদি করে সমাপন ॥ 
অনন্তর ব্রহ্মা দেব শ্রীকৃষ্ণ রাধারে। 
প্রদক্ষিণ করিলেন তক্তি-সহকারে ॥ 


শ্ীকৃষ্ণজন্মখণ্ড 


এইরূপ প্রদক্ষিণ করি সপ্তবার। 
শ্রীরাধিকা! শ্রীকৃষ্ণেরে করে নমস্কার ॥ 
রাধিকার হস্ত কৃষ্ণ করিল। ধারণ। 
চতুণ্নুখ করে সেথা বেদ-উচ্চারণ ॥ 
বেদ-উক্ত সপ্তমন্ত্র উচ্চারণ করে। 
রাধিকার পৃষ্ঠদেশ সনাতন ধরে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল ধরি রাধা সতী । 
কৃষ্ণেরে পরায় মালা মনোহর অতি ॥ 
রাধারে প্রণাম করি কৃষ্ণ সনাতন । 
মনোরম মালা গলে করিল অর্পণ ॥ 
অতঃপর চত্ুম্নুখ ভক্তি-সহকারে । 
শ্রীকৃষ্ণের বাম পার্শ্বে বসায় রাধরে ॥ 
তারপর রাধাকৃষ্ণ মিলি দুইজন | 
বেদ-উক্ত পঞ্চমন্ত্র করে উচ্চারণ ॥ 
এইরূপে মন্ত্রপাঠ করি সমাপন । 
রাধিক। কৃষ্ণের পায়ে প্রণমে তখন ॥ 
অতঃপর ব্ৰহ্ম| দেব আনন্দিত মনে। 
রাধিকাঁরে সমৰ্পণ করে সনাতনে ॥ 
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে অতি সুমধুর | 
পুষ্পবৃষ্টি চারিধারে হইল প্রচুর ॥ 
সুমধুর গান করে গন্ধৰ্ব সকল। 
অপ্নরার। নৃত্য গীত করে অবিরল ॥ 
কহিলেন ব্রহ্ম। দেব ভক্তিযুক্ত করে। 
দক্ষিণ।-স্বরূপ দেহ ভক্তি দাস্য মোরে ॥ 
ব্রহ্মার বচন শুনি কহে সনাতন । 
তব অভিলাষ আমি করিব পূরণ ॥ 
ভক্তি-লাভ হবে তব কহি স্থনিশ্চয়। 
করিবে চরণ ধ্যান সকল সময় ॥ 


আমা দৌহ। প্রতি তব ভকতি থাকিবে। 


ধাবচ্চন্দ্র দিবাকর গগনে রহিবে॥ 
আমার বচন কভু মিথ্য। নাহি হয়। 
এই কথা পদ্মাসন জানিবে নিশ্চয় ॥ 
মঙ্গল হইবে তব শুন হে ব্ৰহ্মন্‌। 
স্বস্থানে এক্ষণে তুমি করহ গমন ॥ 
কৃষ্ণের বিবাহ-কথা অমৃত সমান। 


৩৫৭ 


ধনে-জনে বাড়ে সেই দিদ্ধ মনস্কাম । 
যেই জন লয় মুখে রাধাকৃষ্ণ নাম ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনি আনন্দিত মনে । 
ব্রহ্ম! দেব যায় চলি আপন ভবনে ॥ 
এতেক শুনিয়া! তবে দেবধি নারদ । 
মনে মনে বন্দিলেন রাধাকৃষ্ণপদ ॥ 
নারায়ণ প্রতি পরে বলে সবিনয় । 
অতঃপর কি হইল বল দয়াময় ॥ 
রাধাকৃষ্ণ পুণ্য কথা অতি মনোহর । 
শুনিলে পূণিত হয় সবার অন্তর ॥ 
নারদের বাক্য শুনি হরষিত অতি। 
নারায়ণ বলিলেন নারদের প্রতি ॥ 
পরেতে হইল যাহ! শুন দিয়া মন। 
হইবে বসন! পূর্ণ শুনিবে যখন ॥ 
প্ৰস্থান করিলে ব্রহ্মা শ্রীরাধিক! সতী । 
কটাক্ষ নয়নে চাহে শ্রীকুঞ্জের প্রতি ॥ 
কৃষ্ণের বদন সতী করিয়া দর্শন । 


' লঙ্জাভরে নিজ মুখ করে আচ্ছাদন ॥ 


মৃতু মৃদু হাস্য করে পুলকের ভরে। 
সকটাক্ষ দৃষ্টিপাত ক্ষণে ক্ষণে করে ॥ 
কামবাণে রাধা-অঙ্গ হইল গীড়িত। 
সমস্ত শরীর তার হয় রোমাঞ্চিত ॥ 
থর থর কাপে অঙ্গ মদনের বাণে। 
ঘন ঘন চাহে দেবী শ্রীকঞ্জের পানে ॥ 
প্রণাম করিয়া রাধা কৃষ্ণের চরণে। 
্ীহরির সহ যায় শয়ন-ভ বনে ॥ 
সেথায় রাধিকাদেবী করিয়! গমন। 
কৃষ্ণ অঙ্গে করিলেন চন্দন-লেপন ॥ 
সুধা আর মধুপাত্র লয়ে তারপর । 
প্রীহরিরে দান রাধা করিল সন্থর ॥ 
স্লবাপিত তান্ুলাদি কৃষ্ণে করে দান। 
রাধারে তাম্বূল দান করে ভগবান ॥ 
রাধিকার সর্বব অঙ্গে কৃষ্ণ সনাতন । 
যত্বনহকারে করে চন্দন-লেপন ॥ 
ধ্যান করে কাম নিত্য ধাহার চরণ ॥ 


যেই শুনে সেই করে গোলোকে পগ্জান॥ | সেই কৃষ্ণ কামবণ রাধার কারণ ॥ 


৩৫৮ 


কামবাণে জর্জরিত হরির অন্তর। 
রাধিকার পানে হরি চাহে নিরন্তর ॥ 
রাধিকারে বক্ষে চাপি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
আলিঙ্গন করি করে চুম্বন প্রদান ॥ 
হুরিষে হরিলা হরি রাধার বসন । 
কৃষ্ণগীতবাস রাধা করে আকর্ষণ ॥ 
তারপর কামাতুর হরি সনাতন । 
রাধাসহ নানা! ভাবে করিল রমণ ॥ 
সৰ্ব্ব অঙ্গ পুলকিত হয় শ্রীরাধার। 
নবসঙ্গমের বশে তৃপ্তি নাহি আর 
আলিঙ্গন চুম্বনের নাহিক বিরতি । 
আবেশে মুচ্ছিত-প্রায় রাধিক! যুবতী ॥ 
দিবারাত্র জ্ঞান কিছু না রহিল আর। 
হরিসহ নানা ভাবে করিল শুঙ্গার ॥ 
কামশান্ত্রবিশরদ কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
রাধারে বিবিধ ভাবে করে তৃপ্তি দান ॥ 
রাধিকার প্রতি অঙ্গ করি আলিঙ্গন । 
অষ্ট প্রকারের হরি করিলা রমণ ॥ 
রাঁধিকারে বারে বারে করি আকর্ষণ। 
সর্বব অঙ্গে নখক্ষত করে সনাতন ॥ 
রাধিকার পায়ে বাজে মঞ্জীর সুন্দর | 
কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর ॥ 
আলুথালু কেশ তার গাত্র বন্ত্রহীন। 
মহাসুখে রতি-ভোগ করে নিশিদিন ॥ 
এইরূপে সাঙ্গ যবে হয় কামরণ। 
রাধার করিল! হরি কবরী-বন্ধন ॥ 
ললাটে সিন্দুরবিন্দু আঁকে সনাতন। 
অঙ্গে তার পত্রীবলি করিল! রচন ৷ 
সহস| কৈশোর-রূপ করি পরিহার । 
পুনরায় ধরে হরি শিশুর আকার ॥ 
নন্দের নন্দন-বেশী শিশু সনাতন। 
ক্ষুধায় পীড়িত হ'য়ে করিল ক্রন্দন ॥ 
তাহ। হেরি রাধাদেবী ব্যথিত হৃদয়ে । 
কৃষ্ণেরে উদ্দেশ করি কহে সবিনয়ে ॥ 
মায়ার ঈশ্বর প্রভু কি কহিব আর। 
মোর প্রতি মায়া কেন করিছ বিস্তার ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


মোরে পরিত্যাগ কেন কর সনাতন । 
কেন শিশু-রূপ তুমি করিলে ধারণ ॥ 
এইরূপে রাধা সতী কীদিছে যখন । 
সহদা আকাশবাণী শুনিল তখন ॥ 

শুন রাধা বিনোদিনি আমার বচন। 
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম করহ স্মরণ ॥ 

শুন সতি, মুছ তব নয়নের জল। 

যত দিন বিরাজিবে রাসের মণ্ডল ॥ 
ছায়ামাত্র গৃহে রাখি আসিবে হেথায়। 
মিলিবে হরির সহ কহিনু তোমায় ৷৷ 
প্রতি রাত্রিকালে আমি আসিব ‘হেথায়। 
শিশু-রূপ পরিত্যজি নটবর কায় ॥ 
বেদন! চিত্তের তব নাশিব নিশ্চয়। 
আমার বচন জেনো মিথ্য। নাহি হয় ॥ 
সম্থর সম্বর দেবি রোদন তোমার 
আনন্দে পূণিত কর তব ব্যবহার ॥ 
বালকের রূপী এই কৃষ্ণ সনাতনে । 
ক্রোড়ে করি লয়ে যাও আপন ভবনে ॥ 
শুনি এই দৈববাণী রাধিক। তখন । 
কৃষ্ণেরে লইয়া চলে নন্দের ভবন ॥ 
যশোদার ক্রোড়ে তারে করিয়! অর্পণ। 
সম্বোধন করি রাধা কহিলা তখন ॥ 
অতিশয় স্থূল শিশু, জননি তোমার । 
বহিতে না পারি আমি তার দেহ-ভার॥ 
গোষ্ঠমাঝে নন্দরাজ আমারে হেরিয়। 
শিশুরে প্রেরণ করে মোর হাতে দিয়া ॥ 
ইহারে বহিতে মোর বড় কষ্ট হয়। 
তোমার এ শি শুপুক্র ভারী অতিশয় 
ক্ষুধাতুর হ/য়ে শিশু করিছে ক্রন্দন। 
তোমার শিশুরে আমি করিনু অর্পণ ॥ 
আকাশ যে মেঘাচ্ছন্ন তাহাতে আবার । 
ঝর ঝর বৃষ্টিধার! ঝরে অনিবার ॥ 
পিচ্ছিল দুর্গম পথ কর্দমাক্ত অতি। 
শিশুরে বহিতে হয় অশেষ ছুর্গতি ॥ 
সৰ্ব্ব অঙ্গ সিক্ত মোর বৃষ্টির ধারায়। 
তোমার নন্দনে আনি দিলাম তোমায় 


প্রীরুষ্ণজন্মখণ্ড 


বহুক্ষণ গৃহ আমি আসিয়াছি ছাঁড়ি। 


৩৫৯ 


' শ্রীবনের মাঝে গিয়। কৃষ্ণ দনাতন। 


এক্ষণে গৃহের পানে যাই তাড়াতাড়ি ॥ ! অন্য অন্য শিশুনহ করে গোচারণ॥ 


এই কথা বলি রাধা করিল গমন। 
যশোদা শিশুরে লয়ে দান করে স্তন ॥ 
প্রতিদিন রাধাদেবী ছায়া রাখি ঘরে। 
বৃন্দাবনে হরিসহ রতিক্রীড়। করে ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথা মধুর-মধুর। 

শ্রবণ করিলে সব দুঃখ হয় দূর ॥ 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব বৃথা কাটে কাল। 
চারিধারে বিস্তারিয়া আছে মায়াজাল ॥ 
নিরন্তর ভঙ্গ সবে কৃষ্ণের চরণ। 

এই মায়াজাল তবে হইবে ছেদন ॥ 

এ ভব-সংসার মাঝে সকল অমার। 
হরির চরণ ধ্যান কর অনিবার ॥ 
কৃষ্ণভক্ত হয় যেই, তার কিবা ভয়। 
সর্ববজযী হয় সেই সকল সময় ॥ 

মায়ায় বিমুগ্ধ হয়ে আছে জীবগণ । 
সণসার-কূপের মাঝে আছে নিমগন ॥ 
চক্তবাঞ্ছাকল্লতরু কৃষ্ণ সনাতন । 
তাহার চরণে প্রাণ কর সমর্পণ ॥ 

সৰ্ব্ব দুঃখ দুরে যাবে প্রাণে শান্তি পাবে। 
লীহরির ভবনেতে অন্তিমেতে যাবে ॥ 


শ্রীরুষ্ণগণ্ডে পঞ্চদশ অন্যায় সমাপু। 


ষোড়শ অধ্যায় 


পপ, কেশী ও গ্রলম্থাস্থুর বধ, বস্তুদেবাদি গন্ধর্ধের 
শাপ-মোচন এবং শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন 
গমন-গ্রস্তাব। 


নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন । 
₹ঞ্চের চরিত্র আমি করিব বৰ্ণন ॥ 
একদিন শিশু কৃষ্ণ অন্য শিশু সনে। 
এবনে গমন করে লয়ে গাভীগণে ॥ 


মধুবন ছিল সেথা অতি মনোহর । 
গাভী লয়ে সবে সেথা চলিল স্বর ॥ 
গোপের বালক সহ কৃষ্ণ-বলরাম। 


 নানারূপ ক্ৰীড়া তথা করে অবিরাম ॥ 


সপ 


সকলে প্রফুল্ল চিত্ত আহ্লাদ অন্তরে । 
গোবত্স সকল নিয়ে কত রঙ্গ করে ॥ 
কভু নাচে কভু গায় হাসে খলখল | 
কখন বা তোলপাড় করে নদীজল ॥ 
কোন সঙ্গী গাছে উঠে ফলমুল পাড়ে। 
কেহ বা থাকিয়| নীচে হাত পাতি ধরে। 
কেহ করে পর্বতের গাত্রে আরোহণ । 
গাভীর পশ্চাতে ধায় হাতেতে পাচন ॥ 
কেহ কভু গাভী সহ দৌড়াইয়| যায়। 
কেহ বা সঙ্গীকে দেখি বনেতে লুকায় ॥ 
হাম্বা রব শুনি কেহ আনন্দে আকুল । 
কেহ যায় কাননেতে তুলিবারে ফুল ॥ 
কোন সঙ্গী শুয়ে পড়ে নবদুর্ববাদলে । 
তরুর মধুর ফল খায় কুতুহলে ॥ 

এই ভাবে শিশুদল মাঠের মাঝারে । 
এদিকে সেদিকে সব ছড়াইয়া পড়ে ॥ 
সহসা সেথায় এক দৈত্য বলবান্‌। 
শিশুদের সম্মুখেতে হয় আগুয়ান ॥ 
বিকট আকার তার ভীষণ দর্শন। 
বকাহ্থর নাম তার, বিকৃত বদন ॥ 
বিস্তার করিয়া মুখ আপিল ছুটিয়া। 
কৃষ্ণনহ সকলেরে ফেলিল গিলিয়া ৷ 
গাভী আর শিশুগণ যত কিছু ছিল। 
অনায়াসে বকাস্থর সবারে গিলিল ॥ 
হেরি হাহাকার করে যত দেবগণ। 
অস্ত্রশস্ত্র লয়ে সব করে আগমন ॥ 
উপায় না হেরি কিছু দেব পুরন্দর। 
নিক্ষেপ করিল বজ্ৰ বুকের উপর ॥ 
বজের আঘাতে তার কিছু নাহি হয়। 
নীহারান্ত্র নিক্ষেপিলা চন্দ্র সে সময় ॥ 


৩৬। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


যমদণ্ড যমরাজ করে নিক্ষেপণ। 
বাযব্যাস্ত্ৰ তার পরে হানিল পবন ॥ 
হুতাশন অগ্নিবাণ করিল ক্ষেপণ। 
অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ বাণ মারে কুবের তখন ॥ 

এই সব অস্ত্রাথাতে হইল জর্জর । 
শিবশুলে মূৰ্চ্ছাগত হয় অতঃপর ॥ 
তখন শ্রীভগবান্‌ কৃষ্ণ সনাতন | 
ব্ৰহ্মতেজে অঙ্গ তার করিল দহন ॥ 
মাতনায় বকান্থর হইয়া! অস্থির । 

বমন করিয়া সবে করিল বাহির ॥ 
বাহিরে আসিল পুনঃ শিশু গাভীগণ। 
বকাস্থর প্রাণ ত্যাগ করিল তখন ॥ 
স্বর্গেতে দ্রেবতাগণ হাত যোড় করি। 
স্তব স্তুতি করে বথ| দয়াময় হরি ॥ 
মায়াময় তুমি দেব মায়ার বিস্তারে । 
রক্ষিছ সংদার ভূমি দুষ্টের সংহারে ॥ 
অগতির গতি প্রভু কৃষ্ণ নারায়ণ। 
প্রণাম গ্রহণ কর দেব জনার্দন ॥ 
এইভাবে বকাস্থরে শিশু-কৃষ্ণ নাশে। 
ত দেখিয়া শিশুগণ খল্খল্‌ হাসে ॥ 
এতেক শুনিম1 তবে দেবষি নারদ | 
মনে মনে বন্দিলেন রাম-কৃষ্জ পদ ॥ 
নারায়ণ প্রতি তবে কহে মুনিবর | 
বকাহ্ুর বধ শুনি তোমার গোচর ॥ 
দয়াময় হরি বুঝি বিস্তারিয়া মারা । 
সংহারেন সংপারের যত পাপচ্ছায়| ॥ 
কৃষ্ণলীলা কীর্তনেতে উল্লাস প্রচুর! 
কহ দেব দয়া করি কাহিনী মধুর ॥ 
আর কোন্‌ অস্থরেরে কৃষ্ণ করে নাশ। 
তব পাশে শুনিবার ঝড় অভিলাষ ॥ 
এত শুনি নারায়ণ নারদে সম্ভাষি। 
বলিলেন শুন মুনি আম। পাশে বসি ॥ 
বকাশ্ুরে মারি পরে শিশুদল লয়ে। 


গোষ্ঠ পরিত্যজি তারা বায় গোপালয়ে ॥ 


ব্লরামসহ পরে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
কেলিকদন্বের বনে করিলা প্রস্থান ॥ 


প্রলম্ম নামেতে এক অন্থর ভীষণ। 
বৃষরূপ ধরি সেথা করে আগমন ॥ 
শ্রীহরিরে শৃঙ্গ ’পরে করিয়া স্থাপন ৷ 
বিকট অন্তুর সেই করায় ভ্রমণ ॥ 

ভীত হয়ে বালকের! করে হাহাকার । 
কৃষ্ণের বুঝিবা আজ রক্ষা নাহি আর ॥ 
উদ্বশ্বাসে চারিদিকে ছুটে গাভীগণ । 
শিশুদল নানাদিকে করে পলায়ন ॥ 
তখন শ্রীবলরাম ডাকি সবে কয়। 
শুন শুন শিগুদল নাহি কোন ভয় ॥ 
কৃষ্ণের কিছু না হবে নাহি কিছু ডর । 
মরিবে কৃষ্ণের হাতে দৈত্য ভয়ঙ্কর ॥ 
রুষের ধরিয়! শৃঙ্গ জীমধুসুদন । 
আকাশে তুলিয়া ভূমে করিল! ক্ষেপণ। 
ভয়ঙ্কর শব্দ করি দৈত্য ভূমে পড়ে। 
নিমেষে প্ৰলম্বাহর প্রাণ ত্যাগ করে ॥ 
দর্শন করিয়া তাহা যত শিশুগণ। 
হাততালি দিয়া সবে করিল নর্তন ॥ 
প্ৰলম্ব নিধন করি বলরাম সনে । 
শ্রীকৃষ্ণ গমন করে ভান্তীরের বনে ॥ 
সেথা ছিল দৈত্যপতি কেশী বলবান্‌। 
অতিকায় মূৰ্ত্তি তার পৰ্ব্বত সমান ॥ 
কৃষ্ণেরে হেরিয়া কেশী করিয়া ধারণ। 
শতেক যোজন উদ্ধে করে উত্তোলন ॥ 
তারপর শ্রীহরিরে ফেলি ভূমি "পরে। 
চর্ববণ করিতে যায় অতি ক্রোধভরে ॥ 
সনাতনে যেই কেশী করিবে চর্ববণ। 
দন্তরাজি ভগ্ন তার হইল তখন ॥ 
তারপর কৃষ্ণতেজে কেশী দৈত্যবর। 
দগ্ধীভূত হয়ে শেষে ত্যজে কলেবর ॥ 
স্বৰ্গেতে দুন্দুভি বাজে, পুষ্পবৃষ্টি হয়। 
মনোহর রথ এক আসে সে সময় ॥ 
দিব্যরূপধারী হরিপারিষদগণ। 

সেই রথ আরোহণে করে আগমন ॥ 
পরিধানে পীতবন্ত্র কিরীট মাথায়। 
বিভূষিত সকলেই বনের মালায় ॥ 


পৃ্ঠা--৩৬০ 
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কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে অতি চমৎকার । হ্থহোত্র স্তুপার্খ আর হৃদৰ্শক নাম। 


মধুর মুরলী হাতে শোভে অনিবার ॥ বন্থদেব__এই চারি পুত্র গুণধাম ॥ 
চন্দন-চচ্চিত অঙ্গ কুঙ্কুম-লেপিত। পরমবৈষ্ণব তার! অতি সাধুঙ্গন। 
চরণের মাঝে রত্ব-মঞ্ীর-শোভিত। পুক্ষর তীর্থেতে বহু করিল সাধন ॥ 
গোপবেশধারী সবে অতি সুদর্শন । সর্ববজ্যেষ্ঠ বসুদেব যোগপ্রাপ্ত হয়। 
মৃদু মৃদু হাস্য সবে করে অনুক্ষণ ॥ ব্ৰহ্মতেজে দেহ তার হয় জ্যোতিৰ্ম্ময় ॥ 
সেই সব পারিষদ রথ-আরোহণে | অনন্তর দেহ তার করি পরিহার । 
হরির সম্মুখে আসে ভান্তীরের বনে ॥  হরিপারিষদ হয় গোলোক-মাঝার ॥ 
দেহত্যাগ করি কেশী দিব্যরূপ ধরে। একদ। স্থহোত্র আদি ভ্রাতা তিনজন । 
কৃষ্ণেরে প্রণাম করি সেই রথে চড়ে ॥ চিত্র-সরোবর-পানে করিল গমন ॥ 
কৃষ্ণপারিষদরূপে কেশী পুনরায় । শত শত পদ্ম ফোটে সেই সরোবরে। 
রথে আরোহণ করি গোলোকেতে যায়৷৷ সেই পদ্ম তুলি তার! কৃষ্ণপূজ। করে ॥ 
নারদ কহিল।, প্রভু হরি নারায়ণ । সরোবর রক্ষা করে শিবের কিন্কর । 
কৃপা করি কর মোর সন্দেহ ভঞ্জন ॥ গন্ধৰ্ববগণেরে তারা বাঁধিল স্বর ॥ 
দৈত্যরূপী কেশী কেব! ছিল মহাশয় । শিবের নিকটে লয়ে কিন্করের দল। 
সবিস্তারে কহ মোরে সমস্ত বিষয় ॥ পদ্ম-ইরণের কথ! কহিল সকল ॥ 
পর্ববজন্মে কিরূপেতে ছিল এ অস্থুর। কহিল শিবের কাছে অনুচরগণ । 
বিস্তার করিয়া কহ কৃপালু ঠাকুর ॥ হরণ করিতে পদ্ম আসে তিনজন ॥ 
কিহেতু দানববংশে জন্মলাভ করে। আমাদের অনুমতি নাহি তার! লয়। 
কেব। সেই, নারায়ণ শাপ দিল তারে ৷ যাহ! ইচ্ছা শাস্তি দান কর মহাশয় ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, কর অবধান । গন্ধৰ্ব্বনন্দনগণ হেরি পঞ্চাননে । 
তোমারে কহিব আমি অপূর্বব আখ্যান ॥ প্রণাম করিল পায়ে ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
শুনলাম যাহ! যাহ! শঙ্কর নিকটে । মৃদু মৃদু হাস্য করি ভোলানাথ কয়। 
তোমার নিকটে তাহ! কহি অকপটে ॥ কাহার নন্দন সবে দেহ পরিচয় ॥ 
গন্ধবাহ নামে ছিল গন্ধৰ্বেবর পতি । পাৰ্ব্বতী করেন ব্রত তাই সরোবরে। 
তপস্বীর শ্রেষ্ঠ তিনি হরিভক্ত অতি ৷৷ লক্ষ লক্ষ যক্ষগণ পদ্ম রক্ষা করে ৷ 
ক্রমে ক্রমে জন্মে তার চারিটি নন্দন | তৈমাসিক ব্রতে সতী মঙ্গলের তরে। 
সকলেই ছিল অতি কৃষ্ণপরায়ণ॥ হরিরে সহস্ৰ পদ্ম সমর্পণ করে ॥ 
শয়নে ও জাগরণে ভক্তিলহকারে । সেই পদ্ম কেন আজি করিলে হরণ । 
হরির চরণ ধ্যান করে বারে বারে ॥ কোথা হ'তে কহ সবে কর আগমন ॥ 
অনন্তর গন্ধৰ্বেবর পুক্র-সমুদয় । শহ্করের এই বাক্য করিয়। অবণ। 


ভীত হ”য়ে বৈষ্ঞবের কহিল তখন ॥ 
শুন প্রভু দয়াময় কৃপা-অবতার। 


মুনিবর ছুর্ববাপার মন্ত্রশিষ্য হয় ॥ 
কলষ্ণপূজ| ন! করিয়া ন! করে ভোজন । 
কুষ্ণপূজ| বিন! জল ন! করে গ্রহণ ॥ তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার ॥ 
নিরন্তর জপ করে শ্রীকৃষ্ণের নাম। ন! করিয়া কৃষ্ণপদে কমল অর্পণ। 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করে অবিরাম ॥ । মোরা কভু অন্নজল ন! করি গ্রহণ ॥ 


৪৬ 


৩৬২ 


পার্বতীর রক্ষিত যে এই সরোবর। 
নহে প্রভূ সেই কথা মোদের গোচর ॥ 
অতীব লজ্জিত মোরা শুন পঞ্চানন । 
কৃপা করি পদ্মগুলি করহ গ্রহণ ॥ 
কৃষ্ণের চরণে আজি পদ্ম নাহি দিব। 
সে কারণে অন্ন জল মুখে না তুলিব ॥ 
আপনারে সব পদ্ম করিলাম দান । 
কৃপা করি তাহা তুমি লহ ভগবান্‌ ৷ 
ধার পাদপদ্ম মোরা নিত্য করি ধ্যান। 
সন্মুখে বিরাজে আজ সেই ভগবান্‌॥ 
অদ্বিতীয় এক ব্ৰহ্ম, রূপ নাহি তার । 
ভক্ত-অনুগ্রহে দেহ ধরে অনিবার ৷ 
তুমি দয়াময় প্রভু তুমি সনাতন | 
কৃপা করি এই পদ্ম করহ গ্রহণ ॥ 
শুন শুন মহেশ্বর শুন ভগবন্‌। 

কৃপ! করি কৃষ্ণমূৰ্ভি করাও দর্শন ॥ 
দ্বিভুজ মুরলীধারী কিশোর স্নন্দর। 
জলধরসম ধার শ্যাম কলেবর ॥ 
পরিধানে গীত বস্ত্ৰ শোভিছে ধাহার। 
সার! অঙ্গে শোভে যাঁর রত্ু-অলঙ্কার ॥ 
চন্দন-চচ্চিত দেহ অতি মনোহর | 
মমুরপুচ্ছের চূড়া শোভে নিরন্তর ॥ 
বিভূষিত অঙ্গ ধার মালতীমালায়। 
কোস্তুভের মণি ধার বক্ষে শোভা পায় 
কোটি কন্দর্পের সম লাবণ্য ধাহার | 
রাধা দেবী শোভে যাঁর বক্ষের মাঝার। 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করে ধারে ধ্যান। 
অনন্ত প্রভৃতি ধার অন্ত নাহি পান॥ 
সকলের বন্দনীয় যিনি পূর্ণকাম। 
ভক্তবাঙ্কাকল্পতরু যিনি অবিরাম ॥ 
সেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ ভুবনমোহন । 
কৃপা করি আমাদেরে করাও দর্শন ॥ 
এইরূপ কহি শিবে গন্ধর্বব-নন্দন | 
মনে মনে কৃষ্ণনাম করিল স্মরণ ॥ 
গন্ধৰ্ববগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ । 
সম্বোধন করি কহে ভোলা পঞ্চানন ॥ 


ব্ৰহ্ম বৈবর্ত-পুরাণ 


তোমরা সামান্য নও বুঝিলাম আজ । 
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য পৃথিবীর মাঝ ॥ 
তোমাদের মত সাধু দুর্লভ ভূবনে। 
প্রাণ মন সঁপিয়াছ কৃষ্ণের চরণে ॥ 
হইয়াছি তুষ্ট আমি তোমাদের প্রতি। 
তোমাদের পরে তুষ্ট! ঈশ্বরী পর্ববতী ॥ 
এ জগতে আছে যত বৈষ্ণবের দল। 
আমার প্রাণের প্রিয় তাহার! সকল ॥ 
কিন্তু শুন হইয়াছে সঙ্কট ভীষণ । 

ব্রত কালে মহেশ্বরী করিয়াছে পণ ॥ 
অনুষ্ঠিত ব্রতকালে যদি কোন জন। 
সরোবর হ'তে পদ্ম করে আহরণ ॥ 
তাহার ছুর্গতি হবে ভূল নাহি আর । 
জন্মিবে অহ্থররূপে ধরণীমাঝার ॥ 
তোমরা কৃষ্ণের ভক্ত, করিও ন! ভয় । 
ভক্তদের অমঙ্গল কভু নাহি হয় ॥ 
যদিও ধরিবে সবে দ্ানব-আকার । 
গোলোক-ধামেতে পরে যাবে পুনর্ববার ॥ 
শুন শুন বৎসগণ, আমার বচন । 
বৃন্দাবনে কৃষ্চরূপ করিবে দর্শন ॥ 

যেই রূপ ধ্যান সবে কর নিরন্তর | 
সেই মনোহর রূপ দেখিবে সত্বর ॥ 
মদনমোহন রূপ করিয়া দর্শন । 

দিব্য দেহে গোলোকেতে করিবে গমন ॥ 
যেইরূপ হেরিবারে উত্কঠিত মন। 
দেখাইব সেই রূপ মদনমোহন ॥ 
তাহাদের এই কথা বলি পঞ্চানন । 
অপরূপ কুঞ্চরূপ করান দর্শন ॥ 
জ্রীকষ্চের রূপরাশি হেরি সে সময়। 
গন্ধৰ্বেবর পুত্ৰগণ রোমাঞ্চিত হয় ॥ 
তারপর শঙ্করেরে করি নমস্কার । 
অস্থর-রূপেতে যায় পৃথিবী মাঝার ॥ 
সবার প্রথমে মুক্ত বহুদেব হুয়।, 

তিন ভ্রাতা বৃন্দাবনে দৈত্যরূপে রয় ॥ 
বকাহ্ুর-রূপে রহে স্থহোত্র তখন। 
প্রলন্ব অর রূপে রহে সুদর্শন ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখগু | 


সথপার্খ ধরিল কেশী দৈত্যের আকার। 
এইরূপে যায় সবে পৃথিবী-মাঝার ॥ 
সকলেরে বধ করে কৃষ্ণ সনাতন । 
মৃত্যুকালে কৃষ্ণরূপ করিল দর্শন ॥ 
এইরূপে সবে তার! দিব্যরূপ ধরি। 
গোলোকে গমন করে দিব্য রথে চড়ি ॥ 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তের কথা অতি মধুময় । 

শ্রবণ করিলে সদা জুড়ায় হৃদয় ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীল! অতি অভিনব । 
ক্রমে ক্রমে তব কাছে সেই কথ। কব ॥ 
তারপর শুন শুন নারদ স্থজন। 
এইরূপে দৈত্য-বধ করি সনাতন ॥ 
সহচরগণ আর গাভীগণ সনে । 
আনন্দিত মনে আসে আপন ভবনে ॥ 
নকৃষ্ণের সঙ্গিগণ নকলের কাছে। 
'নবেদিল যাহা সব বনে ঘটিগ্রাছে ॥ 
শুনিয়! সকলে হয় বিস্ময়ে মগন। 
অতিশয় ভীত নন্দ হইল তখন ॥ 

বৃদ্ধ গোপগে।গীগণে ডাকিয়া ভবনে | 
পরামর্শ করে নন্দ তাহাদের সনে ॥ 
এইরূপে যুক্তি করি নন্দ নরপতি। 
বৃন্দাবনে চলিলেন সমারোহে অতি ॥ 
এপ গোপী আর যত বালকের দল। 
বৃন্দবনে যায় সবে করি কোলাহল ॥ 
দঙ্গগণ কৃষ্ণ আর বলরাম সনে। 
বৃন্দাবন পানে চলে আনন্দিত মনে ॥ 
কেহ বা বাজায় বেণু অতি সুমধুর । 
*সধ্বনি কেহ কেহ করিল প্রচুর ॥ 
কেহ বা বাজায় বীণা, কেহ করতালি। 
মনের আনন্দে কেহ নৃত্য করে খালি॥ 
কারো কৰ্ণে শোভিতেছে নবীন পল্লব । 
বনমাল। পরিয়াছে কেহ ব৷ দুর্লভ ॥ 
কাহারো চুড়ায় শোভে পুষ্প মনোহর । 
«রে! কণে শোভা পায় মুকুল স্নন্দর ॥ 
কোটি কোটি শিশু আর গোপগোগীগণ। 
বৃন্দাবন পানে সবে চলিল তখন ॥ 


৩৬৩ 


দিব্যবস্ত্ৰ পরিধান| যতেক যুবতী । 
নানাবিধ অলঙ্কারে শোভিতেছে অতি ॥ 
রাধিকার যত সব সহচরীগণ। 
রাধিকার সাথে সাথে চলিল তখন ॥ 
শিবিকারোহণ করি কেহ কেহ যায়। 
রথ-আরোহণে কেহ চলিল ত্বরায় ॥ 
রত্বময় পরিচ্ছদ করিয়া ধারণ। 

রথে চড়ি রাধা দেবী করিল গমন ॥ 
সনন্দ ভীবাম আদি কৃষ্ণ-মহচর। 
সানন্দে গমন করে গজের উপর ॥ 
গিরিভানু বীরভানু আর বিভাকর। 


৷ গজে আরোহণ করি চলিল সত্বর ॥ 


অলঙ্কৃত! হ'য়ে চলে শ্রীঘশোদ। সতী । 
সাথে সাধে চলে তার রোহিণী যুবতী ॥ 
স্বণরথে চড়ি চলে কৃষ্ণ-বলরাম । 
নাথে সাথে কিন্করেরা চলে অবিরাম ॥ 
ৰৃষের পৃষ্ঠেতে কেহ করিছে গমন । 
গর্দভের পিঠে চড়ি যায় কোন জন ॥ 
কোটি কোটি রাধিকার সহচরী ঘত। 
শ্রীরাধার সাথে সব চলে অবিরত ॥ 
সন্দুর লইয়া কেহ করিছে গমন। 
কেহ কেহ করিতেছে কজ্জল বহন ॥ 
কেহ বা দর্পণ লয়ে সাথে সাথে যায়। 
কেহ কেহ রাধা-অঙ্গে চামর ঢুলায় ॥ 
কারে! হস্তে স্বপাত্ৰ শোভে অনুক্ষণ। 
কেহ বা বহন করে অগুরু চন্দন ॥ 
গেণ্ডুক লইয়া হাতে কেহ কেহ যায়। 
পুর্ভীলকা! হাতে কেহ চলেছে ত্বরায় ॥ 
ক্রীড়ান্রব্য কেহ কেহ করিছে বহন। 
বেশদ্রব্য হাতে করি চলে কোন জন ॥ 
চলিতে চলিতে পথে নৃত্য কেহ করে। 
কেহ কেহ গান গায় পুলকের ভরে ॥ 
কোটি কোটি অশ্ব রথ সাথে সাথে যায়। 
কোটি কোটি শকটাদি চলিল সেথায় ॥ 
উষ্ট হস্তী চলে কত সংখ্যা নাহি তার। 
বুধ ও গৰ্দ্দভ চলে হাজার হাজার ॥ 


৩৬৪ 


গোকুল ছাড়িয়া সবে বৃন্দাবনে যায়। 
গোকুল নগর হয় শ্মশানের প্রায় ॥ 
এইরূপে বৃন্দাবনে আসিয়া সকলে। 
আন্ত হয়ে অবস্থান করে বুক্ষতলে ॥ 
অনস্তর গোপগণে করি সম্বোধন । 

মধুর বচনে কহে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 

শুন শুন কহি আমি তোমাদের কাছে। 
এইস্থানে বহুতর রম্য গৃহ আছে ॥ 
দেবতার বিনিৰ্ম্মিত সে সব ভবন।. 
অদৃশ্য ভাবেতে সব রহে অনুক্ষণ ॥ 
দেবতার প্রীতি যারা ন! করে সাধন । 
এই সব গৃহ তারা না করে দর্শন ॥ 

শুন শুন গোপগণ আমার বচন। 
দেবতার পূজা আজি কর সমাপন ॥ 
কাল প্রাতে সকলেই করিবে দর্শন। 
রমণীয় কত শত বিরাজে ভবন ॥ 

ধূপ দীপ আদি দিয়া ভক্তি-দহকারে। 
পূজন কর্হ সবে দেবী চণ্ডিকারে ॥ 
এই বটমূলে দেবী অবস্থান করে। 
তাহার পূজন কর সভক্তি অন্তরে ॥ 
অনন্তর জন্মকথা করিয়! শ্রবণ। 

দেবীর পূজন করে যত গোপগণ ॥ 

খাদ্য দ্রব্য যাহ! ছিল তাহাদের সাথে । 
ভোঞ্জন করিয়া সব নিদ্রা যায় রাতে ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা স্থুধার সমান । 

শ্রবণ করিলে সদা জুড়ায় পরাণ ॥ 
অপার সংসার মাঝে কিছু নাহি আর। 
ব্রীকৃষ্ণচরণধ্যান কর অনিবার ॥ 

এ জগতে কৃষ্ণভক্ত আছে যেই জন। 
অন্তিমেতে গোলোকে সে করিবে গমন।৷ 
পতিত-পাধন হরি কৃষ্ণ সনাতন । 
একমনে তার নাম ম্মর অনুক্ষণ ॥ 

যে জন কৃষ্ণেরে ভজে, কি ভয় তাহার । 
সর্বত্র বিজয়ী সেই হয় অনিবার ॥ 
কৃষ্ণের অপূর্বব মায়া কে বুঝিতে পারে । 
যাহার মায়ায় সব পড়িল অপাড়ে। 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


মায়াময় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাগুণে, হায়। 
সব কিছু চলে, বসে বিশাল ধরায় ॥ 
শ্রীকৃষ্চ-মহিমা বল কে পারে কহিতে। 
মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চমুখে ন! পারে বণিতে ॥ 
চতুন্মুণ ত্ৰহ্মাদেব না বণিতে পারে । 
ষড়ানন ছয়মুখে নারে বণিবারে ॥ 
যে|গীন্দৰগণের গুরু নিজে গণপতি। 
শীকৃষ্ণের গুণগানে নাহিক শকতি ॥ 
নরম্বতী যাঁর কথ। বলিতে ন৷ পারে। 
সনাতন সনকাদি বণিবারে নারে ॥ 
বণিতে না পারে ধারে ব্ৰহ্ম৷পুত্ৰগণ। 
কেমনে তাহার কথা করিব কীর্তন ॥ 
ব্ৰহ্ম৷ বিষ্ণু মহেশ্বর ধ্যান করে ধার। 
তাহার মহিমা আমি কি কহিব আর ॥ 
আকাশ যেমন নাহি জানে নিজ সীমা । 
শ্রীকৃষ্ণ নাহিক জানে নিজের মহিমা ৷ 
সকলের অন্তরাত্ম। কুঞ্চ সনাতন । 
সবার ঈখর তিনি সবার কারণ ॥ 
নকলের আদি তিনি সর্ববরূপধারী। 
তাহার মহিম। কিছু বণিতে না পারি ॥ 
নিত্যানন্দ নিত্যরূপী নিত্য নিরাকার। 
নিত্যদেহী নিব্বিকার কি কহিব আর ॥ 
নিগুণ ও নিরাশ্রপ্ নিত্য নিরঞ্জন | 
সকলের সাক্ষী সেই কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
নিলিপ্ত শ্রাভগবান্‌ সবার আধার । 
স্বয়ং পুরুষ তিনি নিত্য সারাৎপার ॥ 
ভক্তপ্রতি অনুগ্রহে ধরে কলেবর। 
কমনীয় রূপ তার মোহন স্নন্দর ॥ 
কিশোর বয়স সদা গোপবেশ তার । 
জলধরমঘ-কান্তি অতি চমৎকার ॥ 
কোটি কন্দর্পের রূপ ভূবনমোহন । 
শরতের পদ্মলম যুগল নয়ন ॥ 

কোটি চন্দ্র হার মানে বদন-শোভায়। 
বিভুষিত ভগবান্‌ রতন-ভূষায়। 
ব্রহ্মতেজে প্রস্বলিত বদন তাহার। 
মৃদু মু হাস্ত খেলে অতি চমৎকার ॥ 


শ্রীকৃষ্জন্মখগ্ু। 


পরিধানে পীত বস্তু শান্ত কলেবর। 
বশীর বাদন হরি করে নিরন্তর ॥ 
গোপিকা সকলে তীর হেরিছে ব্দন। 
রাসের মণ্ডলে রাজে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
চন্দনে চচ্চিত তার সমস্ত শরীর। 
সারা অঙ্গে কস্তরী ও কুঙ্কুম আবীর ॥ 
সুন্দর বঙ্কিম চূড়া শোভিছে মাথায়। 
স্থশোভিত ভগবান্‌ পুষ্পের মালায় ॥ 
তাহার আজ্ঞায় চলে এ বিশ্বপংসার। . 
ব্ৰহ্মা শিব বিষ্ণু আদি আজ্ঞা মানে তীর॥ 
তাহার আদেশে চলে বায়ু নিরন্তর । 
তাহার আজ্ঞায় তাপ দিতেছে ভাস্কর ॥ 
তার আজ্ঞাবলে চলে দিকৃপালগণ। 

গ্রহ আদি তার আজ্ঞা মানে অনুক্ষণ ॥ 
স্থলচর জলচর যত জীবগণ। 

তাহার কৃপায় প্রাণ করিছে ধারণ॥ 
তাহা হৈতে আবিভূ ত ভূত সমুদয়। 
তাহাতে বিলীন হয় অন্তিম সময় ॥ 

প্রলয় ঘটন হয় নিমেষে তাহার। 

হরির মহিমা আমি কি কহিব আর। 
শ্রীহরির কথ! যেই করিবে শ্রবণ । 

পবিত্র হইবে তার দেহ আর মন॥ 
সুপবিত্ৰ কৃষ্ণকথ| যেই খানে হয়। 
তীর্থতুল্য সেই স্থান নাহিক সংশয় ॥ 
মুনিখধি দেবগণ সেথা বিদ্যমান্‌। 

ঘেজন শ্রবণ করে সেই পুণ্যবান্‌॥ 
হরিকথা বলে যেই অতি ভক্তিভরে । 

শত শত পুরুষেরে উদ্ধার সে করে॥ 
শ্রীকৃষ্ণের কথ! যেই শুনিবারে চায়। 
তাহার সমান কেহ নাহি এ ধরায় ॥ 

জনম সফল হয় কথামৃত পানে । 

তাঁপদগ্ধ নরনারী শান্তি পায় প্রাণে ॥ 
অঙ্চন। বন্দন! সেবা স্মরণ কীর্তন । 

মন্ত্র জপ আর তাতে আত্মসমর্পণ ॥ 
হরিদাস আর তার গুণাদিশ্রবণ। 

এই নয় প্রকারের ভক্তির লক্ষণ ॥ 


৩৬৫ 


' যেই জন হয় মদ। হরিপরায়ণ। 


তাহার বিপদ নাহি হয় কদাচন ॥ 


' আয়ুঃক্ষয় নাহি হয় নাহি তার ভয়। 
৷ ভ্ীহরি রহেন কাছে সকল সময় ॥ 
' অনিষ্ট তাহার কেহ করিতে না পারে 


ধমের কিস্করগণ নাহি লয় তারে॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথ! অমৃত সমান। 


' যেই শোনে সেই হয় অতি পুণ্যবান্‌ ॥ 


শরধজন্মথণ্ডে মোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত | 


সপ্তদশ অধ্যায় 


পুশধন-নিন্মাণ, কগাধতীব সহিত বুক্ভামুর 
পারণর-বন্তান্ত, বৃন্দাবন নামের কারণ কথন, 
গাপ! আদি ষোড়শ নামের বাত্পঞ্ডি ‘এবং 
ভগবত রাধার স্থান কথন । 


নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন । 
আপূর্বব কাহিনী আমি করিব বৰ্ণন ॥ 
রাত্রিকালে বৃন্দাবনে গোপগোগীগণ। 
বৃক্ষের তলায় হয় নিদ্রায় মগন ॥ 
মনোহর শষ্য। আদি করিয়া রচন। 
মহাহৃখে নিদ্রা যায় গোপগোগাগণ ॥ 
নানান্থানে নানা জন করে অবস্থান | 
মাতার বক্ষেতে সুপ্ত কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
আকাশেতে হাসিতেছে পূর্ণ শশধর। 
জ্যোৎস্নাজালে চারিদিক শোভে মনোহর ॥ 
বৃন্দাবন শোভে যেন স্বর্গের সমান। 
কুম্ুমের গন্ধে হয় আকুল পরাণ ॥ 
নিদ্রায় মগন সবে নিশ্চেউ সবাই। 
চারিধারে কোনরূপ সাড়! শব্দ নাই ॥ 
পঞ্চম মুহূর্ত কাল হইলে অতীত । 
শিল্পিগুরু বিশ্বকর্মা হয় উপ“স্থত ॥ 


৩৬৬ ্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


অঙ্গে তার সুন্ষবন্ত্র অতি মনোহর । 
মকর কুণ্ডল কৰ্ণে শোভিছে সুন্দর॥ 
সর্বব অঙ্গে শোভে তার রত্ন-অলঙ্কার । 
মনোহর মাল! শোভে বক্ষের মাঝার ॥ 
জ্ঞানে ও বয়সে বুদ্ধ কিশোরের রূপ । 
কামদেব-ুল্য শোভ। অতি অপরূপ ॥ 
বিশ্বকন্মী তিন কোটি শিল্পীদের সনে । 
গভীর রজনীযোগে আসে বৃন্দাবনে ॥ 
সাথে সাথে আসে যত কুবের-কিস্কর | 
বিভীষণ মুণ্ডি সব অতি ভয়ঙ্কর ৷ 
ভীষণ-আকার মূৰ্তি বিকৃত বদন। 
স্থরপ্িত কেশপাশ পিঙ্গল নয়ন ॥ 
পদ্মরাগ হস্তে কেহ আসিল সেথায় । 
ইন্দ্রনীল ল'য়ে কেহ আসিল ত্বরায় ॥ 
স্যামন্তক মণি লয়ে আমে কোন জন। 
কারে! হস্তে চন্দ্ৰকান্ত অতি হমোহন ॥ 
সুধ্যকান্ত লয়ে কেহ করে আগমন । 
প্রভাকর মণি কেহ করিছে ধারণ ॥ 
পরশু কাহারো হস্তে স্ববিশাল অতি। 
গন্ধসার লয়ে কেহ আসিল সম্প্ৰতি ॥ 
দর্পণ চামর হাতে আমে কোন জন। 
এইরূপে শিল্পিগণ করে আগমন ॥ 
বিশ্বকম্মী। শ্রীহরিরে করিয়া স্মরণ। 
মনোহর পুরী এক করিল রচন ॥ 
সকল তার্থের সার অতি মনোরম । 
ভারতের শ্রেষ্ঠ তাহা অতীব উত্তম ॥ 
সবার বাঞ্ছিত সেই পুণ্যময় স্থান। 
মুমুক্ষু জনের! সেথা লভয়ে নিৰ্ব্বাণ ॥ 
বিশ্বকম্মী-বিনিশ্মিত বৃন্দাবন ধাম । 
শ্রীহরির প্ৰিয়তম হয় অবিরাম ॥ 
যোজন পাঁচেক হয় বিস্তার তাহার । 
ভারতের পুণ্য ক্ষেত্র অতি চমৎকার ॥ 
চারিকোটি চতুঃশাল ভবন বিরাজে। 
বহুচিত্ৰপুত্তলিক। শোভে তার মাঝে ॥ 
বিশ্বকৰ্ম্মা অতিশয় যত্ব-সহকারে । 
প্রস্তরমোপান রচে গৃহ-দ্বারে দ্বারে ॥ 


প্রস্তর-নিম্মিত বেদী করিল রচন। 
উজ্জ্বল কজ্জল গৃহে করিল লেপন ॥ 
তারপর বিশ্বকৰ্ম্ম৷ রচে চারিধার | 
প্রস্তরের স্থকঠিন সুদীর্ঘ প্রাকার ॥ 
এক কোটি মণিময় রত্বের ভবন। 
নগরেতে বিশ্বকশ্মা করিল রচন ॥ 
গন্ধপার দিয়া করে সোপান নিৰ্ম্মাণ । 
মণিময় স্তম্ভ রচে অতি দীপ্তিমান্‌॥ 
লৌহসার দিয়! করে কবাট রচন। 
হদৃঢ় প্রাচীরে পুরী করিল বেষ্টন ॥ 
উজ্জল কলসে পুরী করিল শোভিত। 
গোপদের আশ্রমাদি হইল নিৰ্ম্মিত ॥ 
তারপর বিশ্বকন্ম] অতি সযতনে । 
বৃকভানু-গুহ রচে আনন্দিত মনে ॥ 
হদৃঢ় প্রাকার রচে চারিধারে তার। 
তাহাতে নিৰ্ম্মাণ করে দৃঢ় চারি দ্বার ॥ 
মহামণি-বিনিম্মিত বিংশতি ভবন । 
বিশ্বকৰ্ম্মা সযতনে করিল রচন ॥ 
ূর্ধ্যকান্ত মণিময় স্তম্ভ আদি যত। 
বুকভানু-ভবনেতে শোভে অবিরত ॥ 
স্বৰ্ণাকার মণিময় সোপান সকল। 
সেই ভবনের মাঝে শোভে অবিরল।॥ 
লৌহপার-বিনিম্মিত কবাট স্থন্দর। 
ভবনের প্রতি দ্বারে শোভে নিরন্তর ॥ 
স্থন্দর সুন্দর সব মন্দিরের মাঝে । 
স্বৰ্ণময় শত শত কলস বিরাজে ॥ 
নগরের প্রান্তভাগে নির্জন প্রদেশে । 
চম্পক উদ্যান এক রচে অবশেষে ॥ 
সেই উদ্যানের মাঝে কলাবতী সতী । 
স্বামী সহ সুখে ভোগ করিবেন রতি 
সে কারণে বিশ্বকৰ্ম্মা লইয়া যতন । 
বিরচিল অট্টালিক। অতি সুদর্শন ॥ 
ইন্দ্রনীল মণিদ্বারা নয়টা সোপান । 
বিশ্বকণ্মী সেই স্থানে করিল নির্ম্মাণ। 
র্চিল কবাট আদি অতি মনোরম । 
শোভাময় ভবনাদি রচিল উত্তম ॥ 


গ্ৰীকৃষ্ণঙ্নাখণ্ড 


নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ। 
কপা করি কর মোর সন্দেহ ভঞ্জন ॥ 
বিশ্বকর্মা ধার গৃহ করিল রচন। 

সেই কলাবতী সতী হয় কোন্‌ জন ॥ 
কার পত্নী হয় সেই কলাবতী সতী । 
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মোর প্রতি ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিরাজ। 
সবিস্তারে সব কথ! কহিতেছি আজ ॥ 
কলাবতী অংশরূপা হয় কমলার । 
মানসে জন্মিলা সতী পিতৃ সবাকার ॥ 
অতি তেজোময়ী নারী দেবী কলাবতী। 
তাহার নন্দিনী হন শ্রীরাধিকা সতী ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অংশ হ'তে দেবী আবিভূতি|। 
তার পদরেণুস্পর্শে বন্ুন্ধরা পৃতা ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভু, করি নিবেদন। 
কহ প্রভূ ৰূকভানু হয় কোন্‌ জন ॥ 
সামান্য মানব হ'য়ে কোন্‌ তপস্তায়। 
কৃষ্ণপ্রিয় শ্রীরাধারে কন্যা রূপে পায় ॥ 
নারদের বাক্য শুনি কহে নারায়ণ। 
পুরাতন ইতিহাস শুন দিয়া মন ॥ 
পূর্বকালে পিতৃদের মানস হইতে । 
মনোহর! তিন কন্যা জন্মে পৃথিবীতে ॥ 
মেনকা ও রত্ুমাল। আর কলাবতী। 
এই তিন কন্যা, তারা রূপবতী অতি ॥ 
রত্রমালা। জনকেরে করিল বরণ । 
হিমালয়ে পতি লয় মেনকা তখন ॥ 
অযোনিসম্তবা সীতা শুন তারপরে । 
কন্তারূপে আসিলেন রত্মালা ঘরে ॥ 
মেনকার কন্যা হন ঈশ্বরী পাৰ্ব্বতী । 
পূৰ্ব্ব তিনি আছিলেন দক্ষকন্যা সতী ॥ 
বিষুমায়ারূপী সেই পার্বতী তখন। 
তপোবলে শিবে করে পতিত্বে বরণ ॥ 
মনুবংশজাত ছিল স্ুচন্দ্ৰ নৃপতি। 
তাহারে বরণ করে দেবী কলাবতী ॥ 
রূপবতী পত্নী লাভ করি নরপতি। 
মনে মনে হইলেন আনন্দিত অতি ॥ 
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নবীন বয়স তার তনু স্থকোমল। 
শরতের চন্দ্রদম বদনমণ্ডল ॥ 
গজেন্দ্র-সমান গতি অতীব মন্থর । 
কটাক্ষে মুনীন্দ্ৰগণ মুগ্ধ নিরন্তর ॥ 
রস্তাতরু-বিনিন্দিত শ্রোণি সুদর্শন । 
স্বকঠিন স্থবর্তূল অপরূপ স্তন ॥ 
রথ-চক্র-বিনিন্দিত নিতন্ব-যুগল। 
মৃদু মৃদু হাস্য দেবী করে অবিরল ॥ 
পক-বিশ্ব-দম তার ওষ্ঠ ও অধর । 
দাঁড়িন্ব-বীজের সম দন্ত মনোহর ॥ 
বিকশিত পদ্মসম যুগল নয়ন। 

সার! দেহে সুশোভিত রত্বের ভূষণ ॥ 
তাহারে দর্শন করি সুচন্দ্র নৃপতি। 
কামবাণে জর্জরিত হইলেন অতি ॥ 
কামাতুর নরপতি কলাবতী সনে। 
নিৰ্জ্জন প্রদেশে যায় র্থ-আরোহণে ॥ 
হ্থরভিত রমণীয় মলয় পৰ্ব্বতে! 
কলাবতীসহ ক্রীড়া করে নানা মতে ॥ 
চম্পকপুষ্পের শয্য| করিয়া রচন। 
নানাভাবে নরপতি করিল রমণ ॥ 
মল্লিকা উদ্যানে কভু করিল বিহার। 
পুষ্পভদ্ৰা নদীতীৱরে করিল শুঙ্গার ॥ 
গন্ধমাদনের গুহা! হেরিয়া নিৰ্জ্জন । 
নানাভাবে রতি ভোগ করে দুইজন ॥ 
গঙ্গার পুলিনে কভু গোদাবরী-তটে | 
কখনো নন্দনবনে পর্বত নিকটে ॥ 
কাবেরী-নদীর তীরে জনহীন বনে। 
বিহার করিল রাজ! কলাবতী সনে ॥ 
দিবারাত্র নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাহি আর 
উন্মত্ত হইয়। দোহে করিল বিহার ॥ 
অতীত হইল যবে সহস্ৰ বৎসর । 
বিহার করিয়া নৃপ হইল কাতর ॥ 
কলাবতী সাথে লয়ে হৃচন্দ্ৰ তখন। 
বিন্ধ্য শৈলতীর্ঘ মাঝে করিল গমন ॥ 
পুলহ আশ্রম সেথা ছিল.মনোহর। 
তপস্থা করিল নৃপ সহস্র বৎসর ॥ 


৩৬৮ 


এইরূপে ধ্যান.করি কৃষ্ণের চরণ। 
মুচ্ছিত হইয়৷ পড়ে হৃচন্দ্র রাজন ॥ 
বলীক মৃত্তিকা জন্মে রাজার শরীরে । 
সেই মাটি দূর করে কলাবতী ধীরে ॥ 
অস্থিসার প্রিয়তমে বক্ষ মাঝে লয়ে । 
কলাবতী শোক করে ব্যাকুল হৃদয়ে ॥ 
কোথা গেলে প্রাণনাথ আমারে ছাড়িয়া 
কেমনে এক্ষণে আমি রহিব বঁ।চিয়| ॥ 
প্রাণের বল্লভ তুমি হৃদয়ের পতি । 


তোমারে ছাড়িয়া মোর কিব! হবে গতি॥ 


কোথায় যাইব আমি কহ প্ৰাণধন । 
কেমনে করিব আমি জীবন ধারণ ॥ 
এইরূপে সতী ঘবে করিছে ক্ৰন্দন। 
প্রজাপতি ব্রহ্মা সেথা করে আগমন ॥ 
হেরিয়া সতীর দুঃখ গলিল হৃদয় । 
রোদন করিতে থাকে ব্রহ্মা মহাশয় ॥ 
কমণ্ডলু-জল লয়ে ব্ৰহ্মা অতঃপর | 
সিঞ্চন করিল নৃপ দেহের উপর ॥ 
অতঃপর ব্রহ্গজ্ঞানে স্চন্দ্র রাজার । 
করিলেন প্রজাপতি জীবন-সঞ্চার ॥ 
চেতন! লভিয়া! পরে সুচন্দ্র নুপতি। 
হেরিলেন জ্যোতিৰ্ম্ময় ব্রহ্মার মূরতি ॥ 
মহাতুষ্ট হয়ে রাজ। অতি ভর্তি-ভরে। 
ব্রহ্মার চরণতলে প্রণিপাত করে ॥ 
সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা হৃচন্দ্ৰেরে কয়। 
অভীপ্নিত বর কিছু চাহ মহাশয় ॥ 
ব্ৰহ্মার বচন শুনি স্নচন্দ্ৰ নৃপতি । 
যুক্তকরে কহিলেন ব্ৰহ্মাদেব প্রতি ॥ 
তুষ্ট হয়ে যদি তুমি কর বর দান। 
দাও প্রভু কৃপ। করি মুকতি নিৰ্ববাণ ॥ 
সুচন্দ্রের বাক্য শুনি ব্রহ্মা মহাশয় । 
অতীপ্লিত বর দানে সমুগ্যত হয় ॥ 
ব্ৰহ্মারে তখন কহে কলাবতী সতী । 
কৃপ। করি মোর কথা শুন প্রজাপতি ॥ 
নৃপতিরে যদি প্রভু দাও এই বর। 
আমার কি গতি তবে হবে অতঃপর ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


এজগতে রমণীর পতি মাত্র সার । 

পতি বিনা তাহাদের গতি নাহি আর ॥ 
রমণীর পতিসেবা একমাত্র ব্রত । 
নারীরা পতির ধ্যান করে অবিরত ॥ 
পতি গুরু তাহাদের তপোধৰ্ম্মময়। 
পতি ইফ্টদেব হয় সকল সময় ॥ 

পতি ভিন্ন অন্য কারে নাহি ভাবে সতী। 
পতি ছাড়! তাহাদের নাহি অন্য গতি ॥ 
স্বামিসেবা শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম রমণীর কাছে। 
পতি সম শ্রেষ্ঠ বন্ধু আর কেবা আছে ॥ 
স্ব(মিসেবাবিহীনা যে রমণী সকল। 
ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম তাহাদের সমস্ত নিষ্ফল ॥ 

জপ হোম তপস্তাদি সৰ্ব্ব তীৰ্থন্নান। 
বেদপাঠ দেবসেব| ব্রত মহাদান ॥ 
পৃথিবীতে যত সব ধৰ্ম্ম কাৰ্য্য আছে। 
অতিশয় তুচ্ছ তারা স্বামি-সেবা কাছে ॥ 
পতি প্রতি যেই নারী কঢ়বাক্য কয়। 
কালসূত্র নরকে সে বহুকাল রয় ॥ 
যতদিন চন্দ্রদুধ্য অবস্থান করে। 
ততদিন রহে সেই নরক ভিতরে ॥ 
সর্পের প্রমাণ কৃমি অতি ভয়ঙ্কর । 
দংশন করয়ে সদা অতি ঘোরতর ॥ 
বিষ্ঠা মূত্র আদি করে সতত ভক্ষণ। 
যমের কিন্করগণ করয়ে তাড়ন ॥ 

নরক হইতে যবে পাইবে উদ্ধার । 
কৃমির যোনিতে শেষে জন্ম হবে তার ৷৷ 
শত জন্ম কৃমিরূপ করিবে ধারণ । 

রক্ত মাংস বিষ্ঠা আদি করিবে ভক্ষণ ॥ 
মোর সম অজ্ঞ নারী আর কেবা আছে। 
শুনিয়াছি সব কথ! পণ্ডিতের কাছে ॥ 
বেদের জনক তুমি ব্রহ্মা! ভগবান। 
যোগীদের গুরু তুমি বিদ্বান্‌ মহান্‌ ৷ 
সকলি তো জান প্রভু কি কহিব আর। 
পতি ছাড়া গতি প্রভু কি হবে আমার ॥ 
তব বরে কান্ত মোর যদি মুক্ত হন। 
যৌবনে আমারে কেবা করিবে রক্ষণ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড। 


কৌমারে রক্ষেন পিতা বাদ্ধক্যে তনয় 
যৌবনকালেতে পতি রক্ষাকর্তী হয় ॥ 
স্বাধীন! রমণী যারা, যাহার! অসতী । 
কুলটা তাহার! হয় অতি দুষ্ট মতি ॥ 
শত-জন্মার্ডিত পুণ্য দূরীভূত হয় । 
ধৰ্ম্ম হ'তে বহিষ্কৃত! তার! সমুদয় ॥ 
বার্দক্যে যৌবনকালে সকল সময় । 
সতী নারীদের স্পৃহা পতি 'পরে রয়। 
পতিতে আনন্দ পায় পত্নী পতিব্রতা । 
মনে মনে চিন্তা করে পতিদের কথা ॥ 
পতিব্রতা নারীগণ স্বপ্নে জাগরণে। 
পতিরে চিন্তন করে আনন্দিত মনে ॥ 
সতী নারীদের কাছে পতির বিরহ । 
চিরদিন হয় প্ৰভু অতি ছুঃখাবহ ॥ 
লতা নারী দগ্ধ হয় বিরহ-অনলে। 
'পৃহ! নাহি থাকে তার অন্নে আর জলে ॥ 
কান্ত হতে শ্রেষ্ঠ বন্ধু রমণীর নাই । 
এমণীর শ্রেষ্ঠ জন পতি সৰ্ব্বদাই ॥ 
দেবগণ হ'তে শ্রেষ্ঠ রমণীর পতি। 
পতিত্রতা রমণীর পতি মাত্র গতি ॥ 
বেন্ণবের! ধ্যান করে কৃষ্ণের চরণ । 
দন্তানের প্রতি ধায় জননীর মন ॥ 
কুপণের মন রহে উপার্জিত ধনে । 
সেইরূপ পতি ভজে সতী নারীগণে ॥ 
দামা বিনা সতীদের বুখাই জীবন । 
তিহীন। নারী চাহে লভিতে মরণ ॥ 
শুন শুন ব্রহ্ম মোরে করি পরিহার । 
: ক্তদান কর যদি স্বামীরে আমার ॥ 
শন হে ব্রহ্মন তবে মোর অভিশাপে। 
হপরাধী হবে তুমি নারীহত্যাপাপে ॥ 
+লাবতী-মুখে শুনি এহেন বচন। 
গাত হয়ে চতুম্মুখ কহিল! তখন ॥ 
গন কলাবতি তোমা করি পরিহার । 
‘ক্ৰ নাহি দিব শুধু পতিরে তোমার ॥ 
“ন সতী কলাবতি.এক্ষণে তোমায়। 
'তিলহ উদ্ধারিতে শক্তি নাহি হায় ॥ 


8৭ 


৩৬৯ 


' ভোগ ছাড়া মুক্তিলাভ অতীব দুৰ্লভ । 


ভোগ-শেনে মুক্তিলাভ করে জীব সব ॥ 


৷ শুন সতি পূর্ণ হবে তব অভিলাষ । 


পতিসহ কিছুকাল স্বর্গে কর বাস ॥ 
ভারতেতে তোমাদের জন্ম শেষে হবে। 
তোমাদের কন্যারূপে রাধা জন্ম লবে ॥ 


শোন শোন নুপমণি আমার বচন । 


সতী সহ সুখভোগ করহ এখন ॥ 


পূৰ্ণ না হইলে কাল কারো সাধ্য A | 
মোক্ষৰান করিবারে, কহি তব ঠাই। 


অতঃপর সত্যযুগ আসিবে সত্বর | 


সাধু সহবাসে তুমি রবে নিরন্তর ॥ 


জীবন্মুক্ত হয়ে সতী তোমরা তখন । 


' রাধাদহ গোলোকেতে করিবে গমন ॥ 
হরির চরণে মন রবে সৰ্ব্বক্ষণ । 


সৰ্ব্বক্ষণ নেহারিবে হরির চরণ ॥ 
বাসনা হইবে পূৰ্ণ, সিদ্ধ মনস্কাম। 


' রাজারাণী ছুই যাবে বৈকুণ্চের ধাম ॥ 


এত বলি নিজস্থানে যান পদ্মাদন। 


' রাজারাণী দুইজন আনন্দে মগন ॥ 


এইরূপ বাক্য কহি ব্রহ্ম! ভগবান । 
আপন ভবন পানে করিল! প্রস্থান ॥ 
কাল যবে পূণ হয়, রাজা আর রাণী। 
দৌহে তবে বিসজিল আপনার প্রাণী ॥ 
কালক্রমে গোকুলেতে স্ন্চন্দ্ৰ রাজন। 
বৃষভানুরূপে করে জনম গ্রহণ ॥ 
স্থরভান পিতা তার, মাত৷ পদ্ম'বতী | 
বৃষভানুরূপে জন্মে সচন্দ্র নৃপতি ॥ 
রূপে গুনে অদ্বিতীয় বুষভানু হয় । 
শ্রীহরির ধ্যান করে সকল সময় ॥ 
পিতার হইলে মৃত্যু বুষভানু তবে। 
সিংহাসনমাঝে বসে অতি সগৌরবে ॥ 
মিত্রতা হইল তার নন্দরাজ সহ। 
ছু'জনে প্রণয় বড় নাহিক কলহ ॥ 
একত্র থাকযে দৌহে নাহিক ভিম্নতা। 
এক আত্মা ছুই দেহ জানেন সর্ববথ| ৷ 


৩৭! 


গুনহে নারদ খধি অপূর্বব ঘটন। 
বলিলেন মুনিবরে দেব নারায়ণ ॥ 
কলাবতী উপাখ্যান কহি তব ঠাই। 
এমন মধুর কথা শুনিতে না পাই ॥ 
কান্তকুনে নৃপশ্রেষ্ঠ রাজা ভলন্দন। 
কলাবতী তার গৃহে জন্মিল তখন ॥ 
কলাবতী মহাসাধ্বী অতি রূপবতী | 
অযোনিসম্তবারূপে জন্ম লয় সতী ॥ 
ভলন্দন যজ্ঞ যবে করিল ভারতে । 
কলাবতী জন্ম লয় যজ্ঞকুণ্ড হ'তে ॥ 
প্রতপ্ত কাঞ্চনসম বরণ তাহার। 
হেরিয়া নৃপতি লয় বক্ষের মাঝার ॥ 
পরমা রূপসী কন্যা নাহিক তুলনা । 
ইহার সমান কোন দেখি না ললন। ৷ 
কন্যাকে দেখিয়া রাজা আনন্দে মগন | 
কন্যা তুলে কোলে লয়ে করিল গ্রহণ ॥ 
রাজরাণী ক্ষুণ্ন বড় সম্তানবিহীন৷। 
সৰ্ব্বক্ষণ থাকে রাণী বিষণবদন৷। 

নাহি সুখ নাহি শান্তি মনেতে তাহার। 
সন্তান বিহনে তার মনে হাহাকার ॥ 
মনে মনে রাণী করে সন্তান কামনা | 
কিন্তু নাহি হয় কোন স্থত-সম্তাবনা ॥ 
মনোছুঃখে রাণী তাই বিরল বদনে। 
একাকিনী রাজাগারে ছিলেন গোপনে 
এমন সময়ে রাজা কন্য। কোলে লয়ে । 
উপনীত হইলেন আপন আলয়ে ॥ 
রাণা প্রতি কহিলেন করি সম্বোধন | 
বরাননে, শোন শোন আমার বচন ॥ 
যজ্ঞ করি এই কন্যা লভিনু সম্প্রতি ৷ 
কৃপা করি দিয়াছেন যজ্ঞ-মধিপতি ॥ 
ধর রাণী এই কন্যা করহ গ্রহণ। 

কন্যা নির্বিশেষে এরে করহ পালন ॥ 
এত বলি মনম্থখে রাজা ভলন্দন। 
পত্রী-করে সেই কন্যা! করিল অর্পণ ॥ 
কন্তারত্ব লাভ করি রাণী মালাবতী । 
স্তন-দান করিলেন হৃষ্টচিত্তে অতি ॥ 


স্পেস 


— শত পাত = ৮৩৭ 


ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ভ-পুরাণ 


অন্নপ্ৰাশনের দিনে দৈববাণী হয়। 
শুন শুন কহি তোম! নৃপ মহাশয় ॥ 
মহাভাগ্যবতী কন্যা! হইল তোমার। 
কলাবতী এই নাম রাখিও ইহার ॥ 
শুনিয়। আকাশবাণী আনন্দে নৃপতি। 
কন্যার রাখিল নাম দেবী কলাবতী ॥ 
কলাবতী বৃদ্ধি পায় চন্দ্ৰকল|-সম | 
কিবা অপরূপ রূপ অতি মনোরম ॥ 
শরীরের আভা তার অতি মনোহর । 
শশধর-সম তার বদন সুন্দর ॥ 

যৌবন আসিল যবে রূপ বৃদ্ধি পায়। 
মুনিমন মুগ্ধ হয় রূপের ছটায় ॥ 

মরি মরি কিব! তার দেহের গঠন । 
চম্পক-সমান তার অঙ্গের বরণ ॥ 
বিকশিত পদ্মসম নয়ন-যুগল। 

মৃদু মৃদু হাস্য মুখে শোভে অবিরল ॥ 
বিপুল নিতম্বভার স্থবর্তুল স্তন । 
শ্ৰোণিদ্বয় অপরূপ অতি সুদর্শন ॥ 
রূপের মধুর ছটা উঠিল ভাসিয়া। 
রূপ দেখি সর্বজন রহিল চাহিয়া ॥ 
এতেক বলিয়া তবে দেব নারায়ণ। 
নারদে সম্বোধি পুনঃ বলেন বচন ॥ 


৷ শুন শুন মুনিবর অপুর্ব ঘটন। 
অতঃপর ঘা ঘটিল করিব বণন ॥ 

' একদিন দিব্যবন্ত্র করি পরিধান। 

' মন্থর গমনে দেবী রাজপথে যান ॥ 
৷ গজেন্দ্র-সমান গতি অতি-চমৎকার। 


সর্বব অঙ্গে শোভে তার রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
তীর্থপানে নন্দ রাজা করিতে গমন। 
কলাবতী রূপসীরে করিল দর্শন ॥ 

নন্দ রাজ! জিতেন্ৰিয় জ্ঞানবান্‌ অতি। 
কন্তারে হেরিয়া মূৰ্চ্ছা যায় নরপতি॥ 
কিছুকাল পরে জ্ঞান ফিরিল যখন । 
জনে জনে নন্দ রাজা স্নধায় তখন ॥ 
কেবা এই রূপবতী কাহার নন্দিনী । 
কোথায় গমন করে ভূবনমোহিনী ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজম্মখণ্ড 


নূপতির এই প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ। 
পথের পথিকগণ কহিল তখন ॥ 

এই কন্যা কলাবতী শুন হে রাজন্‌। 
ইহার জনক হন নৃপ ভলন্দন ॥ 
লক্ষ্মী-অংশ হ'তে কন্যা! আবিভূতি। হন । 
ক্রীড়া তরে সখীগৃহে করিছে গমন ॥ 
পথিকের বাক্য শুনি নন্দ নরপতি। 
শলন্দন-গৃহে যায হৃষ্টচিত্তে মতি ॥ 
নন্দেরে হেরিয়া সেথা রাজ! ভলন্দন। 
“মক্কার করি তারে করে সম্ভাষণ ॥ 
“হুবিধ ইঞ্টালাপ করি অতঃপর | 
এলন্দনে কহিলেন নন্দ নৃপবর ॥ 

শুন শুন নরপতি বচন আমার । 

বন্ধ করিব আমি তোমার কন্যার ৷৷ 
*ব কন্যা কলাবতী অতি রূপবতী । 
গবশ্যই চাই তার অনুরূপ পতি ॥ 
-রুভান-পুক্র আছে বুষভানু নাম। 
"রায়ণঅংশজাত অতি গুণধাম ॥ 
পে গুণে অদ্বিতীয় স্ৃপণ্ডিত অতি। 
শোতস্মর পুত্ৰ সেই কহি তব প্রতি ॥ 
এনন্ত যৌবন তার, শুন হে রাজন্‌। 
'রকরে কন্যা তব কর সমর্পণ ॥ 

‘+ কন্যা কলাবতী ভ্রেলোক্যমোহিনী । 
"গনা-অৎশন্বরূপিণী তোমার নন্দিনী ॥ 
এভন যোগ্যপতি তোমার কন্যার | 
“মার বচন নৃপ করহ বিচার ॥ 
“গল-জনক হবে দৌহের মিলন | 
+ভানু-করে কন্তা কর সমর্পণ ॥ 
""ন্দর বচন শুনি ভলন্দন কয়। 
“নিলাম তব মুখে সমস্ত বিষয় ॥ 
'কন্ত শুন নন্দ রাজা কহি তব প্রতি । 
এননের কর্তা হন দেব প্রজাপতি ॥ 
"পাতার মথ। ইচ্ছা ঘটান মিলন । 
“লি জন্মদাতা মাত্র শুন হে রাজন্‌ ॥ 
“ মংসারে কেবা পত্নী কম্যা কেবা হয়। 
“পাতা সবার মূল সকল সময় ॥ 


৩৭১ 


নিজ কৰ্ম্ম অনুসারে সবে পায় ফল। 
কৃতকৰ্ম্ম ফল কভু ন! হয় নিষ্ফল ॥ 
এইরূপ ইচ্ছা যদি করে প্রজাপতি। 
বৃষভানুপত্নী তবে হবে কলাবতী ॥ 

কি করিতে পারি আমি শুন হে রাজন্‌ । 
নিবারণ করে কেবা দৈবের লিখন ॥ 

এই কথা ভলন্দন কহি ধীরে ধীরে। 
মিষ্টান্ন প্রদান করে নন্দ নৃপতিরে ॥ 
ব্রজপুরে নন্দ শেষে করি আগমন। 
স্লৱভান নুপে মব করিল বৰ্ণন ॥ 


' গৰ্গ আর নন্দ সাথে করি আলোচনা । 
স্থরভান করে এই সন্বন্ধঘেজন। ॥ 


' বিধির নিৰ্ব্বন্ধ বল কে করে খণ্ডন । 


' ৰুষভানু কলাবতী মিলিল তখন ॥ 
অতঃপর সমারোহে রাজ। ভলন্দন । 
৷ নানাবিধ যৌতুকাদি করে সমর্পণ ॥ 


বহুমূল্য মণিমুক্ত প্রদান করিল। 


শত শত হস্তা ঘোড়া উপহার দিল ॥ 


 বুষভানু রূপবতী পত্নী লাভ করে। 


' নিজ্জন প্রদেশে যায় প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 


পুষ্পশব্যা মনোরম করিয়া রচন। 
নানামতে পত্নীসহ করিল রমণ ॥ 
সরোবর-তীরে কভু পুষ্পের কাননে। 
সম্ভোগ করিল রতি কলাবতী মনে ॥ 
কহু জলে কভু স্থলে করিল বিহার। 
দিবারাত্র নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাহি আর 
কামশাস্ত্রবিশ[রদ ৰৃষভানু অতি । 
নানাভাবে পত্নী সহ ভোগ করে রতি 
পতির বিরহ সতী সহিতে না পারে। 


' বুষভানু পত্নীসঙ্গ কভু নাহি ছাড়ে ॥ 


নিমেষের তরে যদি অদর্শন হয় । 


_কলাবতী ব্যাকুলিত। হয় অতিশয় ॥ 
 ক্ষণতরে বদি কোথা যায় কলাবতী ! 
' ৰুধভানু রাজা হয় ব্যাকুলিত অতি॥ 
' জাতিম্মরা কলাবতী জানে পূর্ববাপর। 


নু 
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বুষভানু নরপতি হয় জাতিম্মর ॥ 


৩৭২ 


এইরূপে ৰৃষভানু কলাবতী সহ। 
মনহৃখে রতিক্রীড়া করে অহরহঃ ॥ 
কালক্রমে গ্রীরাধিক1 শাপগ্রন্তা হ'য়ে । 
কন্তারূপে আমিলেন তাদের আলয়ে ॥ 
অধযোনিসম্তবা রাধ। কৃষ্ণপ্রিয়তমা । 
ভুবনমোহিনী তিনি নিত্য নিরুপম| || 
তাহারে দর্শন করি কিছুকাল পরে। 
রুষভানু কলাবতী মুক্তিলাভ করে ॥ 
পুরাতন ইতিহাস করিনু বৰ্ণন । 

প্রকৃত আখ্যান এবে করছ শ্রবণ ॥ 
ৰৃষভানু নৃপতির নিড্জন আশ্রম। 
বিশ্বকৰ্ম্মা রচিলেন অতি মনোরম ॥ 
অন্থস্থানে বিশ্বকৰ্ম্ম৷ করিয়। প্ৰস্থান । 
নন্দের আশ্রম এক করিল নিম্মাণ ॥ 
সকল ভবন হ'তে শ্রেষ্ঠ সে আশ্রম । 
পরিখা সকল ধারে অতীব উত্তম ॥ 
দুৰ্লজ্ঘ্য পরিখা সেই অতি দৃঢ় তর । 
চারিধারে রাজে তার স্থদৃঢ প্রস্তর ॥ 
নানাধারে পুষ্পোগ্ভান করিল রচন। 
নানাবিধ পুষ্পগন্ধে মুগ্ধ হয় মন ॥ 
চম্পকের বৃক্ষ কত শোভে চারিধারে। 
গন্ধে আমোদিত দিক্‌ হয় বারে বারে ॥ 
গুবাক পনস আত দাড়িদ্ব খচ্জর | 
নাগরঙ্গ ৰুক্ষ আদি শোভিল প্রচুর ॥ 
জম্বীর তুরঙ্গ ভৃঙ্গ জন্ু ও শ্রীফল। 
আত্মাতক বৃক্ষ আদি শোভে অবিরল ॥ 
কেতকী কদলী বৃক্ষ সেথায় বিরাজে । 
কদম্বের বৃক্ষ শোভে আশ্রমের মাঝে ॥ 
পরিখার মাঝে এক পথ স্থগোপন । 
ন্ুকৌশলে বিশ্বকর্মা করিল রচন ॥ 
সেই পথে অরিগণ গ্রবেশিতে নারে । 
আত্মীয় জন কিন্তু প্রবেশিতে পারে ॥ 
পরিখার উদ্ধভাগে শোভিল প্রাকার। 
শত-ধনু-পরিমিত বিস্তার তাহার ॥ 
মণিসার-বিনিন্মিত কবাট সুন্দর । 
গ্রাকারের বহির্দেশে শোভে নিরন্তর ॥ 
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ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ 


তারপর বিশ্বকম্মী আশ্রম ভবনে । 
বিরচিল চতুঃশালা অতি সযতনে ॥ 
মনোহর মণিময় উজ্জ্বল সোপান । 
ক্ৰমে ক্রমে বিশ্বকৰ্ম্মা করিল নিৰ্ম্মাণ ॥ 
ভবনের ভ্টঙ্ধভাগে শোভে কুম্ভ শত। 
মণির গ্রভায় তারা প্ৰদীপ্ত সতত ॥ 
এইরূপে নন্দালয় করিয়া রচন। 
বিশ্বকন্মা বিরচিল পথ স্ন্দৰ্শন ॥ 
বিরচিয়া রাজমাৰ্গ চারিধারে তার । 
মণির নিৰ্ম্মিত বেদী রচে চমৎকার ॥ 
তারপর বিশ্বকম্থী! গিয়া বুন্দাবনে | 
রাসের মণ্ডপ রচে অতি সঘতনে ॥ 
রাসের মণ্ডপ হয় বর্তল-আকার। 


৷ চারিধারে শোভে তার মণির প্রাকার। 


শূঙ্গারম্তখের যোগ্য অতি শ্থশোভন। 
নবকোটি মণ্ডপাদি করিল রচন ॥ 
বিচিত্র চিত্রেতে মেই মণ্ডপ চিত্রিত। 
মণিময় কলপাদি উপরে সজ্জিত ॥ 
নানাজাতি পুষ্প ফুটে চারিধারে তার 
পুষ্পগন্ধ মাখি বায়ু বহে অনিবার ॥ 
মণ্ডপের চতুদ্দিকে কানন বিরাজে । 
কত শত সরোবর রহে তার মাঝে ॥ 
বিশ্বকম্মী তারপর অতীব যতনে । 
রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়াভূমি রচে বৃন্দাবনে 
বৃন্দাবনে বিশ্বকম্মী করিল রচন। 
তেত্রিশ কাননভূমি কত স্নমোহন ॥ 
মনোহর মধুবন তাহার নিকটে। 
চম্পক-উদ্যান পাশে সরোবর তটে ॥ 
নিৰ্জ্জন বটের মূলে কেতকীর বনে। 
মণ্ডপ নিৰ্ম্মাণ করে অতি সযতনে ॥ 
মণিময় বেদী শোভে চতুন্দিকে তার। 
রত্রময় স্তম্ভ রাজে তার চারিধার ॥ 
নানা চিত্রে সে মণ্ডপ হইল চিত্রিত। 
চিত্রিত কলস উদ্ধে হইল শোভিত । 
চারিধারে শোভা! পায় মণির সোপান । 
মণ্ডপের চূড়া ’পরে উড়িল নিশান ॥ 
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মণ্ডপের অভ্যন্তরে অতি মনোহর । 
বহিশুদ্ধ বস্ত্ৰ মাল্য শোভিল স্বন্দর ॥ 
স্লমোহন শধ্যা মাঝে শোভে উপাধান। 
চন্দন কম্তরী গন্ধে মুগ্ধ হয় প্রাণ ॥ 

নব শুঙ্গারের যোগ্য সেই শয্যা মাঝে | 
পারিজাত কুম্থমের মাল্য আদি রাজে ॥ 
রত্লময় পাত্রে রহে তাম্বুল কপূর। 
স্লবাসিত স্বচ্ছজল রহিল প্রচুর ॥ 
কোথাও রত্বের পাত্র শোভে অনুক্ষণ। 
কোথাও বিরাজ করে বত্র-পিংহাসন ॥ 
এইরূপে বিরচিযা নব বৃন্দাবন । 
নিজগুহে বিশ্বকৰ্ম্মা করিল গমন ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিরাজ । 
বিচিত্র কাহিনী তোম! কহিলাম আজ ॥ 
কেমনে বণিব আমি হরির মহিমা। 
হরির মাহা ক্ম্য কিছু দিতে নারি সীমা ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ। 
অপূৰ্বব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
কৃপ| করি মোরে আজ কহ গুণধাম। 
বৃন্দাবন হয় কেন কাননের নাম ॥ 
নারদের বাক্য শুনি নারায়ণ কয়। 
পুরাতন কথ! শুন কহি মহাশয় ॥ 
পূৰ্ব্বকালে সত্যবুগে শক্তিশালী অতি। 
কেদার নামেতে এক ছিল নরপতি ॥ 
ধন্মনিষ্ঠ ছিল রাজা সত্যপরায়ণ। 
পুত্ৰসেহে প্রজাদের করিত পালন ॥ 
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করি সমাপন । 
দপ্নত ইন্দ্ৰত্ব রাজা না করে গ্রহণ ॥ 
বহুবিধ পুণ্যকাৰ্ধ্যে ছিল রাজা ব্রতী । 
ফলাকাজ্ী কভু নাহি ছিল নরপতি ॥ 
দিবারাত্র করে রাজ! শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান। 
রাজেন্দ্র ছিল না কেহ কেদার-সমান ॥ 
জৈগীষব্য-উপদেশে কিছুকাল পরে। 
বনেতে নৃপতি যায় তপন্তার তরে ॥ 
রাজ্যভার পুত্ৰ-ইস্তে করি সমর্পণ। 
তপস্থার তরে রাজা করিল গমন॥ 
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বনের মাঝারে আসি নুপতি কেদার। 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করে অনিবার ॥ 
প্রীহরির সুদর্শন চক্র অনুক্ষণ | 

বন মাঝে নপতিরে করয়ে রক্ষণ ॥ 
এইরূপ বহুকাল করিয়া সাধন । 
গোলোকধামেতে নৃপ করিল গমন ॥ 
তার নাম অনুসারে শুন মহাশয় । 
কেদার নামেতে তীর্থ সুবিখ্যাত হয় ॥ 
সেই তীৰ্থে বদি কেহ হারায় জীবন । 
অবিলম্বে মুক্তি লাভ করে সেইজন ॥ 
বুন্দা-নান্নী কন্তা ছিল কেদার রাজার 
কমলার অংশ হ'তে জন্ম হয় তার॥ 
বিবাহ না করে বৃন্দ! শুন মতিমান্‌। 
দুর্ববাস! করিল তারে কুষ্ণমন্ত্র দান ॥ 
বিরাগিণী হয়ে বৃন্দ! গৃহ ত্যাগ করে । 
বনের মাঝারে ঘায় তপস্যার তরে ॥ 
জনহীন প্রদেশেতে শুন মুনিবর | 
তপশ্ত। করিল বৃন্দ! সহজ বৎসর ॥ 
ভঞ্জবাহ্শকল্পতরু কৃষ্ণ সনাতন । 
অনন্তর তার কাছে করে আগমন ॥ 
বৃন্দারে সম্বোধি কৃষ্ণ কহে অতঃপর । 
তব প্রতি তুষ্ট আমি চাহ কিছু বর ॥ 
কৃষ্ণের মোহন রূপ করিয়া দর্শন । 
কামেতে ব্যাকুল বৃন্দা হইল তখন ॥ 
থর থর কাপে অঙ্গ ম্দনের বাণে। 
যুক্তকরে কহে বৃন্দ! কৃষ্ণ ভগবানে ॥ 
তুমি প্রভু কৃপাময় দয়ার সাগর। 
তুমি মোর পতি হবে চাই এই বর ॥ 
বুন্দার বচন শুনি হাসে ভগবান । 
তথান্ত বলিয়া বর করিলা প্রদান ॥ 
তারপর জনহীন বনের মাঝার। 
বৃন্দানহ ভগবান করিল! বিহার ॥ 
অনন্তর বৃন্দ! দেবী শ্রীহরির সনে । 
গোলোকভবনে যায় আনন্দিত মনে ॥ 
গোপীগণ মাঝে শ্রেষ্ঠা হয় বৃন্দা সতী | 
রাধিকা-সমান দেবী হয় ভাগ্যবতী ॥ 
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যেই স্থানে বুন্দাসহ মিলে সনাতন । 
সেই কাননের নাম হয় বৃন্দাবন ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন । 
অপর কাহিনী এক করিব বৰ্ণন ॥ 
কুশধ্বজ নামে এক ছিল নরপতি । 
তার ছুই কন্যা ছিল অতি গুণবতী ॥ 
তুলসী ও বেদবতী তাহাদের নাম। 
তপস্যা! করিল তার! শুন গুণধাম ॥ 
নারায়ণে পতিরূপে পায় বেদবতী | 
সীতা নামে পরে তার খ্যাতি হয় অতি ॥ 
তুলসী ছুর্ববানাশাপে আসিয়া ধরায় । 
শঙচুড় অশ্থরেরে পতিরূপে পায় ॥ 
শাপমুক্তা হ'য়ে পরে তুলসী যুবতী । 
গোলোকেতে নারায়ণে লাভ করে পতি ॥ 
তুলসী যুবতী শেষে আপনার পাপে। 
বৃক্ষের আকার ধরে শ্রীহরির শাপে ॥ 
তুলদীর অভিশাপে শ্রীহরি তখন। 
শালগ্রাম শিলারূপ করিল! ধারণ ॥ 
তুলমী-চরিত আমি যত্ন সহকারে । 
কহিয়াছি তব কাছে পূৰ্ব্বে সবিস্তারে ॥ 
বৃন্দ! এই নামে খ্যাত৷ তুলসী যুবতী । 
যেই স্থানে তপন্তাদি করিলেন সতী ॥ 
সেই কাননের নাম হয় বৃন্দাবন । 
অপর কারণ এক শুন তপোধন ॥ 
ষোড়শ নামেতে খ্যাতা রাধিক! শ্রীমতী । 
তার মাঝে বৃন্দ! নাম ম্থবিখ্যাত অতি ॥ 
উৰুন্দার ক্রীড়াবন হয় এ কানন । 
তাই এ বনের নাম হয় বৃন্দাবন ॥ 
গোলোকধামেতে পূৰ্ব্বে কৃষ্ণ সনাতন । 
রাধিকার প্রীতি অর্থে রে বৃন্দাবন ॥ 
তারপর পৃথিবীতে ক্রীড়ার কারণ । 
বৃন্দাবন রচিলেন শ্রীমধুসুদন ॥ 

নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ। 
বিচিত্র কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
এক্ষণে জানিতে মোর কৌতুহল হয়। 
রাধার ষোড়শ নাম কহ মহাশয় ॥ 


[== জাহ 


এক্সবেবর্ড-পুরাণ 


৷ সামবেদ-নিরূপিত সহস্ৰটি নাম। 


শ্রবণ করিনু পূৰ্বেৰ শুন গুণধাম ॥ 
রাধার ষোড়শ নাম স্থপবিত্র অতি। 


৷ কৃপা করি দয়াময় কহ মোর প্রতি॥ 
পবিত্ৰ রাধার নাম অতি মধুময় । 
' যে জন শ্রবণ করে, নাহি তার ভয় ॥ 


বহুজন্মাজ্জিত পাপ দূর হয় তার। 
্রীহরির দাস্য লাভ করে অনিবার ॥ 


নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 


রাধার ষোড়শ নাম কহিব এখন ॥ 
চন্দ্ৰকান্ত৷ রাঁসেশ্বরী শ্রীরাসবাসিনী। 
কৃষ্ণপ্রিয়া বৃন্দাবনী কৃষ্ণম্বরূপিণী ॥ 
বুন্দাবনবিনোদিনী কৃষ্ণপ্রাণাধিকা। 
শতচন্দ্রনিভাননী কৃষ্ণা ও রাধিকা ৷৷ 
কুষ্ণবাম-অংশজাতা আনন্দরূপিণী। 
রপিক-ঈশ্বরী কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলী তিনি ৷৷ 
রাধানাম মধুময় স্বপবিত্র অতি। 
নামের ব্যাখ্যান আমি করিব সম্প্রতি ॥ 
রা শব্দেতে দান বুঝি শুন মতিমান্‌। 


' ধা শব্দের অর্থ হয় অনন্ত নির্বাণ ॥ 


প্রদান করেন যিনি নিৰ্ব্বাণ মুকতি। 
রাধা নামে অভিহিতা হন সেই সতী ॥ 
রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পত্নী হন তিনি । 
রাসেশ্বরী বলি খ্যাত! তেই বিনোদিনী । 
বিরাজ করেন দেবী রামের মণ্ডলে। 
জ্ীরাসবাপিনী বলি খ্যাত ধরাতলে ॥ 


৷ রূসিকাগণের তিনি ঈশ্বরী প্রধান । 


রসিক-ঈশ্বরী তাই শুন মতিমান্‌ ॥ 
প্রমাত্মা শ্রকৃষ্ণের প্রিয়! প্রাণাধিক1। 
কৃষ্ণপ্রাণাধিক1 নামে খ্যাতা শ্রীরাধিকা 
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া তিনি হন অনুক্ষণ | 
কৃষ্ণপ্রিয়া বলি তাই ডাকে সর্বজন ॥ 
কৃষ্ণের সদৃশী সদা রাধা বিনোদিনী | 
তাই তার নাম হয় কৃষ্ণম্বরূপিণী ॥ 
প্রীকৃষ্ণের বাম অংশ হ'তে জন্ম তার। 
কৃষ্ণবাম-অংশজাত। নাম শ্রীরাধার ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড 


পরম আনন্দময়ী রাধা বিনোদিনী । 
তাই তার নাম পরমানন্দরূপিণী ॥ 

কৃষ শব্দে মোক্ষ আর উৎকৃষ্ট ণকারে। 
আকার অক্ষরে দান বুঝি বারে বারে॥ 
মোক্ষদাত্রী হন যিনি শুন তপোধন। 
কৃষ্ণা নামে সেই দেবী অভিহিত। হন ॥ 
বন্দাবন-অধিষ্ঠাত্রী রাধ! বিনোদিনী | 
বৃন্দাবনী নামে তাই অভিহিতা তিনি ৷ 
বৃন্দ অর্থে সখীগণ শুন গুণধাম। 
স্থী-পরিবূতা বলি বৃন্দ! তার নাম ॥ 
বৃন্দাবনে শ্রীরাধিক আনন্দ বিলায়। 
বৃন্দাবনবিনোদিনী ডাকে সবে তায় ॥ 
মুখে নখে চন্দ্র সদা বিরাজিত রয়। 
শ্রীরাধার নাম তাই চন্দ্রাবলী হয় ॥ 
শ্রীরাধার মুখকান্তি চন্দ্রের মতন। 
চন্দ্রকান্ত। নামে তাই অভিহিত! হন ॥ 
শত-চন্দ্র-পম মুখ দীপ্ত অবিরাম । 
শতচন্দ্রনিভানন। তাই তার নাম ॥ 
শুন শুন তপোধন, তোমার নিকটে | 
ষোড়শ নামের ব্যাখ্যা করি অকপটে ॥ 
ব্রহ্মার নিকটে ইহ! কহে নারায়ণ । 
ব্ৰহ্ম৷|-মুখে ধৰ্ম্ম পরে করিল শ্রবণ ॥ 
অনন্তর পুক্করেতে ধন্ম মহাশয় । 
“দবদভা মাঝে হহা! মোর কাছে কর ॥ 
এক্ষণে তোমার কাছে শুন মতিমান্‌। 
পবিত্র রাধার স্তোত্ৰ করিলাম দান ॥ 
তিন সন্ধ্য। এই স্তোত্ৰ যে করে পঠন। 
রাধামাধবের ভক্ত হয় সেই জন ॥ 
অস্তিমেতে অণিমাদি সিদ্ধি তুচ্ছ ক'রে। 
শীহরির কাছে রহে চিরকাল ধরে ॥ 
চারিবেদ পাঠ আর সৰ্ব্বতীৰ্থ ফল। 
সপ্তবার প্রদক্ষিণ করে ধরাতল॥ 

যজ্ঞ করি তার ফল লভে যদি কেহ। 
রক্ষা যদি করে কেহ আশ্রিতের দেহ ॥ 
অজ্ঞান ব্যক্তিরে যদি করে জ্ঞানদান। 
দেবতা বৈষ্ণব দেখে ফল যদি পান ॥ 


৩৭৫ 


তথাপি সকল মিলি তুল্য নাহি হয়। 
রাধাস্তোত্র তদপেক্ষ! গুরু অতিশয় ॥ 
যোড়শাংশ এ স্তবের পাঠ যদি করে। 
জীবন্মুক্ত হয় জীব শ্রীকৃষ্ণের বরে ॥ 
সতক্তি অন্তরে যদি পড়ে রাঁধাস্তব। 
নির্বাণ লভিবে সেই নাই পরাভব ॥ 
এতেক শুনিয়া তবে দেবধি নারদ। 
মনে মনে বান্দলেক রাধাকৃষ্ণপদ ॥ 
পরেতে বিনয়ে খষি বলে নারায়ণে। 
জীবন সার্থক প্রভু কাহিনী শ্ৰবণে ॥ 
যতই শুনিতে পাই শুনিব।রে চাই। 
এ হেন আনন্দ-কথ ত্ৰিভুবনে নাই ॥ 
এত যদি দয়া করি বলেছ শ্রীহরি। 
আরো কিছু জিজ্ঞ।দিতে বাঞ্ছা! মনে করি॥ 
নারদের সবিনয় ভাষণ শুনিয়|। 
বলিলেন নারায়ণ প্রফুলিত-হিয়া ॥ 
বৃথা এ সঙ্কোচ কেন নারদ ধামান্‌। 
কি তব জিজ্ঞানা কহ মম সন্নিধান ॥ 
নিশ্চিত জানিবে তুমি নাহ জিজ্ঞালিবে। 
আমাপাশে সদুত্তর অবশ্য পাইবে ॥ 
এইভাবে নারায়ণ বলিলে বচন। 
নারদ কহিল শোন প্রভু নারায়ণ ॥ 
কিব! হয় ব্রত ইহা, কি তাহার নাম। 
কিভাবে পালিতে হয় কহ গুণধাম ॥ 
রাধাপুজ। কিভাবেতে কোন্‌ সতী করে। 
কত কাল এই পূজা বিধানে আচরে ॥ 
কত দিন অন্তে বল প্রতিষ্ঠা ইহার । 
দয়। করি বল দেব বিস্তৃত ব্যাপার ॥ 
নারদে সম্ভ|ষি তবে বলে নারায়ণ 
কহিতেছি সব কথ! শুন তপোধন ॥ 
ত্রৈমাসিক ব্রত ইহা! বিদিত জগতে । 
পতিভাগ্য বৃদ্ধি হেতু হয় যে সাধিতে ॥ 
মহাপুণ্যবতী নারী হইবে যে জন। 
যতেক বিধানে ব্রত করে আচরণ ৷৷ 
রাধার সহিত করি কৃষ্ণ আরাধন|। 


' হইবে ভবেতে এই ব্রতের যাপন] ॥ 


৩৭৬ 


বিধুব সংক্রান্তি দিনে আরম্ভ ইহার | 
জানিবেক সত্য ইহ! শাস্ত্রের বিচার ॥ 
দক্ষিণে অন ঘবে করিবে ভাঙ্ষর | 
ততদিনে সাঙ্গ হবে ব্রতের বাসর ॥ 
এই তিনমাস কাল শুদ্ধ শান্ত চিতে। 
ত্রৈমাসিক ব্রত ইহা হয় আচরিতে ॥ 
পূৰ্ববদিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া । 
আরন্তিবে ব্রত এই স্ন্সংযত হিয়া ॥ 
বৈশাখ সংক্রান্তিদিনে গঙ্গাস্নান করি। 
সঙ্কল্প করিবে ব্রতী স্মরিয়া শ্রীহরি ॥ 
ঘট বহ্নি জল কিংবা শ।লগ্রামোপরি । 
করিবে ব্রতের পূজ। ব্রতী যত্ন করি ॥ 
প্রথমেতে পঞ্চদেবে পূজিবে ভর্তিতে । 
রাধাকান্তে পরে পুজ ভক্তিযুক্ত চিতে ॥ 
সামবেদ-উক্ত ধ্যান কর অতঃপর । 

শুন সেই ধ্যনমন্ত্র অতি মনোহর ॥ 
নব জলধর শ্যাম পীতাম্বরধর। 

শরত পার্বণ শশী মুখ মনোহর 
শরৎকালীন যেন কমল নয়ন । 

উজল করিল তাহা কজ্জল রঞ্জন ॥ 
গোপগোপীগণ মন সতত মোহিত । 
রাধিকা উরসে স্থিত নিয়ত শোভিত ॥ 
অনন্ত বিরিঞ্চি ধন্ম সদা করে স্তব। 
ভজিব গোবিন্দপদ অতুল বিভব ॥ 

এই ভাবে করি ধ্যান পরে আবাহন । 
পরেতে রাধিকা ধ্যান করিবে চিন্তন ॥ 
ব্রহ্ম! আদি দেবগণ স্তব করে যাঁর । 
বন্দনা করিনু আমি চরণ তাহার ॥ 
ধার নামে হুপবিত্র হয় ত্ৰিভুবন। 
তাহার চরণ আমি করিনু বন্দন ॥ 
শতশৃঙ্গনিবাসিনী তুমি রাধা সতী । 
তোমারে প্রণাম করি ভক্তিভরে অতি ॥ 
রাসেতে বিরাজ করে রামের ঈশ্বরী | 
তোমার চরণে আমি প্রণিপাত করি ॥ 
বৃন্দ! তুমি বাস কর তীরে বিরজার। 
ভক্তিভরে তদ পদে করি নমস্কার ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


কৃষ্ণ তুমি বাস সদা কর বৃন্দাবনে। 
তোমারে প্রণাম করি ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
কৃষ্ণপ্রিয়া শান্তা তুমি কি কহিব আর। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
তুমি দেবী লক্ষ্মী আর তুমি সরস্বতী । 
(তোমার চরণে আমি করিনু প্রণতি ॥ 
তুমি পদ্মা আগ্যাশক্তি তুমি নারায়ণী। 
মৰ্ভ্যলক্ষ্মী তুমি দেবী বিশ্বের জননী ॥ 
সাবিত্রীশ্বরূপা তুমি জানি অনিবার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
ব্ষ্ণুমায়। তুমি দেবী সম্পৎ-রূপিণী। 
তোমারে প্রণাম করি রাধা বিনোদিনী ৷৷ 
বুদ্ধিম্বরূপিণী তুমি জ্ঞান প্রদাযিনী। 
আপনি প্রকৃতি তুমি ত্রিপুরহারিণী ॥ 
শুদ্ধ সত্ব স্বরূপিণী স্নগণ| সুন্দরী । 

তব পাদপদ্মে আমি নমস্কার করি ॥ 
তুমি তৃষ্ণ। তুমি স্নধ৷ কি কহিব আর। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
স্বাহ! তুমি স্বধ। তুমি কান্তিস্বরূপিণী। 
দয় তুমি শ্রদ্ধা তুমি মুক্তিপ্ৰদায়িনী ॥ 
তুমি পুষ্টি লজ্জা ধুতি তুমি ভগবতী । 
তোমার চরণপদন্মে করিনু প্রণতি ॥ 
শরতের চতন্দ্ৰসম বদন তোমার | 

বিকচ কমল সম নেত্র চমৎকার ॥ 

নয়ন রঞ্জিত তব কণ্জল হুন্দর। 
গরুড়ের সম নাল! অতি মনোহর ॥ 
নানিকায় শোভিতেছে মুক্তাফল আর। 
মস্তকেতে শোভা পায় কবরীর ভার ॥ 
উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয় শোভে গণ্ডন্থলে। 
সুন্দর মালতীমাল! ছুলিতেছে গলে ॥ 
পুকবিম্বপম তার ওষ্ঠ ও অধর । 
যুক্তানম দণ্ডরাঞজি শোভে মনোহর ॥ 
ললাটে কন্ত-রিবিন্দু কিবা শোভা তার। 
হন্দর সিন্দুর শোভে তাহার মাঝার ॥ 
বক্ষোদেশে বিলম্বিত মুক্তাময় হার। 
সৰ্ব্ব অঙ্গে শোভে তব রত্ব অলঙ্কার ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথগ্ু। 


শ্ৰীফল সদৃশ স্তন কঠিন বর্তল। 
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৷ অতঃপর বিদ্বঙ্জন অনল সংস্কারি। 


ত্ৰিবলী সংযুক্ত নাভি নাহি তার তুল ॥ সঘৃত তিল সহ হোম শেষ করি ॥ 


রস্ত। জিনি উরুদেশ স্ুচার গঠন । 
কটিতে মেখল। তব শোভে অনুক্ষণ | 
বিপুল নিতম্ব তব ধরণীর মম। 
রঞ্জিত চরণদ্য় অতি মনোরম ॥ 
সে চরণে মাগি ঠাই জগতের মাতা । 
শজিয়াছ তুমি শিব বিষ্ণু আর ধাত৷ ॥ 
এই ধ্যানে শ্রীরাধারে শ্রীকৃষ্ণ সহিতে। 
ষোড়শোপচারে পূজা কর বিধিমতে ॥ 
শুন মুনি তারপর ব্রতের বিধান। 
যেভাবে করিতে হবে পদ্মফুল দান ॥ 
সহস্ৰ অধিক অফ্ট লইয়া কমলে। 
পুথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে দিবে পদতলে ॥ 
প্ৰতিদিন অন্টোত্তর শত হোম দান । 
তত সংখ্যা ফল সহ ব্রতের বিধান ॥ 
মতঃপর ব্রতী তবে কৃষ্ণর|ণিকায়। 
উৎসর্গ করিবে পক রস্ত। তার পায় 
বলিয়া কুষ্ণায় স্বাহা! ভক্তিবুক্তচিতে । 
নিব্দেন করিবেক যথাবিধি মতে ॥ 
অনন্তর প্রতিদিন শতেক ব্রাহ্ধণ। 
নিমন্ত্রণ করি আনি করাবে ভোজন ॥ 
অফ্টোত্তর শতাহুতি হোম করি ব্রতী । 
প্রতিদিন নিবেদিবে কৃষ্ণের সংহতি ॥ 
অতঃপর শুন মুনি বিরিঞিনন্দন | 
মে ভাবে করিবে নিত্য হরিসঙ্কীর্তন ॥ 
আজ্যসহ তিলহোম প্রত্যহ লইয়! | 
করিবে হরির নাম গীত বাদ দিয়া ॥ 
এই ভাবে তিনমাদ ব্রতের বিধান। 
প্রতিষ্ঠা করিবে পরে শুন মতিমান্‌॥ 
প্রতিষ্ঠা দিবসে লইয়। নব্বই হাজার । 
অক্ষত কমল পুষ্প পুজার আচার ॥ 
তত স্খ্য। ব্রাঙ্গণেরে করাবে ভোজন । 
পরমান্ন পিষ্টকেতে স্থম্বাদভাজন ॥ 
নয়টি হাজার আর সাত শত দশ। 
ফল আর নৈবেছেতে কৃষ্ণে কর বশ॥ 
8৮ 
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' নবতি সহঅ করে আহুতি প্রদান । 
বস্ত্ৰ ভোজ্য বজ্ঞসুত্র পরে করে দান ৷ 
নবতিমংখ্যক ডালা ফলযুক্ত করি। 
গন্ধপুষ্প দ্বার! পূজ| করিবে শ্রীহরি ॥ 
নবতি সংখ্যক কুম্ভ শীতল সলিলে। 
পূর্ণ করি ব্ৰতী তাহা ব্ৰাহ্মণেরে দিলে ॥ 
হইবে সম্পূর্ণ এই ত্রৈমাসিক ব্রত। 
দক্ষিণান্তে বিপ্রবরে তুষিবে সতত ॥ 
স্ব্ণশৃঙগযুক্ত বৃষ সহজ সংখ্যায় । 
করিবেক দান এই ব্রতের আখ্যায় ॥ 
ত্রেমাসিক ব্রতবার্তী কহিনু তোমায়। 
স্বামিসহ ব্রতী মোক্ষ আচৰিলে পায় ॥ 
অত্যুৎকৃষ্ট এই ব্রত সন্ততিজনক । 
ব্ৰতফল হয় পতিসৌভাগ্যবদ্ধক ॥ 
শতজন্ম ব্রতী নারী ইহার প্রভাবে । 
সৌভাগ্যশালিনী জেনে। নিশ্চিত হইবে॥ 
শতজন্ম কাল হবে পুত্রের জননী। 
কদাচ হয় না নারী দুষ্টা অভাগিনী ॥ 
পতিপুত্র সহ কভু বিচ্ছেদ না হয়। 
পুত্ৰ তার অনুগত পতি সুখময় ॥ 
রাধাকৃষ্ণ ভক্তি তার থাকে চিরদিন । 
স্বপ্নে জাগরণে নয় হরিস্মৃতিহীন ॥ 
লোকমাতা করিলেন এর আচরণ। 
নামবেদ-উক্ত ব্রত শাস্ত্রের বচন ॥ 
সকল ব্রতের চেয়ে ইহা পুণ্যতর। 


যেই যেই করে ব্রত শুন তারপর ॥ 

৷ প্রথমত স্বায়স্তুব মনুর গৃহিণী । 

। সতী শতরূপা হন ব্রতের ধারিণী ॥ 

৷ অগন্ত্যকে পুরোহিত রূপেতে বরিয়া। 
৷ করিলেন ব্রত এই ভক্তিযুক্ত হিয়া ॥ 


৷ পরে দেবছুতি আর চারুহুতি সতী । 
৷ পুলস্ত্যের পৌরোহিত্যে হইলেন ব্রতী ॥ 


| জ্রতুকে পুরোধা করি রোহিণী কামিনী। 
করিলেন ব্রত এই স্থফলদায়িশী ॥ 
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গৌতমীর পৌরোহিত্যে রতি-কা ধশ্রিয়া। 
ব্রত করে যথাযোগ্য বিধান মানিয়া ॥ 
অতঃপর গুরুপত্নী তারা মনোহর! । 
ত্রৈমাসিক ব্রত করে ব্রতের যে ধারা ॥ 
বশিষ্ঠ মুনির শ্রেষ্ঠ পুরোহিত হয়ে । 
সমাণ্ড করেন ব্রত শ্রদ্ধাতক্তি দিয়ে ॥ 
সেই ব্রত সন্দর্শনে শচী দেবরাণী | 
বুহস্পতি-পৌরোহিত্যে ব্রতের কারিণী॥ 
মহাসম্তৃত সম্তারে স্বাহাদেবী পরে । 
যথাযুক্তভাবে এই ব্রত পূজা করে ॥ 
পুরো হিতরূপে তাহা মরীচি স্থমতি । 
সমাপ্ত করেন ব্রত হষ্টচিত্ত অতি ॥ 
ব্রত আর ব্ৰঙফল, দেখে অতি কুতূহল, 
হইলেন গিরিজায়। সতী । 
মহেশে সম্ভাষি বলে, ত্রৈমাসিক ব্রতুফলে, 
আমি বাঞ্ছা! করি যে পার্বতী ॥ 
সর্ববব্রত হ'তে সার, এই যে ব্রত-আচার, 
অনুমতি দাও গে! শঙ্কর । 
হরি-আরাধন। প্রভু, অনিষ্ট নহেক কভু, 
আচরিব করি যুক্তকর ॥ 
ইষ্ট বস্তু দান আর, তীর্থ ভ্রমণ সার, 
ব্রতের আচার তুল্য নহে। 
হরি-মারাধন। মানি, ষোলগুণে হয় মানী, 
বেদে পুরাণেতে তাই কহে ॥ 
বাহিরে কি অভ্যন্তরে, হরি স্মৃতি অনুসরে, 
জাগরূক থাকে সর্ববক্ষণ। 
সেই জীব জীবন্মুক্ত, বেদেতে হয়েছে উক্ত, 
তারে দেখে মুক্তি পায় জন ॥ 
তার পদস্পর্শ লাগি, ধূলিকণা পুণ্যভাগী, 
পৃথিবী পবিত্র হয় তাতে। 
জীবন্মুক্ত সেই জনে, দেখিতে বাসনা মনে, 
ত্ৰিভুবন পবিত্রিত যাতে ॥ 
ব্রহ্মা বিষ্ণু ধৰ্ম্মদেব, অনন্ত ও গর্গদেব) 
আর তুমি নিয়ত ধ্যানেতে। 
পেয়েছ তাহার তেজে,সমতা সকলে রাজে, 
এইরূপ বিদিত জগতে ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


যে যাহারে করে ধ্যান,গুণ তেজ বুদ্ধি জ্ঞান, 
সকলি সমান তার হয়। 

কৃষ্ণ সেব| তপধ্যানে, তোমা হেন গুণধনে, 
মম ভাগ্যে পেয়েছি নিশ্চয় ॥ 

কৃষ্ণকে করিয়া ধ্যান, শুন ওগো পঞ্চানন, 

তোমা হেন স্বামী লভিয়াছি। 

গণপতি ষড়ানন, মম পুত্র ছুই জন, 
কৃষ্ণাশিসে তাদেরো পেয়েছি ॥ 

পতি পুত্র পিতা, এ তিনজন সর্ববথা, 
রমণীর গরব ভাজন । 

এর! যদি যোগ্য হয়, তবেই তে| নিঃসংশয়, 
রমণীর দুৰ্লভ জীবন ॥ 

শুনি বাক্য পাৰ্ব্বতীর, শঙ্কর আনন্দাধীর, 
স্থললিত বাক্যে তাকে বলে। 

তুমি মহালক্ষমীরূপা, সর্ববসম্পৎস্বরূপা, 
নাই তব অসাধ্য ভূতলে ॥ 

তুমি যথা বিরাজিত|, সে মহ! এশ্বধ্যান্বিত), 
লক্ষ্মাহীন গৃহ গৃহ নহে। 

লক্মনীছাড়! যেই জন, কি জীবন কি মরণ) 
ছুই তার সমতুল্য রহে॥ 

শক্তিসহ যুক্ত হযে,মোরা থাকি কৰ্ম্ম লয়ে, 
আমি ব্ৰহ্ম৷ আর নারায়ণ । 

শক্তি যদি নাহি থাকে,ইমালয় গণেশ কে, 
কোথায় বা থাকে ফড়ানন ॥ 

যদি হই তোম! হীন, মসৰ্ব্বকৰ্ম্মে উদাসীন, 
ঈশ্বরত্ব তোমার প্রসাদে । 

যে ব্ৰতে উদ্যত তুমি, অনুমতি দেই আমি, 
আপত্তি নাহিক তব সাধে ॥ 

সনৎকুমার মুনি, পুরোহিত হন তিনি, 
নিজে হব সংগ্রহকারক। 

কমল ব্ৰাহ্মণ আর, সমস্ত দ্রব্যের ভার, 
আমি তার হইব ধারক ॥ 

কুবেরেরে কোষাধ্যক্ষ.মোরে কর দানাধ্যক্ষ, 
কমল! দিবেন নিজে ধন। 

বহ্নি হবেন পাচক, বরুণ জলদায়ক। 
ব্রতায়োজন কর যক্ষগণ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথগ্ুড। ৩৭৯ 


সর্ববাধ্যক্ষ যড়ানন, পবনে স্থান মাৰ্জ্জন, ক্রীড়াস্থলী মনোহর করিল গঠন। 
ইন্দ্র পরিবেশনকারক। ৷ চারিশত হস্ত উচ্চ প্রাচীর শোভন ॥ 
যোগ্যপাত্রে বস্তু ভার,সুর্ধ্যে কর কর্তা তার, গৃহচূড়ে স্বৰ্ণ কুম্ভ স্থাপে স্তরে স্তর। 
চন্দ্রকে কর অধিষ্ঠায়ক। উজ্জ্বল আলোক সম জনমনোহর ॥ 
বিধানেতে ব্রত করি,ফল পুষ্পে পূজ হরি, ৷ নগরী গড়িয়া শিল্পী সানন্দ অন্তরে । 
ব্রত-অস্তে ব্ৰাহ্মণ ভোজন ॥ ৷ রচিল স্থন্দর বেদী মনোহর করে ॥ 
ব্রতের সমাপ্তি দিনে, স্বর্ণরত্ব পলা দানে, ৷ অতি রমণীয় বেদী মনোবিমোহন। 
ব্ৰাহ্মণে দক্ষিণ কর দান। অপূৰ্ব্ব দেখিতে হয় রতনগঠন ॥ 
শুনিয়া মহেশ-বাণী, সত্বর শিবগৃহিণী, ৷ বিশ্বকর্ম্ম। পরে গড়ে মঞ্চ মণিময়। 
যথাবিধি করে ত্রতাচার । ৷ সুকোমল পুষ্পপজ্জা পরেতে রচয় ॥ 
যে করে দক্ষিণাদান, এত তার পরিমাণ, ৷ বিচিত্র পতাকারাশি শোতে গৃহচূড়ে। 
বহনে ব্ৰাহ্মণের হয় ভার ॥ ূ রতন নিশ্মিত সিড়ি প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 
এত বলি নারায়ণ, ক্ষণকাল মৌনী রন, ৷ কাননে অসংখ্য বৃক্ষ করিল রোপণ । 
মনে মনে ভাবে হরিপদ । ৷ আনন্দে হইল মত্ত মধুকরগণ ॥ 
সভক্তিবচনে তবে, প্রণমিয়! দেবদেবে, র অনন্তর 'বিশ্বকণ্মী সানন্দ অন্তরে । 
তার প্রতি কহিলা নারদ ॥ | বিনিৰ্শ্মিল রাসস্থান মনোমত ক'রে ॥ 
নারদ কহিল! প্রভু দেবনারায়ণ। অতঃপর কুঞ্জবন করিয়া নিশ্মাণ। 
রাধার মহিমা আমি করিনু শ্রাবণ ॥ ম্নহৃখে চারিদিকে ভ্ৰমে মতিমান্‌ ॥ 
অপরূপ কৃষ্ণকথা অতি মধুময় । | সমগ্র নগরী দেখি পুলকিত অতি। 
তারপর কি হইল কহ মহাশয় ॥ | অতঃপর কি করিবে ভাবে মহামতি ॥ 
প্রাতঃকালে হেরি সেই নগর হন্দর। | সহসা! মনেতে তার হইল উদয়। 
কি করিল গোপগণ কহ অতঃপর॥ কেলিকুঞ্জ রচিবার কথা মনে হয়। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। কাননের মাঝে খুজি নির্জন আশ্রয়। 
তারপর কি হইল করিব বৰ্ণন ॥ ৷ কেলিকুঞ্জ বিনিষ্মল সানন্দহৃদয় ॥ 
বিশ্বকৰ্ম্মা নিরমিল অপরূপ পুরী । লতায় বেষ্টিত কুঞ্জ অতি মনোহর । 
যাহার তুলনা আমি দিতে নাহি পারি ॥ | নয়ন শোভন তাহ! অতীব হুন্দর ॥ 


প্রথমে নির্দিয়া বন পরে নিরমিল। রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়াস্থান নিৰ্ম্মাণ করিয়।। 
বৃষভানুপুরী দেব অতি সমুজ্জ্বল ॥ সমাপ্ত করিল শিল্পী আনন্দিত হৈয়া ॥ 
নন্দালয় হতে হয় এক ক্রোশ দুর। প্রাতঃকালে ব্ৰজবাসী জাগরিত হয়। 
রম্য বৃষভানুপুরী পুষ্পে ভরপূর ॥ বিচিত্র নগর এক হেরে সে সময় ৷ 
পাথরে প্রাচীর তুলে অতি মনোহর । | বিস্ময়ে মগন সবে কহে বারবার । 
ছোটবড় গৃহ কত অতীব সুন্দর ॥ এমন নগর কভু হেরি নাই আর ॥ 
চতুদ্দিকে কত তরু করিল রোপণ । | কেহ বলে কি বিচিত্র নগর স্ন্দর। 
পুষ্পের কানন হয় আনন্দবর্ধন ॥ ৃ এমন নগর রচে কোন্‌ শিল্পিবর ॥ 
ফটক উপর লিখে স্বৰ্ণাক্ষরে নাম। ূ স্বর্গ হতে মনোহর নাহিক সংশয় । 
ব্ষভানু লিখে শিল্পী অতি গুণধাম ॥ 1 কোন্‌ ব্যক্তি বিরচিল এই সমুদয় ॥ 


৩৮০ ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ভ-পুরাণ | 


মরি মরি এত শোভ| কে হেরেছে কবে। 


এইরূপে আলোচন! করে গোপ সবে ॥ 
মনে মনে বুঝিলেন নন্দ নৃপবর | 
হরির ইচ্ছায় হ্ুষ্ট হইল নগর ॥ 

ধাহার জভঙ্গি মাত্ৰে বিশ্বহ্ু্ি হয়। 
ধাহার ইঙ্গিত মাত্রে সষ্টি পায় লয় ॥ 
ব্ৰহ্মাণ্ড বিরাজ করে লোমকুপে ধার। 
ত্ৰিভুবনে আছে কিব! অসাধ্য তাহার ॥ 
স্থরপতি গণপতি ব্রহ্ম! মহেশ্বর । 
অনন্ত ইত্যাদি ধারে ভজে নিৱন্তর।। 
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা । 
লক্ষ্মী সরস্বতী যারে করেন বন্দনা ॥ 
পরম ঈশ্বর যিনি, মহিমা অপার। 


এ তিন ভুবনে আছে অসাধ্য কি তার ॥ 


এইরূপ চিন্তা করি নন্দ নরপতি। 
নগর ভ্রমণ করে হৃষ্ট মনে অতি ॥ 
মনোহর ভবনাদি করিয়া! দর্শন । 
পুলকে ভাপিল যত ব্রজবাসিগণ ॥ 
অনন্তর সকলেই আনন্দিত মনে । 
প্রবেশ করিল গিয়া আপন ভবনে ॥ 
নন্দ আর বুষভানু পুলকিত হয়ে । 
প্রবেশ করিল আসি আশ্রম-আলয়ে ॥ 
আনন্দেতে কোলাহল করে শিশুগণ। 
গোপগোগপীগণ যত আনন্দে মগন ॥ 
কৃষ্ণ আর বলরাম সহচর সনে । 
ক্রীড়াতে হইল মত্ত নব বৃন্দাবনে ॥ 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তের কথা অতি সুমধুর | 
শ্রবণ করিলে শান্তি লভিবে প্রচুর ॥ 
ব্যামদেব বেদ আদি বৎসরূপে ধরি । 
কল্পনায় ভারতীরে কামধেনু করি ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের দুগ্ধ করিয়! দোহন । 
জনে জনে সেই সুধা করিল বণ্টন ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভঙ্গ জীব অনিত্য সংসারে । 
শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সবে কর বারে বারে ॥ 
এ ভব-দংসার-মাঝে কৃষ্ণনাম সার । 
মাম ভিন্ন কলিযুগে গতি নাহি আর ॥ 


যেই জন ধ্যান করে কৃষ্ণের চবণ। 
তাহারে করেন রক্ষা শ্রীমধুসুদন ৷ 
মধুর কৃষ্ণের নাম যে করে শ্রবণ। 
সর্বব পাপ দুরে যায়, তৃপ্ত হয় মন ॥ 


শরুষ্চজন্মখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


অন্তাদশ অধ্যায় 


বিপ্রপত্ীমোচন, বিগ্রপত্রী কাত শ্রীকুষ্ণ-স্তোত্র 
এবং বঙ্গিণ সর্বভক্ষকত্বচেতু- কখন | 


শৌনক কহিলা, ওহে সূত মহাশয় । 
শুনিলাম কৃষ্ণকথা অতি মধুময় ॥ 
তারপর নারায়ণে নারদ প্রবর। 
কি কথা জিজ্ঞানা করে কহ অতঃপর ॥ 
সূত মুনি কহে, শুন শৌনক সুজন । 
নারায়ণে শ্রীনারদ জিজ্ঞামে তখন ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ । 
জ্ঞানের সাগর তুমি জানি অনুক্ষণ ॥ 
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ। 
কৃষ্ণের চরিত-কথা করহ কীর্তন ॥ 
কৃষ্ণের চরিত-কথ। পীধুষ-সমান | 
কৃপ। করি কহ সেই হরির আখ্যান ॥ 
নারদের বাক্য শুনি কহে নায়ায়ণ। 
কৃষ্ণকথ! কহি আমি শুন দিয়া মন ॥ 
একদ| যমুনাতীরে শিশুগণ মনে । 
কৃষ্ণ আর বলদেব যান মধুবনে ॥ 
মধুবনে ক্রীড়া করে যত শিশুগণ। 
গাভীগণ মনম্থখে করে বিচরণ ॥ 
খেলিতে খেলিতে শ্ৰান্ত শিশুগণ হয়। 
ক্ষুধায় কাতর সবে হয় অতিশয় ॥ 
পিপাপায় ছাতি ফাটে, কি করিবে হায়! 


| কৃষ্ণে সম্বোধন করি সকলে শুধায়॥ 


ঠীকৃষ্ণজন্মখণ্ড 


শুন কৃষ্ণ, আমাদের ক্লান্ত দেহ মন। 
কহ কহ মোর! সবে কি করি এখন ॥ 
শিশুদের বাক্য শুনি কহে সনাতন । 
মোর উপদেশ সবে করহ গ্রহণ ॥ 

যেই স্থানে যজ্ঞ আদি করে বিপ্রদল। 
সেই স্থানে গিয়া চাহ অন্ন আর জল ॥ 
অঙ্গিরার বংশধর যত বিপ্রগণ | 

বনের মাঝারে করে যজ্জসম্পাদন ॥ 
সকলে নিস্পৃহ তারা পরম বৈষ্ণব । 
মুক্তি-তরে মোর পূজা করিতেছে সব ॥ 
যচ্ভকারী বিপ্রগণ মোহিত মারায় । 
মানবের রূগী তারা না জানে আমায় ॥ 
সেই সব বিপ্ৰ কাছে অবিলম্বে যাও। 
তাদের নিকটে সবে অন্নজল চাও ॥ 
আঙ্গিরম খাষি-গুহে হও অগ্রপর | 
আমিও যাইব শীঘ্ৰ তাহার গোচর ॥ 
ঝধিকুল হন অতি বৈষ্ণব স্থজন। 
শীঘগতি যাও মেনে আমার বচন ॥ 
বিপ্রগণ যদি অন্ন নাহি করে দান। 
পত্রীদের কাছে তবে করিও প্রস্থান ॥ 
বিপ্রদের পত্লনাগণ অতি দয়াবতা । 
অমজল চাহ গিয়া তাহাদের প্রতি ॥ 
তাদের গোচরে যদি খাদ্য চাও তবে। 
অবশ্য মিলিবে খাগ্ অন্যথা ন! হবে ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি যত শিশুগণ | 
বিপ্রগৃহে অবিলম্বে করিল গমন ॥ 
রহিল কেহ বা বসি কৃষ্ণের সকাশে। 
আর কেহ গেল চলি বিপ্রের আবাসে ॥ 
শিশুগণ সেই স্থানে করিয়। গমন। 
বিপ্রদের কাছে গিয়৷ করে নিবেদন ॥ 
ই দ্বিজসভ্তমগণ করুণা-সাগর | 

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মোরা অতীব কাতর ॥ 
ক ওষ্ঠ শুক্বপ্রায় কহিতে না পারি। 
গমজল আমাদের দাও ত্বরা করি। 
নল্রাম আর কৃষ্ণ ক্ষুধায় আকুল। 

{ও খাঁ্য দাও জল হও অনুকূল 
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যত দ্বিজগণ ছিল হোমকাৰ্ধ্যে রত। 
শিশদের বাক্যে কেহ হইল বিরত ॥ 
শিশুদের কথ! কেহ কাণে নাহি লয়। 
কৌতুকেতে কেহ কেহ হাসে অতিশয় ॥ 
তখন বালকগণ না হেরি উপায়। 
বিপ্রপত্বীদের কাছে ত্বর| করি বায় ॥ 
যেই স্থানে ব্ৰাহ্মণীর| করিছে রন্ধন। 
সেই স্থানে বালকের! করিল গমন ॥ 
বিপ্রপত্বীদের পায়ে প্রণাম করিয়া । 
অনন্তর শিশুগণ কহে সন্বোধিয়া ॥ 


শুন শুন মাতৃগণ, করি নিবেদন । 


অন্নজল দান করি বাঁচাও জীবন ॥ 


৷ ক্ষুধায় কাতর সবে ওষ্ঠাগত প্রাণ। 


"তুর! করি অন্ন্ল করহ প্রদান ॥ 
' সুকুমার শিশুদলে করিয়া! দর্শন | 
 হাস্ত-সহকারে কহে বিপ্রপত্বীগণ ॥ 


কোথা হ'তে আগমন কর শিশুগণ। 
কাহার সন্তান, সবে কহ বিবরণ ॥ 
কিবা নাম কোথা ধাম কোথায় ভবন। 
কোন্‌ জন তোমাদের করিল প্রেরণ ॥ 
আগে কর তোমাদের পরিচয়-দান। 
উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন অন করিব প্রদান ॥ 
বিপ্রপত্বীদের কথ! করিয়। শ্রবণ । 
আনন্দিত হ'য়ে কয় যত শিশুগণ ॥ 
শুন শুন মাতৃগণ, দিব পরিচয় 
খেলিতে খেলিতে মোর! ক্লান্ত অতিশয় 
কাতর হইনু যবে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়। 

কৃষ্ণ আর বলরাম পাঠান হেথায় ॥ 
শীঘ্ৰ শীঘ অমঙ্গল করহ প্রদান । 
তাদের নিকটে পুনঃ করিব প্রস্থান ॥ 
বটবৃক্ষমূলদেশে দুরে মধুবনে । 
অপেক্ষা করেন কৃষ্ণ বলরাম সনে ॥ 
তারাও কাতর অতি ক্ষুধায় তৃষ্ণায়। 
অন্ন তরে তীাহারাও প্রার্থনা জানায় ॥ 
অমজল দিবে কিনা কহ মাতৃগণ। 
ফিরিয়া তাদের কাছে করিব গমন ॥ 


৩৮২ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


রামকৃষ্ণ নাম শুনি বিপ্রপত্বীগণ | দুই কৰ্ণে শোভে তার কদম্থের ফুল। 
ত্বরায় সকল দ্রব্য করে আয়োজন ॥ মদনমোহন রূপ কোথা তার তুল ॥ 
রোমাঞ্চিত-কলেবর হয় বারে বারে। দেবতা মানব ধার সাধু যোগিগণ। 
মনেতে আনন্দ আর ধরিতে না পারে ॥ নিরন্তর যোগে ধার ধ্যান-পরাযণ ॥ 
বাহার চর্ণপদ্ম করে সবে ধ্যান। স্বরপতি গণপতি ব্ৰহ্ম। মহেশ্বর | 
অন্নজল চাহিছেন সেই ভগবান্‌॥ অনন্ত ইত্যাদি ধারে ভজে নিরন্তর ॥ 
কি ভাগ্য তাদের আজ সার্থক জীবন । মনু আদি মুনিগণ করে উপাননা । 
পুলকেতে অঞশ্ৰুপূৰ্ণ হইল নয়ন ॥ লক্ষ্মী সরম্বতী ধারে করেন বন্দনা ৷ 
পায়স পিষ্টক দধি ক্ষীর নবনীত। তপস্থায় কত জন্ম বৃথা কেটে যায়। 
শালি-অন্ন মধু আর স্থবাপিত ঘৃত ॥ স্বপ্নযোগে তবু ধার সাক্ষাৎ না পায়।৷ 
রৌপ্য আর কা-স্তপাত্রে রাখি সযতনে । গোপবেশধারী সেই কৃষ্ণ সনাতনে | 
কৃষ্ণের নিকটে সবে চলে মধুবনে ॥ হেরিলা ব্ৰাহ্মণী গ৭ আনন্দিত মনে ॥ 
কৃষ্ণের দর্শন তরে ব্যাকুলিতা অতি । চরণে প্রণাম করি বিপ্রপত্থী সব। 
অন্ন লয়ে চলে যত পতিব্রতা সতী ৷ কৃতাঞ্জলিপুটে করে শ্রীহরির স্তব ॥ 
পুলকে পূরিত হিয়া কাপে কলেবর। পরিপূর্ণ তম তুমি কৃষ্ণ সনাতন । 
কৃষ্ণের চরণ তারা হেরিবে সত্বর ॥ পরম আশ্রয় তুমি শ্রীমধুনুদন ॥ 

ধন্য ধন্য আজি তার! অতি ভাগ্যবতী । কখনো সাকার হও, কভু নিরাকার । 
ত্বরিতে গমন করে যতেক যুবতী ॥ নিগুণ নিলিপ্ত প্রভু তুমি সারাৎসার ॥ 
এইরূপে মধুবনে করি আগমন । সাক্ষীর স্বরূপ তুমি প্রভু ভগবান্‌। 
বলরামসহ কৃষ্ণে করিল দর্শন ॥ ত্ৰিভুবনে আছে কেব| তোমার সমান ॥ 
যেমন নক্ষত্র মাঝে শোভে শশধর। ব্ৰহ্ম। বিষ্ণু মহেশ্বর তব অংশে হয়। 
শিশুগণ মাঝে শোভে শ্যাম নটবর॥ প্রকৃতি তোমার অঙ্গ হ'তে জন্ম লয় ॥ 
মরি মরি কিবা শোভা ভূবনমোহন। যাঁর লোমকুপে রাজে বিশ্বসমুদয়। 
পরিধানে পীতবান অতি স্থশোভন ॥ মহান্‌ বিরাট সেই তব পুত্ৰ হয় ॥ 
সুন্দর সস্মিত মুখ অতি মনোহর । তেজোময় তুমি প্রভু, তুমি অদ্বিতীয় । 
নব জলধর-সম শ্যাম কলেবর ॥ বেদেতে নিদ্দিষ্ট তুমি অনির্ববচনীয় ॥ 
পূর্ণ-শশধর-নম বদন তাহার । মহাজ্ঞানবান্‌ তুমি জ্ঞানের আধার । 
সর্বব অঙ্গে বিরাঞ্জিত রত্বঅলঙ্কার ॥ তোমারে বর্ণনা করে সাধ্য আছে কার। 
রত্বের নুপুর শোভে চরণে তাহার ।  মহত্বাদি সষ্টিদূত্র তুমি সনাতন। 
মালতীর মালা রাজে বক্ষের মাঝার ৷  সর্ববশক্তিবীজ তুমি সবার কারণ ॥ 
চন্দনে চচ্চিত দেহ কুঙ্কুমে লেপিত। শক্তির ঈশ্বর তুমি শক্তির আশ্রয় । 
সৰ্ব্ব অঙ্গে অগুরু ও কম্তরী শোভিত ॥ সর্ববানন্দ সনাতন তুমি জ্যোতিৰ্ম্ময় ॥ 
অপরূপ নাসা ভার কপোল হুন্দর। অশরীরী তুমি প্রভু হও নিরন্তর । 
পক-বিদ্বফলসম ওষ্ঠ ও অধর ॥ ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধর কলেবর ॥ 
দাড়িম্ববীজের সম দন্তরাজি তার । ইন্দ্ৰিয়-অতীত তুমি প্রভূ ভগবান। 


চুড়াতে শিখীর পুচ্ছ শোভে চমৎকার ॥ ইন্জিয-বিষয়ে তবু আছে তব জ্ঞান ॥ 


ভীকৃষ্ণজম্মথগ্ড | 


অনন্ত মহেশ ধৰ্ম্ম দেবী সরম্থতী। 
কমলা সাবিত্ৰী আর রাধিকা! পাৰ্ব্বতী ॥ 
তোমার স্তবনে কভু সমর্থ না হয়। 
স্তবনে অশক্ত সদ! বেদ-চতুষ্কয় ॥ 
অবলা চুৰ্ববল| নারী আমর! সবাই। 
করিব তোমার স্তব হেন সাধ্য নাই ॥ 
আমরা অযোগ্যা অতি কি কহিব আর। 
কৃপা করি ক্ষমা কর করুণাঁবতার ॥ 
তুমি প্রভু দীনবন্ধু দীনের ঈশ্বর । 
স্থপ্রসম হও প্রভু কপার সাগর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিয়া তখন । 
চরণে পতিত হয় বিপ্রপত্বীগণ ॥ 
অনন্তর হাস্য-মুখে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
তাহাদের করিলেন অভয় প্রদান ॥ 
বিপ্রপত্রীকৃত স্তব যে করে পঠন। 
প্রীহরির আশীর্বাদ লভে সেই জন ॥ 
ধন্য ধন্য সেই জন সার্থক-জীবন । 

সেই ভক্তজনে কৃষ্ণ করেন রক্ষণ ॥ 

যে জন কৃষ্ণের ধ্যান করে অনিবার। 
ত্ৰিভুবনে আছে আর কি ভয় তাহার ॥ 
অন্তকালে মোক্ষপদ সেই জন পায়। 
চড়িয়! বিমানে সেই দিব্যধামে যায় ॥ 
এত বলি ভক্তিভরে বিপ্রপত্বী যত। 
শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলে হইল পতিত ॥ 
বিপ্রপত্বীস্তব শুনি দেবষি নারদ । 
মনে মনে বন্দিলেন শ্রীকৃষ্ণের পদ ॥ 
প্রকাশ্যে সম্ভাষি বলে দেব নারায়ণে। 
শুনিনু অনেক কথা তোমার কারণে ॥ 
বিপ্রপত্বীস্তব নব করিলে শ্রবণ। 
গাপতাপ শোকরাশি হয় বিনাশন ॥ 
কৃপা করি বল দেব করিব শ্রবণ । 
অতঃপর কি করিল, বিপ্রপত্বীগণ ॥ 
মথব৷ শ্রীকৃষ্চন্দ্র কি করিল পরে। 
শুনিতে বাদন! মনে কহ সবিস্তারে ॥ 
নারদে সম্বোধি তবে বলে নারায়ণ। 
শুন মুনি অতঃপর অপূর্ব ঘটন ৷ 
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বিপ্রপত্বীগণে কহে কৃষ্ণ সনাতন। 
ইচ্ছামত বর সবে করহ প্রার্থন ॥ 
পূরণ করিব আমি তোমাদের সাধ। 
তোমাদের শুভ হবে করি আশীর্বাদ ॥ 
শ্রীহরির এই কথ! করিয়। শ্রবণ। 
কৃতাঞ্জলিপুটে কহে বিপ্রপত্বীগণ॥ 
শুন শুন ভগবান্‌ এই বর চাই। 

তব পদে মন যেন রহে সৰ্ব্বদাই ॥ 
স্ুতুর্লভ ভক্তি প্রভূ করহ প্রদান । 
তোমার চরণ মেন করি সদ! ধ্যান ॥ 
আমাদের প্রতি প্ৰভু কর অনুগ্রহ । 
শ্রীচরণ ধ্যান যেন করি অহরহ? ॥ 
গৃহেতে গমন মোর! করিব না আর। 
হেরিব তোমার মুখ মোর! অনিবার ॥ 
তোমারে ছাড়িয়া কোথ। নাহি যেতে পারি 
কৃপা কর কৃপা কর মুকুন্দ মুরারি ॥ 
বিপ্রপত্বীদের কথা করিয়া আৰণ। 
ত্রিলেক-ঈশ্বর কৃষ্ণ কহিল। তখন ॥ 
শুন বিপ্রপত্রীগণ ভাবিও না আর। 
পূরণ করিব আমি ইচ্ছ' সবাকার ॥ 
তারপর ভগবান্‌ সুপ্রদন্ন মনে । 
ভোজন করিতে বসে শিশুগণ সনে ॥ 
বিপ্রপত্বী-দত্ত সেই খাগ্য-সমুদয় । 
অমৃতের তুল্য যেন অতি মধুময় ॥ 
প্রথমে বালকগণে কৰিয়া প্রদান | 


৷ ভোজন করেন পরে কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 


টি Emm শীট শট শশীশ্পীশীশীশী শিশািপ শাশশীশি পেশী শীত শিপ ০ ড়" 
পলসৰ কী আপোকি[_* = 


রত্বের নিম্মিত এক রথ মনোহর। 
আকাশ হইতে সেথা আসিল সত্বর ॥ 
রত্বম্য স্তম্ভ কত তাহাতে বিরাজে। 
রত্বের কলস কত শোভে তার মাঝে ॥ 
রত্বের দর্পণ আর রত্বের ভূষ্ণ। 

রথের মাঝারে কত শোভে অনুক্ষণ ॥ 
পারিজাত-মালা শোভে রথের মাঝারে । 
বিচিত্র পতাক! আদি উড়ে চারিধারে ॥ 
চতুদ্দিকে শোভা পায় বস্ত্ৰ ও চামর। 
শতচন্দ্র-সমাযুক্ত রথ মনোহর ॥ 


৩৮৪ 


গীতবন্ত্রপরিহিত পারিষদগণ | 

রথের মোহন শোভা করিছে বদ্ধন। 
নবীন-যৌবনযুক্ত পারিষদ দল। 
মোহন মুরলী হাতে শোভে অবিরল ॥ 
নবজলধর-সম শ্যাম কলেবর। 
গোপবেশধারী সবে অতি মনোহর ॥ 
শিখিপুচ্ছ শোভা পায় বঙ্কিম চুড়ীয়। 


মোহন গুঞ্জের মালা শোভিছে গলায় ॥ 


রথ হ'তে নামি শীঘ্র পারিষদগণ। 
কৃষ্ণের নিকটে গিয়া বন্দিল চরণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পেয়ে বিপ্রপত্বীগণ । 
হরিরে প্রণমি করে রথে আরোহণ ॥ 
মনুষ্যের দেহ সবে পরিহার করে। 


গোলোকে গমন করি গোপীরূপ ধরে ॥ 


শুন মুনিবর এবে অপূর্ব ঘটন। 
যজ্জেতে নিযুক্ত ছিল যত তপোধন ॥ 
যজ্জ-অন্তে নিজালয়ে না দেখি রমণী । 
ব্যাকুল হইল চিত্ত চকিত পরাণী ॥ 
বনে বনে করে তার! পত্রী অন্বেষণ । 
ভাবে নারীগণ কোথা হ’ল অদর্শন ॥ 
খু-জিয়| খুঁজিয়া যবে না পাইল কারে। 
বনভূমি হ'ল পূৰ্ণ মুনির চীৎকারে ॥ 
বিপ্রগণে হেরি ক্ষুব্ধ দেব জনার্দন। 
অপূৰ্ব্ব করিল এক উপায় চিন্তন ॥ 
বিষ্ণুর মায়ায় পরে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
বিপ্রপত্রীদের ছায়৷ করিল নিৰ্ম্মাণ ॥ 
নিৰ্ম্মাণ করিয়া ছায়া কৃষ্ণ সনাতন । 
বিপ্রদের গৃহে সবে করিলা প্রেরণ ॥ 
এদিকে ব্ৰাহ্মণগণ ভাধ্য৷ নাহি পায়। 
অন্বেষণ করি তারা চতুদ্দিকে দায় ॥ 
এইরূপ অন্বেষণ করিছে যখন । 
ভাধ্যাদের পথিমধ্যে করিল দর্শন ॥ 
পত্নীদের হেরি সবে পুলকিত মন । 
জিজ্ঞাসে কোথায় সব ছিলে এতক্ষণ ॥ 


তোমা সবা লাগি মোরা ভ্ৰমি বনে বনে 


তোমাদের নাহি পাই কিসের কারণে ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ভ-পুরাণ । 


 বিপ্রবাক্য শুনি বলে রমণী সকল। 
| আজ হ’ল আমাদের জীবন সফল ॥ 
৷ বনের ভিতর সবে করিনু গমন । 
তথায় হৈল সবার কৃষ্ণ দরশন ॥ 

৷ ক্ষুধা-তৃষ্ণাবশে কৃষ্ণ হইল গীড়িত। 
' গোপগণ সহ সবে অতীব ক্ষুধিত ॥ 

' গৃহ হৈতে অন্ন আনি সহৰ্ধ-হৃদয়ে । 
দান কৈনু গোপ সহ কৃষ্ণ কৃপাময়ে ॥ 
_ মনণাধ পূৰ্ণ হল সার্থক জীবন। 

. স্বগুহে গমন তাই করি এতক্ষণ ॥ 
প্রসন্ন বদনে কহে যত বিপ্রগণ। 


ধন্য ধন্য তোমাদের সার্থক জীবন ॥ 


যাহার চরণ-ধ্যান করি অনুক্ষণ। 


সেই কৃষ্ণ ভগবানে করিলে দর্শন ॥ 
আমাদের বেদপাঠ ব্যর্থ সমুদয় । 
জীবন সাপন ব্যর্থ নাহিক সংশয় ॥ 
প্রীরুষ্ণ সবার পিতা সর্ববকলদাতা । 
সবার ঈশ্বর সেই শ্রীকৃষ্ণ বিধাতা ॥ 
কৃষ্ণ-সেব| যেই জন করে অনিবার। 
তপস্যার ফলে কিবা প্রয়োজন তার ॥ 
যাহার হৃদয়ে কৃষ্ণ বিরাজিত রন। 
অন্য কৰ্ম্মে তার আর কিবা প্রয়োজন 
সাগরের জল-পানে শক্তি আছে ধার। 
কুপজল-পানে কিবা পৌরুষ তাহার ॥ 
এই কথ ভাধ্যাগণে কহি বিপ্রগণ। 
নিজ নিজ গৃহপানে করিল গমন ॥ 
সহচরগণ সহ কৃষ্ণ ভগবান্‌। 

অনন্তর গৃহপানে করিলা প্রস্থান ॥ 
ব্রহ্গবৈবর্তে আছে এ সব কাহিনী । 
পুণ্য লাভ হয় আর পাপ হয় হানি ॥ 
ধন্মের মুখেতে যাহা করিনু শ্রবণ। 
হে নারদ, তব কাছে করিনু বৰ্ণন ॥ 
আর কি শুনিতে ইচ্ছ। কহ মহাশয়। 
কহিব তোমার কাছে সমস্ত বিষয় ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভু কৃপা-অবতার । 
শুনিনু তোমার কাছে কথা চমৎকার । 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড 


কহ প্রভু, ব্রাহ্মণীর। কোন্‌ পুণ্যবলে। 
পতিরূপে শ্রীহরিরে পাইল সকলে ॥ 
পূর্ববজন্মে কেবা ছিল বিপ্রপত্রীগণ। 
কোন্‌ দোষে মহীতলে করে আগমন ॥ 
কৃপা করি কর মোর সন্দেহ-ভগ্জন । 
সমস্ত বৃত্তান্ত মোরে কহ নারায়ণ ॥ 
নারদের বাক্য শুনি নারায়ণ কয়। 
সবিস্তারে কহিতেছি শুন মহাশয় ॥ 
সপ্ত ধিগণের পত্নী এই নারীগণ। 
ণৰ্প্মিষ্ঠ ও পতিব্ৰত। ছিল অনুক্ষণ ॥ 
সকলেই ছিল তারা রূপসী যুবতী। 
নিশ্মলম্বভাব! আর অতি গুণবতী ॥ 
পরিধানে দিব্য বস্ত্ৰ ছিল সবাকার । 
সমস্ত অঙ্গেতে ছিল রত্র-অলঙ্কার | 
শোভিত বক্ষের মাঝে স্থবর্ভূল স্তন। 
শপরূপ পীন শ্রোণি ছিল স্নমোহন ॥ 
ভণ্ড কাঞ্চনের সম বর্ণ মবাকার | 
সস্মিত বদন ছিল অতি চমৎকার ॥ 
তাদের কটাক্ষবাণ করিলে দর্শন । 
বিমুগ্ধ হইত যত মুনি খষিগণ ॥ 
এন্দ অনলদেব হেরি নারীগণে। 
কামবাণে ব্যাকুলিত হয় মনে মনে ॥ 
সন্দর নিতম্ব আর হুকঠিন স্তন। 
'হরিয়া তাহার হয় বিচলিত মন ॥ 
একদিন অগ্নিদেব সুযোগ বুঝিয়া । 
তাদের করিল স্পর্শ নিজ শিখা দিয়া । 
নারীগণ পাক করে রন্ধন-আগারে। 
অনলের অভিসন্ধি বুঝিতে না! পারে ॥ 
তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করি সে সময়। 
আনল দেবত। সেথা মোহপ্রাণ্ড হয় ॥ 
অগ্রির মনের ভাব বুবিয়| তখন । 
মঙ্গিরা তাহারে শাপ করিল! অর্পণ ॥ 
শুন শুন হুতাশন, করিয়াছ পাপ। 
সর্ববভূক্‌ হও তুমি এই দিনু শাপ ॥ 
অঙ্গিরার অভিশাপ করিয়া শ্রবণ । 
মুনিপুঙ্গবের স্তব করে হুতাশন ॥ 

৪৯ 
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লজ্জায় বদন তার অবনত হয় । 
ব্রহ্মতেজোভয়ে তার কপিল হৃদয় ॥ 
কামিনীগণেরে পরে করি সম্বোধন । 
ক্রোধভরে কহিলেন অঙ্গিরা তখন ॥ 
পাপবুক্ত। হইয়াছ তোমরা সকলে । 
মানবীর রূপে জন্ম লহ ধরাতলে ॥ 
ভারতে বিপ্রের ঘরে জন্ম লহ সবে। 
মম বংশধরগণ পতি তব হবে ॥ 
অঙ্গিরার এই বাক্য করিয়া শ্ৰবণ । 
কাদিতে কাদিতে ভারে কহে নারীগণ ॥ 
কেন অভিশাপ দিলে আমাদের প্রতি । 
নিষ্পাপ আমর] সবে পতিব্রতা অতি ॥ 
মোদের অজ্ঞাতে অগ্নি করিল স্পর্শন | 
আমাদের কিবা দোষ কহ তপোধন ॥ 
তুমি অতি জ্ঞানবান্‌ শুন শুন প্রভু । 
আমাদের পরিত্যাগ করিও না কভু ॥ 
কেন বা করিলে এই অভিশাপ দান। 
সাধবী প্রতি কর কেন দণ্ডের বিধান ॥ 
খডপাঘাত বজাঘাত সহা হয় প্ৰভু । 
কাঁন্তের বিচ্ছেদ নাহি সহা! যায় কভু ॥ 
গুণবান্‌ পতিগণে করি পরিহার । 
কেমনে যাইব মোর! ভারত-মাঝার ॥ 
একান্তই আমাদের যেতে যদি হয়। 
আবার আসিব কবে কহ মহাশয় ॥ 
আমর! নির্দোষ সবে বিধি-অনুসারে । 
আমাদের দেধ কেহ দিতে নাহি পারে॥ 
পরস্পৃষ্টা হইয়াছি অজ্ঞতার বশে। 
অভিশাপ দান তুমি কর কোন্‌ দোষে। 
অহল্যারে ইন্দ্রদেব করিল! ধর্ষণ। 
তথাপি অহল্যা পুনঃ স্বামী প্রাপ্ত হন ॥ 
সম্ভোগের দোষ নাহি হয় অহল্যার। 
কি দোষ হইল প্রভূ আম! সবাকার ॥ 
আমাদের শুধু স্পর্শ করে হুতাশন | 
পরিত্যক্ত হইলাম তাহারি কারণ ॥ 


' বেদেতে পণ্ডিত তুমি ধৰ্ম্মপরায়ণ। 
৷ আমাদের ত্যাগ কর কিসের কারণ ॥ 
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তুমি অতি বিচক্ষণ ব্রহ্মার তনয়। 

কি দোষে হইনু দোষী কহ মহাশয় ॥ 
অন্য হ'তে ভীত! যদি হয় নারীগণ। 
সকলে আসিয়। লয় পতির শরণ ॥ 
কিন্তু সেই পতি হ’লে ভয়ের কারণ । 
পরিত্রাণ লাগি কোথা যাবে নারীগণ ॥ 
ক্ষম। কর ক্ষমা কর হে মুনি-প্রধান। 
আমাদের কর প্রভু অভয়-প্রদান ॥ 
শিষ্য ও কলত্র সদা কৃপা-পাত্র হয়। 
কূপ করি অপরাধ ক্ষম মহাশয় ॥ 
নারীদের এই বাক্য করিয়। শ্রবণ | 
ব্যাকুল হইয়া মুনি করিল রোদন ॥ 
বেদবিদ্‌ মুনিবর অতি জ্ঞানবান্‌। 
যোগীদের শ্রেষ্ঠ তিনি মুনির প্রধান ॥ 
তথাপি অঙ্গির! পত্নী-বিচ্ছেদ-সময়। 
শোকে অভিভূত হ'য়ে মৃচ্ছাপ্রাণ্ত হয়॥ 
বিরহ-বিধুর হয় যত মুনিগণ। 
পত্বী-বিচ্ছেদের শোকে করিল রোদন ॥ 
চেতনা লভিয়া পুনঃ অঙ্গির! প্রবর । 
নারীদের সন্বোধিয়া কহে অতঃপর ॥ 
সত্য কথা কহি আমি শুন নারীগণ। 
কৰ্ম্মফল জীব ভোগ করে অনুক্ষণ ॥ 
যতদিন কর্মফল ভোগ নাহি হয়। 

সুখ দুঃখ ভোগ করে জীব-সমুদয় ॥ 
তোমাদের ভোগ-শেষ হইল নিশ্চয় । 
ভোগ নষ্ট হ’লে ভোগ আর নাহি হয় ॥ 
নিজ নিজ কৰ্ম্ম- মত যত জীবগণ। 
শুভাশুভ ফল ভোগ করে অনুক্ষণ ॥ 
ভোগ ছাড়! কৰ্ম্ম কভু নাহি হয় ক্ষয়। 
কৰ্ম্মফল ভোগে জীব সকল সময় ॥ 
পরভুক্তা কান্ত। ভোগ করে যেই জন। 
কালসুত্র নরকে সে করিবে গমন ॥ 
যতদিন চন্দ্র সুৰ্য্য অবস্থান করে । 
ততদিন কষ্ট ভোগে নরক ভিতরে ॥ 
পাপিষ্ঠ। রমণী সেই হয় অতিশয় । 
তাহারে করিলে স্পর্শ অতি দোষ হয়॥ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ 


: পতি যদি তারে কভু করে আলিঙ্গন। 
' শোভা তেজ নষ্ট তার হয় অনুক্ষণ ॥ 


সে নারীরে যেই পতি করে আলিঙ্গন । 
তাহার তৰ্পণ নাহি লয় পিতৃগণ ॥ 

এ কারণে স্ৃধীগণ যত্ব-সহকারে । 
রক্ষণ করয়ে সদা আপন ভাধ্যারে ॥ 
অতি সাবধানে যত পণ্ডিত নকল । 
নিজ নিজ ভাৰ্য্যা রক্ষা করে অবিরল ॥ 
রমণী সদাই হয় দোষের আধার। 
অবিশ্বাযোগ্য৷ তারা হয় অনিবার ॥ 
পত্নী আর পাকপাত্র সকল সময় । 
অপরের স্পর্শ মাত্ৰে অপবিত্র হয় ॥ 
পতিরে বঞ্চনা করে যে নারী অসতী । 
এ তিন ভূবন মাঝে নাহি তার গতি ॥ 
কুম্ভীপাক নরকেতে সেই নারী যায়। 
কীটের দংশনে সেথা অতি দুঃখ পায় ॥ 
অতি ভয়ঙ্কর সব মের কিন্কর । 

দণ্ডের আঘাত তারে করে নিরন্তর ॥ 
ভয়ে সে অপতী নারী না হেরি উপায়। 
সদাই ক্ৰন্দন করে বিকৃত গলায় ॥ 
যদি কভু কোন নারী পরম্পৃষ্টা হয়। 
পরপুরুষের প্রতি মন যার রয় ॥ 
উভয়ে সমান দুষ্টা নাহিক সংশয় । 


 পতির নিকটে তারা পরিত্যাজ্য! হয় ॥ 
' নিজের ভাধ্যারে অন্ত না করে দর্শন। 
' এরূপ ব্যবস্থা করে যত কৃতিগণ ॥ 

৷ সে নারী অূর্ধ্যম্পশ্ঠ। সেই শুদ্ধ অতি। 


নিরন্তর পতিব্রত। রহে সেই সতী ॥ 
যেই নারী হয় সদ! স্বচ্ছন্দগামিনী | 
অন্তরেতে দুষ্ট! সদ! হয় দে কামিনী ॥ 
কুলধৰ্ম্ম-ভয়ে সদা যেই নারীগণ। 

নিজ নিজ স্বামিবশে রহে অনুক্ষণ ॥ 
পতিত্রতা হয় তারা সন্দেহ কি তার। 
কান্ত সহ যায় তার! বৈকুগ্-মাঝার ॥ 
শুন শুন নারীগণ আমার বচন । 
বিপ্রের ঘরেতে কর জনম-গ্রহণ ॥ 


প্রীকৃষ্ণলন্মখণ্ড 


ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের দেখা সেথা পাবে । 


প্রীকৃষ্ণ-দর্শন-মাত্রে গোলোকেতে যাবে॥ 


যোগমায়া-বলে যেথা কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
তোমা সবাকার ছায়া করিবে নিৰ্ম্মাণ ॥ 
বিপ্ৰগৃহে কিছুকাল রছি ছায়াগণ। 
আবার করিবে সবে হেথা আগমন ॥ 
পুনৰ্ববার অংশদ্বারা তোমরা সবাই। 
আমাদের পত্নী হবে কোন ভুল নাই ॥ 
শুন শুন নারীগণ না হও কাতর । 
শাপে বর হ’ল আজি সুমঙ্গলকর ॥ 
এই কথ! তাহাদের কহি অতঃপর । 
মৌনমুখে রহিলেন অঙ্গিরা গ্রবর ॥ 
মুনির শাপেতে শেষে মুনিভার্ধযাগণ | 
ভারতে মানবীরূপে করে আগমন ॥ 
বিগ্রভাধ্যারূপে সেথ| রহিবে সেখায়। 
হরিরে দর্শন করি গোলোকেতে যায় ॥ 
মুনিদের শাপে কভু বিপদ না হয়। 
অভিশাপে হয় সদ! শুভ ফলোদয় ॥ 
সাধুদের ক্রোধে সদ। হয় উপকার। 
শাপ দিলে বর হয় অদ্ভূত ব্যাপার ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
বিচিত্র কাহিনী আমি করিনু বৰ্ণন ॥ 
কিরূপে পাইল মুক্তি পুণ্যবতীগণ । 
বিস্তারে সব কথা করিনু কীর্তন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের উপাখ্যান অতি মধুময় । 
অবণ করিলে কু তৃপ্তি নাহি হয় ॥ 
এজগতে কৃষ্ণ ছাড়া গতি নাহি আর । 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান কর অনিবার॥ 
ঘেইজন হয় সদ! কৃষ্ণপরায়ণ। 

জনম সফল তার সার্থক জীবন ॥ 
অপার সংসার মাঝে শান্তি পেতে হলে 
কৃষ্ণের চরণ-চিন্তা করহ সকলে ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথ! মধুর-মধুর । 

শ্রবণ করিলে সব পাপ হয় দূর ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভু কপার সাগর। 
₹ষ্ণকথ| শুনিলাম অতি মনোহর ॥ 


৩৮৭ 


যত শুনি কিছুতেই তৃপ্তি নাহি হয়। 
কৃষ্ণের চরিত মোরে কহ সমুদয় ॥ 


শ্বীকষ্ণজন্মধণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ু। 


উনবিংশ অধ্যায় 


ধালিয়ধমন, কালিয়ক্কত হীরের স্তোত্র, নাগ- 
পীকৃত স্তে"্, দাবাগিমোক্ষণ এবং গোপ- 
গে৷পীকৃত ইশীকফ্ণান্থ|ও্ৰ খন । 


নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিরাজ। 
বিচিত্র কাহিনী কিছু কহিতেছি আজ। 
একদিন প্রাতঃকালে শধ্যাত্যাগ করি। 
অপূৰ্ব্ব মুরতি এক ধরেন শ্রীহরি ৷৷ 
ধেনুগণ লয়ে সাথে করেন গমন | 
সঙ্গেতে চলিল যত গোপশিশুগণ ॥ 
একে একে চলে সব গোষ্ঠ অভিমুখে । 
হাতেতে পাচনবাড়ি বাঁশী আছে মুখে 
কৃষ্ণ আর বলরাম সঙ্গিগণ সনে। 
যমুনার তীরে যান আনন্দিত মনে ॥ 
উপনীত হ'ল যবে যমুনা সৈকতে। 
কালীয়দহকে তার! পাইল দেখিতে ॥ 
ভীষণ কালীয় হ্রদ অতি ভয়ঙ্কর 
সুগভীর হ্রদে রহে সর্প নিরন্তর ॥ 
সেথায় কালিয়নাগ অতি ভয়ঙ্কর । 
যমুনার জলে বাস করে নিরন্তর ॥ 
কালীয়ের যত জল সৰ্পবিষময় | 
সাধ্য নাহি কোন জীব তার মাঝে রয় 
হদের উপরে যদি চলে পক্ষিগণ। 
বিষেতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়িবে তখন ॥ 
এদিকেতে গোপশিশু সহ নারায়ণ। 
কালীয় তীরেতে আপি উপনীত হন ॥ 
পরিপক্ক বনফল করিয়! ভোজন । 
যমুনার জল পান করে কৃষ্ণধন ॥ 


৩৮৮০ 


গাভীগণ যায় সবে চরিতে কাননে । 
ক্রীড়ায় মাতিল কৃষ্ণ সঙ্গিগণ সনে ॥ 
মনের আনন্দে ক্রীড়া করে শিশুগণ। 
খেলিতে খেলিতে সবে আনন্দে মগন ॥ 
গাভীগণ নবতৃণ ভোজন করিয়া 
তৃষ্ণায় যমুনাজল পান করে গিয়া ॥ 
কালিয়ের বিষ ছিল জলের ভিতরে । 
সেই জল খেয়ে গাভী প্রাণত্যাগ করে ॥ 
মৃত গাভীগণে হেরি যত শিশুদল। 
চিন্তাকুল হয়ে সবে হইল চঞ্চল ॥ 
সহসা সেথায় আসি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 

মুত সেই গাভীগণে করে প্রাণ দান ॥ 
এইরূপে গাভীগণ লভিয়া জীবন । 
প্রসন্ন মনেতে হেরে কৃষ্ণের বদন ॥ 
গাভীগণে উদ্ধারিয়। ভাবে কৃষ্ণধন। 
অবশ্য করিতে হবে কালিয় দমন ॥ 
দুরাত্ন। কালিয় যদি হৃদে করে বাদ। 
সত্বর গোকুল হবে সমূলে বিনাশ ॥ 
মনে মনে ভাবে কৃষ্ণ এই ছুরাচারে। 
অবশ্য পাঠাব আজ শমন-আগারে ॥ 
অনন্তর নররূপী কৃষ্ণ সনাতন । 

কদদ্ম বৃক্ষের "পরে করে আরোহণ ॥ 
কালিয়নাগের গৃহ যেই স্থানে ছিল। 
সকৌতুকে ভগবান্‌ সেথা লক্ষ দিল ॥ 
সহল। ঘমুনাজলে কৃষ্ণের পতনে । 

শত হস্ত উদ্ধে জল ওঠে সেইক্ষণে ॥ 
শঙ্কিত হইল যত বালকের দল। 

কি হ’ল কি হ’ল বলি করে কোলাহল।॥ 
নরাকৃতি শিশু এক করিয়া দর্শন। 
ক্রোধেতে বিহ্বল হয় কালিয় তখন ॥ 
ফোস্‌ ফৌস্‌ শব্দ নাগ করি ভয়ঙ্কর । 
কৃষ্ণেরে গ্রাসিয়া ফেলে মুখের ভিতর ॥ 
মূঢ় নাগ নাহি জানে গ্রাসিল কাহারে । 
শিশুরূপী ভগবানে চিনিতে না পারে॥ 
হরিরে করিয়া! গ্রাম ক্রোধে অতিশয় । 
ক ও উদর তার দগ্বীভূত হয় ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


বিষম ব্যথায় নাগ হইল কাতর । 

থর থর করি তার কাপে কলেবর ॥ 
প্রাণ গেল প্রাণ গেল করিছে চীৎকার । 
মুখ হ'তে অনর্গল ঝরে রক্তধার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বজদেহ করিতে চৰ্ব্বণ। 
বিচরণ হইল তার সমস্ত দশন ॥ 

কৃষ্জেরে উদরমাঝে রাখিতে না পারে 
সর্পরাঁজ উদ্বমন করে বারে বারে ॥ 
সহস| বাহিরে আসি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
সর্পের মস্তকৌপরি করে অবস্থান ॥ 
সহিতে না! পারে সর্প শ্রীহরির ভার । 
মুচ্ছিত হইয়া সেথ| পড়ে বারংবার ॥ 
ঝলকে ঝলকে রক্ত মুখ হ'তে ঝরে। 
ভয়ঙ্কর শব্দ করে ঘাতনার ভরে ॥ 
তাহার ছুর্দশ। হেরি যত নাগগণ। 
ভয়ে ভয়ে চারিদিকে করে পলায়ন ॥ 
কেহ বা ক্রন্দন করে করিয়া চীৎকার । 
কেহ ব৷ প্রবেশে ভয়ে বিলের মাঝার॥ 
কালিয়নাগের পত্রী স্থবল! তখন । 
হরির সম্মুখে আসি করিল রোদন॥ 
অপর নাগিনীগণ তার সাথে জুটে । 
্রীহরির স্তব করে কৃতাঞ্জলিপুটে ॥ 
জগতের কান্ত তুমি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
মোদের কান্তরে আজি করহ প্রদান ৷৷ 
পতি ভিন্ন অন্ত কিছু নাহি জানে সতী । 
এ জগতে নারীদের পতি মাত্র গতি ॥ 
পতিলম বন্ধু নাহি এ তিন ভুবনে । 
কেমনে রহিব প্রভূ পতির বিহনে ॥ 
অনন্ত প্রেমের সিন্ধু কৃপ।-অবতার। 
স্লরবরনাথ তুমি জানি অনিবার ॥ 
জগতের বন্ধু তুমি প্রভু সনাতন । 
আমাদের প্রাণনাথে না কর নিধন ৷৷ 
হে রাধিকা প্রেমসিদ্ধো প্রেমের ঈশ্বর । 
পতিরে প্রদান তুমি করহ সন্থর ॥ 
জগতের বন্ধু ভুমি অগতির গতি । 
ফিরাইয়া দাও প্রভু আমাদের পতি ৷৷ 
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শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড । 


স্রপতি গণপতি ব্ৰহ্ম৷ মহেশ্বর । 
অনন্ত ইত্যাদি ধারে ভজে নিরন্তর ॥ 
মুনি আদি মনুগণ করে উপাসনা । 
লক্গনী সরস্বতী ধারে করেন বন্দন1॥ 
দেবতা মানব আর সাধু ঘোগিগণ। 
নিরন্তর যোগে যার ধ্যান-পরায়ণ॥ 
যাঁহারে বণিতে নারে বেদ-চতুন্টয়। 
কেমনে করিব স্তব কহ দয়াময়। 
ইন্ড্রিয-অতীত প্রভু তুমি ননাতন। 
কেমনে তোমার প্রভূ করিব স্তবন।৷ 
পার্বতী শঙ্কিত! হয় যাহার স্তবনে | 
কমল! ধাহার স্তবে ভীতা হয় মনে ॥ 
সাবিত্রী ধাহার স্তব করিতে না পারে। 
(করূপে অধম মোরা পূজিব তাহারে ॥ 
পাপেতে নিমগ্ন মোরা, মূঢ়া অতিশয়। 
আবণ না করি কচু শাস্ত্র-পমুদয়। 
অবিজ্ঞা কুমতি (মোর! জগতের মাঝ । 
কিরূপে হরির স্তব করি মোর! আজ।॥ 
রত্বের ভূষণে যিনি সদাই ভূষিত। 
রাধিকার বক্ষ:স্থলে সদা বিরাজিত ॥ 
যাহার সর্ববাঙ্গে শোভে অগুরু চন্দন। 
কিরূপে তাহার মোর! করিব স্তবন ॥ 
সদাই নিমগ্ন যিনি প্রেমের সাগরে। 
শিখিপুচ্ছ শোভে ধার চুড়ার উপরে ॥ 
মৃদু মৃতু হাস্ত যিনি করেন সদাই । 
কিরূপে পূজিব ভারে ভাবিয়া না পাই।৷ 
মালতীর মালা যিনি করেন ধারণ। 
রাধার প্রদত্ত পান করেন ভক্ষণ ॥ 
ব্ৰহ্ম৷ শিব আদি যার পূজেন চর্ণ। 
কিরূপে তাহারে আমি করিব বন্দন ॥ 
লক্ষ্মী দুর্গা বেদমাতা সাবিত্রী ভারতী । 
নিরন্তর সেবে ধারে ভক্তিভরে অতি ॥ 
সিদ্ধ আর মুনিগণ ধার দেব! করে। 
বিচক্ষণ ভজে ধারে সভক্তি অন্তরে ॥ 
নাহার বন্দন! করে বেদ-পমুদয় । 
তাহার স্তবনে মোর শক্তি কিবা হয় ॥ 


৩৮৯ 


জগতের পতি তুমি অনির্ববচনীয়। 
তুমি সত্য, তুমি নিত্য, তুমি অদ্বিতীয় ॥ 
সবার ঈশ্বর তুমি করুণা-সাগর । 

সবার কারণ প্রভু, তুমি পারাবর ॥ 
পরাৎপর তুমি প্রভূ, তুমি সারাৎসার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
স্থরাস্থর ব্রহ্ম শিব আদি যত আছে। 
তব অংশ হ'তে সব জন্ম লভিয়াছে ॥ 
সবার ঈশ্বর তুমি গুণের সাগর । 
চরাচর-প্রভু তুমি বেদের ঈশ্বর ॥ 

ধৰ্ম্ম আর ধন্মী তুমি বন্ধু সবাকার। 
শুভ ও অশুভ তুমি জানি অনিবার ॥ 
রক্ষা! কর রক্ষ! কর প্ৰভু সনাতন । 


৷ রক্ষা কর তুমি মোর পতির জীবন ॥ 


শশী শী সাপ mm পাশ শশী শপ = ———_——_—_—— 


এইরূপে নাগেশ্বরী ভক্তি-সহকারে । 
শ্রীহরির স্তবস্তুতি করে বারে বারে ॥ 
কৃষ্ণপদ ধরি তবে কহে ভুজঙ্গিনী । 
শরণ তোমার পদে লই অভাগিনী ॥ 
এশ্ব্য বৈভবে মোর নাহি প্রয়োজন । 
স্বামী মাত্র ফিরে দাও এই আকিঞ্চন ॥ 
তোমার নামেতে প্ৰভু ত্ৰিলোক উদ্ধার। 
রক্ষা কর দয়াময় করহ নিস্তার ॥ 
নাগপত্রী-কৃত এই স্তব যেই জনে। 

তিন সন্ধ্যা পাঠ করে ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 


' সর্বব পাপ হ'তে মুক্ত সেই জন হয়। 
' গোলোকে গমন করে অন্তিম সময় ॥ 
' ইহকালে সেই জন দাস্ত ভক্তি পায়। 


সালোক্যাদি মুক্তি লভি হরি-ধামে যায়। 
নারদ কহিলা, প্রভু, কহ তারপর । 
নাগিনীর প্রতি কিবা কহেন ঈশ্বর ॥ 
নারদের বাক্য শুন কহে নারায়ণ। 
শুন শুন, কি কহিল। হরি সনাতন ৷৷ 
নাগিনীর স্তবস্ততি করিয়। শ্রবণ। 

মধুর বচনে হরি কহিল! তখন ॥ 

উঠ উঠ নাগেশ্বরি না করিহ ডর । 

ভয় পরিত্যাগ করি চাহ কিছু বর॥ 


৩৯০ 


তোমার কান্তেরে লহ হে নাগেশি সতি। 
অজর অমর হবে এই তব পতি ॥ 

শুন বসে, বৃথা চিন্তা করিও না আর। 
কালিন্দীর হ্রদ সবে কর পরিহার ॥ 
সাথে লয়ে আজি তব পতি পরিবার । 
অন্য স্থানে যাও শীঘ্ৰ, আদেশ আমার ॥ 
আমার নন্দিনী তুমি আজি হ'তে হ'লে। 
কালিয় জামাতা মোর হ'ল ধরাতলে ॥ 
কালিয়ের মস্তকেতে রাখিতে চরণ । 
আমার চরণ-চিহ্ন পড়িল এখন ॥ 

সেই পদচিহ্ন যেই হেরিবে গরুড় । 
কালিযেরে স্তব-স্তুতি করিবে প্রচুর ॥ 
গরুড়ের ভয় নাহি তোমাদের আর। 
শীঘ্র সবে এই হ্রদ কর পরিহার ॥ 
রমণক দ্বীপ আছে অতি স্থমোহন । 
সেই স্থানে সবে মিলে করহ গমন ॥ 
সগোষ্ঠটী তথায় বাদ কর অতঃপর । 
নিশ্চিত জানিবে মিথ্য। নহে মোর বর॥ 
মঙ্গল হইবে কর নির্ভয় অন্তর | 

আমার সকাশে মাগি লহ ইঞ্টবর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনি নাগপত্রী কয়। 
যদি মোরে বর দান কর দয়াময় ॥ 

এই বর দেহ প্রভু, চরণে তোমার । 
নিশ্চলা ভকতি যেন রহে অনিবার ॥ 
ভ্রমরের মত যেন সদা মোর মন। 
তোমার চরণপদ্মে ভ্ৰমে অনুক্ষণ ॥ 

কভু যেন পাদপদ্মে বিস্মৃত ন! হই । 
তোমার চরণে যেন অনুগত! রই ॥ 
কান্ত সহ আমি যেন হই ভাগ্যবতী । 
কান্ত বেন হন মোর জ্ঞানবান্‌ অতি ॥ 
ইহাই প্রার্থনা মোর শুন ভগবান্‌। 

এই বর তুমি মোরে করছ প্রদান ॥ 
সর্পপত্রী শ্রীহরিরে এই কথা বলে। 
শ্রীকৃষ্ণের মুখপানে চাহে কুতুহলে ॥ 
শুনিয়! ভূজঙ্গীবাক্য শ্রীহরি তখন। 
বলিলেন, তব বাঞ্চ। হইবে পূরণ ॥ 


ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত-পুরাণ 


যে ভাবে বলিনু সতি কর সেই মৃত। 
আমার নির্দেশ সবে পালিবে সতত ॥ 
প্রীহরি বলেন কথা, ভুজঙ্গী তাকায়। 
কৃষ্ণের মুখেতে কি যে দেখিবারে পায়। 
শরতের চন্দ্রদনম হরির বদন। 
বারবার সেই মুখ করে নিরীক্ষণ ॥ 
অনিমেষ নয়নেতে চাহি বার বার। 
অশ্রু-পরিপুণ হয় নয়ন তাহার ॥ 
রোমাঞ্চিত হয় দেহ হেরিয়া হরিরে। 
কৃতাঞ্জলিপুটে পুনঃ কহে ধীরে ধীরে ॥ 
শুন প্রভো কৃপাময় শুন সনাতন । 
রমণক দ্বীপে আমি ন! যাব এখন ॥ 
ংসারে আমার আর নাহি প্রয়োজন। 
তোমার চরণে আমি সঁপিয়াছি মন ॥ 
রমণক দ্বীপে আজি যাক সর্পরাজ। 
তোমার কিন্করী প্রভু কর মোরে আজ ॥ 
নাহি চাহি সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়। 
তোমার চরণে দাসী কর দয়াময় ॥ 
নাগিনীর এই কথা করিয়। শ্রবণ। 
মৃদু মৃদু হাসি কহে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
তব ইচ্ছ। পুর্ণ হবে শুন নাগেশ্বরি। 
মম পদে ভক্তি রবে চিরদিন ধরি ॥ 
সহস| প্ৰদীপ্ত এক রথ মনোহর । 
সেই স্থানে উপস্থিত হইল সত্বর ॥ 
বহুবিধ বস্ত্রমাল্য রথেতে বিরাজে । 
পার্ধদেরা উপবিষ্ট রহে তার মাঝে ॥ 
শত চক্র শোভে সেই রথের মাঝার । 
বায়ুর সমান সদা গতি হয় তার ॥ 
হরির কিক্করগণ নামিয়া তখন | 
কৃষ্ণের চরণপদ্ম করিল বন্দন ॥ 
তারপর সাথে লয়ে নাগের পত্বীরে। 
গোলোকের পানে সবে যায় ধীরে ধীরে 
অনন্তর মায়াবলে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
নাগিনীর ছায়া এক করিলা নিৰ্ম্মাণ ॥ 
সেই ছায়া কালিয়েরে করে সমৰ্পণ । 
কালিয় কিছুই নাহি বুঝিল তখন ॥ 


শ্রীকৃষ্জন্মখণ্ড। 


নাগের মস্তক হ'তে নামি অতঃপর । 
তাহার মস্তকে হস্ত দিলেন ঈশ্বর ॥ 
শ্রীহরির স্পর্শ যেই পাইল মাথায়। 
কালিয় জীবন লাভ করে পুনরায় ॥ 
চেতন! লভিয়| পুনঃ কালিয় তখন । 
সন্মুখেতে শ্রীকৃষ্ণের করিল দর্শন ॥ 
হেরিলা সম্মুখে তার স্তবল| যুবতী । 
কৃতাঞ্জলিপুটে রহে ভক্তিভরে অতি ॥ 
অশ্রপূর্ণ নয়নেতে কালিয় তখন । 
হরিরে প্রণাম করি করিল রোদন ॥ 
সান্তনা প্রদান করি কৃষ্ণ সনাতন । 
কালিয়েরে সম্বোধিয়া কহিলা বচন ৷ 
শুন হে কালিয় নাগ নাহি কিছু ডর। 
আমার নিকটে তুমি চাহ কিছু বর ॥ 
তুমি প্রাণাধিক মোর তুমি অতি প্ৰিয়। 
অতএব ভয় ত্যাগ করহ কালিয় ॥ 
স্থখে অবস্থান তুমি কর নাগেশ্বর | 
আমার নিকটে তুমি চাহ কিছু বর। 
মোর অংখজাত ভক্ত হয় নেই জন। 
মঙ্গলের তরে করি সামান্য দমন ॥ 
তুমি মোর অংশজাত শুন সর্পরাজ । 
তোমার উপর আমি স্বপ্ৰসম আজ ॥ 
তব বংশধরে যেই করিবে নিধন । 
ব্রহ্মহত্যা-পাপে পাপী হবে সেই জন ॥ 
মম পাদপদ্ম চিহ্নে দণ্ড যে ধরিবে। 
তার গুহ হ'তে লক্ষ্মী প্ৰস্থান করিবে ॥ 
আয়ুকক্ষয় হবে তার, যশ নষ্ট হবে। 
কালসুত্র নরকে সে বহুকাল রবে ॥ 
সর্পের সমান সব কীট ভয়ঙ্কর। 

দংশন করিবে সেথা তারে নিরন্তর ॥ 
ভোগ-অবসানে পুনঃ জন্ম সেই লবে। 
সর্পের দংশনে পুনঃ মৃত্যু তার হবে ॥ 
মর্পভয়ে ভীত হবে তার বংশধর । 
সর্পের দংশনে মৃত্যু হবে নিরন্তর ॥ 
মম পদচিহ্ন যেই হেরি অবিরাম। 

তব বংশধরগণে করিবে প্রণাম॥ 


- পাশা শী শী স্পা শসা পাপী -_ 


৩৯১ 


সমুদয় পাপ তাপ হবে তার দুর। 

মম আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে প্রচুর ॥ 
গরুড়ের ভয় তুমি করি পরিহার। 

শীঘ্ৰ যাও রমণক দ্বীপের মাঝার ॥ 

মম পাদচিহ্ন হেরি তোমার মাথায়। 
গরুড় আলিয়! দ্ৰুত প্রণমিবে তায় ॥ 
গরুড় হইতে ভয় ন! হবে কখন | 
ভয়হীন হবে তব বংশধরগণ ॥ 

শুন শুন এই বর দিনু তব প্রতি। 
সকল জ্ঞাতির মাঝে শ্রেষ্ঠ হবে অতি ॥ 
কহ কহ আর কিবা আছে অভিলাষ । 
মনের বাসনা তুমি করহ প্রকাশ ॥ 
নিশ্চিত জানিবে নাগ আমার বচন । 
সত্য চিরকাল, তার না হয় খণ্ডন ॥ 
কৃষ্ণের অভয়-বাণী করিয়া শ্ৰবণ | 
কৃতাঞ্জলিপুটে নাগ কহিল তখন ॥ 
ওহে বিভো জগদীশ জগতের পতি । 
অভিলাষ নাহি মোর অন্য বর প্রতি ॥ 
এই বর দান তুমি কর দয়াময় । 

জন্মে জন্মে তব পদে ভক্তি যেন রয় ॥ 
তোগার চরণ-ধ্য/ন করি যেন নিতি। 
চরণ-অন্বুজে যেন রহে মোর স্মৃতি ॥ 
তোমার চরণে যেন রহে মোর মন । 
তব পাদপদ্ম যেন স্মরি অনুক্ষণ ॥ 
তোমার চরণ ’পরে স্মৃতি যার নাই। 
তাহার স্বরগ-বাস নিষ্ফল সদাই। 
তোমার চরণ-চিন্তা করে যেই জন । 
সফল জনম তার, সার্থক জীবন ॥ 

যে জন তোমার ভক্ত তার কিবা ভয়। 
কদাপি তাহার আয়ুঃ নাহি হয় ক্ষয় ॥ 
রোগ শোক ভয় কিছু নাহি থাকে তার। 
জন্ম মৃত্যু নাহি তার হয় বার বার ॥ 
দুৰ্লভ ইন্দ্ৰত্ব নাহি চাহে ভক্ত জন। 
অমরত্বে কভু তার নাহি যায় মন ॥ 
ব্রহ্মত্বে কদাপি তার মন নাহি যায়। 
সালোক্য প্রভৃতি মুক্তি কৰু নাহি চায় ॥ 


৩৯২ 


তব মন্ত্র দান করে অনন্ত আমারে। 


সেই মন্ত্র চিন্তা আমি করি বারে বারে ॥ 


তোমার দুর্লভ মন্ত্র জপি নিরন্তর । 
কৃষ্ণবৰ্ণ হইয়াছে মোর কলেবর ॥ 
শুভদ বরদ তুমি প্রভু ভগবান্‌। 

কূপ! করি দৃঢ় ভক্তি করিলে প্রদান ৷৷ 
গরুড় যেমন ভক্ত আমিও তেমন । 
গরুড় আমারে নাহি করিবে ভোজন ॥ 
তব পদ-চিহ্ন হেরি মস্তকে আমার। 
করিবে গরুড় মোরে ধ্রুব পরিহার ॥ 
নাগেন্দ্ৰ সকলে মোর বাধ্য অতিশয় । 
গরুড় হইতে মোর নাহি কোন ভয় ॥ 
তব পদে ভক্তি তুমি দিলে কৃপা করি। 
অনন্ত ব্যতীত আর কাহারে না ডরি ॥ 
স্থরপতি গণপতি ব্রহ্ম! মহেশ্বর । 
অনন্ত ইত্যাদি ধারে জপে নিরস্তর ॥ 
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসন।। 
লক্ষ্মী সরস্বতী ধার করেন বন্দনা ॥ 
দেবত। মানব আর সাধু যোগিগণ। 
নিরন্তর যোগে যার ধ্যান-পরায়ণ ॥ 
তপস্থায় কত জন্ম বৃথা কেটে যায়। 
স্বপ্ন-যোগে তবু ধার দর্শন না পায়॥ 
ত্রিগুণ-অতীত যিনি হরি সনাতন । 
সম্মুখেতে তীরে আজি করিনু দর্শন ॥ 
ধন্য ধন্য আমি আজি কি ভাগ্য আমার। 
হেরিলাম কৃষ্ণমুত্তি অতি চমৎকার ॥ 
নিরাকার ভগবান্‌ ভক্তের ঈশ্বর । 
ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধরে কলেবর ॥ 
স্বেচ্ছাময় তুমি প্রভু সবার আবার । 
সকলের জীব তুমি আত্ম! সবাকার ॥ 
সকলের সাক্ষী তুমি সর্ববরূপধারী । 


তোমার বর্ণনা আমি করিতে না পারি ॥ 


ধার স্তবে অসমর্থ ব্রহ্ম! মহেশ্বর। 
অক্ষম যাহার স্তবে ধৰ্ম্ম পুরন্দর॥ 

সেই পরমেশরূপী কৃষ্ণ-লনাতনে। 
তুচ্ছ সর্প হয়ে আমি বন্দিব কেমনে ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


কৃপা সিন্ধে৷ দীনবন্ধো! করি এ মিনতি । 
ক্ষম! কর ক্ষমা কর অধমের প্রতি ॥ 
অধমেরে ক্ষমা তুমি কর ভগবান্‌। 
আমি অতি মূঢ়মতি অতীব অজ্ঞান ॥ 
অজ্ঞানতা-বশে তোমা! করিনু ভক্ষণ। 
কৃপা কর কৃপা কর প্রভু সনাতন ॥ 
অদৃশ্য অনন্ত তুমি অচিন্ত্য সদাই। 
ত্ৰিভুবনে তব সম কেহ আর নাই ॥ 
জ্যোতিম্ময় ভগবান্‌ পতিতপাবন। 
কৃপা করি অপরাধ ক্ষম সনাতন ॥ 

এই কথ! বলি তারে কালিয় তখন। 
হরির চরণ ধরি করিল ক্রন্দন ॥ 
অনন্তর দয়াময় কৃষ্ণ-ভগবান্‌। 
কালিয়েরে অভিমত বর করে দান ॥ 
নাগরাজ-কৃত এই স্তব যেই জন। 
প্রাতঃকালে ভক্তিভরে করিবে পঠন ॥ 
সর্পভয় নাহি তার হয় কদাচন। 
সৰ্পভয় নাহি পায় বংশবরগণ ॥ 
সৰ্পশণ্য|-ম|বে৷ যদি করে সে শয়ন। 
সর্পেরা কদাপি তারে না করে দংশন ॥ 
বিষে ও গরলে তার ভেদ নাহি রয়। 
জগতের মাঝে নিত্য ভয়হীন হয় ॥ 
সর্পদষ্ট যদি কেহ প্রাণান্ত-সময় । 
নাগরাজ-কৃত স্তোত্ৰ কাণে তার লয় ॥ 
সুস্থ হয় সেই জন নাহি থাকে ভয়। 
মৃত্যুর কবল হ’তে বাঁচিবে নিশ্চয় ॥ 
গরল-সেবনকারী মৃত্যুকালে তার। 
নাগকৃত স্তোত্ৰ যদি শোনে অনিবার ॥ 
মৃত্যু তার নাহি হয়, যাতনা-না রয়। 
ক্রমে ক্রমে সেই জন ধীরে সুস্থ হয়॥ 
ভূর্জপত্রে এই স্তব লিখিয়া যে জন। 
কণ্ঠে বা দক্ষিণ করে করিবে ধারণ ॥ 
সৰ্পভয় কভু তার নাহি থাকে আর। 
সেজন নির্ভীক হয় বিশ্বের মাঝার ॥ 
এই স্তোত্ৰ যেই গৃহে বিদ্যমান রয়। 
সেই গৃহে কভু নাহি হয় সৰ্পভয় ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখগ্ড 


অগ্নিভয় বজভয় না রহে কখন । 

গরলের ভয়মুক্ত হয় সে ভবন ॥ 
ভক্তিভরে এই স্তোত্ৰ যে করে পঠন। 
অন্তিমে সে জন করে গোলোকে গমন ॥ 
কালিয়েরে এইরূপ বর করি দান। 

মধুর বচনে তারে কহে ভগবান্‌ ॥ 

শুন শুন নাগরাজ আমার বচন । 
রমণক দ্বীপে তুমি করহ গমন ॥ 
ইন্দ্রনগরের তুল্য দ্বীপ মনোহর । 

সেই রমণক দ্বীপে যাও হে সত্বর ॥ 
জলপথ দিয়! তুমি পরিবার সনে । 

সেই দ্বীপে যাও আজি আনন্দিত মনে ॥ 
হরির বচন শুনি কালিয় তখন। 
কাদিতে কাদিতে তারে করে সম্বোধন ॥ 
কহ প্ৰভু ভগবন্‌ কি হবে উপায় । 
আবার কখন আমি হেরিব তোমায় ॥ 
তোমার বিরহ আমি সহিব কেমনে । 
কবে পুনঃ আসি তব নমিব চরণে ॥ 
বলিতে বলিতে শোকে কাপে দেহ তার॥ 
হরিরে প্রণাম করে শত শত বার ॥ 
তারপর নাগরাজ ব্যথাতুর মনে । 
রমণক দ্বীপে বায় পরিবার সনে ॥ 
কালিষের অত্যাচারে সবে ছিল ভীত। 
প্রাণিগণ নিরন্তর থাকিত শঙ্কিত ॥ 

দুষ্ট সাপ দুর হ’ল তুষ্ট প্ৰাণিগণ। 
যমুনার জল হ'ল হ্থধার মতন ॥ 

রমণক দ্বীপে গিয়া নাগ-অধিপতি। 
দেখিল নগর এক মনোহর অতি ॥ 
কৃষ্ণের আদেশক্রমে পূৰ্ব্ব হ'তে গিয়া । 
বিশ্বকন্মা এই পুরী আসে বিরচিয়া ॥ 
অনন্তর নাগরাজ পত্রীপুত্র সনে । 
অবস্থান করে দেথা আনন্দিত মনে ॥ 
স্থখমোক্ষপ্ৰদ এই শ্রীহরির নাম । 

সেই নাম ভক্তিভরে কর অবিরাম ৷৷ 
এত বলি নারায়ণ নারদে সম্ভাষে। 
কালিয় নাগের কথা অশেষে বিশেষে ॥ 


৫০ 


৩৯৩ 


কহিন্ু তোমারে মুনি, কিব৷ চাহ আর। 
অসঙ্কোচে জিজ্ঞানহ, কহি আরবার ॥ 
নারদ কহিল, প্ৰভু হৃদয়ের স্বামী। 
বিচিত্র কাহিনী আজি শুনিলাম আমি । 
জগতের গুরু তুমি কপা-অবতার । 

কৃপা করি দূর কর সন্দেহ আমার ॥ 

কি কারণে নিজগৃহ ছাড়ি নাগরাজ। 
আপিয়া বসতি করে যমুনার মাঝ ॥ 
বুঝিতে না পারি আমি তাহার কারণ । 
কৃপা করি দয়াময় দেহ বিবরণ ॥ 

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন । 
পুরাতন ইতিহাস করিব বৰ্ণন ॥ 

যাহা যাহা শুনিয়াছি ধন্মের নিকটে । 
তোমারে সে সব কথা কহি অকপটে ॥ 
একদা পুলহ মুনি স্থগ্রভার তটে । 

এই কথা শুনিলেন ধন্মের নিকটে । 
সে সময় আমি যাহ! করিনু শ্রবণ। 
তাহাই তোমার কাছে করিব কীর্তন ॥ 
অনন্তের আজ্ঞাহেতু যত নাগগণ। 
প্রতিবধে গরুড়ের করয়ে পূজন ॥ 
কাত্তিকী পূণিম। যোগে পুক্ষরতীর্ঘেতে । 
গরুড়ের পুজা করে শুদ্ধ অন্তরেতে ॥ 
স্লস্নাত হইয়া! তারা ভক্তি-সহকারে | 
পূজা সমাধান করে ষোড়শোপচারে ॥ 
একদা কালিয়নাগ অতি দর্পভরে । 
হেলাভরে গরুড়ের পূজা নাহি করে ॥ 
পূজাতরে যত কিছু নৈবেছ্যাদি রয়। 
ভোজন করিতে তাহা সমুগ্যত হয় ॥ 
কালিষেরে নাগগণ করি নিবারণ । 
বহুতর নীতিবাক্যে বুঝায় তখন ॥ 
কালিয় কাহারো কথা কাণে নাহি লয়। 
সহসা গরুড আসি উপনীত হয় ॥ 
গরুড়ে দর্শন করি যত নাগগণ । 
কালিয়েরে রক্ষাতরে করে ঘোর রণ॥ 
প্রাণপণে যুদ্ধ করে নাগ-সমুদয় । 
তথাপি নাগের দল পরাজিত হয় ॥ 


৩৯৪ 


গরুড়ের তেজে সবে করি পলায়ন । 
অনন্তের কাছে আসি লইল শরণ ॥ 
কালিয়ের মনে কিন্তু নাহি কোন ভয় । 
হরির চরণধ্যান করে সে সময় ॥ 
হরিরে স্মরণ করি শঙ্কাহীন মনে । 
ঘোরতর রণ করে গরুড়ের মনে ॥ 
তখন কালিয়নাগ পরাজিত হ'য়ে। 
পলায় যমুনা-হুদে অতি ভয়ে ভয়ে ॥ 
নির্জন সে মনোহর যমুনার হুদ । 
কালিয়ের কাছে ছিল অতি নিরাপদ ॥ 
সৌভরি মুনির শাপে শুন তপোধন। 
গরুড় সেথায় নাহি যায় কদাচন ॥ 
কালিয়ের স্বজনেরা আসিয়া গোপনে । 
সেই হুদে বাস করে শঙ্কাহীন মনে ॥ 
নারদ কহিল প্রভু, কৃপা-অবতার। 
জানিবারে কৌতুহল জাগিছে আমার ॥ 
কৃপ৷ করি মোরে প্রভু কহ অতঃপর । 
গরুড়ে শাপিলা কেন সৌভরিপ্রবর॥ 
নারদের প্রশ্ন শুনি কহে নারায়ণ । 

সে কারণ কহিতেছি শুন দিয়া মন ॥ 
সেই স্থানে বহুবৰ্ষ সৌভরিপ্রবর । 
কৃষ্ণের চরণধ্যান করে নিরম্তর ॥ 
একদা যমুনা-জলে শঙ্কাহীন মনে । 
মৎস্য এক ক্রীড়া করে স্বজনের সনে ॥ 
বারে বারে পুচ্ছ তার করি উত্তোলন। 
চারিধারে মনশ্রখে করে বিচরণ ॥ 
সহস। গরুড় আসি মৎস্তেরে হেরিয়া। 
গ্রহণ করিল তারে চঞ্চুপুট দিয়া ॥ 
মৎস্তেরে গ্রহণ করে গরুড় যখন । 
কোপদৃষ্টে মুনিবর চাহিল তখন ॥ 
হেরিয়। মুনির ক্রোধ ভয়েতে প্রচুর । 
মৎস্তেরে সহস| ত্যাগ করিল গরুড় ॥ 
ক্ৰুদ্ধ হয়ে মুনিবর খগরাজে কয়। 

তুই অতি নীচমনা, অতি পাপাশয় ॥ 
কৃষ্ণের বাহন বলি অহঙ্কার তোর। 
তুই অতি মুঢ়মতি, মূৰ্খ তুই ঘোর ॥ 


ব্রহ্ম বৈবর্ত-পুরাণ। 


ইচ্ছ। যদি করে আজ কৃষ্ণ সনাতন । 


৷ কোটি খগরাজ পারে করিতে স্থজন ॥ 


শোন্‌ রে পামর তুই মোর ইচ্ছা হ'লে। 
ভস্মীভূত হবি তুই মোর কোপানলে ॥ 
হরির বাহন বলি তোর অহঙ্কার । 
মোরাও সকলে হই কিন্কর তাহার ॥ 
পুনঃ যদি এই হদে কর আগমন । 

মোর শাপে ভস্মীভূত হইবে তখন ॥ 
সৌভরির বাক্য শুনি কাপে খগরাজ। 
আপনার ব্যবহারে মনে পায় লাজ ॥ 
মুনিশাপে খগর।জ অতি ভয় পায়। 
হরিরে স্মরণ করি হুদ ছাড়ি যায় ॥ 

সেই হ'তে সেই হদে না যায় গরুড়। 
হদের নামেতে ভয় পায় সে প্রচুর ॥ 
যেই কথা শুনিলাম ধন্মের নিকটে । 
তব কাছে সেই কথা কহি অকপটে ॥ 
কালিয় নাগের কথা এইখানে ইতি । 
কালিয় কৃষ্ণের প্রীতি পাইল যেমতি ॥ 
আখ্যান অতীব পুণ্য যেই জন শোনে । 
পাপ তারে নাহি ছোয় শাস্ত্রের বচনে ॥ 
এত বলি নারায়ণ বলে, মুনিবর। 
কহিলাম কুষ্-কথা অতি মনোহর ॥ 
আর কিছু যদি তব থাকে জানিবার। 
নিশ্চিন্তে জিজ্ঞাসা কর, কহি আরবার॥ 
নারায়ণ-বাক্যে মুনি হৃষ্ট অতিশয় । 
যোড়হস্তে কহিলেন করিয়া বিনয় ॥ 
তোমার কৃপায় প্রভু অতি ভাগ্যবান্‌। 
কৃষ্ণকথ! শুনিলাম মুগ্ধ মনপ্রাণ ॥ 
কালিয় নাগের কথা অতি-মধুময়। 
কিন্তু বল অন্য কথা হইয়া সদয় ॥ 
কালিয়ের মুখে যবে পড়ে ভগবান্‌। 
গোপশিশুগণ ধরে কি ভাবেতে প্রাণ ॥ 
কি ভাবে তাদের দুঃখ করিল প্রকাশ। 
কি ভাবিল বলরাম, জানিবার আশ ॥ 


৷ যশোমতী কিব| বলে, বলে নন্দরাজ । 


কৃপা করি কহ প্রভু মোর পাশে আজ ৷৷ 


প্রীকৃষ্ণজম্মখণ্ড 


নারদ-বাক্যেতে হরি হৃষ্ট অতিশয় । 
কহিলেন শুন মুনি, পরেতে কি হয়॥ 
এখন প্রকৃত কথা শুন তপোধন । 
হরির কাহিনী কহি শুন দিয়া মন ॥ 

জল হতে হরি নাহি উঠে বহুক্ষণ । 
ক্রন্দন করিতে থাকে সহচরগণ ॥ 

কেহ কেহ নিজ বক্ষে করাঘাত করে। 
কেহ হাহাকার করে ব্যথিত অন্তরে ॥ 
কেহ কেহ হরিশোকে চেতন৷ হারায় । 
উম্মাদের মত কেহ করে হায় হায় ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি সবে করিছে চীৎকার । 
কেহ কেহ ব্যস্ত হয়ে ছুটে চারিধার ॥ 
নন্দের নিকটে কেহ উপস্থিত হয়। 
কহিল তাহার কাছে সমস্ত বিষয় ॥ 
কেহ কহে, কোথা গেলে কৃষ্ণ প্রাণধন। 
কেহ কহে, কোথা গেলে নন্দের নন্দন ॥ 
কেহ বলে,কোথ। বন্ধে কোথা গেলে মাজ 
কেহ কয়, এসে৷ ফিরে হে রাখালরাজ ॥ 
তোমার বিহনে মোরা থাকিতে না পারি। 
মোদের নিকটে ভাই এদ তাড়াতাড়ি ॥ 
দেখা দাও দেখা দাও হে কৃষ্ণ আবার । 
তোমার বিহনে মোরা বাচিব না আর ॥ 
কেহ কেহ ছুটে বায় বশোদার কাছে। 
কহিল সকল কথা যাহ! ঘটিয়াছে ॥ 
গোপগোগীগণ লব করিয়া শ্রবণ। 
কালিন্দীর তীরে গিয়া করিল রোদন ॥ 
কেহ কেহ মূৰ্চ্ছা যায় শোকে বারবার । 
কেহ কেহ উচ্চৈঃম্বরে করিল চাৎকার॥ 
কেহ কেহ নিজ বক্ষে করাঘাত করে। 
বিলাপ করিল সবে ব্যাকুল অন্তরে ॥ 
তখন রাধিক। সতী শোকে অতিশয় । 
হদ-মাঝে প্রবেশিতে সমুদ্যত। হয় ॥ 
নিবারণ করে তারে গোপগোপীগণ। 
মূচ্ছিত| হইয়া রাধা পড়িল তখন ॥ 

হায় হায় করে সেথা নন্দ নরপতি। 
মুচ্ছিত। হইয়া পড়ে শ্রীযশোদ। সতী ॥ 


৩৯৫ 


জ্ঞানিশ্ৰেষ্ঠ বলরাম আসিয়া তখন। 
মধুরবচনে সবে করে সম্বোধন ॥ 
আমার বচন শুন গোপগোগীগণ। 
বালকনকল, শুন আমার বচন ॥ 

কেন ব্যাকুলিত হও নন্দ নরপতি। 
ভুবন-মাঁঝারে তুমি জ্ঞানবান্‌ অতি ॥ 
গর্গের বচন রাজা করহ স্মরণ। 

বৃথা এ বিলাপ কর কিসের কারণ ॥ 
অনন্তরূপেতে করে এ বিশ্ব ধারণ। 
শঙ্করের রূপে করে সংহার-সাধন ॥ 
বিশ্বের বিধানকারী যেই সনাতন। 
তাহার বিপদ নাহি হয় কদাচন ॥ 
বিষ্ণুর নিযন্তা যিনি হরি সারাৎসার। 
ত্রিভুবন-মাঝে আছে কি ভয় তাহার ॥ 
কালের অনন্ত যিনি মৃত্যুর মরণ। 
বিধির বিধাত। যিনি হন অনুক্ষণ ॥ 
পরিপূর্ণ তম যিনি কৃষ্ণ দয়াময় । 
কোথায় তাহার কহ হবে পরাজয় ॥ 
পরমাণু হ'তে যিনি সূক্ষ্ম নিরন্তর । 
স্থূল হ'তে যিনি সদা হন স্থূলতর ॥ 
ঘোগীদের হৃদয়েতে ধার অবস্থান । 
কোথা পরাজিত হবে সেই ভগবান্‌ ॥ 
কারো কভু বাধ্য নহে হরি রাধেশ্বর। 
বেদ-চতুষ্টয ইহ! ঘোষে নিরন্তর ॥ 
অন্ত্ৰ লক্ষ্য নহে আত্মা, বধ্য কভু নয়। 
অদৃশ্য হইয়। আত্মা অবিরত রয় ॥ 
ভঞ্ত-অনুগ্রহ-তরে ধরে কলেবর। 
জ্যোতির স্বরূপ সেই বিশ্বের ঈশ্বর ॥ 
আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই ধার। 
ত্ৰিভুবন মাঝে আছে কি ভয় তাহার ॥ 
জলেতে প্লাবিত হয় ব্ৰহ্মাণ্ড যখন । 
জলশায়ী রহে সদা! যেই জনাৰ্দ্দন ॥ 
যার নাভিপদ্ম হ'তে ব্রহ্ম! জন্ম লয়। 
সামান্য এ হ্ৰদ মাঝে কিবা তার তয় ॥ 
ব্রহ্মাণ্ডে গিলিতে পারে সামান্ত মশক। 
হস্তীরে গ্রাসিতে পারে নগণ্য শশক ॥ 


৩৯৬ 


তথাপি ঈশ্বর যিনি জগতের প্রভু । 
তাহারে গ্রাসিতে সর্প নাহি পারে কভু। 
বৃথা চিন্ত৷ ত্যাগ কর গোপগোগীগণ। 
কৃষ্ণের বিপদ নাহি হয় কদাচন ॥ 
স্মরিয়। সর্পের বাক্য নন্দ অনন্তর । 
বলরাম-বাক্যে শোক ত্যজিল সত্বর ॥ 
প্রবোধিত হয় যত ব্ৰজবাসিগণ | 
যশোদা রাধিকা কিছু না করে শ্রবণ ॥ 
সান্তনার বাক্য তারা নাহি কাণে লয়। 
কৃষ্ণশোকে হাহাকার করে অতিশয় ॥ 
এমন সময় সবে করিল দর্শন । 

হ্ৰদ হ'তে উঠিছেন কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
হেরিয়া আনন্দে সবে কোলাহল করে। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে সবে পুলকের ভরে ॥ 
শরতের চন্দ্ৰসম বদন তাহার । 

মৃদু মৃদু হাস্য হরি করে অনিবার ৷৷ 
বিস্ময়ে চাহিয়া সবে দেখে বারংবার । 
জলসিক্ত হয় নাই শরীর তাহার ॥ 

শুদ্ধ গাত্রে উঠিলেন কৃষ্ণ সনাতন । 
সর্ব-অঙ্গে শোভে তার রতু-আভরণ॥ 
ময়ূরের পুচ্ছ ভার শোভিছে চুড়ায় । 
মধুর মধুর হরি মুরলী বাজায় ॥ 
ব্রহ্মতেজে প্ৰজ্বলিত দেহ জ্যোতিশ্ময়। 
চন্দন-চচ্চিত দেহ শোভে অতিশয় ॥ 
কৃষ্ণেরে দর্শন করি যশোদা যুবতী । 
বক্ষেতে ধারণ করে ম্নেহভরে অতি ॥ 
বারে বারে মুখ তার করিয়া দর্শন । 
আবেগের ভরে মুখে করিল চুম্বন ॥ 
কৃষ্ণেরে লইয়া সবে করে কাড়াকাড়ি । 
রোহিণী আসিয়া! ক্রোড়ে লয় তাড়াতাড়ি॥ 
বক্ষে তার চাপি ধরে নন্দ নরপতি । 
বলদেব ক্রোড়ে লয় স্নেহভরে অতি ॥ 
প্রেমেতে হইয়া অন্ধ সহচরগণ। 
বারেবারে শ্রীকৃষ্ণেরে করে আলিঙ্গন ॥ 
নয়ন-চকোর দিয়া গোপিনীর দল। 
মুখচন্দ্র-ন্থধা পান করে অবিরল ॥ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ । 


এমন সময় এক ঘটিল ব্যাপার। 
দাবায়ি জ্বলিয়া উঠে গোকুল-মাঝার ॥ 
চারিদিকে দাউ দাউ অগ্নিশিখা জ্বলে। 
অনল হেরিয়া ভীত হইল সকলে ॥ 
শৈলের প্রমাণ সেই অগ্নি ভয়ঙ্কর। 
হুঙ্কার করিয়া ছুটি আসিছে সত্বর ॥ 
শঙ্কিত হইয়। যত ব্রজবাসিগণ। 
প্রীকৃষ্ণেরে স্তব-স্তুতি করিল তখন ॥ 
রক্ষা কর রক্ষা কর তুমি দয়াময়। 
অনলের ভয়ে মোরা ভীত অতিশয় ॥ 
পূৰ্ব্বতে যেরূপ সবে করিলে রক্ষণ । 
সেইরূপ রক্ষা প্ৰভু করহ এক্ষণ॥ 

তুমি প্রভূ ইষ্টদেব কুলের দেবতা । 
তোমারে ছাড়িয়া আর যাব মোরা কোথা ॥ 
কুবের ঈশান ব্ৰহ্ম৷ চন্দ্র হুতাশন । 
অনন্ত বরুণ সুধ্য মহেশ পবন ॥ 

ধৰ্ম্ম যম মুনি মনু সকল মানব। 
তোমার বিভূতি মাত্র হয় তার! সব ॥ 
দৈত্য যক্ষ রক্ষ আদি বিভূতি তোমার । 
তোমায় ইচ্ছায় হয় স্জন-নংহার ॥ 
তোমার চরণে প্রভু লইনু শরণ। 

রক্ষা কর রক্ষা কর কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
সকলের এই স্তব শুনি ভগবান্‌। 
স্ুধা-দৃষ্টি দিয়| করে অনল-নির্ববাণ ॥ 
অনলের ভয় দূর হইল সবার । 

দাবাগ্রি হইতে সবে পাইল উদ্ধার ॥ 
ভক্তিভরে এই স্তোত্ৰ যে করে পঠন। 
বিপদ হইতে মুক্তি পায় সেইজন ॥ 
সৰ্ব্বত্ৰ বিজয়ী হয়, নাহি তার ভয়। 
শক্র-সৈম্ নিরন্তর হয় তার ক্ষয় ॥ 

এই স্তোত্ৰ ভক্তিভরে পড়ে যেইজন। 
অন্তিমে গোলোকে সেই করিবে গমন ॥ 
দাবাগ্রি হইতে সবে করিয়া রক্ষণ । 
নিজগৃহ পানে কৃষ্ণ করিল! গমন ॥ 
অনন্তর গেপরাজ নন্দ নরপতি। 
ভোজন করায় বিপ্রে তুষ্টচিত্তে অতি ॥ 


শ্ীকষ্জন্মখণ্ড 


বিবিধ মঙ্গল কাধ্য করিল ব্ৰাহ্মণ । 
কৃষ্ণনাম চারিধারে হয় অনুক্ষণ ॥ 
ববর্তের কথা স্ৃমধুর অতি। 
শ্রবণ করিলে ভক্তি হয় কৃষ্ণ প্রতি ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব বৃথা কাটে কাল 
শিয়রে দীড়ায়ে আছে শমন ভয়াল ॥ 
যে জন কৃষ্ণের ধ্যান করে অনিবার। 
ত্ৰিভুবনে আছে আর কি ভয় তাহার 
সারে সকলি মিথ্যা কৃষ্ণনাম সার । 
কৃষ্ণের চরণ-চিন্তা কর অনিবার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের নাম সদা মঙ্গলজনক । 
হৃমধুর কৃষ্ণনাম বিদ্ববিনাশক ॥ 
যেইজন কৃষ্ণ ভজে ভক্তি-সহকারে । 
সামান্য শমন তার কি করিতে পারে ॥ 
জরা মৃত্যু কোন ভয় নাহি রহে তার। 
অস্তিমে সে জন যায় গোলোক-মাঝার ॥ 
ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতর শ্রীমধুসূদন। 
ভক্তদের নিরন্তর করেন রক্ষণ ॥ 
মায়ায় মোহিত হয়ে আছ জীবগণ | 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান কর অনুক্ষণ ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন । 
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য তোম! করিনু বৰ্ণন ॥ 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ মহাশয় । 
কহিব তোমারে আমি সমস্ত বিষয় ॥ 
শ্ারজন্মথণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ু | 


বিংশ অধ্যায় 
এঙ্ম| কক গোবংসাধি হরণ এবং 
এঙ্ম৷-কত শীকৃষ্চ-স্তোত্র । 
নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ । 
1হা জান তাহ! মোরে কর নিবেদন ॥ 
এহরির কথা শুনি তৃপ্তি নাহি হয়। 
»ণস্তারে সব কথা কহ মহাশয় ॥ 
শপায়ণ কহিলেন, কর অবধান। 
গ'ৰ তোমারে এক বিচিত্র আখ্যান ॥ 


 গাভীগণ হাম্বারবে ছুটিয়া পলায়। 
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একদা শ্রীভগবান্‌ গোচারণ-তরে। 
সঙ্গিগণ সহ যান বনের ভিতরে ॥ 
বৃন্দাবনে গিয়া সবে পরম কৌতুকে। 
নানাবিধ ক্রীড়া আদি করে মনম্থখে ॥ 
গাভীগণ দুরে দূরে করে বিচরণ । 
সঙ্গী সহ খেলা করে শ্রীনন্দনন্দন | 
গাভীদহ কেহ যায় অতি দুরাস্তরে। 
কোন সঙ্গী চড়ে বসে বৃক্ষের উপরে | 
ফল পাড়ে ফল খায় সাথীকে বিলায় | 
গাছের উপরে কেহ কেহ বা তলায় 
কোন্‌ গোপ শুয়ে আছে ঘাসের উপর। 
কেহ বা মাথায় ছত্ৰ করে তড় বড় ॥ 
গোপশিশুগণ তার পিছু পিছু ধায়॥ 
তণোপরি বসি কেহ বাশরী বাজায় । 
বৃক্ষতলে কোন শিশু সুখে নিদ্রা যায় ॥ 
এপমাল্য রচে কেহ অতি কুতুহলে। 
তা সবে পরায়ে দেয় রামকৃষ্ণ গলে ॥ 
অঞ্জলি পূরিয়| কেহ করে জল পান । 
আনন্দেতে রামকৃষ্ণ চারিদিকে চান ॥ 
মাঝে মাঝে কৃষ্ণচন্দ্ৰ করি বংশীধ্বনি | 
গাভীদের ডাকি আনে গোপকুলমণি ॥ 


৷ এইভাবে বহুতর লীলাখেলা লয়ে । 


নিমগ্ন আছেন কৃষ্ণ মর্তের আলয়ে | 


' কৃষ্ণের লীলার হয় বিচিত্র প্রকাশ । 


' যত দেখে যত শুনে মিটেনাক আশ || 
৷ বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া কৃষ্ণ মরতে আসিয়া । 

' লীলারস ভোগ করে রহিয়। বসিয়া ॥ 
'কৃষ্ণের প্রভাব কত জানিবার তরে। 
ব্রহ্মা সেথা চুপি চুপি আগমন করে ॥ 
আপি সেথা স্থগোপনে বিধাতা তখন | 
শিশু আর গাভীগণে করিল হরণ। 


বিধাতার অভিপ্রায় বুঝি সনাতন । 
যোগমায়া-বলে সব করিলা সৃজন ॥ 
যেমন শিশুরা ছিল গাভীরা যেমন | 


সেইরূপ স্থজিলেন গোপের নন্দন ॥ 


৩৯৮ 


অনন্তর ক্রীড়া-শেষে সঙ্গিগণ সনে । 
গাভীদের লয়ে কৃষ্ণ আসিলা ভবনে ॥ 
দিবাআগমনে কৃষ্ণ লয়ে সঙ্গীদল। 
গাভীনহ আসে মাঠে নাহি কোন ছল ॥ 
দিবা-অন্তে পুনৰ্ববার গৃহে ফিরে যায়। 
পরিবর্ত কেহ কোন দেখিতে ন! পায় ॥ 
এইরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর । 
গোচারণ করিলেন একটি বৎসর ॥ 
যতই হরেন ব্রহ্মা, ক্ষয় নাহি হয়। 
কৃষ্ণের লীলার এই শ্রেষ্ঠ পরিচয় ॥ 
অন্তরে পুলক ভাবি দেব পদ্মাদন। 
পরাভব মানে মনে কৃষ্ণের সদন ॥ 
অনন্ত হরির লীলা বুঝি প্রজাপতি । 
একদিন আদিলেন কৃষ্ণের সংহতি ॥ 
যার ইচ্ছামত হয় ব্ৰহ্মাদি স্থঈন। 
তাহার লীলার কথা কে করে বৰ্ণন ॥ 
নিরাকার তিনি পুনঃ সাকার-প্রধান | 
ইচ্ছাময় নানারূপ ধরে ভগবান্‌। 
ব্ৰহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর করিয়া যতন। 

ন| পায় যাহার সীমা) অপূর্বব রতন ॥ 
সেই কৃষ্ণধন পাশে আসিব বলিয়া। 
প্রজাপতি মনে মনে ভাবেন বলিয়া ॥ 
একদিন শিশুসহ ভাণ্ডীর কাননে । 
ক্রীড়া করে বালকৃষ্ণ আপনার মনে ॥ 
লজ্জিত হইয়। ব্রহ্মা আসিয়। সেথায়। 
বটমূলে শ্রীরুষ্ণেরে দেখিবারে পায়। 
নক্ষত্রমাঝারে চন্দ্র শোভযে যেমন। 
শিশুগণ মাঝে হরি শোভিছে তেমন ॥ 
রত্ব-সিংহাসনে বসি কৃষ্ণ সনাতন। 
আনন্দে মধুর হাস্য করে অনুক্ষণ ॥ 
পরিধানে গীতবন্ত্র অতি মনোহর । 
রত্বের কেয়ুর কিবা শোভিছে সুন্দর ॥ 
মজীরে রঞ্জিত তার যুগল চরণ। 
কপোলে কুণ্ডল শোভে অতি সুদর্শন ॥ 
কোটি কামদেব-নম লাবণ্য তাহার। 
চন্দন-চচ্চিত দেহ অতি চমৎকার ॥ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ 


পারিজাত পুষ্পমালা শোভিছে গলায়। 
ময়ূরের পুচ্ছ তার শোভিছে চুড়ায় ॥ 
সর্বব অঙ্গে বিরাজিত রত্ব-অলঙ্কার। 
কৌস্তুভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার ॥ 
নব-জলধর-সম শ্যাম কলেবর। 
পূর্ণ-শশধর-সম বদন সুন্দর ॥ 

বিকশিত পদ্মসম যুগল নয়ন। 
খগেন্্র-সমান নাসা অতি সুদর্শন ॥ 
পক-বিম্বফল-নম ওষ্ঠ ও অধর । 
মুক্তাসম দন্তপংক্তি অতি মনোহর ॥ 


৷ অনন্ত কিশোর রূপ শান্ত অতিশয় । 


পূণতম পরব্ৰহ্ম অতি জ্যোতিৰ্ম্ময় ॥ 
কৃষ্ণমুত্তি ব্ৰহ্মা দেব হেরি অবিরাম। 


 ভক্তিভরে পুনঃ পুনঃ করিল প্রণাম ॥ 
৷ অন্তরেতে যেই রূপ করিয়াছে ধ্যান। 


সেই রূপে বিরাজিত কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 
যে দিকে ফিরাধ আখি চতুদ্দিকে তার। 
কৃষ্ণমূৰ্তি ব্ৰহ্মা দেব হেরে অনিবার ॥ 
চারিধারে মনোহর শ্যামঘুত্তি রাজে। 


কৃষ্ণমূত্তি হেরে ব্ৰহ্মা গাভাগণ মাঝে। 


লতা গুল্ম মাঝে ব্রহ্ম! হেরে কৃষ্ণরূপ। 
চতুদ্দিকে কৃষ্ণময় হেরে অপরূপ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ব্রহ্ম! করে বারবার । 
কৃষ্ণ ছাড়া কোথা কিছু নাহি হেরে আর॥ 


কোথা বৃক্ষ কোথ! শৈল কোথায় সাগর। 


চাঁরিধারে বিরাজিছে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর ॥ 

দেবতা গন্ধৰ্ব মুনি কোথা গেল সব। 

চতুদ্দিকে বিরাঞ্জিত শ্রীহরি মাধব ॥ 

কৃষ্ণময় চারিধারে কোথা কিছু নাই। 

বাকৃশুন্ধ হয়ে ব্রহ্মা পড়িলেন তাই ॥ 
অনন্তর ব্রহ্ম! দেব বলি যোগালনে । 
 শ্ীহরির ধ্যান করে ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
| ছয় নাড়ী ষট্চক্র নিরোধি তখন। 


{ 
| 


৷ বায়ুরে ত্রন্মোর বন্ধে, করে আনয়ন ॥ 
নাড়ীরে হৃদয়পদ্মে আনি অতঃপর। 
' বায়ু সাথে যুক্ত তারে করিল সত্বর। 


শরীকৃষ্ণজন্মথণ্ড ৩৯৯ 


এরূপে কুম্ভক করি ব্রহ্মা তার পরে। 
একাদশ অক্ষরের মন্ত্র জপ করে ॥ 


পপ 


তুমি প্রভূ গুণাতীত গুণের আধার। 
বীজের স্বরূপ প্রভু তুমি সারাৎসার ॥ 


এইরূপে জপ ব্রহ্মা করেন যখন।  : গুণাত্মক তুমি প্রভু গুণীর ঈশ্বর। 
জ্যোতিৰ্ম্ময় রূপ এক করিল দর্শন ॥ , তোমার চরণ ধ্যান করি নিরন্তর ॥ 
দ্বিভুজ মুরলীধারী অতি মনোহর। ৷ পিদ্ধির স্বরূপ তুমি প্রভু সনাতন। 
পরিধানে পীতবস্ত্ৰ শোভিছে হন্দর। : দিদ্ধিবীজ তুমি হরি হও অনুক্ষণ ॥ 
নবীন-নীরদ-দম শ্যাম কান্তি তার। _ সিদ্ধদের গুরু তুমি কি কহিব আর। 
কুণ্ডল শোভিছে কৰ্ণে অতি চমৎকার ॥ তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
সকলের সাক্ষিরূপী সদা পূর্ণকাম । ' বেদবীজরূপী তুমি করুণাপাগর । 
সনাতন সর্ববরূপ নিত্য আত্মারাম ॥ ৷ বেদাদির শ্রেষ্ঠ তুমি বেদজ্ঞ ঈশ্বর ॥ 
সবার কারণ তিনি সবার আধার।  _ বেদাঙ্গের বেভা| তুমি প্রভু দয়াময় | 
মঙ্গল-নিদান তিনি হন সবাকার ॥ ৷ প্রকৃতি স্বরূপ তুমি সকল সময় ॥ 


সকলের শ্রেষ্ঠ তিনি সর্বব-শক্তিমান্‌। 
সবার আধার তিনি কৃষ্ণ-ভগবান্‌ ॥ 
সকলের গুরু সেই হরি সনাতন । 


প্রাকৃত ও প্রাজ্ঞ তুমি প্রকৃতি ঈশ্বর । 
ংলারবৃক্ষের রূপী তুমি পরাৎপর ॥ 
তুমি বীজ, তুমি ফল জগতের নাথ। 


সর্ববজীবে অবস্থিত হন অনুক্ষণ ॥ তোমার চরণে আমি করি প্রণিপাত॥ 
মদনমোহন রূপ করিয়| দর্শন | ৷ সৃষ্টির কারণ তুমি স্থিতির কারণ। 
ব্রহ্মা দেব স্তব তার করিল! তখন ॥ . প্রলয় কারণ তুমি হও অনুক্ষণ ॥ 
সবার স্বরূপ যিনি সবার ঈশ্বর । তুমি প্রভু মূল বৃক্ষ হও নিরন্তর । 


তাহারে প্রণাম আমি করি নিরন্তর ॥ : স্কন্ধ তার ব্ৰহ্মাবিষ্ণু আর মহেশ্বর ॥ 
সবার কারণ যিনি অনিৰ্ববচনীয়। শাখা ও প্রশাখা হয় দেব সমুদয় । 
শক্তির ঈশ্বর যিনি সদা অদ্বিতীয় ॥ , উৎকৃষ্ট তপস্ত| তার পুষ্ঠরূপ হয় ॥ 
শক্তিরূপধারী যিনি শ্রীহরি মাধব।  সংসার তাহার ফল হয় অনিবার। 
তক্তিভরে আমি আজ করি তার স্তব ॥ : অনুর স্বরূপ! হয় প্রকৃতি তাহার ॥ 
কর্ণধার-রূপী যিনি সংদার-সাগরে | ৷ তুমি প্ৰভু দয়াময় তাহার আধার। 
নমস্কার করি সেই পরম ঈশ্বরে ॥ | তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
ভক্তের বৎসল যিনি ভক্তের ঈশ্বর । | তেজোরূপ নিরাকার তুমি স্বেচ্ছাময় । 
আত্মার স্বরূপ যিনি হন নিরন্তর ॥ | অতকিত তুমি প্রভূ সকল সময় ॥ 
শিলিপ্ত নিগুণ যিনি ঈশ্বর সবার। অতীব প্রত্যক্ষ তুমি নিত্য সর্ববাকার। 

| 

| 

| 

| 


তাহার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ ! তোমার চরণ-পদ্মে করি নমস্কার ॥ 
সৰ্ব্বেব্ৰ্ৰিয়বূপী যিনি বেদাঙ্গ-স্বরূপ । | তুমি দেব মায়াময় ওগো নিরঞ্জন । 
পর্ধব-মন্ত্ররূপী যিনি নিত্য অপরূপ ॥ ' যোগিগণ করে ধ্যান রাধিকারঞ্জন ॥ 
'বরাট্‌-স্বরূপ যিনি পরম ঈশ্বর | ৷ কঠোর তপস্তা করি যত ফল পায়। 
হার ভজন! আমি করি নিরন্তর ॥ তোমারে দর্শন করি কিছু নাহি চায় ॥ 
তন্ত্র হইয়া যিনি অম্বতন্ত্ৰ হন। , চরণ তোমার যদি করে দরশন। 
ক্তিভয়ে করি আমি তাঁহার ভজন ॥ : সমগ্র জগৎ ভাবে অনিত্য তখন | 
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যেই জন তোমা পাশে করয়ে গমন । 
‘সারের মোহ নাহি থাকে কদাচন ॥ 
সর্ববরিপুবশে যদি থাকে কোন জন। 
তোমার কপায় হয় রিপুর ভঞ্জন ॥ 
অজ্ঞত। কাহার মনে বাস। বাধে যদি। 
সে যদি তোমার নাম জপে নিরবধি ॥ 
নিশ্চিত তাহার হয় অজ্ঞানতা দূর | 
জ্ঞানের আনন্দে মন হয় ভরপুর ॥ 
ইন্দ্রিয়ের পরবশ যদি কেহ হয়। 
ংসারেতে মায়া তারে করয়ে আশ্রয় ॥ 
মায়ার অধীন হয়ে দুঃখকষ্ট ভোগে । 
কিছু তার দূর নাহি হয় বাগে যোগে ॥ 
যদ্যপি অভাগী সেই তোমার শরণ। 
লইয়া তোমারে ভজে সেই সৰ্ব্বক্ষণ 


তবে ত তাহার দুঃখ কিছু নাহি থাকে । 


পড়িতে নাহয় তাকে নরকের পাকে ॥ 
তোমার করুণ! হ'তে যে হয় বঞ্চিত। 


মুক্তি নাহি পাবে সেই জানি স্থনিশ্চিত॥ 


দেব কিংবা নর সেই যেই জন হয়। 
গন্ধৰ্ব অস্ত্র কিংব। মুনি-পরিচয় ॥ 
যত করে যাগধজ্ঞ ভজে ইফ্টদেবে। 
তোমার শরণ নাহি লয় যদি ভবে ॥ 


সাধ্য নাহি কোন মতে পাইতে মুকৃতি। 


মোক্ষলাভ তরে করে যতই যুক্তি ॥ 
একমাত্র তব পদে লইলে শরণ । 


মোক্ষলাভ পথ রোধে নাহি কোন জন॥ 


পাপী তাপী যদি হয়, হয় অনাচারী । 
অবশ্য পাইবে মুক্তি সন্দেহ না করি ॥ 
তব পদকৃপ। রেণু যেই জন পায়। 


অবশ্য লভিয়া মোক্ষ গোলোকেতে বায় ॥ 


দেবতার দেব তুমি জগৎ-ঈশ্বর । 

অমর অজর তুমি দেব গদাধর ॥ 

অনন্ত অক্ষয় তুমি অব্যয় নিগুণ। 
ইচ্ছাতে আকার ধর, হও যে সগুণ॥ 
তোম! হ'তে এক দেহে তিন দশ। হয়। 
শিব তুমি, জীব তুমি, তুমি জগন্ময় ॥ 


কে বুঝিবে তব মায়! ওহে দেহধারী। 
ধরিয়া আকার তবে ক্রীড়া কর করি ॥ 
সর্বত্র থাকিয়! যিনি অদৃশ্য সদাই । 
ধ্যান-যোগে কভু ধার অন্ত নাই পাই ॥ 
ভুবনমোহন সেই যশোদা-নন্দন | 
তাহার চরণ আমি করিনু বন্দন ॥ 
রাসের মণ্ডলে যিনি করেন বিরাজ । 
সেই রাসেশ্বরে আমি ধ্যান করি আজ ॥ 
যোগের স্বরূপ যিনি যোগীর ঈশ্বর । 
ভক্তের হৃদয়ে যিনি রন নিরন্তর ॥ 
শিবের সেবিত সেই কৃষ্ণ সনাতন । 
তাহার চরণ ধ্যান করি অনুক্ষণ ॥ 
মন্্রফলদাত। যিনি হন নিরন্তর । 
মন্্রসিদ্ধিরূগী যিনি পরম ঈশ্বর ॥ 

স্থখদ ছুঃখদ মিনি বরদ শুভদ । 
শুভবীজরূপী সদ! যিনি পুণ্যপ্রদ ॥ 
বিশ্বের ঈশ্বর যিনি কৃষ্ণ সারাৎসার। 
তাহার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
তোমার চরণে প্রভু লইনু শরণ। 
আমি অতি দীনহীন অতি অভাজন ॥ 
নী বুঝি তোমার গুণ করিনু ছলন৷ | 
সেই হেতু করি এবে তোমার অর্চনা ॥ 
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন। 
এই হেতু অবতীর্ণ হ'লে জনাৰ্দ্দন ॥ 
মায়ায় ছলিয়! প্রভু কংস দুৱাত্মায়। 
বিরাজ করিছ এথা! স্বীয় মহিমায় ॥ 
যমল অৰ্জ্জুন আর় শকট ভঞ্জন । 
তোমারি কৃপায় হয় রাধিকারঞ্জন ॥ 
কালিয়ে দমন করি, পূতনা বধিয়৷। 
রক্ষিলে গোকুলবাসী কৃপা বিস্তারিয়া ৷ 
বকাস্থুর বধ করি ধেনুকে বিনাশি। 
স্থাপিলে জগতে কীত্তি মহিম! প্রকাশি 
রাধিকা সহিত প্রভূ লীলাখেলা! করি। 
করিছ অনন্ত লাল! গোলোকবিহারী ॥ 
আমি অতি মুঢ়মতি না জানি তজন। 
কৃপা করি ক্ষমা কর দেব নিরঞ্জন ॥ 


প্রীকুষ্ণজন্মথণ্ড । 


এইরূপে পদ্মাসন করিয়া স্তবন। 
গাভী আর শিশুগণে করিল অর্পন ॥ 
তারপর শ্রীকৃষ্ণের ধরিয়া চরণ। 
প্রণাম করিয়া তারে করিল রোদন ॥ 
কৃষ্ণমুণ্তি পুনরায় করিয়া দর্শন । 
ব্রহ্মলোকে ব্ৰহ্মা দেব করিল গমন ॥ 
ব্ৰহ্মকৃত এই স্তব যে করে পঠন। 
কৃষ্ণপদে দাস্য লাভ করে সেই জন ॥ 
ইহলোকে সুখভোগ করি নিরন্তর । 
অন্তিমে গোলোকধামে যায় সে সত্বর॥ 
কৃষ্ণের সারূপ্য লাভ সেই জন করে। 
হরির পাদ হয় প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
চতুন্মুখ ব্রহ্মলৌকে করিলে গমন। 
আপন ভবনে বান কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
একবর্ধ পরে লভি গাভী শিশুদলে। 
কৃষ্ণের মায়ায় কিছু না বুঝে সকলে ॥ 
বিতর্ক করিতে কেহ সঙ্ষম না হয়। 
কেহ না বুঝিতে পারে প্রকৃত বিষয় ॥ 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তের কথা সুধা হ'তে সুধা। 
শ্রবণ করিলে ঘুচে ভব-তৃষ্ণ-ক্ষুধা ॥ 
মোক্ষ আর পুণ্যপ্রদ শ্রীহরির নাম। 
সেই নাম জীবগণ কর অবিরাম ॥ 
জলবিন্দু-লম এই অপার সংপার। 
চারিধারে বিরাঞ্জিত ঘোর অন্ধকার ॥ 
কেব! পিতা কেব৷ মাতা কেবা বন্ধুজন। 
চিরদিন কেহ নহে রবে কদাচন ॥ 
স্বপ্নের সমান সবে লইবে বিদায়। 
তোমার সংবাদ কেহ নাহি লবে হায় ॥ 
কৃষ্ণ সত্য, কৃষ্ণ নিত্য পরম আত্মীয় । 
সকলের বন্ধু তিনি অনির্ববচনীয় ॥ 
দেই শ্রীকৃষ্ণের নাম একমাত্র সার। 
সেই নামে জীবগণ পাইবে উদ্ধার ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভঙ্গ জীব ভর্তি-সহকারে । 
ভগবান নিত্য শুধু অনিত্য সংসারে ॥ 
গীকুষ্ণজন্মথণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


৫১ 


একবিংশ অধ্যায় 


ইন্দ্ৰ-যাগ-ভঞ্জন, নন্দকৃত ইন্জের স্তোজ, শ্রীকৃষ্ণের 
গোবদ্ধন ধারণ এবং ইন্্ৰকৃত 
শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্ৰ । 


এত শুনি মহামতি দেবধি নারদ। 
কৃষ্ণ কৃপা ম্মরি মনে ভাবে তার পদ ॥ 
যুক্ত করে নমি কৃষ্ণে সবিনয়ে কয় । 
কৃষ্ণকথ| যত শুনি তৃপ্তি নাহি হয়॥ 
মনে বাঞ্ছা আরে শুনি প্রভূ নারায়ণ । 
কৃপা করি কর দেব শ্রীকষ্ণকীর্তন ॥ 
ব্ৰহ্মরে করিয়া ক্ষমা অতঃপর হরি। 
কি কাধ্য করেন ভবে কহ কৃপা করি ॥ 
নারদের বাক্য শুনি অতি হৃষ্টমতি। 
কহিলেন নারায়ণ নারদের প্রতি ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, কর অবধান । 
কহিব তোমারে আমি অপূৰ্ব্ব আখ্যান ॥ 
একদিন গোপরাজ নন্দ নরপতি। 
আরম্ভিল ইন্দ্রযাগ হৃষ্ট চিত্তে অতি ॥ 
সবারে আহ্বান করি কহে নন্দরাজ। 
ভক্তিভরে ইন্দ্ৰপূজ৷ কর সবে আজ ॥ 
শুন শুন যাবতীয় গোপ-গোগীগণ | 
ক্ষত্রিয় ব্ৰাহ্মণ সবে করহ অবণ ॥ 
বৈশ্য আর শূদ্ৰগণ কহি সবাকারে। 
ইন্দ্ৰ পূজ| কর সবে ভক্তি-সহকারে ॥ 
দধি ক্ষীর ঘুত তত্র মধু গুড় নিয়! । 
ইন্দ্রের পূজন সবে কর মন দিয়া ॥ 
এরূপ ঘোষণা করি নন্দ নৃপবর । 
রোপিলেন ইন্দ্রধ্বজ অতি মনোহর ॥ 
যেই যষ্টি ক্ষৌম বস্ত্রে করে আচ্ছাদিত । 
মনোহর মালাজালে করিল সজ্জিত ॥ 
লেপিত করিল তাহা অগুরু কুঙ্কুমে। 
সজ্জিত করিল পরে বিবিধ কুম্থমে ॥ 
তারপর যুগ্মবস্ত্র পরিধান করে। 
আহ্নিক করিলা নন্দ অতি ভক্তিভরে ॥ 


৪০২ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত-পুরাণ 


আহ্নিক সমাপ্ত করি নন্দ নৃপবর। 
উপবিষ্ট হয় স্বর্ণ পাঠের উপর ॥ 
নানাবিধ যজ্ঞপাত্ৰ হইল আনীত। 
পুরোহিত ব্ৰাহ্মণাদদি হ'ল উপনীত ॥ 
গোপগোগীগণ যত আসিল ত্বৱায়। 
বালক বালিকা সবে আসিল সেথায় ॥ 
পুরবাসিগণ আনি সম্ভুত-সম্ভার | 
যজ্ঞস্থলে আসি সবে দেয় উপহার ॥ 
গালব শাকল গৰ্গ কু কাত্যায়ন। 
গৌতম করথ বাৎস্ত শ্রীশাকটায়ন ॥ 
সৌভরি পাণিনি কট শুঙ্গী পরাশর। 
জৈমিনি মৈত্ৰেয় আর স্থমন্ত্র গ্রবর ॥ 
খায্যশৃঙ্গ ভরদ্বাজ ও বৈশম্পায়ন । 
যাজ্ঞবন্ধ্য গৌরমুখ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ॥ 
ব্ৰহ্মতেজে প্ৰজ্বলিত যত মুনিগণ । 
শিষ্যগণ সহ সবে করে আগমন ॥ 
ব্ৰাহ্মণ ভিক্ষুক আদি আসে দলে দলে 
ক্ষত্ৰিয় ও বৈশ্য শুদ্র আসিল সকলে ॥ 
তখন উত্থান করি নন্দ-নরপতি। 
প্ৰণিপাত করিলেন মুনিগণ প্রতি ॥ 
নানাবিধ বাদ্য বাজে অতি মনোহর । 
রত্বের প্রদীপ কত জ্বলে নিরন্তর ॥ 
নানাবিধ পুষ্প আর মাল্য-সমুদয় | 
নৈবেদ্য লডডক আদি স্তপীকৃত রয়॥ 
শর্করায় পূর্ণ কুম্ভ ঘ্ৃতপক বব। 
গোধুমের চুৰ্ণ আদি বিরাজিছে সব ॥ 
ক্ষীর দধি মধু গুড় তত্র আর ঘৃত । 
শত শত কুস্ত পূর্ণ তৈল নবনীত ॥ 
আনীত হইল সেই যজ্ঞের সভায় । 
মনোহর বাদ্যযন্ত্র বাজিল তথায় ॥ 
শত শত ছাগ মেষ আসে বলি তরে। 
মহিষ গণ্ডক আদি আসিল সত্বরে ॥ 
আসিল ষোড়শ নর বলির কারণ। 
রক্ষিদল তাহাদের করিল রক্ষণ ॥ 
বালক বালিকা আর গোপগোগীগণ । 
নানাবিধ বৃক্ষ লতা করিল রোপণ ॥ 


উৎসবের মাঝে হয় সঙ্গীত হুন্দর । 
নর্তকী ও নর্তকেরা নাচে মনোহর ॥ 
উর্বশী মেনকা আর রস্ত। প্রভাবতী | 
তিলোত্তমা চন্দ্ৰপ্ৰভা রত্বমালা রতি ॥ 
ঘুতাচী মোহিনী আর রেণুক যুবতী । 
মদালসা বিপ্রচিভী আর ভানুমতী ॥ 
সকলেই সভামাঝে করি আগমন । 
নৃত্য-গীত করে দেখ! অতি স্থমোহন ॥ 
তাহাদের নৃত্যলীলা করিয়। দর্শন । 
যাবতীয় দর্শকের! হারায় চেতন ॥ 
অনন্তর কৃষ্ণ-হরি আনন্দিত মনে। 
আগমন করিলেন সঙ্গিগণ সনে ॥ 

দূর হ'তে ভগবানে করিয়া দর্শন । 
পুলকিত হ'ল যত সভাপদ্গণ ॥ 

সভয় সন্্রমে সবে গান্রোথান করে। 
প্রণাম করিল তারে অতি ভক্তিভরে ॥ 
ক্রীড়াস্থল হ'তে আসে কৃষ্ণ সনাতন । 
অপরূপ রূপ তার ভুবনমোহন ॥ 
নবীন-নীরদ-নম কলেবর তার। 

সর্ব অঙ্গে শোভিতেছে রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
কৌস্তুভের মণি শোভে বক্ষের মাঝারে । 
অপরূপ রূপ তার কে বণিতে পারে ॥ 
শরতের চন্দ্ৰ-সম বদন তাহার। 

রত্ের দর্পণে কৃষ্ণ হেরে বার বার ॥ 
নিৰ্ম্মল আকাশে শোভে শশাঙ্ক যেমন । 
কণ্ত রীর বিন্দু ভালে শোভিছে তেমন ৷৷ 
বলাকিনী শোভে যথা আকাশের গায়। 
সেরূপ মালতীমালা ছুলিছে গলায় ॥ 
যেমন অশনিলতা শোভে জলধরে। 
পীত বস্ত্ৰ সেইরূপ শোভে কলেবরে ॥ 
নভঃস্থলে মনোহর ইন্দ্রধনু-প্রায় । 
গুঞ্জাফল শোভা পায় বঙ্কিম চুড়ায় ॥ 
যেমন কমল শোভে সূর্য্যের প্রভায়। 
সেরূপ বদন শোভে রত্বের আভায় ॥ 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য মুনিগোপগণ। 
প্রণাম করিয়া তারে করে সম্ভাষণ ॥ 


শ্ৰীকৃষ্ণজম্মখণ্ড 


অনন্তর বিশ্বপতি কৃষ্ণ-সনাতন। 

স্বর্ণের পীঠের মাঝে উপবিষ্ট হন ॥ 
যেষন তারকা-মাঝে শশাঙ্ক বিরাজে। 
সেরূপ শোভেন কৃষ্ণ সবাকার মাঝে ॥ 
স্বেচ্ছাময় সনাতনে করি সেথা স্তব। 
নিজ নিজ আসনেতে বসিলেন সব ॥ 
তখন শ্রীভগবান্‌ কৃষ্ণ সনাতন । 
গোপরাজে সন্বোধিয়া কহিল বচন ॥ 
আমার বচন তুমি শুন গোপরাজ। 
কার তরে এই ব্রত করিতেছ আজ ॥ 
কাহারে পূজিছ তুমি কি ফল পৃজায়। 
সে ফলে কি হবে তব বলহ আমায় ॥ 
আরাধ্য দেবতা তব রুষ্ট বদি হয়। 

কি অনিন্ট হবে তব কহ মহাশয় ॥ 
তুষ্ট হ'য়ে কোন্‌ ফল করিবে অর্পণ । 
সেই ফলে তুমি কিবা করিবে রাজন্‌ ॥ 
ইহুকালে কভু কভু ফল লাভ হয় । 
কখনো বা পরকালে হয় ফলোদয় ॥ 
উভয় কালেতে কভু লাভ হয় ফল। 
কভু কভু ছুইকালে হয় তা নিষ্ফল ॥ 
যেই সব পূজা আদি বেদ-উক্ত নয়। 
অনিষ্ট-আধার তাহা সকল সময় ॥ 
কবে এই পূজা! করে তব পিতৃগণ। 
প্রথম কখন তুমি করিলে পূজন ॥ 
করিতেছ এই পূজা যেই দেবতার । 
কখনো কি পাইয়াছ দর্শন তাহার ॥ 
নাহার উদ্দেশে তুমি করিছ পূজন। 
তোমার নৈবেদ্য সেকি করিবে ভোজন 
বিপ্রগণ দেবতুল্য পৃথিবী-মাঝারে। 
বেদে নিরূপিত ইহ! হয় বারে বারে ॥ 
জনার্দনরূপী যত বিপ্ৰসমুদয়। 

নৈবেদ্য ভোজন করে পূজার সময় ॥ 
পরিতোষ লাভ যদি করে বিপ্রগণ। 
দেবতা সমুহ তাহে পরিতুষ্ট হন ॥ 
খিজগণে যেইজন করেন অৰ্চ্চন। 
ন্বতা-পুজায় তার কিব! প্রয়োজন ॥ 
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পূজিত হইলে পরে যতেক ব্রাহ্মণ । 
পূজিত হইয়৷ থাকে যত দেবগণ ॥ 
দেবের নৈবেদ্য বিপ্রে করিল অর্পণ । 
অনন্ত স্রফল লাভ করে সেই জন ॥ 
দেবতা! সন্তুষ্ট হ'য়ে করি বর দান। 
প্রসন্ন মনেতে করে স্বস্থানে প্রস্থান ॥ 
দেবতারে করি কেহ নৈবেদ্য অৰ্পণ | 
বদি সে নৈবেদ্য নিজে করযে ভোজন ॥ 
বহু পাপ হয় তার শুন হে রাজন্‌। 
অবশ্যই করিবে সে নরকে গমন ॥ 
সকল দেবতা মাঝে বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ হন । 
সকলের শ্রেষ্ঠ হয় তাহার পূজন ॥ 
যেই অন্ন বিষ্ণু প্রতি নিবেদিত নয় । 
সেই অন্ন সৰ্ব্বক্ষণ বিষ্টা-তুল্য হয় ॥ 
ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা দোষাবহ অতি। 
শুন পিত? আমি আজ কহি তব প্রতি। 
দেবতারে নাহি দিয়া যদি কোন জন। 
ব্ৰাহ্মণেরে অন্ন জল করে সমর্পণ ॥ 
দেবতা তাহাতে কত রুষ্ট নাহি হয়। 
ব্রাহ্মণের মুখ দ্বারা অন্ন তারা লয় ॥ 
বিপ্রের অৰ্চ্চন৷ তুমি কর হে রাজন্‌। 
যত্রুসহকারে কর ব্ৰাহ্মণ-পূজন ॥ 
ইহকালে পরকালে পাবে গশুভফল। 
ব্ৰাহ্মণ-পূজন কডু ন! হয় নিক্ষল ॥ 
বিপ্রেরে দক্ষিণ! দান সন্তোষ-সাধন। 
সৰ্ব্বধৰ্ম্ম কাধ্য হ'তে শ্রেষ্ঠ অনুক্ষণ ॥ 
বিপ্রের শরীরে রাজে দেব-সমুদয় । 
বিপ্রের চরণে সদা তীর্থ আদি রয় ॥ 
ব্রাহ্মণের পাদোদক তীর্থজল-সম | 
ব্রাহ্মণ সবার শ্রেষ্ঠ শুন বাক্য মম ৷৷ 
বিপ্রপাদোদক যেই করে সদা পান। 
রোগমুক্ত হয় সেই লভয়ে নিৰ্ব্বাণ ॥ 
পঞ্চবিধ পাপ করি যদি কোন জন। 
ব্ৰাহ্মণে প্রণাম করে ভক্তিযুক্ত মন ॥ 
সৰ্ব্ব পাপ হ'তে মুক্ত সেই জন হয়। 
সৰ্ব্ব তীৰ্থে স্নান-সম হয় ফলোদয় ৷৷ 
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পাপী ব্যক্তি ব্ৰাহ্মণেরে করিলে স্পৰ্শন 
অবিলম্বে মুক্তিলাভ করে সেই জন ॥ 
দর্শন করিলে বিপ্ৰে পাপ দূর হয়। 
ব্ৰাহ্মণ বিষ্ণুর রূপী সকল সময় ॥ 
হরির সেবক হয় যে সব ব্ৰাহ্মণ । 
বিষ্ণুপ্ৰাণাধিক তারা হয় সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 
তাদের চরণধূলি করিয়া স্পৰ্শন । 
বহৃদ্ধর| দেবী সদ! স্নুপবিত্ৰ হন ৷৷ 
তীৰ্থমাবে যত পাপ বিরাজিত রয়। 
ব্রাহ্মণের স্পর্শমাত্রে সব নষ্ট হয় ॥ 
হরিভক্ত বিপ্ৰসহ আলাপ যে করে। 
আলিঙ্গন করে যেই সভক্তি অন্তরে ॥ 
তাহার উচ্ছিষ্ট যেই করয়ে ভোজন । 
সর্ববপাপ হ'তে মুক্ত হয় সেই জন ॥ 
সমুদয় তীর্থ-ন্নানে যেই ফল হয়। 
ভক্ত-বিপ্র-দর্শনেতে সেই ফলোদয় ॥ 
হরিরে নিবেদি অন্ন যে সব ব্ৰাহ্মণ । 
সেই অন্ন ভক্তিভরে করয়ে ভোজন ॥ 
তাদের উচ্ছিষ্ট অন ভোজন করিলে। 
সর্ববপাপ দূরে যায় হরিদাস্ত মিলে ॥ 
হরি প্রতি অগ্নজল না করি অর্পণ | 
যেই জন ভ্রমবশে করয়ে ভোজন ॥ 
বিষ্ঠা-ুত্র সম তার অন্নজল হয়। 
দেবগণ তার প্রতি সদা রুষ্ট রয় ॥ 
হরি প্রতি অন্ন যেই না করে অর্পণ । 
দেবান্নভোজক সদা হয় সেই জন ॥ 
আমার বচন তুমি শুন মহারাজ । 
ব্রাহ্মণেরে সব দ্রব্য দান কর আজ ॥ 
বিপ্ৰে যদি নাহি দাও দ্ৰেব্য-সমুদয়। 
ভস্মীভূত হবে সব নাহিক সংশয় ॥ 
এক দেবতার যদি করহ পূজন । 
অসন্তুষ্ট হবে তবে অন্য দেবগণ ॥ 
সকল দেবতা যদি অসন্তুষ্ট হয়। 

ইন্দ্র তবে কি করিবে কহ মহাশয় ॥ 
গোবৰ্দ্ধন মহীধর আছে মনোহর । 
তার তুল্য কেহ নহে পৃথিবী ভিতর ॥ 


গাভীগণে নব নব তৃণ করে দান। 
তাহার সমান কেহ নহে পুণ্যবান্‌ ॥ 
দ্রব্য যত দান কর সেই গোবদ্ধনে । 
সর্বশ্রেষ্ঠ হবে তাহা ভাবি দেখ মনে ॥ 
ব্রাহ্মণভোজন ব্রত তপঃ তীৰ্থস্নান । 
হরিদেব| উপবাস আর মহাদান ॥ 

এই সব পুণ্য কাৰ্য্যে যেই ফল হয়। 
গোসেবা করিলে হয় সেই ফলোদয় ॥ 
গোগণের অঙ্গে রাজে দেবতা সকল। 
চরণেতে তাৰ্থৱাঞ্জি রহে অবিরল ॥ 
গোষ্পদ-চিহ্নিত মাটি ল’য়ে কোন জন। 
ভক্তিভরে করে যদি তিলক-রচন ॥ 
তীৰ্থস্নান ফল লাভ হয় অনিবার। 
চিরদিন পদে পদে জয় হয় তার ॥ 

যেই স্থানে গভীগণ করে অবস্থান । 
সেই স্থান হয় নিত্য তীৰ্থের সমান ॥ 
যদি কেহ সেই স্থানে প্ৰাণত্যাগ করে। 
মুক্তিলাভ করে সেই পৃথিবী-ভিতরে ॥ 
গাভীরে আঘাত করে যেই মূঢ় জন। 
ব্রহ্মহত্যা পাপে পাপী হয় সে তখন ॥ 
গাভী আর ব্রাঙ্গণেরে যে করে নিধন । 
কালসুত্র নরকেতে করে সে গমন ॥ 
যতদিন চন্দ্ৰ সূর্য্য রহে বিদ্যমান। 
ততদিন নরকে সে করে অবস্থান ॥ 
এইরূপে নন্দরাজে কহিয়া তখন । 
মৌনী হয়ে রহিলেন কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
আনন্দিত হয়ে তবে নন্দ নরপতি। 
হাস্ত করি কহিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥ 
মহেন্দ্র এই পুজা পুরুষানুগত। 
সববৃপ্তির তরে মোরা করি অবিরত ॥ 
বৃষ্টি হইতে হয় শস্ত৷ মনোহর । 

সেই শস্তে জীবগণ বাঁচে নিরন্তর ॥ 
বৎসরান্তে সেই জন্য বৃষ্টির কারণ। 
মহেন্ত্ৰের পূজা করে ব্রজবাসিগণ ॥ 
এইরূপ পিতৃবাক্য করিয়া শ্রবণ। 
হাস্ত করি কহিলেন কৃষ্ণ সনাতন ॥ 


উীকৃষ্ণজন্মখণ্ড | 


হাস্যকর কথা তুমি কহ মহারাজ। 
অতীব বিচিত্র কথ! শুনিলাম আজ ॥ 
ইন্দ্ৰ হতে বৃষ্টি হয় কে কহে তোমায়। 
তোমার বচন শুনি হাসি মোর পায় ॥ 
এরূপ অন্যায় বাক্য না কহিও আর । 
পণ্ডিতগণের বাক্য শুন এইবার ॥ 
তোমার সভার মাঝে পণ্ডিতের আছে। 
এ বিষয় প্রশ্ন কর তাহাদের কাছে ॥ 
ইন্দ্র হতে বৃষ্টিপাত হয় কি না হয়। 
পণ্ডিতের! এই কথ। করুক নির্ণয় ॥ 
শুন শুন পিত; তুমি আমার বচন। 
ইন্দ্র হ'তে বৃষ্টি নাহি হয় কদাচন ॥ 
সুৰ্য্য হ'তে জল সদা সমুৎপন্ন হয়। 
সেই জলে জন্ম লয় শহ্তয-সমুদয় ॥ 

শস্য হ'তে অন্ন হয় শুন হে রাজন্‌ ! 
সেই অন্নে জীব করে জীবন ধারণ ॥ 
কালে সূর্য্য সেই জল গ্রাস ক'রে লয়। 
সেই জলে স্থষ্ট হয় মেঘ-সমুদয় ॥ 

শুন শুন পিতঃ তুমি আমার বচন । 
সুৰ্য্য মেঘ আদি সব বিধির সুজন ॥ 
তোয়যুক্ত জলধর গজ ও সাগর । 

বায়ু শস্তাধিপ মন্ত্রী শুন নৃপবর ॥ 
জলাঢ়ক শস্য তৃণ যাহা কিছু আছে। 
সমস্তই একমাত্র বিধি স্থজিয়াছে ॥ 
হস্তী নিজ শুণ্ডে জল করিয়। গ্রহণ। 
জল্ধরে সেই জল করে সমর্পণ ॥ 
বায়ুতে চালিত হয় সেই জলধর। 
ৰৃষ্টিধার| দান করে পৃথিবী ভিতর ॥ 
সকল ঘটন। ঘটে ঈশ্বর-ইচ্ছায়। 
সামবেদ-উক্ত কথা কহিনু তোমায় ॥ 
ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্তমান যত। 
বিধির সুজন সব হয় অবিরত ॥ 

ক্ষুদ্র ও মহৎ কাৰ্য্য যত কিছু আছে। 
বিধির সুজন তাহ! কহি তব কাছে ॥ 
উীহরির আজ্ঞ। পেয়ে বিধি নিরন্তর | 
সথজন করেন এই বিশ্ব-চরাচর ॥ 


৪০৫ 


অগ্রে ভক্ষ্য, তার পর জন্মে জীবগণ। 
সখ দুঃখ ভোগে জীব কর্মের কারণ ॥ 
যাতন! মরণ রোগ জন্ম শোক ভয়। 
বিপদ আপদ আর পাপ-সমুদয় ॥ 

বিদ্যা ও কবিত্ব যশ পুণ্য মুক্তি আদি। 
ভক্তি মুক্তি হরিদাস্ত অধশ ইত্যাদি ॥ 
স্বর্গেতে বসতি আর নরকে গমন । 
জীব কৰ্ম্মফলে সব ঘটে অনুক্ষণ ॥ 
পরম ঈশ্বর হন কৰ্ম্মফল-দাত|। 

সবার ঈশ্বর তিনি সবার বিধাতা ॥ 
বিরাট পুরুষ যিনি অনন্ত মহান্‌। 
ব্রহ্মা হ'তে তৃণ যিনি করিল নিৰ্ম্মাণ ॥ 
প্রকৃতি ব্ৰহ্মাণ্ড আদি ধাহার স্থজন। 
জগতের প্রাণ যিনি জীবের জীবন ॥ 
ধাহার আজ্ঞায় চলে বিশ্বচরাচর | 
নিরন্তর হন যিনি বিশ্বের ঈশ্বর ॥ 
ধাহার আজ্জায় অগ্নি করিছে দহন । 
জীবমাবে মৃত্যু সদ! করে বিচরণ ॥ 
বাহার আজ্ঞায় বৃক্ষ ফলপূর্ণ হয়। 
বাহার আজ্ঞায় ফোটে পুষ্প-সমুদয় ॥ 
পরম ঈশ্বর যিনি হরি সনাতন । 

সেই ভগবানে তুমি করহ ভজন ॥ 
ধাহার ভ্রভঙ্গি মাত্ৰে শত ব্রহ্মা হয়। 
যাহার আজ্ঞায় হয় সৃষ্টি ও প্ৰলয় ॥ 
মৃত্যুর ঈশ্বর যিনি কালের বিধাতা! । 
বিধির ঈশ্বর যিনি কম্মফলদাতা ॥ 
তাহার শরণ তুমি লও হে রাজন্‌। 
তোমারে রক্ষিবে সদা হরি সনাতন ॥ 
ধাহার নিমেষমাত্রে ব্রহ্মার পতন । 
তারে ছাড়ি কেন কর ইন্দ্রের পূজন। 
এই কথা বলি কৃষ্ণ মৌনী হয়ে রয়। 
ধন্য ধন্য করে যত মুনি-সমুদয় ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি নন্দ নরপতি। 
সভামাঝে হইলেন আনন্দিত অতি ॥ 
আনন্দাশ্রু ঝরে তার ছুই নেত্র দিয়! 
পুলকেতে রোমাঞ্চিত হয় তার হিয়া ॥ 


৪০৬ 


পিতা যদি পুত্র হ'তে পরাজিত হয়। 
অতি আনন্দিত হয় পিতার হৃদয় ॥ 
কৃষ্ণের আজ্ঞায় শেষে নন্দ নরপতি। 
স্বস্তি বাক্য কহিলেন তুষ্ট হয়ে অতি॥ 
সকলেরে নন্দরাজ। করিয়। বরণ । 
গোবদ্ধন পর্বতের করিল! পূজন ॥ 
মুনি বুধ বিপ্ৰ গাভী পূজি অতঃপর । 
বহ্নিদেবে পূজা করে নন্দ নৃপবর ॥ 
বাজিল মঙ্গল বাদ্য অতি মনোহর । 
শঙ্ঘরব চারিধারে উঠিল হন্দর ॥ 
জয় জয় শব্দ উঠে হরিধ্বনি হয়। 
চণ্ডী বেদ পাঠ করে মুনি-সমুদয় ॥ 
ংসের সচিব ডিগ্ডী সুমধুর স্বরে । 
মঙ্গলজনক কত স্তোত্ৰ পাঠ করে ॥ 
অন্য দিব্য মুত্তি কৃষ্ণ করিয়া ধারণ। 
শৈলের উপরে গিয়া করে আরোহণ ॥ 
তারপর নন্দরাজে সম্বোধিয়া কয়। 
আমি গোবদ্ধনশৈল শুন মহাশয় ॥ 
তোমার নৈবেদ্য আমি করিনু গ্রহণ। 
আমার নিকটে বর করহ প্রার্থন ॥ 
নন্দেরে সম্বোধি কৃষ্ণ কহিলা তখন । 
ওই দেখ গোবদ্ধন করে আগমন ॥ 
তোমার সম্মুখে শৈল উপস্থিত হয়। 
তাহার নিকটে বর চাহ মহাশয় ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি নন্দ নরপতি। 
বর চাহে শৈলরূপী ভগবান প্রতি ॥ 
একান্তই বর যদি দিবে শৈলরাজ। 


হরি প্রতি দাস্ত ভক্তি দাও তুমি আজ ॥ 


গোবদ্ধনরূপী কৃষ্ণ করি বর দান। 
নৈবেদ্য ভোজন করি করিল! প্রস্থান ॥ 
অনন্তর গোপরাজ আনন্দিত মনে । 
ভোজন করায় যত মুনি বিপ্রগণে ॥ 
তারপর সকলেরে প্রণমিয়া পায়। 
রামকৃষ্ণ সহ নন্দ ভবনেতে যায় ॥ 
শুনিয়। এতেক কথা দেবধি নারদ । 
নারায়ণ প্রতি বলে ভাবে গদ্গদ ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


কৃষ্ণের মহিম! প্রভু অপার বিস্তার । 
ব্ৰহ্মাণ্ডমাবারে তার লীলা বোঝা ভার 
ইন্দ্রকে বঞ্চনা! করি দেব জনার্দন। 
গোবদ্ধন-রূপে ভোজ্য করিল গ্রহণ ॥ 
কহ দেব কৃপা করি পরে কি ঘটিল। 
ইন্দ্রপ্রতি অবজ্ঞার কি ফল ফলিল ॥ 
নারদের বাক্য শুনি বলে নারায়ণ। 
শুন শুন মুনিবর অপূৰ্ব ঘটন ॥ 
কৃষ্ণের আদেশে নন্দ পূজে গোবদ্ধনে । 
এই কথা দেবরাজ শুনিল শ্রবণে ॥ 
আপনার নিন্দা! শুনি দেব পুরন্দর। 
মহাক্ৰোধে অঙ্গ তার কাপে থরথর ॥ 
বায়ু আর মেঘ লয়ে আরক্ত লোচনে । 
বুন্দারণ্যে আসে ইন্দ্র রথআরোহণে ॥ 
ভয়ঙ্কর মুক্তি তার ভীষণ দর্শন । 
ক্রোধেতে পরুষ কণ্ঠে কহিল বচন ॥ 
শোন্‌ মূর্খ ব্ৰজবাসী বিপথ-পথিক। 

কি কাৰ্য্য করিলে চিন্তা নাহি দিখিদিকৃ। 
পিতৃপিতামহগণ তব পূজিল আমারে | 
আমার কৃপায় শস্য সবার আগারে ॥ 
তোমাদের পূজ| ফলে হয়ে আনন্দিত । 
বারিবুষ্টি দিই আমি তোমাদের হিত ॥ 
মানুষী বুদ্ধিতে কর দেবতীয় হেল|। 
যাগযজ্ঞ পূজা-কৰ্ম্ম ভাব হেলাফেল! ৷৷ 
দেবতায় উপেক্ষিয়া পৃজিছ পাথরে । 
দেবের অকুপা! হ’লে পড়িবে পাথারে ॥ 
কৃত কৰ্ম্মফল ভোগ অবশ্য লভিবে। 
অনাচারী পাপী সব নিশ্চিত ভূগিবে ॥ 
শিশুবুদ্ধি নন্দস্থত হরি ভাব তারে। 
মুর্খ সব, তাই তারে পূজ অহঙ্কারে ॥ 
এবার দেখহ কৃষ্ণ কত শক্তি ধরে। 
ভাসাইব বৃন্দাবন বৃষ্টির আসারে ॥ 
অন্য অন্য দেবগণ কুপিত অন্তরে। 
ইন্দ্রের সহিত সবে আসিল সত্বরে ॥ 
ভয়ঙ্কর বায়ু-শব্দে নন্দ হয় ভাত। 
মেঘের শব্দেতে সবে হইল শঙ্কিত ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৪০৭ 


দেবগণ মুহুমু হু ছাড়িছে হুঙ্কার । 
সমুদয় নগরাদি কাপে বারংবার ॥ 
নীতি-শান্ত্রবিশারদ নন্দ নরপতি। 
সম্বোধিয়া কহিলেন পত্নীদের প্রতি ॥ 
যশোদা! রোহিণী শুন আমার বচন । 
রামকৃষ্ণ লয়ে সবে করহ গমন ॥ 
শিশু আর নারী যত কর পলায়ন । 
আমার নিকটে শুধু থাক গোপগণ ॥ 
বিপদ বুঝিলে পরে আমরা তখন । 
নগর হইতে সবে করিব গমন ॥ 
এই কথা বলি সবে নন্দ নরপতি । 
হরিরে স্মরণ করে ভীত হয়ে অতি ॥ 
তারপর যুক্ত করে অতি ভক্তিভরে । 
নন্দ নরপতি স্তব করে পুরন্দরে ॥ 
স্থরনাথ স্থরপতি ইন্দ্র পুরন্দর | 
অদিতিঙ্জ সহআক্ষ দেবেন্দ্র প্রবর ৷৷ 
বিড়ৌজ। ভগাঙ্গ আর কশ্যপ-আত্মজ । 
স্থনালীর মরুত্বান্‌ পবন-অগ্রঙ ॥ 
সবার জনক তুমি হে পাকশাসন । 
শচীপতি তুমি দেব অস্ত্র-সুদন ॥ 
বজহস্ত কামনখ! বুত্রহা বাসব | 
শত্ৰু নামে জানে তোমা সমস্ত মানব ॥ 
বিষ্ণু ও বামনভ্রাতা বিভু পুরন্দর। 
পুরুহুত দিবস্পতি সুত্রামা প্রবর ॥ 
শতমুখ গোত্ৰভিদ্‌ বলারাতি আর। 
জন্তভেদী এই নামে জানি অনিবার ॥ 
লেখর্ষভ তুরাষাট্‌ জীমেথবাহন। 
আখগুল হুরিহয় দৈত্য-নিসুদন ॥ 
বৃদ্ধশ্রবা স্বারাট্‌ ও নমুচিনাশন । 
ক্রন্দন দুশ্চ্যবন বৃষনিসুদন ॥ 
দেবেক্দ্রের এই সব নাম যেই লয়। 
সেইজন অবশ্যই পাপমুক্ত হয় ॥ 
কৌথুমোক্ত এই স্তোত্ৰ পড়ে যেই জন 
ইন্দ্র তারে নিরন্তর করেন রক্ষণ ॥ 
বজ হ'তে কভু তার নাহি হয় ভয়। 
ইন্দ্র তারে রক্ষা করে সকল সময় ॥ 


যার গৃহে এই স্তোত্ৰ বিদ্যমান রয়। 
বজ্ৰপাত শিলারুষ্টি সেথা নাহি হয় ॥ 
এইরূপ স্তব যবে করে নরপতি। 
কুপিত হইয়! কৃষ্ণ কন তার প্রতি ॥ 
হেরিতেছি পিতঃ তুমি ভীরু অতিশয়। 
সম্মুখে থাকিতে আমি কিবা তব ভয়॥ 
অমূলক ভয় তব কর পরিহার। 

আমি বিদ্যমানে আছে কি ভয় তোমার 
ইচ্ছ| যদি করি আমি শুন পিতঃ তবে। 
ক্ষণার্ধমধ্যেতে সব ভস্মীভূত হবে ॥ 
ভয়াতুর যত সব শিশু গাভী লয়ে। 
গোবদ্ধন গুহ। মাঝে যাও হে নির্ভয়ে ॥ 
তব সাথে নারীগণ করুক গমন। 
সকলেরে আমি আজ করিব রক্ষণ ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি তুষ্ট হয়ে অতি। 
সেই মত কাধ্য করে নন্দ নরপতি ॥ 
অনায়াসে তারপর কৃষ্ণ সনাতন। 
বামহস্ত দ্বারা শৈল করে উত্তোলন 
হুঙ্কার করিয়া বহে বায়ু ভয়ঙ্কর । 
ঘোরতর কৃষ্ণ মেঘে ছাইল অন্ধর ॥ 
মুছমুহঃ বজ পড়ে শিলাৰৃষ্টি হয়। 
সুদারুণ উক্কাপাত হয় অতিশয় ॥ 
মেঘেতে ঢাকিল সুধ্য অতি অন্ধকার । 
বজের গঞ্জনে কান পাত! হ’ল ভার ॥ 
শন্‌ শন্‌ বহে বায়ু স্থপ্রবল বেগ । 

বৃক্ষ হতে পড়ি যায় যতেক বিহগ ॥ 
ঘন ঘন পড়ে বজ পৰ্ব্বত উপর । 
পড়িয়া আপনি ফাটে অক্ষত ভূধর ॥ 
ইন্দ্রের উদ্যম ব্যর্থ হয় বারে বারে। 
গোবদ্ধন শৈলে কিছু না করিতে পারে 
অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে দেব পুরন্দর। 

বজ হাতে শৈল পানে আসিল সত্বর ॥ 
দধীচি-অস্থিতে এই বজ বিনিৰ্ম্মিত। 
বজ হেরি ভগবান হাসে আঁবরত ॥ 
ত্ৰিভুবন-নাথ যিনি বিশ্বের ঈশ্বর । 
তারে কি করিতে পারে তুচ্ছ পুরন্দর ॥ 
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বায়ু আর বজ মেঘ স্তব্ধ হয়ে রয়। 
নিজে দেব পুরন্দর তন্দাপ্রাপ্ত হয় ॥ 
কষ্ণময় হেরে ইন্দ্র সমস্ত ভুবন । 
চারিধারে কৃষ্ণমু্তি হেরে অনুক্ষণ ॥ 
দ্বিভূজ মুরলীধারী কৃষ্ণ সনাতন |: 
পরিধানে পীতবাস অতি সুদর্শন ॥ 
রত্ু-অলঙ্কার শোভে সৰ্ব্ব অঙ্গে তার। 
চন্দন-চচ্চিত অঙ্গ অতি চমৎকার ॥ 
উপবিষ্ট ভগবান্‌ রত্ব-সিংহাসনে । 
প্রসন্ন বদনে সদ! হাসে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
চতুর্দিকে এইরূপ করিয়া দর্শন । 
মুচ্ছিত হইয়া পড়ে দেবেন্দ্র তখন ॥ 
চেতন পাইয়া পরে দেব পুরন্দর। 
প্রীকৃষ্ণের স্তব-স্তুতি করিল বিস্তর ॥ 
উজ্জ্বল সহস্রদল পদ্ম জ্যোতিৰ্ম্ময় । 
সহসা! প্রীপুরন্দর হেরে সে সময় ॥ 
তাহার মাঝারে ইন্দ্র করিল দর্শন। 
অপরূপ শ্যামরূপ ভুবনমোহন 
কর্ণমূলে বিরাজিত মকর কুগুল। 
মস্তকে শোভিছে তাঁর কিরীট উজ্জ্বল ॥ 
কৌস্তুভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার। 
কেযুর নূপুর শোভে অতি চমৎকার ॥ 
সেই অপরূপ রূপ করিয়| দর্শন । 
যুক্তকরে দেবরাজ কহিল৷ তখন ॥ 
তুমি প্ৰভু জগদীশ নিত্য নিরাকার । 
জ্যোতীরূপ সনাতন তুমি সারাৎসার ॥ 
অক্ষয় পরমত্রহ্ম তুমি ইচ্ছাময়। 
গুণাতীত তুমি প্ৰভু সকল সময় ॥ 

তব অন্ত কোন দিন কেহ নাহি পায়। 
কেমন করিয়| প্রভু বণিব তোমায় ॥ 
ভক্ত অনুগ্রহ তরে ধর কলেবর। 
তক্তবাগ্ণ কল্পতরু হও নিরন্তর ॥ 

শুরু রক্ত পীত শ্যাম নানা বর্ণ ধরি। 
যুগে যুগে বিরাজিত হও তুমি হরি 
সত্যযুগে গুর্লপক্ষে শরীর তোমার । 
ত্রেতায় ধারণ কর কুঙ্কুম আকার ॥ 
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দ্বাপরেতে গীতবর্ণ তব কলেবর। 
কলিকালে শ্যামরূপ অতি মনোহর ॥ 
নবীন-নীরদ-সম শরীর তোমার । 
নন্দের নন্দন তুমি জানি অনিবার ॥ 
যশোদা-জীবন তুমি প্ৰভু সবাকার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
গোপীদের চিত্তচোর তুমি সনাতন । 
রাধিকার প্রাণাধিক হও অনুক্ষণ ॥ 
বিনোদ মুরলীধ্বনি কর চমৎকার। 
সর্বব অঙ্গে শোভে তব রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
কোটিকন্দর্পের সম সৌন্দধ্য তোমার। 
তোমার চরণে আমি নমি বারবার ॥ 
রাধাদহ ক্রীড়া প্রভু কর বুন্দাবনে। 
রাসলীল! কর তুমি গোপীদের সনে ॥ 
রাধিক। তোমার বক্ষে করে অবস্থান । 
রাধার ঈশ্বর তুমি কৃষ্ণ ভগবান্‌॥ 
জলক্রীড় কর প্রভু রাধিকার সনে । 
কবরী বন্ধন কভু কর হৃষ্টমনে ॥ 
অলক্তক কভু কর রাধা-পায়ে দান। 
রাধিকা-অধরম্থধা কভু কর পান ॥ 
রাধা-পানে চাহ কভু কটাক্ষ নয়নে । 
রাধা-গলে মালা দাও আনন্দিত মনে ॥ 
বিপ্রপত্রী-দত্ত অন্ন করহ ভোজন । 
গোপীদের বস্ত্র কভু করহ হরণ ॥ 
কখনো বা মিলি তুমি সঙ্গিগণ সনে । 
তাল ফল খাও সবে আনন্দিত মনে ॥ 
কালিয়-নাগেরে তুমি করিলে দমন । 
সঙ্গিগণ সহ কভু কর গোচারণ ॥ 

মধুর মুরলীধ্বনি কর অনিবার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
ভয়ে ভয়ে এই স্তব করি অবিরাম। 
কৃষ্ণের উদ্দেশে ইন্দ্র করিল প্রণাম ॥ 
ৰুত্ৰাহ্র সহ যবে ইন্দ্র করে রণ। 

এই স্তোত্ৰ গুরু তারে করিল অর্পণ ॥ 
ব্রহ্মাদেবে এই স্তোত্ৰ কৃষ্ণ করে দান। 
সনগুকুমার পরে ব্ৰহ্ম৷ হতে পান ॥ 


শ্ৰীকৃষ্চজন্মখণ্ড । 


সনৎকুমার হতে পান বৃহস্পতি । 
বৃহস্পতি দান করে ইন্দ্রদেব প্রতি ৷৷ 
ভক্তিভরে এই স্তোত্ৰ যে করে পঠন। 
প্রীহরির দাস্য লাভ করে সেই জন ॥ 
ইন্দকৃত এই স্তোত্ৰ যে করে শ্রবণ। 
কৃষ্ণপদে ভক্তিলাভ করে সেই জন ॥ 
হরির দাসত্ব পায়, ভক্তি-লাভ হয়। 
জরা মৃত্যু হ'তে তার নাহি কোন ভয়। 
যমালয় কভু সেই না করে দর্শন । 
যমদূত কভু তারে না করে স্পৰ্শন ॥ 
দেবেন্দ্রের স্তব শুনি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
আনন্দিত হ'য়ে তারে করে বর দান ॥ 
হরিরে প্রণমি ইন্দ্র যায় ত্বরা করি। 
পর্বতের বথাস্থানে স্থাপিলেন হরি ॥ 
পর্ববত-গুহার মাঝে বারা যারা ছিল । 
ভয়হীন হয়ে সবে পুন? বাহিরিল ॥ 
সকলে বুৰিল কৃষ্ণ ক্ষুদ্র শিশু নয় । 
পরম ঈশ্বর তিনি নিত্য স্বেচ্ছাময় ॥ 
সকলেরে সাথে করি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
আপন ভবন প্রতি করিল প্রস্থান ॥ 
অনন্তর নন্দ রাজা আনন্দে মগন । 
পৃত্ররূপী পূর্ণব্রন্দে করিল স্তবন ॥ 
শীরুষ্ ব্রহ্মণ্যদেব কুপা-অবতার | 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
গোব্রাঙ্ষণহিতকারী কৃষ্ণ সন[তন। 
গোবিন্দ পেতে তুমি কর বিচরণ ॥ 
কেমনে বণিব আমি মহিম। তোমার। 
তোমার চরণে আমি করি নমঙ্গার ॥ 
পরমাত্মা তুমি প্রভু ব্রন্মাণ্ু-মাধার। 
তোমারে প্রণাম আমি করি বারবার 
সবার কারণ তুমি সাক্ষী সবাকার। 
নিলিপ্ত নিগুণ তুমি নিত্য নিরাকার 
যোগীদের ধ্যানপাধ্য সৃক্ষের স্বরূপ । 
যুগে যুগে ধর তুমি নব নব রূপ॥ 
শুরু রক্ত পীত শ্যাম তব দেহ হয়। 
তোমার বন্দন! করে দেব সমুদয় ॥ 
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ব্রহ্মা! বিষ্ণু মহেশ্বর ভজে অবিরাম । 
৷ তোমার চরণে আমি করিনু প্রণাম ॥ 
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তোমাতে সমস্ত গুণ আছে বিদ্যমান । 


। ভক্ত-বাঞ্চাকল্পতরু তুমি ভগবান্‌ ॥ 


যোগী তুমি যোগরূগী তুমি যোগীশ্বর। 


৷ সিদ্ধদের গুরু তুমি হও নিরন্তর ॥ 


ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যাঁর স্তবেতে অক্ষম । 


কেমনে তাহার স্তবে হইব সক্ষম ॥ 
অনন্ত ধাহার কভু অন্ত নাহি পায়। 


৷ বাঁহার স্তবনে ধৰ্ম্ম সামর্থ্য হারায় ॥ 
৷ কাৰ্তিকেয় বিধি আর দেব লম্বোদর। 


ধার স্তবে শক্তিহীন হয় নিরন্তর ॥ 
সনকাদি স্ততিবাদে সমর্থ না হয়। 
কপিল অক্ষম হয় সকল সময় ॥ 


ধার স্তবে শক্তিহীন নরনারায়ণ। 

৷ কেমনে তাহারে আমি করিব স্তবন ॥ 
তুমি প্রভু দীনবন্ধু কি কহিব আর। 

৷ তুমি পরাৎপর প্ৰভু তুমি সারাৎসার ॥ 


তব স্তবে শক্তিহীন! লক্ষী সরস্বতী। 


| তোমারে বন্দিতে নারে রাধিকা শ্রীমতী ৷৷ 


পরিপুণতম তুমি কৃষ্ণ সনাতন । 


কেমনে তোমারে আমি করিব বন্দন ॥ 
' কত শত অপরাধ আমি ক্ষণে ক্ষণে । 

৷ করিয়াছি ভগবন্‌ তোমার চরণে ॥ 

' সব অপরাধ তুমি ক্ষম ভগবান্‌। 


এ ভব-সাগর হ'তে কর পরিত্রাণ ॥ 
পুজরূপে আদিয়াছ গুহেতে আমার । 
দাস্য ভক্তি দান কর চরণে তোমার ॥ 
কুপালিন্ধে| দীনবন্ধে! কৃপা-অবতার। 
শুদ্ধা ভক্ত দাও প্রভু চরণে তোমার ॥ 


৷ অভয় প্রদান কর প্রভু সনাতন। 
তোমার চরণে যেন রহে মোর মন ॥ 
ব্ৰহ্মপদ ইন্দ্ৰপদ মুক্তি-চতুষ্টয়। 
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চরণ-সেবার কাছে তুচ্ছ অতিশয় ॥ 
ইন্দ্ৰত্বে বাসন! নাহি স্বর্গ নাহি চাই। 
তোমার চরণ যেন পূজি সৰ্ব্বদাই ॥ 
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অমরত্ব সিদ্ধি লাভ যত কিছু আছে। 
অতিশয় তুচ্ছ তব পদসেব| কাছে ॥ 
ভক্তদের কাছে তুমি রহ অনুক্ষণ | 
ভক্ত-বাঞ্চাকল্পতরু পতিতপাবন ॥ 
তোমার ভক্তের সঙ্গ করে যেই জন । 
সার্থক জনম তার সফল জীবন ॥ 

তুমি প্রভূ সত্য আর অনিত্য সকল। 
সেবন করিব তব চরণ-যুগল ॥ 

ভক্তির অঙ্কুর যার জন্মে একবার । 
ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি তাহা পায় অনিবার ॥ 
ক্রমে ক্রমে সেই ভক্তি বৃক্ষরূপ ধরে। 
হরিদাস্তরূপ তাহা ফল দান করে। 
অগতির গতি তুমি কি কহিব আর। 
দাসত্ব প্রদান কর চরণে তোমার ॥ 
অণিমাদি এশ্বৰ্য্যেতে স্পৃহা কিছু নাই। 
সিদ্ধিযোগ মুক্তি-জ্ঞান কিছু নাহি চাই ॥ 
অমরত্বে অভিলাষ নাহি কদাচন । 
ধ্যান যেন করি সদা তোমার চরণ ॥ 
সালোক্য সামীপ্য পার্টি সারপ্য মুকতি। 
নাহি চাই, শুধু চাহি তব পদে মতি॥ 
যেজন তোমার দাস হয় একবার । 
ত্ৰিভুবনে আছে আর কি ভয় তাহার ॥ 
এইরূপ স্তব নন্দ করে অতিশয় । 
ভগবান দান করে প্রাথিত বিষয় ॥ 
নন্দকৃত এই স্তোত্ৰ বে করে শ্র“ণ। 
কৃষ্ণপদে ভক্তি লাভ করে সেই জন ॥ 
হরির দাসত্ব পায়, মুক্তি লাভ হয়। 
জরা-সৃত্যু হ'তে তার নাহি কোন ভয় ॥ 
বিদুরিত হয় বিত্ন, শান্তি পায় মনে । 
অস্তিমে যাইবে সেই কৃষ্ণের ভবনে ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা স্নধার সমান । 

শ্রবণ করিলে হয় পরিতৃপ্ত প্রাণ ॥ 

সব দুঃখ ঘুচে যায়, দূর হয় ভয়। 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তের কথা অতি স্তধাময় ॥ 
তাপদগ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে । 

পুরাণ শ্রবণ করি বিশুদ্ধ অন্তরে ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


অনার সংসারে দিন বৃথা কাটে হায়। 
ভুলিয়া রয়েছে সবে বিষ্ণুর মায়ায় ॥ 
মোহ্‌নিদ্রে। হ'তে সব কর জাগরণ । 
একমনে ভঙ্গ ভাই শ্রীহরিচরণ ॥ 

হরি সত্য ত্ৰিভুবনে, মিথ্যা সমুদয় । 
কুষ্ণনাম কর জীব সকল সময় ॥ 
ভক্তবাঞ্চাকল্পতরু হরি সনাতন । 
ভক্তজনে অনুক্ষণ করেন রক্ষণ ॥ 

যেই জন কৃষ্ণনাম লয় অনিবার। 

এ তিন ভুবনে আছে কি ভয় তাহার ॥ 


শীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একবিংশ অন্যায় সমাপ্ত | 


ছা বিংশ অধ্যায় 
পেনুক-নণ এব ধেনুক রশ এককৰ স্তোত্র। 


এত বলি নারায়ণ বলে, মুনিবর | 
গিরি গোবদ্ধন হ’ল আনন্দ-অন্তর || 
শ্রীকৃষ্ণের লীলাখেলা কে বুঝিতে পারে। 
কহিলাম যাহা বঝি আপন অন্তরে ॥ 
আর কিছু যাদ তব থাকে হে জিজ্ঞাসা | 
নিশ্চিত জানিবে আমি পূরাইব আশা ৷৷ 
মনে মনে বন্দি তবে নারায়ুণপদ | 
নারায়ণ প্রতি বলে দেবধি নারদ ॥ 
দয়াময় প্রভু তুমি কৃপা পারাবার। 
শুনিতে পাইনু কথা কৃপায় তোমার ॥ 
ঈন্দ্রের হরিয়। দৰ্প কৃষ্ণ জনাৰ্দ্দন | 
কি কাৰ্য্য সাধেন বল প্রভু নারায়ণ ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
একদিন গোচারণে যান সনাতন ॥ 
মনস্্রখে বনমাঝে সঙ্গী সাথে লয়ে। 
কৃষ্ণ বলরাম দোহে আনন্দিত হয়ে ॥ 
ভ্রমিয়। বেড়ান সুখে বনের ভিতর । 
সঙ্গী সাথীদের পূর্ণ আনন্দে অন্তর ॥ 
যমুনার তীর ধরি লয়ে ধেনুদল। 
খেলিতে খেলিতে তার! আলে তালতল॥ 


শ্রীকৃঞ্ণজন্মখণ্ড 


কেহ বা গাইছে গান, বাজায় বাঁশরী । 
কেহ বা আনন্দে পড়ি দেয় গড়াগড়ি ॥ 
লুকাইছে কেহ কেহ খুঁজিছে তাহাকে । 
অনুসরি ধেনু শব্দ হাম্বা বলি ডাকে ॥ 
এইভাবে দ্বিপ্রহরে সুধ্যের কিরণে। 
প্রবল তৃষ্ণায় ক্লান্ত গোপশিশুগণে ॥ 
হেথা ছিল তালগাছে গোটা গোট! তাল। 
তাহ! দেখি মহানন্দে নাচে শিশুপাল ॥ 
কেহ বা চড়িল গাছে, ফেলে কেহ তাল। 
কেহ বা কুড়ায় তাহা নাচছে গোপাল । 
সবে মিলি মহানন্দে তালফল খায় ॥ 
ক্ষুধা তৃষ্ণ৷ সকলের দুরেতে পলায়। 
বিস্তৃত তালের বন সম্মুখে রয়েছে । 
তথায় যাইতে কিন্তু মনে ভয় আছে ॥ 
ধেনুক নামেতে এক দৈত্য ভয়ঙ্কর । 
সেই তালবন রক্ষা করে নিরন্তর ॥ 
পর্ববত-সমান তার কলেবর হয়। 
কুপতুল্য স্থগভীর তার নেত্রদ্বয় ॥ 
পর্ববত-গহ্র-তুল্য বিস্তৃত বদন। 
দন্তরাজি ভয়ঙ্কর বিকট-দর্শন ॥ 
শত-হস্ত-পরিমিত লোলজহ্ব। তার । 
কূপের সদৃশ নাভি ভীষণআকার ॥ 
তালবন হেরি মেই বালকের দল। 
মনের আনন্দে সবে করে কোলাহল ॥ 
শ্রীকৃষ্ণেরে সম্বোধিয়| কহে সঙ্গিগণ। 
শুন শুন প্রাণনখ। মোদের বচন ॥ 
পাড়িয়া আনিতে পারি পকফল যত। 
তালবৃক্ষ ভাঙ্গিবারে পারি ইচ্ছামত ॥ 
কিন্তু শুন প্রাণাধিক বনের ভিতরে । 
ভয়ঙ্কর দৈত্য এক বন রক্ষা করে ॥ 
ধেনুক তাহার নাম শুন প্রাণধন। 
দেবের অজেয় সেই অস্থর ভীষণ ॥ 
কংসের প্রধান মন্ত্রী সেই দৈত্য হয়। 
প্রাণগণে হিংসা করে সকল সময় ॥ 
এক্ষণে কি করি মোর! কহ সনাতন । 

না৷ কহিবে তাই মোরা করিব পালন ॥ 


৪১১ 


কহিলেন সখাগণে তবে ভগবান । 
কি ভয় যাবৎ আমি আছি বর্তমান ॥ 
নির্ভয়েতে সবে মিলি করহ গমন । 
তাল ফল পাড়ি সবে করহ ভোজন ॥ 
কৃষ্ণের আদেশ পেয়ে সহচরগণ। 
বৃক্ষের শিখরে সবে করে আরোহণ ॥ 
মনের আনন্দে সবে করে কোলাহল। 
সবে মিলে বৃক্ষ হ'তে পাড়ে পকফল ॥ 
কেহ বৃক্ষ ভঙ্গ করে, কেহ নৃত্য করে। 
কেহ বা চীৎকার করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
তাল ফল সবে যবে করিছে গ্রহণ। 
ছুটিয়া আসিল দৈত্য ঝড়ের মতন ॥ 
চলন্ত পৰ্ব্বত সম বিরাট দর্শন । 
উন্মত্ত হস্তার মত করে গরজন ॥ 
লোহিত লোচনদ্বয় অতি ভয়ঙ্কর । 
বিকট দংশনপংক্ত দেখি লাগে ডর ॥ 
মহাবলশালী দৈত্য গর্দভ-আকার। 
ছুটিয়৷ আসিল ত্বরা করিয়া হুঙ্কার ॥ 
দৈত্যের আকার হেরি সহচরগণ। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে করিল ক্রন্দন ॥ 
কোথা কৃষ্ণ ভগবান, কোথা দামোদর । 
আমাদেরে রক্ষা তুমি করহ সত্বর ॥ 
দৈত্য-হাতে আমাদের যায় যে জীবন। 
এস এস রক্ষ! কর বিপদ-বারণ ॥ 
হে গোবিন্দ গোপীনাথ দীনবন্ধু হরি। 
আমাদের রক্ষাতরে এস ত্বরা করি ॥ 
হে মাধব কোথা তুমি, কোথা নারায়ণ 
তুমি ভিন্ন বিপদেতে রক্ষে কোন জন। 
ভক্তবাঞ্চকাকল্পতরু এস সারাত্সার। 
বিপদ-সাগর হ'তে করহ উদ্ধার ॥ 
ভর়্-ব্যাকুলিত আজি আমরা সকলে । 
পড়িয়াছি ভয়ঙ্কর দৈত্যের কবলে ॥ 
দৈত্যের বিনাশ করি শ্রীমধুসুদন | 
বিপদ হইতে সবে করহ রক্ষণ ॥ 
এইরূপে শিশুগণ কাদিছে যখন। 
আসেন সেথা কৃষ্ণ সনাতন ॥ 


৪১২ 


বলদেবে সাথে লয়ে আসি সে সময় । 
ভয় নাই ভয় নাই সকলেরে কয় ॥ 
সহসা কৃষ্ণেরে সেথা করিয়৷ দর্শন । 
পুলকিত হ’ল যত সহচরগণ ॥ 

ভয় পরিহার করি যত শিশুদল। 
মনের আনন্দে সবে করে কোলাহল ॥ 
অনন্তর বলদেবে করি সন্বোধন | 
স্থমধুর স্বরে কহে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 

শুন আধ্য বলদেব, কহি অতঃপর । 
বলিরাজ-পুজ্র এই দৈত্য ভয়ঙ্কর ॥ 
সাহসিক নাম পূর্বেব আছিল তাহার। 
দুর্ববাসার শাপে হয় গর্দভ-আকার ॥ 
ইহারে এক্ষণে আমি করিব নিধন । 
শিশুগণে তুমি আজি করহ রক্ষণ ॥ 
বলরাম শ্রীকৃষ্ণের বচন শুনিয়া । 
রক্ষাতরে শিশুগণে যায় দূরে নিয়া | 
এইভাবে কৃষ্ণ যবে কহে বলরামে । 
আচম্বিতে দৈত্যরাজ আসে সেই ঠামে ॥ 
মহাবলশালী দৈত্য ভীষণ দর্শন | 


কৃষ্ণেরে দেখিয়া করে রোষে আস্ফালন ॥ 


চরণে মৃত্তিক। খোড়ে, করে ঘোর রব। 
অবনতশিরে আসে অস্থর গৰ্দ্দভ ॥ 
মহাবেগে ধায় সেই ভীষণ অন্তর | 

কৃষ্ণ বধিবারে ছোটে ভর দিয়া খুর ॥ 
রোষে জ্বলে হুই চক্ষু অগ্নির সমান। 
তাহাকে দেখিয়া বলে কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
দুরাত্মা অহর ওরে শোন পাপমতি। 
কপালে আছে রে তোর অনেক চুৰ্গতি ॥ 
ঝষিশাপে পেলি তুই গর্দভ-আকার। 
আমার সকাশে আমি লভিবি সংহার ॥ 
বৃথ৷ আস্ফালন তোর ঘুচাব এখনি | 
নাহি হেন জন রক্ষা করে তোর প্রাণী ॥ 
অহঙ্কারমদে তুই মত্ত অতিশয় | 

এখনি ঘুচিবে তাহা নাহিক সংশয় ॥ 
এত যদি বলে কৃষ্ণ অন্তর ধেনুক । 
সন্মুখে চলিয়া আসে ফুলাইয়া বুক ॥ 


ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ভ-পুরাণ । 


কৃষ্ণেরে লক্ষিয়া তবে বলে পাপাচারী। 
ঘুচাব তোমার লীল! গোকুলবিহারী ॥ 
আমার রক্ষিত বনে তোমার প্রবেশ । 
জনমের মত আজি হইবেক শেষ ॥ 
কতকাল ধরি এই তালবন মাঝে। 
সাধ্য নহে কোন জীব হেথায় বিরাজে ॥ 
সঙ্গীদল সহ তুমি আইলে হেথায়। 
নিশ্চিত জানিবে তাহা না যাবে বৃথায় ॥ 
দীর্ঘকাল পরে পাই স্তখাদ্য এমন । 

কচি কচি গোপশিশু রসনা-লোভন ॥ 
ভয়েতে অন্যান্য জীব হেথায় না আসে। 
মোর নাম শুনিলেই মরিবেক ত্ৰাসে ॥ 
দেব নর গন্ধর্বাদি কোন প্রাণধারী। 
হেথায় আসিলে আমি নিশ্চিত সংহারি॥ 
তুমি হেথা সঙ্গী লয়ে খাও তালফল। 
অবিলম্বে বুঝিবেক কৃতকম্ম-ফল ॥ 

এত বলি দৈত্যবর শ্রীকৃষ্ণে ধরিল। 
কৃষ্ণ তার হাত ছাড়ি মুকতি লভিল ॥ 
আর বার আসে দৈত্য হুষ্কারি বিক্রমে। 
কৃষ্ণ তারে ভূমে ফেলে অতি পরাক্রমে। 
মাটিতে ফেলিয়া তারে করে নিগীড়ন। 
ছুইদলে আরস্তিল অতি ঘোর রণ ॥ 
সহস| ধেনুক উঠি প্রবল বেগেতে। 
আকস্মিক আক্রমণে ফেলে নন্দহৃতে ॥ 
প্রস্তুত হইতে তাকে না দিয়া সময়। 
গর্দভ আকৃতি দৈত্য অতি রোধময় ॥ 
অনন্তর দানবেন্দ্র অতি ক্রোধ-ভরে 
অগ্রিশিখা-পম আসি কৃষ্ণে গ্রাস করে॥ 
ব্রহ্মতেজে প্ৰজ্বলিত কৃষ্ণ-ভগবান। 
তারে গ্রাম করি আজ যায় বুঝি প্রাণ ॥ 
উগ্রীতেজে দগ্ধপ্রায় হয়ে দৈত্যবর। 
উদগার করিয়া তারে ফেলিল সত্বর ॥ 


উপগীৰ্ণ কীলনাতনে করিয়া দর্শন । 
' বিমুগ্ধ হইয়! পড়ে দানব তখন ॥ 


পূর্বের বৃত্তান্ত আসে স্মৃতিপথে তার। 
কৃষ্ণেরে ঈশ্বর বলি জানিল এবার ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজম্মখণ্ড। 


অনন্তর দানবেন্দ্র অতি ভক্তি-ভরে। 
স্তবন করিল সেই পরম ঈশ্বরে ॥ 

তুমি প্রভু দয়াময় কি কহিব আর । 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
বামনের মূৰ্তি তুমি করিয়া ধারণ। 
পিতৃরাজ্য-শোভ| আদি করিলে হরণ ॥ 
সবার ঈশ্বর তুমি পতিতপাবন । 
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হও অনুক্ষণ ॥ 
দুৰ্ববাসার শাপে মোর গর্দভ-আকার । 
শীঘ্র প্রভু তুমি মোরে করহ সংহার ॥ 
কহিল ছুর্ববাসা মুনি, শুন ভগবন্‌। 
তোমার হস্তেতে মোর হইবে নিধন ॥ 
জগতের নাথ তুমি কূপা-অবতার | 
ঘোড়শার চক্রদ্ধারা করহ সংহার ॥ 
আমারে উদ্ধার তুমি কর সনাতন | 
আমারে সদগতি দাও শ্রীমধুসুদন ॥ 
বরাহের রূপে কর ধরারে উদ্ধার। 
হিরণ্যাক্ষ দৈত্যে বধ করিলে আবার ॥ 
ভক্ত প্রহলাদের তরে তুমি সনাতন । 
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে করিলে নিধন ॥ 
বেদের উদ্ধার কর মীন অবতারে। 


অনন্তে আশ্রয় দিলে কুম্মের আকারে ॥ 


তব অংশে জন্ম লয় অনন্ত মহান্‌। 
বিশ্বের আধাররূপে করে অবস্থান ॥ 
জানকী-উদ্ধার তরে তুমি সনাতন । 
রামরূপে দশাননে করিলে নিধন ॥ 
পরিপূর্ণ তম তুমি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
সবাকার বীজরূপে কর অবস্থান ॥ 
তুমি নিত্য তুমি সত্য তুমি অদ্বিতীয়। 
তুমি শান্ত তুমি শ্রেষ্ঠ অনির্ববচনীয় ॥ 
মশোদার প্রাণধন তুমি সনাতন । 
নন্দের নন্দন তুমি গোপিকা-জীবন ॥ 
রাধিকার প্রাণাধিক তুমি নিরন্তর | 
মযোনিসন্তব তুমি পরম ঈশ্বর ॥ 
বস্থদেবপুভ্ররূপে করি আগমন। 
নিরন্তর করিতেছ ভূভার-হরণ ॥ 


৪১৩ 


দৈবকীর দুঃখ তুমি করিলে মোচন। 
কেমনে মহিমা তব করিব কীর্তন ॥ 
কৃপানিধি কৃপাসিন্ধু তোমার কৃপায় । 
পূতনা রাক্ষপী শেষে মাতৃগতি পায় ॥ 
বক কেশী প্রলন্বেরে করিলে উদ্ধার । 
আমারে উদ্ধার তুমি কর এইবার ॥ 
স্লপ্ৰসম হও প্রভূ হে রাধিকানাথ। 
তোমার চরণে আমি করি প্রণিপাত ॥ 
তুমি প্রভূ গুণাতীত, তুমি স্বেচ্ছাময়। 
সকল ভক্তের তুমি দুর কর ভয় ॥ 


' পূর্ণব্রন্মরূপী তুমি কৃষ্ণ স্থমোহন। 

' ভূভার হরণ তরে তব আগমন ॥ 

' গোলোকের নাথ তুমি কৃষ্ণ সনাতন । 
 বৈকুষ্টের পতি তুমি হরি নারায়ণ ॥ 


জন্ম নিলে ভগবান্‌ বস্নদেব-ঘরে। 
নন্দের ভবনে হরি গেলে তুমি পরে ॥ 
মায়াবলে মাতৃগর্ভ বায়ুপূৰ্ণ করি। 


' বস্ুদেব-ঘরে হ’লে আবিভূতি হরি ॥ 
' অযোনিসম্ভব তুমি কৃষ্ণ দয়াময় । 


যুগে যুগে নামভেদ বৰ্ণভেদ হয় ॥ 
প্রথমে ধরিলে তুমি শুভ্র কলেবর । 


 রক্তবর্ণ দেহ তুমি ধর অতঃপর ॥ 
তারপর গীতব্ণ ধরিলে গ্রীহরি। 


বর্তমানে আসিলে গো কৃষ্ণবৰ্ণ ধরি ॥ 


পরিপূর্ণ ব্রহ্ম তুমি নাহিক সংশয় । 


একবার তব নামে পুণ্য ফলোদয় ॥ 
কুষ্ণনাম ম্মরিলে ও করিলে শ্রবণ। 
কোটিজন্মার্জিত পাপ হয় বিনাশন ॥ 
কৃষ্ণনাম সুমধুর হুমঙ্গলময়। 

এই নামে লভে মুক্তি জীব সমুদয় ॥ 
সকলের সারভূত এই কৃষ্ণ নাম। 
ভক্তি আর দাস্থাপ্ৰদ হয় অবিরাম ॥ 
সেই স্থানে হয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কীওঁন। 
কৃষ্ণের কিঙ্কর সেথা করে আগমন ।৷ 


৷ স্থুরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর। 
অনন্ত ইত্যাদি তোমা ভজে নিরন্তর ॥ 


828 


মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা। 
লক্ষ্মী সরস্বতী ধারে করেন বন্দনা ॥ 
স্থূল হ’তে স্থূলতর শরীর যাহার । 
লোমকুপে স্থিত ধার এ বিশ্ব-সংসার ॥ 
সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম করে যেই জন । 
অবশ্য ঘুচিবে তার ভবের বন্ধন ॥ 
অপার নামের গুণ নাহি তার সীম। | 
পঞ্চানন গান করে নামের মহিমা ॥ 
দৈত্যরিপু গীতান্বর দৈবকীনন্দন । 
অচ্যুত সৰ্ব্বশ হরি বিষ্ণু সনাতন ॥ 
সর্ববাধার সর্ধবগতি রাধিকারমণ । 
রাধাকান্ত রাধনাথ রাধিক1-জীবন ॥ 
পরিপূর্ণতম ব্ৰহ্ম রাধ৷ প্রাণেশ্বর । 
গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ সর্ববরূপধর ॥ 
গর্দভের জন্ম হ'তে মুক্তি কর দান । 
আমার সদগতি তুমি কর ভগবান্‌ ॥ 
আমি অতি হীনমতি, অতি পাপাশয়। 
আমারে উদ্ধার তুমি কর দয়াময় ॥ 
আমি তব ভক্ত পুত্র কি কহিব আর। 
কৃপা করি মোরে তুমি করহ উদ্ধার ॥ 
ধাহারে বণিতে নারে বেদ-সমুদয় । 
ধার স্তবে ব্রহ্মা আদি সমর্থ না হয়ু ॥ 
মুনীন্দ্র সকল ধারে বণিবারে নারে। 
কেমন করিয়া আমি বণিব তাহারে ॥ 
মোর অভিলাষ পূর্ণ কর দয়াময় । 
পুনরায় যেন মোর জন্ম নাহি হয়॥ 
ব্ৰহ্মা আদি তব স্তব করে সৰ্ব্বদাই | 
আমার স্তবন শুনি হাসিও না তাই ॥ 
পরম ঈশ্বর যিনি কৃপা-অবতার । 
যোগ্য ও অযোগ্য সব সমান তাহার ॥ 
এই স্তব করি দৈত্য করে অবস্থান । 
সন্তুষ্ট হইয়া হাসে কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
দৈত্যকৃত এই স্তোত্ৰ যে করে পঠন। 
সেই জন হুরি্ভক্ত হয় আজীবন ॥ 
সালোক্য প্রভৃতি মুক্তি সেই জন পায়। 
বি্ভালাভ হয় তার বিদ্ব দূরে যায় ॥ 


SEEN কালি ১৬ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


স্কবিত্ব লাভ করে সদা সেইজন | 
পুত্র আর যশ লাভ করে অনুক্ষণ ॥ 


' হরির দাসত্ব পায় স্মৃতি লাভ হয়। 

জরা মৃত্যু হ'তে তার নাহি কোন ভয় ॥ 
। ভক্তিভরে এই স্তব যে করে পঠন। 

৷ শোক মোহ হতে মুক্তি পায় সেই জন॥ 
' ইহকালে সেইজন শান্তি পায় মনে । 


আঁন্তমে যাইবে সেই কৃষ্ণের ভবনে ॥ 


খ দৈত্যের স্তবন শুনি ভাবে সনাতন। 

' কেমনে ভক্তেরে আমি করিব নিধন ॥ 
' স্তবকারী হরিভক্ত যেই জন হয়। 
তাহারে নিধন করা যুক্তিযুক্ত নয় ॥ 

' তবে যদি কটুবাদী হয় কোন জন | 

৷ তাহারে বধিলে দোষ না হয় কখন ॥ 
সহসা হইল দৈত্য আপনা (বিস্মৃত । 


দুষ্ট! সরস্বতী হয় কণ্ঠে উপনীত ॥ 
বৈরগ্রস্ত হতবুদ্ধি দৈত্য কোপভরে । 
হরিরে সম্বোধি কহে স্ফুরিত অধরে ॥ 
অরে অরে নরশিশো অরে হুষ্টমতি। 


' যমের ভবনে তোরে পাঠাব সম্প্রতি ॥ 
 প্রাণত্যাগে অভিলাষ হইয়াছে তোর । 
তাই তুই পড়েছিস্‌ কবলেতে মোর ॥ 


পুনরায় গৃহে ফিরি নাহি যাবি আর। 
অরে অরে দুষ্ট তোরে করিব সংহার ॥ 
কংস জরাসন্ধ নহে সমান আমার । 

মম তুল্য কেহ নাহি বিশ্বের মাঝার ॥ 
মোর ভয়ে প্রকম্পিত হয় দেবগণ। 
ভূমগ্ডলে কেব| আছে আমার মতন ॥ 
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি দেবতা যাহার] । 
আমার নিধনে নহে সক্ষম তাহার! ॥ 
কি কারণে আজি তোর এত অহঙ্কার। 
কেন বা আসিলি এই বনের মাঝার ॥ 
কমনীয় কান্তি তব অতি স্ব্দৰ্শন। 

কি কারণে দিবি আজি প্রাণ-বিসর্জন ॥ 
তোরে না ছাড়িব আজ ওরে দুষ্ট খল। 
নিজের কার্যের পাবি সমুচিত ফল 


প্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড । 
এই কথ! বলি দৈত্য কৃষ্ণেরে তুলিয়া । 


নিক্ষেপ করিল মহাবলে ঘুরাইয়া ॥ 
ভূমিতে পড়িল যবে কৃষ্ণ অকস্মাৎ। 
বিষাঁণের দ্বারা তারে করিল আঘাত ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-স্পর্শে ভাঙ্গিল বিষাণ। 
কৃষ্ণেরে গিলিতে দৈত্য হয় আগুয়ান ॥ 
চর্ববণ করিতে কৃষ্ণে দমুগ্যত হয়। 

মড় মড় শব্দে ভাঙ্গে দন্ত-সমুদয় ॥ 
কুষ্ণতেজে দগ্ধপ্রায় বদন তাহার । 
যাতনায় অবিলম্বে করিল উদগার ॥ 
কোপভরে থর থর কাঁপে দৈতবর । 
মুহুমু হুঃ আর্তনাদ করে ভয়ঙ্কর ॥ 
মৃত্তিকা খনন করে চরণে তাহার । 
লাঙ্গুল ঘূৰ্ণন দৈত্য করে বারবার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গিগণ ছিল মেই স্থানে । 
কুপিত হইয়া দৈত্য যায় সেইখানে ॥ 
দৈত্যেরে আসিতে দেখি বত শিশুগণ | 
ভীত হ'য়ে উদ্ধশ্বামে করে পলায়ন ॥ 
বলদেবে হেরি দৈত্য করিল আঘাত । 
বলদেব মস্তকেতে করে মুক্ট্যাথাত ॥ 
মুষ্টির প্রহার খেয়ে দৈত্যেন্দ্ৰ তখন । 
আর্তনাদ করি সেথা হয় অচেতন ॥ 
চেতনা লভিয়া পুনঃ কৃষ্ণকাছে যায়। 
কৃষ্ণ তারে মুষ্ট্যাঘাত করে পুনরায় ॥ 
সহিতে না পারে দৈত্য মুষ্টির প্রহার | 
ভযে ভয়ে মল-মুত্র করে পরিহার ॥ 
তারপর ভীমবেগে কৃষ্ণেরে তুলিয়া । 
সজোরে ভূমির পরে ফেলে নিক্ষেপিয়া। 
অনন্তর তালরৃক্ষ করি উৎপাটন। 
'দতোরে প্রহার করে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
তালবৃক্ষ আঘাতেতে কিছু নাহি হয়। 
দৈত্যের তাহাঠে নাহি হয় পরাজয় ॥ 
গোবৰ্দ্ধন উৎপাটিয়। শ্রীকৃষ্ণ তখন । 
নহাঁবলে দৈত্য’পরে করিল ক্ষেপণ ॥ 
মতিবেগে শৈলরাজ পড়ে দৈত্য'পরে । 
মুচ্ছিত হইয়া দৈত্য পড়িল সত্বরে ॥ 


ত ০৮ শি শশী শা = শী শি শীত শিপন 


পোপ শশী শি তি 


৪৯৫ 


 পর্ববতের চাপে করে রুধির বমন। 
৷ খর থর অঙ্গ তার কীপিল তখন ॥ 


পুনরায় দৈত্যরাজ লভিয়া চেতন । 
গোবদ্ধন পর্ববতেরে করে নিক্ষেপণ ॥ 
তারপর মহাবেগে ছুটিয়া আবার । 
কৃষ্জেরে বেষ্টন করে মহাঁবলাধার ॥ 
হরিরে মস্তকে তুলি দৈত্য অতঃপর । 
অনেক যোজন উর্ধে উঠিল সত্বর ॥ 
অন্তরীক্ষ-মাঝে হয় ঘোরতর রণ। 
ভয়ঙ্কর সেই রণ না যায় বৰ্ণন ॥ 
এইরূপে ঘোর রণ করি অনিবার। 
দুইজনে আসে পুনঃ পৃথিবী-মাঝার ॥ 
অনন্তর দানবেন্দ্রে করি সম্বোধন । 
মৃদু মৃদু হাস্য করি কহে সনাতন ॥ 
শুন শুন দানবেন্দ্র আমার বচন । 


সার্থক জনম তব সফল জীবন ॥ 


বলির নন্দন তুমি ভক্তের সন্তান । 


। তোমারে নির্বাণ আমি করিব প্রদান ॥ 


আমার দর্শন সদ নির্ববাণ-কারণ। 
মঙ্গলের বীজ তাহা হয় অনুক্ষণ ॥ 
আমার দর্শন তুমি লভিলে যখন । 
মনোহর স্থানে তুমি করিবে গমন ॥ 
এই কথ! বলি কৃষ্ণ করিতে ম্মরণ। 
সুদর্শন চক্র সেথ! করে আগমন ॥ 
কোটি-সূর্য্য-দম দীপ্ত অতি জ্যোতির্ময় । 
সেই চক্র হাতে লয় কৃষ্ণ দয়াময় ॥ 
তারপর সেই চক্রে হরি সনাতন । 
অনায়াসে দৈত্যমুণ্ড করিল ছেদন ॥ 
দৈত্যের বিচ্ছিন্ন মুণ্ড হতে অতঃপর । 
শতদূর্য্য সম তেজ উঠে মনোহর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম করিয়া দর্শন । 
দাঁনবেন্দ্র মোক্ষলাভ করিল তখন ॥ 
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে অতি স্থমধুর | 
পারিজাত পুষ্পবৃষ্টি হইল প্রচুর ॥ 
স্বর্গমাঝে আনন্দিত হয় দেবগণ । 
অপ্পরার৷ নৃত্য গীত করে অনুক্ষণ ৷ 


৪১৬ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ । 


সুমধুর গান গায় গন্ধৰ্ব সকল। 
মুনিগণ হয় সবে আনন্দে বিহ্বল ॥ 
ধেনুক অম্থর যবে হইল নিধন । 
কৃষ্ণের নিকটে আসে সহচরগণ ॥ 
নৃত্য গীত করে যত বালকেরা সব। 
বলরাম শ্রীকৃষ্ণের করিলেন স্তব ॥ 
তালফল সবে মিলি করিয়া ভোজন । 
নিজ নিজ ভবনেতে করিলা গমন ॥ 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তের কথা অতি স্নধ|-মাখ| | 
শ্রবণ করিলে থাকে হৃদিপটে আকা ॥ 
বিদুরিত হয় বিস্ন, দূর হয় ভয়। 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি স্নধাময় | 
তাপদদ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে। 
পুরাণ শ্রবণ কর প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
যেই জন ভক্তিভরে করিবে শ্রবণ। 
এই ধরাধামে ধন্য হয় সেই জন ॥ 
অসার সংসারে দিন বৃথা কেটে যায়। 
ভুলিয়া রয়েছে জীব বিষ্ণুর মায়ায় ॥ 
মোহনিদ্রা হ'তে সবে কর জাগরণ । 
ভক্তিসহকারে স্মর কৃষ্ণের চরণ ॥ 
হরি সত্য ত্ৰিভুবনে, মিথ্যা সমুদয় । 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব সকল সময় ॥ 
কৃষ্ণনাম স্মরিলে ও করিলে অবণ। 
কোটিজন্মাজ্জিত পাপ হয় বিনাশন ॥ 
কৃষ্ণনাম সুমধুর হৃমঙ্গলময় । 
এই নামে মুক্তি লভে জীব-দমুদয় ॥ 
সকলের দারভূত এই কৃষ্ণচনাম । 
ভক্তি আর দাস্তগ্রদ হয় অবিরাম ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মথণ্ড যে শুনিবে কাণে। 
অনবদ্য ভক্তিরন উছলিবে প্ৰাণে ॥ 
যেই জন কৃষ্ণনাম লয় অনিবার। 
ত্ৰিভুবনে আছে আর কি ভয় তাহার ॥ 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তের কথা স্ৃধার সমান । 
শ্রবণ করিলে হয় পরিতৃপ্ত প্রাণ ॥ 
প্রীরুঞ্ণজন্মখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ব । 


ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় 
প্রসঙ্গানু মারে তিলোত্তমা ও বলিপুত্রের 
বন্ধশাপ-বিবরণ । 

নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ। 
বিচিত্র কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
বলিপুত্র গর্দভত্ প্রাপ্ত কেন হয়। 
তাহার কারণ মোরে কহ দয়াময় ॥ 
কেন শাপ দান করে ছুর্ববাস। প্রবর। 
কোন্‌ অপরাধ করে দানব-ঈশ্বর ॥ 
জানিতে বামনা মোর সে সব কারণ । 
কৃপা করি সব কথ! কহ ভগবন্‌ ॥ 
কোন্‌ পুণ্যবলে দৈত্য হইল উদ্ধার । 
জানিবারে হইতেছে বাসন! আমার ॥ 
সন্দেহভগ্তীনকারী তুমি দয়াময়। 
বিস্তারিয়া কহ যোরে সমস্ত বিষয় ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন যোগিরাজ। 
পুরাতন ইতিহাস কহিতেছি আজ ॥ 
ধন্মমুখে যাহা আমি করিনু শ্রবণ। 
তোমার নিকটে তাহা করিব বৰ্ণন ॥ 
থে কল্পের কথা আমি কহিতেছি আজ। 
সেই কল্পে ছিলে তুমি গন্ধর্ধবের রাজ ॥ 
শ্লীউপবহণ এই ছিল তব নাম। 
সুন্দর যুবক ছিলে নয়নাভিরাম ॥ 
অনন্ত যৌবন তব ছিল চমৎকার । 
পঞ্চাশ কামিনী সাথে করিতে বিহার ॥ 
কামিনী সকলে ছিল অতি রূপবতী । 
নিরন্তর ছিল তারা কামাতুর৷ অতি॥ 
না করিত কভু তব সঙ্গ পরিহার । 
দিবানিশি সাথে সাথে রহিত তোমার ॥ 
ন! সহিত কভু তারা তোমার বিরহ। 
ছাঁয়া-সম বিরাজিত সদা তব সহ ॥ 
পুষ্পের উদ্যানে আর নির্জন কাননে । 
পর্বতগুহার মাঝে মনোহর বনে ॥ 
প্রাণিশুন্ত শ্মশানেতে তটিনীর তটে। 
স্থরম্য কাননে আর কুঞ্জের নিকটে ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড 


কামবাণে প্রগীড়িত হয়ে নারীগণ। 
তব সনে নান! ভাবে করিত রম্ণ ॥ 
বিধাতার শাপে পরে শুন তপোধন । 
দৈবের বিপাকে হ'লে দাদীর নন্দন ॥ 
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট শেষে করিয়া ভোজন । 
বৈষ্ণবপ্রবররূপে জন্মিলে এখন ॥ 
ধূর্জ্জটির প্রিয় শিষ্য হইয়াছ আজ। 
ব্রহ্মপুত্ররূপে তুমি করিছ বিরাজ ॥ 
সেই কল্পকথা আমি করিব বৰ্ণন । 
বিচিত্র কাহিনী তাহা শুন দিয়া মন ॥ 
সাহসিক নামে ছিল বলির তনয়। 
সুন্দর সুধীর তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় ॥ 
বীরত্বে তাহার তুল্য কোন জীব ন্য। 
তার কাছে দেবগণ পরাজিত হয় ॥ 
একদা দেবভাগণে করি পরাজিত। 
গন্ধমাদনেতে আসি হয় উপনীত ॥ 
চন্দন-চচ্চিত অঙ্গে পুলকিত মনে । 
একদা বসিয়া আছে রত্ব-সিংহাপনে ॥ 
সহসা সে পথ দিয়! অতি মনোরমা। 
অপ্নরাগণের শ্রেষ্ঠা যায় তিলোত্তমা ॥ 
সুন্দর চম্পকমম বরণ তাহার। 

সৰ্ব্ব অঙ্গে বিভূষিত রত্ু-মলক্কার ॥ 
কামবাণে ব্যাকুলিত তার দেহ মন। 
গজেন্দ্র-গমনে নারী করিছে গমন ॥ 
শরতের চন্দ্ৰসম বদনমণ্ডল। 
নাসিকায় গজমুক্তী শোভিছে উচ্ছ্বল। 
পরিধানে দিব্য বস্ত্ৰ অতি চমৎকার। 
কটাক্ষ নয়নে নারী চাহে বারংবার ॥ 
নবীন| যুবতী নারী অতি রূপবতী | 
মৃদু মৃদু হাস্ত করে পুলকেতে অতি। 
বায়ুতে সরিয়া যায় বক্ষের বদন। 
পাহসিক স্তন তার করিল দর্শন ॥ 
মনোহর উরু তার হেরি সে সময়। 
মহস! বলির পুত্র মুচ্ছাপন্ন হয় ॥ 
শামাতুর সাহুসিকে করিয়। দর্শন। 
কটাক্ষ নয়ন হানে যুবতী তখন ॥ 


৫৩ 
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কামুকী ক্রীড়ার তরে চন্দ্ৰলোকে যায়| 
পথিমাঝে সাহসিকে দেখিবারে পায় ॥ 
বলির নন্দনে সেথা করিয়া দর্শন । 
চন্দ্ৰলোকে যেতে তার নাহি চায় মন ॥ 
কামাতুর| বিলাসিনী হাস্ত-সহকারে। 
বলির নন্দন পানে চাহে বারে বারে॥ 
কখন হানিছে নারী কটাক্ষ নয়ন । 
বস্ত্ৰদ্বার| কভু মুখ করে আচ্ছাদন ॥ 


কামবাণে সৰ্ব্ব অঙ্গ পুলকিত হয়। 

৷ কগুয়নযুক্ত যোনি হয় সে সময় ॥ 
 আসক্তা হইয়া সেথা বলিপুত্র প্রতি । 
' অনায়াসে শশধরে ভুলিল যুবতী ॥ 


পুংশ্চলী বাহার! হয় তাহাদের মন। 
অতীব দুক্ঞেষ হয় শুন তপোধন ॥ 
যেই জন পুংশ্চলীরে করিবে বিশ্বাস । 


অবশ্যই সে জনের হবে সৰ্ব্বনাশ ॥ 
বিধাতার বিড়ম্বিত হয় সেই জন। 
' বিনষ্ট হইবে তার আত্মীয় স্বজন ॥ 
' তৎপর! কুলট। সদা স্বকার্ধ্য-সাধনে। 


অভিরুচি নাহি তার রহে পুরাতনে ॥ 
প্রিয় বা অপ্রিয় কিছু তার কাছে নাই। 
শৃঙ্গ রম্থখেতে তুষ্টা থাকে সর্বদাই ॥ 


স্বামী পুত্র বন্ধু কাছে রহে সে কপট। 
গোপনে সে যায় উপপতির নিকট ॥ 

৷ রতিশাস্ত্রবিশারদ হয় যেই জন । 
 শ্রাণাপেক্ষা প্রিয় সেই হয় অনুক্ষণ ॥ 
সকলের স্থান আছে এ সংসার-মাঝে। 


॥ 


' কুলটার স্থান কু নাহিক সমাজে ॥ 
। এ জগতে যেই নারী কুলটা৷ অসতী। 


৷ নরঘাতী হ'তে সেই ভয়ঙ্কর অতি ॥ 

৷ ভোগ-শেষে সকলেই পাইবে উদ্ধার । 

এ জগতে অসতীর গতি নাহি আর ॥ 

যতদিন চন্দ্র সুধ্য বর্তমান রয়। 
ততদিন কুলটার গতি নাহি হয়॥ 

নূতন রতিজ্ঞ জনে পাইলে অনতী। 


| অনায়াসে ত্যাগ করে পুরাতন পতি ॥ 


৪১৮ ্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


যত কিছু পাপ আছে ত্রিভুবন-মাঝে । অতি সুখকর হবে মোদের মিলন। 


অসতী নারীর মাঝে সমস্ত বিরাজে ॥ | বিধির নির্ববন্ধ ইহ! মঙ্গল-কারণ ॥ 
কুলটার অন্ন যেই করিবে ভোজন । সহাস্য বদনে তুমি মৃদু বাক্য কও। 
অবশ্যই করিবে সে নরকে গমন ॥ নির্জন প্রদেশে মোরে বক্ষে তুলে লও। 
কুলটা নারীর অন্ন বিষ্ঠাতুল্য হয় । শুন শুন প্রিয়তমে আমার বচন। 
মূত্রতুল্য জল হয় সকল সময় ॥ ভুজলতা দিয়া মোরে করহ বন্ধন ॥ 
যাত্ৰাকালে অসতীৱরে করিলে দর্শন | উক্লরূপ আমনেতে আমারে বলাও । 
সেই যাত্রা সিদ্ধ নাহি হয় কদাচন ॥ স্কিন স্তন তব আমারে দেখাও ॥ 
কুলটার জন্ম বৃথা এ জগত-মাঝে । জর্জরিত কর মোরে নয়নের বাণে। 
তাহার! কদাপি নাহি লাগে কোন কাজে ৷৷ পরিতৃপ্ত কর তব আলিঙ্গন দানে ॥ 
স্নান দান জপ তপ দেবপুজা ব্রত। কামরূপ সর্প মোরে করিল দংশন । 
তাহার! করিলে হয় নিষ্ফল সতত ॥ তোমার স্পর্শনে কর নীরোগ এখন ॥ 
কহিলাম তব কাছে কুলটা-বিষয়। অধরের স্তরধ। তুমি মোরে কর দান । 
এক্ষণে প্রকৃত কথা শুন মহাশয়॥ চুম্বনে চুম্বনে মোর তৃপ্ত কর প্রাণ ॥ 
তিলোত্তমা অপ্নরারে করিয়া দর্শন । হেরিতে তোমার ওই নাভি স্নগভীর। 
কামে জর্জরিত হয় বলির নন্দন ॥ আমার পরাণ আজি হইল অস্থির ॥ 
মত্ত হ/য়ে সাহমিক তার কাছে বায়। শ্রোণিদ্বয় হেরিবারে বাসন! আমার । 
অপ্সর৷ আপন মুখ ঢাকিল লজ্জায় ॥ ত্রিবলি দর্শন মন চাহে অনিবার ॥ 
বস্ত্রের আড়াল হ'তে বক্রদৃষ্টি হানে। শরতের চন্দ্রপম তোমার বদন। 
সতৃষ্ণনয়নে চাহে সাহসিক পানে ॥ মধ্যাহ্ন পদ্মের সম যুগল নয়ন ॥ 


বলিপুত্র অপ্পরারে করি সম্বোধন । 

মৃদু মৃদু চনেতে কহিল তখন ॥ 

কহ লো রূপি, তুমি কাহার কামিনী । 
কোথায় গমন কর গজেন্দ্রগামিনী ॥ 


ভুবনমোহন রূপ হেরিয়া তোমার । 
কামবাণে ব্যাকুলিত হৃদয় আমার ॥ 
শৃঙ্গার করিয়া দান বাঁচাও পরাণ । 
স্ুন্নরী কামিনী তুমি জীবন সমান ॥ 
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ভুবনমোহন রূপ হেরি যে তোমার । বিলম্ব করিয়া বদি হর তুমি কাল। 
কার লাগি তুমি আজ কর অভিসার ॥ নিশ্চয় জানিবে ইহ। হবে মম কাল 
কহ কহ কেবা সেই ভাগ্যবান জন। যদি মম কামতৃষ্ত পরিতৃপ্ত নয়। 

যার লাগি তুমি আজ করিছ গমন ॥ হইবে আমার তবে জীবন সংশয় ॥ 
শুন শুন রূপবতি, আমার বচন। নরহত্যা পাপভাগী নিশ্চিত হইবে। 
তব ভৃত্যরূপে মোরে করহ গ্রহণ ॥ সে পাপের ফল তুমি অবশ্য ভূগিবে ॥ 
রতিরূপ পণ্য দিয়া বদি ইচ্ছা হয়। সাহসিক এইরূপ কহিল যখন। 
কামাতুর কিন্করেরে কর তুমি ক্ৰয় ॥ কামাতুরা তিলোত্তমা কহিল তখন ॥ 
শৃঙ্গার-লোলুপা তুমি শুন রূপবতি। শুন শুন প্রাণাধিক বলির কুমার । 


কামে জর্জরিত আমি হইয়াছি অতি ৷৷ তব সম রূপবান্‌ নাহি দেখি আর ॥ 
এস এস বিনোদিনি চিন্তা কেন আর। | রূপবান্‌ গুণবান্‌ ধৰ্ম্মপরায়ণ। 
আমার সহিত এস করিবে শূঙ্গার ॥ শৃঙ্গার-নিপুণ তুমি হও বিলক্ষণ ॥ 


শ্রীকষ্ণজম্মখণ্ড 


কামশান্ত্রবিশারদ তুমি অদ্বিতীয় । 
প্রমদাগণের তুমি হও প্রার্থনীয় ॥ 
যে যুবক হয় সদ! সুবেশ সুন্দর | 
শান্ত কমনীয় যেই হয় নিরন্তর ॥ 
অরোগী শূঙ্গারপটু হয় যেই জন। 
ধৰ্ম্মিষ্ঠ বলিষ্ঠ সাধু হয় অনুক্ষণ ॥ 
তাহা দিগে নারীগণ পতিরূপে চায় । 
নারীর মনের কথা কহিনু তোমায় ॥ 
তোমাতে বিরাজ করে গুণ-সমুদয় | 
নারীদের প্রিয় তুমি সকল সময় ॥ 
তোমারে পতির রূপে যেই নাহি চায়। 
সে নারী রমণঙ্থখ কভু নাহি পার ॥ 
কিন্তু যেই দিন ধারে করিব কামনা । 
সেই দিন সেই স্বামী পূরাবে বালনা ॥ 
অন্যে নাহি ভজি আমি শাস্ত্রের বিচারে। 
দয়া করি ক্ষম দেব আজিকে আমারে ॥ 
নতুবা পাতকভাগী হইব নিশ্চয় । 
জান তুমি সৰ্ব্ব শাস্ত্র অন্যথা না হয়। 
আজি আমি চন্দ্ৰদেবে করেছি বরণ। 
চলিয়াছি তার সাথে কৰিতে রমণ ॥ 
চন্দ্রগৃহ হ'তে আমি ফিরিব যখন। 
তোমার সন্তোষ আমি করিব সাধন ॥ 
চন্দ্ৰ তরে তাড়াতাড়ি চলিয়াছি আমি । 
তাহারই কামিনী আজ তিনি মোর স্বামী! 
চন্দ্র দ্বার যেই নাহি হয় আলিঙ্গিতা । 
এ জগতে মূঢ়। বলি হয় পরিচিতা ॥ 
মদন শশাঙ্ক ইন্দ্ৰ আদি দেবগণ। 
যে সব নারীরে নাহি করে আলিঙ্গন ॥ 
রতিরসে সেই নারী বঞ্চিত! সদাই। 
দুঃখিনী তাদের সম এ জগতে নাই ॥ 
তাহাদের কথা আমি সদা চিন্তা করি। 
তাদের বাসন! করি দিবানিশি ধর ॥ 
নতিকাধ্যে কামদেব দক্ষ অতিশয় । 
গর তুল্য রতিপটু আর কেহ নয়। 
১ন্দ্ের শৃঙ্গার আর তার আলিঙ্গন। 
ধা হ'তে মনোহর হয় সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 
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তার প্রতি মন মোর আসক্ত সদাই । 
চন্দ্রের নিকটে আমি চলিয়াছি তাই॥ 
অপ্নরার এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। 
মৃদু হাস্তে সাহসিক কহিল তখন ॥ 

শুন শুন তিলোত্তমে বচন আমার । 
অপরূপ স্থষ্টি তুমি হও বিধাতার ॥ 
অপ্নর।-মাঝারে তুমি স্থচতুরা অতি। 
রসিক! ঈশ্বরী তুমি রসিক! যুবতী ॥ 
মন্দ আর উপস্থন্দ বিনাশের তরে। 
ঘত্রপহকারে বিধি তোমা স্ষ্টি করে ॥ 
পরিজ্ঞাত আছ তুমি সকল বিষয়। 
জানি জানি বুদ্ধিমতী তুমি অতিশয় ॥ 
তোমাদের মনোভাব যাহা কিছু আছে। 
সেই গোপনীয় কথা কহ মোর কাছে ॥ 
তোমাদের প্রিয়তম হয় কোন্‌ জন। 
সেই কথা মোরে আজ কর নিবেদন ॥ 
সকলের প্রাণতুল্য। তুমি অতিশয় । 
তাহার মাঝারে কেবা শ্রেষ্ঠ তব হয় ॥ 
শুনিয়া তাহার বাক্য হাসিয়া তখন । 
তিলোত্তমা লাজে মুখ করে আচ্ছাদন ॥ 
তারপর বলিপুত্রে ধীরে ধীরে কয়। 
গোপনীয় কথা কহি শুন মহাশয় ॥ 
বেদান্তের অন্ত পায় স্নধী-সমুদয়। 
কুলটার অন্ত মেলা শক্ত অতিশয় ॥ 
বৃদ্ধপতি হয় যদি ধনবান্‌ অতি। 
তথাপি তাহারে নাহি চাহিবে অসতী ॥ 
দরিদ্র বুবক যদি হয় সুদর্শন । 

তার প্রতি অসতীর ধায় সদ! মন ॥ 
কদাপি সুন্দর যুব| করিলে দর্শন | 
পুংশ্চলী উন্মত্ত! হয় রতির কারণ ॥ 


কণ্ড য়নযুক্ত যোনি হয় অনিবার। 


স্থির হ'য়ে রহিবারে নাহি পারে আর ॥ 
সৰ্ব্ব অঙ্গ কাপে তার মদনের বাণে। 
অনিমেষ নয়নেতে চাহে তার পানে ॥ 
জনহীন স্থানে কভু তারে যদি পায়। 
রৃতি-আমন্ত্রণ তারে তখনি জানায় ॥ 


৪২০ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ | 


তার পানে চাহে নারী কটাক্ষ নয়নে । কামাতুর৷ তিলোত্তমা কটাক্ষ নয়নে। 
ইপারা ইঙ্গিত তারে করে ক্ষণে ক্ষণে ॥ মৃহু হান্তে তার প্রতি চাহে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
জিতেক্জ্রিয় সাধু ব্যক্তি হ'লে সেইজন । পীনোম্নত স্থবর্তল স্কিন স্তন । 


আপনার গুহ অঙ্গ করায় দর্শন ॥ বারে বারে নাহপিকে করায় দর্শন ॥ 
বশীভূত তথাপি সে যদি নাহি হয়। রস্তাস্তস্ত-বিনিন্দিত রম্য শ্রোণি তার। 
আজীবন সেই নারী অতি দুঃখ ময় ॥ দর্শন করায় সেথা তারে বার বার ॥ 
পুনঃ অন্য যুবকেরে হেরিলে অনতী। কামবাণে রোমাঞ্চিত হয় কলেবর। 
স্বকাধ্য সাধন তরে ধায় তার প্রতি ॥ বলির নন্দন পানে চাহে নিরন্তর ॥ 
প্রিয় বা অপ্রিয় কিছু নাহি কুলটার। লজ্জাভরে কভু মুখ করে আচ্ছাদন । 
শঙ্গারনিপুণ জন প্রাণপ্রিয় তার ॥ কভু বা তাহার মুখ করে নিরীক্ষণ ॥ 
যদি কভু গুণশালী পায় উপপতি। কামাতুর বলিপুত্র সম্বোধিয়| কয়। 
পতিপুত্ৰ পিতামাতা ভুলিবে অসতী ॥ কি করিবে তিলোভমে কহ এসময় ॥ 
কুলটা কাহারে! কু বশীভূত৷ নয় । বহুক্ষণ এই স্থানে রহিতে না পারি। 
সুন্দর যুবক প্রতি মন তার রয়॥ কাধ্যহেত্‌ অন্ত স্থানে বাব তাড়াতাড়ি ॥ 
শৃঙ্গারনিপুণ সদ! যেই যুবা হয়। ধৰ্ম্মনীল জন নাহি করে বলাৎকার। 
তার কাছে কুলটারা বশীভূতা রয় ॥ ধর্মের বিরুদ্ধ তাহা হয় অনিবার ॥ 
শয়নে স্বপনে আর জ্ঞানে জাগরণে। পঙ্কজলোচনে শুন আমার বচন। 
স্ন্দর যুবার ধ্যান করে মনে মনে ॥ রতি তরে মোর কাছে কর আগমন ॥ 
নব নব যুবকের ধ্যান করে তারা । কামশান্্রবিশারদ আমি অতিশয় । 
কেহ প্রিয়তম নয় স্থরতজ্ঞ ছাড়া ॥ শৃঙ্গার করিবে এস ইচ্ছা যদি হয় ॥ 
কুলটা-চরিত আমি করিনু কীর্তন । পুংশ্চলী রমণী যারা হয় অনুক্ষণ | 
আমার মনের ভাব শুন হে রাজন্‌ ॥ তাহাদের বশীভূত করে কোন্‌ জন ॥ 
গন্ধৰ্ব ও দেবগণ ধত কিছু আছে। দানবের এই কথা করিয়া শ্রবণ। 
তাহাদের কেহ নহে প্রিয় মোর কাছে ॥ মান ত্যজি তিলোত্তমা! কহিল তখন ॥ 
কামশাস্ত্রবিশারদ চন্্রদেব অতি। কি কারণে এইরূপ কহ মহাশয় । 


কিছু কিছু প্রেম মোর আছে তার প্রতি॥ কেন আজি মোর প্রতি এত নির্দয় ॥ 
কামদেব মোর কাছে প্রিয় অতিশয়। প্রাণাধিক প্রিয় তুমি বলির নন্দন । 
তার সম রতিপটু আর কেহ নয়॥ যাহা ইচ্ছা তাহা তুমি কর প্রাণধন ॥ 
কদাপি তাহার যদি করে কেহ নাম। তোমারে বিমুখ করি যদি আমি যাই। 
কামে প্রগীড়িতা আমি হই অবিরাম ॥ অমঙ্গল হবে মোর কোন ভূল নাই॥ 
শুন শুন সাহদিক, তোমার নিকটে । মোর সাথে আজি তুমি ভোগ কর রতি 


গোপনীয় সব কথা কহি অকপটে ॥ হুইয়াছি কামবাণে জর্জরিতা অতি 
চন্দ্রের নিকটে আমি যাইব এখন । রমণীর মান রক্ষা করে যেই জন। 
ফিরিয়া করিব তব সন্তোষ-নাধন ॥ তাহার মঙ্গল হয় শাস্ত্রের বচন ৷৷ 
অপ্নরার এই বাক্য করিয়া! শ্রবণ । কামিনীরে যেই জন অপমান করে। 


উচ্চ রবে হাস্থা করে বলির নন্দন ॥ তাহার অশুভ হয় জানিবে অন্তরে ॥ 
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কামশাস্তরে সুপণ্ডিত বলির নন্দন। 
আঅগ্সরার বাক্য শুনি হাসিল তখন ॥ 
তারপর কামাবেশে বক্ষে তারে ধরে। 
করয়ে চুম্বন তার সরল অধরে ॥ 
গন্ধমাদনের গুহা ছিল মনোহর | 
প্রবেশ করিল দৌহে তাহার ভিতর ॥ 
মনোহর শব্যা সেথা করিয়া রচন | 
দুইজনে পুলকেতে করিল শয়ন ॥ 
নানাভাবে দুইজন করিল বিহার। 
দিবারাত্রি নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাহি আর 
কামাপেক্ষা বিচক্ষণ বলির নন্দন | 
তিলোত্তমা পরিতৃষ্টা হইল! তখন ॥ 
বিপরীত রতিরঙ্গে মাতিয়া যুবতী । 
নবীন সঙ্গমে হয় পুলকিতা অতি ॥ 
তিলোত্তমা সাহসিকে করি আলিঙ্গন । 
স্তনদ্বয় মাঝে তারে করিল ধারণ ॥ 
কামেতে উন্মভ। হয়ে কহে বারবার। 
কহ নাথ পুনঃ কবে করিবে শঙ্গার ॥ 
রূপে গুণে তব সম নাহি কোন জন। 
শৃঙ্গারনিপুণ কভু না দেখি এমন ॥ 
আমারে ভুলিবে তুমি কিছুকাল পরে। 
তব কথা মনে রবে চিরদিন ধরে ॥ 
তোমার বিচ্ছেদ আমি সহিব কেমনে । 
কহ নাথ পুনঃ কবে মিলিব দুজনে ॥ 
যোগ্য সনে রতিক্রীড়া অতি সুখময় । 
অমৃত ভোজন তুল্য সদা তাহা হয়। 
স্বর্গবাস হতে তাহা স্থুদুৰ্গভ অতি। 
অযোগ্য সঙ্গমে হয় অশেষ দুৰ্গতি ॥ 
ক্ষণকাল প্রাণাধিক কর অবস্থান । 
পুনরায় কর মোরে আলিঙ্গন দান ॥ 
তুমি আমি একপ্রাণ একদেহ হব। 
মোর সাথে রতিক্রীড়া কর নব নব ॥ 
এই কথা৷ বলি তারে কামুকী যুবতী | 
দঙ্গম-স্থখেতে হয় পুলকিতা অতি ॥ 
নানাভাবে সাহসিক করিল রমণ। 
প্রেয়সীর বুকে মুখে করিল চুম্বন ॥ 


নখদন্ত-ক্ষত করে কুচের মাঝার | 
করিল স্বরতক্ৰীড়া মোড়শপ্রকার ॥ 
উলঙ্গিনী তিলোত্তমা বলিপুত্র সনে । 
নির্জন গুহার মাঝে নিরত রমণে ॥ 
না জানে বিরাম কেহ, তৃপ্তি নাহি আর। 
আলিঙ্গন চুম্বনাদি করে বারবার ॥ 
মুহুন্মুহু আন্দোলন করযে জঘন। 
অবিরত বাজে তাহে কিন্কিনী-কম্কণ ॥ 
সেই শব্দে ছুর্ববাপার ধ্যান-ভঙ্গ হয়। 
দুইজনে নাহি জানে তাহার বিষয় ॥ 
বলীকেতে দার! অঙ্গ আচ্ছাদিত তার । 
জ্রীহরি-চরণ ধ্যান করে অনিবার ॥ 
গন্ধমাদনের সেই গুহার ভিতরে । 
দুর্ববাসা তপস্যা করে বহুকাল ধরে ॥ 
তাহার সংবাদ কিছু নী জানে ছু'জনে । 
নিৰ্জ্জন ভাবিয়া দৌহে উন্মত্ত মদনে ॥ 
ব্ৰহ্মতেজে প্ৰজ্বলিত ছুর্ববাসা তখন । 
তাহাদের রতিশব্দে লভিল চেতন ॥ 
রমণে ব্যাপৃত দোহে হেরি মুনিবর । 
ক্রোধভরে তাহাদিগে কহে অতঃপর ॥ 
নিল চ্ছ পুরুষ তুই গর্দভ-সমান। 

বলি নৃপতির তুই অতি কুসন্তান ॥ 
দেবত। গন্ধৰ্ব দৈত্য আর নরগণ | 
কেহ কারে! সম্মুখেতে না করে রমণ ॥ 
একমাত্র পশুজাতি লজ্জাহীন হয় । 
গৰ্দ্দভ তাদের মাঝে হীন অতিশয় ॥ 
সেই গদ্দভের যোনি প্রাপ্ত তুই হবি। 
গর্দভ অস্থররূপে বহুকাল রবি ॥ 

শোন্‌ তিলোত্তমে তুই লঙ্জহীন। অতি। 
এই অভিশাপ আমি দিনু তব প্রতি ॥ 
এত অনুরাগ তোর দানব উপরে । 
জন্ম লাভ কর গিয়া দানবের ঘরে ॥ 
মুনির বচন শুনি কাপে দুইজনে । 
মুনির করিল স্তব কাতর বচনে ॥ 

তুমি ব্রহ্ম! তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর | 
দয়াময় তুমি প্রভু কৃপার সাগর ॥ 
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তুমি প্রভু সূধ্যদেব, তুমি হুতাশন। 
রক্ষা কর রক্ষা কর তুমি ভগবন্‌ ॥ 

ন! জানিয়! অপরাধ করিয়াছি আজ । 
অধমের প্রতি কৃপা কর যোগিরাজ ॥ 
মূঢ়জনে যেইজন ক্ষমে অনুক্ষণ | 

এ ভুবন মাঝে হয় সেই সাধুজন ॥ 

এই কথ। বলি তারে বলির কুমার। 
চরণ ধরিয়া তার কাদে বার বার ॥ 
তিলোত্তমা কহে তারে কি কহিব আর। 
ক্ষম| কর ক্ষমা কর কৃপা অবতার ॥ 
কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু করুণালাগর | 
সাধুজন কৃপাশীল হয় নিরন্তর ॥ 

এ জগতে নারীগণ মূঢ় অতিশয় । 
কুলটা তাহার মাঝে অতি হীনা হয় ॥ 
কামুকী কুলটা আমি নাহি লজ্জা ভয়। 
কুলটারে ক্ষমা তুমি কর দয়াময় ॥ 

এই কথা বলি তার ধরিয়। চরণ। 
উচ্চেঃস্বরে তিলোত্তমা করিল রোদন ॥ 
তাহাদের কাতরত৷ হেরিয়া তখন । 
মুনিবর ধীরে ধীরে কহিল! বচন ॥ 
শুন হে দানবনাথ, এই ভূমগ্ডলে | 
অভিশাপ লভে জীব নিজ কৰ্ম্মফলে ॥ 
শুভকীঙি অপকীত্তি কৰ্ম্মফলে হয় | 
কম্মফল ভোগ করে জীব-সমুদয় ॥ 

তুমি হও বিষ্ণুভক্ত বলির নন্দন । 
জাশিলাম তুমি অতি ভক্তিপরায়ণ ॥ 
মম শাপে হবে তব গর্দভ-আকার । 
শ্রীকৃষ্ণের হাতে মুক্তি লভিবে আবার ॥ 
বুন্দারণ্যে তালবনে করহ গমন । 
সেথায় শ্রীকৃষ্ণ তোম! করিবে নিধন ॥ 
হরিচক্রে প্রাণত্যাগ করি অতঃপর । 
নিৰ্ব্বাণ মুকতি লাভ করিবে সত্বর ॥ 
তারপর কহিলেন তিলোত্তমা প্রতি । 
আমার বচন শুন অপ্নরা যুবতি॥ 
বাণরাজ-কন্তারূপে জন্মিবে ধরায়। 
এই স্থানে পুনরায় আসিবে ত্বরায় ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


শ্রীকৃষ্ণের পৌন্র তোমা আলিঙ্গন দিবে 
মুক্তিলাভ করি তুমি হেথায় আপিবে ॥ 
তাহাদের এই কথা৷ বলি অতঃপর । 
মৌনী হয়ে রহিলেন ছুূর্ববাসা প্রবর ॥ 
মুনিবরে প্ৰণিপাত করিয়া তখন। 
যথাস্থানে দুইজনে করিল গমন ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি স্থমধুর । 
শ্রবণ করিলে সব পাপ হয় দূর ॥ 

যেই জন ভক্তিভরে করিবে শ্রবণ। 
সার্থক জনম তার সফল জীবন ॥ 
তাপদগ্ধ নরনারী নিজ হিত তরে। 
পুরাণ শ্রবণ কর অতি ভক্তিভরে ॥ 
অসার সংসারে দিন বুথ! কেটে যায়। 
ভুলিয়া রয়েছ মিছে বিষ্ণুর মায়ায় ॥ 
মোহনিদ্রো হ'তে সবে কর জাগরণ । 
নিরন্তর স্মর সেই কৃষ্ণের চরণ ॥ 

কৃষ্ণ সত্য ত্ৰিভুবনে, মিথ্য। সমুদয় । 
তার নাম কর জীব, দূর হবে ভয় ॥ 
অপার নামের গুণ নাহি তার সীমা । 
কেহ না বণিতে পারে নামের মহিমা ॥ 
যেই জন কৃষ্ণনাম লয় অনিবার । 

এ তিন ভুবনে আছে কি ভয় তাহার ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, ওহে যোগিরাজ। 
সকল বিষয় আমি কহিলাম আজ ॥ 
তিলোত্তম] উষা নামে বাণপুত্রী হয়। 
অনিরুদ্ধ সাথে তার হয় পরিণয় ॥ 
কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ গুণবান্‌ অতি। 
তার পত্বীরূপে রহে অপ্সরা যুবতী ॥ 


এ॥কষ্জন্মথণ্ডে ত্রয়োবিধশ অধ্যায় সমাপ্ত | 


ঠীকৃষ্ণজন্মখণ্ড । 


চতুবৰিংশ অধ্যায় 
দুব্বাসার বিবাহ এবং পঢ্লীবিয়ে৷গ | 
এতেক শুনিয়া তবে দেবধি নারদ । 
সশ্রদ্ধ হইয়া বন্দে নারাযুণ-পদ ॥ 


মবিনয়ে তার প্রতি বলেন বচন । 
তোমার কৃপায় প্রভু পাই জ্ঞানধন ॥ 


পুরাণ-কাহিনী শুনি তোমার সকাশে । 


যত শুনি মনে হয় তৃপ্তি নাহি আসে ॥ 
কৃপা করি বল দেব, কি বা হয় পরে। 
জানিতে বাসন। মম জাগিছে অন্তরে ॥ 
নারদের বাক্যে অতি প্রীত নারায়ণ । 
লক্ষিয়া তাহারে ধীরে বলেন বচন ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
দুর্ববাদার বিবাহের কহিব কারণ ॥ 
উদ্নীরেতা৷ ব্রহ্মচারী ছিল৷ মুনিবর । 
বিবাহ করিল কেন শুন অতঃপর ॥ 
উভয়ের রতিক্রীড় করিয়া দর্শন | 
দুর্ববাস। মুনির হয় বিচলিত মন ॥ 
রমণের অভিলাষ জাগে মনে তার। 
কামিনীর চিন্তা মুনি করে অনিবার ॥ 
কামবাণে জরজর কলেবর তার। 
মদনার্ত খষি ভাবে প্রাণ রাখা ভার ॥ 
রমণ বিহনে তার নাহি বাঁচে প্রাণ। 
ভাবিছেন করিবে কে শঙ্গার প্রদান ॥ 
এমন সময় ওৰ্ব্ব কন্যার সহিত । 
দুৰ্ববাসার নিকটেতে হয় উপনীত ॥ 
ব্রহ্মা-উরুদেশ হ'তে জন্ম তার হয়। 
ওর্বব নামে খ্যাত তাই মুনি মহাশয় ॥ 
তার জানু হ'তে জন্মে কন্যা মনোহর । 
কন্দলী তাহার নাম হয় অনন্তর ॥ 
কন্দলী রূপসী অতি ভক্তিপরায়ণা । 
তু্ববাপারে পতিরূপে করিল প্রার্থনা ॥ 
কামিনী দেখিয়! তবে দুৰ্ব্বাসা স্মতি। 
খনে মনে স্থপ্রসম্ন হইলেন অতি ॥ 
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তারে লয়ে ওর্বব আসে ছুর্ববাস। নিকটে । 
নন্দিনীর অভিলাষ কহে অকপটে ॥ 
কন্যাকে দেখিয়! মুনি অতি হৃষ্ট মন। 
বলে কার কন্ত। এই কহ তপোধন ॥ 
এমন সুন্দরী কন্যা কভু দেখি নাই। 
আহ কি সুন্দর রূপ বলিহারি যাই ॥ 
তারপর ছুর্ববাসারে দেয় পরিচয়। 

কন্য। দেখাইয়া বলে মম কন্যা হয় ॥ 
ওর্বব কহে শুন শুন তাপস প্রবর। 
কন্দলী নন্দিনী মোর স্বভাব-্থন্দর ॥ 
অধোনিসন্তুতা কন্যা! অতি রূপবতী । 
তোমারে পতির রূপে চাহিছে যুবতী ॥ 
সর্ববগুণে বিভূষিতা আমার নন্দিনী । 
রূপেতে তুলনা নাই, ব্রেলোক্যমোহিনী। 
দোষের মাঝারে আছে এক দোষ তার। 


' কলহে নিপুণ! অতি নন্দিনী আমার ॥ 
_ক্রোধকালে কটুবাক্য করে ব্যবহার । 


ইহ! ছাড়! অন্য দোষ নাহি কিছু আর ॥ 


ৰ বিবাহের যোগ্য! হ'ল বিবাহ না হয়। 
' চিন্তিত সর্বদা! তাই থাকি অতিশয় ॥ 
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দেশে দেশে যোগ্যপাত্র খুঁজিয়া বেড়াই। 
উপযুক্ত পাত্র কোথা সন্ধান না পাই ॥ 
ওর্ধ্বের বচন শুনি ছুর্ববাসা তখন । 
সম্মুখেতে কন্দলীরে করিল দর্শন ॥ 
শরতের চন্দ্ৰমম বদন তাহার। 
পঙ্কজ-সমান নেত্র অতি চমৎকার ॥ 
পর-বিম্ব-সম তার ওঠ ও অধর। 
অপরূপ শ্রোণিদ্য় অতি মনোহর ॥ 
নবীনা যুবতী বালা কিবা শোভা তার। 
সৰ্ব্ব অঙ্গে শোভিতেছে রতু-অলঙ্কার ॥ 
কটাক্ষ-নযুনে চাহে ছুর্ববাসার পানে । 
ছুর্ববাস! পীড়িত হয় মদনের বাণে ॥ 
মুনিবরে সন্বো ধিয়া ছুর্ববাদা তখন | 
দুঃখিত অন্তরে তারে কহিল বচন ॥ 

হে ব্ৰাহ্মণ, শুনিলাম সমস্ত বিষয়। 
বিবাহ করিতে মোর ইচ্ছা নাহি হয় ॥ 
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মুক্তিমার্গ-বিরোধক হয় নারীগণ। 
নিগড়ম্বরূপা নারী হয় অনুক্ষণ ॥ 
শৃঙ্খলস্বরূপা নারী সংসার-কারায়। 
অর্গলম্বরূপ। নারী পৃজা-তপস্থায় ॥ 
যতদিন পত্বীলঙ্গ করে জীবগণ। 
ততদিন কম্মভোগ না হয় খণ্ডন ॥ 
হরিপাদপন্ম-সেবা সকলের সার। 
কৰ্ম্মদোষে তাতে বিদ্ব ঘটিল আমার ॥ 
দৈত্যের শুঙ্গার হেরি তিলোত্তমা সনে । 
কামাসক্ত হুইয়াছি আমি মনে মনে ॥ 
তোমার কন্তারে তুমি আনিলে যখন । 
অবশ্যই আমি তারে করিব গ্রহণ ॥ 
উপস্থিত কামিনীরে যেই ত্যাগ করে। 
কালসুত্র নরকে সে যাইবে সত্বরে ॥ 
তোমার কন্তারে আমি করিব গ্রহণ । 
শত কটু কথা তার করিব মাৰ্জ্জন ॥ 
তারপর কটু যদি কহে পুনরায়। 
সমুচিত ফল তবে দিব আমি তায় ॥ 
কামিনীর কট্বাক্য যেই জন সয়। 
সেই জন নিন্দনীয় হয় অতিশয় ॥ 

ওর্বব মুনি ছুর্ববাসার শুনিয়! বচন। 
শান্ত্রঅনুসারে কন্তা। করে সমর্পণ ॥ 
দুর্ববাসা ও কন্দলীতে হয় পরিণয়। 
যৌতুক প্রদান করে ওৰ্ব্ব মহাশয় ॥ 
দুর্ববাপারে নিজ কন্যা করি সমর্পণ । 
মোহবশে ওর্বব মুনি করিল রোদন ॥ 
তারপর কন্দলীরে করি সন্বোধন। 
ধীরে ধীরে ওৰ্ব্ব মুনি কহিল তখন ॥ 
শুন শুন বলে, তুমি বচন আমার । 
পতি ভিন্ন রমণীর গতি নাহি আর ॥ 
ইহকালে পরকালে পতিমাত্র গতি। 
পতি ভিন্ন নাহি জানে পতিব্রতা সতী ॥ 
পতি চেয়ে প্রিয়জন কেহ নাহি আর। 
পতিব্রতা রমণীর পতিমাত্র সার ॥ 
দেবপূজা ব্রত আদি যত কিছু আছে। 
অতিশয় তুচ্ছ সব পতি-সেবা কাছে ॥ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ । 


পতিসেব৷ এজগতে সকলের সার। 
পতিই পরম গুরু রমণী সবার ॥ 
পতিরে করিও সদা নারায়ণ-জ্ঞান। 
স্বপ্ন-জাগরণে নিত্য কর তীর ধ্যান ॥ 
স্বামী প্রতি কটু বাক্য না কছিও কড়ু। 
রমণীকুলের পতি একমাত্র প্ৰভু ॥ 

যেই নারী স্বামী প্রতি কটুবাক্য কয়। 
সপ্তজন্মকৃত পুণ্য হয় তার ক্ষয় ॥ 
অতএব মম বাক্য করহ অবণ। 
স্বামিপদ সৰ্ব্বক্ষণ কর আরাধন ॥ 
অপ্রিয় অসত্য বাক্য না বল স্বামীয়ে । 
কখনো অযত্ নাহি করিবে তাহারে ॥ 
স্বামীপ্রতি যেই নারী বলে কুবচন। 
অবশ্য করিবে সেই নরকে গমন ॥ 
সৎকর্ম্মে পুণ্যরাশি করি উপার্জন । 
স্বামিসেবা যদি নাহি করে নারীজন ॥ 
সঞ্চিত সমস্ত পুণ্য নষ্ট তার হয়। 
অন্তিমে লভিবে সেই অনন্ত নির্য় ॥ 
স্বামীরে অবজ্ঞা যদি করে কোন সতী | 
শাস্ত্ৰ অনুসারে তার হবে অধোগতি ৷৷ 
অতএব মম বাক্য ধরহ কন্দলী। 
সেভাবে করিবে কাজ যেই ভাবে বলি॥ 
স্বামীই পরম ধন জানিবেক সার। 
ইহার অধিক কিছু নাহি আছে আর ॥ 
ছূর্ববাস! মুনিরে লয়ে হও চিরম্থী । 
পতিব্রতা হও যদি নাহি হবে দুঃখী ৷৷ 
এই কথ! বলি ওর্বব করিল প্রস্থান । 
দুর্ববাসা পত্নীর সহ করে অবস্থান ॥ 
তপোবলে পরিপূর্ণ মহধি ছুর্ববাস! | 
মনোমত পত্নী পেয়ে পৃরে মন-আশা!॥ 
নির্জন অরণ্যে করে নগর নিৰ্ম্মাণ । 
দেখিতে হইল পুরী যেন ইন্দ্রস্থান ॥ 
পত্নীরে লইয়া খধি আনন্দে মগন । 
রহিল তথায় হৈয়া কামাতুর-মন ॥ 
যখনি কন্দলী পানে চাহে মুনিবর | 
অন্তরেতে বিধে যেন তীক্ষ কামশর ॥ 
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কন্দলীর দেহে যেন যৌবনলহরী । 
রাখিতে না পারে খধি আপন! সম্বরি ॥ 
প্রস্ফুট কমল সম তাহার ব্দন। 
মৃদুহাস্তে তার আস্য অতি স্থশোভন ॥ 
বঙ্কিম জভঙ্গমধ্যে সিন্দুরের বিন্দু। 
প্রশস্ত ললাট-পটে আকাশের ইন্দু ॥ 
আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু পূর্ণ মদালসে। 
দেখিয়া খামির কভু নিদ্রো নাহি আপে ॥ 
সুচিক্ণ বাসে ঘেরা তনু তনু তার। 
আচ্ছাদ্দিতে নাহি পারে অঙ্গের বাহার ॥ 
দেহের প্রতিটি রেখ! প্রস্ফুটিত হয়। 
কামার্ত হইল পেয়ে দেহ-পরিচয় ॥ 
যৌবন লক্ষণ দেখে কন্দলী-দেহেতে। 
আপন। ভূলিল খধি কামের মোহেতে ॥ 
মনোহর রতিশঘ্য। করিয়। রচন। 
দুর্কবাসা পত্নীর সহ করিল শয়ন ॥ 
নারীরসে অনভিজ্ঞ মুনি মহাশয় । 
তথাপি শুঙ্গার"ট্র ছিলা অতিশয় ॥ 
কামশান্ত্রে স্পণ্ডিত দূর্ববাদ| তখন । 
নানাভাবে পত্নী সহ করিল রমণ ॥ 
বহুবিধ রতিলীভ করিয়া যুবতী । 

নবীন সঙ্গমে হয় আনন্দিতা অতি ॥ 
দিবারাত্র নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাহি আর। 
নব নব ভাবে দোহে করিল শুঙ্গার ॥ 
মাকাঞ্ার পরিতৃপ্তি ক নাহি হয়। 
রতিকাধ্য করে দোহে সকল সময় ॥ 
বিদগ্ধ ছুর্ববাস। মুনি কন্দলীর সনে। 
সমভাবে ক্রীড়া করে আনন্দিত মনে ॥ 
ক্রমে ক্রমে তপস্যাদি করিয়া বর্জন । 
"সারে আসক্ত মুনি হইল! তখন ॥ 
যুবতী কন্দলী পতী ছূর্ববাসার সহ। 
আরম্ভিল নিত্য নিত্য ভীষণ কলহ ॥ 
শীতিবাক্যে মুনিবর বুঝায় তাহারে। 
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তথাপি ছুর্ববাসা তারে ক্ষমে সে সময়! 
কটুভাষী মুনিপত্বী পিতৃ-উপদেশ । 

ন! মাঁনিয় গঞ্জে ব্য ক ৩৬৯ 
অনেক করিল সহ মহা মুনির । 
অতঃপর করে চিত্ত৷ আপন অন্তর ॥ 
কন্দলীর রোষবাক্যে আমার হৃদয় । 
অগি-মাঝে তৃণরাশি যেন দ্ধ হর « 

করি ভপ2/ 

বিবাহ করিয়া বুঝি এ বিষম দায় ॥ 

ন! বুঝিয়া গৃহধৰ্ম্ম লয়েছি যখন । 


৷ তাহার উচিত ফল পেতেছি এখন ॥ 


অমঙ্গল-হেতু নারী বুঝি পদে পদে । 
এই হেতু ঘোরতর পড়েছি বিপদে ॥ 
ইহা হেতু জপতপ হৈল বিপঞ্জন। 
ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম ত্যজিলাম কৃষ্ণআরাধন || 
ইহার লাগিয়া দুঃখ কত যে কপালে। 
অপ্রিয় ভাষণ শুনি ভাসি চক্ষুজলে॥ 
শত অপরাধ তাঁর করিয়াছি ক্ষম | 
আর আমি না ভুলিব দেখি মনোরম! ॥ 
এত ভাবি মনে তার রোষ উপজিল। 
আর না ক্ষমিব তারে এই সে ভাবিল॥ 
ধাহার প্রভাবে বিশ্ব কাপে থরথর । 
আর কত সহা করে সেই মুনিবর ॥ 
অনন্তর একদিন সহিতে না পারে। 
ভম্মরাশি হও’ বলি শাপ দেয় তারে॥ 
ছুর্ববাপ।র এই বাক্য করিয়া শ্রবণ । 
ভস্মে পরিণত! হয় কন্দলী তখন ॥ 
উদ্ধত সংসারমাঝে হয় যেই জন। 
তাহার মঙ্গল নাহি হয় কদাচন ॥ 
কন্দলীর দেহ যবে ভন্মীভূত হয়। 
অন্তরীক্ষ হ'তে আত্ম। কহে সে সময় ॥ 
সর্ববদশী তুমি নাথ অতি জ্ঞানবান্‌। 


কিন্তু হায় কিছুতেই বুঝাতে ন। পারে ॥ এ জগতে কেবা আছে তোমার সমান ॥ 


কারণে ও অকারণে কট্বাক্য কয়। 
মনে মনে গণে তাহ! মুনি মহাশয় ॥ 
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সকলি তো জান প্রভু কি কহিব আর । 
জ্ঞামচক্ষে সমস্তই হের অনিবার ॥ 


৪২৩৬ 


কটুবাক্য মৃদ্বাক্য লোভ মোহ কাম । 
শরীরের ধৰ্ম্ম সব হয় অবিরাম ॥ 

ত্র জঃ তমঃ আদি গুণ-সমুদয় । 
শুন প্রাণনাথ সদা জীবদেছে রয় ॥ 
কেহ বা সাত্ত্বিক হয় কেহ রাজনিক। 
কোন কোন জন হয় অতি তামসিক ॥ 
সত্বগুণ হ'তে হয় দয়! উৎপাদন । 
রজোগুণে কৰ্ম্ম ইচ্ছ! হয় অনুক্ষণ ॥ 
জীবহিংসা আদি হয় তমোগুণ হ'তে । 
তামসিক জন হয় ক্রোধী এ জগতে ॥ 
কটু কথা কহে লোকে কোপের কারণ। 
কট্বাক্যে শত্ৰুভাব হয় উৎপাদন ॥ 
নতুব। কে শত্ৰু হয় এই ভৃমণ্ডলে । 
প্রিয় ব৷ অপ্রিয় কেবা হয় ধরাতলে ॥ 
ইন্দ্ৰিয় সকল হয় সবার কারণ। 
এ সকল কথা তুমি জান বিলক্ষণ ॥ 
কামিনীর প্রাণপ্রিয় হয় পতি তার। 
পতিপ্রাণাধিক। পত্নী হয় অনিবার ॥ 
কটুবাক্য সমুদয় অনিষ্ট কারণ। 
আমার কম্মের ফল লভিনু এখন ॥ 
ক্ষম| কর ক্ষমা কর ধৃষ্টতা আমার । 
কোথায় যাইব আমি কহ এইবার ॥ 
তুমি ছাড়া ত্ৰিভুবনে কারেও না চাই। 
কহ প্রভূ আমি আজ কোন্‌ স্থানে যাই ॥ 
এই কথ! বলি আত্মা মৌনী হ'য়ে রয় । 
যুনিবর পত্নীশোকে মৃচ্ছাপন হয় ॥ 
চেতন! লভিয়া মুনি বসি যোগাসনে । 
সমুদ্ধত হইলেন প্রাণবিসর্জনে ৷৷ 
কন্দলীর লাগি তার শোক জাগে মনে । 
ভাবিল কি কৰ্ম্ম হ’ল আমার কারণে ॥ 
ষোড়শী যুবতী পত্রী গৃহলক্ষ্মীরপে। 
ছিল গৃহে, নষ্ট হল আপনার কোপে। 
আপনার পত্নী আমি করিনু হনন। 
নিশ্চয় ইহার ফলে নরকগমন ॥ 
উপায় না দেখি কোন এরে বীচাবার। 
কিবা তপ জপ আর কিবা এ সংসার ॥ 


্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ 


জীবন রাখিয়া! তবে কিবা প্রয়োজন । 
বাচিয়া থাকিব ভবে কাহার কারণ ॥ 
এত বলি ভাবে খষি আপনার মন। 
নিশ্বাস রোধিয়া আমি ত্যজিব জীবন ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে খাবি চেতন! হারায় । 
জ্ঞানবুদ্ধি যাহ! ছিল তাহা লোপ পায় ॥ 
কিছু কাল পরে খধি চেতনা লভিল। 
ধীরে ধীরে শধ্য! ত্যজি উঠিয়া বসিল ॥ 
ত্যজিতে উদ্যত তবে আপন জীবন । 
বসিলেন মুনিবর করি যোগাসন ॥ 
নাসারন্ধ রোধ করি নিশ্বাস পবনে । 
কণ্টবদ্ধ করিবারে উদ্যত যেমনে ॥ 
দণ্ডছত্ৰধারী এক ব্ৰাহ্মণ-নন্দন । 

সহদা তাহার কাছে করে আগমন ॥ 
পরিধানে রক্তবন্ত্র অতি চমৎকার। 
মুক্তাসম শুভ্রবর্ণ দন্তরাজি তার ॥ 
ব্রহ্মতেজে প্ৰজ্বলিত শান্ত জ্ঞানবান্‌। 
উজ্জ্বল তিলকধারী ব্ৰাহ্মণ-সন্তান ॥ 
শ্যামবৰ্ণ অঙ্গ তার অতি সুদর্শন । 
বেদবিদ্‌-গুরু সেই ব্ৰাহ্মণ-নন্দন ॥ 
শরতের চন্দ্ৰসম বদন তাহার। 

মৃদু মুতু হাস্ত শিশু করে অনিবার ॥ 
তাহারে সেথায় মুনি করিয়া দর্শন । 
ভক্তি-সহকারে করে চরণ-বন্দন ॥ 
আশীর্বাদ করে তারে ব্রাহ্মণ-কুমার | 
সমুদয় দুঃখ শোক দুরে যায় তার ॥ 
নীতিশান্ত্রবিশারদ শিশু বিচক্ষণ । 
দুর্ববাসারে মুতুভাষে কহিল! তখন ॥ 
শুন মুনি হিতকথা শুনাব তোমায়। 
সর্বজ্ঞ হয়েছি আমি গুরুর কৃপায় ॥ 
শোকে বিচলিত তুমি হইয়াছ অতি। 
তাই আমি তত্বকথা কহি তব প্রতি ॥ 
তপস্ত! বিপ্রের ধৰ্ম্ম৷ শুন তপোধন। 
সেই ধৰ্ম্ম কেন তুমি করিলে বর্জন ॥ 
কেব| পতি কেব| পত্নী এ তিন ভুবনে 
মায়াতে বিমুগ্ধ হয় যত মুটুজনে ॥ 


শ্রীকৃষ্চজন্মখণ্ড । 


মিথ্যা-স্বরূপিণী তব ওই পত্নী হয়। 


তার তরে শোক কেন কর মহাশয় ॥ | 


একানংশা নামে আছে হরির ভগিনী । 
বন্থুদেব-কম্যা সেই ভূবনমোহিনী ॥ 
পার্বতীর অংশ হতে জন্ম হয় তার। 
কল্পে কল্পে পত্নী সেই হইবে তোমার ৷ 
এক্ষণে তপস্তা তুমি কর মুনিবর | 
পত্নী তরে কেন তব ব্যথিত অন্তর ॥ 
ধরণী-মাঝারে গিয়! কন্দলী এখন । 
হইবে কন্দলী জাতি শুন তপোধন ॥ 
কৰ্ম্মফল ভোগ পেথ! করিবে যুবতী । 
কল্পান্তরে পুনঃ তব পত্নী হবে সতী ॥ 
যে জন উদ্ধত হয় শাস্তি তার হয় । 
বেদের বচন ইহ! শুন মহাশয় ॥ 

এই কথা শুনি মুনি হইলেন গ্রাত। 
বিপ্ররপী জনার্দন হন অন্তহিত ॥ 
দুর্ববাসা তখন মন দিলা তপস্তায়। 
কন্দলীর জাতি হয়ে কন্দলী জন্মায় ॥ 
গর্দভ-আকার ধরি বলির নন্দন। 
তালবনে অনন্তর করিল গমন ॥ 
তিলোত্তমা ধরণীতে গিয়া সে সময় । 
বাণের নন্দিনীরূপে জন্ম সেথা লয় ॥ = 
বিষ্ণুক্রে দৈত্য প্রাণ করি বিসঙ্জন । ৷ 
লাভ করে স্থছুরলভ হরির চরণ ॥ ৷ 
বাণপুত্রী অনিরুদ্ধে করি আলিঙ্গন । 
তিলোত্তমা-রূপ পুনঃ করিল ধারণ ॥ 
কহিলাম তব কাছে বিচিত্র আখ্যান । 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ মতিমান্‌ ৷ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি পুণ্যপ্রদ । 
শুনিলে সকলে হয় ভাবে গদ গদ ॥ 

মিছা কাজে কতদিন ৰথ৷ কেটে যায় । 
ভুলিয়া রয়েছ জীব বিষ্ণুর মায়ায় ॥ 

এ জগতে একমাত্র কৃষ্ণনাম সার । 
কলিযুগে নাম বিন| গতি নাহি আর ॥ 
যাহ! কিছু হেরিতেছ নশ্বর সকল। 

কৃষ্ণের চরণ ধ্যান কর অবিরল ॥ 


৪২৭ 


হরির কীর্তন কর সকল সময়। 
মঙ্গলজনক তাহ! অতি শ্ধাময় ॥ 


শ্রীকঞ্চদন্মথণ্ডে চভবিবংশ অধ্যায় সমাপু 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 


এপনশাণে গধ্বস(র প্রাভব, ৩৩৪5 শ্রীকষ-স্তা ও 
এবং ৮1৮1 মোক্ষণ কথন । 


নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ। 


ৃ অপরূপ কথা আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
' তব মুখে হরি-কথা লাগে হৃধাসম। 
৷ শুভকর হরিতত্ব অতি মনোরম ॥ 


মরণ লভিলা যবে কন্দলী বুবতী। 


৷ কি করিল! গুর্বব গধি কহ মহামতি ॥ 


নারায়ণ কহিলেন শুন তপোধন। 


' তারপর কি ঘটিল করিব বৰ্ণন ॥ 
' সরম্বতী-নদীতীরে ওৰ্ব্ব মহাশয় । 


তপস্থায় নিমগন ছিলা যে সময় ॥ 


' সহসা বায়ুর বেগে মাথা হ'তে তার। 


ধৌত বস্ত্ৰ উড়ি পড়ে মাটির মাঝার ॥ 
অমঙ্গল বুঝি মুনি যোগবলে তার। 
সঙ্কট জানিতে পারে আপন কন্যার ৷ 
তপস্যা! ত্যজিয়। মুনি শোকাবিষ্ট হ'য়ে। 
দ্রুতগতি চলিলেন জামাতৃ-আলয়ে ॥ 
ঝর ঝর ঝরে অশ্রু আখি হ'তে তীর। 
কন্যা-শোকে মুনিবর করে হাহাকার ॥ 
দুর্ববাসার আশ্রমেতে আসি অতঃপর । 
বিলাপ করিতে থাকে ওৰ্ব্ব মুনিবর ॥ 
শ্বশুরের আর্তনাদ করিয়! শ্রবণ । 
ছুর্ববাসা আসিয়৷ করে চরণ-বন্দন ॥ 
প্রণাম করিয়। তারে দুর্ববাসী তখন। 
সমস্ত বৃত্তান্ত তারে করে নিবেদন ॥ 
সমস্ত শ্রবণ করি ওর্বব মুনিবর । 
মুচ্ছিত হইয়া পড়ে ভূমির উপর ॥ 


৪২৮ 


চেতন লভিয়া পরে ওৰ্ব্ব মহাশয় । 
কণ্যারে ম্মরিয়। করে দুঃখ অতিশয় ॥ 
অতঃপর সন্বোধিয়। দুৰ্ববাস৷ মুনিরে। 
কহিলেন শোকাচ্ছন্ন মুনি ধীরে ধীরে ॥ 
পত়ীরূপে তোম। করে সঁপিনু কুমারী । 


তোমা হেতু সেই কন্যা গেল দেহ ছাড়ি ॥ 


আমার জীবনতারা নয়নের মণি। 


তোমার দে(ষেতে গেল প্রাণের নন্দিনী ॥ 


কেন আমি তোমা করে কৈনু সমৰ্পণ । 
দেহ ছাড়ি গেল চলি ইহার কারণ ॥ 
বিবাহ কারণে তার ঘটিল মরণ। 

আমিই হইনু তার মৃত্যুর কারণ ॥ 

এত বলি শিরে মুনি করাঘাত করে । 
বিষম রোষাগ্ি তার জ্বলিল অন্তরে ৷ 
ঘনঘন বহে শ্বাস কোপেতে তখন ৷ 
শোণিত বরণ হ'ল যুগল লোচন ॥ 
ছুর্ববাপারে দেখি মুনি ক্ষুব্ধ অতিশয় । 
লক্ষ্যিয়। তাহারে তবে ক্রোধভরে কয় ॥ 
কি আর কহিব তোমা গুন হে ব্ৰাহ্মণ । 
রীব্রঙ্গার পৌত্র তুমি জানি অনুক্ষণ ॥ 
অন্রি-বংশধর তুমি অতি জ্ঞানবান্‌। 

এ জগতে কেব। আছে তোমার সমান ॥ 
শঙ্করের অংশে তুমি জন্মিলে জগতে। 


এ জগতে কেবা আছে শ্রেষ্ঠ তোমা হ'তে॥ 


শহ্করের শিষ্য তুমি অতি গুণবান্‌। 
বেদশাস্ত্রে স্পপ্ডিত তুমি স্ৃমহান্‌ ॥ 


কি দোষে কন্ঠারে মোরে দিলে অভিশাপ। 


কন্য! কিছু করে নাই গুরুতর পাপ॥ 
মহাসাধ্বী অনমুয়া জননী তোমার । 

কি কাৰ্য্য করিলে তুমি পুত্ৰ হয়ে তার ॥ 
গুণবান্‌ পিতা বার, মাতা গুণবতী । 
কিরূপে তাদের পুত্র হয় মুঢ় অতি ॥ 
গ্রাণপ্রিয়। নন্দিনীরে আনন্দের ভারে । 
করিয়াছিলাম দান মুনি তব করে॥ 

স্বল্প মাত্র ছিল দোষ কন্যার আমার । 
সেই দোষে সর্বনাশ করিলে তাহার ॥ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ । 


পরিহার যদি তুমি করিতে তাহারে। 


পালিতাম আমি তারে যত্ব-দহকারে ॥ 
স্বল্প দোষে করিয়াছ গুরু দণ্ড দান। 
কি কাধ্য করিলে তুমি হয়ে জ্ঞানবান্‌ ॥ 
অবলা নন্দিনী মোর কন্দলী যুবতী । 
বৃথা অভিশাপ তুমি দিলে তার প্রতি ॥ 
পরাভব হবে তব শুন তপোধন । 
কৰ্ম্মফল দান করে হরি সনাতন ॥ 

এই কথা বলি তারে ুৰ্বব মহাশয় । 
কন্তাশোকে হাহাকার করে অতিশয় ॥ 


 বহুতর বিলাপাদি করিয়া সেথায় । 


অতঃপর ওর্বব খাঁষ গৃহ পানে যায় ॥ 
ওৰ্ব্ব মহাশয় যবে করিল গমন । 
দুর্ববাসাপ্রবর হয় শোকে নিমগন ॥ 


' প্রিয়ারে স্মরণ করি বক্ষ ফাটি যায়। 


ভাবে মনে মনে মুনি কি করিনু হায় ॥ 
ক্রোধের কারণে করি পত্নীকে হনন । 
এ পাপের ফল হয় নরক গমন ॥ 
ধধিপু্জ বটি আমি নিজে পধিবর। 

জপ তপ আদি করি সারা জন্মভর ॥ 
মুহুর্তের ক্রোধ আমি ন! পারি দমিতে। 
খধিত্ব তপস্তাফল গেল আমা হতে ॥ 
লামান্য (রাষের হেতু বধিয়৷ রমণী । 
এখন ন! বাঁচে মোর আপন পরাণী ॥ 
তাহার লাগিয়। এবে করি যে ক্রন্দন । 
আমার কি হবে গতি কে বলে এখন ॥ 
পত্রী বিন! চারিদিক দেখি শুম্তাকার। 
কোথা গেলে প্ৰিয়ে দেখা দেহ একবার 
তোমার তরেতে মোর ব্যাকুল জীবন। 
ব্যাকুল হইনু এবে তোমার কারণ ॥ 
এত বলি বিলাপিয়া সেই মুনিবর । 
অচেতন হ’য়ে পড়ে ভূমির উপর ॥ 
পুনরপি লভি জ্ঞান পাগলের প্রায় । 
মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীদুৰ্ববাসা ইতস্তত ধায় ॥ 
ঘুরিয়া বেড়ায় মুনি বহু বহু দেশ। 

নাহি মানে দুঃখ আর নাহি মানে ক্লেশ। 


শআীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৪২৯ 


এইভাবে বহুকাল ঘুরিবার পর। 

দুঃখ দূর হলো তার সংযত অন্তর ॥ 
কৃষ্ণেরে ম্মরিয়া করে শান্ত আপনায়। 
তপস্তায় মন মুনি দিল! পুনরায় ৷ 
এত শুনি বিধিস্বত সম্তাষে হরিরে | 
অতঃপর কি হইল কহ কৃপা ক'রে ॥ 
কিরূপে দুর্ববাদা মুনি পরাজিত হন । 
কিভাবে সফল হয় ওর্ধ্বের বচন ॥ 
দয়া করি কৃষ্ণকথা কহ মহাশয় । 
তোমার কৃপায় প্রভু জ্ঞানলাভ হয় ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, নারদ সৃজন । 
দুর্ববালার শাপ-কথ৷ করিনু কীতন ॥ 
ওর্বব-পাপে হুৰ্বাসার পরাভব হয়। 
বিচিত্র কাহিনী তাহা শুন মহাশয় ॥ 
অন্থরীষ নামে এক ছিল নরপতি | 
সূৰ্য্যবংশে জন্ম তার হরিভক্ত অতি ॥ 
রাজ্য ভাধ্য। পুত্র প্রজা করি পরিহার । 
প্রীহরির ধ্যান রাজা করে অনিবার ॥ 
কৃষ্ণের পূজায় চিত্ত ছিল নিমগন । 
একাদশী ব্রত আদি করে সম্পাদন ॥ 
হরির চরণ চিন্ত। করে অবিরল। 
কৃষ্ণেরে অর্পণ করে সর্বব কৰ্ম্মফল ॥ 
ভক্তবাঞ্কা কল্পতরু শ্রীমধুসুদন | 

সুদর্শন চক্রে তারে করিত রক্ষণ ॥ 
একাদশী ব্রত করি একদা নুপতি ৷ 
শ্রীহরির পুজা করে ভক্তিভরে অতি ॥ 
ব্ৰাহ্মণ ভোজন আদি করি সমাপন । 
আপনি বমিলা নৃপ ভোজনে যখন ॥ 
দণ্ডছত্ৰধারী এক মুনি সে সময় | 
ক্ষুধিত হুইয়| সেথা উপনীত হয় ॥ 
তেজঃ পুঞ্জ কায় মুনি মহাতপোধন। 
(দহেতে প্রকাশ পায় রবির কিরণ ॥ 
দুৰ্ববাস| তাহার নাম না জানে নৃপতি। 
সসন্ত্রমে উঠি রাজ! করিল প্রণতি ॥ 
পাদ্য অর্ঘ্য দান করি নৃপতি তখন। 
এুক্ত করে মুনিবরে করে সম্ভাষণ | 


' কহ প্রভূ কিবা চাহ কর অনুমতি | 


যাহা চাহ তাহা দিব আনন্দেতে অতি ॥ 
বহু পুণ্যকলে আমি পাইনু তোমারে । 


জীবন সফল হয় তোমা দেখি পরে॥ 
' হরিষে বসিয়। তবে মহা তপোধন । 
আশীর্বাদ করি বলে মধুর বচন ॥ 

 হুর্ববাসা কহিল তারে শুন নরপতি। 


খাছ দ্রব্য চাহি আমি ক্ষুধাতুর অতি ॥ 


ক্ষণেক অপেক্ষা তুমি কর মহারাজ । 
জপ তপ কিছু আমি করি নাই আজ ॥ 
মন্ত্ৰ জপ করি আমি অঘমর্ষণ। 
আবার করিব আমি হেথা আগমন ॥ 


এত বলি মূনিবর করিলে গমন । 
নরপতি হইলেন চিন্তায় মগন ॥ 
দ্বাদশী অতীত প্রায় হেরি নরপতি । 
মহ! ব্যাকুলিত হয়ে ভীত হয় অতি ॥ 
এমন সময় গুরু বশিষ্ঠ প্রবর। 


_নুপতির নিকটেতে আপিল সত্বর ॥ 
চরণে প্রণাম করি অতি ভক্তিভরে । 


মুনির নিকটে নৃপ নিবেদন করে। 


দ্বাদশী অতীত প্রায় শুন ভগবন্‌। 


জপ তরে মুনিবর করিল! গমন ॥ 
তাহার বিলম্ব হেতু জাগে মনে ভয়। 


এখন কি করি আমি কহ মহাশয় ॥ 


নৃপতির মুখে ইহা করিয়া শ্ৰবণ । 


ধীরে ধীরে শ্রীবশিষ্ঠ কহিলা তখন ॥ 
দ্বাদশী অতীত হ'লে শুন হে রাজন্‌। 
ত্রয়োদশী কালে ব্রতী করিলে পারণ ॥ 
 উপবান-কল সব নষ্ট হয় তার। 
ত্রহ্মহত্য।-তুল্য পাপ হয় অনিবার ॥ 


স্থরাতুল্য হয় তার ভক্ষ্যদ্রব্য যত। 


বেদের বচন ইহ। জানিবে সতত ॥ 
অতিথির সেব। নাহি করে যেই জন। 
 ক্ষুধিত হইয়া করে আপনি ভোজন || 
৷ কুস্তীপাক নরকেতে সেই জন যায়। 

৷ চণ্ডালের ঘরে শেষে আপিয়! জন্মায় ॥ 
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প্রতিজন্মে জন্ম লয় দরিদ্রের ঘরে । । 
ব্যাধিযুক্ত হয় সেই জন্ম জম্ম ধরে ॥ =; 
কছিলাম সব কথা তোমার নিকটে । 
পড়িয়াছ তুমি আজ দারুণ সঙ্কটে ॥ _ 
যাহাতে উভয় দিক রক্ষা হয় আজ । 
সেই কথা কহি আমি শুন মহারাজ ॥ 
হরির চরণামুত করিয়া ভক্ষণ । 
উপবান-ফল-রক্ষা করহ রাজন্‌ ॥ 
জলপান অনাহার তুল্য সদা জানি। 
অতিথি-সৎকারে তাতে নাহি হয় হানি ॥ : 
গুরুর বচন শুনি নৃপতি তখন । 
কৃষ্ণের চরণামৃত করিল ভক্ষণ || 

এমন সময় সেথা ছুর্ববাপ। প্রবর | 

মন্ত্র জপ শেষ করি আলা সত্বর ॥ 
জানিতে পারিয়া মুনি সকল বিষয়। 
নিদারুণ ক্রোধভরে প্ৰজ্বলিত হয় ॥ 
স্বীয় জট! ছিন্ন করে কুপিত অন্তরে । 
থর থর কাপে অঙ্গ অতি ক্রোধভরে ॥ 
বিরাট পুরুষ এক ভীষণ-দর্শন | 

জটা হ'তে আবিভূ ত হইল তখন ॥ 
খড়গ হাতে ভীমকায় পুরুষ গ্রবর। 
নৃপের নিধন তরে ধাইল সত্বর ॥ 
সর্ববদ্রষ্টা নারায়ণ জানি সে বারতা । 
অবিলম্বে সুদৰ্শনে পাঠাইলা তথা ॥ 
কোটিসূৰ্য্যসম দীপ্ত চক্র সুদর্শন | 

সেই কৃত্য! পুরুষেরে করিল ছেদন ॥ 
তারপর সুদর্শন ক্রোধে অতিশয় । 
দুর্ববাপারে বিনাশিতে সমুদ্ধত হয় ॥ 
সুদর্শন চক্র মুনি করিয়া দর্শন । 
ভয়েতে ব্যাকুল হয়ে করে পলায়ন ॥ 
তাহার পশ্চাতে ছুটে চক্র সুদর্শন । 
মুনি সহ ব্ৰহ্মাণ্ড সে করিল ভ্রমণ ॥ 
না হেরি উপায় মুনি আসিয়া তখন । 
ব্রহ্মার চরণতলে লইল শরণ ॥ 

ব্রহ্মার নিকটে আসি মুনিবর কয়। 
রক্ষা কর রক্ষা কর ব্রহ্মা মহাশয় ॥ 


পি পিসি পিসী + পাশ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


এইরূপ আর্তনাদ করি মুনীশ্বর | 
ব্রহ্মারে সকল কথা কহে অতঃপর ॥ 
মুনির বচন শুনি ভীত প্রজাপতি । 
ভয়ে ভয়ে কহিলেন ছুর্ববাসার প্রতি ॥ 


কাহার সাহসে তুমি ক্রোধযুক্ত মনে । 


অভিশাপ দিতে গেলে হরিভক্ত জনে ॥ 
যার রক্ষাকর্তা হন নিজে সনাতন । 
কাহার ক্ষমত। তারে করিবে নিধন ॥ 
যেই জন হয় সদ! হরি-পরায়ণ। 

তারে রক্ষা করে সদা চক্র সুদর্শন ॥ 


' বৈষ্ণবের প্রতি হিংসা করে যেই জন। 
' তাহার সংহারকর্তা নিজে নারায়ণ ॥ 


বাচিবার ইচ্ছা যদি কর মুনিবর। 


' স্থানান্তরে পলায়ন করহ সত্বর ॥ 

' এইস্থানে যদি তুমি কর অবস্থান ৷ 

' কিছুতেই রক্ষা নাহি হবে তব প্ৰাণ ॥ 
' তোমার সহিত মোরে করিলে দর্শন । 


স্থদর্শন চক্র মোরে করিবে নিধন ॥ 


' কোটিসুধ্যসম দীপ্ত চক্র স্ৃদর্শন। 


তারে নিবারিতে নাহি পারে কোন জন 
ব্রহ্মার বচন শুনি দুর্ববালা তখন । 


৷ প্রাণভয়ে কৈলাসেতে করে পলায়ন ॥ 


শিবের নিকটে গিয়| মুনিবর কয়। 
রক্ষা কর রক্ষা কর তুমি দয়াময় ॥ 
সৰ্ব্বজ্ঞ শঙ্কর তারে কহে অতঃপর । 
আমার বচন তুমি শুন মুনিবর ॥ 
বিধাতার পৌত্র তুমি অন্তির নন্দন । 


' মুর্খসম কেন তুমি কর আচরণ ॥ 


বেদজ্ঞ হইয়া তুমি অজ্ঞ কেন হও । 
আমার বচন শুন স্থির হয়ে রও ॥ 
আমি ব্ৰহ্মা রুদ্র আদি যত দেবগণ। 
ধর্ম ইন্দ্ৰ বনু আদি যাহার স্থজন ॥ 
ভক্তের বৎলল যিনি হন অবিরত । 

তার ভক্তে বিনাশিতে হইলে উদ্যত ॥ 
আমি ব্রহ্মা লক্ষ্মী হুৰ্গ৷ রাধা ও ভারতী। 
সনাতন প্রীহরির প্রিয় হই অতি ॥ 


উ্ৰীকৃষ্ণজম্মখণ্ড ৪৩১ 


তথাপি তাহার ভক্ত হয় যেইজন । 
তার তুল্য মোর! নহি হই কদাচন ॥ 
যেই জন হয় সদ ভক্তিপরায়ণ । 
সুদর্শন চক্রে হরি করেন রক্ষণ ॥ 
আপনার গুণগান করিতে শ্রবণ। 
ছায়া-সম ভক্ত সাথে ফিরে সনাতন ॥ 
উীহরির প্রাণাধিক! শ্রীরাধিকা সতী । 
দ্বেষ যদি করে কড়ু হরিভক্ত প্রতি ॥ 
অবিলম্বে হরি তারে করে পরিহার । 
ভক্তসম শ্রীহরির কেন নহে আর ॥ 
ভ্রীহরির প্রিয় হয় যত বিপ্রগণ | 
তাদের অপেক্ষ! প্রিয় হরিভক্ত জন ॥ 
যেই জন হরিধ্যান করে অনিবার। 
ত্ৰিভুবনে আছে আর কি ভয় তাহার ॥ 
মহাপ্রলযের কালে স্থষ্ঠি ধ্বংস পায়। 
প্রীহরির ভক্তদের ভয় নাহি তায় ॥ 
শুন শুন দ্বিজবর, আমার বচন। 
হরির চরণধ্যান কর অনুক্ষণ ॥ 
গোবিন্দ-ভজনা কর ভক্তিযুক্ত মনে । 
বিপদ হইবে দূর তাহার স্মরণে ॥ 
দ্বিজবর বৈকুণ্ডেতে করহ প্রস্থান । 
করিবেন ভগবান্‌ অভয় প্রদান ॥ 
হরির চরণে লয় শরণ যে জন। 
অবশ্যই হরি তারে করেন রক্ষণ ॥ 
কপার সাগর সেই দয়াময় হরি। 
তাহার শরণ তুমি লও ত্বরা করি ॥ 
এইরূপ কহে যবে দেব পঞ্চানন । 
সুদর্শন চক্র সেথ| করে আগমন ॥ 
চক্ততেজে পরিব্যাপ্ত হয় চারিধার। 
মহীতল দীপ্ত হয় প্রভায় তাহার ॥ 
কোটিপূর্য্যসম দীপ্ত চক্রের প্রভায়। 
কৈলাসের অধিবাসী হয় দগ্ধপ্রায় ॥ 
শিবের নিকটে আসি কহে জীবগণ। 
রক্ষা কর রক্ষা কর দেব পঞ্চানন ॥ 
ভয়ে ব্যাকুলিত হয় ছুর্ববাসাপ্রবর। 
প্রাণভয়ে অঙ্গ তার কাপে থর থর ॥ 


| 


সুদর্শন চক্র হেরি দেব পঞ্চানন । 
আশীর্বাদ করি বিপ্ৰে কহিলা তখন ॥ 
আমার তপন্তা-তেজ যদি সত্য হয়। 
বিদ্বমুক্ত হয় যেন মুনি মহাশয় ॥ 
আজন্ম সঞ্চিত মোর তপস্তার ফলে । 
নিরাপদ হোক বিপ্র এই ধরাতলে ॥ 
পার্বতী কহিলা তারে শুন তপোধন। 
যেহেতু মোদের কাছে লইলে শরণ ॥ 
আমাদের আশীর্ববাদে ভয়হীন হও । 
বিপদ হইতে তুমি চিরমুক্তি রও ॥ 
শিব দুর্গা এইরূপ কহিল! বখন। 
দুর্ববালা বৈকুণ্ঠ পানে করিল গমন ৷ 
দৰ্ববাস| বৈকুণ্ঠে যায় তার সাথে সাথে। 
দীপ্ত স্নদৰ্শন চক্র চলিল পশ্চাতে ॥ 
মহাভয়ে দ্বিজবর হরিপুরে যায়। 
সনাতন শ্রীহরিরে হেরিল সেথায় ॥ 
সিংহাসনে বিরাজিত শ্রীহরি স্থন্দর | 
কমনীয় শ্যামমুত্তি অতি মনোহর ॥ 
কোটি কোটি কন্দর্পের শোভ। অঙ্গে তার। 
সৰ্ব্ব অঙ্গে শোভিতেছে রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
পীতবস্ত্ৰ পরিধানে অতি চমৎকার । 
কুণ্ডল বিরাজ করে কর্ণেতে তীহার ॥ 
শরতের চক্দ্রসম সুন্দর বদন । 

বিকশিত পদ্মসম যুগল নয়ন ॥ 
শিখিপুচ্ছ শোভিতেছে চূড়ায় তাহার । 
কৌস্তভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার ॥ 
মৃদু যুছু হাস্য হরি করে হুমোহন । 
চাঁমর বীজন করে পারিষদগণ ॥ 
পাদপদ্ম সেবা করে কমলা যুবতী । 
সম্মুখে দীড়াষে স্তব করে সরস্বতী ॥ 
সুনন্দ কুমুদ নন্দ আদি ভক্তগণ ! 
হরির মধুর নাম করিছে কীৰ্তন ॥ 
হরিরে হেরিয়। মুনি প্রণিপাত করে। 
তারপর স্তব করে অতি তক্তিভরে ॥ 


, করুণানাগর তুমি হরি ভগবান্‌। 


বিপদ হইতে মোরে কর পরিত্রাণ ৷ 


৪৪২ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


দীনবন্ধু তুমি প্রভু পতিতপাধন। 
পরিত্রাণ কর মোরে হরি সনাতন ॥ 
ব্রহ্মা শিব আদি ধার পূজেন চরণ। 
কিরূপে তাহারে আমি করিব বন্দন ॥ 
লক্ষ্মী দুর্গ! বেদমাত। সাবিত্রী ভারতী । 
নিরন্তর সেবে ধারে ভক্তিভরে অতি ॥ 
সিদ্ধ আর মুনিগণ ধার সেবা করে। 
বিচক্ষণ ভজে ধারে সভক্তি অন্তরে ॥ 
বাহার বন্দন! করে বেদ-সমুদয় | 
তাহার স্তবনে মোর কিবা শক্তি হয় ॥ 
জগতের পতি তুমি অনিৰ্ব্বচনীয়। 
তুমি সত্য ভগবান্‌ তুমি অদ্বিতীয় ॥ 
সবার ঈশ্বর তুমি মহিমাবতার | 

সঙ্কট হইতে মোরে করহ উদ্ধার ॥ 
ধৰ্ম্ম আর ধন্মী তুমি বন্ধু সবাকার । 
শুভ ও অশুভ তুমি জানি অনিবার ॥ 
রক্ষ। কর রক্ষা কর প্রভু সনাতন । 
হদর্শন চক্র হ'তে করহ রক্ষণ ॥ 
বেদের সজনকারী তুমি ভগবান্‌। 
সঙ্কট হইতে মোরে কর পরিত্রাণ ॥ 
সকলের প্রভু তুমি সবার কারণ । 
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ ॥ 
বিধির বিধাতা তুমি মৃত্যুর মরণ । 
বিপদ হইতে মোরে করহ রক্ষণ ॥ 
যাহার নিমেষে হয় ব্রহ্মার পতন । 
কিরূপে তাহারে আমি করিব স্তবন ॥ 
এইরূপে হরিস্তব করিয়া তখন । 
ক্রন্দন করিল মুনি ধরিয়া চরণ ॥ 
দুর্ববাসার কৃত স্তব যে করে পঠন। 
প্ীহরি তাহারে সদা করেন রক্ষণ ॥ 
রাজদ্বারে কারাগারে খুশানের মাঝে । 
শ্বাপদসন্কুল দেশে যদি সে বিরাজে ॥ 
তথাপি তাহার কভু নাহি হয় ভয়। 
শ্রীহরি করেন রক্ষা সকল সময় ॥ 
দহ্যভয়ে ভীত নাহি হয় সেই জন। 
শত্ৰুভয় নাহি তার হয় কদাচন । 


বিদ্ুরিত হয় বিদ্ধ শান্তি পায় মনে । 
অস্তিমে যাইবে সেই কৃষ্ণের ভবনে ॥ 
দুর্ববাসার স্তব শুনি হরি সনাতন । 
মৃতু মৃদু হাস্াভরে কহিলা তখন ॥ 

উঠ উঠ মুনিবর, কিছু নাহি ভয়। 
মঙ্গল হইবে তব কহি স্থনিশ্চয় ॥ 
কহিতেছি তব কাছে বাক্য হিতকর। 
মন দিয়া সেই কথা শুন মুনিবর ॥ 
শাস্ত্রবিদ্‌ হয় যত সাধু মুনিগণ | 
শাস্ত্রের নিয়ম তারা পালে অনুক্ষণ ॥ 
সাধুর মুখেতে শাস্ত্ৰ করিয়। শ্রবণ । 
নিরন্তর জ্ঞান লাভ করে জীবগণ ॥ 
বেদের বিরুদ্ধ কাধ্য যেইজন করে। 
মৃতের অধিক সেই পৃথিবী ভিতরে ॥ 
বৈষ্ণবে সুখ্যাতি করে বেদ ও পুরাণ। 
নিরন্তর হই আমি বৈষণবের প্রাণ ॥ 
মোর প্রাণতুল্য হয় বৈষ্ণব সকল। 
বৈষ্বেরে রক্ষা আমি করি অবিরল ॥ 
বৈষ্ণবেরে দ্বেষ হিংসা করে যেই জন। 
সেই জন মোরে দ্বেষ করে অনুক্ষণ ॥ 
পুত্র পৌত্র কলত্রাদি করি পরিহার । 
যে জন আমার ধ্যান করে অনিবার ॥ 
তাহার অপেক্ষ। প্রিয় কে আছে আমার 
ত্ৰিভূবনে তার সম কেহ নহে আর ॥ 
ব্রহ্ম! শিব হুর্গা লক্ষ্মী দেবী সরস্বতী । 
সাবিত্রা রাধিকা আর দেব গণপতি ॥ 
গোপ গোপী আর যত দেবতা ব্ৰাহ্মণ । 
আমার ভক্তের তুল্য নহে কোনজন ৷৷ 
সারভূত সত্য কথা কহি তব কাছে। 
আমার ভক্তের তুল্য কেব| আর আছে 
প্রাণাধিক প্রিয় মোর যত ভক্তগণ। 
তাহাদের দ্বেষ করে যত মুটজন ॥ 

মম ভক্তগণে ছেষ করে যেই জন । 
অবশ্য তাহারে আমি করিব নিধন ॥ 
সকলের প্রভু আমি সবার ঈশ্বর । 
ভক্তের অধীন তবু হই নিরন্তর ॥ 


ভ্ীকৃষ্ণজন্মখণ্ড 


ভক্তপ্রতি মোর প্রাণ নিয়োজিত থাকে। 
সকল বিপদ হ'তে রক্ষা করি তাকে ॥ 
ভক্ত যেই খাদ্য মোরে করে নিবেদন | 
প্রীতির সহিত আমি করি তা গ্রহণ ॥ 
অভক্তের খাদ্য যদি সুধা-তুল্য হয়। 
তথাপি সে খাদ্য মোর গ্রহণীয় নয় ॥ 
অন্থরীষ নরপতি অতি ভক্তজন। 
অহিংসক দয়াশীল হিতপরায়ণ ॥ 

আমার চরণ ধ্যান করে অবিরত । 
তাহার বিনাশে কেন হ’লে সমুদ্যুত ॥ 
সকল জীবের প্রতি দয়া যার আছে । 
ছাঁয়াসম আমি তার ফিরি কাছে কাছে॥ 
তার প্রতি দ্বেষ করে যেই মুঢ়জন। 
অবশ্য তাহার করি বিনাশ-সাধন ॥ 
ইন্দ্ৰদেব দ্বেম যদি করে ভক্তজনে । 
কহ না সমর্থ হয় তাহারে রক্ষণে ॥ 
শুন শুন মুনিবর, আমার বচন। 
অন্বরীষ-গুছে তুমি করহ গমন ॥ 
একমাত্র রক্ষাকর্তা নপঠি তোমার । 


তোমার রক্ষণে কারো সাধ্য নাহি আর ॥ 


আীহরির এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। 
বিষ্ণুর চরণ মুনি করিল স্মরণ ॥ 
নারায়ণ-বাক্যে মুনি ভীত হয় মনে । 
অবস্থান করে সেথা ব্য বদনে ॥ 
ধৰ্ম্ম ইন্দ ব্রহ্মা শিব মুনি দেবগণ | 
হন! পার্বতী সাথে করে আগমন ॥ 
ভক্তিভরে ভগবানে করিয়া প্রণাম । 
স্তব স্তুতি সকলেই করে অবিরাম ॥ 
ব্রহ্মা কহে ভগবন্‌ হরি সনাতন । 
তক্তবাঞ্কাকল্পতরু হও অনুক্ষণ ॥ 
পরমাত্মরূপী তুমি নিলিণু ঈশ্বর | 
£নবরে রক্ষা কর করুণাসাগর ॥ 
মহাদেব কহিলেন, প্রভূ দয়াময় । 
'নের বান্ধব তুমি সকল সময় ॥ 
মি প্রভু জগন্নাথ শ্রীমধুসুদন । 
“রণাগতেরে প্রভু করছ রক্ষণ ॥ 
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কহিল! পার্ববতীদেবী প্রভু ভগবন্‌। 


৷ দবার ঈশ্বর তুমি সবার কারণ ॥ 


গুরুতর অপরাধী এই মুনিবর । 

তার প্রতি কৃপা কর করুণাসাগর ॥ 
ধৰ্ম্ম কহে, বিভে৷ তুমি পিতা সবাকার। 
সবার পালনকর্তা হও অনিবার ॥ 
অবোধ সন্তান প্রতি কেন কর ক্রোধ । 
ব্রাহ্মণেরে রক্ষা কর এই অনুরোধ ॥ 
ইন্দ্ৰদেব কহিলেন, প্রভু সনাতন । 
কপার সাগর তুমি জীবের জীবন ॥ 
সর্ববজীবে কৃপা তুমি কর দয়াময়। 
ব্রাহ্মণেরে রক্ষ। কর বিপদ সময় ॥ 
রুদ্র কহে, ভগবন্‌ কি কহিব আর । 
মুনিরে বিপদ হ'তে করহ উদ্ধার ॥ 


 দিকৃূপালগণ কহে, প্রভু দয়াময় । 
বিপ্রের বিনাশ করা উচিত না হয় ॥ 
গ্ৰহগণ বলে, প্রভু যেই মূঢ়জন। 


বৈষ্ঞবেরে দ্বেষ হিংসা করে অনুক্ষণ ॥ 


তার প্রতি রুষ্ট হয় দেবতা সকল। 


গীড়। উৎপাদন করি মোরা অবিরল॥ 


কিন্তু প্রভু দয়াময় করুণাবতার । 


তাহারে রক্ষণ কর! কর্তব্য তোমার ॥ 
মুনিগণ কহিলেন, প্রভু দয়াময় । 
দুর্ববাসার আচরণে লজ্জা! বড় হয় ॥ 
অন্রি কহে, ভগবন্‌ কি কহিব হায়। 


৷ এই পুত্র দান তুমি করিলে আমায় ॥ 
তোমার পূজায় রত রহি অনুক্ষণ । 


তেজোণগর্ষে মত হয়ে করে বিচরণ ॥ 


৷ লক্ষ্মা কহে, ভগবন্‌ হরি সনাতন । 


সপ? শি ২ শিশাদাশীত তিনি ৩ 


শরণাগতেরে তুমি করহ রক্ষণ ॥ 
সরম্বতী কহে, প্রভু কপা-অবতার। 
বিশ্বের ঈশ্বর তুমি জনক সবার ॥ 
বেদের স্থজনকারী পতিতপাব্ন । 
মুনিবরে রক্ষা তুমি কর ভগবন্‌। 
পারিষদবর্গ বলে, শুন দয়াময়। 
তোমার স্মরণে সব বিশ্ব দূর হয় ॥ 


৪৩৪ ব্রহ্ধবৈবর্ত-পুরাণ। 


বিন্ববিনাশন তুমি প্রভু ভগবান্‌। 
মুনিরে বিপদ হ'তে কর পরিত্রাণ ॥ 
সকলের সব কথা করিয়া শ্রবণ। 
মৃদু মু হাস্য করি কহে সনাতন ॥ 
শুন শুন দেবগণ, বচন আমার । 
মুনিরে বিপদ হতে করিব উদ্ধার ॥ 
নৃপতির কাছে বিপ্ৰ করিয়া গমন । 
রাজার প্রীতির তরে করুন পারণ ॥ 
তপস্বী ছুর্ববাসা খষি করিয়া গমন । 
অন্থরীষ-গৃহে করে আতিথ্য গ্রহণ ॥ 
অপরাধ নাহি করে নুপ মহাশয় । 
শাপ দিতে মুনি তবু সমুদ্যত হয় ॥ 
গহিত আচার এই করিয়া দর্শন । 
মুনিরে হানিতে যায় চক্র সুদর্শন ॥ 
প্রাণভয়ে ভীত হ'য়ে ছুর্ববাস৷ প্রবর | 
চারিধারে ভ্রমিতেছে একটি বৎসর ॥ 
তদবধি নরপতি সন্তণ্ড অন্তরে । 
আপনার পত্নীসহ উপবাস করে ॥ 
মোর প্ৰিয়ভক্ত নৃপ উপবাসী রয়। 


সেহেতু ভোজনে মোর রুচি নাহি হয়।৷ 


উপবাসী রহিয়াছে ভক্ত যতক্ষণ। 


কেমন করিয়া আমি করিব ভোজন ॥ 
মোর আশীর্ববাদে মুনি বিত্নশূন্য হবে। 


সুদর্শন চক্রে তার ভয় নাহি রবে ৷৷ 
ভক্তের প্রদত্ত অন্ন স্তুথা-তুল্য হয় । 
তৃপ্তিসহকারে খাই সকল সময় ॥ 


প্রথমে ভক্ভেরে বস্তু না করি প্রদান । 
মোরে দিতে লক্গনীদেবী সাহস না পান ॥ 


শুন শুন নৃপশ্রেষ্ট, জ্ঞানীর প্রধান । 
নুপের মন্দিরে তুমি করহ প্রস্থান ॥ 
তারপর মকলেরে করি সম্বোধন । 

মৃতু মৃদু হাস্ত করি কহে সনাতন ॥ 
শুন শুন দেব দেবী মুনি খধিগণ। 

নিজ নিজ স্থানে সবে কর্হ গমন ॥ 
এই কথা৷ বলি হরি অন্তঃপুরে যান। 


নিজ নিজ গৃহে সবে করিল প্রস্থান ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনি অতঃপর । 
নুপতির ভবনেতে যায় মুনিবর ॥ 
দুৰ্ববাসার সাথে সাথে চক্র সুদর্শন | 
আন্বরীষ-ভবনেতে করিল গমন ॥ 
একবর্ধকাল নৃপ উপবাসী রয়। 
তাহারে হেরিল শেথা মুনি মহাশয় ॥ 
শুক্ককণ্ডে নরপতি করে অবস্থান । 
মুনিরে হেরিয়। তার ফুল্ল হয় প্রাণ ॥ 
সসন্্রমে গাত্রোথান করি নরপতি। 
ছুর্ববাপ! মুনির পায়ে করিল প্রণতি ॥ 
বহুবিধ মিষ্টান্নাদি করায়ে ভোজন । 
অতঃপর নিজে অন্ন করিল গ্রহণ ॥ 
ভোজন করিয়া নৃপ প্রফুল্ল অন্তরে । 
ছুই হাত তুলি নুপে আশীর্ববাদ করে ॥ 
বিদায়ের কালে মুনি ভাবে মনে মনে। 
বৈষ্ণবের সম কেহ নাহি ত্ৰিভুবনে ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি স্তধামাখা । 
আবণ করিলে সদা হৃদে থাকে আকা ॥ 
যেইজন ভক্তিভরে করিবে শ্রবণ। 
এই ধরাধামে হয় ধন্য সেই জন ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল জীব, বৃথ। কাটে কাল। 
চরিপারে বিস্তারিয়া আছে মায়াজাল || 
অহরহ? ভঙ্গ সবে কৃষ্ণের চরণ | 
এই মায়াজাল তবে হইবে ছেদন ॥ 
এ তব-মংলার-মাঝে নকল অপার। 
হরির চরণ ধ্যান কর অনিবার ॥ 
কৃষ্ণভক্ত হয় যেই তার কিবা ভয় । 
সর্বজয়া হয় সেই সকল সময় ॥ 
মায়ায় বিমুগ্ধ হ'য়ে আছে জীবগণ। 
সংসার-কৃপের মাঝে আছে নিমগন ॥ 
ভক্তবাঞ্াকল্পতরু কৃষ্ণ সনাতন । 
তাহার চরণে প্রাণ কর সমর্পণ ॥ 
ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ততের কথা স্নধার লহরী। 
তাপদঞ্ধ নরনারী শুন ভক্তি করি ॥ 
শ্রীকষজন্মথণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড 


ষড় বিংশ অধ্যায় 
একা দ শা-ব্ৰত-শিধান । 

নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ। 
অপূর্ব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
শুনিলে তোমার কথা মুগ্ধ হয় প্রাণ। 
কহ মোরে একাদশী ব্রতের বিধান ॥ 
শ্ৰুতিতে সামান্য কিছু করিনু শ্রবণ। 
বিস্তারিয়। তুমি আজ কহ নারায়ণ ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
কহিব তোমারে আমি ব্রতের বিধান ॥ 
শুন শুন তপোধন, ব্রত আছে বত। 
তাহাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ একাদশী ভরত ॥ 
এই ব্রত শুদ্ধ মনে কার যেই জন। 
তার প্রতি তুষ্ট হন হরি সনাতন ॥ 
যেমন দেবহা-মাঝে কৃষ্ণ সনাতন । 
সমস্ত দেবীর মাঝে প্রকৃতি যেমন ॥ 
আশ্রমবাসীর মাঝে যেরূপ ব্ৰাহ্মণ । 
নেমন বৈষ্ণব মাঝে দেব পঞ্চানন ॥ 
যেরূপ পূজ্যের মাঝে দেব গণপতি। 
পণ্ডিতগণের মাঝে যেমন ভারতা ॥ 
“াস্মাঝে যেইরূপ বেদ-সমুদয়। 
যেমন তীর্থের মাঝে গঙ্গানদা হয় ॥ 
ধাতুর মাঝারে হয় সুবর্ণ যেমন । 
যেমন ইন্দ্রিয় মাঝে শ্ৰেষ্ঠ হয় মন ॥ 
বেইরূপ প্রাণ হয় প্রিয় বস্তু মাঝে | 
যেমন সঙ্গীর মাঝে প্রিয়তমা রাজে ॥ 
গুরুর মাঝারে হয় জননী যেমন । 
সতীর নিকটে শ্রেষ্ঠ যথ৷ পতিধন ॥ 
বেইরূপ দৈব হয় বলিষ্ঠের মাঝে । 
,বরূপ শত্রর মাঝে রোগ আদি রাজে 
'নমন হিংসক-মাঝে সর্প বিষধর । 

সইরূপ বেশ্যা! হয় ছুক্টার ভিতর | 
'ঘুরূপ তেজস্বী মাঝে দেব পঞ্চানন । 

|হফুর মাঝে হয় পৃথিবী যেমন ॥ 
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ভক্ষ্যবস্ত মাঝে হয় অমৃত যেমন । 
যেমন দাহক-মাঝে হয় হুতাশন ॥ 
কমলা যেমন হয় ধনদাতা মাঝে। 
জলাশয় মাঝে যথা! সাগর বিরাজে॥ 
প্রজাপতি মাঝে হয় বিরিঞ্চি যেমন । 
শ্ৰুতি মাঝে যেইরূপ সাম অনুক্ষণ ॥ 
ছন্দের মাঝারে হয় গায়ত্ৰী যেমন ! 
যেমন রুদ্রের মাঝে ভোলা ত্রিলোচন। 
অশ্বত্থ যেমন হয় বুক্ষগণ মাঝে | 

যেমন পুষ্পের মাঝে তুলনা বিরাজে ॥ 


' বসন্ত (যেরূপ হয় খতুর ভিতর । 


আদিত্য মাঝারে হয় যেমন ভাস্কর ॥ 
বেইরূপ ভাঙ্গাদেব বন্থগণ মাঝে । 


' যেমন ভারতবর্ষ বর্ষ মাঝে রাজে ॥ 
যেরূপ দেবমি মাঝে তুমি বিদ্যমান । 
৷ যেমন ব্ৰহ্মধি মাঝে ভৃগু মতিমান্‌। 
। নুপ সমুদয় মাঝে শ্রীরাম যেমন । 


যেমন সিদ্ধের মাঝে কপিল ব্ৰাহ্মণ ॥ 
যেরূপ যোগীর মাঝে সনৎকুমার | 


' শরভ যেমন হয় পশুর মাঝার ॥ 


যেইরূপ এরাবত গজেব্দ্রের মাঝে । 
যেমন পর্ববত-মাঝে হিমালয় রাজে ॥ 
(কৌস্তুভ মেমন হয় মণির ভিতর । 
যেরূপ যক্ষের মাঝে কুবের প্রবর ॥ 
যেইরূপ চিত্ররথ গন্ধৰ্বেবর মাঝে | 
যেমন রাক্ষম মাঝে স্থমালী বিরাজে ॥ 
যেমন নারীর মাঝে শতরূপা। সতী । 
যেমন সুন্দরী মাঝে রস্তা রূপবতী ॥ 
যেমন মায়াবী মাঝে মায়া অবিরত । 
ব্রত মাঝে সেইরূপ একাদশী ব্রত ॥ 
এই ব্রত নিত্য সত্য শুদ্ধ অতিশয় । 
এই ব্রত অনুষ্ঠানে বহু পুণ্য হয় ॥ 
সকলের এই ব্ৰতে আছে অধিকার । 
একাদশী ব্রত কর! কর্তব্য নবার ॥ 
একাদশী ব্রতকালে যে করে ভোজন 
ব্রহ্মহত্য। পাপে লিপ্ত হয় সেই জন ॥ 
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কুম্ভীপাক নরকেতে করে সে গমন । 
চগ্ডালের ঘরে করে জনম-গ্রহণ ॥ 
কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত হয়ে সপ্ত জন্ম ধ’রে। 
সেই পাগী মুক্তিলাভ করে তারপরে ॥ 
একাদশী দিনে ব্রতী করিলে ভোজন । 
কোন্‌ পাপ হয় তাহা করিনু বণন ॥ 
দ্বাদশীর লঙ্ঘনেতে যেই দোষ হয়। 
পূৰ্ব্বে আমি কহিয়!ছি সে সব বিষয় ॥ 
দশমীতে বিদ্ধা হলে একাদশী তিথি। 
সেই দিনে উপবাসে দোষ হয় নিতি ॥ 
এই কথা কহিলেন ধৰ্ম্ম মহাশয় । 

শুন শুন কহিতেছি সে সব বিষয় ॥ 
দশমী লঙ্ঘন করে যেই মুঢ়জন। 

তার গৃহ হতে লক্ষ্মী অপহ্থত| হন ॥ 
দশমীতে যুক্ত যদি একাদশী হয়। 
উপবাস অবিধেয় হয় সে সময় ॥ 

এই দিনে উপবাস যেই জন করে| 
কমলার অভিশাপে সেই জন পড়ে ॥ 
বংশহানি হয় তার যশ নষ্ট হয়। 

শত মন্বন্তরকাল অন্ধকূপে রয়॥ 
দশমী ও একাদশী দ্বাদশী যখন | 

এক সাধে যোগ হয় শুন তপোধন ॥ 
সেই দিনে ব্রতী করি দিবনে ভোজন | 
পরদিন ব্রত যেন করে সেইজন ॥ 
ব্রতকালে উপবাস করে যেন ব্রতী । 
একাদশী ব্ৰতে হয় পুণ্যলাভ অতি ॥ 
দ্বাদশীতে ব্রত যদি করি কোনজন । 
ত্ৰয়োদশী দিবসেতে করযে পারণ ॥ 
দ্বাদশী লঙ্ঘন দোষ নাহি তাতে হয়। 
শাস্ত্রের বিধান ইহ! শুন মহাশয় ॥ 
পূর্ববদিনে একাদশী যদি পূৰ্ণ রয়। 
কিছু অবশিষ্ট থাকে প্রভাত সময় ॥ 
তবে একাদশী বৃদ্ধি করিবার তরে। 
ওই দিনে উপবাস ব্রতী যেন করে। 
ছযুদণ্ড যেই দিন একাদশী রয়। 
তিথিত্রয় যুক্ত থাকে প্রভাত সময় | 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ । 


এই স্থলে গৃহিগণ শুন শুন তবে। 
পূর্ববদিনে উপবাস করে যেন সবে ॥ 
এ নিয়ম নাহি খাটে যতি আদি তরে। 
পরদিন তারা যেন উপবাস করে ॥ 
নিত্য ক্রিয়া আদি সব করি সমাপন। 
পরদিন করে যেন রাত্র জাগরণ ॥ 
পূৰ্ববদিনে উপবাস করি গৃহিগণ। 


৷ পরদিন শুদ্ধ মনে করিবে পারণ ॥ 
৷ বৈষ্ণব বিধব! যতি ব্রহ্মচারী যারা । 


সমভাবে উপবাস করে মেন তারা ॥ 
শুরা! একাদশীযোগে শুন তপোধন। 
উপবাস করে যেন ব্ৰতী গৃহিগণ ॥ 
কৃষ্ণপক্ষে একাদশী করিলে লঙ্ঘন । 


' কোনরূপ দোষ নাই বেদের বচন ॥ 


শয়ন উত্থান মাঝে শুন মতিমান্‌। 
যেই কৃষ্ণা একাদশী করে অবন্থান ॥ 
সেই দিনে উপবাস কর্তব্য সবার | 
শাস্ত্রের বচন ইহ! কহি অনিবার ॥ 


বেদের বিধান আমি করিনু বর্ণন। 
 ত্রতের বিধান কথা শুন দিয়া মন ॥ 

' পূর্ববাহে হবিষ্য আদি করি সমাপন । 
 নির্জলোপবাম যেন করে ব্রতী জন ॥ 
_কুশ-শব্যা রাত্ৰিকালে করিয়া রচন। 
ব্রতী জন করে যেন একাকী শয়ন ॥ 
ব্রঙ্গক্ষণে শব্যাত্যাগ করি তারপরে । 


প্রাতঃকৃত্য সমাপন ব্রতী যেন করে ॥ 


তারপর নিত্যকৃত্য করি সম্পাদন । 


ব্রতী জন করে যেন স্নান মমাপন ॥ 
অনন্তর ভক্তিভরে কৃষ্ণগ্রীতি তরে । 
সন্ধ্যা আর তর্পণাদি ব্রতী যেন করে॥ 


তারপর আহ্বিকাদি করি সমাপন । 
৷ ব্ৰতদ্ৰব্য ব্রতী যেন করে আহরণ ॥ 
বস্তু পাদ্য অৰ্ঘ্য পুষ্প নৈবেদ্য আদন। 
ধূপ দীপ যজ্ঞমূত্ৰ তাম্বুল ভূষণ ॥ 


গন্ধ মধুপৰ্ক আদি দ্রব্য-সমুদয়। 


৷ আহরণ করে যেন দিবস সময় ॥ 


গ্ৰীকৃষ্ণজশ্মখণ্ড । 


তারপর রাত্রিকালে ষোড়শোপচারে। 
ব্রত যেন করে ব্রতী ভক্তি-সহকারে ॥ 
ধৌত শুদ্ধ যুগ্ম বস্তু পরিধান ক’রে। 
আসনে বসিবে ব্রতী বিশুদ্ধ অন্তরে ॥ 
তারপর আচমন করি সমাপন । 

মনে মনে করে যেন শ্রীহরি স্মরণ ॥ 
স্বস্তির বচন কহি ব্ৰতী তারপরে । 
স্থাপিবে মঙ্গলঘট অতি ভক্তিভরে ॥ 
ফল পাখা চন্দনাদি করিয়! অর্পণ। 
ছয় দেবে যেন ব্রতী করে আবাহন | 
গণেশ ভাস্কর বহ্নি বিষ্ণু পঞ্চানন । 
পার্ববতীরে ভক্তিভরে করিবে পূজন ॥ 
তাদেরে প্রণাম করি সভক্তি অন্তরে । 
হরিরে স্মরণ যেন ব্ৰতী জন করে॥ 
এই ছয় দেবতারে ন! করি পূজন। 
অন্য অন্য কৰ্ম্ম আদি করে যেই জন || 
তাহার সকল কন্ম ফলহীন হয়। 
শাস্ত্রের বচন ইহ! নাহিক সংশয় ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, গুন তপোধন। 
ব্রতের বিধান আমি করিনু বৰ্ণন ॥ 
কাণুশাখা উক্ত মতে যেই ব্রত হয়। 
সেই কথা কহি আমি শুন মহাশয় ॥ 
সামবেদ-উক্ত ধ্যান করি সনাতনে। 
মস্তকে রাখিবে পুষ্প ভক্তিযুক্ত মনে ৷৷ 
তারপর তক্তিভরে কর হরি-ধ্যান। 
সেই ধ্যান কহিতেছি শুন মতিমান্‌ ॥ 
ভক্তদের প্রাণতুল্য এই ধ্যান হয়। 
অভক্ত-সমীপে কভু কহনীয় নয় ॥ 
নবীন-নীরদ সম ধার কলেবর । 
শরতের চন্দ্র-সম বদন সুন্দর ॥ 
বিকশিত পদ্মসম নয়ন যাঁহার। 

সৰ্ব্ব অঙ্গে শোভে ধার রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
বার পানে নিরন্তর চাহে গোপীগণ। 
গাপীর ঈশ্বর যিনি গোপিকামোহন ॥ 
“সের মুলে যিদি সদ! বিদ্যমান । 
:(ধিকা-রমণ ধিনি শ্রীরাধার প্রাণ ॥ 


৪৩৭ 


৷ কৌস্তুভ মণিতে ধার বক্ষ সমুজ্জ্বল। 


যার গলে পুষ্পমাল্য শোভে অবিরল ॥ 


রতনের কিরীট শোভে যাহার মাথায় । 


মোহন মুরলী ধার হাতে শোভা পায় ॥ 
স্থরপতি গণপতি ব্রহ্ম! মহেশ্বর | 
অনন্ত ইত্যাদি ধারে ভজে নিরন্তর ॥ 


' মনু আদি মুনিগণ করে উপাসন। | 
' লক্ষ্মী সরস্বতী ধার করেন বন্দনা ॥ 


ধ্যানের অপাধ্য যিনি সবার কারণ। 


সেই ভগবানে আমি করিনু ভজন ॥ 


এইরূপ ধ্যান করি ভক্তিসহকারে । 


পূজন করিবে পরে ষোড়শোপচারে ॥ 


তারপর পুষ্পাঞ্জলি করিয়া অর্পণ। 
 কুতাঞ্জলিপুটে কর হরির স্তবন ॥ 

৷ রাধিকার নাথ প্রভু হরি সনাতন । 
 করুণাসাগর তুমি নিত্য নিরঞ্জন ॥ 


| 


সংসার-সাগর হ'তে কর পৰিত্ৰাণ । 
তাপদগ্ধ প্রাণে তুমি শান্তি কর দান ॥ 
কত জন্ম গত হ'ল, কত জন্ম হবে। 


' জন্ম মৃত্যু হ'তে প্রভূ মুক্ত কর তবে ॥ 


তোমার চরণে প্রভু লইনু শরণ। 
পাদপদ্মে প্ৰণিপাত করি অনুক্ষণ ॥ 
মোর প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর দয়াময় 
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৷ কৃপা করি দূর কর শমনের তয় ॥ 
, শ্রীচরণে স্থান তুমি দাও সনাতন । 
' আমি অতি ভক্তিহীন অতি মূঢ় জন ॥ 


ক্ৰিয়াহীন বিধিহীন বস্তমন্ত্ৰহীন | 
ঘোরতর পাপে লিপ্ত আছে নিশিদিন ॥ 
কৃপা করি অপরাধ ক্ষম দয়াময় । 
তোমার চরণে যেন মম মতি রয় ॥ 

তব নাম যেই জন করে উচ্চারণ । 
সার্থক জনম তার, সফল জীবন ॥ 

কোন কাৰ্য্য কভু যদি অঙ্গহীন রয়। 


৷ তব নাম উচ্চারণে পূর্ণ তাহা হয় ॥ 
৷ এইরূপে ব্রতী জন করিয়া স্তবন। 


৷ ব্ৰাহ্মণেরে করে যেন দক্ষিণা অর্পণ ॥ 


৪৩৮ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


তারপর মহোৎসব করি সমাপন। 
ব্রতী যেন করে সেই রাত্রি জাগরণ ॥ 
উপবাস ব্রত আদি করি কোন জন। 
রাত্রিকালে যদি নাহি করে জাগরণ ॥ 
ব্রতের অর্ধেক ফল লাভ তার হয়। 
বেদের বচন ইহা শুন মহাশয় ॥ 
দ্বাদশী তিথিতে কেহ করিয়া পারণ । 
রাত্রিকালে যদি নাহি করে জাগরণ ॥ 
জলমাত্র পুনৰ্ববার করে যদি পান । 
ব্রত অদ্ধফল পায় শুন মতিমান্‌ ॥ 
প্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ। 
এই মন্ত্রে হবিষ্যান্ন করিবে ভোজন ॥ 
অন্ন তুমি বিষ্ণুরূপী প্রাণীদের প্রাণ । 
তোমারে সুজন করে ব্রহ্মা ভগবান্‌ ৷ 
তোমার কৃপায় জীব বাঁচে অবিরল। 
আমারে প্রদান কর এই ব্রতফল ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন । 
একাদশী ব্রত যেই করে আচরণ ॥ 
ভ্রীহরির দাস্য লাভ করে সেইজন । 
মুক্তিলাভ করে তার বংশধরগণ ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা যে শুনিবে কাণে। 
অনবদ্য ভক্তিরস উছলিবে প্রাণে ॥ 
তাপদগ্ধ নরনারী পরিতৃপ্ত হয়। 
ঘুচে যায় সকলের শমনের ভয় ॥ 
কৃষ্ণের চরণে মন রয়েছে ঘাহার। 
ত্রিভূবন-মাঝে আছে কি ভয় তাহার ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব, ৰৃথ| কাটে কাল। 
কৃষ্ণ-নামে ছিন্ন হয় ভব-মায়াজাল ॥ 
স্লদুস্তর তবসিন্ধু পার যদি হবে। 
কৃষ্ণের চরণ-চিন্ত। কর সদা তবে ॥ 
মায়াময় এ সংসারে কেহ নহে কার। 
একমাত্র হরিনাম সকলের সার॥ 
হ্রীকষ্ণজন্মথণ্ডে বড় বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


সপ্ত বিংশ অধ্যায় 


গোপকন্ত।কৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র, বস্ত্রহরণ, রাধিকা- 
কৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র, গৌরা ব্রবিধান, ব্রতকথ।, 
পার্নতী-স্তোত্র এবং ব্রতান্তে পার্ধতীর 
বরধান। 


একাদশী কথা শুনি দেবি নারদ। 
শ্রদ্ধাপৃত চিত্তে বন্দে নারায়ণপদ ॥ 
বিনয় ভাষণে তবে সম্বোধি হরিরে । 
বলেন নারদ মুনি অতি ধীরে ধীরে॥ 
তোমার কৃপায় প্রভূ কত জ্ঞান হয়। 
জ্ঞানের ভাণ্ডার ভূমি এই পরিচয় ॥ 
পুরাণের কথা আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। 
তোমার কৃপায় প্রভু করিনু শ্রবণ ॥ 
এত বদি কৃপা তুমি কর মম ঠাই। 
আরে! কিছু কৃষ্ণকথা বল গে! গৌপাই ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
কৃষ্ণের চরিত্র-কথা করিব বৰ্ণন ॥ 
কিরূপে গোপীর বস্ত্ৰ হরে সনাতন । 
সেই কথ! কহি আমি শুন দিয়া মন ॥ 
নারদ কহিল৷, প্রভূ দেব নারায়ণ । 
কহ কহ মোরে সেই অপূর্বব কথন ॥ 
শ্রীকষ্ণের কথা শুনি তৃপ্তি নাহি হয়। 
কৃপা করি সব কথা কহ মহাশয় ॥ 
নারদের বাক্য শুনি কহে নারায়ণ। 
বিচিত্র আখ্যান কহি শুন তপোধন ॥ 
হেমন্তের কালে মিলি গোপিকারা যত । 
মদনে পীড়িত হয়ে আর্তিল ব্রত ॥ 
সংযত হইয়া করি হুবিষ্য ভোজন। 
যমুনার তীরে সবে করিল গমন ॥ 
বালু দ্বার রচি সেথ| পার্ববতী-মুরতি । 
দেবীরে আহ্বান করে যতেক যুবতী ॥ 
চন্দন অগুরু ধূপ কন্তরী কুঙ্কুম। 
বহুবিধ মাল্য আর বিবিধ কুম্থম ॥ 


প্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড 


এই সব দিয়া করি দেবীরে পূজন। 
ভক্তিভৱে পার্বতীরে করে সম্বোধন ॥ 
জগতের মাত৷ তুমি জগৎ-পালিনী। 
জনের কর্রী তুমি সংহারকারিণী ॥ 
ছুর্গতিনাশিনি দুর্গে তুমি বিশ্বস্ততা | 
শ্রীকৃষ্ণের দেহে তুমি হও আবিভূতী॥ 
কোটি সূৰ্য্যসম তব দীপ্ত কলেবর। 
সিন্দুর-বিন্দুতে তুমি শোভিছ সুন্দর । 
নবীন! যুবতী তুমি ভুবনমোহিনী। 
মোক্ষদাত্রী তুমি মাতঃ বিশ্বের পালিনী॥ 
ভুবন-ঈশ্বরী তুমি জগন্মাত| নাম। 
প্রকৃতি ঈশ্বরী তুমি জানি অবিরাম ॥ 
তুমি রাধ! তুমি লক্ষ্মী তুমি সরস্বতী । 
বেদ-অধিষ্ঠাত্ৰী তুমি শ্রীদাবিত্রী সতী ॥ 
শিবারূপে আছ তুমি শিবের ভবনে । 
ব্রহ্মাণী রূপেতে আছ ব্রহ্মার সদনে ॥ 
তব অংশভৃত| হয় সকল কামিনী | 
বীজন্বরূপিণী তুমি ভূবন-মোহিনী ॥ 
তুমি ছায়া ভমি মায়া তুমি দেবী রতি । 
শতরূপা। দেবহুতি তুমি অরুন্ধতী ॥ 
তুলসী ও গঙ্গ। ভুমি কি কহিব আর। 
নদীরূপে বহিতেছ পুথিবী-মাঝার ॥ 
জ্যোতিঃরূপা সত্বরূপ! শক্তিম্বরূপিণী | 
ভূমি মাত? রাজলম্নী মঙ্গলদায়িনী ॥ 
প্রভারূপে আছ তুমি সুধ্যের মাঝার। 
শোভা রূপে চন্দ্রমাঝে রহ অনিবার ॥ 
শব্দরূপে আছ তুমি গগনমণ্ডলে । 
শক্তিরূপে বিরাজিতা এই ধরাতলে ॥ 
ক্ষুধ। তুমি তৃষ্ণা তুমি, জীব সকলের । 
স্মৃতি মেধা বৃদ্ধি তুমি পণ্ডিতগণের ॥ 
মৃত্যুঞ্জয়ী বিদ্যা তুমি সকলের সার ॥ 
ভক্তিভরে তব পদে করি নমস্কার ॥ 
ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের শক্তিরূপা৷ হও। 
সকল জীবের মাঝে শক্তিরূপে রও ॥ 
মধু কৈটভের ভয়ে বিষ্ণু সনাতন । 

যে দেবীরে ভক্তিভরে করে আরাধন ৷৷ 
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তুমি সেই শক্তিময়ী জানি অনিবার। 
তোমার চরণে মোর। করি নমস্কার ॥ 
ত্রিপুর-মংগ্রামকালে সৰ্ব্বদেবগণ। 

যে দেবীরে ভয়ে ভয়ে করিল স্তবন ॥ 
তুমি সেই ছুর্গাদেবী মঙ্গল আধার । 
ভক্তি সহকারে মোরা করি নমস্কার । 


 ধাহার আজ্ঞায় চলে বায়ু নিরন্তর । 


ধাহার আদেশে চলে সূর্য্য নিশাকর ॥ 
যাহার আজ্ঞায় হয় কজন সংহার | 

সেই জননীর পদে করি নমস্কার ॥ 
আমাদের পানে মাত? মুখ তুলি চাও । 
নন্দস্নত আীকুষ্ণেরে পতিরূপে দাও ॥ 
এরূপ প্রার্থনা করি যত গোপীগণ ৷ 
ভক্তিভরে পার্বতীরে করিল পূজন | 
তারপর নমস্কার করি বারে বারে। 
পার্ববতীরে স্তব করে ভক্তি-সহকারে ॥ 
তুমি দেবী দয়াময়ী মঙ্গলকারিণী। 
অভীপ্নিত সমুদয় বস্ত-প্রদাযিনী ॥ 
শঙ্করের প্রিয়া তুমি কি কহিব আর। 
তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার ॥ 
বিশ্বের জননী তুমি ভূবন-ঈশ্বরী | 
মোদের বাঞ্ছিত পতি দাও কৃপা করি ॥ 
তুমি দুৰ্গা, শিবা, মায়া, তুমি সনাতনী । 
তোমারে প্রণাম করি দেবী নারাধণী ॥ 
বিদ্ব-বিনাশন দেবী তব ছুর্গা-নাম। 
“দ-কারেতে দৈত্য নাশ বুঝি অবিরাম ॥ 
‘ডি’-কারেতে বিদ্বনীশ বেদের সম্মত । 
‘রেফ’-রোগবিনাশক বুঝি অবিরত ॥ 
গা-কারেতে পাপ নাশ জানি সর্বদাই । 
'আ৮কারেতে শক্রনাশ কোন ভুল নাই ॥ 
যাঁর নাম উচ্চারণে দোষ নষ্ট হয়। 
তিনি দুর্গ! শক্তিরূপা সকল সময় ॥ 

দুৰ্গ অর্থে দৈত্যপতি বুঝি অনুক্ষণ | 
‘আ’-কারেতে বুঝি মোরা বিনাশ সাধন ॥ 
দৈত্যের পতিরে যিনি করিল! সংহার। 
পণ্ডিতের! দুৰ্গ৷ নাম রাখিলেন তার ॥ 
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‘শ’-কারে কল্যাণ বুঝি,উৎকর্ষ‘ই’-কারে। 
বাঃ শব্দেতে দাত| সবে বুঝিবারে পারে 


উৎকৃষ্ট মঙ্গল তুমি দাও সৰ্ব্বদাই । 
শিবা নামে অভিহিত। হইয়াছ তাই ॥ 


‘শিব’ অর্থে মোক্ষলাভ শান্ত্রঅনুসারে। 


বুঝি জন্মপ্রদায়িণী জননী ‘আকারে’ ॥ 
দান কর তুমি মাতঃ মুকতি নির্ববাণ। 
পণ্ডিতের৷ শিবা নাম করিয়াছে দান ॥ 
নিরন্তর তুমি মাগে! দূর কর ভয়। 
অভয়! তোমারে তাই স্বধীজন কয় ॥ 


“মা শব্দেতে মোহ মোর! বুঝি সর্বজন । 


যা” শব্দে আবদ্ধ করা জানি অনুক্ষণ ॥ 
জীবগণে বদ্ধ তুমি কর মায়াপাশে । 


মায়! নামে পণ্ডিতের! তোমারে সম্তাষে॥ 


নারায়ণ-সমতুল্যা অঙ্গজাতা তার। 
নারায়ণী নাম তাই হইল তোমার ॥ 
নিত্য! ও নিগুণ। তুমি বিশ্বের জননী । 
স্থধীগণ তব নাম রাখে সনাতনী ॥ 
কল্যাণ প্রদান তুমি কর অবিরল। 
জয়ানাম দিল তোমা পণ্ডিত সকল ॥ 
এশ্বধ্য প্ৰদান তুমি কর সর্ববদাই। 
প্রীসর্ব্বমঙ্গল। নামে উক্ত তুমি তাই ॥ 
মহাপ্রলয়ের কালে বিষ্ণু ভগবান্‌। 
ব্ৰহ্মাদেবে এই স্তব করিল! প্রদান ॥ 
মধু কৈটভের ভয়ে ব্রহ্ম! প্রজাপতি । 
এই স্তব করিলেন ভক্তিভরে অতি ॥ 
মহামায়। ছুর্গাদেবী করি আগমন । 
কৃষ্ণের কবচ তারে করিলা অর্পণ ॥ 
ত্রিপুরাস্থরের যুদ্ধে দেব পঞ্চানন । 
রথ সহ নিপতিত হইলা যখন ॥ 

সে সময় আসি সেথ। ব্রহ্ম! ভগবান্‌। 
এই স্তব মহাদেব করিল! প্রদান ॥ 
প্রীছুর্গার স্তব করি শশান্কশেখর | 
সেই যুদ্ধে জয়লাভ করে অনন্তর ॥ 
গোপকম্য| কৃত স্তব যে করে পঠন। 
শক্রভয় হ'তে মুক্ত হইবে সে জন ॥ 


রাজঘারে শ্বাশানেতে ভয় নাহি তার। 
দাবাগ্রি হইতে সেই পাইবে উদ্ধার ॥ 
কভু নাহি হবে তার হিংঅজন্ত-ভয় । 
কারাগার-ভয় তার কু নাহি হয় ॥ 
সমুদ্রে পতিত যদি হয় সেইজন । 
তথাপি বিপদ্‌ নাহি হবে কদাচন ॥ 
বন্ধুর বিচ্ছেদ কভু নাহি হবে তার। 
গুরুশাপ হ,তে সেই লভিবে উদ্ধার ॥ 
ধনহীন অবস্থায় যদি কোন জন। 

এই স্তোত্ৰ ভক্তিভরে করয়ে পঠন ॥ 
ধন লাভ হবে তার দুঃখ হবে দুর। 
বশ মান সেই জন লভিবে প্রচুর ॥ 
জাতিনাশ পতিভেদ যদি কভু হয়। 
এই স্তব পাঠে মুক্তি হুইবে নিশ্চয় ॥ 
সর্পবিষে যদি কেহ জর্জরিত হয়। 
এই স্তোত্ৰ পাঠে তার দূর হয় ভয় ॥ 
ভক্তিভরে এই স্তোত্ৰ পড়ে যেই জন। 
হরি প্রতি দৃঢ়া ভক্তি লভে অনুক্ষণ ॥ 
পার্ববতী-প্রসাদে সেই হরিদান্ত পায়। 
অন্তিমেতে সেইজন গোলোকেতে যায় 
এইরূপ স্তব করি ব্রজাঙ্গনাগণ। 
একমাস পার্বতীর করিল পূজন ॥ 
কুঙ্কুম কম্তরী আর অগুরু চন্দন। 
ধুপদীপ ফলমূল বিবিধ বপন ॥ 

পুজা উপচার যত লয়ে নারীগণ। 
নদীর তীরেতে সব করিল স্থাপন ॥ 
তারপর নৈবেগ্তাদি রাখি নদীতীরে। 
স্নানতরে নামে সবে যমুনার নীরে ॥ 
নীল গীত শুরু আনি বস্তু সুদর্শন । 
যমুনার তটে নব করিল! স্থাপন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণেরে প্রাণ মন করি সমর্পণ । 
উলঙ্গিনী হয়ে জলে নামে গোগীগণ ॥ 
জলের ক্রীড়ায় সবে মত্ত যবে হয়। 
কৃষ্ণ হরি আলিলেন এমন সময় ॥ 

বস্ত্র আদি নদীতটে করিয়া দর্শন। 
গোপনেতে ভগবান্‌ করিল! হরণ ॥ 
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তার সাথে ছিল যত সহচর্গণ। 
নৈবেগ্য প্রভৃতি সব করিল ভোজন ॥ 
গোপীদের বস্ত্র চুরি করি তারপর। 
সুদুর বনের মাঝে পলায় সত্বর ॥ 
শত শত বন্ত্রপুঞ্জ রাখিয়া সেথায়। 
অবস্থান করে সবে কৃষ্ণ-প্রতীক্ষায় ॥ 
স্দাম শ্রীদাম আর সুন্দর সুবল । 
স্ুভঙ্গ হৃপাৰ্শ্ব বহু দামাদি শীতল ॥ 
বীরভানু সূর্য্যভানু চন্দ্ৰভানু তাল। 
রত্বভানু বহুভানু দ্বাদশ গোপাল ॥ 
কৃষ্ণ আর বলরাম এই চৌদ্দ জন। 
একত্র হইল ক্রমে আনন্দিত মন ॥ 
সঙ্গেতে রয়েছে আর অসংখ্য গোপাল । 
সবে মিলি একসাথে চড়ে বুক্ষডাল ॥ 
কিছু বস্ত্ৰ ভগবান করিয়া গ্রহণ । 
কদম্ব বৃক্ষের "পরে করে আরোহণ ॥ 
তারপর সনাতন কৃষ্ণ দয়াময় । 
(গাপীদেরে সন্বোধিয়! মৃদুবাক্যে কয় ॥ 
আমার বচন শুন গোপাঙ্গনাগণ । 
করিয়াছ সকলেই ব্রত আরম্তণ ৷৷ 
এতের সঙ্কল্প করি তোমর। সকলে। 
নগ্ন! হয়ে আছ কেন যমুনার জলে ॥ 
ব্ৰত অঙ্গ হানি কর কিসের কারণ। 
তোমাদের বন্ধ কেবা করিল হরণ ॥ 
ব্রতেতে দীক্ষিত! হয়ে যদি নারীগণ । 
উলঙ্গিনী হ'য়ে করে স্নান সমাপন ॥ 
তাহাতে বরুণদেব অতি রুষ্ট হয়। 
হরণ করিয়া লয় বস্ত্ৰ সমুদয় ॥ 
উলঙ্গিনী হয়ে কিবা করিবে এক্ষণে । 
আামার সমক্ষে তীরে উঠিবে কেমনে ॥ 
‘করূপে করিবে তবে ব্রত সমাপন । 
‘করপে ভবন পানে করিবে গমন ॥ 
‘৷ দেবীরে পৃজিয়াছ ভক্তিযুক্ত মনে । 
রম! হলেন তিনি দ্রব্যাদি রক্ষণে ॥ 
"মীর বচন শুন গোপিকা মকল। 
৷ ‘বপে দিবেন তিনি এই ব্রতফল ॥ 
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সামান্য দ্রব্যাদি নেই না পারে রঞ্ষিতে | 
তাহার কি সাধ্য আছে ব্রতফল দিতে ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি ব্রলাঙ্গনাগণ । 
চিন্তাকুল। হয়ে সবে করিল দর্শন ॥ 
যমুনার তীরে যত বস্ত্র আদি ছিল। 
কোন জন আসি তাহা হরণ করিল ॥ 
ব্যাকুলিত। হয়ে যত গোপিকার দল। 
হায় হায় করি সবে কাদে অবিরল॥ 
কৃতাঞ্জলিপুটে পরে গোপাঙ্গনাগণ । 
কৃষ্ণের উদ্দেশে বাক্য কহিল তখন ॥ 
তুমি আদীশ্বর প্রভু তুমি ননাতন। 
কিস্করীগণেরে বস্ত্র করহ অর্পণ ॥ 

তুমি বেদবিদশ্রেষ্ঠ তুমি ভগবান । 
আমাদের বস্ত্ৰ যত করহ প্রদান ॥ 

নগ। হয়ে জল হ'তে উঠিতে ন! পারি। 
হে গোবিন্দ বন্ত্রগুলি দাও তাড়াতাড়ি ॥ 
এমন সময় আসি শ্রীদাম সেথায়। 

দুর হ'তে বস্ত্ৰপুঞ্জ তাদেরে দেখায় ॥ 
তাহ! হেরি কোপভরে রাধিকা যুবতী । 
আরক্ত লোচনে কহে সখাদের প্রতি ॥ 
স্রণীল! মাধবী পদ্মা গৌরী শশিকলা। 
ঘমুন। কালিকা দুৰ্গ৷। ভারতী কমলা ৷৷ 
স্ুণামুখী পদ্মমুখী চন্দ্ৰমুখী রতি। 
জাহ্নবী অপর্ণ। গঙ্গা চম্পা সরস্বতী ॥ 
অম্বিকা! সাবিত্রী শুভ! চন্দননন্দিনী । 
পারিজাত। স্বয়ং প্রভ। কুন্তীবিনোদিনী ॥ 
শুন শুন সখীগণ আমার বচন । 
কৃষেখরে বন্ধন করি কর আনয়ন ॥ 


রাধার বচন শুনি ব্রজাঙ্গনাগণ। 
= পাণ্দ্বার! গুহ অঙ্গ করি আচ্ছাদন ॥ 


জল হ'তে উঠি ত্বর! নগ্ন! অবস্থায়। 
কুষ্ণেরে আনিতে ধরি ত্বরা করি যায় ॥ 
ভ্ীদাম হেরিয়া তাহ! করে পলায়ন । 


' পশ্চাতে ছুটিয়| চলে যত গোপীগণ ॥ 
' বস্তরচোর বালকের! ন! হেরি উপায়। 
: যেথায় শ্ৰীকৃষ্ণ রাজে সেইখানে যায় ॥ 
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শিশুগণে গোপিকারা করে আক্রমণ । 


সব বস্তু কৃষ্ণে তারা করিল অর্পণ ॥ 
অনন্তর বস্ত্র লয়ে কৃষ্ণ সনাতন | 
কদন্ব-শাখায় সব করিল! স্থাপন ॥ 
তারপর সকৌতুকে করি সম্বোধন । 
হাস্য করি কহিলেন শুন গোপীগণ ॥ 
এই আচরণ কেন করিতেছ আজ । 
বিবস্ত্র! হইয়া আছ তবু নাহি লাজ ॥ 
তোমরা সকলে রাধা সহ তীরে উঠে। 
বস্ত্ৰাদি প্রার্থনা কর কৃতাঞ্জলিপুটে ॥ 
প্রার্থনা না করে যদি রাধিকা যুবতী | 
বস্ত্ৰ না পাইবে তবে হইবে ছুর্গতি ॥ 
তোমাদের বস্ত্র বদি নাহি দান করি। 


কি আর করিবে মোর রাধিকা! সুন্দরী ॥ 


যে দেবীরে ব্রত মাঝে কর আরাধন। 


কি আর করিবে মোর অনিষ্ট সাধন ॥ 


যাও যাও সবে মিলি রাধার নিকটে । 
আমার সকল কথা কহ অকপটে ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি ব্রজাঙ্গনাগণ। 
রাধিকারে গিয়। সব করে নিবেদন ॥ 
সমস্ত শ্রবণ করি রাধিকা যুবতী । 
কামবাণে প্রপীড়িত। হইলেন অতি ৷ 


রোমাঞ্চিত অঙ্গ তার হয় বারে বারে। 
লজ্জায় কৃষ্ণের কাছে যেতে নাহি পারে॥ 


জলে যোগামন করি আত ভক্তিভরে । 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান রাধা সতী করে ॥ 
ভাবের আবেগে হয় সজল নয়ন । 
করযোড়ে প্রাণেশ্বরে করিল স্তবন ॥ 
প্রাণের বল্লভ তুমি প্রাণের ঈশ্বর । 


গোলোকের নাথ তুমি প্রভু পরাৎপর ॥ 


দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু করুণসাগর । 
গোগীর ঈশ্বর তুমি হও নিরন্তর ॥ 
নন্দের আত্মজ তুমি নয়নাভিরাম । 
তোমার চরণে আমি করিনু প্রণাম ॥ 
সদানন্দ নিত্যানন্দ তুমি সারাৎসার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
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প্ৰাণনাথ কৃষ্ণ তুমি পতিতপাবন। 
তোমার চরণ ধ্যান করি অনুক্ষণ ॥ 
ইন্দ্রযাগ ভঙ্গ তুমি কর সনাতন । 
কালিয়নাগেরে তুমি করিলে দমন ॥ 
্রহ্মা-দর্প চূর্ণ তুমি করিলে হেলায় । 
ভক্তিভরে প্রণিপাত করি তব পায় ॥ 
অনন্ত মহান্‌ আর ব্রহ্ম! মহেশ্বর | 
সকলের প্রভু তুমি সবার ঈশ্বর ॥ 
ব্রহ্মবীজরূপী তুমি সৰ্ব্বজ্ঞ সদাই | 
তোমার চরণে আমি প্রণতি জানাই ॥ 
গুণাতীত গুণাত্মক সর্ব-গুণাধার। 
তব পাদপদ্মে আমি করি নমস্কার ॥ 
সিদ্ধির ঈশ্বর তুমি বীজ তপস্তার । 
তোমার চরণে আমি নমি বার বার ॥ 
সর্বববীজরূপী তুমি অনির্ববচনীয়। 
সিদ্ধির স্বরূপ তুমি সদা অদ্বিতীয় ॥ 
তোমার চরণ পূজা করি অনুক্ষণ । 
পূজনীয়! হইয়াছে যত দেবীগণ ॥ 
লক্ষ্মী ছুর্গা গঙ্গ৷ আর সাবিত্রী ভারতী 
তোমার কৃপায় তারা পূজনীয়! অতি ॥ 
সেই সনাতন তুমি মহিমাবতার । 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
রাধাকৃত এই স্তোত্ৰ যে করে পঠন। 
হরির চরণে ভক্তি লভে সেইজন ॥ 
বিপদকালেতে যেই পড়ে এই স্তব। 
আপদ বিপদ তার দূরে যায় সব॥ 
হৃত দ্ৰব্য নষ্ট দ্রব্য লভে পুনরায়। 
চিন্তাগ্রস্ত মানবের! মহাশান্তি পায় ॥ 
এই স্তব ভক্তিভরে যে করে পঠন। 
আত্মীয়-বিচ্ছেদ তার না হয় কখন ॥ 
কুমারী যুবতী যদি এক বর্ষ ধরে । 
ভক্তিনহকারে এই রাধাস্তব পড়ে ॥ 


৷ অবশ্যই সে বালিকা হরির কৃপায়। 


কৃষ্ণলম গুণবান্‌ পতিরত্ব পায় ॥ 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করি সে সময়। 
হেরিল। রাধিকাদেবী বিশ্ব কৃষ্ণময় ॥ 
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তারপর দেখে রাধা চাহিয়া নিকটে। 
বস্ত্ৰ আর ব্রতদ্ব্য রহিয়াছে তটে ॥ 
বিস্ময়ে মগন! হয়ে ব্রজাঙ্গনাগণ। 

জল হ'তে উঠি করে ব্রত সম্পাদন ॥ 
তারপর গোপীগণ রাধার আজ্ঞায়। 
পুলকিতা৷ হ’য়ে সবে নিজ গৃহে বায় ॥ 
নারদ কহিল প্রভূ হরি নারায়ণ । 
বিচিত্র কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
কোন্‌ ব্রত গোপীগণ করে অনুষ্ঠান । 
তাহার কি নাম হয় কহ মহাপ্রাণ ॥ 
এই ব্রত অনুষ্ঠানে কিব| ফল হয়। 
কোন্‌ দ্রব্য দিতে হয় কহ মহাশয় ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন । 
এই ব্রতকথ। আমি কহিব এক্ষণ ॥ 
এই ব্রত স্থবিখ্যাত গৌরীব্রত নামে। 
ঘরে ঘরে প্রচলিত আছে ধরাধামে ॥ 
অস্ত্রাণ মাসের কালে এই ব্রত হয়। 
এই ব্রত করে যত কন্া-সমুদয়॥ 
কন্যাগণ স্নান আদি করি সমাপন । 
করিবে বিশুদ্ধ মনে ঘটের স্থাপন ॥ 
সূৰ্য্য বহ্নি বিষ্ণু শিব গণেশ পার্বতী । 
আহ্বান করিবে সবে ভক্তিভরে অতি ॥ 
এই ছয় দেবতারে ভক্তিলহকারে। 
পূজন করিবে পরে পঞ্চ উপচারে ॥ 
এইরূপে পূজ৷ আদি করি সমাপন। 
আরস্ত করিবে ব্রত যত কন্যাগণ || 
ঘটেতে চচ্চিত করি অগুরু চন্দন । 
শুবিস্তত মণ্ডলাদি করিবে রচন ॥ 
বালু দিয়া অবশেষে ভক্তিভরে অতি। 
রচিবে শ্রীদশভুজ! দুর্গার মূরতি | 
এইরূপে ছুর্গামূত্তি করিয়৷ নিম্মাণ। 
কপালে সিন্দুরবিন্দু করিবে প্রদান ॥ 
তারপর যুঞ্তকরে করি আবাহন। 
ভক্তিভরে পার্ববতীর করিবে স্তবন॥ 
শঙ্করের অর্ধীঙ্গিনী তুমি গৌরী সতী | 
আমারে প্রদান কর স্নদুৰ্লভ পতি ॥ 


এইরূপ মন্ত্রপাঠ করি সমাপন । 

কাত্যায়নী ধ্যান কর মঙ্গল-কারণ ॥ 
৷ নারায়ণ কহিলেন, শুন মোগিরাজ। 
। সামবেদ-উক্ত ধ্যান কহিতেছি আজ ॥ 
যিনি শিব! শিবপ্রিয়া শিববক্ষে স্থিত৷। 
রত্ব-অভরণে যিনি সদা বিভূষিতা ॥ 
মৃদু মৃদু হাস্যযুক্ত বদন যাহার। 
প্রদন্লোচম ধার অতি চমৎকার ॥ 
নবীন-বৌবনযুক্তা যিনি অনুক্ষণ। 
ললাটে সিন্দুর ধার অতি সুদর্শন ॥ 
যাহার গণ্ডেতে শোভে রত্বের কুণ্ডল। 
গলেতে মালতীমাল৷ শোভে অবিরল ॥ 
পরিধানে বহ্ছিশুদ্ধ বসন ধাহার। 
মস্তকে কিরাট ধার শোভে অনিবার ॥ 
মুকঠিন শ্রোণিদ্বয় অতি মনোহর । 
কোটিপুধ্য সম ধার দীপ্ত কলেবর ॥ 
পক-বিম্ব-দম ধার ওষ্ঠ ও অধর। 
চম্পক-কুস্থমলম বরণ স্বন্দর ॥ 
মুক্তাসম দন্তরাজি অতি মনোরম। 
বদন যাহার পূর্ণ শশধর-সম ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ ধ্যান করে ধাঁর। 
তাহার ভজনা আমি করি বার বার॥ 
এইরূপে ধ্যান শেষ করি ব্রতী জন। 
ধ্যানপুষ্প মস্তকেতে করিবে অর্পণ ॥ 
তারপর অন্য পুষ্প করিয়! গ্রহণ। 
পুনর্ববার ধ্যান করি করিবে পূজন ॥ 
এইরূপে প্রতিদিন পূজা সাঙ্গ ক'রে । 
শুনিবে ব্রতের কথা সভক্তি অন্তরে ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভূ কৃপা-অবতার। 
ব্রতের বিধান আমি জানিনু এবার ॥ 
ব্রতকথ। শুনিবারে ইচ্ছা! বড় হয়। 
কৃপ| করি সেই কথা কহ মহাশয় ॥ 
এই ব্রত প্রথমেতে করে কোন্‌ জন। 
দয়াময় কর মোর সন্দেহ-ভর্ভীন ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, নারদ সুজন । 
কহিতেছি ব্রতকথ। শুন দিয়া মন ॥ 
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কুশধ্বজ নামে এক ছিল নরপতি। 
তাহার নন্দিনী ছিল সাধ্বী বেদবতী ॥ 
শুন হে নারদ মুনি অপূৰ্ব্ব কাহিনী | 
বেদবতী উপাখ্যান সংক্ষেপে বাখানি ॥ 
ধৰ্ম্মধবজ কুশধ্বজ উগ্র তপস্তায় । 
আরাধনা করিলেন দেবী কমলায় ॥ 
লক্ষনীদেবী বর দিলা! তুষ্ট চিন্তে অতি। 
সেই বরে হ'ল তার! পৃথিবীর পতি ॥ 
লক্ষবীবরে লাভ করে সম্পদ তনয় । 
কুশধ্বগ-পত্বীগর্ভে এক কন্যা হয় ॥ 
লক্ষমমীস্বরূপিণী কন্ত। সুদর্শন! অতি। 
সকলে রাখিল তার নাম বেদবতী ॥ 
ভূমিষ্ঠ! হইয়া কন্যা লভে ব্রহ্মজ্ঞান। 
তপস্তার তরে করে অরণ্যে প্রস্থান ॥ 
মন্বন্তর কাল কন্যা! পুষ্কর তীর্ঘেতে। 
একমনে ধ্যান করে স্স্থির চিতেতে ॥ 
তপস্তায় বিন্দুমাত্র রেশ নাহি হয়। 
যৌবনসম্পনা কন্যা হ’ল সে সময় ॥ 
সহম। আকাশবাণী শুনে বেদবতী। 
জন্মান্তরে পাবে তুমি শ্রীহরিরে পতি ॥ 
শুনিয়া আকাশবাণী হৃষ্ট চিত্তে অতি। 
গন্ধমাদনেতে যায় কন্যা! বেদবতী ॥ 
বহুকাল কাটাইয়! সেথা তপস্তায় । 
সহমা রাবণ আসি সন্মুখে দাড়ায় ॥ 


হেরিয়! তাহারে কন্তা অতিথির জ্ঞানে । 
সৎকার করিলা তারে পাদ্য অথ্য দানে ॥ 


ফলমূল জল তারে করিল প্রদান । 
বহু সমাদরে তারে করিল! সন্মান ॥ 
কন্যার মোহনরূপ করিয়া দর্শন | 
হেরি তার পদ্মসম প্রফুল্ল বদন ॥ 
পীনোন্নতপয়োধর৷ হেরিয়! কন্যারে । 
রাবণ মধুর ভাষে কহে বারেবারে ॥ 
কে তুমি কল্যাণময়ী কহ অকপট । 
এত বলি কামবাণে করে ছটফট ॥ 
অনন্তর বক্ষে তারে করি আকর্ষণ। 
বিহার করিতে চাহে দুৰ্ম্মতি রাবণ ॥ 
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হেরিয়! তাহার এই হীন ব্যবহার । 
সকোপ দুষ্িতে কন্যা চাহে বার বার ॥ 
স্তম্ভিত হইয়! রহে পামর রাবণ । 
মহাক্ৰোধে বেদবতী কহিলা তখন ॥ 
অভিশাপ দিনু আজ শোন্‌ দুরাত্মন্‌। 
বিনষ্ট হইবে তোর আত্মীয় স্বজন ॥ 
নিজে তুই ধ্বংস হবি পাবি প্রতিফল। 
তোর পাপে ধ্বংস হবে বান্ধব সকল ॥ 
করেছিস্‌ পাপহস্তে শরীর স্পর্শন। 
সে শরীর অবশ্যই ত্যজিব এখন ॥ 

এই কথা বলি সতী সেথা অতঃপর । 
যোগের বলেতে ত্যাগ করে কলেবর ॥ 
এই সেই বেদবতী শুন বিধিহ্ৃত | 

যে প্রথমে পূজে গৌরী হয়ে ভক্তিনুত ॥ 
পুঙ্করতীর্থের মাঝে বেদবতী যায় ॥ 
প্রথমতঃ এই ব্রত করিল সেথায় ॥ 
ব্রতের সমাপ্ত দিনে শুন তপোধন | 
হুর্গাদেবী তার কাছে করে আগমন ॥ 
কোটি সুধ্যসম দীপ্ত দেবীর মূরতি । 
সন্যোধিয়া কহিলেন বেদবতী প্রতি ॥ 
শুন শুন বেদবতি, আমার বচন। 
তোমার ব্রতের তরে তৃন্ট মোর মন ॥ 
যে বর চাহিবে তুমি দিব আমি তাই । 
মঙ্গল হইবে তব কোন ভয় নাই ॥ 
এইরূপ বাক্য যবে কহিল! পার্বতী । 
কৃতাঞ্জলিপুটে তারে কহে বেদবতী ॥ 
শুন দেবি, আর কোন অভিলাষ নাই। 
নারায়ণ পতি হবে এই বর চাই ॥ 
তোমার চরণে যেন রহে মোর মতি । 
এই ছুই বর দাও আমারে পার্বতী ॥ 
শুনিয়া সতীর বাক্য পার্বতী তখন । 
মৃদু মৃহ্‌ হাস্য করি কহিল! বচন ॥ 
শুন গুন বেদবতি, বচন আমার । 
লক্গনীন্বরূপিণী তুমি জননী সবার ॥ 
ভারতভুমিরে তুমি পবিত্র করিতে । 
অবতীর্ণ হইয়াছ এই ধরণীতে ॥ 
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তোমার চরণ-ধুলি করিয়! স্পৰ্শন । 
বন্ধুন্ধর! সথপবিত্র হয় অনুক্ষণ ॥ 
তোমার তপন্তা। আর ব্রত-সমুদয় | 
লোকের শিক্ষার তরে অবিরত হয় ॥ 
পরম ঈশ্বরী তুমি শুন মনোরমে। 
নারায়ণ-পত্বী হও জনমে জনমে ॥ 
দশরথপুত্ররূপে বিধু সনাতন । 
ভ্রেতামুগে রামরূপে করিবে গমন ॥ 
শিশুরূপ ধরি তুমি নাবে মিথিলামু। 
সীতা নামে স্বিখ্য/ত হইবে সেথায় ॥ 
মিথিলার অধিপতি জনক র।জন্‌। 
অতি সমাঁদরে তোম! করিবে পালন ॥ 
তারপর রামচন্দ্র গিয়! মিথিলায় | 
করিবেন পরিণ্য অবশ্য তোমায় ॥ 
এইরূপে কল্পে কল্পে প্রিয়! হবে তার। 
বৃথা চিন্তা তুমি সতী কর পরিহার ॥ 
কুশধ্বজ-তনয়ারে এই কথ। বলি। 
আপন মন্দির পানে দুর্গা যান চলি ॥ 
তারপর বেদবতী কিছুকাল পরে। 
কণন্যারূপ ধরি আসে মিথিল। নগরে ॥ 
লাঙ্গল-রেখার মাঝে সুপ্ত! ঘবে রয় । 
জনক দেখিতে তারে পায় সে সময় ॥ 
ভমিতলে পড়ি কন্যা কৰিছে রোদন । 
হেরিয়। জনক হয় বিস্ময়ে মগন ॥ 
তপ্ত কাঞ্চনের সম বরণ তাহার। 
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৷ তারপর নিজগৃহে করি আগমন । 
৷ নিজপত্রী-হস্তে কন্যা করে সমর্পণ ॥ 
৷ ক্ৰমে ক্রমে সে বালিকা হইল যুবতী । 


ব্রতের প্রভাবে পায় রামচন্দ্রে পতি ॥ 


' এই ব্ৰত ভক্তিভরে করি অনুষ্ঠান । 
রাধিকা যুবতী কৃষ্ণে পতিরূপে পান ॥ 
৷ থে কুমারী এই ব্রত করে অনুষ্ঠান। 

৷ নিশ্চয় সে পতি পায় কৃষ্ণের সমান ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 

' একমান ব্রত করে যত গোগাগণ ॥ 


সমাপ্তি দিবসে তারা অতি ভক্তিভৱে। 
 কাণশাখা উক্তমতে তার স্তব করে ॥ 
নেই স্তব করি সীতা রামচন্দ্রে পায়। 


সেই পুণ্য স্তৰ আমি কহিব তোমায় ॥ 
৷ শক্তিদ্বরূপিণা তুমি সবার আধার । 


৷ গুণের আশয় তুমি জননী সবার ॥ 

' শঙ্করের প্রিয়া তুমি কি কহিব আর। 
' তোমার চরণে আমি করি নমস্কার। 
সৃষ্টি স্থিতি অন্ত তুমি কর নিরন্তর । 
৷ মোরে পতি দান কর এই চাহি বর ॥ 
' পৃতিপরায়ণা তুমি পতিব্রতা সতী । 
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৷ চরণে প্রণাম করি দাও মোরে পতি ॥ 


৷ মঙ্গলম্বরূপা তুমি মঙ্গলদায়িনী | 
_ সর্বমঙ্গলের তুমি বীজন্বরূপিণী ॥ 
 অশুভনাশিনী তুমি ঈশ্বরী সবার । 


(জ্যাৰ্তিৰ্ন্নয় কান্তি তার অতি চমৎকার ৷৷ 


কন্যারে হেরিয়| সেথ। নুপাতি তখন । 
বক্ষে ধরি গ্ৃহপানে করিল গমন ॥ 
কন্যারে লইয়া রাজা চলিছে যখন । 
সহলা আকাশবাণী শুনিল রাজন্॥ 
শুন হে জনক রাজ। আমার বচন। 
কন্যারে যতনভৱরে করহ পালন ॥ 
গযোনিসম্তুবা কন্যা লক্ষ্মীস্বরূপিণা। 
নারায়ণপত্ী হবে তোমার নন্দিনী ॥ 
শুনিয়া আকাশবাণী জনক নৃপতি। 
+ম্যারে লইয়া চলে পুলকেতে অতি 


তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
পরমা স্রাম্বরূপিণী তুমি নাতনী । 


' নিরাকার! সব্বরূপ! সবার জননী ॥ 

' সকলের প্রিয়রূপা হও অবিরাম । 

ই ভক্তিভরে তব পদে করিনু প্রণাম ॥ 
ক্ষুধা তৃষ্ণা দয়! ইচ্ছা নিদ্রো৷ সমুদয় । 
তোমার অংশেতে মাগে৷ সমুৎপন্ন হয় ॥ 


সর্ববন্বরূপিণী তুমি জানি অনিবার । 


' তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ৷ 
৷ লজ্জ। মেধা তুষ্টি পুষ্টি যত কিছু আছে 
' তব অংশ হতে সব জন্ম লভিয়াছে॥ 
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অদৃষ্টম্বরূপ| তুমি হও অবিরাম। 
তোমার চরণে আমি করিনু প্রণাম ॥ 
বীজন্বরূপিণী তুমি ফল-প্রদায়িনী । 
সৌভাগ্যদায়িনী তুমি ভূবনমোহিনী ॥ 
নারায়ণে পতিরূপে দাও মা আমায় । 
ভক্তিভরে প্রণিপাত করি তব পায় ॥ 
যে সব রমণীগণ ব্রত সমাপনে । 
এইরূপ স্তব করে ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
নারায়ণে পতিরূপে মবে তার! পায় । 


গোগীগণলহ ব্রত করি সম্পাদন । 
শ্রীরধিক! বিপ্ৰে করে স্বর্ণ বিতরণ ॥ 
ভোজন করায় বিপ্রে অতি সমাদরে। 
বাজিল বিবিধ বাগ সুমধুর স্বরে ॥ 
এমন সময় সেথা সিংহ আরোহণে। 
আবিভূ ত৷ ছুর্গাদেবী প্রসন্নবদনে ॥ 
ব্রহ্মতেজে জ্যোতিৰ্ম্ময় কলেবর তার । 
সর্ব অঙ্গে শোভা পায় রত্র-অলঙ্কার ॥ 
রাধিকারে ছুর্গাদেবী করে আলিঙ্গন । 
প্রণাম করিল তারে ব্রজাঙ্গনাগণ ॥ 
সকলেরে বর দান করিয়! পাৰ্ব্বতী । 
রাধিকারে কহিলেন ম্নেহভরে অতি ॥ 
শুন শুন রাধাসতী আমার বচন । 
শ্রীহরির প্রিয়তমা তুমি অনুক্ষণ ॥ 
মায়ামনুষ্যের রূপ করিলে ধারণ ॥ 

তব ব্রত শুধু লোকশিক্ষার কারণ ॥ 
গোলোকের নাথ আর গোলোক স্নন্দর | 
গ্রীশৈল বিরজানদী রাস মনোহর ॥ 
পড়ে কিন! পড়ে মনে ভাবি দেখ সতি। 
কৃষ্ণতুল্যা হও তুমি রাধিকা যুবতী ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অৰ্দ্ধ অঙ্গ হতে জন্ম হয় । 
তব অংশে জন্মে যত দেবী-সমুদয় ॥ 
গোপীরূপে আমিয়াছ কৃষ্ণের আজ্ঞায়। 
প্রীদামের শাপে তুমি আসিলে ধরায় ॥ 
অযোনিপসম্ভব! তুমি শুন লো রাধিকা । 
নিরন্তর হও তুমি হরি-প্রাণাধিকা ৷৷ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


জগমাঝে পুণ্যবতী কলাবতী ধন্যা । 

সেই পুণ্যফলে তুমি হ’লে তার কন্যা ॥ 
তোমাতে হরিতে ভেদ করে কোন্‌ জন, 
বণিতে না পারে তোমা বেদ কদাচন ॥ 


কঠিন তপস্তা করি ব্রহ্মা ভগবান্‌। 


তোমার শ্রীচরণের দর্শন না পান ॥ 


 মনুবংশজাত ভক্ত সুযজ্ঞ রাজন। 

৷ তোমার কৃপায় করে গোলোকে গমন ॥ 
' তোমার মন্ত্রের বলে ভাৰ্গব-কুমার। 
অন্তিমে কৃষ্ণের কাছে গোলোকেতে ঘায়॥ ৷ 


ক্ষত্রহীন করে বিশ্ব একবিংশবার ॥ 


' তব মন্ত্র লাভ করি ভার্গব-নন্দন | 
' কার্তবীধ্য অজ্জুনেরে করিল নিধন ॥ 


গণেশের দন্ত ভাঙ্গে ভাৰ্গব-তনয়। 


তার প্রতি হইলাম রুষ্ট অতিশয় ॥ 


তার মুখে তব নাম করিয়া শ্রবণ। 


করিতে না পারি কিছু, ভীত হয় মন ॥ 


তোমার প্রীতির লাগি হরি সনাতন । 
তাহার রক্ষার তরে করে আগমন ॥ 
জগত্বন্দিত| তুমি রাধিক1 শ্রীমতী । 
কল্পে কল্পে ভগবান্‌ হন তব পতি ॥ 
যেই ব্রত ধরাধামে কর সম্পাদন । 
লোকশিক্ষা তরে তাহ! হয় অনুক্ষণ ॥ 
মনোহর মধুমাস আসিবে যখন । 
নিৰ্জ্জন রাসের মাঝে করিবে গমন ॥ 
সেথায় সকলে মিলি আনন্দিত মনে । 
করিবে রাসের লীলা শ্রীহরির সনে ॥ 
হরিসহ কল্পে কল্পে ক্রীড়া হবে তব। 
বিধির লিখন ইহ! কিব! আমি কব ॥ 
মহেশ্বর-প্রিয়া আমি হইনু যেমন । 
তেমনি কৃষ্ণের প্রিয়া হও অনুক্ষণ ॥ 
কৃষ্ণ-বক্ষে নিরন্তর কর অবস্থান । 
ত্ৰিভুবনে কেহ নহে তোমার সমান ॥ 
পরাৎপর গুণাতীত কৃষ্ণ নিশিদিন। 
আমার বরেতে হবে তোমার অধীন ॥ 
ধ্যানাসাধ্য ভগবান্‌ ছুরারাধ্য যিনি । 
তব কাছে বশীভূত হইবেন তিনি ॥ 


শ্ীকষ্ণজন্খগু। 


স্ত্রীজাতির মাঝে তুমি অতি ভাগ্যবতী । 
কৃষ্ণ সহ যাবে শেষে গোলোকের প্রতি ॥ 
এই কথ বলি দুৰ্গ! অন্তহিত। হন। 
গৃহপানে চলে যত ব্রজাঙ্গনাগণ ॥ 

এমন সময় সেথা কৃষ্ণ সনাতন । 
প্রীরাধার নিকটেতে করে আগমন ॥ 
কমনীয় শ্যামমুত্তি অতি মনোহর । 
নবীন নীরদসম দীপ্ত কলেবর ॥ 

কোটি কোটি কন্দর্পের শোভা আঙ্গে তীর। 
সারা দেহে শোৌভিতেছে রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
পীতবস্ত্ৰ পরিধানে অতি চমতকার । 
কুণ্ডল বিরাজ করে করেতে তাহার ॥ 
শরতের চন্দ্রসম সুন্দর বদন । 

বিকশিত পদ্মসম যুগল নয়ন ॥ 
শিখিপুচ্ছ শোভিতেছে চূড়ায় তাহার । 
কৌন্তভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার ॥ 
পরু বিশ্বদম তার ওষ্ঠ ও অধর। 
দাঁড়িন্ববীজের সম দন্ত মনোহর ॥ 
বিনোদ মুরলী হাতে শোভে অনুক্ষণ । 
মুদু মৃদু হাস্ত করে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
গুণের অতীত তিনি মঙ্গল-আধার | 
ব্রহ্মা শিব আদি ধ্যান করে আনবার ॥ 
ব্রন্গের স্বরূপ তিনি অব্যক্ত অক্ষর । 
তক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥ 
বরেণ্য বরদ যিনি প্রস্থ সনাতন । 
তেজোরূপে যিনি নাথ সবার কারণ ॥ 
মঙ্গল্য মঙ্গলপ্ৰদ মঙ্গল-আধার । 

তাহার চরণে সবে করে নমস্কার ॥ 
পরাৎপর অবিতৰ্ক্য যিনি নিব্বিকার। 
তাহার চণে সবে নমে বার বার।৷ 

সগুণ নিগুণ যিনি ব্ৰহ্মজ্যোতিঃ বূপ। 
স্বচ্ছারূপ তিনি প্ৰভু অতি অপরূপ ॥ 
কখনে। সাকার যিনি কভু নিরাকার । 
তাঁহার চরণে সবে করে নমস্কার ॥ 
বেদাতীত যিনি প্রভু অনিৰ্ববচনীয়। 
অব্যক্ত ঈশ্বর হরি যিনি অদ্বিতীয় ॥ 
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সর্ববরূপ সর্বববীজ যিনি সর্ববাধার । 
দেবগণ অংশরূপে ন! জানে তাহার ॥ 
অনির্বচনীয় রূপ করিয়া দর্শন । 
প্রণাম করিল! তারে রাধিকা! তখন ॥ 
কামবাণে রোমাঞ্চিত হয় কলেবর। 
কৃষ্ণের মুখের পানে চাহে নিরন্তর ॥ 
কৃষ্ণের বদন সতী করিয়। দর্শন । 
লঙ্জাভরে নিজ মুখ করে আচ্ছাদন ॥ 
মৃদু মৃদু হাস্য করি পুলকের ভরে। 
সকটাক্ষ দৃষ্টিপাত ক্ষণে ক্ষণে করে ॥ 


৷ কামবাণে রাধা-অঙ্গ হইল গীড়িত। 


সমস্ত শরীর তার হয় রোমাঞ্চিত ॥ 
তখন শ্রীকৃষ্ণ কহে রাধিকার প্রতি । 
অভীপ্মিত বর তুমি চাহ আজ সতি ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি রাধাদেবী কয়। 
তব পাদপদ্মে মোর মন যেন রয় ॥ 
জন্মে জন্মে তুমি প্রভু হও মোর পতি। 
তোমার চরণে দাও অচলা ভকতি ॥ 
স্বপ্নে জাগরণে যেন তব ধ্যান করি । 
অচল! স্নদৃঢ়। ভক্তি দাও তুমি হরি ॥ 
শরীকৃষ্ণেরে সম্বোধন করি গোগীগণ। 
তক্তিভরে যুক্ত করে কহিল তখন ॥ 
দীনবন্ধে৷ কৃপাসিন্ধো করুণাবতার । 
প্রাণের বল্লভ হও আম! সবাকার ॥ 
যেরূপ রাধারে তুমি করিবে দর্শন। 
সেইরূপ আমাদেরে দেখ সনাতন ॥ 
সন্ভষ্ট হইয়া কৃষ্ণ সবার বচনে । 

স্বস্তি স্বস্তি কহিলেন শ্প্রপন্ন মনে ॥ 
তারপর পুষ্পমাল্য করিয়া গ্রহণ | 
সকল গোপীর মাঝে করে বিতরণ ॥ 
ক্ৰীড়াপদ্ম মনোহর করি আনয়ন । 
রাধিকারে ভগবান্‌ করিলা অর্পণ ॥ 
অনন্তর মকলেরে সম্বোধন করি । 
মৃদু মৃদু বচনেতে কহিলেন হরি ॥ 
তিন মাম গত হ’লে তোমরা সকলে। 
মিলিবে আমার সাথে রাসের মণ্ডলে ॥ 


৪৪৮ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


প্রাণরূপী হই আমি তোমা! সবাকার। 
প্রাণম্বরূপিণী হও তোমরা! আমার ॥ 
তোমর! প্ৰেয়সী মোর হও অবিরত । 
লোকশিক্ষা তরে হয় তোমাদের ব্রত ॥ 


গোলোক হইতে সবে আসিলে হেথায়। 
মোর সাথে গোলোকেতে যাবে পুনরায় ॥ 


শুন শুন গোপীগণ আমার বচন। 
নিজ নিঞ্জ গুহপানে করহ গমন ॥ 
শ্রীহরির বাক্য শুনি গোপিকার দল। 
কৃষ্ণের বদনপানে চাহে অবিরল ॥ 
তারপর গৃহপানে করিল গমন । 
সঙ্গী সহ গৃহে যান কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথা মধুর মধুর। 
আবণ করিলে সব দুঃখ হয় দুর ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভঙ্গ জীব বৃথা কাটে কাল। 
চারিধারে বিস্তারিয়। আছে মায়াজাল ॥ 
নিরন্তর ভঙ্গ সবে কৃষ্ণের চরণ। 
এই মায়াজাল তবে হইবে ছেদন ॥ 
এ ভব-সংসার-মাঝে সকল অপার । 
হরির চরণ ধ্যান কর অনিবার ॥ 
কৃষ্ণভক্ত হয় যেই তার কিবা ভয়। 
সৰ্ন্বজয়ী হয় সেই সকল সময় ॥ 
মায়ায় বিমুগ্ধ হ'য়ে আছে জীবগণ। 
সার-কুপের মাঝে আছে নিমগন ॥ 
ভক্তবাঞ্চাকল্পতরু কৃষ্ণ মনাতন । 
তাহার চরণে প্রাণ কর সমর্পণ ॥ 
মায়াময় এ সংসারে কেহ নহে কার। 
একমাত্র কুষ্ণমাম সকলের সার ॥ 


শ্রানকদশ্মণচ পপুবিপশ অন্যায় সমাগু। 


অষ্টাৰিংশ অধ্যায় 
পাসলীল।-বর্ণন 


নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ। 
অপূর্ব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
তিনমাস গত হ'লে গোগীদের সহ। 
কোন্‌ ক্রীড়। করে হরি বিস্তারিয়! কহ 
কিরূপ শ্রীবুন্দাবন কহ মহাশয় | 
সব কথা জানিবারে কৌতুহল হয় ॥ 
এক! হরি শত শত গোপীদের সনে । 
কিরূপে করিলা ক্রীড়া সেই বৃন্দাবনে ॥ 
জানিতে বাসন! মোর কহ দয়াময় । 
শ্রীহরির কথা শুনি তৃপ্তি নাহি হয়॥ 
নারদের এই কথা করিয়া শ্রবণ । 
প্রসম্ম বদনে কহে দেব নারায়ণ ॥ 
শ্রীকৃ্ণ-চরিত কথ! অতি মধুময় । 
শ্রবণ করিলে হয় সর্বপাপ ক্ষয় ॥ 
শ্রীহরির রাসলীলা করিব বর্ণন। 
অতিপৃণ্যপ্রদ তাহা শুন দিয়! মন ॥ 
একদিন মধুমাসে কৃষ্ণ সনাতন | 
রজনীতে বৃন্দাবনে করিল! গমন ॥ 
শুরত্রযোদশী নিশি অতি মনোহর । 
আকাশে বিরাজ করে পূর্ণ শশধর ॥ 
নৃথিক। মাপবী কুন্দ পুষ্প সমুদয় । 
প্রস্ফুটিত গাছে গাছে অতি শোভাময় 
পুষ্পগন্ধ মাখি গায় বহিছে পবন । 
ভ্রমর সকল করে মধুর গুঞ্জন ॥ 
কোকিল করিছে সুখে কুহুকুহু গান। 
সুমধুর সেই স্বরে মুগ্ধ হয় প্রাণ ॥ 
সুন্দর সে বনভূমি অতি সুদর্শন । 
চন্দন অগুরু গন্ধ আসে অনুক্ষণ ॥ 
কপুর তাম্বূল আদি দ্রব্য সমুদয় । 
সেই বৃন্দাবনভূমে পরিপূর্ণ রয় ॥ 
রতিকর বহুশয্য| সেথায় রচিত। 
রত্বময় প্রদীপেতে দিক্‌ আলোকিত ॥ 


পঙ্গাবেবর্ত-পুরাণ- 
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শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড 


ধূপের মধুর গন্ধ আসে নিরন্তর । 
বিরাজ করিছে সেথা মাল্য মনোহর ॥ 
রাসের মণ্ডল শোভে বৃন্দাবন মাঝে। 
পৃষ্পের উদ্যান কত তাহাতে বিরাজে ॥ 
শত শত সরোবর বিরাঁজে সেথায় । 

ংস হুংমী মনস্থখে ক্রীড়। করে তায় ॥ 
শুদ্ধ স্কটিকের মম সরোবর-জল। 


চারিধারে পোপানাদি শোভে সুনিৰ্ম্মল ॥ 


গুরুধান্য লাজ দধি শোতে থরে থরে। 
রস্ত। তরু শোভ। পায় রাসের ভিতরে ॥ 
শোভিছে মঙ্গল ঘট অতি মনোহর । 
নারিকেল ফল শোভে তাহার উপর ॥ 
রাসের মণ্ডল সেথ! করিয়। দর্শন । 
মৃদু মৃদু হাস্য করে মদনমোহন ॥ 
গোপিকাগণের কাম বদ্ধনের তরে। 
মুরলী বাজান কৃষ্ণ কৌতুকের ভরে ॥ 
“মোহন মুরলী৷ধ্বনি করিয়া আবণ | 
কামেতে অধীর হয় রাধিকার মন ॥ 
নিশ্চল বৃক্ষের প্রায় রাধিকা দাড়ায় । 
বিনোদ মুরলীম্বরে চেতন! হারায় ॥ 
পূনরায় রাধাদেবী লভিয়। চেতন । 
মুরলীর দেই স্বর করিল! শ্রবণ ॥ 

কভু ওঠে ক বসে রাধিকা যুবতী । 
কামবাণে ব্যাকুলিতা হইলেন অতি ॥ 
আপনার গৃহকম্ম করি পরিহার । 
চারিধারে রাধারাণী চাহে বারবার ॥ 
(যইদিক হ'তে আসে মুরলার স্বর । 
“সই দিকে গ্রীরাধিক! ধাইল সত্বর ॥ 
সর্ববকন্ম ত্যাগ করি রূপদী রাধিকা । 
মুরলীর ধ্বনি শুনি কৃষ্ণ-উপাসিক৷ ৷৷ 
গুহের বাহির হয়ে চারিদিকে চায়। 
বংশীধ্বনি অনুপরি ধীরে ধীরে যায় ॥ 
কৃষ্ণপাদপদ্ম মনে স্মরে অনুক্ষণ | 
কামবাণে জর্জরিত করিছে গমন ॥ 
অতীব সুন্দরী রাধা দেহের আভায়। 
চীদিক উজ্জ্বল হ’ল রূপের ছটায় ॥ 


৫৭ 
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রত্রাকর হ'তে বরত্ন আহরি যতনে। 
সৰ্ববাঙ্গ সজ্জিত তার অপূৰ্বব রতনে ॥ 
দেহের আভার সঙ্গে রতনের ছট।। 
মিশিয়া উজলে দিক্‌ কি অপূর্বব ঘট! ॥ 
প্রীরাধার সহচরী যারা যার! ছিল। 
কৃষ্ণের বাঁশরী শুনি সকলে চলিল ॥ 
স্থশীলাদি রাধিকার তেত্রিশ সঙ্গিনী । 
মুরলীর ধ্বনি শুনি হইল মোহিনী ॥ 
নিজ নিজ কুলপন্ম করি বিসৰ্জ্জন | 
মুরলা শুনিয়! ধায় ব্রজাঙ্গনাগণ ॥ 

লক্ষ কোটি গোগীমধ্যে রাধার সঙ্গিনী । 
সর্ববভাবে শ্রেষ্ঠা, শুন তাদের কাহিনী ॥ 
পশ্চাৎ তাদের চলে যতেক গোপিনী | 
তাদের সংখ্যার কথা শুন গুণমণি ৷৷ 
পশ্চাৎগামিনী বত রূপসী গোপিনী। 
বয়সে গুণেতে আর বেশবিধায়িনী ॥ 
সকলেই সমতুল্যা কেহ নহে হীন।। 
সকল গোপিনা হয় গুণেতে সমান৷ ৷৷ 
প্রথমে হৃশীল৷ সখী করিল গমন। 
ষোড়শ সহস্র সখী পদে পদে রণ ॥ 
তারপরে চলে সখী নাম শশিকলা। 
চৌধটি হাজার তার সঙ্গে ব্রজবাল। ॥ 
চন্দ্ৰমুখী নামে সখী চলে তারপর । 
ত্রয়োদশ সহস্রটি তার সহচর ॥ 

মাধবী সহিত চলে এগার হাজার ॥ 
কি অপূর্ব রূপ আর অঙ্গের বাহার। 
কদন্মমালার সঙ্গে অপূর্ব রূপসী । 
তেরোটি হাজার সখী দেন সে উৰ্ব্বশী ॥ 
কুন্তী নামে সখী যেই তার সহচরী । 
চলিল সহজ দল তারে অনুসরি ॥ 

শমুন! নামেতে যায় অন্য সহচরী | 
চলিলেক চতুর্দশ সহস্র হুন্দরী ॥ 

শুভা পদ্মা ছুর্গা আর জাহ্নবী নামিনী 
রাধিকার সহচরী অপূর্ব ভামিনী ॥ 
সকলেই রূপে গুণে তুল্যা মনে হয়। 


৷ সহচরী শ্রেষ্ঠা বলি তার পরিচয় ॥ 
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তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গেতে চলিল। 
চৌদ্দটি হাজার সখী নয়নে সলিল ॥ 
অন্য এক সখা আছে নামেতে মঙ্গলা । 
ষোড়শ সহস্ৰ সখী সঙ্গেতে চলিলা ॥ 
কালিক! নামেতে আছে অন্য অনুচরী । 
তার সঙ্গে চতুর্দশ সহজ স্ন্দরী । 
কমলার সঙ্গে চলে তেরোটি হাজার । 
সকলেই অপরূপা অপূৰ্ব আকার ॥ 
পরেতে চলিল সখী নামে সরস্বতী । 
সঙ্গে চলে ত্রয়োদশ সহস্ৰ যুবতী ॥ 
ভারতী কৃষ্ণের বড় ভক্ত উপাসিক1। 
তার সঙ্গে চলে দশ সহজ গোপিক৷ ॥ 
অপর্ণার সাথে চলে দশটি হাজার । 
রূপে গুণে সর্ববভাবে সঙ্গিনী তাহার ॥ 
দশটি হাজার গোপী চলে রতি-সঙ্গে । 
নানা রঙ্গে যায় কৃষ্ণ কথাপরসঙ্গে ॥ 
গঙ্গার সঙ্গেতে গোপী বত চলে আর । 
সংখ্যায় গুণিতে তারা চৌদ্দটি হাজার ॥ 
ষোড়শ সহস্ৰ গোপী সহ কষ্ঠপ্রয়া | 
চলিলেক মনোরঙ্গে উল্লসিত হৈয়া ॥ 
স্বন্দরী নন্দিনী আর সতী কৃষ্ণপ্ৰাণ৷। 
মুরলীর ধ্বনি শুনি চলে আনমনা ॥ 
সকলেই চলে ধীরে বাঁশী অনুমরি | 
সঙ্গেতে তাদের চলে কত সহচরী ॥ 
মধুমতী নামে সতী চলে কত সঙ্গে । 
আর কত সখা চলে চন্দনার সঙ্গে ॥ 
চম্পানাথে আরো চলে সখা কত শত। 
সকলেই একস্থানে হ’ল সমবেত ॥ 
সহজ সহজ গোপী এক সাথে জুটে। 
উন্মাদিনী সম সবে চলে ছুটে ছুটে ॥ 


কারো হস্তে মাল্য শোভে কারে! বা চন্দন: 


চামর হস্তেতে কেহ করিল গমন ॥ 
কেহ বা কস্তরী লয় কেহ বা কুঙ্কুম । 


কারে! হস্তে শোভা পায় বিবিধ কুম্ভম ॥ 


যুবতী গোপিকাদল ছুটে ছুটে চলে। 
জয় হরি জয় হরি বদনেতে বলে ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


এইরূপে সবে মিলি করি আগমন | 
রাসের মণ্ডল সেথা করিল দর্শন ॥ 

গ হতে মনোহর রাসের মণ্ডল। 
জ্যোৎস্নাজালে চারিধার অমল ধবল ॥ 
নানাবিধ পুষ্প সেথা প্রস্ফুটিত রয়। 
মৃদৃ মন্দ বায়ু বহে সকল সময় ॥ 
পুষ্পগন্ধে আমোদিত হয় চারিধার । 
কোকিলের কুহুধ্বনি আসে অনিবার ॥ 
কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিতেছে ভ্রমর-গুঞ্জন । 
সরোবরে ক্রীড়া করে হংস হংসীগণ ॥ 
সহচপীগণ সহ রাধিক। যুবতী । 
রাসের মণ্ডলে যায় হৃষ্টচিন্তে অতি ॥ 
শরতের চন্দ্ৰসম বদন রাধার। 
নিকচ কমল সম নেত্র চমত্কার ॥ 
নয়নে রচিত তার কস্জল স্থন্দর । 
গরুড়ের সম নাস| অতি মনোহর ॥ 
নাসিকার শোটিতেছে মুক্তাফল তার 
মস্তকেতে শোভা পায় কবরার ভার ॥ 
উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয় শোভে গণ্ডস্থলে | 
মোহন মালতীমাল! ছুলিতেছে গলে ॥ 
পরুবিল্গসম তার ওষ্ঠ ও অধর । 
মুক্তাপম দন্তরাদি শোভে মনোহর ॥ 
বক্ষোদেশে বিলম্বিত মুক্তাময় হার। 
সর্বব অঙ্গে শোভে তার রত্র-মলক্কার || 
শ্ীকলসদৃশ স্তন কঠিন বৰ্ত,ল। 
ত্ৰিবলি-সংযুক্ত নাভি নাহি তার তুল ॥ 
স্লকুঠিন উরুদয় গজেন্দ্রাণী সম। 
রঞ্জিত চরণ তার অতি মনোরম ॥ 
অপরূপ আণিদ্রয় অতি চমৎকার । 
সুবিপুল শ্রীরাদার নিতন্বের ভার ॥ 
মৃদু মৃদু হাস্য করে রাধিকা! যুবতা। 
তাহারে হেরিযু! হরি আনন্দিত অতি । 
ভ্রীহহিকে রাধা মতী করিল দর্শন | 
অপরূপ রূপ তার ভুবনমোহন ॥ 
কোটি কন্দর্পের সম কান্তি মনোহর। 
অনন্ত কিশোররূপী শ্রীশ্যামন্তুন্নর | 


আঁকুষ্ণভন্মখণ্ড । 


প্রাণাধিক! রাধিকারে করিয়। দৰ্শন। 
কটাক্ষনয়নে চাহে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
হেরিয়। রাধিকাদেবী কৃষ্ণের বদন | 
লজ্জাভরে নিজ মুখ করে আচ্ছাদন ॥ 
প্রেমীবেশে হাসে দেবী পুলকের ভরে। 
সকটাক্ষ দৃষ্টিপাত ক্ষণে ক্ষণে করে ॥ 
কামবাণে রাধা-অঙ্গ হইল গীড়িত। 
সমস্ত শরীর তা'র হয় রোমাঞ্চিত ॥ 
কামাতুরা রাধিকারে হেরি ভগবান্‌। 
নিশ্চল হইয়। রাহে স্থাণুর সমান ॥ 
কামবাণে ঘন ঘন অঙ্গ কাপে ভার । 
রাধার বদন পানে চাহে অনিবার ॥ 
হাতের মুরলা তার পড়িল ভূমিতে । 
হাত হ'তে ক্রীডাপন্ম লুটার বলিতে ॥ 
পীতধড়। খসি বায় অঙ্গ হ'তে তার। 
শিংখপুচ্ছ লুটাইল ধুলার মাঝার ॥ 
আবেগে ধাহয়। গিয়। কৃষ্ণ সনাতন | 
রাধিকারে বক্ষোমাঝে করিলা ধারণ ॥ 
প্লাতিভরে ঘন ঘন করে আলিঙ্গন । 
বুকে মুখে বারেবারে করিল চুম্বন ॥ 
রাধিকা কৃষ্ণে কণি গাঢ় আলিঙ্গন । 
চুম্বনে চুম্বনে তার ভাঁরল বদন || 
তারপর ভগবান্‌ রাধিকার সনে। 
রতির মন্দিরে যায় আনন্দিত মনে ॥ 
চন্দন-চচ্চিত সেই স্থান মনোহর । 
রত্রময় দর্পণাদি শোভিছে বিস্তর ॥ 
কপূর তাম্থুল আদি সেথায় বিরাজে। 
মনোহর শধ্য| শোভে মন্দিরের মাঝে 
কৃষ্ণেরে রাধিকা করে তাম্বুল অপণ। 
মনস্থখে কৃষ্ণ তাহ! করিল ভক্ষণ ॥ 
কুষ্ণের চর্ব্বিত পান খায় রাধা সতী। 
পৃষ্পশরে জর্জরিত হইল যুবতী ॥ 
মনন্তর রাধিকারে করিয়া গ্রহণ । 
শয্যায় শয়ন করে কৃষ্চ সনাতন ॥ 
ঠারপর নানাভাবে করিল বিহার। 
।বপরীত ভাবে কৃত করিল শূৃঙ্গার ॥ 
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শাস্ত্রমতে অব্টবিধ করিল চুম্বন । 
প্রতি অঙ্গে রাধা অঙ্গ করে আলিঙ্গন ॥ 
দুজনেই কামরণে দক্ষ অতিশয় । 
নানাভাবে ক্রীড়া করে তৃপ্তি নাহি হয়॥ 
নানামৃত্তি ধরি সেথা কৃষ্ণ সনাতন । 
ভিন্ন ভিন্ন গোপী সাথে করিল রষণ ॥ 
নবলক্ষ গোপরূপ করিয়া ধারণ। 
নবলক্ষ গোপী সাথে সরতে মগন ॥ 
এইরূপ নানাভাবে করিয়া বিহার । 
সকলে সিলিয়া আসে রানের মাঝার ॥ 
কারণে ছিমনবেশ বিচ্ছিন্ন ভূবণ | 
(কহ কেহ মত হনে হয় অচেতন ॥ 
কঙ্কণ-কিঙ্কিনা শব্দ উঠে স্মপুর | 
বলয়ের ধ্বনি তাহে বাজিছে নূপুর ॥ 
নানাভাবে সনাতন করিল! রমণ। 
প্ৰিয়াদের বকে মুখে করিল চুম্বন ॥ 
নখদন্তক্ষত করে কুচের মাঝার। 

কত জলে কহু স্থলে করিল বিহার ॥ 
ভগবান্‌ ধরি সেথা সহজ মুর্তি । 
ব্রজাঙ্গনাগণ সহ ভোগ করে রতি ॥ 
এইরূপে রতিক্রীড়া করি অতিশয় । 
কামরণে সকলেই পরিশ্রান্ত হয় ॥ 
দর্পণ গ্রহণ করি ব্রজাঙ্জনাগণ | 

স্বীয় স্বীয় মুখচন্দ্র করিল দর্শন ॥ 
কৃষ্ণের যুরলী কাড়ি লয় কোন জন। 
কেহ কেহ পীতবাস করে আকর্ষণ ॥ 
কমা হইয়া করে বিপরীত রণ। 
কেহ বা দেখায় কৃষ্ণে আপনার স্তন ॥ 
কুষ্ণবক্ষে দুই কুচ সংযোগ করিয়া । 
গোপিনী রঙ্গিণী কেহ ধরে জড়ীইয়া ॥ 
আপনারে মুক্ত করি কৃষ্ণ প্রাণধন। 
অপর গোপিনী সহ করয়ে রমণ ॥ 
কোন কোন গোপাঙ্গনা কামাতুর মনে। 
বসনবিহীন করে কৃষ্ণ সনাতনে ॥ 
কেহ কেই সনাতনে করি আলিঙ্গন । 
মুহুমু হুঃ করে তার বদন চুম্বন ॥ 
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কোন কোন গোপাঙ্গন। আসিয়| সেথায় 
আপনার স্তন শ্রোণি কৃষ্ণেরে দেখায় ॥ 
কেহ কৃষ্ণে আণিদেশে করিয়া স্থাপন ৷ 
মালতী মালায় চূড়া করিল রচন ॥ 
ময়ূরের পুচ্ছ কেহ কাড়ি ল'য়েযায়। 
কেহ বা সাজায় তারে পুষ্পের মালায় ॥ 
চামর ব্যজন করে কোন কোন জন। 
কেহ কেহ অঙ্গে করে চন্দন লেপন ॥ 
একজন অন্তজনে উলঙ্জিনী করে। 
কামবশে বসাইল শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে ॥ 
কৃষ্ণ ক্রোড়ে নিয়ে তারে করিল রমণ ৷ 
দেখি হরষিত হয় অন্য সখী-মন ৷ 
দেহেতে রোমাঞ্চ জাগে চাঞ্চল্য মনেতে। 
আবেশে জড়ায়ে ধরে কৃষ্ণ প্রাণনাথে ॥ 
মনদাধে সেও কৃষ্ণ সহ করে রতি । 
রতিরঙ্গ চলে সদ! ন! আছে বিরতি ॥ 
মনসুখে নৃত্যগীত করে কোন জন। 
কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণেৰে করে আকধণ ॥ 
সকৌতুকে ভগবান্‌ কৌতুহল-ভরে | 
গোপীদের বস্ত্র কাড়ি উলঙ্গিনী করে ॥ 
কাহারে! কাড়িয়া বস্ত্র দেয় অন্যজনে । 
কাহারো কবরী রচে আনন্দিত মনে ॥ 
তারপর রাধিকারে করি আকধণ। 
আপন বক্ষের মাঝে করিল! ধারণ ॥ 
কবরী রচনা করি অতি সযতনে । 
সিন্দুর বিন্যাস করে কস্তরীর সনে ॥ 
রাধা-অঙ্গে পত্রীবলী রচে ভগবান্‌। 
চরণেতে করিলেন মঞ্জরি প্রদান ॥ 
অলক্তকে স্বরঞ্জিত করিলা-চরণ । 

নান! গন্ধদ্রেব্য অঙ্গে করিলা লেপন ॥ 
গলেতে মালতীমালা করিয়। অর্পণ । 
পুনঃ পুনঃ করিলেন বদন চুম্বন ॥ 
অঞ্জনে নয়ন তার সুরঞ্জিত করি। 
নাসিক।তে গঙ্গমুক্ত| দান করে হরি ॥ 
নখক্ষত করে তার কুচের মাঝার | 
অধরে দংশন হরি করে বারবার ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ 


সুন্মম নীলবাম লয়ে আপনার করে । 
রাধারে পরায়ে দেন কৃষ্ণ সাধ করে ॥ 
তারপর সনাতন রাধিকার সনে। 
সরোবর তটে যায় পুষ্পের কাননে ॥ 
সেথায় রাধার সহ করিয়া! বিহার। 
পুনরায় আমিলেন রাসের মাঝার ॥ 
গগনের মাঝে হাসে পূর্ণ শশধর। 

মৃতু মৃদু সমীরণ বহে মনোহর ॥ 

মধুর গুঞ্জন করে ভ্রমরেরা সব। 
মুহুমু হুঃ পিক করে কুহু কুহু রব॥ 
লক্ষ লক্ষ মুর্তি হরি করিয়া ধারণ। 
গোপীগণ সাথে পুনঃ করিল। রমণ ॥ 
কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজে সুমধুর অতি। 
রতিরঙ্গে মূন্তা হয় যতেক যুবতী ॥ 
পুলকিত হয় যত গোপাঙ্গনাগণ। 
নবীন সঙ্গমে সবে হারায় চেতন ॥ 
নখাঘাত করে কর্ণ স্তনের উপরে । 
শ্ৰোণিদেশে ভগবান নখক্ষত করে ॥ 
এইরূপে সবে যবে করিছে বিহার । 
ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ঘণ্টা বাজে কটির মাঝার ॥ 
কামেতে উন্মত হয় ঘতেক গোপিনী ৷ 
অঙ্গবাদ খনি নায় হয় উলঙ্গিনী ॥ 
নববিধ আলিঙ্গন করে সনাতন । 

অন্ট প্রকারের হরি করিলা চুম্বন ॥ 
শঙ্গর করিলা হরি ষোড়শ প্রকার । 
দৃঢ় আলিঙ্গন হরি করে বারবার ॥ 
কামশাস্ত্র অনুসারে কৃষ্ণ সনাতন । 
নানাভাবে গোপীদহ করিল! রমণ ॥ 
গৈরিক মাটিতে শোভে পৰ্ব্বত যেমন । 
গোপী অলক্তকে কৃষ্ণ শোভিছে তেমন 
এইরূপ রাসক্রীড়া করিয়া দর্শন । 
কামবাণে প্রপীড়িত হয় দেবগণ ॥ 
স্বর্ণরথে আরোহণ করিয়। সকলে। 
দেখিতে রামের লীল। আলে দলে দলে 
ঝষি মুনি সিদ্ধ আর বিদ্যাধরগণ । 
গন্ধৰ্বব রাক্ষদ যক্ষ করে আগমন 1 
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স্বীয় স্বীয় পত্নী মহ কৌতুহল ভরে । 
শ্রীহরির রাসলীলা নিরীক্ষণ করে ॥ 
পার্ববতীর সহ সেথা দেব পঞ্চানন। 
রথে আরোহণ করি করে আগমন ॥ 
কাত্তিকেয় গণপতি নন্দিক ঈশ্বর । 
মহাকাল আদি সবে আসিল সন্বর ॥ 
প্রজাপতি ব্রহ্মাদেব ভারতার সনে। 
সেইস্থানে আমিলেন রথ-আরোহণে ॥ 
সনক সনন্দ আদি আসে মুনিদল। 
সমাগত হইলেন সপ্তষিমগ্ডল । 
শচাসহ আসে সেথা! দেব পুরন্দর | 
রোহিণীর সহ আসে দেব শশধর ॥ 
স্বাহার সহিত সেথা আসে হুতাশন | 
রততিসই কামদেব করে আগমন ॥ 

ংজ্ঞ| সহ সুধ্যদেব উপনীত হয় । 
দকৃপালগণ সবে আসে সে সময় ॥ 
অবস্থান করি সবে গগন মাঝারে । 
সরস রাসের লীলা দেখে বারে বারে ॥ 
রাপকেলি হেরি কেহ মোহপ্রাপ্ত হয়। 
শুচ্ছিত হইয়া পড়ে দেব-সমুদয় ॥ 
মানন্দেতে দেবগণ পুষ্পরুষ্টি করে। 
স্বগেতে দুন্দুভি বাজে সুমধুর স্বরে ॥ 
শ্রীহরির রাসলাল। করিয়া দর্শন । 
কামে জজ্জরিতা হয় দেবপত্রীগণ ॥ 
স্থলেতে বিহার করি কৃষ্ণ সনাতন । 
বমুনার জলমাঝে করিল! গমন ॥ 
লক্ষ লক্ষ মুর্তি ধরি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
এজাঙ্গনাগণ সহ যখুনাতে বান ॥ 
কামবাণে প্রপীড়িতা গোপিকার দল। 
কুক সহ জলকেলি করে আবরল ॥ 
কামেতে উন্মত্ত হ'য়ে কৃষ্ণ ভগবান । 
রাধিকার অঙ্গে জল করিলা প্রদান ॥ 
কামবাণে ব্যাকুলিতা রাধিকা যুবতী । 
পুষ্ণ-আঙ্গে জল দেয় পুলকেতে অতি ৷ 
অনন্তর বল করি কৃষ্ণ সনাতন । 
পাধিকার অঙ্গ-বস্ত্র করিল হরণ ৷৷ 


রাধিকারে বন্ত্রহীন৷ করিলেন হরি। 
শিথিল করিল হরি রাধার কবরী ॥ 
উলঙ্গিনী রাধিকারে করি আলিঙ্গন। 
জলের ভিতরে যান হরি সনাতন ॥ 
রাধাসহ জলমাঝে করিয়া বিহার । 
উপরেতে উঠিলেন শ্রীহরি আবার ॥ 
পুনরায় রাধিকারে করিয়া গ্রহণ। 
দুর ঘমুনাজলে করিল ক্ষেপণ ॥ 
শ্রীহরির কাধ্য দেখি হাসে গোপীগণ। 
লচ্জার আনত হয় রাধার বদন ॥ 

জল হ'তে রাদ। সতী উঠিয়া সত্বরে । 
মুরলী কাড়িয়া লয় কুপিত অন্তরে ॥ 
আইরির গীত বাস করি আকর্ষণ | 
হরিরে উলঙ্গ করে রাধিকা তখন ॥ 
নন হরি উলঙ্গিনী রাপিকারে ধরে । 
দৃঢ় আলিঙ্গন করে আবেগের ভরে ॥ 
কামবাণে জজ্জরিত শ্রীহরির মন। 
ঘন ঘন রাপিকারে করিল চুম্বন ॥ 
লক্ষ লক্ষ শ্রীকৃষ্ণের মোহন মূরতি | 
লক্ষ লক্ষ গোগদাথে ভোগ করে রতি ॥ 
এইরূপে জলক্রাড়। করি সমাপন । 
রাধাসহ উঠিলেন কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
আপন শ্ৰোণিতে কৃষ্ণে করিয়া স্থাপন । 
রাধিক। করিল অঙ্গে চন্দন লেপন ॥ 
নিম্মীণ করিয়| চূড়া রাধিকা যুবতী । 
প্রদান করিল মাল! মনোহর অতি ॥ 
রাধার কবরী কৃষ্ণ করিয়া রচন | 
পত্রাবলী রচিলেন অতি সুদৰ্শন ॥ 
ললাটে সিন্দুরবিন্দু করিল! প্রদান । 
বক্ষে ঘন নখক্ষত করে ভগবান্‌॥ 
লেপিয়! রাধার অঙ্গে অগুরু চন্দন । 
পুনঃ পুনঃ মুখে তার করিল চুম্বন ॥ 
পুনর্ববার করি তারে গাঢ় আলিঙ্গন । 
গলেতে পুষ্পের মালা করিল! অর্পণ ॥ 
অলক্তক দান করি রাধার চরণে। 
বিভূষিত করে তারে বিবিধ ভূষণে ॥ 
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তারপর সনাতন আনন্দিত মনে । 
হথসজ্জিত করিলেন গোপাঙ্গনাগণে ॥ 
অনন্তর কামোন্বত্তা হ'য়ে অতিশয় । 
রাসের মণ্ডলে নায় গোপী সমুদয় ॥ 
মাধবী কেতকী কুন্দ থিকা মালতী । 
কুটিয়াছে নানা পুষ্প মনোহর অতি ॥ 
কোন কোন গোপী করে কুহুম চয়ন । 
কেহ কেহ পুষ্পমাল্য করে বিরচন ॥ 
তাম্বুল প্রস্থত কেহ করে নিজ মনে । 
নিযুক্ত! হইল কেহ চন্দন ঘর্ধণে ॥ 


কোন কোন গোপাঙ্গনা কৃষ্ণগুণ গায় । 


কেহ বা মূদসঈ আর মুরজ বাজায় ॥ 
পুষ্পের উদ্যানে আর তটিনার তটে। 
কন্দরে কন্দরে আর নদীর নিকটে ॥ 
নিজ্জন প্রান্তরে আর ভান্তীরের বনে । 
পর্ববত-গুহায় আর কদম্ব কাননে ॥ 
জীবনে তুলসীবনে চম্পক কাননে । 
জম্বীর কাননে আর নারিকেল বনে ॥ 
নিম্ববনে মপুবনে কদলীর বনে | 
দাড়িন্ঘ কাননে আর বদরী কাননে ॥ 
কুন্দ বনে আর বংশবনের মাঝ [র । 
কৃষ্ণ সহ গোপীগণ করিল বিহার । 
অশ্বত্থ কাননে কভু নাগরঙ্গ বনে । 
র্তিক্রীড়া করে হরি গোপীগণ সনে ॥ 
চুত তাল বিন্ব জন্বু অশোকের বনে। 
কেতকী মন্দার আর খঞজ্ভর কাননে ॥ 
আসত্মাতক শাল পদ্ম বনের মাঝার। 
নানাভাবে ভগবান্‌ করিল৷ শুঙ্গার ॥ 
রতিভোগ করে স্থখে গোপী সমুদয় । 


দিবারাত্রি নাহি জ্ঞান, তৃপ্তি নাহি হয়। 


এইরূপে একমাস ক্রমে হয় গত। 
বিরাম না জানে তবু গোপাঙ্গন। যত ॥ 
বিস্মিত হইয়া যত দেবদেবীগণ। 
আপন ভবন পানে করিল গমন ॥ 
অনন্তর কামাতুর! যত দেবাগণ । 
ভারতে আসিয়া করে জনম-গ্রহণ ॥ 


সম্বোধি নারদে তবে বলে নারায়ণ । 
শ্রীকৃষ্ণের লীলা শুন অপূৰ্ব্ব ঘটন ॥ 
যখন রমণ-ইচ্ছা মনে জাগে তার । 
উদিত হ'লেন শশী আকাশ মাঝার ॥ 
সৌৱতাপে পুরী ছিল উত্তপ্ত ভীষণ। 
চন্দ্র তারে শীতলিল দানিয়| কিরণ ॥ 
নিশাগমে তারকার! হেরি নিজপতি। 
আনন্দে গমন করে শশধর প্রতি ॥ 
প্রবাসী পরুষ যত ফিরে গুহবাসে। 
রমণীর হয় প্রীত উল্লাস প্রকাশে ॥ 
পূর্ণ শশধরে হেরি আকাশ মাঝারে । 
চারিদিক উদ্ভাসিত আনন্দে কুহরে ॥ 
নমুনাজলেতে পরে চক্দ্রিমাকিরণ। 
তাহার বূুকেতে তবে জাগে শিহরণ ॥ 


ৰ বমুনার ঢেউ পড়ে তীরেতে আছাড়ি। 


উল্লাস জাগিল তবে তার ছুই পাড়ি ॥ 


যমুনাকুলেতে আছে দ্বাদশটি বন। 
= পুথিবা-বুকেতে যেন আনন্দ-ভবন ॥ 
' যমুনার বারি হয় তীর্থের প্রধান । 


তেমনি পবিত্ৰ হয় এই সব স্থান ॥ 


বৃন্দাবন তালবন আর মপুবন। 
বিপিন বহুল! আর মুকুন্দকানন ॥ 

' লৌহবনসহ আছে শ্রীবন নামে স্থান । 
৷ যমুনার অন্য কুলে এই ত বিধান ॥ 

। যমুনার পূর্বদিকে আছে ভদ্রবন। 
 মহাবন হয় তাহ! অতীব গহন ॥ 

' পাশেতে খদিরবন অতি মনোহর । 


কাম্যককানন হয় অতীব স্বন্দর ॥ 
এই ত দ্বাদশবন কৃষ্ণপ্রিয় স্থান। 
তার মধ্যে বৃন্দাবন সবার প্রধান ॥ 
মহিম! তাহার বলে শকতি কাহার । 


 বাঞ্। করে ব্রজপতি তথা জন্মিবার ॥ 
 সর্ববশান্ত্রে এই কথা আছে যে বণিত। 
 কৃষ্ণপ্রিয় স্থান বলি সবাই মোহিত ॥ 


কৃষ্ণের প্ৰেয়সী যিনি তিনি ব্রজাঙ্গন। | 


৷ রাধিকাম্ুন্দরী সতী প্রধান! ললন৷ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড । 


লক্ষবীর অধিক প্রিয় রাধিকা সুন্দরী । 
তাহারে সমান শক্তি দানিল মুরাপি ॥ 
রাধিকা সুন্দরী হন ৃষ্টিম্বরূপিণী। 
গুপ্তলীলালহায়ক কৃষ্ণবিলাসিনী ॥ 

রহস্ত নিগুঢ তথা দোহার বিহার। 
সেথায় উদিত চন্দ্র অতি চমৎকার ॥ 
মলয় সমীর তথা বহিতেছে ধীরে । 
প্রফুল্ল লতিক। দোলে পল্লবের ভরে ॥ 
বৃক্ষশাখ। স্রশোভিত পুষ্পে পত্রে আর । 
পল্লব ধরেছে কান্তি অপূর্ব আকার ॥ 
মপুকর গুঞ্জরিছে পুম্পকলিকায়। 

মধু চুম্বি ফলাস্বাদি ইতস্তত ধায় ॥ 
জমর-ভ্রমরী সনে মধুর বঙ্কারে। 
রক্ষশাখে পত্রে পুষ্পে গুঞ্জ গ্ল বিহারে ॥ 
প্রতি পুষ্পশাখে ফোটে কত শত ফুল। 
বিহগ-বিহগী হয় আনন্দে আকুল ॥ 
কোকিল শারিকাশুক পক্ষী আদি নত। 
আনন্দে তথায় সবে কুহরে সতত ॥ 
ময়ুর-ময়ুরী কোথা আনন্দে চপল । 
নৃত্য করে উল্লাসেতে হেরি মেঘদল ॥ 
কোথাও শোভিছে সইৃখময় সরোবর । 
তাহাতে শোভিছে কত কমলনিকর ॥ 
তারে তার কত তরু শোভিছে স্নন্দর। 
ডালে ডালে গায় পাখী কত মনোহর 
সেই বৃন্দাবনধামে শোভে কলপতরু | 
হটাম হদুঢ বৃক্ষ দেখিতে স্রচারু ॥ 
প্রবালের মত মব শোভিছে পল্লব। 
মরতে মণির তুল্য তার পত্র সব ॥ 
অপূর্বব সুস্বাদু তাতে কত ফল ধরে। 
দেবনর সকলেই ফল বাঞ্ছ। করে ॥ 

কত মুনি সার! জন্ম কল্পতরু তরে । 
চলহ তপস্য! আর কুচ্ছ ত৷ আচরে ॥ 
শরৎখতুর শোভা সদাহ সেখানে । 
বিবিধ বর্ণ পুষ্প রাজে বৃন্দাবনে ৷ 
স্র্গবদিগণ-কাম্য এই বৃন্দাবন । 

মর্ত্যে আসে কৃষ্ণ ছাড়ি বৈকুণ্ঠ ভবন ॥ 
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যমুনার তীরে তীরে দ্বাদশটি বন । 
শীকৃষ্ণের লীলাশ্থল জানে সৰ্ব্বজন ॥ 
নাহি হেথা! রিপুচয় নাহি অহঙ্কার । 
সর্ববপাপমুক্ত হয় এই বুন্দাগার ॥ 

স্বৰ্গ তুল্য ধাম এই পৃথিবী মাঝারে । 
ফলে পুষ্পে পূর্ণ কেহ নারে ভুলিবারে । 
এত সব কারণেতে কৃষ্ণ নারায়ণ । 
এইখানে থাকে সদ বিহার-কারণ ॥ 
পরিখা-বেষ্টিত এই মধু বৃন্দাবন। 
শিল্পের উৎকর্ষ ইহ। গর্ব্বের কারণ ॥ 


৷ টলমল করে জল কাকচক্ষু সম। 


শত শত পদ্ম তাহে ফোটে মনোরম ॥ 
কুমুদ কহলার কোকনদ শত শত। 
জলচর পক্ষী তথ! বিহরিছে কত ॥ 
মরাল-মরালী স্থখে দিতেছে সাতার । 
চখা-চখী দুই তীরে করিছে বিহার ॥ 
ছুর্লগ্্য পরিখ সেই অতি দৃঢ় তর। 
চারিধারে রাজে তার সুদৃঢ় প্রস্তর ॥ 
শোভিতেছে পুষ্পোগ্গান নয়নরঞ্জন । 
নানাবিধ পুষ্পগন্ধে মুগ্ধ হয় মন ॥ 
চম্পকের বৃক্ষ কত শোভে চারিধারে। 
গন্ধে আমোদিত দিক হয় বারে বারে। 
গুবাক পনস আজ দাড়িন্ব খজ্জর । 
নাগরঙ্গ বৃক্ষ আদি শোভিছে প্রচুর ॥ 
জন্ধীর তুরঙ্গ ভৃঙ্গ দন্থু ও শ্রীফল। 
আত্রাতক আদি বৃক্ষ শোভে অবিরল॥ 
(কতক কদলী বৃক্ষ সেথায় বিরাজে। 
কদন্বের বৃক্ষ শোভে আমের মাঝে ॥ 
পাকুড় অশ্বথবৃক্ষ আছে বহুতর। 
পিয়াল তমাল শাল দেখিতে সুন্দর ৷৷ 
গান্তারী অচ্জুন তাল বরুণ খৰ্জ্জুর | 
শাশ্মলী কপিথ আর রপাল প্রচুর ॥ 
হরীতকী বহেড়ক মহুয়া অপন। 
দেব্দারু শ্বেতরক্ত অগ্ুরু চন্দন ॥ 

রঙ্গন শিরা আর লোহিত কাঞ্চন । 
মল্লিকা মালতী .আর শেফালী মোহন । 


৪8৫ ৬ 


ছোলঙ্গ তেঁতুল লেবু কমলা প্রচুর । 
ফলেফুলে সে অরণ্য আছে ভরপুর ॥ 
তুলসী বিচিত্র আছে মনোলোভা অতি। 
কুন্দ ঝিন্টি নাগেশ্বর জাতী আর যুথী ॥ 
করবী চম্পক আর কৃষ্ণকেলি ফুল। 
সুবাসে মাতায় মন নাহি সমতুল || 
গন্ধরাজ ছুধজবা টগর বকুল। 


শোভিছে কাননে সেথা নানাজাতি ফুল।॥ 


পরিখার উদ্নভাগে শোভিছে প্রাকার। 
শত ধনু পরিমিত বিস্তার তাহার ॥ 
মণিনার বিনিশ্মিত কবাট সুন্দর | 
প্রাকারের বহির্দেশে শোভে নিরন্তর ॥ 
মণিময় মনোহর উজ্জ্বল সোপান । 
ভবনের উধ্বে শত কুম্ভ বিদ্যমান ॥ 
মণির প্রভায় তারা প্রদাপ্ত সতত। 
রাজমার্গ চারিধারে আছে কত কত।॥ 
মণির নিম্মিত বেদী আছে চমৎকার । 
রাসের মণ্ডপ হয় বর্তল আকার ॥ 
শৃঙ্গার রসের যোগ্য অতি স্তশোভন | 
নবকোটি মণ্ডপাদি আছে বিরচন ॥ 
বিচিত্র চিত্রেতে সেই মণ্ডপ চিত্রিত। 
মণিময় কলসাদি উপরে সঠিজত ॥ 
মণ্ডপের মধ্যভাগ অতি মনোহর । 
বহ্িশুদ্ধ বস্ত্রমাল্য শে[ভিল শন্দর ॥ 
সুমোহন শব্যামাঝে শোভে উপাধান । 
চন্দন কন্ত রী গন্ধে বিমোহিত প্রাণ। 
নব শঙ্গারের যোগ্য সেই শব্যামাঝে। 
পারিজাত কুম্তমের মাল্য আদি রাজে॥ 
শত শত গোপী আর রাধিকা সহিত । 
প্ৰবেশিল কৃষ্ণধন সংণমরহিত ॥ 

মদনের বাণে সবে হইয়া কাতর । 

কৃষ্ণ অনুপরি পশে রাসের ভিতর ॥ 
প্রম্দ! কামিনী সব অতীব ব্যাকুল। 
পতিরূপে পেতে কৃষ্ণে অতীব আকুল ॥ 
লক্ষ্যিযা কৃষ্ণেরে তার! করিয়া বিদায় । 
ধীরে ধীরে যোড়হস্তে মধুবাক্যে কয় ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


প্রাণের বল্লভ তুমি প্রাণের ঈশ্বর । 
গোলোকের নাথ তুমি প্রভু পরাংপর ॥ 
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু করুণানাগর । 

গোপীর ঈশ্বর তুমি হও নিরন্তর ॥ 
নন্দের আত্মাজ তুমি নয়নাভিরাম । 
তোমার চরণে মোরা করিনু প্রণাম ॥ 


প্ৰাণনাথ কৃষ্ণ তুমি পতিতপাবন | 


তোমার চরণ ধান করি অনুক্ষণ ॥ 
তোমা বই নাহি জানি জগতের পতি। 
তুমিই মোদের পতি অগতির গতি ॥ 
তোমার লাগিয়া মোরা ছাড়ি ভয় লাজ। 
ফেলিয়া আসিনু গুহ সর্বববিধ কাজ ॥ 
ন্বামিপুত্র আত্মজন কারে নাহি মানি । 


তুমিই প্রাণের পতি এই শুধু জানি ॥ 


তুমি যদি নাহি তোম গোগীজন প্রাণ । 
নিশ্চিত জানিবে মোর! তাজিব পরাণ ॥ 


_কুলধণন্ম ছাড়ি তোমা ভজি গোপনারী। 


রতিদান করি রক্ষ গোকুলবিহারী ॥ 
কিআর বলিব দেব কহিতে না পারি। 
মদনের বাণ মোর! সংহরিতে নারি ॥ 


' কামবাণে জঙ্জরিত মোরা অতিশয় । 
তুমি না তুষিলে মোর! মরিব নিশ্চয় ॥ 


এতেক বলিয়া তবে গোপনারীগণ। 
বক্ষে জড়াইয়া ধরে কুফ্জের চরণ ॥ 


গ্রোপনারীগণে দেখি কামাৰ্ভ-হৃদয় | 
= কুষ্ণ তবে তাহাদের ব্যঙ্গ করি কয় ॥ 


ছি ছি একি কথা বল কুলনারী সবে। 


' অপর পুরুষে সবে কেন বা ভজিবে ৷ 
আজি মনে বুঝিলাম দুষ্টা গোয়ালিনী 
আপন পত্রে ত্যঙে কুলট। রমণী ॥ 

৷ পরপুরুষের প্রতি এই আচরণ । 

' সমৰ্থনযোগ্য নাহি হয় কদাচন ॥ 


-——_—— শি টি = = 


মদনের বাণে সবে অতীব কাতর । 
স্বামিপাশে চলি যাও আপনার ঘর ॥ 
তোমর! কুলট| সবে ভয় নাহি মনে। 
সাহস রমণে পর পুরুষের সনে ॥ 
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নিন্দা গ্লানি কোন কিছুগ্রাহ্থ নাহি কর। এ বন সে বন ঘুরে, কভু বা বিহার করে, 


তাই সবে আসিয়াছ আমার গোচর ॥ কভু যায় বিজন কাননে । 

আমা হ'তে কোন সিদ্ধি কেহ নাহি পাবে। ৷ আনন্দে প্রফুল্ল অতি,নাহি আর কোন ভীতি, 
বৃথাই এখানে কেন রজনী গোঙাবে ৷৷ কৃষ্ণ আছে ঘাহাদের সনে ॥ 
কালি প্রাতে উঠি আমি যাব ঘরে ঘরে। চলিতে চলিতে রঙ্গে, কৃষ্ণ ভগবান সঙ্গে, 
জানাইব প্রত্যেকের স্বামীর গোচরে ॥ হরধিতা রাধিক| যুবতী । 
তোমাদের কীর্তিকথ। জানুক সকলে । এদিকে সেদিকে চায়, কুশাঙ্কুর বিধে পায়, 
নতুবা আমারে সবে অধাৰ্ম্মিক বলে ॥ চলিবার নাহিক শকতি ॥ 
কামেতে পীড়িত সবে জ্ঞানবৃদ্ধিহীন। ভূমিতে বসিয়৷ পড়ে, চরণ চাপিয়| ধরে, 
আমি নহি তোমাদের মত উদাসীন ॥ চোখে আসে অশ্রুর আসার। 
ধৰ্ম্মে আমি করি ভয় তাই ভাবি মনে। কাতর নয়নে রাধা, বলিল একি এ বাধা, 
অপযশ হ’বে যদি থাকি তোমা সনে ॥ প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ হে আমার ॥ 
গৃহলক্ষমী কুলবধ সবে গৃহে ফিরি ঘাও। : রাধার দুৰ্গতি দেখি, শ্রীকৃষ্ণ হইল দুখী, 
স্বামীর কাছেতে গিয়া রতিদান চাও ॥ _ বলে দেখি কোথায় কণ্টক। 
বিবিধ প্রকারে কৃষ্ণ বুঝায় তাদেরে। ' শ্রীরাধা বিরদ মুখে, দেখাইয়া দিল দুখে, 
কিন্ত নাহি মানে মন কোনই প্রকারে ॥ ' কণ্টকের চিহ্ন অলক্তক ॥ 
মভিমানে রাধিকার ”ফুরিত অধর | . কীদিয়। কাদিয়। বলে,রক্ত জমে পদতলে, 
কৃষ্ণে লক্ষ্য করি ক্রোধে বলে অতঃপর ॥ চাঁলবার শক্তি নাহি পাই। 

নানি হে লম্পট হরি তোমার যে রীতি ।. কিভাবে যাইব আমি, থাকিব অরণ্যভূমি, 
পরা নারীর সহ কারছ গারিতি॥ ্‌ এ ছাড়া কি করিব গৌসাই॥ 
টহার কারণে মুখে বড় বড় বুলি। বুঝিয়া রাধার ছলে, কৃষ্ণ অতি কুতুহলে, 
কুলের গঞ্জন। দিয়া ভুলিছ সকলে ॥ ৷ বলিলেন ভয় নাহি কর। 

‘তামার কীন্তির কথ। বিদিত জগতে । মামি আছি হেথা যদি,সেবি তোমা নিরবধি, 
পম্পটের শিরোমণি নাহি তোমা হ'তে॥ | তোমারে লইব স্কন্ধপ’র ॥ 

“তেক গীরিতি তব গোপনারীসহ। ৷ এত বলি নারায়ণ, ধরিয়া রাধার চরণ, 
এখনি ভুলিয়া তুমি অন্য নারী চাহ ॥ কাধের উপর তারে লয়। 

দস্তোগ হয়েছে পূর্ণ সিদ্ধ মনক্কাম। _' উঠিল স্কন্ধেতে যবে, রাধার মখীরা.সবে, 
এই হেতু নাহি লও মিলনের নাম ॥ | উচ্চেঃস্বরে হাসি তবে কয় ॥ 
এইভাবে রাধাসতী হরি নারায়ণে। : যেভাবে ছলনা! করি, ভুলাইলে তুমি হরি, 
"বাক্যে গঞ্জনিয়া কাদে নিজ মনে ৷৷ -  সমুচিত শাস্তি পেলে তার । 

“ধার চোখেতে বারি দেখিয়া ভ্রীহরি। . রাধা হাসে খলখল, আনন্দে হয় উছল, 
চার নাহি পারে তবে আপনা সরি ॥ . কৃষ্ণ কিছু নাহি বলে আর ॥ 

: ধরি শ্রীরাধার উঠায় যতনে । ' রাধারে লইয়া কাধে, চলিয়াছে মনসাধে, 
ছলন। ত্যজিয়া কৃষ্ণ হাসিল তখনে ॥ =; ক্ৰমেক্ৰমে পশে ঘনবনে। 
এাপনারী সহ রাধা আনন্দে মগন। । সখীগণ ছিল যারা, পিছনে পড়িল তার), 
শকুষের হস্ত ধরি ভ্রমে বৃন্দাবন ॥ | চলিতে না পারে কৃষ্ণ সনে ॥ 


৫৮ 


৪৫৮ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ভ-পুরাণ । 


বিজন অরণ্যে আসি, নামাইয়| সে রূপসী, ! শুনি এরোদন ধ্বনিত্রস্তে আলে গুণমণি, 
কৃষ্ণ ভাবে দৰ্প ভাঙ্গিবার । | রাধিকা বদন তুলি চাহে। 
অকস্মাৎ তে কারণে,ত্যজিয়৷ রাধারে বনে, অভিযানে শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা 
লুকাইল বনের মাঝার ॥ কৃষ্ণ প্রতি কথা নাহি কছে॥ 
চমকিয়া রাধাসতী, চীৎকার করিল অতি, ছু*হাতে বদন তুলি, চুম্বি অতি কুতৃহলী, 
নাহি পায় কৃষ্ণ দেখিবার। কৃষ্ণ তারে দিলেন আশ্বাস। 
চীৎকারে অরণ্য পূর্ণ, সখীরা আসিল তুর্ণ, তবে ত উঠিয়া বসে, মন পূর্ণ রঙ্গরসে, 
কৃষ্ণ কোথা নাহি পায় আর ॥ থসাইয়া দেয় অঙ্গবাস ॥ 
অশেষে বিলাপ করি,কহে রাধিকা সুন্দরী, : রসরঙ্গে সে শর্ববরী,পোহায় গোপের নারী, 
কি পাপ করিনু তব ঠাই। কৃষ্ণ সহ করিয়া রমণ। 
কেন এ বিজন বনে, তুমি নাই মোর সনে, নিশা যবে অবশেষ, গুছাইয়| বাস বেশ, 
কেন বল ত্যজিলে গৌসাই ॥ গৃহ প্রতি করিল গমন ॥ 
নিদারুণ তুমি অতি, নাহি দয়! মম প্রতি, এত বলি নারায়ণ মধুর বচন। 
কি বিচারে হ’লে অদর্শন | বলিলেন মুনিবরে করহ শ্রবণ ॥ 
কাধেতে তুলিয়া মোরে,আনি বনের ভিতরে, শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা অসীম অপার । 
পলাইলে কোথা প্রাণধন ॥ যতই কীর্তন কর শেষ নাহি তার ৷ 
না ছেরি বদন তব,মনেতে জাগিছে ক্ষোভ, একদিন কৃষ্ণ মনে ভাবিয়া যুকতি। 
তব ভাবে কাদি প্রাণে শ্যাম। নাবিকরূপেতে যান যমুনা সংহতি ॥ 
তব ভাব বুঝি ছলে,কাধেতে উঠেছি ব’লে, তরণী লইয়া তীরে হরি নারায়ণ। 
কিভাবে কখন হ’লে বাম ॥ পার করে কত জনে আহ্লাদিত মন ॥ 
অবলার ক্ষম দোষ, ত্যজহ মনের রোষ, এপার ওপার যায় কত নরনারী। 
দয়। করি দেখা দাও হরি। তাহাদের সখ্য। আমি গণিতে না পারি॥ 
তোমার বিহনে আজ, খণ্ডাইব সব লাজ, হেনকালে রাধানতী লয়ে গোপাঙ্গনা। 
তোমারে না পেলে আমি মরি ॥ দধির পশর! শিরে পারের কামন| ॥ 
আমি ত অবলা অতি,কী কারণে এছুর্গতি, যমুনার তীরে যেন হল চন্ত্ৰোদয়। 
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তোমার অভাবে প্রাণ যায়। গোপী দেখি কৃষ্ণধন হাতে বৈঠা লয় ॥ 
সখীগণ চীৎকার, করিতেছে বারবার, নাবিকরূপেতে কৃষ্ণে করি নিরীক্ষণ । 
কোথা তুমি ওগো শ্যামরায় ॥ গোপীগণ ব্যঙ্গবাণ করে বরিষণ ॥ 
কোথা তুমি দেখ এসে,মোরা সবে মরি ত্ৰাসে, বিদ্রপের হাসি হালি বলে গোপনারী। 
মরিল বুঝি গো বিনোদিনী । রাখালী ছাড়িয়া কবে হ'লে বৈঠাধারী ৷৷ 
তোমার অভাবে হরি, মরিল পরের নারী, মাঠেতে চরে না বুঝি গোপকুলনারী । 
শ্বাস নাহি ফেলে অভাগিনা ॥ তাই হেথা আসিয়াছ পারের কাণ্ডারী ॥ 
নারীহত্যা পাপ হবে, নাহি যদি আম এবে, ঘাটালি করিয়া বল কিব! লাভ হয়। 
মরিল মরিল সখী রাই । কি উদ্দেশ্যে এই ভাবে নব পরিচয় ॥ 


এখনো সময় আছে,তোমারে পাইলে কাছে, বহুকাল পারাপার হই ত যমুনা । 
রাধাসখী বাচে গো গৌসাই । তোমাৰে কাণ্ডারীরূপে কভু ত দেখি না। 


প্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড 


সোজা করি বল কথা ওগো কৃষ্ণধন | 
তরণীতে চড়ি মোরা বুঝি তব মন ॥ 
সখীদের কথ! শুনি বলে কৃষ্ণধন। 
কেন এ বিলম্ব সখী কর আরোহণ ॥ 
হুন্দর সুদৃশ্য নৌকা সুদৃঢ় গঠন । 
তরী আরোহণে নাই ভয়ের কারণ ॥ 
নিশ্চিন্ত নিৰ্ব্বিপ্নে এসে উঠ তরণীতে। 
পার করি দিব আমি অতীব ত্বরিতে ৷ 
চোখের পলকে সবে নদী হ'বে পার। 
আপনি ধারব আমি তরণী কাণ্ডার ॥ 
তয় নাহি পাও কেহ আমারে দেখিয়৷। 
অবজ্ঞা ন! কর কেহ আনাড়ী বলিয়া | 
পারের কড়ি ত আমি কভু নাহি চাই। 
বড় ভাগ্য মানি যদি পাড়ি দিতে পাই ॥ 
ত্বরা করি আসি বৈল দেরী নাহি সয়। 
ওপারেতে নিব নৌকা এখনি নিশ্চয় ॥ 
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা রাধিকা স্মৃতি । 
বিদ্রপ করিয়া বলে সখীদের প্রতি ॥ 
আনাড়ী কাণ্ডারী তায় দাড়ি মাঝি নাই । 
একাকী করিবে পার ত্রজের গৌনাই ॥ 
মন্তুগুণে হব পার কড়ি নাহি লাগে। 
চল সব সখীগণ উঠ আগেভাগে ॥ 
কুল আর কুল যদি ছাড় একবার | 
নাহি আর অন্ত পথ পুনঃ ফিরিবার ॥ 
কৃষ্ণপ্ৰতি লক্ষ্য করি বলিল রাধিকা | 
ওগে। নেয়ে কর পার হইব বাধিকা ॥ 
সাবধানে চালাইবে ভাঙ্গা তব তরী । 
নতুবা ডুবিবে স্থির যত গোপনারী ॥ 
এত বলি রাধা সতী লয়ে সখীদল। 
আনন্দেতে উঠে তরী করি কোলাহল ॥ 
কুষ্ণেরে বিদ্রুপ করি তার! সবে বলে। 
ওগো মাঝি দিয়োনাক কালী মম কুলে। 
₹ধ বলে বুথ কেন ভয় কর মনে। 
চপাইৰ নৌকা আমি অতি সাবধানে ॥ 
($পনারীগণ সবে আমি ভাল চিনি । 
(হেম! নবাকারে আমি আত্মঙ্গন গণি ॥ 
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ভাল হ'য়ে বসো সবে ছাড়িনু তরণী। 
এদিক ওদিক কভু না ছেল রমণী ॥ 
ছাড়িল তরণী কৃষ্ণ প্রফুল্ল অন্তর। 
গোপনারীগণ করে হাস্য নিরন্তর ॥ 
হেলিতে দুলিতে নৌকা মধ্য নদী যাঁয়। 
সহস| বহিল বায়ু কৃষ্ণের মায়ায় ॥ 

নদীর বুকেতে উঠে তরঙ্গ বিস্তার। 
গোপনারীগণ মধ্যে পড়ে হাহাকার ॥ 
দুলিছে বেগেতে নৌকা আথালপাখাল। 
নারীরা চীৎকারি বলে দামাল সামাল ॥ 
ছি'ড়িল নায়ের পাল হালে নাই কেউ। 
ভিজাইয়। দিল সবে উঠে পড়ে ঢেউ ॥ 
কাণ্ডার ধরিয়া! কৃষ্ণ বলে নাই ভয়। 

এই ত সামান্য ঝড় তরিব নিশ্চয় ॥ 
বলিতে বলিতে নৌকা ডুবে যেন পড়ে । 
ভয়ে সবে জড়াইয়া ধরে পরস্পরে ॥ 
একে অন্য গায় পড়ে ঢলিয়! ঢলিয়| | 
রাধিকা পড়িল চলি কৃষ্চকাছে গিয়া | 
চীৎকারি বলিল সবে কৃষ্ণ রক্ষা কর। 
দেহপ্রাণ সপি মোরা তোমার গোচর ॥ 
এত শুনি কৃষ্ণ তবে হ’ল আনন্দিত। 
মুহূর্তেকে ঝড়বৃষ্টি হইল স্তিমিত ॥ 

সহসা উঠিল রৌদ্র নৌকা হ’ল স্থির। 
কৃষ্ণ পৌছাইল সবে নদী অন্য তীর ॥ 
বৈবর্তপুরাণ কথা অতীব মধুর । 

যেই জন শুনে তার পাপ হয় দূর ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথা সুধা হ'তে সুধা । 
শুনিলে ঘুচিয়া যায় ভব-তৃষ্ণা-ক্ষুধ। ॥ 
তাপদগ্ধ নরনারী পরিতৃপ্ত হয়। 
অনায়াসে দুর হয় শমনের ভয় ॥ 

যেই জন মন দিয়! কৃষ্ণকথা শুনে । 

এ সংসারে তাহারে কি করিবে শমনে ॥ 
পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু আত্মীয় স্বজন । 
শুন্যেতে মিলায়ে যাবে স্বপ্নের মতন ॥ 
কেবা তুমি, কেবা আমি, সব স্বপ্নময়। 
অনিত্য জগতে শুধু কৃষ্ণ সত্য হয় ॥ 


৪৬০ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


শ্রীরুষ্ণের নামগান অতি হিতকর । 
অগতির গতি তিনি দয়ার সাগর ॥ 


শ্রীকষ্ণচজন্মথণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত 


উনত্রিংশ অধ্যায় 
আষ্টাব ক মোক্ষণ এব, ততকৃত শ্রীরষ্ণ-স্তোত্র। 


নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
প্রীকৃষ্ণ-চরিত-কথা অতি স্থমোহন ॥ 
কামেতে প্রমত্ত৷ হয়ে গোপাঙ্গনা ঘত। 
প্রীকৃষ্ণেরে পতিরূপে জানে অবিরত ॥ 
কটাক্ষ নয়নে কেহ শ্রীহরিরে কয়। 
গাথিয়া পুষ্পের মাল৷ দাও প্ৰেমময় ॥ 
কেহ বলে, শুন নাথ, আমার বচন । 


তোমার ক্রোড়েতে মোরে করহ স্থাপন ॥ 


কেহ বলে প্ৰাণনাথ মুখ তুলি চাও । 
তব পীতবাস খানি মোর অঙ্গে দাও ॥ 
কেহ বলে, দয়াময় কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
আমার ললাটে কর সিন্দুর প্রদান ॥ 
কেহ বলে, হৃদয়েশ তুমি সনাতন । 
আমার কবরী তুমি করহ বন্ধন ॥ 
কেহ কহে, শুন নাথ, আমার বচন। 
শ্রীথণ্ড পল্লব তুমি কর আনয়ন ॥ 


কোন কোন গোপাঙ্ঈনা সকাম অন্তরে। 


শ্রকৃষ্ণে ইঙ্গিত করে রমণের তরে ॥ 
কেহ কেহ শ্রীহরিরে করি আকর্ষণ । 
অঙ্গ হ'তে গীত বাস করিল হরণ ॥ 
গদগদ ভাষে কেহ কহে সনাতনে । 
অলক্ত প্রদান কর আমার চরণে ॥ 
কেহ কহে প্রেমবশে শুন সনাতন। 
কুচযুগে পত্রাবলী করহ রচন ॥ 
গোগীদের বাক্য শুনি কৃষ্ণ ভগবান । 
সহস| রাধার সহ করিলা প্রস্থান ॥ 


তারপর সনাতন অতি নিরজনে। 

স্থখে রতিক্রীড়। করে রাধিকার সনে ৷৷ 
রমণীয় দ্বীপে দ্বীপে পৰ্ব্বতে পর্বতে । 
দুইজনে রতি ভোগ করে নানা মতে ॥ 
কখনে। নদীর তীরে, গঙ্গার নিকটে । 
মনোহর কুঞ্জবনে কাবেরীর তটে ॥ 
পুষ্পভদ্রে৷ নদীতীরে একান্ত নির্জনে । 
শ্রীহরি বিহার করে রাধিকার সনে ॥ 
তারপর সনাতন পুলকের ভরে । 
রাধারে লইয়! যায় মলয়-শিখরে ॥ 
মনোহর পুষ্পশয্য| করিয়া রচন। 
রাধা সহ স্থখে রতি করে সনাতন ॥ 
কামবাণে রাধাদেবী জর্জরিত অতি। 
রতিনুখে মূৰ্চ্ছা যায় রাধিকা যুবতী ॥ 
বিবসন। রাধিকারে করিয়া গ্রহণ । 
ঘনঘন আলিঙ্গন করে সনাতন ॥ 
আলুথালু কেশ তার, নাহি তার জ্ঞান। 
চৈতন্য প্রদান করে কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
পরিধান করাইয়া মেখলা সুন্দর । 
কবরী বন্ধন কৃষ্ণ করে মনোহর ॥ 
ললাটে সিন্দুর বিন্দু করিয়া প্রদান । 
পত্রাবলী রচিলেন কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
অলক্তে রঞ্জিত করি রাধার চরণ। 
শ্রোণিতে ও বক্ষে পদ্ম করিল! অঙ্কন ॥ 
তারপর রাধাপহ কৃষ্ণ ভগবান । 

স্নিগ্ধ সরোবর পানে করিলা প্রস্থান ॥ 
নানাবিধ পদ্মশ্ৰেণী শোভে সরোবরে | 
হংস হংসী ক্রীড়। করে সোহাগের ভরে 
মধুলুব্ধ অলিকুল করিছে গুঞ্জন । 
বিহগেরা মনোহর করিছে কুজন ॥ 
সেই সরোবর-জলে করিবারে স্নান। 
রাধা সহ আলিলেন কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 
স্নিগ্ধ সরোবর মাঝে অতি স্নগোপনে । 
জলক্রীড়। মনসুখে করে দুইজনে ॥ 
কৃষ্ণ-অঙ্গে রাধা সতী করে জল দান । 
রাধা-অঙ্গে জল দেন কৃষ্ণ ভগবান ॥ 


গ্ৰীকৃষ্ণচাম্মখণ্ড । 


কমল গ্রহণ করি হরি সনাতন। 
প্রেমভরে রাধিকারে করিল অর্পণ ॥ 
তারপর ভগবান অগুরু চন্দনে। 
লেপিল! রাধার অঙ্গ আনন্দিত মনে ॥ 
বটবুক্ষ ছিল এক অতি স্থবিস্তৃত | 
তার তলে রাধাকৃষ্ণ হন উপনীত ॥ 
বৃক্ষের ছায়ায় বসি কৃষ্ণ সনাতন । . 
রাধিকারে কহে কত কথা পুরাতন ॥ 
এমন সময় এক মুনিমহাশয় । 
রাধা-গোবিন্দের কাছে উপস্থিত হয় | 
সর্বব অঙ্গ বক্র তার খর্ব কলেবর । 
ঘোরতর কৃষ্ণবৰ্ণ মুর্তি দিগন্ছর ॥ 
অষ্টাবক্র নাম তার মুনির প্রধান । 
ব্ৰহ্মতেজে কলেবর সদ! দীপ্তিমান্‌ ॥ 
নখ শ্মশ্ৰু লোম তার দীর্ঘ অতিশয় । 
প্রশান্ত স্বভাব তার সকল সময় ॥ 
সম্মুখেতে রাধাকৃষ্ণে করিয়া দর্শন । 
ভক্তিভরে মুনিবর বন্দিল চরণ 


মৃদু মৃদু হাস্ত করে রাধিকা যুবতী ॥ 
রাধার কৌতুক হাস্য করিয়| দর্শন । 
চুপে চুপে সনাতন করে নিবারণ ॥ 
অষ্টাবক্র মুনিবর আনিয়া তখন | 
শঙ্কর-প্ৰদত্ত স্তবে করিল স্তবন ॥ 
তুমি প্রভু গুণাতীত গুণের আধার । 
বীজের স্বরূপ প্রভু তুমি সারাৎসার ॥ 
গুণাত্নক তুমি প্রভু গুণীর ঈশ্বর । 
তোমার চরণ-ধ্যান করি নিরন্তর ॥ 
নিদ্ধির স্বরূপ তুমি প্রভু সনাতন। 
সিদ্ধিবীজ তুমি হরি হও অনুক্ষণ ॥ 
সিদ্ধদের গুরু তুমি কি কহিব আর। 
তোমার চরণে আমি করি নমঙ্ধার ॥ 
বেদবীজরূপী তুমি করুণানাগর। 
,বদবিদ-শ্রেষ্ঠ তুমি বেদজ্ঞ ঈশ্বর ॥ 
বেদাঙ্গের বেত্ত৷ তুমি প্রভু দয়াময়। 
প্রকৃতিম্বরূপ তুমি সকল সময় ॥ 
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৪৬১ 


প্ৰাকৃত ও প্রাজ্ঞ তুমি প্ররূতি-ঈশ্বর । 
'সারবৃক্ষের রূগী তুমি পরাৎপর ॥ 
তুমি বীজ, তুমি ফল জগতের নাথ। 
তোমার চরণে আমি করি প্রণিপাত ॥ 
সৃষ্টির কারণ তুমি স্থিতির কারণ। 
প্রলয়-কারণ তুমি হও অনুক্ষণ ॥ 
তুমি প্রভু মূলবৃক্ষ হও নিরন্তর । 
স্কন্ধ তার ব্ৰহ্ধ। বিষ্ণু আর মহেশ্বর ॥ 
শাখা ও প্রশাখ। হয় দেব-সমুদয় । 
উৎকৃষ্ট তপন্তা তার পুষ্পসম হয় ॥ 
‘সার তাহার ফল হয় অনিবার। 
অঞ্কুরম্বরূপ। হয় প্রকৃতি তাহার ॥ 
তুমি প্রভু দয়াময় তাহার আধার । 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 


৷ তোজারূপ নিরাকার তুমি স্বেচ্ছাময়। 


অতকিত প্রভূ তুমি সকল সময় ॥ 


' অতীব প্রত্যক্ষ তুমি নিত্য সর্ববাকার। 
I ' তোমার চরণপদ্মে নমি বার বার ॥ 
মুনির আকৃতি হেরি কৌতুকেতে অতি। ! 


এইরূপ স্তব করি ভক্তিযুক্ত মনে। 
পতিত হইল মুনি হরির চরণে ॥ 


' অন্ধাবক্র দেহ হ'তে তেজ দীপ্তিময় । 

' অনলশিখার সম সমুদগত হয়। 

' সপ্ডতাল উদ্ধে উঠি সেই তেজোরাশি। 
 জীক্‌ষ্ণের পাদপদ্মে লীন হয় আসি ॥ 

' অদ্কাবক্ৰকৃত স্তব যে করে পঠন। 
নিৰ্ব্বাণ মুকতি লাভ করে সেই জন ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি মধুময়। 
শ্রবণ করিলে নদ! জুড়ায় হৃদয় ॥ 
জগতের নাথ যিনি কৃষ্ণ সনাতন । 


ভক্তের সকল ভয় করেন ভঞ্জন ॥ 


' তাহার কৃপায় শিব যোগিগুরু আজ । 
' বিনাশের কর্তারূপে করিছে বিরাজ ॥ 
৷ কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করি অনুক্ষণ | 
‘মৃত্যুঞ্জয় হয়েছেন দেব পঞ্চানন ॥ 

৷ তার পাদপদ্ম সদা করিয়া সেবন। 
জগতের স্ষ্টিকর্তা ব্ৰহ্মাদেব হন ॥ 


৪৬২ 


কৃষ্ণের চরণ-সেবা করি নিরন্তর । 
ধৰ্ম্মদেব হ’য়েছেন অজর অমর ॥ 

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতক্রু কৃষ্ণ সনাতন । 
তাহার চরণে প্রাণ কর সমর্পণ ॥ 


শ/কুষঃগজন্মথণ্ডে উনত্ৰিংশ অন্যায় সমাপ্ত । 


ভ্রিংশ অধ্যায় 
রাধিকার নিকটে শ্রারুঞ্চের অ|বঞ-উপাখ্যান 
কগন-প্রসঙ্গে অসিত-কৃত শিব-স্রোত্রকথন 
এবং পন্তাশীপে দেবণের অষ্টাঙ্- 
বক্রত!-প্রাপ্তি । 


নারদ কহিল, প্রভু হরি নারায়ণ। 
বিচিত্র কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
মুনিবর অফ্টাবক্ত লভিতে মরণ । 
কি করিল! ভগবান করহ বৰ্ণন ॥ 
নারায়ণ কহিলেন শুন মুনিবর । 
তারপর কি ঘটিল কহি অতঃপর ॥ 
তাপসের দেহ বক্ষে করিয়! ধারণ । 
মামান্য-মানবসম কাদে সনাতন ॥ 
শবদেহ আলিঙ্গন করে দয়াময় । 
নিষ্পেষণে তম্মরাশি বিনির্গত হয় ॥ 
তপস্যা করিয়া মুনি অনেক বৎসর । 
রক্তমাংদশুম্য তাই হয় কলেবর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের নিষ্পেষণে দেহ হ'তে তার। 
ভশ্মরাশি বিনির্গত হয় আনবার ॥ 
চন্দনকাষ্ঠের চিতা করিয়া নিৰ্ম্মাণ । 
সৎকার করিল তারে কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে অতি সুমধুর । 
ক্ষণে ক্ষণে পুষ্পৰৃ্ট হইল প্রচুর ॥ 
গোলোক হইতে এক রথ মনোহর । 
প্রীহরির নিকটেতে আদিল সত্বর ॥ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ভ-পুরাণ 


মনোহর সেই রথ রত্বের নিৰ্ম্মিত । 


ৰ 


লক্ষ লক্ষ চামর ও দর্পণে শোভিত ॥ 


৷ একশত চক্রযুক্ত সে রথ সুন্দর । 


পারিষদগণ শোভে তাহার ভিতর ॥ 

রথ হ'তে নামি যত পারিষ্দগণ। 
প্রথমে করিল কৃষ্ণ-চরণ-বন্দন ॥ 

তারপর সুন্ম্মদেহী মুনিবরে নিয়া। 
গোলোকের পানে যায় রথে আরোহিয়! ৷ 
অষ্টাবন্র গোলোকেতে করিলে গমন । 


৷ হরিরে জিজ্ঞাস। করে রাধিকা তখন ॥ 
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জানিবারে মোর বড় কৌতুহল হয়। 
খর্ববাকৃতি কেব| এই মুনি মহাশয় ॥ 
বক্ৰদেহ কদাকার কেবা এই জন। 
কৃপ| করি মোরে তাহ! কহ সনাতন ॥ 
দেহ হ'তে কেন ভস্ম বিনিগত হয়। 
মুনি তরে কেন তুমি কীদ দয়াময় ॥ 
অষ্টাবক্র কেন করে গোলোকে গমন । 
বিস্তারিয়া সব কথ! কহ প্ৰাণধন ॥ 


রাধিকার প্ৰশ্ন শুনি ভগবান্‌ কয়। 
শুন শুন কহি আমি সমস্ত বিষয় ॥ 


অষ্টাবক্র-মুনি-কথা বিখ্যাত ভুবনে | 


| সেই কথ! কহি আমি শুন স্থির মনে ॥ 


ত্রিভুবন-খ্যাত এই অ্টাবক্ত মুনি । 
সকল মুনির শ্রেষ্ঠ অতিশয় গুণী ॥ 
তাহার যশেতে বিশ্ব পরিপূর্ণ রয়। 
অতীব তেজম্বী তিনি জ্ঞান৷ অতিশয় ॥ 
শ্রীহরির বাক্য শুনি কহে রাধা সতী । 
তোমার মুখের বাক্য স্বমধুর অতি ॥ 
সিন্ধুজল পান করি তৃপ্তি নাহি যার। 
গোম্পদের জলপানে কি হইবে তার ॥ 
বিধির বিধাতা তুমি ঈশ্বর সবার । 

তব সম বক্তা প্রভু কেবা আছে আর ॥ 
রাধার বচন শুনি কৃষ্ণ সনাতন । 
পরম-সন্তোষ-ভরে কহিল তখন ॥ 

শুন প্ৰিয়ে ইতিহাস কহি পুরাতন । 
পাপরাশি দূরে যাবে করিলে শ্রবণ ॥ 


শ্ৰীকৃষ্ণজন্মখণ্ড । 


পূৰ্ব্বে যবে ত্ৰিভুবন ছিল জলময় । 
তরুলতা নাহি ছিল কিছু নাহি হয়। 
জীবজন্তু কোন প্রাণী না বিরাজে কোথা। ৷ 
নাহি ছিল নর খাষি গন্ধৰ্ব্ব দেবতা ॥ 
সৃষ্টির ইঙ্গিত মাত্র কোথা নাহি ছিল। 


৪৬৩ 


ব্ৰহ্মাদেহ হ'তে জন্মে পুজ সমুদয়। 
 ব্রহ্মতেজে কলেবর দীপ্ত অতিশয় ॥ 
পুলস্ত্য পুলহ ভৃগু পঞ্চশিখ আর । 

৷ বশিষ্ঠ মরীচি ক্রতু সৰ্ব্বগুণাধার ॥ 

৷ অঙ্গিরা আহৃরি বোট, মহাজ্ঞানবান্‌। 


কোন বীজ হৈতে কোথা কিছু না জন্মিল॥ ৷ প্রচেত। ও অত্রিযুনি খষির প্রধান ॥ 


একমাত্র মহাবিষু ছিল ভাসমান । 
ধ্যানেতে মগন তিনি করি যোগাসন ॥ 
নাভি হ'তে মনোহর জনমে কমল। 
তথা বমি পদ্মাসন লভে কৰ্ম্মফল ॥ 
মহাবিষ্ণু আদেশেতে ব্ৰহ্ধ৷ সৃষ্টি করে। 
তাই তারে পিতামহ কহে চরাচরে ॥ 
ব্রহ্মার মানস হ'তে জন্মে তারপর । 
বিষ্ণুভক্ত চারি শিশু অতি মনোহর ॥ 
সনক সনন্দ আর সনৎ-কুমার। 
সনাতন এই নাম হয় সবাকার ॥ 
পঞ্চবর্ষ-শিশু-সম রহে জ্ঞানহীন। 
বিবস্ত্র হইয়া তারা রহে নিশিদিন ৷ 
বাস্থজ্ঞানহীন তারা দকল সময়। 
অথচ ব্রহ্ষের তত্বে জ্ঞানী অতিশয় ॥ 
একদিন ব্রক্মাদেব তাহাদিগে কয়। 
আমার বচন শুন শিশু সমুদয় ॥ 
তোমাদের সকলেরে কহিতেছি আজ । 
ংসারী হইয়া কর ক্রজনের কাজ ॥ 
পিতৃবাক্য শিশুগণ ন! করে অবণ। 
পুনরপি বলে তারে কুপিত বচন ॥ 
পিতা হ'য়ে পুত্রে বল অধৰ্ম্ম করিতে। 
জানহ নরকদ্বার নারী এ জগতে ৷ 
সর্বববিধ পাপমূল হয় যেই নারী । 
তাদের সহিত মোরা থাকিতে না পারি॥ 
অরণ্যে যাইব মোরা তপস্তা করিতে । 
বলে৷ না মোদের আর সংসারী হইতে॥ 
এত বলি বনপথে বর্ষা পুত্রগণ । 
মোর আরাধনা তরে করিল গমন ॥ 
শিশুদের আচরণে অতি ক্ষুব্ধ মন। 
ব্ৰহ্মাদেব অন্য পুত্র করিল সুজন ॥ 


কলি শঙ্কু শঙ্খ আদি ব্রহ্মার নন্দন । 
বেদজ্ঞ প্রধান সবে ভক্তিপরায়ণ ॥ 
ব্রহ্মার আদেশক্রমে এই পুত্রগণ। 
বিবাহ করিয়া করে সংসার গ্রহণ ॥ 
ংসারী হইল সেই খষি-সমুদয় | 
ক্রমে ক্রমে তাহাদের বংশ-বৃদ্ধি হয় ॥ 
শুন শুন প্রিয়তমে বচন আমার । 
প্রকৃত বিষয় আমি কহি এইবার ॥ 
কালক্ৰমে গ্রচেতার হইল নন্দন । 
অমিত তাহার নাম অতি সুদর্শন ॥ 
পূক্রতরে পত্নীসহ অপিত প্রবর। 
কঠিন তপস্যা! করে মহত বৎসর ॥ 
তথাপি সে পুত্ৰলাভ না করে যখন । 
প্রাণ-ত্যাগে সমুদ্যত হইল তখন ॥ 
সহসা আকাশবাণী হয় সে সময়। 
কেন প্রাণ বিসর্জন কর মহাশয় ॥ 
শিবের নিকটে মন্ত্র লহ মুনিবর। 
মন্ত্র-অধিষ্ঠাত্রী দেবী দিবে তোমা বর ॥ 
দ্েবীবরে পুক্রমুখ করিবে দর্শন | 
শিবের নিকটে শীঘ্ম করহ গমন ॥ 
শুনিয়া! আকাশবাণী অসিত ত্বরায়। 
পত্নীসহ কৈলাসেতে শিব কাছে যায় ॥ 
কৃতাঞ্জলিপুটে সেথা অতি ভক্তিভরে ৷ 
যোগিগুরু শঙ্করের স্তব স্তুতি করে ॥ 
জগতের গুরু তুমি গুরু সবাকার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
যোগীন্দ্রগণের গুরু তুমি পঞ্চানন । 
মঙ্গল প্রদান তুমি কর অনুক্ষণ ॥ 
মহাকাল তুমি প্রভু মৃত্যুর ঈশ্বর | 
কালের অতীত তুমি হও নিরন্তর ॥ 
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রত্বের ভূষণে তব শোভে কলেবর । 
দেব দেব মহাদেব ভোলা মহেশ্বর ॥ 
ত্ৰিশূল পটিশধারী শিব ভগবান্‌। 
স্লমোহন ব্যাস্ৰচৰ্ম্ম কর পরিধান ॥ 
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ বহু সৰ্প রাজে। 
বিরাজিত ভগবান্‌ ভক্তরৃন্দ-মাঝে ॥ 
মঙ্গলনিদান তুমি মঙ্গল-আধার | 
আত্মরামরূগী তুমি জীব সবাকার ॥ 
কোটি সূধ্য তুল্য তেজ প্রসন্ন সদাই । 
ভক্ত-অনুগ্রহকারী কোন ভুল নাই ॥ 
সনাতন জ্যোতিৰ্ম্ময় ভোল! মহেশ্বর | 
ভক্ত অনুগ্রহ তরে ধর কলেবর ॥ 
জটাজট-বিমগ্ডিত শিব ভগবান্‌। 
তপস্তার যথাযোগ্য ফল কর দান ॥ 
স্ননিৰ্ম্মল শ্বেতবর্ণ স্কটিকসমান। 
পাঁচটি বদন তব চির শোভমান ॥ 
কপিলাদি মুনিগণ ঘেরিয়া তোমারে । 
স্তবস্তৃতি করে সদা ভক্তি সহকারে ॥ 
চামর বীজন করে পাধদের দল। 
নারদাদি স্তব তোমা করে অবিরল ॥ 
সৰ্ব্ব অঙ্গ রোমাঞ্চিত কুষ্ণনামে ধার। 
শ্রীকৃষ্ণের গুণগান কর অনিবার ॥ 
একাদশ রুদ্র আর ক্ষেত্রপালগণ। 


তোমারে ঘেরিয়া সেথা আছে অনুক্ষণ ॥ 


মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুবীজ কি কহিব আর । 
তোমার চরণপদ্ধে নমি বার বার ॥ 
কালের স্বরূপ তুমি কালের কারণ। 
কালের ঈশ্বর তুমি ভোলা ত্ৰিলোচন ॥ 
গুণের অতীত তুমি গুণের আধার । 
তব পাদপদ্মে আমি করি নমস্কার ॥ 
গুণীদের গুরু ভূমি হও অবিরাম | 
তোমার চরণে আমি করিনু প্রণাম ॥ 
ব্রনের স্বরূপ তুমি ব্ৰহ্মক্ঞ মহান্‌। 
ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণ তুমি ভগবান্‌ ॥ 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ বলি তুমি খ্যাত ভূতনাথ। 
তোমার চরণে আমি করি প্রণিপাত ॥ 
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পপ াশাপ্পপপপাসা পশাীপাশাশীশাীপিস্পাশপীশি পপি 


ব্রক্মবৈবর্ত-পুরাণ 


এইরূপ স্তবস্তুতি করে মুনিবর। 

ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হয় কলেবর ॥ 
অসিতের কৃত স্তব যে করে পঠন। 
সেইজন লাভ করে স্বপুত্ৰ রতন ॥ 
চিরজীবী জ্ঞানবান্‌ পুজ্র লাভ হুয়। 
বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হয় অতিশয় ॥ 

এই স্তব পাঠ যদি করে মূৰ্খ কেহ। 
স্থপণ্ডিত হবে সেই নাহিক সন্দেহ ॥ 
ধনহীন অবশ্যই লাভ করে ধন। 
পতিব্ৰতা পত্নী পায় পত্বীহীন জন ॥ 
ভক্তিভরে এই স্তোত্ৰ পড়ে যেই জন। 
অন্তিমে সে শিবলোকে করিবে গমন ॥ 
গ্রচেতারে এই স্তোত্ৰ ব্রহ্মা দান করে। 
প্রচেতা প্রদান করে অসিত প্রবরে ॥ 
শুনিয়া মুনির স্তব দেব পঞ্চানন । 
স্থমধুর হাস্য করি কহিলা তখন ॥ 
স্থির হও স্থির হও মুনি মহাশয় । 
বুঝিয়াছি মনোগত সমস্ত বিষয় ॥ 
সুলভ মন্ত্র আমি করিতেছি দান। 
পুত্ৰ পাবে রূপে গুণে আমার সমান ॥ 
এই কথা বলি তারে শিব ভগবান । 
ষোড়শ-অক্ষর মন্ত্র করিল। প্রদান ॥ 
এই মন্ত্র লাভ করি মুনি তারপর । 
একশত বর্ষ ধরি জপে নিরন্তর ॥ 

সেই মন্ত্রঅধিষ্ঠাত্রী ছিলে তুমি সতী । 
স্থমতি অসিত তাই করে স্তবস্তুতি ॥ 
শ্বেত চম্পকের বর্ণ যার কলেবর। 
কোটি চন্দ্র সম ধার কান্তি মনোহর ॥ 
পূর্ণ শশধর-সম সুন্দর বদন। 

শরতের পদ্ম-সম যুগল নয়ন ॥ 

স্নন্দর নিতম্ব ধাঁর স্বভাব সুন্দর। 

পক বিম্বফল সম ধাহার অধর ॥ 
মনোহর দন্তপংক্তি সহাস্য বদন । 

অঙ্গে ধার বহিশুদ্ধ বস্ত্র স্ৃশোভন ॥ 
মালতীমালায় শোভে কবরীর ভার। 
মঞ্জীরেতে স্বরঞ্জিত। অতি চমৎকার ॥ 


সীকৃষ্ণজন্মখণ্ড 


গজেন্দ্ৰ গামিনী যিনি শোভিত চন্দনে । 
বাহারে পূজন করে সৰ্ব্ব গোগীগণে ৷৷ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা নিগু ণরূপিণী। 
বিষ্ণুর জননী যিনি সম্পদ্দাযিনী ॥ 
কৃষ্ণপ্রেমময়ী যিনি রাসের ঈশ্বরী ৷ 
ভক্তিভরে যে রাধারে উপাসনা করি ॥ 
শ্রীকষ্ণরচিত এই রাধিকার ধ্যান। 
করিলেন ভক্তিভরে অমিত মহান্‌ ॥ 
অনস্তর পুষ্প করি মস্তকে প্রদান । 
ষোড়শোপচারে রাজ। করিলেন ধ্যান ॥ 
হে রাধে হে দেবেশ্বরি পরম ঈশ্বরি ৷ 
ষোড়শোপচারে তব উপাদন| করি ॥ 
পঞ্চ উপচারে পূজি রাধা সখীগণে । 
রাধারে পূজেন রাজা ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
হে দেবি জগৎ বন্দ্য। সৌভাগ্যরূপিণী । 
কুষ্ণপ্রেমময়ী তুমি কল্যাণদায়িনী ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থলে রহ নিরন্তর । 
রাসের ঈশ্বরী তুমি গোলেকভিতর ॥ 
কৃষ্ণকান্তা হও তুমি গোলোকধামেতে। 
ভুললীর বনে রহ তুলসী নামেতে ॥ 
চম্পাবতী হ'লে তুমি চম্পককাননে | 
চন্দ্রাবলী নাম তব হয় চক্দ্রবনে ॥ 
সতীরূপে রহ তুমি শতশুঙ্গ মাঝে । 
পদ্মবনে রহ তুমি আপন্মার সাজে ॥ 
মহালন্ষনী ভদ্ৰা তুমি সিন্ধুকন্তা বাণী। 
স্বৰ্গলক্ষমী সনাতনা তুমি রাধারাণী॥ 
এই ভাবে বলে যদি অনিত স্ৃমতি। 
আবিভৃ্তা হয়ে শেষে কহ মুনি প্রতি ॥ 
প্রসন্ন হইনু খষি তোমার উপর । 
মাগিয়। লও হে এবে মনোমত বর ॥ 
এতেক রাধার বাক্য করিয়া শ্রবণ। 
বলিল অসিত মম এই আকিঞ্চন ॥ 
পুত্রহীন গুহ মোর শান্তি নাই মনে ৷ 
বৃথা ভার এ যে ছার কি ফল জীবনে ॥ 
সন্তান ৰিহনে হয় নরকে গমন । 
ঘুচিবে নরক দুঃখ দেখিলে নন্দন ॥ 

৫৯ 
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কৃপাদৃষ্টি কর মাতা সন্তানের প্রতি । 
দাও মোরে পৃত্রধন ওগে। রাধা সতী ॥ 
অসিতের বাক্য দেবী করিয়া শ্রবণ। 
বলিলে তাহাকে তুমি সহাস্ত বচন ৷ 
হবে তব মহাবুদ্ধি সার্থক কুমার। 
জানিবে আমার বাক্য নহে খণ্ডিবার ॥ 
পাইবে আমার বরে উত্তম নন্দন । 
এত বলি রাধা সতী করেন গমন ॥ 
এই রূপ বর তারে করিয়। প্রদান । 
গোলোকে আমার কাছে করিলে প্রস্থান 
কালক্রমে অসিতের পুত্ৰ এক হয়। 
শিবের অংশেতে সেই পুত্র জন্ম লয় ॥ 
দেবল নামেতে খ্যাত হইল কুমার । 
মদনমোহনরূপ অতি চমৎকার ॥ 
স্নযজ্ঞনূপতি-কন্থা৷ রত্বমালাবতী। 
সর্ববজনবিমোহিনী রূপবতী অতি ॥ 
তার সাথে দেবলের হয় পরিণয় । 
দাম্পত্য জীবন কাটে স্থখে অতিশয় ॥ 
হ্বরতনিপুণ অতি অসিত-নন্দন। 
শতবৰ্ষ পত্নীসহ করিল রমণ ॥ 

তারপর ভোগস্থথ করি পরিহার । 
কুষ্ণের চরণ ধ্যান করে অনিবার ॥ 
একদিন রাত্রে যবে পত্নী নিদ্রা! যায় । 
গোপনে দেবল উঠি ত্যাগ করে তায় ॥ 
সংনারে তাহার মন নাহি বসে আর। 
তপস্থার তরে যায় ছাড়িয়া সংসার ॥ 
গন্ধমাদনের গুহ! অতি নিরজন | 
সেখানে দেবল খষি করিল গমন ॥ 
প্রভাতে উঠিল যবে রত্বমালাবতী । 
কোথাও পতিরে নাহি হেরিল যুবতী ॥ 
বিরহ-অনলে দগ্ধা হইয়া তখন । 
পতিশোকে বার বার করিল রোদন ॥ 
কভু ওঠে কভু বসে পতির বিহনে। 
কখনো! বিলাপ করে শোকাকুল মনে ॥ 
তপ্তপাত্রে ধান্তসম চঞ্চল মন। 
আহার বিহার সতী করিল বৰ্জ্জন ॥ 


৪৬৬ 


পতির বিরহ দুঃখ না সহিল আর। 
রত্বমালাবতী করে প্রাণ-পরিহার ॥ 
শোকেতে আকুল হ'য়ে তাহার নন্দন ॥ 
মাতার সৎকার কাৰ্য্য করে সম্পাদন ॥ 
মম ভক্ত জিতেন্দ্ৰিয় দেবল প্রবর । 
তপস্যা করিতে থাকে সহজ বৎসর ॥ 
কন্দর্প-সমান মুনি অতি রূপবান্‌। 
পর্ববতগুহার মাঝে করিছেন ধ্যান ॥ 
সহসা তাহারে রস্ত! দেখিবারে পায়। 
শৃঙ্গারের অভিলাষ মুনিরে জানায় ॥ 


ব্রলোক্যমোহিনী রন্তা অতি রূপবতী । 
কামে জঙ্জরিত। হয়ে কহে তার প্রতি ॥ 


শুন শুন মুনিবর, আমার বচন । 
অনুপম রূপ তব ভুবনমোহন ॥ 
কামিনীর মনোহারী তব রূপরাশি । 
কামাতুর| হ'য়ে তাই তব কাছে আসি ॥ 
কঠোর তপস্তা তুমি করি পরিহার। 
মহান্থখে মোর সহ করহ বিহার ॥ 

শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠ তুমি মুনি মহাশয়। 
তোমারে হেরিয়া কাম জাগে অতিশয় ॥ 
বিমুগ্ধ নায়ক তুমি আমি যোগ্যা নারী । 
মোরে উপভোগ তুমি কর তাড়াতাড়ি ॥ 
স্বর্গের অপ্নর! মোরা শুন মুনিবর । 
স্বৰ্গ ভোগ-সারভূত| হই নিরন্তর ॥ 
আমাদের স্তন উরু করিয়া দর্শন । 
বিচলিত নাহি বল হয় কোন্‌ জন ॥ 
নারী সহ রতিভোগ অতি স্থখকর । 
মুনির বাঞ্ছিত তাহ! হয় নিরন্তর ॥ 
রপিক| রমণী সহ নির্জনে মিলন । 
অতীব দুর্লভ সদা শুন তপোধন ॥ 
রম্তানহ যেই জন না করে বিহার । 
রতিন্থখে বঞ্চিত সে, বৃথা জন্ম তার ॥ 
নির্জন প্রদেশে যদি জিতেন্ৰিয় জন। 
কামাতুর! কান্তাসহ না করে রমণ ॥ 
কুস্তীপাক নরকেতে সেই জন যায়। 
লোম্পরিমিতকাল রহে সে তথায় ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ । 


কামাতুর! রমণীরে যে করে বৰ্জ্জন । 
নারীহত্য। পাপে পাপী হয় সেই জন ॥ 
মোহিনীর অভিশাপে কমল-মাসন । 
ত্ৰিভুবনে সবাকার অপুজিত হন ॥ 
উপস্থিত রমণীরে যেই ত্যাগ করে। 
পুংশ্চলী রমণী তারে দেখে ক্রোধ ভরে 
যেই উপপতি তরে বেশ্যা নারীগণ। 
পরিত্যাগ করে তার আত্মীয় স্বজন ॥ 
সেই উপপতি যদি তারে ত্যাগ করে। 
বেশ্যা তার বধ করে কুপিত অন্তরে ॥ 
পুংশ্চলী র্মণীগণ হিংস। অতিশয় । 
দয়ামায়াহীন। তারা সকল সময় ॥ 

শুন শুন মুনিবর, প্রার্থনা আমার । 
নিৰ্জ্জন প্রদেশে ধ্যান কর পরিহার ॥ 


' রূপদী যুবতী আমি সম্মুখে তোমার । 


বৃথা চিন্ত! তুমি মুনি কেন কর আর ॥ 


তুমি অতি রূপবান আমি রূপবতী । 
এস এস মহান্থথে ভোগ করি রতি ॥ 


 রন্তার বচনে মুনি ভীত অতিশয় । 


ধীরে ধারে হিতকর বাক্য তারে কয় ॥ 


শুন রস্তা রূপবতি তোমার নিকটে । 
 কুলধনম্মোচিত কথা কহি অকপটে ॥ 
আপন পত্থাতে রত হয় যে ব্ৰাহ্মণ । 


সর্বলোক-পূজনীয় হয় সেই জন ॥ 
ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্রিয় কিংব! বৈশ্য কেহ যদি। 


' প্রপত্নী প্রতি রত রহে নিরবধি ॥ 
তার গৃহ লক্ষ্মীদেবী করে পরিহার । 


কোন কৰ্ম্মে তার নাহি রহে অধিকার॥ 


অতীব নিন্দিত সেই হয় সৰ্ব্বক্ষণ । 


৷ অন্ধকূপ নরকেতে করে সে গমন ॥ 


 উপস্থিতা রমণীরে করিলে গ্রহণ । 
শহীদের দোষ নাহি হয় কদাচন ॥ 

' কামিনীরে তারা যদি করে পরিহার। 
' শাপভানী পাপভাগী হয় অনিবার ॥ 


সে নিয়ম নাহি খাটে তপম্থীর প্রতি। 
দার পরিগ্রহ করে নিজে প্রজাপতি ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড 


বিরাগ ন! জন্মে তার নারী-নহবাসে। 
কামিনীরে ব্ৰহ্মাদেব অতি ভাল্বাসে॥ 
তপস্বীর! নারীসঙ্গ করে পরিহার । 

নারী প্রতি স্পৃহা! তবে কেন হবে আর॥ 
যেইজন নিজ পত্নী করিয়া বর্জ্জন। 

অম্য নারী সমাদরে করয়ে গ্রহণ ॥ 

যশ নষ্ট হয় তার আয়ু হয় ক্ষয় | 

তাহার জীবন সদা মৃত্যুতুল্য হয় ॥ 
এজগতে যশ মান নাহি কিছু ঘার। 
তাহার জীবনে শুধু বিড়ম্বন৷ সার । 
শুন রস্তে বিনোদিনি, শুন রূপবতি। 
অন্ত স্থানে যাও তুমি, বৃদ্ধ আমি অতি ৷৷ 
স্থবেশ স্নন্দর যুবা আছে বহুজন । 
তাহাদের কারে! কাছে করহ গমন ॥ 
মুনির বচন শুনি রম্তা তারে কয়। 

তুমি অতি রূপবান্‌ মুনি মহাশয় ॥ 
চম্পক সমান তব অঙ্গের বরণ। 

অতি অপরূপ তব দেহের গঠন ॥ 
তপস্থার প্রভাবেতে দীপ্ত তব দেহ । 
মরি মার এত রূপ দেখে নাই কেহ ॥ 
তোমা সম রূপবান আছে কোন্‌ জন । 
কাহার নিকটে আর করিব গমন ॥ 
কামেতে অধীর! আমি কি কহিব আর। 
কেমনে তোমারে আমি করি পরিহার ॥ 
কামের অনলে মোর দগ্ধ হয় মন । 
কেমনে করিব বল জীবন-ধারণ ॥ 
তোমারে ছাড়িয়া আর রহিতে না পারি 
এস নাথ উপভোগ কর তাড়াতাড়ি ॥ 
হয় তুমি স্নিগ্ধ কর মদনের তাপ। 
নতুবা তোমারে আমি দিব অভিশাপ ॥ 
অভিশাপ হ'তে যদি চাহ বাঁচিবারে। 
অবিলম্বে লহ তব বক্ষের মাঝারে ॥ 

মম মনঃপ্রাণ দগ্ধ হয় নিরন্তর | 

মোরে লয়ে রতি ভোগ কর মুনিবর ॥ 
অন্তরাত্ম কাদে মোর শৃঙ্গারের তরে। 
মোর ইচ্ছ। পূর্ণ আজি কর কৃপা ক’রে। 


৪৬৭ 


যদি কভু কোন নারী দুঃখিত অন্তরে । 
ক্রোধভরে কারু প্রতি শাপ দান করে ॥ 
সেই নিদারুণ শাপ শুন তপোধন। 
বিধাতা না পারে কভু করিতে খণ্ডন ॥ 
রম্তার বচনে মুনি কিছু নাহি কয়। 
পুনর্ববার তপস্তায় সমাহিত হয় ॥ 
হেরিয়! মুনির এই দৃঢ় আচরণ। 
ক্রোধভরে রন্ত! তারে কহিল তখন ॥ 
যেমন করিলে তুমি মোরে অপমান । 
তেমন তোমারে করি অভিশাপ দান ॥ 
বক্র হবে দেহ তব শাপেতে আমার । 
ধারণ করিবে তুমি বিকৃত আকার ॥ 
যৌবন চলিয়া যাবে রূপ নাহি রবে। 
পুরাতন তপো'বল সঃ নষ্ট হবে ॥ 
এইরূপ অভিশাপ করিয়া প্রদান । 
অভীষ্ট স্থানেতে রন্ত। করিল প্রস্থান ॥ 
অল্পকাল পরে মুনি হ'ল কদাকার। 
শ্রীহরির পাদপদ্ম নাহি হেরে আর ॥ 
পূর্ব্বের অজ্জিত পুণ্য বিদুরিত হয়। 
বিকৃত তাহার দেহ হয় অতিশয় ॥ 
অতি দুঃখে অগ্নিকুণ্ড করিয়া নিম্মাণ। 
সমুদ্যত হয় মুনি ত্যজিবারে প্রাণ ॥ 
এমন সময় আমি গিয়া তার স্থান। 
দিব্যজ্ঞান দিয়! তারে করি বর দান ॥ 
অষ্ট অঙ্গ বক্ৰ তার করিয়া দর্শন । 
অক্টাবক্র নাম তার রাখিনু তখন ॥ 
অন্টাবক্ত মুনিবর আমার আজ্ঞায়। 


কঠোর তপস্যা! তরে আসিল হেথায় ॥ 


আমার আদেশে আসি মলয়-শিখরে। 
বহু বর্ষ ধরি মুনি তপস্তাদি করে ॥ 
তারপর তপস্যার হ'লে অবসান । 
করিলাম তারে আমি মুকতি প্রদান ॥ 
প্রলয়ের কালে যবে স্থষ্টি ধ্বংস হয়। 
নষ্ট নাহি হয় মোর ভক্ত-সমুদয় ॥ 
অনাহারে মুনিবর তপোমগ্ন রয়। 
জঠর-অনলে তার দেহ দগ্ধ হয় ॥ 
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ভন্মপূর্ণ তাই তার হয় কলেবর। 
মোর অতি প্রিয়ভক্ত ছিল মুনীশ্বর ॥ 
শুন গুন প্ৰিয়ে তুমি আমার বচন। 
অফ্টাবক্ত তরে হেথা করি আগমন ॥ 
অফ্টাবক্র-সম ভক্ত কোথা আর পাই। 
এমন পরম ভক্ত কভু জন্মে নাই ॥ 
যেমন বেশ্যার শাপে ব্রহ্ম! মহাশয় । 
শুন প্ৰিয়ে একদিন প্রভাহীন হয় ॥ 
সেইরূপ অফ্টাবক্র প্ৰপৌত্ৰ তাহার। 
প্রভাশুন্ত হইয়াছে শাপেতে বেশ্যার ॥ 
অফ্টাবক্র-কথা আমি কহিনু সম্প্রতি । 


আর কি শুনিতে ইচ্ছা! কহ রাধা সতি: 


ব্রহ্ধবৈবর্তের কথা মকলের সার । 
যেমন শ্রবণ করে কি ভয় তাহার ॥ 
শিষ়রে দীড়ায়ে মৃত্যু আছে অনুক্ষণ | 
সুমধুর কৃষ্ণনাম কর জীবগণ ॥ 
বিদুরিত হবে তবে শমনের ভয় । 
প্রীহরির নামে বিদ্ধ দূরীভূত হয় ॥ 


শ্রীকৃষ্জন্মথণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপু । 


এক ত্রিংশ অধ্যায় 


গঙ্গার নিকট খোহিনীর গমন এবং মোহিনী ত 
কামশ্তোত্র কথন । 


কৃষ্ণের বচন শুনি কহে রাধা সতী। 
অষ্টাবত্র-মুনি-কথা সুমধুর অতি ॥ 
অভিশপ্ত হয় কেন ব্রহ্মা মহাশয় । 
সেই কথ! মোরে আজি কহ দয়াময় ॥ 
জগতের স্কষ্টিকর্তা হয় যেইজন । 
জগতে অপৃজ্য হয় কিসের কারণ ॥ 
জানিবারে কৌতুহল জাগে অতিশয় । 
কৃপা করি কহু নাথ সমস্ত বিষয় ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


রাধার বচনে কহে কৃষ্ণ সনাতন । 
কহিতেছি সেই কথ! শুন দিয়া মন ॥ 
স্চন্দ্র নামেতে এক ছিল নরপতি। 
বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ তিনি জ্ঞানবান্‌ অতি ॥ 
স্ন্চন্দ্ৰ নৃপতি অতি ভক্তিপরায়ণ। 
মলয়-শিখরে করে মোর আরাধন ॥ 
সহস্র বৎসর ধরি ভক্তিযুক্ত মনে । 
তপস্ত৷ করিল রাজা অতি সথগোপনে ॥ 
তপস্তায় দেহ তার জীর্ণ শীর্ণ হয়। 
বল্মীকে আচ্ছন্ন দেহ হয় সে সময় ॥ 


৷ কুপা-পরবশ হয়ে ব্রহ্ম! অতঃপর । 
' বরদান তরে সেথা আসিল সত্বর ॥ 


কমণ্ডলু মাঝে ছিল মোর ঘশ্মজল। 
সে জল পিঞ্চন করে ব্রহ্মা অবিরল ॥ 


আমার প্রদত্ত মন্ত্রে অভিষিক্ত করে। 


৷ তপস্যা! ত্যজিয়া নৃপ উঠিল সত্বরে ॥ 


' করযোড়ে রাজা তবে কহে ব্রহ্মা প্রতি । 
' প্রণমি তোমারে আমি ওগো প্রজাপতি॥ 


যোগাবিষ্ট কৃষ্ণের নাভিপন্ম হ'তে । 


_ মহতপা বৃদ্ধ এক জন্মিল জগতে ॥ 


' শুভ্রবেশ চতুন্মুখ শিল্পীর ঈশ্বর | 


সকলের পিতা গুরু মহাযোগিবর ॥ 
শান্তমু্ডি তপস্তার শুভফল দাতা ॥ 


' করৰ্ম্মের স্থজনকারী কর্তা ও বিধাতা ॥ 


বেদের বিধানকারী ব্রহ্ম! খষিবর | 


সাবিত্রী ভারতী-কান্ত স্বভাবহুন্দর ॥ 


' পুলকিত সৰ্ব্ব অঙ্গ যুক্ত করি কর। 
"শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্ততি কর নিরন্তর ৷ 

এত বলি নরপতি ভক্তিভরে অতি। 
বিধির সকাশে তার জানায় প্রণতি ॥ 

' করযোড়ে নরপতি দাড়াইয়! রয়। 
তাহা হেরি প্রজাপতি ব্রহ্ম! তারে কয়। 
তোমার উপর আমি স্নপ্ৰসম আজ । 
কোন্‌ বর চাহ তুমি কহ মহারাজ ॥ 


ব্রহ্মার বচন শুনি কহে নরপতি। 


| দয়! করি এই বর দাও মোর প্রতি ॥ 


ই্ৰীকৃষ্ণজন্মখণ্ড । 


কৃষ্ণের চরণে যেন মন মোর বরয়। 
হরিচিন্তা করি যেন সকল সময় ॥ 
হরির দাসত্ব ছাড়া কিছু নাহি চাই। 
হরির চরণ যেন স্মরি সর্বদাই ॥ 
নৃপের বচন শুনি ব্রহ্ম। ভগবান্‌। 
অভীপ্লিত বর তারে করিল প্রদান ॥ 
এমন সময় নৃপ করিল দর্শন । 

অপরূপ রথ এক করে আগমন ॥ 
মনোহর সেই রথ রত্বের নিশ্মিত 
লক্ষ লক্ষ চামরে ও দর্পণে সজ্জিত ॥ 
নানাবিধ চিত্র শোভে সে রথের মাঝে ॥ 
রত্বের কলস কত তাহাতে বিরাজে ॥ 
দিব্যরূপধারী হরিপারিষদগণ | 

সেই রথ আরোহণে করে জাগমন ॥ 
পরিধানে পীত বাস কিরীট মাথায়। 
বিভূষিত সকলেই বনের মালায় ॥ 
কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে অতি চমৎকার 
বিনোদ মুরলী হাতে শোভে অনিবার ॥ 
চন্নন-চচ্চিত অঙ্গ কুম্কুম'লেপিত। 
চরণের মাঝে রত্ব-মপ্জীর শোভিত । 
(গাপবেশধারী সবে অতি শ্রদর্শন। 
রথে আরোহণ করি আসিল তখন ॥ 
তাঁদেরে দর্শন করি শ্ুচন্দ্র নৃপতি। 
আনন্দেতে ভক্তিভরে করিল প্রণতি ৷৷ 
স্বগেতে দুন্দুভিধ্বনি হয় সুমধুর 

সহস। পুষ্পের বৃষ্টি হইল প্রচুর ॥ 
তারপর সেই রথে করি আরোহণ । 
গোলোকেতে নরপতি করিল গমন ॥ 
সেই হ'তে গোলোকেতে নৃপ পুণ্যবান্‌। 
মোর পারিষদরূপে করে অবস্থান ॥ 
শুপতিরে বর দান করি প্রজাপতি । 
নখন গমন করে নিজ গৃহ প্রতি ॥ 
মহস| পথের মাঝে মোহিনী তখন। 
“চ্পের উদ্যান হ'তে করিল দর্শন ॥ 
“ধিরে দর্শন করি মোহিনী যুবতী । 
£দনের বাণে হয় কামাতুরা অতি। 


৪৬৯ 


কটাক্ষ নয়নে তার মুখ পানে চায়। 
লাজে মুখ আচ্ছাদন করে পুনরায় ॥ 
চম্পক পুষ্পের সম কলেবর তার। 
মস্তকে ধারণ করে কবরীর ভার ॥ 
সিন্দুরের বিন্দু শোভে কপালের মাঝে। 
সুন্দর মালতী-মাল। গলায় বিরাজে ॥ 
শরতের চন্দ্ৰসম বদন তাহার । 
বিকশিত পদ্মসম নেত্র চমৎকার ॥ 
পরু-বিন্ব-সম তার ওষ্ঠ ও অধর । 
মুক্তাপম দন্তরাজি অতি মনোহর ॥ 
শ্রীফলসদৃশ স্তন কঠিন বর্তল । 
স্থকঠিন উরুদ্ধয় শোভায় অতুল ॥ 
নিতম্ব ও শ্রোণিৰয় অপরূপ অতি। 
সুন্ষমবন্ত্রপরিহিত৷ মোহিনী যুবতী ॥ 
সার! অঙ্গে শোভে তার রতু-অলঙ্কার | 
ব্রহ্মার বদন পানে চাহে অনিবার ॥ 
গজেন্দ্র-সমান গতি অতীব মন্থর। 
কটাক্ষে মুনীন্দ্রগণ মুগ্ধ নিরন্তর ॥ 
বিধাতারে সেই স্থানে হেরিয়া যুবতী । 
মুচ্ছিত৷ হইয়া পড়ে পুলকেতে অতি ॥ 
জিতেন্দিয় আত্মারাম ব্রহ্মা মহাশয় । 
যুবতীর আচরণে মুগ্ধ নাহি হয়॥ 
শ্রীহরিরে মনে মনে করিয়া স্মরণ। 
মোহিনীরে ত্যাগ করি করিল গমন ॥ 
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রো আদি করি পরিহার । 
মোহিনী ব্রহ্মার চিন্তা করে অনিবার ॥ 
স্বপনে ও জাগরণে মোহিনী যুবতী | 
নিরন্তর ধ্যান করে ব্রহ্মার মুর্তি ॥ 
অন্য যত উপপতি মোহিনীর ছিল। 
ব্রহ্মার চিন্তায় শেষে সবারে ভুলিল। 
কভু ওঠে কভু বসে অন্ত চিন্তা নাই। 
ব্রহ্মার মূরতি ধ্যান করে সৰ্ব্বদাই । 
এমন সময় রম্ত। সেই পথে যায়। 
সহচরী মোহিনীরে দেখিবারে পায় ॥ 
কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু তার শুষ্ক অতিশয়। 
হেরিয়া বুঝিল রম্ত! সমস্ত বিষয় | 
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হাস্তমুখে রস্তা তারে কহিল তখন। 
কেন সখি হেরি তব বিষ বদন ॥ 


তোমার সমান কেবা আছে রূপবতী ॥ 
এইভাবে কেন তুমি কর বিচরণ। 

ম্লান মুখে রহিয়াছ কিসের কারণ ॥ 
কামাতুর| হইয়াছ তুমি অতিশয় । 

যাও যাও যেই স্থানে কান্ত তব রয় ॥ 
কান্তের নিকটে শীঘ্ৰ করহ গমন। 
প্রেমমস্তাষণে তারে কর সচেতন ॥ 
আমর! কুলটা সবে অতি ভাগ্যবতী । 
যোগ্য উপপতি সনে ভোগ করি রতি ॥ 
ইক্ড্রিয়-সস্ভেগ সুখ কেবা নাহি চায়। 


যাইতে কান্তের কাছে লজ্জা কিবা তায়॥ = 
আত্ম! হ'তে প্রিয় আর আছে কোন্‌ জন । = 
' মোর উপদেশ শুন দূর কর ভয়। 

: পুষ্কর তীর্ধেতে তুমি যাও বরাননে ॥ 
' মন্মথের স্তব কর ভক্তিযুক্ত মনে। 


কান্তে অনুগত হই স্বার্থের কারণ ॥ 
আত্মার সম্বন্ধ সখি রহে ঘতদিন । 

স্নেহ সমাদর তারে করি ততদিন ॥ 

শুন শুন প্রিয় সখি, শুন বরাননে | 
অভিসারে যাই আমি কামাতুর মনে ॥ 
বেশ তৃষা করি সখি প্রফুল্ল অন্তরে । 
কান্তের সমীপে তুমি যাও ত্বরা করে ॥ 
বল বল সখি তব কিবা অভিলাষ । 
আমার নিকটে নব করহ প্রকাশ ॥ 
রমণীর মনোভাব অতি স্থগোপন। 
কাহারে! নিকটে নাহি কহে কদাচন ॥ 
কান্ত আর সহচরী শোনে যদি তাই। 
শুন সুলোচনে তবে কোন দোষ নাই ॥ 
অনুরোধ করি আমি তোমার নিকটে । 
সকল বিষয় মোরে কহ অকপটে ॥ 
আমার নিকটে বদি মা কর প্রকাশ । 
অবশ্যই হবে তবে নিজ সর্বনাশ ॥ 
রস্তার বচন শুনি মোহিনী যুবতী । 
মনোগত সব কথা কহে রন্তা প্রতি ॥ 
শুন রস্তে মনোরমে কি কহিব আর । 
কামানলে দগ্ধপ্রায় হৃদয় আমার ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


' যে অবধি ব্ৰহ্মাদেবে করিনু দর্শন। 

' সে অবধি কামে মোর জর্জরিত মন ॥ 
ত্রিলোক্য-মোহিনী তুমি রূপসী যুবতী । : 
ব্রহ্মার মূরতি ধ্যান করি সৰ্ব্বদাই ॥ 

' দিবারাত্রি নাহি জ্ঞান নিদ্রো নাই চোখে। 
"উন্মাদিনী সম রহি প্রজাপতি-শোকে ॥ 


আহারে বিহারে মোর স্পৃহা কিছু নাই। 


ব্রহ্ম! যদি নাহি করে আলিঙ্গন দান। 


 ক্ষণকাল মধ্যে আমি ত্যজিব পরাণ ॥ 
কি আর কহিব সখি বেদনা আমার । 

' কামানলে দগ্ধীভূত হই অনিবার ॥ 

৷ ধিক্‌ ধিক্‌ শতধিক আমার জীবনে । 
বল বল সখি আমি বাঁচিব কেমনে ॥ 

' মোহিনীর বাক্য শুনি রম্তা কহে তায়। 


শুন শুন কহি আমি উৎকৃষ্ট উপায় ॥ 
যাহ। তুমি বলিতেছ সত্য অতিশয় । 


তপস্তায় তুষ্ট হ'য়ে মন্মথ তথন। 
তোমার নিকটে আমি দিবে দরশন ॥ 
তারপর সাথে তব কামদেবে লয়ে। 


গমন করহ সখি ব্রহ্মার আলয়ে ৷ 


জিতেন্দ্ৰিয় ব্রহ্মাদেব তেজী অতিশয় । 
কামছাড়। কেবা তারে করে পরাজয় ॥ 


এই কথা কহি রস্ত। সস্তোগের তরে। 


কামের সমীপে যায় প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
মন্মথের আরাধনা! করিবার তরে। 


' পুঙ্কর তার্থেতে যায় মোহিনী সত্বরে ॥ 
বহুবৰষ মন্মথের করি আরাধন। 
মোহিনী লভিল শেষে কামের দর্শন॥ 


অনন্তর কামদেবে সাথে তার ল’য়ে। 
চলিল মোহিনী ত্বর| ব্রহ্মার আলয়ে ॥ 
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া মোহিনী যুবতী । 
আরম্ভিল নৃত্য গীত মনোহর অতি ৷ 
মোহন সঙ্গীত-স্নধ৷ করিয়া শ্রবণ। 


৷ বিমোহিত হইলেন বিধাতা তখন ॥ 


প্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড । ৪৭১ 


সৰ্ব্ব অঙ্গ পুলকিত হইল তীাহার। 
নয়ন হইতে অশ্রু বহে বারবার ॥ 
মোহিনী তখন অতি উৎসাহের ভরে । 
কামশান্ত্র অনুযায়ী নানা ভঙ্গি করে ॥ 
ব্রহ্মার পানেতে হানে কটাক্ষ নয়ন। 
দেখায় আপন অঙ্গ উড়ায়ে বপন ॥ 
তার মনোগত ভাব বুঝি পদ্মযোনি। 
লজ্জায় মস্তক নত করিল! অমনি ॥ 
হরিরে স্মরণ ব্রহ্মা করে বার বার। 


অতীব নিরাশ হয়ে মোহিনী তখন । 
শুষ্ক কণ্ঠে কামদেবে করিল স্তবন ॥ 
হে অনঙ্গ ফুলশর রতিপতি কাম। 
তোমার চরণে আমি করিন প্রণাম ॥ 
মন হ'তে হইয়াছে উদ্ভব তোমার । 
তোমার চরণে আমি করি নমঙ্গার | 
জীবের শরীরে তুমি কর অবস্থান।' 
ঘোগীদের প্রতি তুমি দৃষ্টি কর দান ॥ 
ছুরারাধ্য দুনিবাধ্য হও অনিবার। 
তোমার চরণে আমি নমি বারবার ॥ 
র্তিপ্রিয় রতিস্বামী কি কহিব আর। 
ভক্তিভরে নমি আমি চরণে তোমার ॥ 
অজেয় সদাই তুমি জীবের কার্ণ। 
রতিজীবরূগী তুমি হও অনুক্ষণ ॥ 
যোধিতের বন্ধু তুমি রমণামোহন। 
রমণীগণের তুমি প্রাণপ্রিয় ধন ॥ 

রমণী বাহন তব হয় অনিবার | 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
রূপের আধার তুমি গুণের আশ্রয় । 
স্তগন্ধি পবন তব মন্ত্রী নদ! হয়।৷ 
কুম্থম-আয়ুধ তুমি প্রভু পঞ্চশর। 
যুবজগনে অধিষ্ঠান কর নিরন্তর | 
বিরহীর প্রাণান্তক হও অবিরাম। 
তোমার চরণে আমি করিনু প্রণাম ॥ 
দ্ৰান বলে করে যারা তোমারে বর্জন। 
চাহাদের জ্ঞান তুমি কর বিনাশন ॥ 


ভক্ত মাঝে সুক্ষমদেহে কর অবস্থান। 
তোমার চরণে আমি নমি পঞ্চবাণ ॥ 
তপশ্তার বীজরূপী তুমি সদ! হও । 
তপস্বীর মাঝে তুমি নিরন্তর রও ॥ 
তোমার ইচ্ছায় যত মুক্ত জীবগণ। 
অনায়াসে হ'তে পারে কামেতে মগন ॥ 
পঞ্চেক্দিয়গণ সদা তোমার আধার । 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 


। তব সাধ্য বাধ্য বত প্রাণী সমুদয় । 
মোহিনীর সঙ্গীতাদি নাহি শোনে আর। 


তোমারে প্রণাম করি সকল সময় ॥ 


এইরূপ স্তব করি মোহিনী যুবতী । 


মন্মথের ধ্যান করে ভক্তি-ভরে অতি ॥ 


শুন শুন রাধা! সতি কাঁহ তব কাছে। 
 মাধ্যন্দিন শাখা মাঝে উক্ত ইহা আছে ॥ 


এই মনোহর স্তব গন্ধমাদনেতে। 
মোহিনীরে দান করে দুর্ব্বাদা পূৰ্ব্বতে ॥ 
এই স্তব পাঠ করে মেই কামী জন। 
নিক্ষলঙ্ক হয়ে সেই রয় অনুক্ষণ || 
কামদেব-সম সেই প্রভাশালী হয়। 
মাধ্বীপত্রী লাভ করে নাহিক সংশয় ॥ 
ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত্তের কথ। যে শুনিবে কাণে। 
অনাবিল ভক্তিম্্ধা উছলিবে প্রাণে ॥ 
জুড়াবে তাপিত হিয়া শান্তি পাবে মনে । 
ভয় কিছু নাহি রবে এ ভব ভবনে ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব, বৃথা কাটে কাল। 
কৃষ্ণনামে ছিন্ন হয় ভব মায়াজাল ॥ 
শ্রীরধ্ণদন্মথণ্ডে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


৮ ক = ত সপ 


দ্বাত্ৰংশ অধ্যায় 
ব্ৰহ্মা ও মোহিনীর উক্তি প্রত্যুক্তি, ব্হ্মাকৃত 
কৃষ্ণের স্থব-কণন। 


কহিলেন ভগবান রাধিকার প্রতি। 
কি হইল তারপর শুন রাধা! সতি ॥ 


 মোহিনীর স্তবে তুষ্ট কাম অনন্তর । 
' অন্তরীক্ষ হতে শর হানিল সত্বর ॥ 


৪৭২ 


মদনের শরাঘাতে ব্রহ্ম! প্রজাপতি । 
কামের প্রভাবে হয় বিচলিত অতি ॥ 
চঞ্চল হইয়া ব্ৰহ্মা কামাতুর মনে । 
মোহিনীর মুখপানে চাহে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
কিছুকাল পরে ব্রহ্মা লভিয়া চেতন। 
মনে মনে শ্রীহরিরে করিল স্মরণ ॥ 
মদনের অভিসন্ধি বুৰি তারপরে । 
অভিশাপ দেয় তারে কুপিত অন্তরে ॥ 
শোন্‌ রে কন্দৰ্প তুই মূঢ় অতিশয় । 
অহঙ্কারে মত্ত তুই সকল সময় ৷৷ 


হিতাহিত জ্ঞান তোর নাহি কিছু আর। 


গুরুজন প্রতি তোর একি ব্যবহার ॥ 
শোন্‌ রে পামর তুই বচন আমার । 
অচিরে বিচুর্ণ হবে তোর অহঙ্কার ॥ 
এইরূপ অভিশাপ করিয়া শ্রবণ । 
অতীব শঙ্কিত হয় মন্মথ তখন ॥ 

ওষ্ঠ কণ্ঠ তালু শুক্ষ হইল তাহার । 
ভয়েতে শরীর তার কাপে বার বার ॥ 
তারপর মোহিনীরে করি সম্বোধন । 
ব্রহ্মাদেব ধীরে ধীরে কহিল তখন ॥ 
আমার বচন শুন মোহিনী যুবতী । 
বুঝিয়াছি তুমি আজ কামাতৃরা অতি ॥ 
উদ্দেশ্য সফল তব হইবে ঘেথায় । 

সেই স্থানে যাও তুমি কহিনু তোমায় ॥ 
তোমার মঙ্গল তরে হিতকথা কহি। 
গতিত কাধ্যের আমি উপযুক্ত নহি ॥ 
বেদের নিন্দিত যেই কাজ অনুক্ষণ ॥ 
সেই কাজ আমি নাহি করি কদাচন ॥ 
বেদের শ্থজনকর্তী আমি পদ্মযোনি । 
কেমনে গহিত কাজ করিব আপনি ॥ 
বেশ্টাসঙ্গ যেইজন না করে বজ্জন | 

এ ভূবন মাঝে সেই অত অভাজন ॥ 
ধন প্রাণ নষ্ট হয়, যশ নাহি হয়। 
পরিণামে ক্লেশভোগ করে অতিশয় ॥ 
পুংশ্চলী রমণী যারা, যাহার! অসতী । 
অভিলাষ করে তার! নিত্য নবপতি ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


সকল কার্য্যেতে তারা ব্যাঘাত জন্মায়। 
অতীব নিষ্ঠুরা তার! হয় এ ধরায় ॥ 
বিপদের মূল হয় অসতী যুবতী । 
নরঘাতী হ'তে তারা ভয়ঙ্কর অতি ॥ 
যেমন ক্ষণিক হয় দীপ্তি অশনির। 
সেরূপ ক্ষণিক প্রেম কুলট। নারীর ॥ 
জলরেখা-সম তাহ! ক্ষণস্থায়ী হয়। 
কুলটা রমণী সদ হীন! অতিশয় ॥ 
অসতী নারীরে করে বিশ্বাস যে জন। 
পদে পদে হয় সেই বিপদে মগন ॥ 
শুন শুন রূপবতি মোহিনী যুবতি । 
অপ্নরার মাঝে তুমি শ্রেষ্ঠা হও অতি ॥ 
যে যুবা তোমারে পায় সেই ভাগ্যবান 
তপস্বীর কাছে তুমি বিষের সমান ॥ 
অনন্ত-বৌবনা তুমি হও অনুক্ষণ। 
যোগ্য পুরুষের তুমি কর অন্বেষণ ॥ 
চতুরা রমণী তুমি নারীদের মাঝে । 
পুরুষেরে বশীভূত কর পর্বব কাজে ॥ 
বিদগ্ধ নায়ক সহ তোমার মিলন । 
অতিশয় গ্রীতিকর হয় অনুক্ষণ ॥ 
জরাজীর্ণ বুদ্ধ আমি তপস্তায় রত। 
পরের অধীন আমি হই অবিরত ॥ 
বেশ্ঠা প্রতি কভু মোর নাহি ধায় মন। 
অন্থন্থানে তুমি আজি করহ গমন ॥ 
আমি তব পিতৃতুল্য, জনক তোমার । 
আমারে এখন তুমি কর পরিহার ॥ 
কামদেব চন্দ্র বুধ অশ্বিনীতনয়। 
কামশাস্তে স্থপণ্ডিত হয় অতিশয় ॥ 
তাদের বর্জন করে যে লব যুবতী । 
তার! অতি মূঢ়া নারী, অরসিকা অতি 
সস্তোগ-বিষয়ে নর নারীসঙ্গ চায়। 
নারী চায় নরসঙ্গ নাহি শোন! যায় ॥ 
বুবজন যুবতীরে করিবে প্রার্থনা । 
বুবকে চাহিলে নারী শুধু বিড়ম্বনা ॥ 
যেই নারী অযাচিতে উপস্থিত হয়। 
লাঞ্ছিত হইবে সেই নাহিক সংশয় ॥ 


শীকৃষ্ণজ্বাখণ্ড | 


আপন পত্নীতে রত হয় নরগণ। 
স্বীয় কান্ত প্রতি রত নারী সৰ্ব্বক্ষণ ৷ 
পরপুরুমের প্রতি ধায় বার মন। 
বেদের বিরুদ্ধ সেই করে আচরণ ॥ 
আপনার বস্তু ভোগ যেই জন করে। 
পূজনীয় হয় সেই পৃথিবী ভিতরে ॥ 
পরবস্ত-ভোগে সদা ধায় বার মন। 
সেই জন পুজ্য নাহি হয় কদাচন ॥ 
বেদের বিহিত কাধ্য যেই জন করে। 
তার শত্ৰু নাহি রয় এ বিশ্বভিতরে ॥ 
বেদের বিরুদ্ধ ক।ধ্যে হয় যেই রত। 
মিত্রগণ শক্ররূপে হয় পরিণত ॥ 
বেদের বিহিত কার্ধ্য করে নেইজন। 
তাহার উপর সদ! হরি তুষ্ট হন | 
নাহার উপর সদা হরি তুন্ট রন। 
তাহার উপর তুষ্ট এ বিশ্ব ভুবন ॥ 
হরি রুষ্ট হ'লে পরে সবে কুন্ট হয়। 
পদে পদে সে জনের হয় পরাজয় | 
প্রকৃতির অংশঙ্গাত! রমণী মকলে। 
সাধ্বী ও কুলটা হয় নিজ কন্মফলে | 
কুলটা রমণী হয় নিন্দনীয়া অতি। 
পূজনীয়া হয় সদা পতিব্রত। লতা ॥ 
আপনি বাচিয়া যায় পুরুষের কাছে। 
এমন রমণী বল কেব! (দখিয়াছে ॥ 
তুমি অতি কলঙ্কিনী অতি নিন্দনীয়া। 
পরুষের কাছে যাও আপনি যাচিয়া ॥ 
এইরূপ কহে যবে ব্রহ্মা গ্রজাপতি। 
কুপিতা হুইয়া কহে মোহিনী যুবতী ॥ 
বুথ! তুমি উপদেশ দাও মহাশয়। 
কিছুতেই মোর মন শান্ত নাহি হয় 
নদিন হইতে তোমা করিনু দর্শন । 
খহোরাত্র ধ্যান করি তোমার বদন ॥ 
”] উপপতি কথা ভুলিয়াছি আমি। 
"মি মোর একমাত্র প্রাণকান্ত স্বামী ॥ 
'স্তার বচনে আমি কামদেবে লয়ে। 
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তব অভিশাপে কাম ব্যর্প হ'য়ে ঘায়। 


' নানারূপ তিরস্কার করিছ আমায় ॥ 
তথাপি ক্ষমত৷ মোর নাহিক গমনে ৷ 

| তোমারে ছাড়িয়া আমি যাইব কেমনে 
' কৃপার সাগর তুমি অগতির গতি। 

৷ কৃপা কর কৃপা কর কিঙ্করীর প্রতি ॥ 

৷ যতক্ষণ নাহি পাই তব আলিঙ্গন । 


কিছুতেই তৃপ্ত নাহি হবে মোর মন ॥ 


বিশ্বের বিধাত। তুমি প্রভু প্রজাপতি । 
' কৰ্ম্মফলে আমি আজি কুলটা অনতা ॥ 


৷ সাধুজন অহঙ্কার নাহি করে কহু । 


হৃদয়ের জ্বাল! তুমি তৃপ্ত কর প্ৰভূ ॥ 


' কণ্যুফলে কেহ করে যানেতে গমন | 
 কন্মীকলে কেহ করে তাহারে বহন ॥ 
আপনার কৰ্ম্মমলে রাজ কেহ হয়। 

' কেহ ব৷ প্রজার রূপে আসি জন্ম লয় ॥ 
কেহ পাত্রমিত্র হয় কেহ ব| কিন্কর। 


হীনবংশে জন্মে কেহ পৃথিবী ভিতর || 
শুকরীর গর্ভে কেহ জন্মে কৰ্ম্মফলে। 
সতীগর্ভে জন্মে কেহ নিজ পণ্যবলে ॥ 
তোমার পুজের রূপে কেহ জন্ম লয়। 
নিজ কম্মফল ভোগে জাব-দমুদয় ॥ 


' স্রীহরির পারিষ্দ হয় কোন জন। 


বিষ্ঠাকুমি রূপ কেহ করিছে ধারণ ॥ 
কম্মফলে স্বৰ্গধামে যায় কোন জন । 
কেহ কণ্মকলে করে নরকে গমন ॥ 
আপনার কম্মফলে কেহ ইন্দ্ৰ হয়। 
কন্মাফলে কেহ হীন জন্তু হয়ে রয় ॥ 


' কেহ ব| ক্ষত্রিয় হয় কেহ বা ত্ৰাহ্মণ। 
বৈশ্য বা শুদ্ৰের জাতি হয় কোন জন ॥ 


কেহ প্রাজ্ঞ কেহ মুখ হয় কন্মফলে। 

৷ অঙ্গহীন হ'য়ে কেহ আসে ধরাতলে ॥ 
' কেহ নরঘাতী হয় কেহ সাধুজন। 
কেহ ঝা শাস্ত্ৰজ্ঞ হ'য়ে করে আগমন ॥ 


| 
"মারে তুষিতে আনি তোমার মালয়ে ৷ 


কৰ্ম্মফলে তুমি হও ত্রহ্ম| প্রজাপতি ৷ 
নিজ কৰ্ম্মফলে আমি হুইনু অদতী ॥ 
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স্নরপুর-বেশ্য। আমি শুন মহাশয় । 


আমারে করিলে ভোগ দোষ নাহি হয় ॥ 


দেবতার ভোগ্য৷ আমি পৃজনীয়া অতি। 
মোরে আলিঙ্গন দান কর প্রজাপতি ॥ 
সবার কারণ হন কৃষ্ণ সনাতন । 

সকল কর্মের ফল করেন অর্পণ ॥ 
কেন বৃথা তুমি মোরে কর তিরস্কার । 
কহ কহ পদ্মযোনি কি দোষ আমার ॥ 
জগতের শ্রষ্টা তুমি হও অনুক্ষণ । 
আসিলাম হেরিবারে তোমার চরণ ॥ 
যোগিগণ স্বপ্নে ধার দর্শন না পায়। 
পতিরূপে চাই আমি সেই দেবতায় ॥ 


নাহি যাব আমি আর কাহারে! নিকটে । 


তোমার নিকটে সদা রব অকপটে ॥ 


তুমি ছাড়া কাহারে! না করিব স্পর্শন। 


তোমারে ছাড়িয়া নাহি করিব গমন ॥ 
এই কথা বলি তারে মোহিনী যুবতী ॥ 
ব্রহ্মার নিকটে বসে কামভরে অতি ॥ 
যুবতীর আচরণ করিয়া দর্শন । 

অতীব শঙ্কিত হয় বিধাতা তখন ॥ 


কামেতে ব্যাকুল হয়ে মোহিনী বুবতী। 


দেখায় আপন অঙ্গ বিধাতার প্রতি ॥ 
এমন সময় কাম করি আগমন । 

এক সাধে পঞ্চবাণ করিল ক্ষেপণ ॥ 
সন্মোহন উন্মাদন শোষণ তাপন । 
স্তম্ভন এ পঞ্চশর হানিল তখন ॥ 
কামের কিস্করগণ আসিয়! ত্বরায়। 


সম্মোহিত করিবারে চেষ্টা করে তায় ॥ 


কামের আদেশে বহে সুমন্দ পবন । 
কুহু কুহু রব করে যত পিকগণ ॥ 
মধুর গুঞ্জন করে অলি সমুদয় । 
রোমাঞ্চিত হয় তাতে ব্রহ্মার হৃদয় ॥ 
মু মৃদু হাস্ত করি মোহিনী বুবতী। 
কটাক্ষ নয়নে চাহে বিধাতার প্রতি ॥ 
মন্মথের আবির্ভাব বুঝি পন্মযোনি | 
মনে মনে শ্রীহরিরে ম্মরিলা অমনি ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


তারপর যুক্তকরে ভক্তিভরে অতি। 
শ্রীহরির স্তব করে ব্রহ্মা প্ৰজাপতি ॥ 
দ্বিভূজ মুরলীধারী তুমি সনাতন । 
কামের সাগরে আজ মগ্ন মোর মন ॥ 
রক্ষা কর রক্ষা কর প্ৰভু ভগবান। 
বিপদ হইতে মোরে কর পরিত্রাণ ॥ 
দুস্তর কামের সিন্ধু ভয়াবহ অতি। 
রক্ষা কর ভগবান ঘুচাও দুৰ্গতি ॥ 
বিস্মৃতির বীজরূপী কামের সাগর । 
পরিত্রাণ কর মোরে হে শ্যামহুন্দর ॥ 
কামে শুধু জ্ঞানচক্ষু আবরিত হয়। 
রক্ষা কর রক্ষা কর তুমি দয়াময় ॥ 
স্থুস্তর কামসিন্ধু জানি অনুক্ষণ | 
রমণী কুম্ভীর সেথা করে বিচরণ ॥ 
খরতর রতিআ্োত বহে অবিরল। 
উন্মিমাল। বিক্ষোভিত কামসিন্ধু জল ॥ 
প্রথমতঃ সুধাসম দেখে বোধ হয়। 
পরিণামে কামসিন্ধু অতি বিষময় ॥ 
একমাত্র কর্ণধার তুমি ভগবান। 
কামসিন্ধু হ'তে মোরে কর পরিত্রাণ ॥ 
মোর মত কত ব্ৰহ্ম৷ স্থজন তোমার । 
কৃপা করি মোরে তুমি করহ উদ্ধার ॥ 
কৃপা পিন্ধে৷ দানবন্ধো অগতির গতি । 
বিশ্বের ঈশ্বর প্ৰভু ঘুচাও ছুর্গতি ॥ 
অন্ধকারে সমাচ্ছম হইয়াছি আমি | 
অন্ধকার দুর কর ত্রিভুবন-ন্বামী ॥ 
কামসিন্ধু জলে পড়ি ভীত অতিশয় । 
পরিত্রাণ কর মোরে তুমি দয়াময় ॥ 
এইরূপ স্তব করি বিরিঞি তখন । 
আমার চরণ-পদ্ম করিল স্মরণ ॥ 
ব্ৰহ্মাকৃত এই স্তোত্ৰ যে করে পঠন। 
অপধশে মগ্ন নাহি হয় সেই জন ॥ 
মোর মায়! অতিক্রম কার অতঃপর । 
মোর ভক্তশ্রেষ্ঠ সেই হয় নিরন্তর ॥ 
ব্রক্মবৈবর্তের কথা স্নধার সমান। 
শ্রবণ করিলে হয় পরিতৃপ্ত প্রাণ ॥ 


শীকৃষ্চজন্মখণ্ড 


বিদুরিত হয় বিঘ্ন, দূর হয় ভয় । 
ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত্তের কথ! অতি স্থধাময় ॥ 
তাপদগ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে। 
পুরাণ শ্রবণ কর বিশুদ্ধ অন্তরে ॥ 
অনার সংসারে দিন বৃথা কাটে হায়। 
ভুলিয়া রয়েছ সবে বিষ্ণুর মায়ায় ॥ 
মোহনিদ্রো হ'তে সব কর জাগরণ। 
একমনে ভঙ্গ সেই কৃষ্ণের চরণ ॥ 
হরি সত্য ত্ৰিভুবনে, মিথ্যা সমুদয়। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব সকল সময় ॥ 
মায়াময় এ সংসারে কেই নহে কার। 
একমাত্র কৃষ্ণনাম সঞকলের সার ॥ 


সনুষ্ণজন্মনখাও দাত এ আপার সমাপ্ত | 


ভ্ৰয়স্ৰিংশ অধ্যায় 
এঙ্ম৷র প্রি মোহিনার আসমা এবং 


বঙ্গ পপি 


রাধিকারে কহিলেন কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
শুন মতি তারপর বিচিত্র আখ্যান ॥ 
শ্রীহরিরে স্তব সৃতি করিয়া তখন । 
কাম-গজেন্দ্রেরে ব্রহ্ম! করে (নিবারণ ॥ 
ব্রহ্মার সে দশা হেরি মোহিনী বুবতা। 
পরিহাস সহকারে কহে তার প্রতি ॥ 
নারীরে ইঙ্গিত মাত্রে করি আকধণ। 
তার সহ রতি ভোগ করে যেইজন ॥ 
সে জন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ সকল সময়। 
উত্তম পুরুষ বলি খ্যাত সেই হয় ॥ 
রমণী-প্রাথিত হ'য়ে যদি কোন জন। 
বিলম্বেতে তার সহ করয়ে রমণ ॥ 
শুন শুন পদ্মযোনি বচন আমার । 
বধ্যম পুরুষ বলি খ্যাতি হয় তার। 
াঁমাতুর! রমণীরে পাইয়া নির্জনে । 
নজন সম্ভোগ নাহি করে তার সনে ॥ 
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৷ তাহারে পুরুষ বলি কেহ নাহি কয়। 
' ্রীবের মাঝারে দেই সদা গণ্য হয় ॥ 
 গুহী বা তপন্বী মাঝে যদি কোন জন। 


উপস্থিত! রমণীরে করয়ে বর্জন ॥ 
ইহুকালে সেই জন অপূজিত হয়। 


রমণীর শাপে সেই ক্লীবরূপে রয় ॥ 


পরকালে করে সেই নরকে গমন । 
রূপভষ্ট হয়ে সদা রহে দেই জন ॥ 
জগতের নাথ ভূমি কর অবধান। 

এন এস কর মোরে আলিঙ্গন দান ॥ 
হহুস্তর কামার্ণবে ভাসিতেছি আমি । 
কর্ণধাররূপে তুমি ত্রাণ কর স্বামি ॥ 
মন্দ মন্দ বহিতেছে সুগন্ধ পবন। 
হমপুর কুহুধ্বনি করে পিকগণ ॥ 
মনোহর স্থান হেথ। রম্য অতিশয় । 
রতিপণ্যে এ দাঁপীরে কর তুমি ক্রয়॥ 
এস এস প্রজাপতি রহিতে না পারি। 
আলিঙ্গন দান মোরে কর তাড়াতাড়ি ॥ 
এইরূপ কহি তারে মোহিনী তখন । 
ব্রহ্মার অঙ্গের বস্ত্ৰ করে আকর্ষণ ॥ 
শঙ্কিত হইয়া ব্ৰহ্ম! ব্যাকুলিত মনে । 
নবিনযে কহে তারে মধুর বচনে ॥ 
আমার বচন গুন মোহিনী যুবতি । 
সারভূত হিতকথা কহি তব প্রতি ॥ 
ত্ৰিভুবনে লজ্জা সদ! নারীর ভূষণ। 
লজ্জাই নারীর শোভ। হয় অনুক্ষণ ॥ 
শুন মাতঃ আমি বৃদ্ধ নন্দন তোমার । 
আমারে এখন তুমি কর পরিহার ॥ 
বহুতর যুবা আছে অতি সুদর্শন । 
তাহাদের কাছে তুমি করহ গমন ॥ 
রতির নিৰ্ব্বন্ধ মোর নাহি তব সনে। 
মোরে তুমি পরিত্যাগ কর স্থলোচনে ॥ 
এই কথা বলি তারে বিধাতা তখন। 
আমার চরণ-পদ্ধ করিল স্মরণ ॥ 

কাণে নাহি লয় বেশ্য| বচন ব্রহ্মার 
হাত ধরি আকধণ করে বারবার ॥ 
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ব্ৰহ্মতেজে গ্রস্থলিত যত মুনিগণ । 
সহসা ব্রহ্মার কাছে করে আগমন ॥ 
পুলস্ত্য পুলহ অত্ৰি কণু সনাতন। 
মরীচি কপিল বোঢ় লোমশ চ্যবন ॥ 
পঞ্চশিখ শুক্র শঙ্কু শঙ্গ বুহম্পতি | 
সনক সনন্দ রুচি তেজোদীপ্ত অতি॥ 
আসিল প্রচেত। মুনি আসিল কদাম। 
বশিষ্ঠ অঙ্গির! ক্রতু আসিল গৌতম ॥ 
আহ্মরি ম্বকণ্ডু ভৃগু দুব্বাসা প্রবর । 
বিভাণ্ডক খব্শুঙ্গ মুনি পরাশর ॥ 
মাৰ্কণ্ডেয় ভরদ্বাজ উতথ্য কশ্যপ | 
আসিল কৌশিক আর আসে শাতাতপ । 
সনৎকুমার আসে আসিল পিপ্লল। 
বামদেব মুনি আদি আসিল সকল ॥ 
তেজোদীপ্ত মুনিগণে হেরিয়া সেথায় । 
মোহিনী ব্রহ্মারে ত্যাগ করিল লজ্জায় ॥ 
বিধাতারে মুনিগণ করিল প্রণতি। 
আশীর্বাদ করে ব্ৰহ্মা সকলের প্রতি ॥ 
মোহিনীরে সেই স্থানে করিয়া দর্শন । 
ব্রহ্মারে জিজ্ঞাস! করে যত মুনিগণ ॥ 
বুঝতে না পারি প্রভু কহ অকপটে । 
মোহিনী বুবতী কেন তোমার নিকটে ॥ 
তাহাদের প্রশ্নে ব্রহ্মা হাস্য করি কয়। 
শুন শুন কাঁহতেছি মুনি-সমুদয় ॥ 
মনোহর নৃত্য গীত করি অবিরাম। 
পিতার নিকটে কন্যা করিছে বিশ্রাম ॥ 
জ্ঞানবলে মুনিগণ বুঝিয়া নকল । 
ব্রহ্মার বচন শুনে হাসে অবিরল ॥ 
অতীব কুপিতা হয়ে মোহিনী যুবতী । 
ক্রোধভরে উঠি কহে বিধাতার প্রতি ॥ 
বেদের সুজন তুমি করিলে ব্ৰাহ্মণ । 
বেদের বিরুদ্ধ কাধ্য কর কি কারণ ॥ 
বেদবিদ্‌ গুরু হয়ে শুন পদ্ধযোনি। 
বেদের বিরুদ্ধ কাজ করিছ আপনি ॥ 
শ্বীয় কণ্ঠা প্রতি কভু স্পৃহা হয় বার। 
নৰ্ভঁকীরে উপহাস নাহি সাজে তার ॥ 


ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত-পুরাণ 


বেশ্যারূপে হরি মোরে করিলা সুজন । 
উপহাস কর তুমি কিসের কারণ ॥ 
যেমন আমারে তুমি কর উপহাস। 
মোর অভিশাপে তব হবে সর্বনাশ ॥ 
জগতের মাঝে তুমি অপুজিত রবে। 
মোর শাপে অবিলম্বে দৰ্প চূৰ্ণ হ'ব ॥ 
তোমার কবচ মন্ত্র লবে যেই জন । 

পদে পদে বিঘ্ন তার হবে অনুক্ষণ ॥ 

এই কথা বলি বেশ্যা অতি ক্ষ মনে । 
রতিস্থখ তরে যায় কামের ভবনে ॥ 
কামের সকাশে গিয়া মোহিনী সুন্দরী | 
কহিল বাঁচাও প্রভু আলিঙ্গন করি॥ 
এত বলি বেশ্যাশ্রেষ্ঠা লক্ষিয়| মদনে । 
কহিল সকল কথা তাহার সদনে ॥ 
আপনি আসিলে লক্ষ্মী পায়ে নাহি ঠেলে 
মোহিনীর বাক্যে কাম সাধে অবহেলে। 
সুন্দরী মোহিনী নারী আদিল আপনি । 
র্তিরঙ্গ করে কাম বহু ভাগ্য মানি ॥ 
আনন্দে উভয়ে করে কেলি অনিবার | 
রৃতিহ্খে মগ ছুই আনন্দ অপার ॥ 

পূর্ণ হৈল মনস্কাম, মিটে মনসাধ। 
মোহিনী-মদন করে আনন্দ অবাধ ॥ 
ব্রহ্মারে ত্যজিয়। বেশ্য। চলি গেলে পর। 
ক্ষোভে ক্রোধে বিরিাঞ্চর পূরিল অন্তর। 
মোহিনীর অভিশাপ করিয়া শ্রবণ । 
অভাব দুঃখিত হয় যত মুনিগণ ॥ 
তারপর মুনিগণ বিধাতারে কয়। 

হরির শরণ তুমি লহ মহাশয় ॥ 

বৈকুণ্ঠে গমন তুমি কর প্রজাপতি । 
দয়াময় হরি তব ঘুচাবে দুৰ্গতি ॥ 
এইরূপ পরামর্শ দিয়! মুনিগণ। 

নিজ নিজ আশ্রমেতে করিল! গমন ॥ 
মুনিদের বাক্য শুনি বিরিঞ্চি সমতি। 
ভাবিলেন মনে মনে কি হইবে গতি ॥ 
সকল মহধি তারে দিল উপদেশ । 

মনে তারা নাহি ধরে তাহা সবিশেষ ॥ 


কৃষ্+জন্বাখণ্ড 


নিরুপায় ভাবি কিন্তু দেখ পদ্মাসন ৷ 
ধীরে ধীরে চলে যেথ। প্রভু নারায়ণ ॥ 
অহঙ্কার আছে মনে তার অতিশয় । 
বিষ্ণু হ'তে ছোট সেই কি ভাবেতে হয় ॥ 
বিধাতা জগৎ-অ্রষ্টা যথেষ্ট ক্ষমতা | 
তবে কেন বিষ্ণু কাছে হেট করি মাথা ॥ 
পথে পথে এইরূপে অনেক ভাবিল। 
পরিশেষে বিষ্ণুপাশে উপনীত হ'ল ॥ 
বৈকুণ্ঠ মগুলাকৃতি বিরাট দর্শন | 
সদাই বিরাঙ্জে সেথা লক্ষ্মী নারায়ণ ॥ 
জলধর-সম কৃষ্ণ শ্যাম-কলেবর । 
জ্যোতি-মন্তরালে ভার রূপ মনোহর ॥ 
নলিন-পলাশ নেত্র শ্রীমুখ-কমল । 
পূর্ণ শশধর-মম রূপে ঢলঢল ॥ 

সেই মনোহর রূপ কন্দর্পনিন্দিত | 
দ্বিভুজ মুরলীধারী বত্ল-বিভূষিত ॥ 

কস্ত রী-কুঙ্কুম আর চন্দন-লেপিত। 
বক্ষঃম্থলে মণি আর ইীবৎস-চিহ্নিত ॥ 
রত্বের কিরীট শোতে মস্তকে তাহার । 
রত্বসিংহাসনে বসে কৃষ্ণ অবতার ॥ 
যেই চতুভু জ রূপ বৈকুণ্ঠেতে রয় । 
তাহারে প্রণাম করে ব্রঙ্গা মহাশয় ॥ 
আশীর্বাদ করি তারে দেব নারায়ণ । 
কহিলেন কেন বিধি হেথা আগমন ॥ 
মোহিনী-রস্তান্ত তবে বলি প্রজাপতি । 
করধোড়ে বিষ্ণুপাশে করেন মিনতি ॥ 
অগতির গতি প্রভু তুমি নারায়ণ । 
বশ্যা-শাপ হ'তে মোরে করহ রক্ষণ ॥ 
ব্রহ্মার যুখেতে সব করিয়া শ্রবণ । 

এহু মৃতু হাস্য করি কহে নারায়ণ ॥ 
.ব্দজ্ঞ হইয়| তুমি করিয়াছ যাহা । 
পৃদ্ধি পুরুষ কেহ নাহি করে তাহা ॥ 
একৃতির অংশরূপা! রমণী সকল । 
-গতের বীজরূপা হয় অবিরল ॥ 

হৈ যদি বিড়ম্বন৷ করে রমণারে। 

“ই জন বিড়ম্বনা করে প্ররুতিরে ॥ 
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ব্ৰহ্মলোক ক্রীড়াক্ষেত্র হয় অহরহ ৷ 
কি কারণে কর সেথা ইন্তদ্ৰিয়-নিগ্রৰহ ॥ 
যদি কোন নারী কভু কামাতুর মনে। 
সম্ভোগ প্রার্থন। করে আসিয়া নির্জনে ॥ 
জিতেন্দ্ৰিয় ব্যক্তি যদি হয় কোন জন । 
তথাপি সে নারীরে ন! করিবে বর্জন ॥ 
উপস্থিতা নারীরে যে করে পরিহার । 
ইহকালে তার ভাগ্যে বিড়ম্বনা সার ॥ 
হুঃখিত| হইয়া নারী শাপ দেয় তারে। 
পরকালে যায় সেই নরক মাঝারে ॥ 
আপনার রমণীরে করিয়। বঙ্জন । 
অন্যের রমণী যেই করয়ে গ্রহণ ॥ 
সেইজন নরাধ্ম অতি ছুরাশ্য় । 

নরকে বাইবে সেই নাহিক সংশয় ॥ 
নিজ স্বামী যেই নারী করি পরিহার । 
অপর পুরুষ সহ করে ব্যভিচার ॥ 

সে জন অসতী নারী কুলকলঙ্কিনী। 
অতীব দুষিত হয় সে সব কামিনী ॥ 
বেশ্য। আর উপস্থিত নারী সহবাসে। 
পুরুষের কিছু তাতে নাহি যায় আসে 
পরপুরুষের প্রতি যায় যার মন । 
অন্ধকূপে সেই নারী করিবে গমন ॥ 
স্বর্গবেশ্য। সদা করে স্বৰ্গে অবস্থান । 
যেই জন তাহাদের করে অপমান ॥ 
অপরাধী সেই জন অবশ্যই হয়| 
বেশ্যাদের অভিশাপে পড়ে মে নিশ্চয় 
শুন শুন প্রজাপতি আমার বচন। 
পাপীদের ভবাণবে রহ কিছুক্ষণ ॥ 
যাহাতে তোমার শীঘ শাপমুক্তি হয়। 
তাহার উপায় আমি করি মহাশয় ॥ 
এত বলি নারায়ণ ভাবে মনে মনে । 
বিরিঞ্ির অহঙ্কার ভাঙ্গিব এক্ষণে ॥ 
ইচ্ছাময় হন তিনি ইচ্ছামাত্র তার। 


| উপায় বাহির হ'ল দৰ্প ভাঙ্গিবার ॥ 


এমন সময় সেথ। আমি এক দ্বারী। 


৷ হরির সম্মুখে আসি কহে তাড়াতাড়ি ॥ 


৪৭৮ 


অন্থ ব্ৰহ্মাণ্ডের পতি ব্রহ্ম! দশানন। 
তোমার দর্শন তরে করে আগমন ॥ 
দ্বারীর বচন শুনি কহে সনাতন । 
শীঘ্র শীঘ্ৰ তারে হেথা কর আনয়ন ॥ 
শ্রীহরির আজ্ঞ। পেয়ে দ্বারী অতঃপর । 
ব্ৰহ্মারে হরির কাছে আনিল সত্বর ॥ 
চতুন্মুখ ব্ৰহ্মাদেবে রাখিয়া পশ্চাতে । 
দশমুখ ব্ৰহ্ম৷ বসে হরির সভাতে ॥ 
তারপর যুক্তকরে অতি-ভক্তি-ভরে | 
দশানন ব্ৰহ্মাদেব হরিস্তব করে ॥ 
হরির সভার মাঝে এমন সময় । 
শতমুখ ব্ৰহ্মাদেব উপনীত হয় ॥ 
তারপর শ্রীহরির স্তব করি আগে। 
অন্য অন্য ব্রহ্মাদের বসে পুরোভাগে ॥ 
সহস্ৰ বদন ব্রহ্মা এমন সময় । 
প্রীহরির সমীপেতে উপনীত হয় ॥ 
শ্রীহরির স্তব করি ভক্তিনত শিরে। 
সহত্রবদন ব্ৰহ্ম! বসিলেন ধীরে ॥ 

অন্য অন্য ব্ৰহ্মাদের করিয়া দর্শন | 
চতুন্মুখ ব্রহ্মা হয় বিস্ময়ে মগন ॥ 
দশমুখ শতমুখ সহঅবদন । 

এই সব ব্ৰহ্মাদের করিয়া দর্শন ॥ 
চতুম্মুখ প্রজাপতি হইল লজ্জিত | 
সব দৰ্প অহঙ্কার হইল চুণিত ॥ 

চতুশ্মুখ ব্ৰহ্মাদেব ভাবিত সদাই । 
তাহার সমান কেহ ত্ৰিভুবনে নাই ॥ 
আপনারে ভাবিত সে বিষ্ণুর সমান । 
সেই দৰ্প চুৰ্ণ করে বিষ্ণু ভগবান ॥ 
নারায়ণরূপা মোর মুরতির মাঝে । 
প্রতিলোমকুপে কত ব্ৰহ্মাণ্ড বিরাজে ॥ 
প্রতি ব্ৰহ্মাণ্ডের মাঝে সকল সময়। 
ভিন্ন ভিন্ন ব্রন্মাদেব বিরাজিত রয় ॥ 
নারায়ণে প্রণিপাত করি ব্ৰহ্মাগণ। 
নিজ নিজ ভবনেতে করিল গমন ॥ 
অনন্তর চতুম্মুখ ব্রহ্মা প্রজাপতি | 
আপনারে জ্ঞান করে দীনহীন অতি ॥ 


ব্হ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


| 
| 


৷ ভক্তিভরে শ্রীহরিরে ব্ৰহ্মাদেব কয়। 


৷ সকলি তোমার স্ষ্টি জানি দয়াময় ॥ 


1 


ভূত ভবিষ্যৎ আর কাল বর্তমান । 

এ সকল হয় তব মায়াতে নিৰ্ম্মাণ ॥ 
এই কথ। প্রজাপতি কহিয়! হরিরে। 
অবস্থান করে সেথা অবনত শিৱে ॥ 


 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি হৃমধুর । 
শ্রবণ করিলে বত দুঃখ হয় দুর ॥ 


হরুষ্ণদন্মখণ্ডে এযস্সিংশ অপ্যায় সমাপ্ত । 


চকু স্লিংশ অধ্যায় 


গঙ্গার জন্ম প্রান্ত, ভাগীপণী $ত।াদি নামেৰ 


পি এবং ত ন্মাহা গ্না কানন । 


বু 


ভগবান কহিলেন শ্রীরাধার প্রতি । 
তারপর কি ঘটিল শুন শুন সতি ॥ 
জীহরির সমীপেতে এমন সময় । 
বৃষারূঢ পঞ্চানন উপনীত হয় ॥ 
পরিধানে ব্যাঘচন্ম শিরে জটাভার। 
ললাটেতে অদ্ধচন্দ্র শোভিছে তাহার ৷ 
ত্ৰিশূল পট্টিশ সদা বিরাজিত হাতে । 
উপবাত রূপে নাগ বুলিছে গলাতে ॥ 
ঝটিতি বাহন হতে নামি পঞ্চানন। 
ব্ৰহ্ম৷ আর নারায়ণে করিল বন্দন ৷৷ 
ইন্দ্ৰ আদি দেবগণ আসিল সকলে । 
বস্তু রুদ্র মুনি মনু আসে দলে দলে ৷৷ 
সকলে হরির কাছে করি আগমন | 
ভক্তিভরে শ্রীহরির করিল স্তবন ৷ 
সে সময় পঞ্চানন পুলকিতকায়। 
রাধাকৃষ্ণ গুণগান যন্ত্ৰযোগে গায় ॥ 
মনোহর রাগবুক্ত গীত সুমধুর । 
গাহিতে গাহিতে তার চিত্ত ভরপুর ॥ 


শ্রীকষ্চজন্মখণ্ড 


রোমাঞ্চিত কলেবর হয় বারবার । 
ঝরঝর ঝরে তার নয়নের ধার ॥ 
শিবের মধুর গীত করিয়। শ্রবণ । 
চেতন হারায় যত দেব মুনিগণ ॥ 

সহসা! বৈকুণ্ঠ হয় জলেতে প্লাবিত । 
জলরাশি হেরি আমি হইনু শঙ্কিত ॥ 
তারপর জলরাশি হইতে তখন | 

গঙ্গার মুরতি আমি করিনু সুজন ॥ 
আমার নির্দেশ মত সেই গঙ্গানদী । 
বৈকুষ্ঠের চতুদ্দিকে বহে নিরবধি ॥ 
গঙ্গ। অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী আমার আদেশে । 
নিৰ্দিষ্ট আলয়ে তার ঘায় অবশেষে ॥ 
স্থরের শরীর হ'তে জন্ম তার হয়। 
শ্ৰীঙ্রনিন্নগ! তাই সবে তারে কয় ॥ 
হরিভক্তিপ্রদায়িনী এই গঙ্গানদী ! 
ভক্তদের মুক্তিদান করে নিরবধি ॥ 
গঙ্গার পবিত্র জল করিলে স্পর্শন | 
পাপতাপ দুরে যায় শুদ্ধ হয় মন । 
পুষ্করের তীৰ্থ হয় সর্ববতীর্থনার। 

তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ গঙ্গা হয় অনিবার ৷৷ 
ভগীরথ পূৰ্ব্বকালে আনে ধরাধামে | 
গঙ্গানদী তাই খ্যাত! ভাগীরথী নামে ৷৷ 
,আীতোরূপে পৃথিবীতে বহে অবিরাম । 
শুন সতি তাই তার হয় গঙ্গানাম ॥ 
পূৰ্ব্বকালে জহৃ, মুনি অতি ক্রোধ-ভরে। 
গঙ্গারে করিল পান কুপিত অন্তরে ॥ 
অবশেষে জানুদ্বার বহিগতি করে। 
জ।হুবী তাহার নাম হয় তারপরে ॥ 
ভীঙ্মরূপে বস্তু জন্মে গভেতে তাহার । 
তীগ্মের জননী বলি খ্যাত অনিবার ॥ 
দর মৃত্য পাতালেতে গঙ্গানদী বয়। 
'ভ্রপথগামিনী তাই নাম তার হয় ॥ 
প্রবাহিত যেই ধার! হয় স্বৰ্গথামে | 

লই ধারা স্ববিখ্যাত মন্দাকিনী নামে ॥ 
এই ধারা মিশে তার লবণ সাগরে। 
এঅলকনন্দ৷ নাম হয় ধরা পরে ॥ 


৪৭৯ 


জাহ্ৃবীর জল সদা স্থপবিত্র অতি। 
দর্শনে স্পর্শনে ঘুচে পাগীর দুৰ্গতি ॥ 
সগরের বংশধরে মুক্তি করে দান। 
এই গঙ্গ৷ ভক্তদের মুক্তির সোপান ॥ 
গঙ্গারূপ দোপানেতে করি আরোহণ। 
সাধুগণ মোর কাছে করে আগমন ॥ 
যদি কোন পাপী জন পূৰ্ব্ব কৰ্ম্মফলে | 
দৈবযোগে দেহত্যাগ করে গঙ্গাজলে ॥ 
সর্বপাপ হ'তে মুক্ত হয় সেইজন | 
আমার নিকটে সেই করে আগমন ॥ 
নদি কভু গঙ্গাজলে পড়ে মৃত দেহ । 
হরির মন্দিরে যায় নাহিক সন্দেহ ॥ 
গঙ্গাজলে করে যেই স্নান সমাপন । 
সে জন অবশ্য করে বৈকুণ্ডে গমন ॥ 
পাপী বদি গঙ্গা স্নান করে একবার । 
পূর্ববকৃত যত পাপ দূর হয় তার ৷৷ 
পাঁচটি হাজার বর্ষ এই গঙ্গানদী | 
কলিতে ভারত মাঝে রবে নিরবধি ॥ 
গঙ্গাদেবী ভারতেতে রবে যতদিন । 
কলির প্রভাব নাহি রবে ততদিন ॥ 
গঙ্গার যে ধারা বায় পাতালের প্রতি । 
সে ধারার নাম স্দ। হয় ভোগবতী ॥ 
ছু্দফেননিভ সদ! ভোগবতাজল। 
শুদ্ধ স্ফটিকের সম অতি সুনিৰ্ম্মল ॥ 
অনন্তযৌবন। যত নাগকন্যাগণ । 
ভোগবতী-তীরে সদ! করে বিচরণ ॥ 


 বৈকুগ্-ধামেতে সদা গঙ্গানদী বয়। 


রত্বের আকর গঙ্গ। সকল সময় ॥ 
সহস্ৰ যোজন প্ৰস্থে হয় নিরন্তর । 


 দৈর্ঘ্যেতে যোজন লক্ষ অতি মনোহর ॥ 


আমার তনয়! গঙ্গ। অতি পুণ্যবতী | 
তাহার বিনাশ নাই শুন শুন সতি॥ 


। জাহ্বীর জন্মকথা করিনু বর্ণন। 
ব্রহ্ম'শাপমুক্তি কথা কহিব এখন ॥ 
' ব্ৰহ্মবৈবৰ্তের কথা মধুর-মধুর । 


শুনিলে আসিবে শাস্তি, ভ্রান্তি হবে দুর। 


৪৮০ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


মিছে মায়ামুগ্ধ হয়ে যত জীবগণ | 
সংসার-কুপের মাঝে করে বিচরণ ॥ 
একমাত্র কৃষ্ণন৷ম সকলের সার। 
সেই কৃষ্ণনামে জীব পাইবে উদ্ধার ॥ 
শ্ীরদ্ঃজন্মথণ্ডে চতুক্সিধশ অধ্যায় সমাপন । 


পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় 


গঙ্গান্নানে এঙ্ধার শাপমোচন, ভারতী-সম্ভোগ, 

রতিকামের জন্ম, কন্দর্পবাণে ব্ৰহ্ধার চিন্তবিকার ৃ 

এবং নারাফণ ৪ খষিগণ কর্তৃক ব্রঙ্গাকে 
উপদেশ দান! 


ভগবান কহিলেন, শুন শুন সতি। 
বিচিত্র কাহিনী আমি কহিব সম্প্রতি ॥ 
হরির সভার মাঝে হেরিয়া গঙ্গারে | 
মোর মায়া বলি সবে বুঝিবারে পারে ॥ 
তখন বৈকুণ্ঠনাথ ব্র্মাদেবে কয় । 
অভিশঙ্গ হইয়াছ তুমি মহাশয় ॥ 
মোর আঙ্ঞা-অনুপারে কর গাত্রোথান | ৷ 
গঙ্গার সলিলে গিয়া কর তুমি সান ॥ 
শাপ দূর হবে তব হইবে মঙ্গল। 
অতীব পবিত্ৰ এই জাহ্নবীর জল ॥ 
গঙ্গাজলে স্নান করি হথপবিভ্র হবে। 
তথাপি সামান্ত তুমি পাপমুক্ত রবে। 
প্রজাপতি ব্রহ্ম! তুমি বৈষ্ণব-প্ৰধান। 
করিয়াছ প্রকৃতির ঘোর অপমান ॥ 
অহঙ্কার সকলের বিদ্বের কারণ। 
সেই অহঙ্কার তুমি করিলে ব্ৰাহ্মণ ॥ | 
শীঘ্ৰগতি যাও তুমি গোলোকের প্রতি | : 
সেথায় বিরাজ করে ঈশ্বরী ভারতী ॥ 
প্রকৃতির অংশজাত। ভারতী সুন্দরী । 
তাহার ভজন! তুমি কর ভক্তি করি ॥ 
যে তপস্তা করিয়াছ কল্পকাল ধরি। ; 
সকল বিনষ্ট হয় বেশ্যাশাপে পড়ি ॥ _ 


বেশ্যা-শাপে তব মন্ত্র কেন নাহি লবে। 
জগৎ-সংসারে তুমি অপূজিত হবে ॥ 
গঙ্গাজলে শীঘ্র স্নান করি সমাপন । 
গোলোকে ভারতী কাছে করহ গমন ॥ 
অনন্তর গঙ্গাজলে করি ব্রহ্মা স্নান । 
গোলোকে ভারতী কাছে করিল প্রস্থান ॥ 
মোর যশোগান করি দেবমুনিগণ। 

নিজ নিজ গৃহ পানে করিল গমন ॥ 
গোলোকে আসিয়া ব্রহ্ম! ভারতীর সহ। 
নিজ্জনেতে রতিক্রীড়া করে অহরহঃ ॥ 


 ব্িলোক্য-মোহিনী দেবী বাগীশ্বরী সতী। 


তাহারে পাইয়। ব্রহ্মা আনন্দিত অতি ॥ 
আমারে প্রণাম করি পুলকিত মনে । 
রতিভোগ করে ব্ৰহ্ম৷ ভারতীর মনে ॥ 


৷ তারপর ভারতীরে সাথে তার ল/য়ে। 
৷ আসিল বিধাতা পুনঃ আপন আলয়ে ॥ 
 ভারতীরে ব্রহ্মলোকে করিয়া দর্শন । 
ব্রহ্মলোকবাদিগণ বিস্ময়ে মগন ॥ 


পূর্ণ-শশধর-সম বদন তাহার । 


, বিকশিত পদ্মসম নেত্র চমৎকার ॥ 


পরুবিদ্ব-সম তার ওষ্ঠ ও অধর। 
মুক্তাশ্রেণ সম তার দন্ত মনোহর ॥ 


 গঞ্ডেতে বিরাজ করে কুণ্ডল তাহার । 


সর্বব অঙ্গে শোভে তার রত্ব অলঙ্কার ॥ 
পরিধানে সুন্মনবস্ত্র বহি শুদ্ধ অতি। 


অনন্ত নৌবনযুক্তা ঈশ্বরী ভারতী ॥ 
অপরূপ শ্রোণিহয় অতি সৃবিপুল। 
 শ্ীফলসদৃশ স্তন অতিশয় স্থল ॥ 

বীণ! ও পুস্তক হাতে শোভে অনিবার। 


রত্রহারাবলি শোভে বক্ষের মাঝার ॥ 
ব্ৰহ্মলোকে আনি ব্রহ্মা কামাতুর মনে | 


' দিবানিশি ক্রীড়া করে ভারতীর সনে ॥ 
কৃষ্ণের নিকটে শুনি ব্রহ্মার কাহিনী । 
কৌতুহলে কহিলেন রাধা বিনোদিনী ॥ 


কৃপা করি মোরে আজি কহ লনাতন। 
বেশ্যাঁরে বিধাতা কেন না করে গ্রহণ ৷৷ 
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রাধার বচন গুনি ভগবান্‌ কয়। 
শুন প্ৰিয়ে কহি আমি সমস্ত বিষয় ॥ 
পাদমকল্পে একদিন স্থজন কারণ। 
কমলযোনিরে আমি করিনু প্রেরণ ॥ 
আমার আজ্ঞায় ব্রহ্মা আসিয়| তখন । 
মন হ'তে হজিলেন মানস নন্দন ॥ 
সনক সনন্দ বোঢ়, করি সনাতন । 
পঞ্চশিখ আদি সব মানস নন্দন ॥ 
ব্ৰহ্মতেজে প্রস্থলিত অতি জ্যে।তিন্ময় | 
পঞ্চ বধ সকলের জ্ঞানী অতিশয় ॥ 
তাহাদের সম্বোধিয়। ব্ৰহ্মাদেব বলে । 
দার পরিগ্রহ কর তোমৱর৷ সকলে ॥ 
ব্রহ্মার বচন তারা ন! করি শ্রবণ। 
আমার তপস্য| তারে করিল গমন ॥ 
অতীব কুপিত হ’য়ে ব্রহ্ম! অতঃপর | 
একাদশ রুদ্র সি করে ভয়ঙ্কর ॥ 
তারপর প্রজাপতি করি মোর ধ্যান । 
বশিষ্ঠ পুলহ আদি স্জিল| সন্তান ॥ 
তাদের আদেশ কারি জনের তরে। 
মনোহর পুত্র কন্যা! ব্রহ্ম হুষ্টি করে ॥ 
শতীব শ্ুন্দর পুত্র নয়নাভিরাম । 
কামদেব নামে খ্যাত হয় অবিরাম ॥ 
/ম্ডশবদীয়া কন্ত। অতি দূপবতী। 
বন্রম্য ভূঘণেতে বিডধিতা অতি ॥ 
অনন্তর সেই পুত্ৰে করি সন্দোধন। 
স্তপ্রপন মনে ব্রহ্ম কহিল! তখন ॥ 
শুন শুন বংস তুমি আমার বচন । 
নীনক্রীড়া তরে তোম! করিনু স্ন | 
রমণা পুরুষে তুমি রতিস্তথ দিবে | 
নকলের হৃদয়েতে মদ। বিরাজিবে ৷৷ 
নম্মোহন উন্মাদন শোষণ তপন । 
"স্তন এ পঞ্চবাণ করিনু অৰ্পণ ॥ 
“কলেরে সম্মোহিত কর এই বাঁণে। 
?শিবাধ্য হবে তুমি যাইবে যেখানে ॥ 
“ই বর কামদেবে দিয়! সে সময়। 
'"হতারে বর দিতে সমুদ্যত হয় ॥ 
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সহস| মদনদেব পরীক্ষার তরে । 

ব্রহ্মা পরে পঞ্চবাণ হানিল সন্বরে ॥ 
মদনের শরাঘাতে ব্রহ্ম! মহাশয় । 
হারায়ে আপন জ্ঞান কামাতুৰ হয় ॥ 
রূপসী কন্যারে ব্রহ্ম! করিয়া দর্শন । 
সন্তে!গের তরে ধায় পশ্চাতে তখন ॥ 
শঙ্কিত| হইয়া কন্যা ছুটিয়| পলায় । 
কামাতুর ব্রহ্ম। তার পিছে পিছে ধায় ॥ 
উপায় ন! হেরি কন্যা! আসিয়া তখন । 
মুনভ্রাতগণ কাছে লইল শরণ ॥ 
হেরির। ব্রহ্মার এই হীন আচরণ । 
হিতকর বাক্যে তারে কহে মুনিগণ ॥ 
বিশ্বের বিপাতা হ'য়ে করিছ কি কাজ। 
গহিত এ কার্য কেন করিতেছ আজ ॥ 
শুন পিত? পরস্রীরে সাধুজন যত । 
আপন জননী সম হেরে অবিরত ॥ 
নিজ কন্যা! মাতৃবর্গ মাঝে গণ্য! হয়। 
শান্তর বচন ইহা, বেদে ইহ! কয ॥ 
বেদের স্জনকর্তা হইয়। আপনি | 
কন্যাতে আকুন্ট তুমি হ’লে পদ্মমোনি || 
গুৱুপ তলা রাজপত্রী আদি সমুদয়। 
[ভড়বন মানে সদ! মাততুল্য হয়।| 
মাহজাতি ভোগে কু নায় যার মন | 
সেই ঢরাচার করে নরকে গমন ॥ 
বিশখের স্থজনকারী তুমি মহাশয় | 
তথাপি কন্যার প্রতি অভিলাষ হয় ॥ 
অতীব কামুক তুমি, যদি ইস্ট চাও। 
মোদের সন্মুখ হ'তে দুর হয়ে য[ও || 
আপনি বিধাতা হ'য়ে করিছ কি কাঞ্জ। 
(পতা বলি অপরাধ ক্ষমিলাম আজ॥ 
শত শত দোষ নদ করে গুরুজন। 

সব দোম্‌ ক্ষমে তার যত স্তুবীগন ॥ 

গুৰু প্রতি হিংসা! দ্বেষ ঘদি কেহ করে। 
নরকেতে রহে সেই বহুকাল ধ'রে ॥ 
মুনিদের কথা শুনি ব্রহ্মা প্রজাপতি । 
অবনত মুখে রহে লজ্জীভরে অতি ॥ 
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তারপর ব্ৰহ্মৱন্ধে আনি প্রাণ তার। 
কৰ্ম্মফলে করে ব্রহ্মা দেহ পরিহার ॥ 
পরম ঈশ্বরে ভ্ৰহ্ম। করিয়। স্মরণ । 
পরব্রহ্মেতে লীন হইল তখন ॥ 
পিতার অবস্থা হেরি নন্দিনী তাহার । 
যোগবলে নিজ দেহ করে পরিহার ॥ 
ভগিনী ও পিতৃদশ! হেরি মুনিগণ । 
আত্মারাম শ্রীহরিরে করিল স্মরণ ॥ 
তুমি প্রভু অতীন্দ্িয় অব্যক্ত অক্ষয় । 
নিগুণ নিলিগু তুমি প্রভু দয়াময় ॥ 
পরমাত্মরূপী তুমি কৃষ্ণ সনাতন । 
স্বেচ্ছাময় সর্ববরূপ বিপদভগ্ন ॥ 
সকলের ধ্যানারাধ্য পরম ঈশ্বর । 
স্বেচ্ছারূপধারী তুমি ওহে পরাৎপর ॥ 
স্থলতম কভু তুমি সুক্ষাতম কভু । 
প্রকৃতি ঈশ্বর তুমি জগতের প্রভু ॥ 
প্রাকৃত পরম ব্ৰহ্ম সবার ঈশ্বর | 
সবার আধার তুমি হও নিরন্তর ॥ 
সর্ববরূপ তুমি প্রভু তুমি নিরাকার । 
তোমারে করিতে স্তব আছে সাধ্য কার॥ 
তোমার কপার হয় জগৎ-স্থজন । 
তোম! হেতু হয় প্ৰভু জগৎ-রক্ষণ ॥ 
জগতের পিতা তুমি সত্য সনাতন । 
রক্ষা কর পিতা আর ভগ্নীর জীবন ৷ 
তখন সেথায় আসি বিষ্ণু ভগবান । 
ব্ৰহ্ম৷ আর নন্দিনীরে করে প্রাণ দান ॥ 
সম্মুখে হরিরে হেরি ব্রহ্মা অতঃপর । 
লজ্জিত হইয়া কহে যুক্ত করি কর ৷৷ 
তুমি প্রভু দয়াময় অগতির গতি । 
তোমার চরণে যেন রহে মোর মতি ॥ 
অনন্তর বিধাতারে করি বর দান । 
হিতকর বাক্যে তারে কহে ভগবান্‌ ॥ 
লজ্জা তুমি পরিহার কর প্রজাপতি । 
সারযুক্ত কথা শুন কহি তব প্রতি ॥ 
শুভকীর্তি অপকীত্তি যত কিছু হয়। 
কৰ্ম্মফলে নিরন্তর ঘটে সমুদয় ॥ 


=--- শাপ" 
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সকল অপেক্ষা হয় কৰ্ম্ম বলবান্‌। 
শুভ কৰ্ম্ম তাই সাধু করে অনুষ্ঠান ॥ 
কৰ্ম্মফল-ভোগ-শেষে সাধু মুনিগণ। 
হরিপাদপদ্মে চিত্ত করে সমর্পণ ॥' 
কুকৰ্ম্ম হইতে সদ! অপকীত্তি হয়। 
অপকীপ্তি হ'তে হয় লজ্জার উদয় ॥ 
স্থকম্ম হইতে সদা হয় শুভফল। 
বিস্তার হইয়। থাকে যশ সুনিৰ্ম্মল ॥ 
শুভাশুভ কাৰ্য্য যত কালে নষ্ট হয়। 
কীত্তি গুণ যশ কভু ধ্বংসনীয় নয় ॥ 
পররমণীর "পরে লোভ হয় যার। 
শুন প্রজাপতি হয় অপকীত্তি তার ॥ 
পর নারী প্রতি যার হয় আকর্ষণ । 
অথবা পরের দ্রব্যে যায় ধার মন ॥ 
ত্ৰিভুবন মাঝে রটে অপকীন্ভি তার। 
ক্লেশের কারণ তাহ! হয় অনিবার ॥ 
এ কারণে সাপুগণ কদাপি অন্তরে | 
পরনারী পরদ্রব্যে লোভ নাহি করে। 
আমারে স্মরণ তুমি কর প্রজাপতি । 
পরদ্রেব্যে আর নাহি যাবে তব মতি ॥ 
নারীরে পরমবস্তু ভাবে যেই জন । 
নীতিমর্গে তার বুদ্ধি না করে গমন 
রমণীর দেহ সদা কামের আবাস । 
নারীতে আকৃষ্ট হ’লে হয় সর্বনাশ ॥ 
ধৰ্ম্মভীকু সাধুগণ ভ্ৰমে কদাচন । 
রমণীর মুখ নাহি করেন দর্শন ॥ 

পর রমণীর প্রতি মন যার রয়। 

তার বৃদ্ধি বিদ্যা! জ্ঞান বৃথা সমুদয় ॥ 
অন্তিমে যেজন করে নরকে গমন । 
যমের কিস্করগণ করয়ে তাড়ন ॥ 
মোর পাদপদ্ম চিন্তা করে যেই জন 
সে জন উত্তম ব্যক্তি হয় অনুক্ষণ ॥ 
শুভকৰ্ম্ম প্রতি যার মন সদা রয়। 
সে জন মধ্যম ব্যক্তি হয় এ ধরায় ॥ 
পররমণীর প্রতি মন যার রত। 

সে জন অধম ব্যক্তি হয় অধিরত ॥ 


কৃষ্জম্মখণ্ড। 


পরস্ত্রীরে সাধু কভু করিলে দর্শন। 
শ্রীহরির পাদপদ্ম করষে স্মরণ | 
স্থপথে গমন যারা করে অনুক্ষণ। 
তাহার প্রশংসা সদ! করে সর্বজন ॥ 
কুপথে গমনকারী নিন্দনীয় অতি। 
পদে পদে তাহাদের অশেষ হুর্গতি ॥ 
শুন শুন পদ্মযোনি, বরেতে আমার | 
পরস্ত্রীতে তব মন নাহি যাবে আর ॥ 
পরদ্রেব্য প্রতি তব নাহি যাবে মন। 
দিবানিশি চিন্তা কর আমার চরণ ॥ 
তোমার নন্দিনী এই অতি রূপবতী । 
কামদেবপত্রী হবে, নাম হবে রতি ॥ 
এই কথা বিধাতারে কহিরা তখন | 
বৈকুণ্ঠধামেতে বিষ্ণু করিল! গমন ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা স্মপুর অতি। 
শ্রবণ করিলে মন যায় হরি প্রতি ॥ 
অপার সংসার মাঝে কুঞ্চনাম সার। 
সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম কর অনিবার || 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব বৃথা! কাটে কাল। 
চারিদিকে বিরাজিছে বিঞুমায়াজাল॥ 
হরিনাম কর সবে ভক্তিভরে অতি। 
এই মায়াজাল হ'তে পাইবে মুকতি ॥ 


~~ 


শরীকৃষ্ণজন্মগণ্ডে পঞ্চ ত্রৎশ অন্যায় সমাপ্ত। 


যঢ়ত্রিংশ অধ্যায় 


করদপ-ভঙ্গ এবং তদ্দৈশ্বর্যয-বর্ণন । 


₹ষ্ণ সনাতন প্রতি, কহিলেন রাধা সতী, 
শুনিলাম সমস্ত বিষয় । 

কেন ব্রহ্মা মহাশয়, অপূজিত হয়ে রয়, 
জানিবারে ইচ্ছা বড় হয় ॥ 


৪৮৩ 


কহ নাথ প্রাণেশ্বর, কি ঘটিল তারপর, 
কেন বিষ্ণু দৰ্প ভাঙ্গে তার। 

সর্বববীজ তুমি হরি, কহ মোরে কৃপা করি, 
তুমি প্রভু কৃপা-অবতার ॥ 

প্রশ্ন শুনি রাধিকার, ভগবান সারাৎসার, 
মৃদৃ মৃদু হাস্ত করি কয়। 

শুন শুন রাধা মতি,কহিব তোমার প্রতি, 
গোপনীয় সকল বিষয় ॥ 

বহুবিধ তপস্তায়, মোরে তুষ্ট করি তায়, 
পদ্মযোনি লাভ করে বর। 

নানাবিধ সৃষ্টি করে্রঙ্গ। অতি গৰ্ব্ব ভরে, 
আপনারে ভাবিল ঈশ্বর ॥ 

বিধাতার গৰ্ব্ব হেরি,গার না করিয়া দেরী, 
গর্বব তার ভাঙ্গিনু ত্বৱায়। 

শুন সতি ত্ৰিভুবনে,গৰ্ব্ব করে যেই জনে, 
অবিলম্বে শাস্তি সেই পায় 

ব্ৰহ্মা-গৰ্বব চূর্ণ করে, শুন তি তার পরে, 
অনেকের গর্বব করি দুর। 

পাৰ্ব্বতী ও পঞ্চাননে, চন্দ্ৰসূধ্য হুতাশনে, 
শাস্তি দান করিনু প্রচুর ॥ 

যারা করে অহস্কার,শাস্তি দান করি তার, 
দর্পহারী আমি ভগবান্‌। 

গৰ্ব্বের সঞ্চার হ'লে, চূৰ্ণ করি স্থকৌশলে, 
বহুবিধ শিক্ষা করি দান ॥ 

রাধিকার জাগে ভয়,যুক্ত করে কৃষ্ণে কয়, 
দর্পহারী শ্রীমধুসুদন। 

কিরূপে সবার গৰ্ব্ব, নাথ তুমি কর খৰ্ব্ব, 
সেই কথা করহ বৰ্ণন। 

কহিলেন সনাতন, শুন প্রিয়ে দিয়া মন, 
কহি আমি সমস্ত বিষয়। 

‘সারের কর্তা যিনি, যোগিগুরু শিব তিনি 

মোর অংশে জন্ম তার হয়।৷ 

তেজে গুণে গরিমায়,জ্ঞানে আর মহিমায়, 
পঞ্চানন আমার সমান । 

তপস্তায় নিরন্তর, হইয়াছে মহেশ্বর, 
ব্রহ্মতেজে অতি দীপ্তিমান্‌ ॥ 


৪৮৪ 


আঁবরল ভক্তিভরে, শ্বেতপদ্মমালা করে, 
জপ করে পরম আন্মারে। 

ললাটেতে শশধর, শোভা পায় মনোহর, 
মুছু মুহ হাসে বারে বারে ॥ 

বিশুদ্ধ ক্টিকলম, পঞ্চরূপ মনোরম, 
ত্ৰিলোচন অতি চমৎকার । 

ত্ৰিশূল পটিশ তার,করে শোভে অনিবার, 
ব্যাপ্রচন্ম পরিধানে তার ॥ 

গর্ববভরে পঞ্চানন, আপনারে সৰ্ব্বক্ষণ, 
ঈশ্বরের তুল্য ভাবে মনে । 

থে ঘাহা প্ৰাথনা করে,দান করে গৰ্বৰভৱে, 
বর দান করে জনে জনে ॥ 

বুক নামে দৈত্যবর, একবধ নিরন্তর, 
শিবেরে করিল আরাধন। 

বর দিতে অতঃপর, তাড়াতাড়ি মহেশ্বর, 
দৈত্যকাছে করিল গমন ॥ 

দৈত্য নাহি বর লয়,কোন কথা নাহি কয়, 
মহেশ্বর সন্মুখেতে রয় । 

দৈত্যবর ভক্তিভরে, শঙ্করের ধ্যান করে, 
বর তবু নাহি কিছু লয়॥ 

ভক্তেকরি পরিহার, নাহি মেতে পারে আর 
মহেশ্বর বিপদে পড়িল। 


ব্র্মবৈবর্ত-পুরাণ 


শঙ্করের বর পেয়ে, দৈত্যব্র চলে ধেয়ে, 
শঙ্করের পশ্চাতে পশ্চাতে। 


ছুটে চলে অনিবার, হইয়াছে ইচ্ছা তার, 


অহঙ্কার দুর হয়, 


= শঙ্করের অহঙ্কার, 


বারেবারে মহেশ্বর,দিতে তারে চাহে বর, 


দৈত্য কোন বর নাহি নিল ॥ 
উপায় না হেরি আর, মহেশ্বর এইবার, 
ক্রন্দন করিল অতিশয় । 


শুনিয়া ক্রন্দন তার, ধ্যান করি পরিহার, ৷ 


কাস্থর মহাদেবে কয় ॥ 


শুন শুন যোগিরাজ, বর যদি দাও আজ, 


এই বর দাও পঞ্চানন । 
যাহার মস্তকে হাত, দিব আমি অকস্মাৎ, 
ভম্মীভূত হবে সেই জন ॥ 


শুনিয়া দৈত্যের বাণী, মহানন্দে শূলপাণি, 


প্রদান করিয়া সেই বর। 


অতিশয় তুষ্ট প্রাণে, আপন ভবন পানে, 


ধীরে ধীরে চলে মহেশ্বর ॥ 


i 
t 
|] 


হাত দিবে শঙ্করের মাথে ॥ 

ভয় পেয়ে পঞ্চানন, দ্রুত করে পলায়ন, 
হায় বুঝি রক্ষ। নাহি আর। 

পঞ্চানন চলে ছুটে, ডমরু ভূমিতে লুটে, 
ব্যাখ্রচম্ম খুলে পড়ে তার ॥ 

মহেশ্বর সে সময়, 
লয় আদি আমার শরণ। 

শঙ্করের পাছে পাছে,অতিদ্রগ্ত মোর কাছে 
বৃুকাহর করে আগমন ॥ 

আমার মাথার ছলে,মোর বাক্যে শুকৌশলে 
নিজ মাথে দৈত্য দেয় হাত। 

শুন সতি তার পর, বৃকাস্থর দৈত্যবর, 
ভস্মীভূত হয় অকস্মাৎ ॥ 

হ'য়ে মায় ছারখার, 
পঞ্চানন লজ্জিত ব্দনে। 

যুক্ত করে ভক্তিভরে,মোর স্তব স্তি করে, 
পাদপদ্ম স্মরে মনে মনে ॥ 

শুন শুন রপানতি, কহি আমি তব প্রতি, 
শঞ্চরের পর ব্বিষ্ব। 

শুন প্ৰিয়ে হথলোচনে, শঙ্করের মনে মনে, 
একবার অতি গর্ব হয় ॥ 

সংহারের কর্তা আমি, আমি জগতের স্বামী 
এই কথ! ভাবি মনে মনে । 

অহঙ্কারে মাতি হায়, একবার শিব যায, 
ত্রপুর দানব সহ রণে॥ 

ব্রপুর দানব লহ, - একবর্ধ অহরহ: 
যুদ্ধ করে দেব পঞ্চানন । 

লমরেতে কেহ কারে,নাহি পারে হারাবারে, 
মহাযুদ্ধ চলে অনুক্ষণ ॥ 

মায়াবলে অবশেষে, উঠে দৈত্য উদ্দেশে, 
যোজন পঞ্চাশ কোটি দুরে । 

সেথা যার মহেশ্বর)ক্রোধে কাপে কলেবর 
চলে রণ শিবে ও অন্তরে ॥ 


? 


অীকৃষ্ণজন্মখণ্ড । ৪৮৫ 


তারপর দৈত্য রেগে, শিবেরে ধরিয়া বেগে, 
নিক্ষেপ করিল ভূমিতলে । 

করি তাহা নিরীক্ষণ, দেবষি ও দেবগণ 
হাহাকার করে দলে দলে ॥ 

পড়িয়। ভূমির *পরে, মহেশ্বর যুক্ত করে 
ভক্তিভরে মোরে স্তব করে। 

' বুষের আকার ধরি,আমি গিয়া ত্বরা করি, 
শৃঙ্গ দিয়া তুলি মহেশ্বরে ॥ 

পঞ্চাননে তারপরে, অস্থর বিনাশ তরে, 
আমার কবচ করি দান। 

ত্ৰিভুবনে অপ্রতুল, দিনু তারে মোর শূল, 
সেই শূলে বধে দৈত্যপ্রাণ ৷ 

শঙ্কর লম্ছ্লিত হয়, অবনত মুখে বয়, 
ঘুচে যায় অহঙ্কার তার । 

অতঃপর ভক্তিভরে, পঞ্চমুখে যুক্ত করে, 
মোর স্তব করে বার বার। 

শুন শুন শ্রীরাধিকে শুন প্ৰিয়ে প্রাণাপিকে 
শিবসম ভক্ত (মার নাই। 

আমি বৃষরূপ ধ'রে, সেই ভক্ত মহেশবরে, 

বহন করিয়া থাকি তাই॥ 

পূর্ববকালে মহেশ্বর, বহু বধ 
পাদপদ্ম ধ্যান করে মম। 

ধ্যান করি অনুক্মণ, অবশেষে পঞ্চানন, 
হইলেন পরিপৃণতম ॥ 

একদ| কিশোর বেশে, তাহার সন্মুখে এসে 
উপনীত হইলাম আমি | 

হেরি রূপ মনোহর, পুলকিত মহেশ্বর, 
নিনিমেষে হেরে দিবাধামী ॥ 

তৃপ্তি তার নাহি হয়,মোর পানে চেয়ে রয়, 
প্রেমেতে বিহ্বল তার মন। 

কাঁদিতে কাদিতে কয়, শুন প্রভু দয়াময়, 
করিও ন! আমারে বর্জন ॥ 

অনন্ত সহজতর মুখে, তব স্তব করে সুখে, 
চতুৰ্ম্মুখে ব্রহ্মা করে স্তব। 

এক মুখে আমি হরি, কেমনে স্তবন করি, 
বল বল কি করি মাধব॥ 


| 
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এইরূপ শূলপাণি, কহিতে কহিতে বাণী, 
মোর ধ্যানে হয় নিমগন । 


, | মিটিল শিবের আশ, পূর্ণ হয় অভিলাষ, 


চারি মুখ হয় উৎপাদন ॥ 


৷ এক মুখ ছিল তার, পঞ্চ মুখে এইবার, 


পঞ্চানন শোভে অতিশয় । 


৷ প্রতি মুখে ত্ৰিনয়ন, শোভ। পায় অনুক্ষণ, 


ত্ৰিলোচন তাই নাম হয়। 


৷ সতীদেহ স্বন্ধে ক’রে, পূর্ণ এক বর্ষ ধারে, 


মহেশর জমে নানাস্থানে। 


। সেই সতী-অবয়ব যেথায় পড়িল সব, 


সিদ্ধপাঠ হইল সোনে ॥ 
সতী-অস্থি সমুদয়, মালারূপে গলে রয়) 
দেহ-ভম্ম অঙ্গে মাখে তার। 
বসনেতে স্পৃহ। নাই, দিগ্বস্ত্র পরে তাই, 
মস্তকেতে শোভে জটাভাঁর ॥ 
চন্দন ও পঙ্কে তার, সম জ্ঞান অনিবার, 
লোষ্টে রত্বে সম ভাব তার । 


৷ বিনধর সর্পগণ,  কঠঞে করে বিচরণ, 


নাহি তার কেশের সংস্কার 

শুন শুন রাধা সতি, পুতুর। পুষ্পের প্ৰতি, 
নদ! তার গ্রাতি অতিশয়। 

বিদ্বপত্র প্রিয় তা র, ভালবাসে অনিবার, 
বোগমার্গে মন সদা রয় ॥ 

শাশীনেতে পঞ্চানন, সদ! করে বিচর্ণ, 
নিরন্তর মোর ধ্যান করে। 

তাহার সমান ভক্ত, মোর প্রতি অনুরক্ত, 
কেই নাহি ভূবন ভিতরে ॥ 

কে তারে করিবে জয়, মহেশ্বর মৃত্যুঞ্জয়, 
হস্তে শূল ধরে নিরন্তর । 

মোর প্রাণ হ'তে প্ৰিয়,মোর ভক্ত অদ্বিতীয়, 
পরমান্মারগী মহেশ্বর ॥ 

হৃদয়ের মাঝে তার, রহি আমি অনিবার, 
প্রেমপাশে বদ্ধ আমি তার। 

পঞ্চ মুখে পঞ্চানন, মোর নাম সংকীন্তন, 
তাল-লযে গাহে বার বার ॥ 
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তার তুল্য যোগিরাজ, নাহি এ ভুবন-মাঝ, 
নাহি জ্ঞানী তাহার সমান। 
মোর ভক্ত পঞ্চানন, ত্ৰিভুবনে অতুলন, 
দিবানিশি করে মোর ধ্যান ॥ 
আমি শম্ভু পদ্মাসন, সমান এ তিন জন, 
তেজে মোরা সকলে সমান । 
কেহ শঙ্করের মম, ভক্ত আর নাহি মম, 
নিরন্তর শম্ভু মোর প্রাণ ॥ 


শিবের উচ্ছিষ্ট অগ্রাহ 


রাধিক! বলেন প্রভে। সন্দেহ ভগ্জন। 
যে ভাবে করিলে শিবের মাহাত্ম্যবর্নন ॥ 
সকলের বিভু আর পরম ঈশ্বর । 
তাহার উচ্ছিষ্ট কেন নহে গ্রাহকর ॥ 
কারণ ইহার প্রভূ কর নিবেদন । 
তদুত্তরে বলিলেন দেবনারায়ণ ॥ 
পাপরূপ ইন্ধানের দহনকারণ। 
পুরাতন ইতিহাস করহ শ্রবণ ॥ 
একদা সনৎ মুনি বৈকুণ্ঠ ধামেতে । 
দেখিলেন নারাযুণে ভোজন করিতে ॥ 
সভক্তি বিনয়ে নমি তারে ছিজোভম। 
স্তবস্ততি করিলেন অতি মনোরম ॥ 
ভকতবগুল দেব হ'য়ে পুলকিত । 
সনতে প্রসাদ দেন আশিস্‌ সহিত ॥ 
প্রাপ্তিমীত্র দ্বিজ তাহ! করিল ভোজন । 
কিঞ্চিৎ রাখিল শুধু বন্ধুর কারণ ॥ 
পরেতে সনৎমুনি গিয়ে সিদ্ধাশ্রমে। 
স্বীয় গুরু মহাদেবে প্ৰসাদ প্রদানে ॥ 
অতিশয় ভক্তিভরে শঙ্কর তখন । 
প্রাপ্তিমাত্র প্রনাদকে করিল গ্রহণ ॥ 
পাইয়া পরম স্বাদ হরির প্রদাদে। 
নাচিতে লাগিল শিব মহা ভাবোন্মাদে। 
পুলকিত দেহ তার সজল নয়ন । 
রাগ তাল মান লয়ে হরির কীর্তন ॥ 
গুণগান করে মোর প্রেমোন্মত্ত হয়ে । 
কটিদেশে ব্যাঘ্ৰচৰ্ম্ম পড়িল খসিয়ে ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


পড়িল ডমরু শৃঙ্গ ছুই হস্ত হ’তে। 
মুচ্ছিত হইয়| শিব পড়িল ভূমিতে ॥ 
রোদন ভিতরে শিব মোরে ধ্যান করে । 
হৃদয়-সহঅদলে আমারে নেহারে ॥ 
হেনকালে ছুর্গাদেবী ছুর্গতি-নাশিনী | 
সানন্দ হৃদয়ে আসে প্রস্গবদনী ॥ 
হেরিয়। শঙ্করে দুর্গা রুগ্তমান অতি। 
হালিয়| জিজ্ঞাসে হেতু সনতের প্রতি ॥ 
বদ্ধাঞ্জলিকরে মুনি বলে সব কথা । 
শুনিয়। হইল! দেবী শঙ্করে কুপিতা ॥ 
ক্রোধেতে স্ফুরিতা ওষ্ঠ কম্পিত অধর । 
পার্ববতী উগ্ভতা হন শাপিতে শঙ্কর ॥ 
মুহুর্তে বুঝিয়া তার মনের বাসনা । 
শঙ্কর পাৰ্ব্বতী পাশে জানাল প্রার্থনা ॥ 
মনোহর স্তোত্ৰ সেই করিয়া শ্রবণ। 
শাপ নাহি দিল আর পার্বতী তখন ॥ 
শঙ্করে বলিল দুর্গ, তোমার উচ্ছিষ্ট । 
প্ডিত-অতক্ষ্য বলি হইল নিদ্দিষ্ট ॥ 
শুন নাথ তুমি হও সংহার-বিধাতা | 
সেইরূপ আমি বটি পর্ববত-দুহিতা ॥ 
সেই তুমি ভয়ে কাপ আমার দর্শনে । 
তপস্তাতেজের ফল কোথা জীবগণে ॥ 
জগৎপালক তুমি আমার পালক । 
বেদবক্তা তুমি বিভু বেদের জনক ॥ 
তৎপর তুমি ত’ মুক্তি-সম্পদ দানেতে। 
দুনীতি তবে কেন তব আচারেতে। 
বল প্রভূ কে হইবে ধম্মরক্ষাকারী । 
আমি ত’ তোমার পাল্য। পোষ্যা ও কিঙ্করী। 
কৰ্ম্মদোষে প্রভু মোরে করিলে বঞ্চিত। 
হরির প্ৰমাদ আমি না পাই কিঞ্চিৎ ॥ 
ক্রয়েতে বিশুদ্ধ বস্তু আছয়ে এমন । 
শুদ্ধ হয় কোন বস্তু স্পর্শে সমীরণ ৷৷ 
কত বস্তু শুদ্ধ হয় কৈলে প্রক্ষালনে । 
সর্বববস্তু শুদ্ধ হয় হরি-নিবেদনে ॥ 
বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট অন্নে সৰ্ব্ব দেবগণ। 

পিতৃ আর অতিথির করিবে অৰ্চ্চন ॥ 


উ2ীকৃষ্ণজন্মখণ্ড । 


নিবেদিত নয় যাহা অভক্ষ্য জানিবে। 
হরি-নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করিবে ॥ 
শ্রীবিষুণর নৈবেদ্য যেই করিবে ভোজন। 
হরির পাৰ্শ্বদ স্থির হইবে সে জন ॥ 
ষাইট হাজার বর্ষ যদি কেহ তপ করে। 
ফল তার নয় কভু নৈবেদ্য গোচরে । 
বিনা তপে সেই ব্যক্তি হরিসম হয়। 
যেই জন শ্রীহরির নৈবেদ্য ভক্ষয় | 
পুক্ষরতীর্থেতে আমি মুনি-সমাগমে । 
প্রীহরির গুণব্যাখ্য শুনেছি যে ক্ৰমে ॥ 
সেই সব কথ! আমি করিনু বর্ণন | 
তুমি ত’ জানহ সব দেব পঞ্চানন ॥ 
বহুকাল তপ করি পতিরূপে তোমা। 
পাইয়াছি আমি প্রভু পূণমনস্কাম| ॥ 
বিষ্ণুর নৈবেদ্য হ'তে করেছ বঞ্চিত। 
তে কারণে ফলভোগ করিবে নিশ্চিত ॥ 
তব নিবেদিত বসন্ত যে জন ভক্ষিবে। 
কুক্কর রূপেতে তার জন্ম নিতে হবে ॥ 
এত বলি দুর্গ! দেবী মানভরে অতি। 
রোদন করিল বহু স্বামীর সংহতি ॥ 
রুগ্তমানা শঙ্করীর দৃষ্টি তবে পড়ে । 
মহাদেব-ক্ে তাহ! নীলবর্ণ ধরে ॥ 
সভক্তি আদরে শিব শিবাকে ধরিল। 
আপন বক্ষেতে তার মান ভাঙ্গাইল ॥ 
হস্তেতে মার্জন। করি নয়ন-সলিল। 
মনোহর নীতিবাক্যে সান্তুন| দানিল ॥ 
মানিয়। প্ৰবোধ বাক্য শঙ্করী তখন । 
সশ্রু2নেত্রে কহে শিবে শুন পঞ্চানন ॥ 
হরির নৈবেদ্য বিন! বৃথাই জীবন । 
বাচিয়। থাকিব প্রভু কিসের কারণ ॥ 
জন্মযৃত্যুজরাহর নৈবেদ্ধ তোমার। 
বিনষ্ট করেছি আমি, কেন বাঁচি আর ॥ 
শিবলিঙ্গোপরি কিছু যদি করে দান। 
অগ্রাহ৷ হইবে তাহ! শাস্ত্রের বিধান ॥ 
কিন্তু যদি হয় তাহা বিষ্ণুভোজ্যযুত। 
পবিত্র হইবে তাহ! জানিবে নিশ্চিত ॥ 
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এত বলি মহাদেবী সমুদ্ধৃত৷ হয় । 


৷ বিসজ্জিতে প্রাণ, তবে শিব তারে কয় ॥ 


ক্ষম মোর অপরাধ ওগো কৃপাময়ি। 
তব তপে ক্রীত আমি ভৃত্য তব হই ॥ 
সষ্টির আদিতে ছিলে তুমিই প্ৰকৃতি । 
ব্রন্মের স্বরূপ! তুমি মায়াময়ী নিতি ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আর মুনিগণ। 
ব্ৰহ্মরূপা শ্ীহুর্গারে পূজে অনুক্ষণ ॥ 
এত বলি মহাদেব হইল! নীরব । 
পাৰ্ব্বতী শঙ্করে নমি করিলেন স্তব ॥ 
শক্করআদেশে পরে শঙ্করী পার্বতী । 
মন্দাকিনীজআোতে স্নান করে শীঘ্গতি ॥ 
ভক্তিভরে পরে করে নারায়ণপুজ] । 
স্তবেতে সন্তুষ্ট হন দেবী দশভূজা || 
অতঃপর হরগৌরী ছু'জনে মিলিয়। 
হরির নৈবেদ্য খায় হরষিত হৈয়া ॥ 
এত বলি নারায়ণ কহে রাধাপ্রতি। 
উচ্ছিষ্ট শিবের তাই অভক্ষ্য সম্প্রতি || 


এক্ল্চজন্মখণ্ডে বটত্রিংশ অপ্যায় সমাপ্র । 


সপ্ত ত্ৰিংশ অধ্যায় 


ঢ্গা-দপভঙ্গ এবং মদন ভগ্মত্ব কথন | 


ভগবান কহিলেন, রাধা বিনোদিনি। 
মোর মুখে শঙ্করের শুনিলে কাহিনী ॥ 
কিরূপে দুর্গার দৰ্প বিচৃণিত হয়। 
এক্ষণে কহিব আমি সে সব বিষয় ॥ 
বিশ্বপ্রদবিনী দুর্গা কমনীয়| অতি । 
দেবতাগণের তেজে আবিভূতা সতী ॥ 
দানবগণেরে দুর্গ! করিয়। নিধন। 


৷ পূৰ্ব্বকালে দেবগণে করিলা রক্ষণ ॥ 
| দৃক্ষপত্তী-গর্ভে পরে জন্ম লয়ে সতী । 


বহু তপস্থায় পায় মহেশ্বরে পতি ॥ 
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দক্ষের শত্রুতা হয় শঙ্করের সনে । 

শিব প্রতি ক্রুদ্ধ হয় দক্ষ মনে মনে ॥ 
একবার দক্ষ করে যজ্ঞ সম্পাদন। 
শিব ভিন্ন সকলেরে করে নিমন্ত্রণ ॥ 
পিতৃঘজ্ঞ সভামাঝে যেতে চাহে সতী । 
মহেশ্বর তারে নাহি দেয় অনুমতি ॥ 
কুপিত হইয়া শিব যজ্ঞে নাহি যায়। 
দর্পভরে সতী বায় যজ্ঞের সভায় ॥ 
সতীরে দেখিয়! দক্ষ সভার ভিতরে। 
সকলের সন্মুখেতে শিবনিন্দা করে ॥ 
পিতৃমুখে শিবনিন্দ৷ করিয়| শ্রবণ । 
অভিমানে করে সতী প্রাণ-বিসঙ্জন ॥ 
এইরূপে দর্পচূর্ণ হইল তাহার । 

অপর কাহিনী সতি শুন এইবার ॥ 
প্ৰাণত্যাগ করি মতা কিছুকাল পরে। 
জন্ম লয় হিমালয় পত্নীর উরে ॥ 
হিমালয় পত্রী ছিল মেনকা যুবতী । 
তার কন্যারূপে আপি জন্ম লয় সতী ॥ 
এদিকে সতীর অস্থি করিয়া গ্রহণ । 
নানাম্থানে মহাদেব করিছে ভ্ৰমণ ॥ 
মেনকার কন্যা! উমা! ভুবনমোহিনী । 
মহেশ্বরে পতিরূপে চাহিলেন তিনি ॥ 
সহসা আকাশবাণী শুনবারে পায়। 
শিবেরে পাইবে তুমি দৃঢ় তপস্তায় ॥ 
দৈববাণী শুনি উমা ভাবে মনে মনে। 
বিনা তপন্তাষ আমি পাব পঞ্চাননে ॥ 
আমার সমান কেবা আছে রূপবতী । 
সকলের শ্রেষ্ঠ আমি রূপমী যুবতী ॥ 
মোরে দেখি মুগ্ধ হবে ভোলা পঞ্চানন 
মোর সম রূপবতী আছে কোন্‌ জন ॥ 
মোর পূর্ব্ব জনমের দেহভম্ম লয়ে। 
যে জন ঘুরিছে সদ! নির্বিকার হয়ে ॥ 
সেই ভোলানাথ মোরে করিলে দর্শন । 
পত্বীরূপে অবশ্যই করিবে গ্রহণ ॥ 
যৌবনেতে পরিপূর্ণ শরীর আমার । 
হেরিলে বিমুগ্ধ মন হইবে তাহার ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


সবার প্রধান! অমি রূপে ও যৌবনে । 
এইরূপে গর্বব তার হয় মনে মনে ॥ 
একদ| সংবাদ পায় শৈল অধীশ্বর। 
অক্ষয় বটের মূলে আসে মহেশ্বর ॥ 
শিবের সংবাদ পেয়ে শৈল-অধিপতি । 
শঙ্করের কাছে যায় আনন্দেতে অতি ॥ 
শিবের সংবাদ শুনি দূতের বদনে । 
অতি পুলকিত উম। হয় মনে মনে ॥ 
আনন্দেতে উম! দেবী ভাবিল! তখন । 
মোর তরে মহেশ্বর করে আগমন ॥ 
এই কথা ভাবি উম! সাজ সজ্জ। করে। 
মনোহর মাল্য পরে প্রফুল অন্তরে ॥ 
নয়ন যুগলে করি কঙ্জল রচন। 

দর্পণে নিজের মুখ করিল দর্শন ॥ 
ললাটে সিন্দুরবিন্দু আঁকে উমা সতী । 


উত্তম বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিল যুবতী ॥ 


শরতের চন্দ্রনম বদন তাহার । 
রত্বের কুণ্ডল শোভে গণ্ডের মাঝার ॥ 
নাপিকায় গজমুক্ত। কিবা শোভ। পায় । 
: শোভিছে কবরাভার মালতীমালায় ॥ 
বদরীফলের প্রায় শোভা পায় স্তন। 
' কটিতট ক্ষীণ তার অতি সুদর্শন ॥ 
_নাভিদেশ নিম্ন তার অতি শোভাময়। 
। মনোহর উরু দৃঢ় অতিশয় ॥ 
স্থলপদ্মনম তার যুগল চরণ । 
চলিতে মঞ্জীর তাহে বাজে স্নমোহন ॥ 
মস্তকে মুকুট তার শোভে চমৎকার । 
সর্বব অঙ্গে শোভে তার রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
অক্ষয় বটের মুলে শিব ছিলা বদি। 
তাহার নিকটে যায় পার্বতী রূপমী ॥ 
আপনার বৃদ্ধাবস্থ! করিয়া বর্জন । 
৷ যুবক বেশেতে রহে ভোলা পঞ্চানন ॥ 
৷ ব্যাপ্রচন্ম স্থলে পরে বস্ত্র মনোহর । 
৷ সর্বব অঙ্গে বিলেপিত চন্দন সুন্দর ॥ 
৷ স্ুমোহন মাল্য শোভে সর্পের ব্দলে। 
রত্বমালা শোভে অঙ্গে অস্থিমালা-স্থলে | 
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উকৃষ্ণজন্মথণ্ড 


পঞ্চমুখ স্থলে তার এক মুখ হয়। 
ব্রহ্মতেজে কান্তি তার অতি জ্যোতিম্ময়। 
কোটি কন্দর্পের সম রূপ মনোহর | 
দেহের প্রভায় লাজ পায় শশধর ॥ 

বৃষ তার অশ্বরূপে পরিণত হয় । 
নর্তকের রূপ ধরে ভূত-সমুদয় ॥ 
মহানন্দে নারায়ণ বলে অতঃপর । 
যেরূপে পাইল দুর্গা পতি মহেশ্বর ॥ 
মনোহর বেশ উমা করিয়া ধারণ । 
সখীসহ শিব কাছে করিল গমন ॥ 
[শবেরে ছেরিয়। উম! প্রদক্ষিণ করে। 
বন্দিল চরণ তার প্ৰফুল্ল অন্তরে ॥ 
আশীর্বাদ করি শিব কহে উম৷ প্রতি । 
সর্ববগুণাধার পতি লাভ কর সতি ॥ 
হইবে তোমার পতি জ্ঞানীর প্রধান। 
নারাযণ-সম তব হইবে সন্তান ॥ 

সবার পুজার আগে তব পুজা হবে। 
সকল অপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠ। হয়ে রবে ॥ 
তোমার উপর আমি তুষ্ট অতিশয় । 
এই কথা বলি শিব মৌনী হয়ে রয় ॥ 
অনন্তর উমাদেবী বিশুদ্ধ অন্তরে । 
নানাবিধ পাদ্য অধ্যে শিবপুজ। করে ৷৷ 
নিত নিত্য শিবপূজা করিয়া সেথায়। 
প্রতিদিন উমাদেবী গৃহে ফিরে যায় ॥ 
একদিন কামদেব ইন্দ্রের আজ্ঞায়। 
পঞ্চশর লয়ে তার শিব কাছে বায় ॥ 
উমাদেবী শিবপূজ! করিছে যখন । 
সহস| মদন শর করিল ক্ষেপণ ॥ 
শিবের অঙ্গেতে লাগে মদনের শর । 
তাহাতে কুপিত হয় ভোলা মহেশ্বর ॥ 
থর্‌ থর্‌ কাপে অঙ্গ অতি ক্রোধ-ভরে । 
ত্ৰিনয়ন হতে তার অগ্নিশিখ। ঝরে ॥ 
ভয়েতে কামের দেহ কাপে অতিশয় । 
হর-কোপে কামদেব ভস্মীভূত হয়॥ 
কামের অবস্থ। হেরি ক্ষুব্ধ দেবগণ। 
পাৰ্ব্বতী-বদন নত করিল। তখন ॥ 
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কামপত্বী রতিদেবী শিব কাছে গিয়৷ । 
শহ্করের স্তব করে কাদিয়া কাঁদিয়া ॥ 
পার্ববতীরে মহাদেব করিয়। বর্জন । 
আপন ভবন পানে করিল! গমন ॥ 
পার্ববতীর অহঙ্কার ঘুচিল এবার। 
যৌবন রূপের দৰ্প নাহি রহে আর॥ 
আপনার গৃহে উমা না করে গমন। 
গহন অরণ্যে যায় তপস্যা কারণ ॥ 
বহু বৰ্ধ আরাধনা করি ভক্তিভরে । 
অবশেষে পতিরূপে পায় মহেশ্বরে ॥ 
রতিদেবী শিবপূজ! করি বার বার। 
মদনদেবেরে প্রাপ্ত হইল আবার ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথ! অতি স্নধাময়। 
শ্রবণ করিলে সদা জুড়ায় হৃদয় ॥ 


শকুষ্ণজনুগণ্ডে সপ্ৰতিংশ অধ্যায় সমাগু। 


অষ্ট ত্ৰিংশ অধ্যায় 


ঠন্দেপ প্লিজ ৷ 


নারদ কহিল।, প্রভূ দেব নারায়ণ। 
অপূর্বব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
ক্রীড়াশেষে রাধাদেবী কৃষ্ণের নিকটে। 
(কোন্‌ কথা জিজ্ঞামেন কহ অকপটে ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন । 
রাধিকা! কৃষ্ণের কাছে জিজ্ঞাসে তখন ॥ 
কৃপা করি মোরে আজ কহ দয়াময় । 
কি প্রকারে দেবেন্দ্ৰের দর্পচূর্ণ হয় ॥ 
রাধিকার প্রশ্ন শুনি কহে সনাতন । 
শুন শুন মনোহর সেই বিবরণ ॥ 
শত যজ্ঞ পুরন্দর করি সমাপন । 
দেবতার অধিপতি হইল তখন ॥ 
তপন্তার গ্রভাবেতে শক্তিবৃদ্ধি হয়। 
বৃহম্পতি নিকটেতে মন্ত্র দীক্ষা লয় ॥ 


৪৯০ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


শতবৰ্ষ সেই মন্ত্ৰ জপি অনিবার। 
মনোরথ পরিপূর্ণ হইল তাহার ৷৷ 
এশ্বধ্যে প্ৰমত্ত হ'য়ে দেব পুরন্দর । 
একদিন প্রকৃতিরে করে অনাদর ॥ 
প্রকৃতি কুপিত! হ'য়ে শাপ দান করে। 
গুরুঅভিশাপগ্রস্ত হইবি সত্বরে ৷ 
একদিন ইন্দ্র যবে সভামাঝে ছিল। 
দেবগুরু বৃহস্পতি সেথায় আসিল ॥ 
সভামাঝে গুরুদেবে করিয়! দর্শন। 
হন্দ তারে প্রণিপাত না করে তখন ॥ 
ইন্দ্রের এ আচরণে ক্রোধভরে অতি। 
বনেতে গমন করে গুরু বৃহস্পতি ॥ 
দুঃখিত হইয়! গুরু মনে মনে কয়। 
ইন্দ্রের সম্পদ আদি ধ্বংস যেন হয় ॥ 
প্রস্থান করিলে গুরু দেব পুরন্দর। 
গুরুপত্রী তারা কাছে ধাইল সত্বর ॥ 
গুরু প্রতি অনাদরে অতি দুঃখ হয়। 
তারার নিকটে ইন্দ্র কাদে অতিশয় ॥ 
সান্তনা! প্রদান করি তার! দেবী কয়। 
গুরু সহ সাক্ষাৎ না হবে এ সময় ॥ 
দুর্দিন ঘুচিবে যবে গুরুপ্রাপ্ত হবে। 
লম্মবীদেবী পুনরায় তব রাজ্যে রবে ॥ 
যেমন করিলে কৰ্ম্ম ফল তার পাও । 
আপন ভবন পানে ফিরে চলে যাও ॥ 
তারার বচন শুনি দেবেন্দ্র তখন । 
মন্দাকিনী নদীতীরে করিল গমন ॥ 
অহল্য। যুবতী ছিল গৌতমের প্রিয়া | 
বিমুগ্ধ হইল ইন্দ্র তাহারে দেখিয়! ॥ 
স্নান তরে নদীতটে আসিছে যুবতী । 
সম্মিত বদন তার অতি রূপবতী ॥ 
অহল্যার স্তন শ্রোণি *রিয়া দর্শন । 
কামেতে মোহিত ইন্দ্র হইল তখন ॥ 
গৌতমের বেশ ইন্দ্র করিয়া ধারণ। 
অহল্যার সমীপেতে করে আগমন ॥ 
দেবেক্দ্রের ছল সতী বুঝিতে না পারে। 
তাহার সহিত যায় শয়ন আগারে ॥ 


সপ প্পপ্ত ৮১০০০ TE পক পলিসি শশী পিন পি সম 


রতিরদে মূৰ্চ্ছা যায় অহল্যা! যুবতী । 
পুরন্দর নানাভাবে ভোগ করে রতি ॥ 
এইরূপে রতিভোগ করে যে সময়। 
সহসা গৌতম মুনি উপনীত হয় ॥ 
সম্মুখে মুনিরে হেরি দেব পুরন্দর। 
মহাভয়ে অঙ্গ তার কাপে থর্থরু॥ 

রমণ করিয়া ত্যাগ দেবেন্দ্র তখন । 
মুনির চরণ ধরি করিল ক্ৰন্দন ॥ 
ক্লোধেতে মুনির মুখ রক্তবর্ণ হয়। 
সম্বোধন করি ইন্দ্ৰে মুনিবর কয় ॥ 
ধিক্‌ ধিক্‌ পুরন্দর দেব-অধিপতি | 
ব্রহ্মার প্রপৌত্র হয়ে কেন এ দুৰ্ম্মতি ॥ 
কশ্যপের পুত্র তুমি অদিতি-নন্দন। 
গহিত এ কাৰ্য্য কর কিসের কারণ ॥ 
বেদশাস্ত্রে দক্ষ তুমি জ্ঞানবান্‌ অতি। 
কি হেতু করিলে লোভ পরনারী প্রতি ॥ 
যোনি প্রতি লুব্ধ তুমি হইলে যেমন । 
শরীরে সহস্ৰযোনি হইবে তেমন ॥ 

পূর্ণ একবর্ধ কাল যোনিগন্ধ পাবে। 
বিস্মিত হয়েছি আমি তোমার স্বভাবে ॥ 
ভাস্করের আরাধনা কর বদি তবে। 
যোনিচিহ্ন চক্ষুরূপে পরিণত হবে। 
তুমি অতি মুটখতি অতি ছুরাচার। 
দুষিত! করেঠ তুমি পত্রীরে মামার ॥ 
সেই অপরাধে আমি দিনু মভিণাপ। 
বিনক্ট হইবে তব শোভা ও প্ৰতাপ ॥ 
তব গুরু বৃহস্পতি মোর বন্ধুজন । 

সে কারণে তোমারে না করিনু নিধন ৷ 
অনস্তর ইন্দ্রদেব অতি ভক্তিভরে। 
মুনিবাক্যে ভাঙ্করের আরাধনা করে ॥ 
এইরূপে আরাধনা করিলে প্রচুর । 
শরীরের যোনিচিহ্ন হয় তার দুর ॥ 
তারপর মুনিবর কহে অহল্যারে। 
পুরন্দর উপভোগ করেছে তোমারে ৷৷ 
মোর ভোগ্য। তুমি কু নাহি হবে আর। 
ধারণ করিবে তুমি পাষাণ আকার ॥ 


শ্ৰীকৃষ্ণজন্মখণ্ড 


অনুরাগশুষ্য। তুমি জানি মনে মনে। 
তথাপি গ্রহণ আমি করিব কেমনে ॥ 
পরভোগ্য। নারী যদি হয় অনিচ্ছায় । 
প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তারে শুদ্ধ করা যায় ॥ 
কামবশে যেই নারী পরভোগ্য। হয়। 
সেই নারী কভু আর গ্রহণীয়া নয় ॥ 
পরভোগ্য। রমণীরা অপবিত্রা অতি। 
পদে পদে তাহাদের অশেষ দুর্গতি ॥ 
কোনে! কাৰ্য্যে তাহাদের নাহি অধিকার: 
অন্তিমেতে যায় তারা নরক-মাঝার ॥ 
এই কথা! বলি মুনি করিল প্রস্থান । 
অহল্যা পাষাণ হয়ে করে অবস্থান ॥ 
বহুবর্ধ গত হ’লে অহল্যা আবার । 
রামের চরণ-স্পর্শে পাইল উদ্ধার ॥ 
অহল্য। গৌতম কাছে করিতে গমন | 
আবার গৌতম তারে করিল গ্রহণ ॥ 
ভগবান্‌ কহিলেন, শুন বিনোদিনী । 
কহিব এখন আমি ইন্দ্রের কাহিনী ॥ 
বিশ্বরূপ নামে ছিল ত্বন্টার নন্দন। 
একদিন ইন্দ্র তারে করিল নিধন ৷৷ 
পুত্রের নিধন-বার্তা করিয়া শ্রাবণ । 
সষ্টা মুনিবর হয় ক্রোধে নিমগন ॥ 
ইন্দ্রের বিনাশ তরে তৃষ্টা অতঃপর । 
বঞ্জ আয়োজন এক করিল সত্বর ॥ 
সেই যদ্ঞকুণ্ড হ'তে অতি ভয়ঙ্কর। 
বৃত্ৰ নামে সমুখিত হয় দেত্যবর ॥ 
অস্থরের অত্যাচারে ত্রস্ত দেবগণ। 
শঙ্কিত হুইয়। সবে রহে অনুক্ষণ ॥ 
অনন্তর পুরন্দর যাইয়া সত্বরে । 

দধীচি মুনির কাছে অস্ত্র ভিক্ষা করে॥ 
দধীচির অস্থি দিয়! বজুম্ষ্টি হয়। 
সেই বজ্ৰ বৃত্রে হানে ইন্দ্র মহাশয় ॥ 
বত্রান্থরে পুরন্দর করিলে নিধন । 
ব্রহ্মহত্য। পাপে পাপী হইল তখন ॥ 
বুদ্ধ| রমণীর বেশে রক্তবন্ত্র পরে। 
ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্ৰ প্রতি ধায় ত্বরা করে ॥ 


৪৯৯ 


| তালরুক্ষ সম মুর্তি বিকট আকার । 


লাঙ্গল ফলার পম দন্তরাজি তার ॥ 
দয়াহীন' ব্ৰহ্মহত্য৷ খড়গ লয়ে হাতে। 
কুপিত! হইয়| ধায় ইন্দ্ৰের পশ্চাতে ॥ 
ব্রহ্মহত্যা-ভয়ে ইন্দ্র কি করিবে আর। 
্রীগুরুর পাদপদ্ম স্মরে বার বার ॥ 
ম[নসের সরোবরে উপনীত হ'য়ে। 
সুন্মন মৃণালের সুত্রে লুকায় সভয়ে ॥ 
ব্রহ্মহত্য! অনন্তর না হেরি উপায়। 
অবস্থান করে এক বটের শাখায় ॥ 
এদিকে নহুষ হয়ে ত্ৰিলোকের পতি । 
শচীরে হেরিয়। হয় কামাতুর অতি ॥ 
ইন্দ্ৰপত্নী শচ'দেবী মতি ভয়ে ভয়ে। 
আশ্রয় লইল আমি তারার আলয়ে ॥ 
তার'-অনুরোধে পরে গুরু বৃহস্পতি । 
মানসের সরোবরে যায় শীঘ অতি॥ 


সেথায় আসিয়া গুরু পুরন্দরে কয়। 
 গাত্রোথান কর বৎস নাহি কোন ভয় ॥ 
' আমি তব গুরুদেব উপস্থিত যবে। 
অবশ্য তোমার কিছু বিপদ না হবে ॥ 


শুনিয়া গুরুর স্বর দেবেন্দ্ৰ তখন । 
স্বীয় রূপ ধরি সেথ। করে আগমন ॥ 
গুরুরে সম্মুখে হেরি ইন্দ্ৰ গুণধাম। 
পরম আনন্দে তারে করিল প্রণাম ॥ 
কৃতাঞ্জলি পুটে ইন্দ্ৰ গুরুদেবে কয়। 
মোর অপরাধ তুমি ক্ষম মহাশয় ॥ 


তুমি প্রভূ কৃপানিধি, কৃপা-অবতার । 


সব অপরাধ কর মার্জন। আমার ॥ 
অতীব অজ্ঞান আমি অতি মূঢ়মতি। 


' তোমার কৃপায় আমি হই সুরপতি ॥ 


বিধাতার পৌত্র তুমি জ্ঞানীর প্রধান । 


তোমার নিকটে আমি কীটের সমান ॥ 
ইন্দ্রের স্তবন শুনি তুষ্ট বৃহস্পতি। 
 প্রীতিভরে ধীরে ধীরে কহে ইন্দ্র প্রতি ॥ 
স্থির হও বৎস, তুমি নাহি কর ভয়। 

৷ তব রাজ্যে লক্ষ্মী রবে সকল সময় | 


৪৯২ ব্রহ্মাবৈবর্ত পুরাণ । 


বিদ্ব দূর হবে তব দিনু এই বর। 
আপনার রাজ্যে যাও দেব পুরন্দর ॥ 
অমরাবতীতে শীঘ্র করিয়া গমন । 
শচীলহ সুখে কাল করহ যাপন ॥ 
মোর বরে নষ্ট হবে শক্রু-সমুদয় । 
বিপদ ঘুচিবে তব, দূর হবে ভয় ॥ 
এই কথা বলি গুরু যাইবে যখন । 
্রহ্মহত্যা মুর্তি তথা করিল দর্শন ॥ 
শঙ্কিত হইয়! ইন্দ্র না হেরি উপায় । 
গুরুর শরণ আসি লইল তথায় ॥ 
ব্রহ্ম হত্যা মুৰি সেথা করিয়া দর্শন । 
ভয়ে ভয়ে গুরু করে হরিরে স্মরণ ॥ 
এমন সময় সেথা দৈববাণী হয় । 
আমার বচন শুন গুরুমহাশয় ॥ 
রক্ষিবারে চাহ যদি দেবেন্দ্রের প্রাণ। 
রাধিকা-কবচ তারে করহ প্রদান ॥ 
ধসারবিজয় নামে কবচ রাধার 
শিষ্যেরে প্রদান কর ভয় নাহি আর ॥ 
শুনিয়া! আকাশবাণী গুরু তারপরে । 
রাধিকাকব্চ দান করে পুরন্দরে ॥ 
কবচের প্রভাবেতে দুর হ’ল ভয়। 
ব্রহ্মহত্যা অবিলম্বে ভম্মীভূতা হয় ॥ 
অনন্তর বৃহস্পতি স্থ প্রসন্ন চিতে। 
ইন্দ্রের সহিত যায় অমরাবতীতে ॥ 
পুরন্দরে পুনরায় করিয়া দর্শন । 
মহা আনন্দিত হ’ল যত দেবগণ ॥ 
পুলকিতা৷ শচীদেবী আসিয়! ত্বরায় 
প্রণাম করিল আসি দেবেন্দ্রের পায় ॥ 
শক্র-অত্যাচারে রাজ্য হয় ছারখার । 
সেই রাজ্য বিশ্বকন্মা নিৰ্ম্মিল আবার ॥ 
মনোহর সেই রাজ্য করিয়া দর্শন। 
পরিতৃপ্ত নাহি হয় দেবেন্দের মন ॥ 
মতদিন মনোমত রাজ্য নাহি হবে। 
কি প্রকারে বিশ্বকম্মী অবসর লবে ॥ 
বিশ্বকম্মী উপায় না করিয়া দর্শন । 
ব্ৰহ্ম।র নিকটে গিয়া লইল শরণ ॥ 


অনন্তর পন্মযোনি বৈকুণ্টেতে যায় । 
হরির নিকট কহে নিজ অভিপ্রায় ॥ 
ব্রহ্মার বচন শুনি হরি নারায়ণ। 
মনোহর শিশুরূপ করিল। ধারণ ॥ 
দণ্ড-ছত্ৰ-ধারী শিশু স্নপ্ৰসন্ন চিতে। 
উপনীত হন আসি অমরাবতীতে ॥ 
উজ্জ্বল তিলক শোভে ললাটে তাহার। 
শুরু বস্ত্ৰ পরিধানে অতি চমৎকার ॥ 
এইরূপ শিশুদেহ করিয়৷ ধারণ। 
ইন্দ্রের দ্বারেতে হরি করে আগমন ॥ 
বিপ্ৰ বালকেরে হেরি ইন্দ্র গুণধাম । 
ভক্তিভরে চরণেতে করিল প্রণাম ॥ 
পাদ অর্ঘ্য দান করি পুরন্দর কয়। 
কি কারণে আগমন কহ দয়াময় ॥ 
ইন্দ্রের বচন শুনি কহে জনার্দন। 
আসিয়াছি তব রাজ্য করিতে দর্শন ॥ 
বিশ্বকৰ্ম্ম|-বিনিৰ্ম্মিত বিচিত্র নগর । 
শুনিলাম হইয়াছে অতি মনোহর ॥ 
জানিবারে কৌতুহল জাগিছে আমার । 
পুরী সম্পাদিত হবে কতদিনে আর ৷ 
বিশ্বকৰ্ম্ম৷ যেই রাজ্য করিল নিন্মীণ। 
অতি অপরূপ তাহা শুন মতিমান্‌ ॥ 
আর কোন ইন্দ্র প্রভু পারে নাই যাহ! 
একমাত্ৰ তুমি আজি পারিয়াছ তাহা ॥ 
শিশুর বচন শুনি হাসে পুরন্দর | 
সম্বোধন করি তারে কহে অতঃপর ॥ 
কহ কহ মোরে তুমি ব্ৰাহ্মণ-নন্দন । 
কোন্‌ কোন্‌ ইন্দ্ৰে তুমি করিলে দর্শন । 
ইন্দ্রের বচনে বিপ্ৰ হাস্য করি কয়। 
আমার বচন ভূমি শুন মহাশয় ॥ 

তব পিত! কশ্টাপেরে জানি পুরন্দর | 
জানি তব পিতামহ মরীচি প্রবর ॥ 
মরীচির পিতা যিনি ব্রহ্ম! ভগবান্‌। 
তাহারেও জানি আমি শুন মতিমান্‌ ॥ 
ব্রহ্মার রক্ষার কর্তা বিষ্ণু নারায়ণ । 
সেই বিষ্ণুদেবে আমি জানি অনুক্ষণ ॥ 


শ্ৰীকৃষ্ণজন্মখণ্ড । 


প্রলয়ের কথা আমি জানি মহাশয় । 
ব্রহ্মাণ্ডের কথা আমি জানি সমুদয় ॥ 
কত যে ব্ৰহ্মাণ্ড আছে জানি বিলক্ষণ। 
কত ব্ৰহ্ম বিষ্ণু আছে জানি সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 
কত ইন্দ্র আছে, তাহ! বর্ণনা ন! যায়। 


কত ব্রহ্ম! বিষ্ণু আছে, কে গণিবে তায়।। 


এইরূপ জনাৰ্দন কহিছে যখন | 
একদল পিপীলিকা! করিল! দর্শন ॥ 
পিপীলিকা-দল হেরি শিশু জনাৰ্দ্দন । 
উচ্চরবে হাস্য করি উঠিল! তখন ॥ 
শিশুর এ আচরণ বৃঝিতে না পারি। 
নুক্তকরে পুরন্দর কহে তাড়াতাড়ি ॥ 
কহ প্রভু কেব তুমি কাহার নন্দন । 
উচ্চরবে হাস্য কর কিসের কারণ ॥ 
শিশুরূপী কেব! তুমি আসিলে ছলিতে । 
জানিবারে কৌতুহল জাগিতেছে চিতে ॥ 
ইন্দ্রের বচন শুনি সনাতন কয় । 
গোপনীয় কথ! শুন, কহি মহাশয় ॥ 
যেই পিপীলিকাদল করিনু দর্শন । 
সকলেই ইন্দ্র ছিল তোমার মতন ॥ 
নিজ নিজ কৰ্ম্মফলে তাহারা এখন । 
ক্ষুদ্র পিপীলিকা রূপ করিল ধারণ ॥ 
কৰ্ম্মফলে জীবগণ ব্ৰহ্মপদ পায়। 
কণ্মফলে জীবগণ শিবলোকে যায় ॥ 
কৰ্ম্মফলে স্থান পায় স্বরলোক মাঝে। 
কম্মের ফলেতে কভু নরকে বিরাজে ॥ 
ণুকরীর গৰ্ভে গিয়া জন্ম কেহ লয়। 
কেহ কৰ্ম্ম-অনুসারে ক্ষুদ্র জীব হয় ॥ 
এইরূপ জনাৰ্দ্দন কহিছে যখন । 

বৃদ্ধ মহাযোগী এক করে আগমন ॥ 
উজ্জ্বল তিলক শোভে ললাটে তাহার। 
মস্তকে শোভিছে তার স্থল জটাভার ॥ 
বক্ষস্থলে লোম কিছু উৎপাটিত রয়। 
বয়সে প্রবীণ অতি মুনি মহাশয় ॥ 
মুনিরে হেরিয়! সেথা ইন্দ্র গুণধাম। 
ভক্তিভরে চরণেতে করিল! প্রণাম ॥ 


৪৯৩ 


শিশুবেশী ভগবান মুনিরে শুধায়। 
কোথা হতে মুনিবর আসিলে হেথায় ॥ 
নাম জানিবারে বড় হয় অভিলাষ। 

কি কারণে আগমন, কোথায় নিবাস ॥ 
উৎপাটিত লোম কেন বক্ষেতে তোমার 
কৃপা করি সব কথ! কহ সবিস্তার ॥ 
শিশুর বচনে মুনি কহিল তখন । 
আমার বৃত্তান্ত শুন ব্ৰাহ্মণ-নন্দন ॥ 
অল্লায়ু বলিয়া আমি না করি সংসার । 
ভিক্ষালন্ধ অন্নে দিন কাটাই আমার ॥ 
লোমশ আমার নাম গুন হে ব্ৰাহ্মণ । 
ইন্দ্রের দর্শন তরে করি আগমন ॥ 
বক্ষের মাঝারে মোর লোম আছে বত। 
আয়ুর প্রমাণ মোর হয় অবিরত ॥ 

এক ইন্দ্রপাতে শুন ব্ৰাহ্মণ-তনয়। 
একটি করিয়া লোম উৎপাটিত হয় ॥ 
ব্রহ্মার পরাদ্ধকাল পূৰ্ণ হবে যবে । 

সে সময় অবশ্যই মোর মৃত্যু হবে॥ 
মোর অতি অল্প আয়ু জানি অনুক্ষণ। 
তাই মোর সংসারের কিবা প্রয়োজন ॥ 
একমাত্র নিত্য সত্য হরি ভগবান । 
তাহার চরণ-পদ্ম করি সদা ধ্যান ॥ 
হরির দাসত্ব সদা সুহুর্লভ' অতি। 
হরিভক্তি চাহি আমি ন। চাহি মুক্তি ৷ 
নাহি চাই সালোক্যাদি মুক্তি-চতুন্টয় । 
হরির দাসত্ব চাহি সকল সময় ॥ 

এই কথা বলি সেথা লোমশ তখন | 
কৈলাসেতে শিব কাছে করিল গমন ॥ 
প্রস্থান করিলে মুনি এমন সময় । 
শিশুরূগী জনাৰ্দ্দন অন্তহিত হয় ॥ 

নকল ব্যাপার দেখি দেবেন্দ্র তখন! 
হতবুদ্ধি হয়ে হয় বিস্ময়ে মগন ॥ 
সম্পত্তিতে তৃষ্ণা তার নাহি রহে আর। 
স্বপ্নের সমান সব মনে হয় তার ॥ 
বিশ্বকম্মা শিল্পিবরে করি আনয়ন । 


৷ কৃহিল দেবেন্দ্ৰ বহু মধুর বচন ॥ 


৪৯৪ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


বহু ধনরত্ব তারে করিয়। অৰ্পণ । 
আপন ভবনে তারে করিল প্রেরণ ॥ 
রাজ্যভার দিয়! পরে পুত্রের উপরে । 
বনেতে চলিল ইন্দ্র তপশ্যার তরে ॥ 
তখন আসিয়া গুরু দেব বৃহস্পতি । 
হিতবাক্য উপদেশ করে ইন্দ্ৰ প্ৰতি ॥ 
বিচুণিত দেবেন্তের হয় অহঙ্কার । 
গুরুর আদেশে পুনঃ লয় রাজ্যভার ॥ 


হ॥রঞ্জসম্মাখণ্ডে সঅটত্রিংশ মপ্যায় সমাপু | 


উনচক্ভ্রান্রিংশ অধ্যায় 


গোর বপভঙ্গ 


সনাতনে কহিলেন, রাধা বিনোদিনী 
শুনিলাম তব মুখে ইন্দ্রের কাহিনী ॥ 
কিরূপে রবির গৰ্ব্ব বিচুণিত হয়। 
সেই কথা মোরে আঙ্গ কহ দয়াময় ॥ 
ভগবান কহিলেন শুন শুন সতি। 
সুধ্যের কাহিনী আমি কহিব সম্প্রতি ॥ 
একদিন ররি যবে অস্তমিত হয় । 
মালী ও স্থমালী নামে বলী দৈত্যদ্য় ॥ 
আপনার দীপ্তি দিয়া নাশে অন্ধকার । 
সন্ধ্যাকালে দীপ্তিময় হয় চারিধার ॥ 
তাহাতে কুপিত হ'য়ে ভাক্কর তখন । 
তাহাদের প্রতি শূল করিল ক্ষেপণ ॥ 
শুলের আঘাতে তারা চেতন হারায়। 
মূচ্ছিত হইয়া আসি পড়িল ধরায় ॥ 
শঙ্করের ভক্ত ছিল দৈত্য ছুইজন। 
জানিতে পারিয়া শিব করে আগমন ॥ 
জ্ঞান-বলে তাহাদের করি প্রাণ দান। 
মহাক্ৰোধে সূর্য্য প্রতি হয় ধাবমান ॥ 
শঙ্কিত হইয়া সূৰ্য্য না হেরি উপায়। 
ব্রহ্মার শরণ গিয়া লইল ত্বরায় ॥ 


শূল লয়ে শুলপাণি কম্পিত অন্তরে । 
ব্রহ্মার আলয়ে শীঘ্র আগমন করে ॥ 
রুষ্ট পঞ্চাননে ব্রহ্ম! করিয়া দর্শন । 
চতুন্মুখে ভক্তিভরে করিল স্তবন ॥ 
জগতের গুরু তুমি দেব পঞ্চানন । 
শরণাগতেরে তুমি না কর নিধন ॥ 
স্থজন করিলে তুমি বিশ্বচরাচর | 
সুৰ্য্য প্রতি হ্থপ্রলন্ন হও মহেশ্বর ॥ 

তুমি প্রভু আশুতোষ তুমি মহাভাগ । 
ভাস্করের প্রতি তুমি কারও না রাগ ॥ 
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমিই কারণ। 
কৃপা করি দিবাকরে কর্হ রক্ষণ ॥ 
রবিরে স্থজন তুমি করি পঞ্চানন । 
সমুদ্যত হইয়াছ করিতে নিধন ॥ 
আমি ব্রহ্ম ধন্ম সুধ্য ইন্দ হুতাশন। 
তোমা হ'তে ভাত মোরা হই অনুক্ষণ ॥ 
তপস্তার ফলদাত। ভূমি কৃপাময়। 
তপের স্বরূপ তুমি সকল সময় ॥ 
এইরূপে শঙ্করের করিয়া স্তবন। 
সুধ্যেরে শিবের কাছে করে আনয়ন ॥ 
তুষ্ট হ'য়ে ভোলানাথ প্রফুল্ল অন্তরে । 
ক্রোধ ভুলি সুধ্যদেবে আশীর্ববাদ করে 
ব্রহ্মারে প্রণাম করি শিব ভগবান । 
আপনার আলয়েতে করিল প্রস্থান ॥ 


শ্রীকষ্চজন্মখণ্ডে উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


চজ্লাব্রিংশ অধ্যায় 
বির দপভঙ্গ । 
রাধিকারে কহিলেন কৃষ্ণ ভগবান । 
এক্ষণে শ্রবণ কর বহ্ছি-উপাখ্যান ॥ 
ভৃগু প্রতি ক্রোধভরে দেব হুতাশন । 
দাহন করিতে যায় ত্ৰৈলোক্য ভুবন ॥ 


ইীকৃষ্ণজন্মখণ্ড 
আপনারে ভাবে অগ্নি অতি তেজীয়ান্‌। 


অন্ত অন্য মকলেরে করে তুচ্ছ জ্ঞান ॥ 
বিস্তার করিয়৷ শিখা অতি অহঙ্কারে । 


ত্ৰৈলোক্য ভূবন অগ্নি যায় গ্রাসিবারে ॥ 


জনার্দন শিশুরূপ করিয়া ধারণ । 
অগ্নির নিকটে আসি কহিল তখন ॥ 
কি কারণে রুষ্ট তুমি কহ মহাশয় । 
ত্ৰৈলোক্য দাহন কর! উচিত না হয় ॥ 
ভূপুর উপরে ক্রুদ্ধ হইলে যখন । 
ভূগুরে দমন তুমি কর হুতাশন ॥ 

বিশ্ব হ্ুষ্টি করিলেন ব্রহ্ম! মহাশয় । 
শ্রহরি রক্ষক তার সকল সময় ॥ 
সংহারের কর্তা হয় দেব পঞ্চানন | 
কেমনে নাশিবে তুমি ত্ৰৈলোক্য ভূবন 
প্রথমে সংহার কর হরি সনাতনে । 
তবে ত সক্ষম হবে ত্রেলোক্য-দহনে ৷৷ 
এই কথা বলি তারে হরি জনাৰ্দ্দন । 
শরপত্র অগ্নি মাঝে করে সমর্পণ ॥ 
অতি ক্ষুদ্ৰ শরপত্র শুষ্ক অতিশয় । 
তাহারে করিতে দগ্ধ সাধ্য নাহি হয় ॥ 
লেলিহান শিখ। অগ্নি করিয়া বিস্তার | 
শিশুরে আবৃত করে ছাড়িয়া হুঙ্কার ॥ 
তথাপি সে শুক্ষপত্র দগ্ধ নাহি হয়। 
হেরিয়| লজ্জিত হয় অগ্নি অতিশয় ॥ 
এইরূপে অগ্নিদৰ্প ব্চিণিত করি। 
অন্তহিত হইলেন জনার্দন হরি ॥ 
অতীব লজ্জিত হয় দেব হুতাশন । 
শান্ত হ'যে স্বস্থানেতে করিল গমন ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথ! অতি স্থধাময়। 
শ্রবণ করিলে সদা জুড়ায় হৃদয় ॥ 

এ সংসারে অহঙ্কার করে মেইজন । 
তার দৰ্প চুৰ্ণ করে শ্রীমধুসুদন ॥ 


শ্রীকষ্চজন্মথণ্ডে চ হাপিংশ অধ্যায় সমাপু । 


৪৯৫ 


একচত্রান্বিংশ অধ্যায় 
ঠিপবাখ।র ধপভঙ্গ | 


ভগবান কহিলেন, শুন বিনোদিনী । 
কহিব এখন আমি ছুর্ববাসা-কাহিনী ॥ 
কিরূপে তাহার গর্বব বিচুণিত হয়। 
শুন সতি কহি আমি সে সব বিষয় ॥ 
অন্বরীষ নামে এক ছিল নরপতি। 
অতি শক্তিশালী রাজা বিষ্ণুভক্ত অতি॥ 
একদিন রাজা ব্রত করি সম্পাদন । 
মহানন্দে করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন ॥ 
পারণ করিতে যবে সমৃদ্যত হয় । 
ছুর্ববাসা-প্রবর সেথা আসে সে সময় ॥ 
ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত মুনি নুপবরে কয়। 
অন্নজল দান মোরে কর মহাশয় ॥ 
মুনিরে হেরিয়! নুপ সভক্তি অন্তরে । 
স্ুধানম পরমান্ন তারে দান করে ॥ 
পায়সের মধ্যে কেশ করিয়া দর্শন । 
অতাব কুপিত হয় দুৰ্ববাস। তখন ॥ 
ক্রোধভরে অঙ্গ তার কাপে অনুক্ষণ। 
জট] হ'তে বাহিরিল পুরুষ ভীষণ ॥ 
কৃত্য। সে প্ররুষ যায় হানিতে রাজারে। 
ভীত নৃপ মোর নাম স্মরে বারে বারে ॥ 
এমন সময় মোর চক্র সুদর্শন । 
মহাবেগে নৃপ কাছে করে আগমন ॥ 
কোটি সূধ্যুলম দীপ্ত চক্র ভয়ঙ্কর । 
আবিভূতি হয়ে সেথা ঘুরে নিরন্তর ॥ 


' কৃত্য! পুরুষের শির করিয়। ছেদন । 


ধাইল মুনির পাছে করিতে নিধন ॥ 


 চত্তরভযে ভীত হয়ে ছুর্ববাসা তখন । 
' সমুদয় বিশ্বলোক করিল ভ্ৰমণ ॥ 


1 
' 
| 
1 


চক্ৰ সুদর্শন ধায় পশ্চাতে তাহার । 


৷ হায় হায় তার বুঝি রক্ষা নাহি আর ॥ 
৷ শিবলোক ব্ৰহ্মলোক করিয়া ভ্ৰমণ | 
' বিষ্ণুর নিকটে আসি লইল শরণ। 


৪৯৬ 


মুনির বিপদ হেরি বিষ্ণু ভগবান । 
কপাবশে করিলেন অভয় প্রদান ॥ 
ছুর্ববাস! প্রবর শেষে বিষ্ণুর আজ্ঞায়। 
অন্বরীষ নুপ গৃহে যায় পুনরায় ॥ 
দুর্ববাস! মুনিরে পুনঃ করিয়! দৰ্শন। 
নরপতি পরমান্ন করায় ভোজন ॥ 
তারপর ব্রত শেষে আনন্দিত মনে । 
পারণ করিলা নৃপ নিজপত্বী সনে ॥ 
ভোজন করিয়৷ মুনি তৃপ্তি-সহ কারে। 
নৃপতিরে আশীৰ্ব্বাদ করে বারে বারে 
শুন রাধা মোর ভক্ত হয় যেই জন | 
রক্ষ। তারে করে মোর চক্র সুদর্শন ॥ 
আমার ভক্তের সম কেহ নহে আর। 
ত্ৰিভুবন মাঝে তারা সকলের সার ॥ 


কীকুঞ্ণঙ্গন্নগ তে একট বিণ অপার সমাপু। 


ছিচকান্রিংশ অধ্যায় 


এন নুপিৰ দপভঙ্গ < মনসাৰ বিদ্ধ 


ভগবান কহিলেন, শুন রাধা সতি। 
ধন্ন্তরি-কথা আমি কহিব সম্প্রতি ॥ 
সমুদ্র-মন্থকালে মহার্ণব হ’তে। 
জ্ঞানবান্‌ ধন্বন্তরি উঠিল জগতে ॥ 
মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ অতি বিচক্ষণ । 
বৈনতেয়-শিষ্য সেই ধন্বন্তরি হন ॥ 
সহজ শিষ্যের সহ দেব ধন্বন্তরি। 
একদিন কৈলাসেতে যায় ত্বর| করি ॥ 
সহম। পথের মাঝে করিল দর্শশ। 
ভীষণ তক্ষক নাগ করিছে গমন ॥ 
শৈলতুল্য ভয়ঙ্কর তাহার মুরতি। 


দ্রুতবেগে আসিতেছে কোপভরে অতি 


কুপিত সে তক্ষকেরে করিয়া দর্শন। 
উপহাস ভরে হাস্য করে শিষ্যগণ ॥ 


্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


| একজন শিষ্য তারে ধারণ করিয়া । 

' বিষশূন্য করি উদ্ধে ফেলিল ছুঁড়িয়া ॥ 
| উদ্ধত তক্ষক রহে মৃতের সমান । 

' ব্যথায় কাতর হয়ে যায় বুঝি প্রাণ ॥ 
৷ তক্ষকের দুরবস্থা হেরি সৰ্পগণ । 


' বাস্থকিনমীপে গিয়| করে নিবেদন ॥ 


সমস্ত বৃত্তান্ত শুনি বাসুকি তখন । 


ক্রোধভরে পঞ্চ সৰ্পে করিল প্রেরণ ॥ 
 পুগুরীক দ্ৰোণ আর নাগ ধনঞ্জয়। 
কর্কোট কালিয় আদি সর্প-সমুদয় ॥ 


যেই স্থানে অবস্থান করে ধন্বন্তরি। 


' সেইখানে ক্রোধভরে যায় ত্বরা করি ॥ 
. নাগগণে হেরি সবে ভীত অতিশয় । 


চেতন হারায় ঘত শিষ্যা-সমুদয় ॥ 
বন্থস্তরি গুরুদেবে করিয়া স্মরণ । 
শিষ্যগণে প্রাণ দান করিল তখন ॥ 


তারপর দম্বন্তরি মহামন্ত্রবলে। 
মৃতপ্ৰায় করিলেন যত সর্প দলে ॥ 


দারুণ সঙ্কট বুঝি বাসুকি তখন। 


 মনস। দেবীরে সেথা করে আবাহন ॥ 
' মনমাদেবীরে নাগ কহে ভক্তিভরে। 
 ত্বরা করি যাও তুমি নাগরক্ষা তরে ॥ 
_বান্ুকির বাক্য শুনি মনসা তখন । 
 নাগকুল-রক্ষা তরে করিল গমন ॥ 


যেই স্থানে অবস্থান করে ধন্বন্তরি। 


 ক্রোধভরে যায় মেথ। মনস| ঈশ্বরী ॥ 


মনসার দৃষ্টি মাত্রে যত সর্পগণ। 


' নিমেষের মাঝে দবে লভিল চেতন ॥ 


তারপর দৃষ্টি দিয়া ক্রোধেতে সহস|। 
শিষ্যগণে মৃতপ্রায় করিল মনসা ॥ 


 মন্ত্রশাস্্রবিশারদ ধন্বস্তরি পরে। 
: শিষ্যগণে বাঁচাইতে বহু চেষ্টা করে॥ 


তবু তার শিষ্যগণ ন! পায় চেতন । 
মৃতপ্ৰায় হ'য়ে রয় যত শিষ্যগণ ॥ 


৷ তখন মননাদেবী হাস্য করি কয়। 
' মন্ত্রতন্ত্র সব তব ব্যর্থ মহাশয় ॥ 
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শ্রীরুষ্ণজন্মথণ্ড | 


গরুড়ের শিষ্য তুমি জানি অনুক্ষণ | 
আমাদের গুরু হন দেব পঞ্চানন ॥ 
শুন শুন ধন্বন্তরি কহি তব প্রতি । 
দেখাও আমারে তব মন্ত্রের শকতি ॥ 
এই কথা বলি তারে ঈশ্বরী মনসা । 
সরোবর হ'তে পদ্ম আনিল সহসা ॥ 
তারপর সেই পদ্ম মন্ত্রপূত করি। 
নিক্ষেপ করিল যেথা ছিল ধন্বন্তরি ॥ 
স্বলদরগ্িশিখোপম হেরি সেই ফুল। 
অবিলম্বে ধন্বন্তরি করিল নিৰ্ম্মল ॥ 
তখন মনসাদেবী কুপিত অন্তরে । 
সর্পেরে নিক্ষেপ করে তাহার উপরে ॥ 
ধন্বন্তরি সেই সর্প করিয়| দর্শন । 
ধূলি মুষ্টি দ্বারা ধ্বংদ করিল তখন ॥ 
কুপিত! মনসাদেবী শক্তি লয়ে করে। 
মন্ত্রপত করি হানে তাহার উপরে ॥ 
ধন্ন্তরি বিষুশুল লইয়া তখন। 
মনসার সেই শক্তি করিল ছেদন ॥ 
ঈশ্বরী মনসাদেবী নাগপাশ ল'য়ে। 
হানিল তাহার প্রতি কুপিত হৃদয়ে ॥ 
ধন্ন্তরি নাগপাশ করিয়া দর্শন । 
মনে মনে গরুড়েরে করিল স্মরণ ॥ 
গরুড় সহস| সেথা করি আগমন । 
চপ দ্বারা সর্পকুল করিল ভোজন ॥| 
নিক্ষল হইল যবে নাগপাশ তার। 
শিবশুল হাতে লয় মনসা এবার ॥ 
ব্যর্থ শিবের শূল করিয়া দর্শন। 
এক্মা আর শঙ্কু শীঘ্র করে আগমন ॥ 
ব্রহ্মা আর পঞ্চাননে হেরিয়া সেথায় । 
মনসা অমনি আনি প্রণমিল পায় ॥ 
ব্রহ্মা আর মহেশ্বরে করিয়া দর্শন । 
পক্তিভৱে ধন্বস্তরি করিল স্তবন ॥ 
আশীর্বাদ করি তারে ব্রহ্ম! গ্রজাপতি। 
কহিল মধুর বাক্য হিতকর অতি ॥ 
দর্বশান্ত্র-বিশারদ তুমি গুণধাম। 
»"না সহিত কেন করিছ সংগ্রাম ॥ 


৬৩ 


পাত পীল ্পিশিশীট =৬%4% - সী শি 


৪০১৭ 


মনসা শিবের শূল করিলে ক্ষেপণ। 
ভস্মীভূত হ’য়ে বাবে এ তিন ভুবন ॥ 
শুন ধন্বস্তরি তুমি ভক্তি-সহকারে। 


' মনপার পূজা কর যোড়শোপচারে ॥ 


যে স্তোত্রে আস্তীক মুনি করিল স্তবন 


' সেই স্তবে মনপারে কর আরাধন | 


এ শশী শশশিশ কপি ্পিপাশাশী - শী শবদ 


ব্রহ্মার বচন শুনি মহাদেব কয়। 
মনলাদেবীর পুজা কর মহাশয় ॥ 

ব্রহ্মা আর শিব মুখে শুনি এ বচন। 
ধন্ধস্তরি করে ত্বরা পূজা-মাযোজন ॥ 
ভক্তিভরে পূজ! আদি সম্পাদন করি। 
কৃতীঞ্জলিপুটে স্তব করে ধন্বন্তরি ॥ 
সিদ্ধিন্বরূপিণী তুমি শঙ্করনন্দিনী | 
নাগের ঈশ্বরী তুমি নাগের বাহিনী ॥ 
আস্তাকজননী তুমি কি কহিব আর। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 


' জরৎকারুপত্বী তুমি চিরতপন্থিনী । 


৷ সুশদ! বরদ। তুমি তপস্যারূপিণী ॥ 


নিত্য তুমি ফলদাত্রী হও তপস্থার। 

৷ তোমার চরণে আমি নমি বার বার ॥ 
' এইরূপ স্তব স্তুতি করি অবিরাম । 

৷ ধন্বন্তরি মনসারে করিল প্রণাম ॥ 


বর দান করি তারে প্রসন্ন বদনে। 
প্রস্থান করিল দেবী আপন ভবনে ॥ 


| ব্রহ্মবৈবর্তের কথ! অপরূপ অতি। 


পাট 


শ্রবণ করিলে পরে ঘুচিবে ছুর্গতি ॥ 
শ্ররু্ণজন্মথ.4 দ্বিচত্বা বিংশ পান সমাপু। 


ভ্রিচক্রান্বিংশ অধ্যায় 
রাধিকার থে । 


ভগবান কহিলেন শ্রীরাধার প্রতি । 


 দর্পভঙ্গ কথা তুমি শুনিলে সম্প্রতি ॥ 


চল চল বরাননে বৃন্দাবনে যাই । 


অপেক্ষা কৰিছে সেথা গোপীরা সবাই 


৪৯৮ 


বিরহে ব্যাকুল অতি তাহাদের মন। 
চল চল তাহাদের করিব দর্শন ॥ 
কৃষ্ণের বচনে রাধা মানভরে কয়। 
পদব্ৰজে যেতে মোর শক্তি নাহি হয় ॥ 
যদি তুমি পার নাথ ল’য়ে চল মোরে। 
চলিতে অক্ষমা আমি যাইব কি ক'রে ॥ 
রাধার বচন শুনি কৃষ্ণ ভগবান । 

সহসা সে স্থান হ'তে করে অন্তদ্ধান ॥ 
কাদিতে কাদিতে রাধ! বৃন্দাবনে যায়। 
সহচরী গোপীগণে হেরিল সেথায় ॥ 
কৃষ্ণের বিরহে সবে করিল ক্রন্দন । 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি কাদে গোপাঙ্গনাগণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা রাধা করি অতিশয়। 
দেহ পরিহার তরে সমুগ্ভত হয় ॥ 

এমন সময় কৃষ্ণ আলিয়া সেথায় । 
সুমধুর সুরে তার মুরলী বাজায় ॥ 
কৃষ্ণেরে দর্শন করি গোগীদল গিয়া । 
অবিলম্বে রাধা কাছে আনিল ধরিয়া! ॥ 
কৃষ্ণেরে পাইয়া রাধা করি আলিঙ্গন । 
কামভরে পীতবস্ত্ৰ করিল হরণ॥ 
অনুলিপ্ত করে অঙ্গ চন্দনে কুদ্কুমে। 
সাজাইল বিনোদিনী বিবিধ কুম্থমে ॥ 
বার বার কৃষ্ণমুখ করি নিরীক্ষণ। 
পরম আদরে করে শ্রীমুখ-চুন্ন ॥ 
কৃষ্ণের সমীপে আসি গোপিনীর দল। 
বিরহের দুঃখ যত কহে অবিরল ॥ 

কেহ কহে রাধানাথ অতীব কপট। 
ধরিয়া রাখিব তারে মোদের নিকট ॥ 
কেহ কহে গোবিন্দেরে ন! করি প্রত্যয় 
তার প্রতি দৃষ্টি রাখ সকল সময় ॥ 
কেহ কহে কৃষ্ণ অতি দয়ামায়াহীন। 
প্রেমপাশে বদ্ধ করি রাখ নিশিদিন ॥ 
এইরূপ নানাকথা কহি গোগীগণ। 
রাসের মণ্ডলে সবে করিল গমন ॥ 
স্বণপীঠে বলিলেন কৃষ্ণ ভগবান। 
চারিধারে গোপীগণ করে অবস্থান ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


নান মুর্তি ধরি সেথা শ্রীমধুদুদন । 
গোপীগণ সাথে হয় ক্রীড়ায় মগন ॥ 
রাধিকারে সাথে লয়ে নিজে ভগবান । 
রতির মন্দির মাঝে করিলা! প্রস্থান ॥ 
চম্পকের শ্য। ছিল অতি স্থমোহন । 
রাধা সহ কৃষ্ণ সেথা করিল। শয়ন ॥ 
কামশান্ত্রবিশার্দ কৃষ্ণ বারংবার । 
রাধামহ নানাভাবে করিল শূঙ্গার ॥ 
সৰ্ব্ব অঙ্গ পুলকিত হয় শ্রীরাধার । 
স্লরত-ক্ৰীড়ায় তার তৃপ্তি নাহি আর ॥ 
আলিঙ্গন চুম্বনের নাহিক বিরতি। 
আবেশে মৃচ্ছিত প্রায় রাধিকা যুবতী ॥ 
দিবারাত্রি নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাহি আর 
হরি সহ নানাভাবে করিল বিহার ॥ 
কৃষ্ণের বিভিন্ন মূর্তি গোপীগণ মনে । 
সরতে প্রমন্ত হয় আনন্দিত মনে ॥ 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তের কথ! অতি সুমধুর । 

শ্রবণ করিলে শান্তি লভিবে প্রচুর ॥ 
মধুর কৃষ্ণের নাম বে করে অবণ। 
সর্বপাপ দূরে যায় তৃপ্ত হয় মন ॥ 


এ কুষ্ণজন্মখণ্ডে ত্ৰিচয়াএিংশ অধ্যায় সমাপ। 


চতুশ্চত্রাব্রিংশ অধ্যায় 
নাপার ফের বিহার । 


কহিল। নারদ মুনি, কৃষ্ণকথ| যত শুনি, 
তত ইচ্ছা হয় শুনিবারে । 

কহ প্রভু নারায়ণ, তৃপ্ত নাহি হয় মন, 
কৃষ্ণকথা কহ বারে বারে ॥ 

পৃরিম! অতীত যবে, কি করিল! কৃষ্ণ তবে, 
কহ প্রভু বিস্তারিয়। মোরে । 

যেই কথ| শুনি প্রভু তৃপ্ডি নাহি পাই প্রত, 
সেই কথা কহ কৃপা করে। 


শ্রীকষ্ণচজন্মথণ্ড ৪৯৯ 


কহিলেন নারায়ণ, শুন শুন তপোধন, তারপর সমাদরে, অলঙ্ত প্রদান করে, 
রাসক্রীড়া করি সমাপন । রাধা-পায়ে নূপুর পরায়। 
যত গোপাঙ্গনা সনে, অতীব প্রফুল্ল মনে, এইরূপে নিরজনে, ভগবান ফুল্প মনে, 
যমুনায় যায় সনাতন ॥ মন সাধে রাধারে সাজায়। 
স্নিগ্ধজলে করি স্নান, তৃপ্তি ভরে করি পান, সহস৷ গোপিকাগণ, করে সেথা আগমন, 
ভগবান প্রফুল্ল হৃদয়ে। খ কারো হাতে শোভিছে চন্দন। 
অতি পুলকের ভরে, নানাবিধ ক্রীড়া করে, ৰ কেহ বা কুঙ্কুম করে, আসে পুলকের ভরে, 
যমুনায় গোগীদের লয়ে ॥ মাল কেহ করে আনয়ন ॥ 
জলক্রীড়া শেষ করি, অনন্তর কৃষ্ণ হরি, ৷ কেহ বা চামর ল'যে,আদে অতি ব্যস্ত হয়ে 
পরিহার করি গোগীগণে। ্‌ কারে| হাতে বস্ত্ৰ শোভ| পায়। 
অতিকামাতুর হ’য়ে, রাধিকারে সাথে লয়ে, মৃদুভাবে মাঝে মাঝে,কারো হাতে বীণাবাজে 
যায় ত্বর| ভাণ্ডারের বনে ৷৷ কেহ নাচে কেহ গান গায় ॥ 
নিৰ্জ্জন মালতী-বন, ছিল অতি স্নমোহন, ৷ গোপাঙ্গনাগণ সাথে, শ্ৰীকৃষ্ণ ক্রীড়ায় মাতে, 
সে শয্যা করিয়া! রচন। ৷ আনন্দেতে দকলে মগন । 
ভগবান বারে বারে, মহ! তৃপ্তি সহকারে, কভু জলে কডু স্থলে, লইয়া! গোপীর দলে, 
রাধাদহ করিল! রমণ ॥ | রাসক্রীড়া করে সনাতন ॥ 
রাধাপহ অনন্তর, ভগবান রালেশ্বর, ৷ শ্রীকষ্চজন্মথণ্ডে চকশ্চ্গারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 
বাসন্তী কানন মাঝে যায়। ্‌ 
তারপর ফুল্লমনে, শ্রীমতী রাধার সনে, ৷ 
রতিভোগ করিল সেথায় ॥ 
মোহন চন্দন বনে, পদ্মবনে নিরজনে) ৷ 
চম্পক কাননে সনাতন। | পঞ্চচতভ্বারিংশ অধ্যায় 
নানাভাবে রাধা সঙ্গে, মাতিলেন রতিরঙ্গে, 
কিছুতেই তৃপ্ত নাহি মন॥ 
রাধিকারে ক্রোড়ে করি)প্রেমভরে কৃষ্ণহরি, কহিল! নারদ মুনি, হে মুনিদত্তম। 
করিলেন কবরী-রচন। 3৭  শুনিলাম রাসলীলা অতি মনোরম ॥ 
রাধার ললাট-দেশে, ভগবান অবশেষে, : মথ্রা নগরে গিয়া কৃষ্ণ সনাতন । 


সংক্ষেপে আকৃ্চ-চগি.এ-বর্ণন । 


করিলেন সিন্দুর অৰ্পণ ॥ কি কি কাধ্য করিলেন কহ নারায়ণ ॥ 
মালতীর মালা! নিয়া, রাধার গলেতে দিয়া, নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিরাজ । 
ভগবান হেরে বারংবার । ' সংক্ষেপে সমস্ত কথা কহিতেছি আজ ॥ 
অঙ্গেতে চন্দন দান, করিলেন ভগবান, ৷ শঙ্করের যজ্ঞ কংস করে অনুষ্ঠান । 
রাধাদেবী শোভে চমৎকার ॥ সেই যজ্ঞে গোবিন্দেরে করিল আহ্বান ॥ 
সনাতন প্রেমভরে, কজ্জল প্রদান করে, অক্রুর গোকুলে গিয়া কংসের আদেশে । 
রাধা-নেত্র হয় সমুজ্জ্বল। ৷ কৃষ্ণ বলরাম আনে মথুরা প্রদেশে॥ 


শানুরাগে ভগবান, রত্ুহার করে দান, ! মধুর! নগরে গিয়া কৃষ্ণ সনাতন। 
দান করে রত্বের কুণ্ডল ॥ ' অনায়াসে কংসরাজে করিল! নিধন ॥ 


৫০০ 


সুদুম্মুখ নামে ছিল রজক সেথায় । 
কৃষ্ণ সনাতন সেথা বধ করে তায় ॥ 
চানুর মুষ্টিক নামে ছিল মল্লদ্য় । 
তাদের বিনাশ করে কৃষ্ণ দয়াময় ॥ 
কুবলয়াপীড় নামে গজরাজ ছিল। 
দর্পহারী ভগবান তারে বিনাশিল ॥ 
কুন্দ সনে গোপীনাথ করিয়া শুঙ্গার । 
প্রেরণ করিল৷ তারে গোলোক-মাঝার ॥ 
স্থদ্রামা নামেতে এক ছিল মালাকার। 
কুপাবশে হরি তারে করিল! উদ্ধার ॥ 
অবন্তীনগরে গিয়া কৃষ্ণ তারপরে । 
গুরু সান্দীপনি কাছে বিদ্া শিক্ষা করে 
জরাসন্ধ ছিল সেথা অতি বলবান। 
তারে পরাজিত করে কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
ঘবন-নুপেরে কৃষ্ণ করিয়া নিধন। 
উগ্রসেনে রাজ্যভার করিলা অর্পণ ॥ 
সমুদ্রের তীরে গিয়া কৃষ্ণ ভগবান। 
মোহন দ্বারকাপুরী করিল নিম্মাণ ॥ 
নরপতিগণে শেষে পরাজিত করি । 
রুক্সিণী হরণ করে সুকৌশলে হরি ॥ 
কালিন্দী, লক্ষ্মণা, শৈব্য।, মিত্রবিন্দা সতী 
নাগ্রজিতী সত্য! আর সতী জান্ববতী ॥ 
রূপবতী ছিল এই কন্যা সমুদয় । 
তাদের বিবাহ করে কৃষ্ণ দয়াময় ॥ 
নরক অন্তরে কৃষ্ণ করিয়া সংহার। 
বিবাহ করিল কন্তা ঘোড়শ হাজার ॥ 
পুরন্দরে পরাজিত করি সনাতন। 
পারিজাত পুষ্প শেষে করিল! হরণ ॥ 
মহেশ্বরে পরাজিত করি কৃষ্ণধন। 

বাণ নৃপতির হস্ত করিল ছেদন ॥ 
পৌত্রের উদ্ধার করি কৃষ্ণ তার পরে। 
পুনরায় আসিলেন দ্বারকা-নগরে ॥ 
প্রভাসের যজ্ঞে কৃষ্ণ করিয়া গমন । 
রাধিক1 দেবীরে সেথা করিল! দর্শন ॥ 
শতবর্ষ পরিপূর্ণ হইল যখন । 

শ্রীদামের অভিশাপ হুইল মোন্ষণ ॥ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ । 


মহানন্দে ভগবান মিলি রাধা সনে। 
গমন করিল! পুনঃ বৃন্দাবন বনে ॥ 
পুনর্ববার রাধানাথ ভারতের মাঝে। 
চতুর্দশ বর্ষ ধরি রাদেতে বিরাজে ॥ 
একাদশ বর্ষ ধরি কৃষ্ণ ভগবান । 
শিশুরূপে নন্দগৃহে করে অবস্থান ॥ 
মথুরায় দ্বারকায় শতবৰ্ষ রয়। 
পৃথিবীর ভার হরি হরে সে সময় ॥ 
এইরূপে নানাকীণ্ি করি ভগবান। 
অনন্তর গোলোকেতে করিল! প্রস্থান। 
গোপগোগীগণ সহ কৃষ্ণ সনাতন । 
যুগে যুগে এইরূপে করে আগমন ॥ 
কৃষ্ণের চরিত-কথ| অতি মধুময় । 
শ্রবণ করিলে সদ! জুড়ায় হৃদয় ॥ 

তৃণ হ'তে ব্রহ্ম! আদি হেরিতেছ যত। 
সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় অবিরত ॥ 
নিত্য সত্য শুধু সেই কৃষ্ণ দয়াময় । 
তাহার ভজন! করে সকল সময় ॥ 
নন্দের নন্দন তিনি পরম-ঈশ্বর। 
পরব্রহ্ম স্বেচ্ছাময় অব্যক্ত অক্ষর ॥ 
প্রকৃতি-অতীত তিনি হরি পরাৎপর | 
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥ 
স্বতন্ত্র নিগুণ তিনি নিত্য-নিরগ্ন । 
নিরীহ ও নিরাকার হন সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 
সেই ভগবানে মন কর সমর্পণ | 
একমনে ভঙ্গ সেই গোবিন্দ-চরণ॥ 
মধুর কৃষ্ণের নাম সকলের সার। 

যে জন কৃষ্ণেরে ভজে কি ভয় তাহার 


শ্রীরুষ্রন্মখণ্ডে পঞ্চচ হারিংশ অধ্যায় সমাপু। 
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মা 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখগু । 


বটচত্রাবিংশ অধ্যায় 
মহাবিষ্ণু প্রকৃতির দপভঙ্গ-কথন । 


নারদ কছিলা, প্রভু হরি নারায়ণ । 
মধুর শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিনু অবণ। 
কৃপা করি ভগবন্‌ কহ এইবারে। 
মহাবিষু-দর্প হরি ভাঙ্গে কি প্রকারে ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন যোগিরাজ। 
বিস্তারিযা সেই কথা কহিতেছি আজ 
মহাবিষ্ণু মনে মনে করে অহঙ্কার । 
সমুদয় বিশ্ব রাজে লোমকুপে তার ॥ 
ভৈরব-রূপেতে সেথ৷ আসিয়। তখন । 
অনায়াসে গ্রাস তারে করে সনাতন ॥ 
মুণ্ড মাত্র অবশিষ্ট রহিল তাহার। 
ভগবান চূৰ্ণ তার করে অহঙ্কার ॥ 
মহাবিষ্ণু ভয়ে হরি ধ্যান করে। 
স্তব স্তুতি করে তার শঙ্কিত অন্তরে ॥ 
এইরূপে দৰ্প তার বিচুণিত করি। 
পরিহার করে তারে সনাতন হরি ॥ 
ব্ৰহ্ম দৰ্প ভাঙ্গিলেন কৃষ্ণ দয়াময় 
হরি দ্বারা বিষ্ণুগৰ্বব বিচুণিত হয় ॥ 
অনন্তদেবের দৰ্প ভাঙ্গে ভগবান্‌। 
অহঙ্কারী শিবে হরি শিক্ষা করে দান। 
ধপ্মদেব শশধর সুধ্য ও গরুড়। 
সকলের অহঙ্কার হরি করে চুর ॥ 
অনলের দৰ্প চূর্ণ করে সনাতন । 
দুৰ্ববাসার দৰ্প চূৰ্ণ করে কৃষ্ণধন ॥ 
জয় ও বিজয় নামে ছিল দুই দ্বারী। 
তাহাদের দৰ্প চূণ করেন মুরারি ॥ 
দৈত্য দ্বারা অহঙ্কার ভাঙ্গে দেবতার । 
দেবগণ দ্বার! ভাঙ্গে দেত্য অহঙ্কার ॥ 
তব দৰ্প চূর্ণ করে শ্রীমধুমুদন। 
কামদর্প ভাঙ্গিলেন হরি সনাতন ॥ 
লক্ষ্মণের দৰ্প চূৰ্ণ করিলেন হরি। 
অচ্জ্জুনের দৰ্প কৃষ্ণ ভাঙ্গে ত্বরা করি ॥ 


৫০৯ 


বাণ-নৃপ্তির দৰ্প করে হরি দূর। 


পরশুরামের দৰ্প করে কৃষ্ণ চুর॥ 
সমুদ্রের অহঙ্কার নাশে ভগবান । 
বরুণেরে ভগবান শিক্ষা করে দান ॥ 
জাহ্নবীর অহঙ্কার হ'য়েছিল অতি। 
তার দৰ্প নাশ করে ভ্রিভুবনপতি ॥ 


কমলার অহঙ্কার হইল যখন। 


পে ee bem Cam mettre hh cadet পাদ পপ পপ আশিস পপ সী পাশপাশি 


ক শশী শা তি শশী = শি 


বিচুণিত করিলেন শ্রীমধুমুদন ॥ 
অহঙ্কার বদি হয় কাহারো অন্তরে । 
দর্পহারী ভগবান চূৰ্ণ তাহ! করে। 


সা 


লে 


আক্ন্লজন্মণ ৷ যঢ়চয্। পিংশ অধ্যায় সমাপু 


সপ 


সগুচত্রাব্বিংশ অধ্যায় 
পমলার ৫পচণ-কথন 


এতেক শুনিয়া মুনি বলে নারায়ণে। 
কমলার দৰ্প নাশ হয় কি কারণে ॥ 
নারায়ণ বলে মুনি শোন মন দিয় । 
দর্পহারী কৃষ্ণকথ। ভক্তিযুক্ত হেয়া ॥ 
একদিন মহাঁলক্ষী দর্পবশে অতি। 
পুরীতে প্রবেশ করে হৃষ্টচিত্ত মতি ॥ 
করিলেক নিবারণ দৌবারিকদ্বয়। 
কমলারে যেতে দ্বারে জয় ও বিজয় ॥ 
অভিমানী হ'য়ে লক্ষ্মী ম্মরিয়া হরিরে। 
ইচ্ছ৷ করে আপনার প্রাণ ত্যজিবারে ॥ 
সকল দেবতা তবে মিলি এক ঠাই। 
বলিলেন এভাবেতে মরিবারে নাই ॥ 
কৃষ্ণ অঙ্গ হ'তে তুমি আবিভূ ত! সতি। 
প্রকৃতি ঈশ্বরী তুমি কৃপাময়ী অতি ॥ 
শ্রীহরির অংশ হ'তে পুরুষের! হয়। 
তব অংশঙগীতা হয় নারী সমুদয়।৷ 
আত্মার স্বরূপ হয় কৃষ্ণ সনাতন । 
দেহের স্বরূপ! তুমি হও অনুক্ষণ ॥ 


৫০২ 


নিত্য সত্য যেইরূপ কৃষ্ণ সনাতন । 
সেইরূপ নিত্য সত্য তুমি অনুক্ষণ ॥ 
তুমি দেবী রাদেশ্বরী সিন্ধুর তনয়৷ । 
তুমিই পাৰ্ব্বতী লক্ষ্মী সাবিত্ৰী অভয়া ॥ 
তুমি বাণী তুমি গঙ্গা তুমিই তুলসী । 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তুমিই প্ৰেয়সী ॥ 
বিরজা রাধিকা! তুমি বৃন্দ! পদ্মাবতী | 
কুন্দলতা হৃশীতল! কদম্ব মালতী ॥ 
তোমার কৃপায় হয় লক্ষ্মীর প্রসাদ । 
সৌভাগ্য সফল হয়, বিনাশে বিপদ ॥ 
এইভাবে স্তব যদি করে দেবগণ । 
লন্মমীদেবী ত্যাগ করে আপন রোদন ॥ 
সম্বোধিয়! দেবগণে বলে অতঃপর । 
অপমানে আজি মম দহিছে অন্তর ॥ 
ভৃত্য কাছে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি আমি । 
আমারে না রক্ষা করে আপনার স্বামী ॥ 
কি ছার জীবন মোর কি ছার যৌবন। 
প্রাণ ত্যজিবারে চাই এই সে কারণ ॥ 
প্ৰবোধ দানিয়া তারে দেব পদ্মাসন। 
দেব্গণ সহ চলে যেথা নারায়ণ ॥ 
নারাফণে স্তব করি ভক্তিযুত চিতে। 
শ্রীহরির কাছে তার! থাকে অপেক্ষিতে ॥ 
সন্তুষ্ট হইয়! হরি বলেন তখন । 

ভৃত্য ও কলগ্রবন্ধু সব আত্মজন ॥ 
প্রাণপ্রিয়ে রাধা শোন এ কথা নিশ্চয় । 
জয় ও বিজয় ছুই তোমার তনয় ॥ 

ক্ষমা! কর ইহাদের যত অপরাধ । 

আমি পূরাইব তব বত আছে সাধ ॥ 

এত বলি কমলারে সান্তনা দানিয়৷ | 
ক্ষমিলেন ভক্তদ্ধয়ে আহলাদিত হিয়া ॥ 


ঞারৃঞজন্মণণ্ডে সপ্ুচহান্িংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ব্ৰহ্মবৈধৰ্ভ-পুরাণ | 


অক্টচত্বা ব্বিংশ অধ্যায় 
সংক্ষেপে রামায়ণ বর্ণন। 


নারদ কহিল! প্রভু কৃপা-অবতার। 
শুনিনু কাহিনী আমি অতি চমৎকার। 
রামায়ণ জানিবারে ইচ্ছা বড় হয়। 

ংক্ষেপেতে সেই কথা কহ মহাশয় ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন । 
শ্রীরামচন্দ্রের কথ| করিব কীৰ্তন ॥ 
বিধাতার প্রার্থনায় বিষ্ণু সনাতন । 
রামরূপে ত্রেতাধুগে করে আগমন ॥ 
দশরথ-গৃহে আসে কৌশল্যাউদরে । 
ভরত জন্মিল আসি কৈকেযী-জঠরে ॥ 
সৃমিত্ৰার গর্ভে জন্মে শত্ৰত্ন লক্ষ্মণ । 
চারিভাই রূপে গুনে ছিল! অতুলন ॥ 
বিশ্বা মিত্র-উপদেশে শ্রীরাম ত্বরায়। 
সীতারে গ্রহণ তরে চলে মিথিলায় ॥ 
পাষাণী রূপেতে ছিল অহল্য। রমণী । 
তাহারে উদ্ধার করে রাম রঘুমণি ॥ 
শ্রীরামের পাদস্পর্শে পাইয়া! মুকতি। 
আশীর্বাদ করে তারে অহল্য! যুবতী ॥ 
ভাধ্যাপ্রাপ্ত হয়ে পুনঃ গৌতম প্রবর | 
শুভ আশীৰ্ব্বাদ রামে করিল বিস্তর ॥ 
তারপর মিথিলায় করিয়া গমন । 
হরধনু ভঙ্গ করে শ্রীরাম তখন ॥ 
হরধনু ভঙ্গ করি রাম রঘুপতি । 
সীতারে বিবাহ করে আনন্দেতে অতি 
বিবাহ করিয়া রাম ফিরে যবে ঘরে। 
পর শুরামের দৰ্প বিচুণিত করে ॥ 
বিবাহ করিয়া যবে ফিরিলেন রাম । 
অযোধ্যায় মহোৎসব চলে অবিরাম ॥ 
পরে রাজ! দশরথ রাজপদে রামে। 
অভিষিক্ত করিবারে হয় মনস্কামে ॥ 
সপ্ততীর্ঘোদকপূর্ণ কলসী নকল । 
আহত হুইল পুরে, কত কোলাহল ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজম্মখণ্ড 


মুনিগণ আসি করে কাধ্য অধিবাস। 
পুরনরনীরীগণ-মনে কতই উল্লাস ॥ 
এরূপ উৎসব যবে চলে নানা মতে । 
কৈকেয়ী আসিয়া কহে রাজা দশরথে ॥ 
ছুই বর দিবে মোরে করিলে স্বীকার । 
সেই দুই বর আমি চাহি এইবার ॥ 
এক বরে শ্রীরামের বনবাস হবে। 
ভরত অপর বরে রাজা হয়ে রবে ॥ 
অঙ্গীকার-পাশে বদ্ধ নরপতি ছিল। 
শোকে মুহমান হ'য়ে এই বর দিল ॥ 
ধৰ্ম্মব্বতী রামচন্দ্র ধৰ্ম্মসত্য ভয়ে । 

ধীরে ধীরে দশরথে বচন কহয়ে ॥ 
সত্যাপেক্ষা বন্ধ আর কোথাও ত’ নাই। 
মিথ্যার সমান পাপ নাহি কোন ঠাই ॥ 
স্বধৰ্ম্ম রক্ষহ পিতা, ধৰ্ম্মের রক্ষণে। 
মঙ্গল, প্রতিষ্ঠা, যশ, মান সৰ্ব্বস্থানে ৷ 
সত্যের পালনহেতু ধৰ্ম্ম অনুসারে । 
গৃহস্থখ পরিত্যাগ বাসনা অন্তরে ॥ 
ইচ্ছাক্রমে হোক্‌ কিংবা অনিচ্ছাবশত। 
সত্যের শপথ যদি না হয় পালিত ॥ 
মরণে অশৌচ তার কেহ নাহি লয়। 
মাবচ্চন্দ্র দিবাকরে বাসে সে নিরয় ॥ 
কুম্ভীপাক নরকেতে অবস্থান করে। 
মুক আর কুষ্ঠ হয় সপ্তজন্ম তরে ॥ 
অতএব পিতা তুমি আনন্দ অন্তরে । 
সত্যের পালন কর অতি নির্ব্বিচারে ॥ 
এত বলি দশরথে সান্তনা দানিয়া। 
বনবাসে যায় রাম স্বগৃহ ছাড়িয়!॥ 
রামচন্দ্র পিতৃপত্য-পালনের তরে। 
রাজ্য ছাড়ি বনবাসে চলিল সত্বরে ॥ 
সাথে সাথে চলে তার সীত! ও লক্ষণ। 
এইরূপে বনমাঝে চলে তিনজন ॥ 
পুত্ৰশোক দশরথ সহিতে না পারে । 
রাম বনে গেলে পরে দেহত্যাগ করে ॥ 
জটাবন্ধলধারী রাম সীতা ও লক্ষ্ণ। 
পিতৃসত্য পালনাৰ্থ ভ্ৰমে বনে বন ॥ 


৫০৩ 


রাবণের সহোদর! সুর্পণখ| ছিল। 
একদিন বনমাঝে রামেরে দেখিল ॥ 
রামেরে হেরিয়া তার কাম জাগে মনে। 
রামচন্দ্রে কহে আসি সহাস্ত বদনে ॥ 
শুন রাম গুণধাম গুণের আকর। 
অনুরক্ত। হইয়াছি তোমার উপর ॥ 
তোমার নিকটে তাই করি আগমন । 
বনিতা রূপেতে মোরে করহ গ্রহণ ॥ 
রাক্ষপীর বাক্য শুনি রামচন্দ্র হাসে। 
তখন রাক্ষপী গিয়া লক্ষ্মণে সম্ভাষে ৷ 
শুনহে লক্ষ্মণ তুমি আমার বচন । 

তব পত্রীরূপে মোরে করহ গ্রহণ ॥ 
লক্ষ্মণ তাহার বাক্যে হ'য়ে কুতৃহলী । 
কহিলেন মন দিয়ে শোন যাহা বলি ॥ 
মূঢ় তুমি, তাই প্রভু রামেরে ত্যজিয়। | 
বৃথাই মরিছ তুমি আমারে ভজিয়| ॥ 
মোর ভাৰ্য্যা দাসী হয় জনক-হতার। 
আমি তার দান তোমা কি কহিব আর 


' মদীশ্বর রামে যদি করহ ভজন । 


ভুপত্রী রূপে মোর পাইবে পূজন ॥ 


৷ কামহতাচিন্তা মূঢ়া সূর্পণথা কহে। 
ক ওষ্ঠ তালু তার শু হয়ে রছে ॥ 


এ ৮ শশা? শশী — ৬০"""-"-=> শপ” শশা পিসি শিশি তি 
পিল এল পি 


লক্মনণেরে সন্বোধিয়া বলে ছুবিনীতা | 
কামার্ত হইয়া আমি স্বেচ্ছা-উপনীতা ॥ 
যদি মোরে ত্যাগ কর তোমরা দু'জনে 
নিশ্চিত বিপত্তি কোন ঘটিবে এক্ষণে 
রাক্ষপীর বাক্য শুনি লক্ষ্মণ তখন । 
কর্ণ আর নানী তার করিল ছেদন ॥ 
রাক্ষসীর ভ্রাতৃদ্বয় খর ও দুষণ। 
লক্ষমণের সাথে আমে করিবারে রণ ॥ 
লক্ষ্মণ সে ভ্ৰাতৃদ্বয়ে করিল সংহার। 
তাদের সকল দৈন্য করে ছারখার ॥ 
অনন্তর সূৰ্পণখ| পুক্কর তীৰ্থেতে। 
তপস্তাচরণ করে মভক্তি চিত্তেতে ॥ 
তপস্তায় তুষ্ট হয়ে ব্ৰহ্মা প্রজাপতি। 
বর দান করিলেন সুর্পণথা প্রতি ॥ 


৫০৪ ব্ৰহ্মবৈবৰ্তত-পুরাণ । 


ব্ৰহ্মা কহে, তুমি মোরে বরের প্রভাবে। 


জন্মান্তরে ভগবানে পতিরূপে পাবে ॥ 
তারপর সুপণখা অগ্নির ভিতরে । 
পরম আনন্দভরে প্রাণত্যাগ করে ॥ 
এইরূপে নিজদেহ করি পরিহার । 
কুজারূপে পুনরায় জন্ম হয় তার ৷৷ 
এদিকে সকল কথ! করিয়া শ্রবণ। 
কুপিত হইল অতি রাক্ষন রাবণ ॥ 


গোপনে বনের মাঝে আসি মায়াবলে। 


সীতারে হরণ করে অতি হ্থকৌশলে ॥ 
সীতাশোকে রামচন্দ্র বিষাদে মগন | 
ছুই ভাই নানাস্থান করে অন্বেষণ ॥ 
সুগ্ৰীব বানর হ'ল শ্রীরামের মিত। | 


সবে মিলি চেষ্টা করে উদ্ধারিতে সীতা | 


বালীরে সংহার করি জীরাম তখন । 
হৃগ্ৰীবের হাতে রাজ্য করিল। অর্পণ ॥ 
চতুর্দিকে দূতগণে সুশ্রীব পাঠায় । 


কোনোখানে জানকীর সন্ধান না পায় ॥ 


হনুমানে রামচন্দ্র বরদান করি । 
তাহার করেতে দেন রতন অঙ্গুরি ॥ 
দক্ষিণদিকেতে যেতে করেন আদেশ । 
হনুমান যায় চলি লইয়া সন্দেশ ॥ 
রুদ্রাংশসম্ভূত হনু দক্ষিণেতে যায় । 
কত কাল পরে পথে লঙ্কাীপ পায় ॥ 


অশোককানন মধ্যে শোকাকিষ্টা নীতা । র 


নিরাহার। কৃশ! অতি রক্ষঃভয়-ভীতা ॥ 
মহালক্সবী মাতৃরূপ৷ দেখিয়া সীতারে । 
পবননন্দন হনু প্রণমে তাহারে ॥ 
আপনার পরিচয় দিয়ে অনুমান । 
রামের অঙ্গুরী করে জানকীরে দান ॥ 
সীতারে কাতর! দেখি পবন নন্দন । 
তাহার চরণ ধরি করিল রোদন ॥ 
পরেতে সীতারে বলে রামের কুশল। 
যে ভাবেতে পায় সীতা সান্বনার ফল ॥ 
অবশেষে সিন্ধুপার হয়ে হনুমান। 
সীতার সংবাদ রামে করিল প্রদান ॥ 


সমুদ্রে বাধিয়া সেতু শ্রীরাম তখন | 
সৈন্যসহ লঙ্কাপুরে করিল! গমন ॥ 
সবান্ধবে রাবণেরে করিয়। সংহার । 
রামচন্দ্র করিলেন সীতার উদ্ধার ॥ 
অনন্তর রঘুমণি জানকীরে লয়ে । 
অযোধ্যায় আসিলেন প্রফুল্ল হৃদয়ে | 
পুষ্পকযানেতে চড়ি রঘুবীর রাম। 
সীতানহ আসিলেন অযোধ্য| শ্রীধাম ॥ 
সীতাকে ধরিয়া বক্ষে রঘুর নন্দন । 
ক্রীড়ান্থখে করে তারা সময় যাপন ॥ 
সপ্তথীপ অধিপতি হন রঘুপতি। 
আধিব্যাধিশৃন্] হ'য়ে স্খী বহুমতী ॥ 
কালক্রমে তাহাদের ছুই পুজ্র হয়। 
কুশীলব নামে খ্যাত বীর অতিশয় ॥ 
ক্রমে ক্রমে তাহাদের পুত্র পৌন্র হ'তে 
সুধ্যবশে নৃপগণ জন্মিল জগতে ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথ! অতি শ্থধাময়। 
শ্রবণ করিলে সদ! জড়ায় হৃদয় ॥ 


ই|কুষ্ণজনাথ ৪ আঠচহারিৎশ অপার সমাপু। 


উনপঞ্চাশত অধ্যায় 
বসেব দঃসপ দশন এবং অক্লুৱের আনন্দ । 


নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 


৷ অতীব ছুঃম্বগ্ কংস করিল দর্শন ॥ 

৷ দুঃস্বপ্নদৰ্শনে কংস মহাভীত হয়। 
উদ্বেগে চিন্তায় সবে নিরাহার রয় ॥ 
 পাত্রমিত্র পুরোহিত আর বন্ধুজনে | 

। সভামধ্যে ডাকি আনি বলে কংদদেনে 
বান্ধব সকল আর পুরোহিত বর। 

৷ যে স্বপ্ন দেখিনু কাল বলি অতঃপর ॥ 
পণ্ডিত তোমরা সবে করহ বিচার। 
আমার স্বপ্নের বল কি ফল ইহার ॥ 


স্পট 
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প্রীকষ্ণজন্মখণ্ড 


লোলজিহ্ব। কৃষ্ণবৰ্ণ! বৃদ্ধ এক নারী । 
নাচিছে নগরমধ্যে অতি ভয়ঙ্করী ॥ 
গলদেশে শোভে মাল! স্রক্ত চন্দন । 
পরিধানে ছিন্নপ্রায় লোহিত বসন ॥ 
অট্রাট্টহাদিনী নারী খর্পরধারিণী। 
করদ্বয়ে তীক্ষ খড়গ নৃমুণ্ডমালিনী ॥ 
অপর! রমণী এক ছিন্ন নাসা তার। 
মুক্তকেশী কৃষ্ণদেহী শুদ্রব্যবহার ॥ 
আলিঙ্গিতে চায় মোরে কৃষ্ণবাস৷ নারী । 
ভয়েতে কম্পিত বক্ষ আমি যেন মরি ॥ 
চেলখণ্ড পরিহিতা৷ অপর! রমণী । 
ললাটে বক্ষেতে মোর তিলককারিণী ॥ 
কুষ্ণবর্ণ পরিপক ছিন্ন তালফল। 
নিরন্তর শব্দ কি পড়িছে সকল ॥ 
বিকৃত কুচেলধারী ব্লেচ্ছ রুক্ষকেশ। 
ভগ্ন কপর্দক মোরে দানিছে বিশেষ ॥ 
পতিপুত্রবৃ্তী এক দিব্যন্ত্রী শোভন ৷ 
শাপিছে আমারে যেন হ'য়ে অকরুণ। ॥ 
পূৰ্ণকুম্ভ ভাঙ্গে নারী মহারুষ্টা অতি। 
বিপ্ৰ এক অভিশাপ দিল নে সম্পাতি ॥ 
শাপ দিয়া বিপ্ৰ দেই করে মাল্যদান। 
চন্দনচচ্চিত মাল্য অতীব অযান ॥ 
নগরে অঙ্গার বৃষ্টি হয় ক্ষণে ক্ষণে | 
ভস্ম আর রক্ত বৃষ্টি হয় বা কখনে॥ 
বিকৃত আকার কাক কুকুর বানর । 
ভন্নুক শুকর গাধা কাঁদে ভয়ঙ্কর ॥ 
দেখিনু অরুণোদয়ে শুষ্ক কান্ঠভার। 
কজ্জল কপাল নখ আর বে অঙ্গার ॥ 
সতী নারী এক অতি হ'য়ে কোপযুত৷। 
শাপ দিয়ে গৃহ হৈতে হ'লেন নিৰ্গত৷ ॥ 
পরিধানে পীতবস্ত্ৰ চন্দনচচ্চিত৷। 
সিন্দুর শোভিত! সতী রত্ববিভূষিতা ॥ 
পাশহস্ত রুক্ষকেশ ভয়ঙ্কর নর। 

প্রবেশ করিতে দেখি আমার নগর ॥ 
মুক্তকেশী নয়৷ নারী বিকৃত-আকার!। 
সহাস্য বদনে নাচে অতি ভয়ঙ্কর! ॥ 


৬৪ 


৫০৫ 


ছিন্ননাসা মহা শুদ্রী অতি ভয়ঙ্করী । 
বিধবা যুবতী এক নগ্ন| দিগন্বরী ॥ 
আমার দেহেতে তৈল করিছে মর্দন | 
এইরূপ স্বপ্ন আমি করেছি দর্শন ॥ 
নির্বাণ-অঙ্গারযুক্ত ভস্মপূৰ্ণ চিতা । 
সহাম্তবদনে আমি দেখি নির্ববাপিতা ॥ 
নৃত্যগীত মহোৎসব চলে সেই স্থানে। 
রক্তবস্ত্রপরিহিত মুক্তকে শীগণে ॥ 
সহাস্তবদনে দেখি নিরন্তর নর। 
কেহ রক্ত বমি করে, কেহ নুত্যপর ॥ 
এককালে চন্দ্র আর নুধ্যের গ্রহণ । 
গগনমণ্ডলে আমি করেছি দর্শন ॥ 
উল্কাপাত, ধুমকেতু, ভূমিকম্প আর। 
রাষ্ট্রের বিপ্লব ঝা দেখি বারবার ॥ 
ছিন্নহ্ষন্ধ বৃক্ষরাজি বায়ুতে চুণিত। 
পর্ববত সকল যেন হতেছে পতিত ॥ 
ঘোররূগী ছিন্নশিরা পুরুষ কখন । 
গৃহে গৃহে কেহ কেহ করিছে নর্তন ॥ 
উলঙ্গ আকারে দীর্ঘ মুণ্ডমালা! করে। 
চতুদ্দিক ভস্মপূৰ্ণ দেখি নিরন্তরে ॥ 
হাহাকার সৰ্ব্বক্ষণ শুনেছি শ্ৰবণে । 
এইরূপ স্বপ্ন আমি দেখেছি তখনে ॥ 
এত বলি কংস তবে হইল বিরত । 
বান্ধব সকল দুঃখে হইল বিনত ॥ 
ক৫ন-পুরোহিত ছিল সত্যক সেথায় ॥ 
সকল অবণ করি কহিল রাজায় ॥ 
শুন মহারাজ ভয় কর পরিহার । 
আমি বিদ্যমানে আছে কি ভয় তোমার 
ধনুৰ্ম্মখ নামে যজ্ঞ কর সম্পাদন । 
তোমার উপর তুষ্ট হবে পঞ্চানন ॥ 


এই যজ্ঞে শত্ৰুভীতি বিদুরিত হয়। 


ধনুৰ্ম্মখ যজ্ঞ তুমি কর মহাশয় ॥ 
সত্্যকের বাক্য শুনি কংস নরপতি। 
শঙ্কিত হইয়া কহে সত্যকের প্রতি ॥ 
শুন মহাশয় মোর বিনাশ-কারণ। 
নন্দগৃছে বৃদ্ধি পায় নন্দের নন্দন ॥ 


৫০৬ 


পূতনারে সেই শিশু করিল নিধন । 
গোবদ্ধন পর্বতেরে করিল ধারণ ॥ 
একমাত্র সেই মোর শত্ৰু ত্ৰিভুবনে | 
তাহারে বিনাশ বল করিব কেমনে ॥ 
নন্দের নন্দনে আমি হত্যা করি যদি। 
ত্ৰিলোকে পূজিত তবে হব নিরবধি ॥ 
শুন হে সত্যক তুমি করিয়। গমন । 
কৃষ্ণ বলরামে হেথা কর আনয়ন ॥ 
সের বচন শুনি পুরোহিত কয়। 
অক্রুরে প্রেরণ তুমি কর মহাশয় ॥ 
অনন্তর কংসরাজা তাহার কথায় । 
অক্ররের ভবনেতে সংবাদ পাঠায় ॥ 
প্রশান্ত অক্র.র অতি ধর্ম্ম-পরায়ণ। 
ংসবার্তা পেয়ে তার তুষ্ট হয় মন ॥ 
আনন্দে অক্রর কহে কি ভাগ্য আমার। 
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণে হেরিব এবার ॥ 
মোর প্রতি তুষ্ট আজি দেব বিপ্রগণ। 
সনাতন 7 করিব দর্শন ॥ 
নব-ঘন-শ্যাম যিনি কৃষ্ণ সনাতন । 
ব্রজধামে গিয়া তাকে করিব দর্শন ॥ 
কটিদেশে গীতধড়! বিরাজে যাঁহার। 
সেই ব্রজরাজে আমি হেরিব এবার ॥ 
শুনিব মুরলীধ্বনি অপরূপ অতি। 
ঈশ্বরে হেরিয়। মোর ঘুচিবে ছুর্গতি ৷৷ 
আজি মোর শুভদিন অতি শুভক্ষণ। 
স্বচক্ষে ঈশ্বরে আমি করিব দর্শন ॥ 
স্থরপতি গণপতি ব্রহ্ম! মহেশ্বর | 
অনন্ত ইত্যাদি ধারে ভজে নিরন্তর ॥ 
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা । 
লক্ষ্মী সরস্বতী ধারে করেন বন্দনা ॥ 
পরম ঈশ্বর যিনি মহিমাবতার। 
তাহারে স্বচক্ষে আমি হেরিব এবার ॥ 
অক্ররের সৰ্ব্ব অঙ্গ হয় পুলকিত। 
ভাববশে দেহ তার হয় রোমাঞ্চিত ॥ 
তক্তিরসে পরিপূর্ণ হয় কলেবর। 
কৃষ্ণের চরণ-ধ্যান করে নিরন্তর ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


্রহ্মবৈবর্তের কথা তুলনা-বিহীন | 
ভক্তিভরে সেই কথা শুন নিশিদিন ॥ 


শ্বীকঞ্ণজন্মমণ্ডে উনপঞ্চাশত অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞৰ্চ।শতম অধ্যায় 


'অক্ুরের স্বপ্ন পৰ্শন-বুভ্তান্থ, ৬তকৃত শীকৃষ্ণের 
স্তোত্ৰ এবং গেপা-বিষয়-বৰ্ণন । 


নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন । 


৷ অক্ৰুরে নৃপতি কংস করিলে প্রেরণ ॥ 


উত্তম মিষ্টান্ন খেয়ে জলপান করি। 
সুগন্ধ তাম্থুল খায় আহ| মরি মরি ॥ 
অনন্তর স্থখে তিনি করেন শয়ন । 
রাত্রিতে অক্ৰ র স্বপ্ন করিল দর্শন ॥ 
কিশোরবয়সী শিশু শ্মাম-কলেবর। 
বিনোদ মুরলীধ্বনি করে নিরন্তর ॥ 
পরিধানে পীতবাস অতি চমত্কার । 
সৰ্ব্ব অঙ্গে শোভে তার রত্ু-অলঙ্কার ॥ 
চন্দন-চচ্চিত দেহ অতি শোভাময়। 
মুতু মৃদু হাস্ত করে সকল সময় ॥ 
মনুরের পুচ্ছ শোভে মোহন চূড়ায়। 
অপরূপ বনমালা শোভিছে গলায় ॥ 
স্বপ্নের মাঝারে হেরে অক্রর আবার। 
পুজবতী নারী এক কিবা শোভা তার 
শ্বেতপন্ম রাজহংন তড়াগ ব্ৰাহ্মণ । 

এ সকল স্বপ্ন মাঝে করিল দর্শন ॥ 
আত্ম নিন্ম নারিকেল আদি যত ফল। 
অক্রর স্বপ্নের মাঝে হেরে অবিরল ॥ 
মণি মুক্তা রত্ন মেঘ মাণিক্য উজ্জ্বল । 
রজত সবৎসা গাভী পুষ্পমাল্য জল ॥ 
ময়ূর সারন অগ্নি তাম্বুল খঞ্জন । 
স্বপ্রমাঝে এই সব করিল দর্শন ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজম্মথগ্ড 


এইরূপ শুভস্বগ্ন করি নিরীক্ষণ । 
অক্রর হইল অতি আনন্দে মগন ॥ 
প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিষা ত্বরায়। 
হুরিরে স্মরণ করি ব্রজধামে যায় ॥ 
অক্র.র হেরিল পথে বামদিকে তার। 
শব শিবা পূৰ্ণকুম্ভ শুরু পুষ্প আর ॥ 
নকুল চাতকপক্ষী ধান্য সাধ্বী সতী । 
দক্ষিণে হেরিল অগ্নি প্ৰজ্বলিত অতি ॥ 
বৃষভ সবৎস| ধেনু পতাকা ও দধি। 
যাত্ৰাকালে এই সব হেরে নিরবধি ॥ 
মনোহর শছধ্বনি পায় শুনিবারে | 
মধুর কৃষ্ণের নাম শোনে বারে বারে ॥ 
প্রফুল্ল হৃদয়ে দ্ৰুত চলিল অক্লুর। 
শরীকৃষ্ণ-চিন্তায় তার চিত্ত ভরপুর ॥ 
এইরূপে হরিনামে হইয়। মগন ! 
অক্রর ব্রজের ধামে করে আগমন ॥ 
বিশ্বকণ্ম-বিনিশ্মিত নন্দের আলয়। 
হেরিয়। অক্ৰুর হয় মুগ্ধ অতিশয় ॥ 
অক্ররের আগমনে নন্দ নরপতি। 
পাদ্য অর্ঘ্য দান করে ভক্তিভরে অতি ॥ 
অক্ররের মনোভাব বুঝিয়া তখন । 
কৃষ্ণ বলরামে নন্দ করে আনয়ন ॥ 
অক্রর সম্মুখে হেরি হরিরে তাহার । 
সর্বব অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয় বার বার ॥ 
ভক্তিভরে যুক্ত করে অক্রর তখন। 
প্রদক্ষিণ করি তারে করিল স্তবন ॥ 
তুমি প্রভু সনাতন কারণ সবার । 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
প্রমাস্মরূপী তুমি বিশ্বের ঈশ্বর । 
প্রকৃতিঅতীত তুমি করুণাসাগর ॥ 
মায়াগুণাতীত তুমি প্রভু সারাৎসার। 
তোমার চরণে আমি নমি বার বার ॥ 
গোপীর ঈশ্বর তুমি রাধিকার নাথ। 
তোমার চরণে আমি করি প্রণিপাত ॥ 
শ্রীরাধারমণরূপী রাধার আধার । 

তব পাদপদ্মে আমি করি নমস্কার ॥ 


৫০৭ 


বেদের ঈশ্বর তুমি বেদের কারণ। 
বেদ-অধিষ্ঠাতৃদেব তুমি অনুক্ষণ ॥ 
বিশ্বব্রন্মাণ্ডের প্রভু তুমি বিশ্বনাথ । 
তব পাদপন্মে আমি করি প্রণিপাত ॥ 
এইরূপ হরিস্তব করিয়া তখন । 
অক্রর ভূতলে পড়ি হয় অচেতন ॥ 
চতুদ্দিক কৃষ্ণময় হেরিল অক্রর। 
শীকৃষ্ণের ধ্যানে তার চিত্ত ভরপুর ॥ 
ক্ষণেকে অক্রর তবে জ্ঞান ফিরে পায়! 
কংলের বারতা যত নন্দেরে জানায় ॥ 
পরদিন প্রাতঃকালে রথ-আরোহণে। 
কৃষ্ণ বলরাম চলে নন্দের ভবনে ॥ 
কৃষ্ণের গমন-বার্ভ। পাইয়| সেথায় । 
ক্রোধভরে গোপীগণ আসিল ত্বরায় ॥ 
শ্রীকৃষ্ণেরে রথ মাঝে করিয়া দর্শন । 
কুপিত হইয়া! সেথা যায় গোপীগণ ॥ 
পদাঘাতে রথ তাঁর করি চুরমার । 
অক্রুরে ভৎ সন| সবে করে বার বার ॥ 
কেহ কেহ অক্ররেরে করিল বন্ধন। 
কঙ্কণের দ্বারা কেহ করিল তাড়ন ॥ 
অবশেষে শ্রীরাধারে কৃষ্ণ ভগবান । 
হিতকর বাক্যে করে সান্তনা প্রদান ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথ! মধুর-মধুর । 

শ্রবণ করিলে সব দুঃখ হয় দূর ॥ 


পল 


+= 


শারুঝ্চজন্মণণ্ডে পঞ্চাশভম অধ্যায় সমাপ্ত । 


ভকপঞ্চাশভম অধ্যায় 
শ্রীকে? মথুর। প্রবেশ, পূরী-দর্শন, বজক 
নিগ্ৰহ, কুক্জ।প্রসাদ, কংস-বধ এবং 
বসুদেব ও দৈবকীর মোচন । 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
হরির বিচিত্রলীলা করিব বৰ্ণন ॥ 
অনন্তর ভগবান আনন্দিত মনে । 
রথে আরোহিয়া যায় কংমের ভবনে 


৫০৮ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ 


সের মথুরাপুরী অতি মনোহর । 
চারিধারে মণিরত্ব শোভে নিরন্তর ॥ 
ইন্দ্ৰনীল মরকত মণি শোভ। পায় । 
পদ্মরাগ মণি কত শোভিছে সেথায় ॥ 
স্বর্ণের কলস কত শোভে চমৎকার । 
রত্বময় স্তম্ভ রাজে পথের মাঝার ॥ 
ভবনে ভবনে শোভে মণির মোপান। 
মন্দিরে মন্দিরে কত উড়িছে নিশান ॥ 
শত শত সরোবর স্ফটিকের সম! 
মথুরানগরে অতি শোভে মনোরম ॥ 


নানাধারে শোভা পায় পুষ্পের কানন। 


নানাবিধ পুষ্প-গন্ধে মুগ্ধ হয় মন ॥ 
চম্পকের বৃক্ষ কত শোভে চারিধারে | 


গন্ধে আমোদিত দিক্‌ হয় বারে বারে ॥ 


কৃষ্ণেরে হেরিতে যত পুরনারীগণ। 
সজ্জিত| হইয়া পথে করে আগমন ॥ 
পথের মাঝারে-হেরে কৃষ্ণ সনাতন । 
জরাতুরা বৃদ্ধ! কুন্জ। করিছে গমন ॥ 
বিকৃত আকার আর রুক্ষ অঙ্গ তার । 
দণ্ড হাতে চলিতেছে পথের মাঝার ॥ 
স্ব্ণপাত্রে চন্দনাদি করিয়। স্থাপন । 
ধীরে ধীরে বৃদ্ধা কুজ্জ। করিছে গমন ॥ 
সহসা পথের মাঝে হেরি ননাতনে । 
প্রণাম করিল তারে ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
তারপর চন্দনাদি লয়ে ভক্তিভরে। 
লেপন করিল কুব্জা শ্যাম কলেবরে ॥ 
চন্দন প্রদান করি প্রফুল্ল অন্তরে | 
বারংবার তগবানে প্রদক্ষিণ করে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিমান্রে কুজ। কদাকার। 
সহস| ধারণ করে মোহন আকার ॥ 
ভগবান কৃপা করি ঘুচান হুৰ্গতি। 
কদাকার কুঁজী হ'ল রূপদী যুবতী ॥ 
সারা অঙ্গে শোভে তার রত্ু-অলঙ্কার | 
তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ দেহ হয় তার ॥ 


সিন্দুরের বিন্দু শোভে ললাটের মাঝে । 


সুন্দর রত্রের মাল! গলায় বিরাজে ॥ 


চরণে নূপুর রা্জে অতি স্থমধুর। 
শোভিছে কিঙ্কিণী আর রাত্বের কেয়ুর ॥ 
পরিধানে বহ্ছিশুদ্ধ বসন সুন্দর । 
বিম্বফলসম হয় ওষ্ঠ ও অধর ॥ 

শরতের চন্দ্ৰসম বদন তাহার । 

বিকচ কমলসম নেত্র চমৎকার ॥ 
মুক্তাসম দস্তরাজি অতি সুদর্শন । 
শ্রীফলসদৃশ তার স্থবর্ত,ল স্তন ॥ 
নিতম্ব বিপুল উরু রস্তার সমান । 
নাভি সরোবরে যেন ত্রিবলী সোপান ॥ 
রতিকন্মে স্থনিপুণ৷ কুন্জ। রূপবতী । 
কটাক্ষ বিক্ষেপ করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥ 
শ্ৰীকৃষ্ণ আশ্বাস তারে করিলে প্রদান । 
আপন আলয়ে কুব্জ। করিল প্রস্থান ॥ 
আপন ভবনে আদি দেখিল যুবতী । 
ভবন হয়েছে তার মনোহর অতি ॥ 
নানাদিকে রত্বদীপ শোভিছে সুন্দর । 
রত্বময় দর্পণাদি শোভে মনোহর ॥ 
শত শত দাসদাসী বিরাজে সেথায় । 
ভবন শোভিত তার রত্বের শব্যায় ॥ 
মিষ্টান্ন ভোজন করি যুবতী তখন । 
রত্ন পধ্যঙ্কের "পরে করিল শয়ন ॥ 
পদসেবা করে তার কিন্করীর দল। 
চামর বীজন কেহ করে অবিরল ॥ 
রত্বের শয্যার 'পরে করিয়া শয়ন । 
চিন্তা করে কুক্জা সতী হরির চরণ ॥ 
অন্তরে বাহিরে কুন্দ! হেরে কৃষ্ণময়। 
কৃষ্ণময় বলি বিশ্ব বোধ তার হয় ॥ 
অনন্তর ছেরিলেন কৃষ্ণ সনাতন । 
রাজপুরে মালাকার করিছে গমন ॥ 
কৃষ্ণেরে দর্শন করি সেই মালাকার। 
ভঞ্তিভারে প্রণিপাত করে বারংবার ॥ 
তার হাতে কুম্তমের মালা যত ছিল। 
সেই মালা সমুদয় কষ্ণের অপিল॥ 
তুষ্ট হয়ে তার প্রতি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
সেবা-মধিকার তারে করিল! প্রদান ॥ 
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পথ-মাঝে ভগবান করিল! দর্শন | 
উদ্ধত রজক এক করিছে গমন ॥ 
বন্ত্রপুঞ্জ লয়ে যায় কংসের ভবান। 
তাই তার অহঙ্কার জাগিতেছে মনে ॥ 
সম্বোধন করি তারে কৃষ্ণ মনাতন। 
বিনীত বচনে কিছু চাহিল বসন ॥ 
রজক কৃষ্ণের কথ৷ কাণে নাহি লয়। 
নিষ্ঠুর বচনে তারে গর্ববভরে কয় ॥ 
গোগীর বল্লভ তুমি মুঢ অতিশয় | 

এ সকল বস্ত্ৰ কভু তব যোগ্য নয় ॥ 
রাখালবালক তুমি যাও গোচারাণ। 
রাজযোগ্য বস্ত্ৰ তুমি চাহিছ কেমুন ॥ 
অরাজক বৃন্দাবনে কর তুমি বান। 
যত গোপকম্যাদের কর সর্বনাশ ॥ 
লোলুপ লম্পট তুমি দুন্ট অহশয়। 
কংসের পুরীতে আমি নাহি তব ভয় ॥ 
আমাদের কংস রাজা অতি বলবান। 
সকল দুষ্টের শান্তি করেন প্রদান ॥ 
রজকের বাক্যে কৃ হাসিয়া তখন । 
চপেট আঘাতে তারে করিল! নিধন ॥ 
এইরূপে স্থুলদেহ পরিহার করি। 
রজক গোলোকে যায় রত্ররথে চড়ি ॥ 
কৃষ্ণপারিধদরূপে হয়ে পরিণত । 
রজক গোলোকে বাস করে অবিরত ॥ 
কুবিন্দ নামেতে ছিল বৈষ্ণব প্রধান । 
সন্ধ্যাকালে তার গৃহে যান ভগবান্‌॥ 
গোবিন্দে দর্শন করি কু'বন্দ তখন। 
মহানন্দে পূঙ্গে তার যুগল চরণ ॥ 
তার প্রতি তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ ভগবান। 
স্ুছুর্লভ ভক্তি দাস্য করিল! প্রদান ॥ 
কুক্জানারী নিদ্রা নায় আনন্দিত মনে । 
চুপি চুপি হরি আসে তাহার ভবনে ॥ 
নিদ্ৰিত! কুজার নিদ্র চুপে ভঙ্গ করি, 
নীরে ধীরে মৃতুভাষে কহিলেন হার ॥ 
সুনয়নে, নিদ্রা তুমি কর পরিহার। 
মোর সহ রতিভোগ কর এইবার ॥ 


রাবণ-ভগিনী ভূমি সু্পণখ! ছিলে । 
কুক্জার রূপেতে পুনঃ শরীর ধরিলে ॥ 
মোরে তুমি পতিরূপে পাইবার তরে। 
তপস্যা! করিয়াছিলে বহুবধ ধরে ॥ 
কুষ্ণরূপে আমি জন্ম করিনু গ্রহণ। 
কান্তরূপে মোরে তুমি করহ ভজন ॥ 
এই কথা কহি তারে কৃষ্ণ সনাতন । 
বক্ষেতে ধরিয়। তারে করিল চুম্বন ॥ 
কৃষ্ণেরে লইয়া ক্রোড়ে কুজ। রূপবতী । 
বদনে চুম্বন করে কামভরে অতি ॥ 
তারপর কামাতুর কৃষ্ণ সনাতন । 
নানাভাবে কুন্ডা! সই করিল! রমণ ॥ 
সৰ্বব অঙ্গ পুলকিত হয় ছু'জনার । 

নব সঙ্গমের বশে তৃপ্তি নাহি আর ॥ 
আলিঙ্গন চুম্বনের নাহিক বিরতি । 
আবেশে মুচ্ছিত প্রায় হইল যুবতী ॥ 
দিবারাত্র জ্ঞান কিছু ন! রহিল আর। 
নানাভাবে দুইজনে করিল শঙ্গার ॥ 
কামশাস্ত্রে বিশারদ হরি ভগবান । 
নুধতীরে নানাভাবে তৃপ্তি করে দান ॥ 
বারে বারে বক্ষে তারে করি আকর্ষণ । 
সর্বব অঙ্গে নখক্ষত করে সনাতন ॥ 

অধর দংশন করে অতি কামভরে । 
এইরূপে ক্রীড়। করে সারানিশি ধরে ॥ 
মনোহর রথ এক রত্বের নিম্মিত। 
সহস! প্রভাতকালে হয় উপনীত ॥ 
নানাবিধ চিত্র শোভে সে রথের মাঝে । 
রত্বের কলস কত তাহাতে বিরাজে ॥ 
সেই রথে আরোহণ করি তারপর । 
কুন সতী গোলোকেতে চলিল সত্বর ॥ 
গমন করিয়া কুজা গোলোকের ধামে। 
গোপিক। হইল সেথা চন্দ্ৰমুখী নামে ॥ 


এদিকে রজনীযোগে কংস নরপতি। 


দর্শন করিল স্বপ্ন ভয়াবই অতি॥ 
আকাশ হইতে যেন সূর্য্য খসে যায়। 


৷ নভশ্চ ত চন্দ্র যেন ধুলায় লুটায় ॥ 


৫১০ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ 


ব্জহস্ত পুরুষের! বিকৃত-মাকার। 
বিচরণ করে যেন সন্মুখে তাহার ॥ 
লোলজিহব! ছিন্ননাসা বিধবা যুবতী | 
অট্ট অট্ট হা সিতেছে ভয়ঙ্কর অতি ॥ 
কংস নরপতি হেরে স্বপনেতে তার । 
গৰ্দভ মহিষ আদি করিছে চীৎকার ॥ 
কক্কুর শৃগাল বৃষ কাক গৃধগণ। 
তাহার সম্মুখে আসি করিছে ক্ৰন্দন ॥ 
ভম্মপুঞ্জ অস্থিরাশি নির্বাণ অঙ্গার । 
উল্ধা শব শুক্ষকাষ্ঠ হেরে বারংবার ॥ 
মৃতের মস্তক লৌহ তৃণ তালফল। 
স্বপন মাঝারে কংস হেরে অবিরল ॥ 
দুঃস্বপ্ন হেরিয়া কংস উঠিয়! প্রভাতে । 
আত্মীয় স্বজনে গিয়া কহিল সভাতে ॥ 
ংসের তুঃস্বপ্ন-কথ। করিয়া শ্রবণ । 
অমঙ্গল-ভয়ে পত্নী করিল ক্রন্দন ॥ 
ব্ৰাহ্মণ ডাকিয়া কংস স্বস্ত্যয়ন করে। 
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে মঙ্গলের তরে ৷৷ 
কংসের হস্তীর মাঝে প্রধান যে ছিল । 
তাহারে আনিয়। শীঘ্র দ্বারেতে রাখিল 
সভার মাঝারে মঞ্চ করিয়া নিম্মাণ | 
অস্ত্র লয়ে কংস সেথা করে অবস্থান ॥ 
নুপতির বলবান মল্ল সৈন্যগণ। 
যুদ্ধসাজে চারিধারে করে বিচরণ ॥ 
অনন্তর ভগবান বলরাম সনে । 
প্রফুল্ল হৃদয়ে আসে কংসের ভবনে ॥ 
শঙ্করের ধনু এক কংস-গৃহে ছিল। 
সকলের আগে কৃষ্ণ তাহারে ভাঙ্গিল ॥ 
দ্বারস্থিত গজেন্দ্রেরে করিয়া দর্শন । 
অনায়াসে ভগবান করিল! নিধন ॥ 
নৃপতির মল্ল মাঝে যে ছিল প্রধান । 
তাহারে বিনাশ করে কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
গজ ও মলেরে কৃষ্ণ করিয়া নিধন । 


কৃষ্ণেরে দর্শন করি কামিনীর দল। 
সৌন্দধ্যে বিমুগ্ধ সবে হয় অবিরল ॥ 
বমরূপে কংস রাজা হেরে সনাতনে | 
বৈরিরূপে হেরে তার যত বন্ধুজনে ॥ 
গুরুজনে প্রণিপাত করি ভগবান । 
সুদর্শন চক্র হাতে কংস কাছে যান ॥ 
বসি কংস নরপতি মঞ্চের মাঝারে । 
বিশ্বময় কৃষ্ণমূৰ্তি হেরে বারে বারে ॥ 
মঞ্চ হ'তে কংসরাজে করি আকর্ষণ। 
অনায়াসে ভগবান করিলা নিধন ॥ 
দিব্য কলেবর ধরি মনোহর অতি। 
বৈকুঙ্ঈধামেতে যায় কংদ নরপতি॥ 
শরীর হইতে তার দীপ্ত তেজোরাশি | 
কৃষ্ণের চরণ মাঝে লীন হয় আদি ॥ 
কংসের সৎকার করি কৃষ্ণ ভগবাঁন। 
উগ্রসেন-হস্তে রাজ্য করিলা প্রদান ॥ 
কংসের শোকেতে যত আত্মীয় স্বজন । 
হাহাকার করি সবে কহিল তখন ॥ 
কোথা গেলে নৃপবর মোদের ছাড়িয়া । 
দেখা দাও দেখ! দাও আবার আসিয়া ॥ 
স্থরপতি গণপতি ব্রহ্ম! মহেশ্বর | 
অনন্ত ইত্যাদি ধারে ভজে নিরন্তর ॥ 
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা । 
লক্ষ্মী সরস্বতী ধার করেন বন্দনা ॥ 
পরম ঈশ্বর যিনি নিত্য নিরঞ্জন । 
ভক্তবাঞ্কাকল্পতরু হন অনুক্ষণ ॥ 

নিরীহ নিগুণ যিনি প্রভু পরাৎপর। 
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর॥ 
অক্ষয় অব্যয় যিনি কৃষ্ণ সনাতন । 
ভূভার-হরণ তরে আবিভূত হন ॥ 
বিনষ্ট করেন যারে কৃষ্ণ স্বেচ্ছাময়। 
তাহারে রক্ষিতে কারো সাধ্য নাহি হয় ॥ 
যাহারে করেন রক্ষা সনাতন প্রভু । 


তারে সংহারিতে কেহ নাহি পারে কভু । 
শ্রীকৃষ্ণের পিত| মাতা কারাগারে ছিল। 
ভগবান গিয়| ত্বরা উদ্ধার করিল ॥ 


‘সের সভার মাঝে করে আগমন ॥ 
কৃষ্ণেরে সভার মাঝে করিয়া দর্শন | 
পাদপদ্ম ধ্যান করে যোগি-খধিগণ ॥ 


প্রীকষ্লন্মথণ্ড 


নলা ত লস” ০০ 


প্রণমি তাদের পায়ে করিল স্তবন ৷৷ 
অবহেলা করে যেই মাতা পিতা প্রতি। 
এ জগতে সেই জন অপবিত্র অতি ৷ 
মাতাপিতা সম কেহ নহে পূজনীয় । 
মাতাপিতা শ্রেষ্ঠ বন্ধু পরম আত্মীয় ॥ 
দেবতা-স্বরূপ তার! হন সর্ববক্ষণ। 

এই কথা বলি কৃষ্ণ বন্দিল| চরণ ॥ 
দৈবকী ও বন্থদেব অতি ম্নেহভরে | 
কৃষ্ণ আর বলরামে বদাইল ক্রোড়ে ॥ 
তারপর পায়সাম করি আন্য়ন। 

কৃষ্ণ আর বলরামে করায় ভোজন ॥ 
ব্রজধামে কৃষ্ণ বুঝি নাহি নাবে আর। 
এই চিন্তা করি নন্দ করে হাহাহার ॥ 
কৃষ্ণের বিচ্ছেদশোকে নন্দ নরপতি। 


শোকার্ত নন্দেরে হেরি কৃষ্ণ সনাতন । 
আধ্যাত্মিক কথা বহু কহিল! তখন 
জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ করিয়া প্রদান । 
ধীরে ধীরে কহিলেন কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
শুন তাত, বৃথা শোক কর পরিহার । 
কর্মের ফলেতে হয় মিলন সবার ॥ 
কম্মের ফলেতে হয় বিচ্ছেদ মিলন । 
কৰ্ম্মফল নিবারিতে নারে কোনজন ॥ 


মোর লাগি বুথ শোক করিও না আর। 


যাও যাও পিতা তুমি ব্ৰজে এইবার ॥ 
উদ্ধবেরে বৃন্দাবনে করিব প্রেরণ । 
তাহার নিকটে সব করিবে শ্রবণ ॥ 
জননী যশোদ! দেবী রাধিকা শ্রীমতী | 
উদ্ধব তাদের কাছে যাইবে সম্প্রতি ॥ 
তাদের সান্তন| দিবে প্রবোধ বচনে। 


শুন তাত, বৃথা শোক করিও না মনে ৷৷ 


এই কথ। কহে যবে কৃষ্ণ সনাতন । 
দৈবকী ও বহুদেব করে আগমন ॥ 
উদ্ধব অক্রর আসে তাহাদের সনে । 
আনিলেন বলরাম আনন্দিত মনে ॥ 


৫১৯ 


বসুদেব নন্দরাঁজে করি সম্বোধন । 
ধীরে ধীরে মৃদুভাষে কহিল! তখন ॥ 
নন্দ নরপতি কর মোহ পরিহার । 
আপন ভবনে তুমি যাও এইবার ৷ 
যেমন আমার পুত্র কৃষ্ণ সনাতন । 
সেইরূপ কৃষ্ণ হয় তোমার নন্দন ॥ 
মথুর। গোকুল হ'তে বেশী দূর নয় । 
কৃষ্ণেরে হেরিবে তুমি সকল সময় ॥ 
দৈবকী কহিল শুন নন্দ নরপতি। 
কৃষ্ণশোকে হইয়াছ বিচলিত অতি ॥ 
যেমন মোদের পুত্র কৃষ্ণ সনাতন । 
সেইরূপ কৃষ্ণধন তোমার নন্দন ॥ 
একাদশ বর্ষ কৃষ্ণ বলরাম সনে । 
স্থখে বাস করিয়াছে তোমার ভবনে ॥ 


এত যদি শোকাকুল হয় তব প্রাণ। 
বিলাপ করিতে থাকে উচ্চৈঃস্বরে অতি॥ 


কিছুদিন এই স্থানে কর অবস্থান ॥ 


' মথুরাতে কিছুকাল রহ কৃষ্ণ সনে। 


কৃষ্ণেরে দর্শন কর পরিতৃপ্ত মনে ॥ 
তথন শ্রীকৃষ্ণ হরি উদ্ধবেরে কয়। 
অবিলম্বে গোকুলেতে যাও মহাশয় ॥ 
অধীর! আমার শোকে যশোদা রোহিণী। 
শোকাতুরা হইয়াছে রাধা বিনোদিনী ॥ 
ব্রজের বালক আর ব্রজাঙ্গনাগণ। 
সকলেই হইয়াছে শোকেতে মগন ॥ 
অবিলম্বে তুমি সেথা করিয়া প্রস্থান । 
প্ৰবোধ বচনে কর সান্ত্বন। প্রদান ॥ 
যশোদা! নিকটে গিয়। কহিবে সম্প্রতি। 
মোদের ভবনে আছে নন্দ নরপতি ॥ 
এই কথ! কহি তারে কৃষ্ণ সনাতন । 
ভবনের অন্তঃপুরে করিল! গমন ॥ 
সেই রাত্রি মথুরাতে করি অবস্থান। 
উদ্ধব প্রভাতে করে ব্রজেতে প্রস্থান ৷ 
শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত। 


৫১২ 


দ্বিলঞ্চাশত্তম অধ্যায় 
ভগবং প্ৰেরিত উদ্ধবের বৃন্দাবনে গমন এবং 
ততকৰ্বত রাণিকীৰ সত্ৰ । 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
উদ্ধবেরে কৃষ্ণ ব্ৰজে করিল! প্রেরণ ॥ 
গণেশে প্রণাম করি উদ্ধব তখন । 
অন্য অন্য দেবতারে করিল স্মর্ণ ॥ 
তারপর মহানন্দে উদ্ধব প্রবর । 
কৃষ্ণের আদেশে ব্ৰজে চলিল সত্বর ॥ 
যাত্ৰাকালে শুভকর হেরে দ্রব্য যত। 
হরিনাম-সঙ্ধীর্তন শুনে অবিরত ॥ 
উদ্ধব পথের মাঝে করিল দর্শন | 
পুত্রবতী সাধ্বী নারী মাল্য ও দর্পণ ॥ 
জলপূৰ্ণ কুম্ভ দধি দুর্ববাঙ্ুর ফল। 
শুক্ল ধান্য কৃষ্ণসার রজত উজ্জ্বল ॥ 
প্রদীপ গজেন্দ্ৰ নুপ পতাকা চন্দন। 
শ্বেতপুষ্প সগ্যোমাংস নকুল কাঞ্চন ॥ 
এইসব পথমাঝে করিয়া দর্শন । 
উদ্বব শ্রীবুন্দাবনে করে আগমন ॥ 
প্রথমে ভাণ্ডার বনে আনিয়া ত্বৱায়। 
অক্ষর বটের বৃক্ষ দেখিবারে পায় ॥ 
উদ্ধব সেথায় আমি করিল দর্শন | 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে করিছে ক্ৰন্দন ॥ 
ব্রজের বালকগণ কাদিতেছে সব। 
তাদের সান্তুন| দান করিল উদ্ধব ॥ 
সুদুর নগর মাঝে প্রবেশ করিয়া । 
হথমোহন দৃশ্য হেরে নয়ন ভরিয়া ॥ 
বশ্বকন্মী-বিনিশ্মিত নগর সুন্দর | 
নন্দের শিবির শোভে অতি মনোহর ॥ 
চারিধারে মণিমুক্তা শোভে অনুক্ষণ | 
হেরিয়! উদ্ধব হয় বিন্ময়ে মগন ॥ 
রত্বের কলস কত শোভে চারিধারে । 
মণিময় স্তম্ভ কত কে বণিতে পারে ॥ 
উদ্ধবের আগমন বারতা শুনিয় । 
যশোদ। রোহিণী সবে আনিল ছুটিয়া | 


{ 
। 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ 


শোকেতে আকুল হ’য়ে উদ্ধবেরে কয়। 


কৃষ্ণ বলরাম কোথা কহ মহাশয় ॥ 
' সত্য করি কহ আজি তাহারা কোথায় । 


তাহাদের অবর্শনে বুক ফেটে যায় ॥ 
তাহাদের এই প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ । 


' মধুর বচনে কহে উদ্ধব তখন ॥ 

৷ ভয় নাই ভয় নাই, মধুর! ভবনে । 
সকলেই রহিয়াছে আনন্দিত মনে ॥ 
কৃষ্ণ বলরাম সহ নন্দ নরপতি। 
মধুর! ভবনে আছে আনন্দেতে অতি ॥ 
কিছুদিন অবস্থান করি মথুরায়। 


নন্দ নরপতি পুনঃ আসিবে হেথায় ॥ 


৷ মঙ্গলজনক বাত্ত। করিয়া শ্রবণ । 
' যশোদা! রোহিণী করে ধন বিতরণ ॥ 


সুস্বাদু মিষ্টান্ন বহু আনি তারপরে । 
উদ্ধবে প্রদান করে অতি সমাদরে ॥ 
বাঞ্জায় মধুর বাদ্য বাদ্যকরগণ | 


শত শত ত্ৰহ্মণের| করিল ভোজন ॥ 


নশোদ। রোহিণী পরে ভক্তি-সহকারে। 
ভবানীর পূজা করে ষোড়শোপচারে ॥ 
কৃম্ণের কল্যাণ তরে তাহারা তখন । 
বিপ্রগণে ধেনু স্বর্ণ করে বিতরণ ॥ 


 উদ্ধব নকলে করি সান্তন৷ প্রদান । 
' রাসের মণ্ডলে শেষে করিল! প্রস্থান ॥ 


রাসের মণ্ডল শোভে অতি চমৎকার । 
চন্দ্ৰমণ্ডলের সম বর্ভুল আকার ॥ 


 পটসুত্রে শোভা পায় রসাল পল্লব । 


সৌন্দর্ধ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইল উদ্ধব ॥ 
কদলীর স্তম্ভ শোভে রাসের মাঝারে । 
দধি লাজ ফল আদি শোভে চারিধারে ॥ 
বিরাজিছে তিন লক্ষ রতির ভবন । 
চারিধারে গোপীগণ করে বিচরণ ॥ 
লক্ষ লক্ষ গোপগণ কুষ্ণ-প্রতীক্ষায় । 
ইতস্ততঃ বিচরণ করিছে সেথায় ॥ 
চন্দন চম্পক আদি বন অগণন। 
উদ্ধব মনের সুখে করিল৷ ভ্রমণ ॥ 


প্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড 


সকল কানন ক্রমে অতিক্রম করে। 
রমণীয় কুঞ্জ এক দেখে তারপরে ॥ 
কোকিলের! করিতেছে স্থমধূর গান। 
ভ্রমর-গুঞ্জনে হয় বিমোহিত প্রাণ ॥ 
মন্দ মন্দ বহিতেছে মৃদু সমীরণ। 
সরোবরে ক্রীড়া করে হংসহংসীগণ ॥ 
তারপর ক্রমে ক্রমে অতিক্ৰমি সব। 
রাধার আশয় সেথা হেরিল উদ্ধব ॥ 
কদলীবনের মাঝে অতি নিরালায় | 
রাধার ভবন সেথা কিবা শোভা পায় ॥ 
আশ্রমের চারিধারে শোভিছে প্রাকার। 
পরিখা ও দুর্গ শোভে চতুদ্দিকে তার ॥ 
বিশ্বকৰ্ম্মা-বিনিশ্মিত হৃন্দর আশ্রম । 
চিত্রিত বিবিধ চিত্রে অতি মনোরম ॥ 
মন্দিরেতে শোভে কত রত্রের সোপান । 
মন্দির-চুড়া় কত উড়িছে নিশান ॥ 
রত্বের কলস কত শোভে চারিধারে। 
মনোহর সেই দৃশ্য কে বণিতে পারে ॥ 
লক্ষ লক্ষ বলবতী গোপাঙ্গনাগণ। 
বেত্র হস্তে চতুদ্দিকে করিছে ভ্রমণ ॥ 
কৃষ্ণের মঙ্গল-বার্ত। করিয়া! শ্রবণ। 
উদ্ধবেরে রাধাপাশে করে আনয়ন ॥ 
উদ্ধব আসি সেথ। করিল দর্শন । 
কৃষ্ণের বিরহে রাধ৷ করিছে ক্ৰন্দন ॥ 
শোকাকুল৷ রাধানতী কৃষ্ণের বিহনে | 
কাদিয়। কী দিয় যুচ্ছ? যায় ক্ষণে ক্ষণে | 
অবিশ্রান্ত রোদনেতে বদন তাহার। 
রক্তিম আভায় পূর্ণ হয় বারংবার ॥ 
দেহে আভরণ নাহি শীর্ণ কলেবর। 
অতিশয় শুষ্ক তার ওষ্ঠ ও অধর ॥ 
এইভাবে শ্রীরাধারে করিয়া দর্শন । 
উদ্ধব প্রণাম করি করিল স্তবন ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ স্তব করে ধাঁর। 
বন্দন! করিন্ু আমি চরণ তাহার ॥ 
ধার নামে স্নপৰিত্ৰ হয় ত্ৰিভুবন। 
তাহার চরণ আমি করিনু বন্দন ॥ 

৬৫ 


৫১৩ 


শতশৃঙ্গনিবাসিনী তুমি রাধা সতী । 
তোমারে প্রণাম করি ভক্তিভরে অতি ॥ 
রাসেতে বিরাজ করে রাসের ঈশ্বরী। 
তোমার চরণে আমি প্রণিপাত করি ॥ 
বৃন্দ! তুমি বাস কর তীরে বিরজার | 
ভক্তিভরে তব পদে করি নমস্কার ॥ 
কৃষণ তুমি বাস সদা কর বৃন্দাবনে । 
তোমারে প্রণাম করি ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
কৃম্ণপ্ৰিয়| শান্ত৷ তুমি কি কহিব আর। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
তুমি দেবী লক্ষ্মী আর তুমি সরস্বতী । 
তোমার চরণে আমি করিনু প্ৰণতি ॥ 
তুমি পদ্মা আদ্যাশক্তি তুমি নারায়ণী। 
মৰ্ভ্যলক্ষ্মী তুমি দেবী বিশ্বের জননী ॥ 
সাবিত্ৰীম্বরূপ| তুমি জানি অনিবার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
বিষ্ণুমায়া তুমি দেবী সম্পদরূপিণী। 
তোমারে প্রণাম করি রাধা বিনোদিনি ॥ 
বুদ্ধিষ্বরূপিণী তুমি জ্ঞানপ্রদায়িনী । 
আপনি প্রকৃতি তুমি ত্রিপুরহারিণী ॥ 
দুর্গনিবাপিনী দেবী তুমি দুৰ্গা সতী । 
তোমার চরণে আমি করিনু প্রণতি॥ 
শুদ্ধ সত্ৃম্বরূপিণী সগুণ! সুন্দরী । 

তব পাদপদ্মে আমি নমস্কার করি। 
দক্ষকন্তা সতী তুমি উমা তপস্বিনী। 
ঈশ্বরী পার্বতী তুমি শৈলের নন্দিনী ॥ 
অপর্ণ। ও গৌরী তুমি জানি অনিবার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
তুমি দেবী নিন্দা দয়! তুমি মহেশ্বরী । 


৷ তব পাদপদ্মে আমি প্ৰণিপাত করি ॥ 


তুমি তৃষ্ণা তুমি ক্ষুধা কি কহিব আর। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
স্বাহা তুমি স্বধা তুমি কান্তিম্বরূপিণী। 
দয়! তুমি, শ্রদ্ধ! তুমি, মুক্তিপ্ৰদায়িনী ॥ 
তুষ্টি পুষ্টি লজ্জ! ধৃতি তুমি ভগবতি। 
তোমার চরণে আমি করিনু প্ৰণতি ॥ 


৫১৪ 


সকলের মাতৃরূপা হও অবিরাম । 
তোমার চরণপদ্মে করিনু প্রণাম ॥ 
উঠ সতি বুথ! শোক কর পরিহার । 
কৃপ! করি শুন সতি বচন আমার ৷৷ 
উদ্ধবের কৃত স্তোত্ৰ যে করে পঠন | 
হরির মন্দিরে সেই করিবে গমন ॥ 
রোগ শোক দুরে যায় দুর হয় ভয়। 
বন্ধুর বিচ্ছেদ আর কভু নাহি হয়॥ 
পুত্রেরত্ব লাভ করে পুত্রহীন জন। 
ধনহীন ব্যক্তি সদা লাভ করে ধন ॥ 
পত্নীহীন জন যদি এই স্তোত্ৰ পড়ে । 
পত্নী লাভ করিবে মে অতীব সত্বরে ॥ 
মূর্খ যদি এই স্তব পড়ে কদাচন। 
পণ্ডিতের অগ্রগণ্য হবে সেই জন ॥ 


শ্রারষ্ণজন্মথণ্ডে দ্রিপর্শশন্তম অধ্যায় সমাপ্র । 


ভ্ৰিপিঞ্চাশভঙম অধ্যায় 
রাধিক। এবং উদ্ধবেব কথোপকথন | 


নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন । 
উদ্ধবের মুখে স্তব করিয়া শ্রবণ ॥ 
শোকাকুল৷ রাধা তারে সম্বোধিয়। কয়। 
কি নাম তোমার মোরে কহ মহাশয় ॥ 
কে তোমারে এই স্থানে করিল প্রেরণ। 
কোন্‌ স্থান হ'তে তুমি কর আগমন ॥ 
কৃষ্ণ-পারিষদ-সম দেখে মনে হয়। 
কহ কহ বিস্তারিয়া সকল বিষয় ॥ 
কোথায় রহিল মোর কৃষ্ণ প্রাণধন | 
বলরাম কোথা বল রহিল এখন ॥ 
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বুঝি আসিবে না আর। 
হেরিব আবার কবে শ্রীমুখ তাহার ॥ 
রাধিকার এই প্রশ্ন করিয়। শ্রবণ। 
মৃদু ভাষে কহে তারে উদ্ধব তখন ॥ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুরাণ 


উদ্ধব আমার নাম ক্ষত্ৰিয় জাতিতে ৷ 
আসিনু তোমার পাশে কৃষ্ণবার্তা দিতে ॥ 
শ্ীহরির পার্শ্বচর আমি অনুক্ষণ । 
আমারে প্রেরণ করে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
কৃষ্ণ বলরাম আর নন্দ নরপতি। 

মথুরৱ| ভবনে আছে আনন্দেতে অতি ॥ 
উদ্ধবের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ । 
কাঁদিতে কাদিতে কহে রাধিকা তখন ॥ 
কি আর কহিব আমি দুঃখের কাহিনী । 
কৃষ্ণ বিনা কাটে মোর দিবস যামিনী ॥ 
তেমনি যমুনাকুলে মৃহু বায়ু বয়। 
কোকিল করিছে গান সকল সময় ॥ 
কেলিকদম্বের মূল রয়েছে তেমনি । 
হায় হায় কোথা মোর কৃষ্ণ গুণমণি ॥ 
রত্রের প্রদীপ জ্বলে রাসের মণ্ডলে। 
রূপবতী গোপীগণ রয়েছে সকলে ॥ 
ক্রীড়া-সরোবর আর পুষ্পের উদ্যান । 
অদ্যাবধি সেইরূপ আছে বিদ্যমান ৷৷ 
পরিপূর্ণরূপে সব করিছে বিরাজ। 
প্রাণের বল্লভ শুধু কৃষ্ণ নাহি আজ ॥ 
কোথা কৃষ্ণ প্ৰাণনাথ রহিলে কোথায় । 
এই কথা বলি রাধা পুনঃ মুচ্ছা যায় ॥ 
স্নিগ্ধ শয্যায় তারে করায়ে শয়ন। 
চামর বীজন করে সহচরীগণ ॥ 

চেতন! লভিলা যবে রাধিকা যুবতী । 
উদ্ধব মধুর ভাষে কহে তার প্রতি ॥ 
প্রকৃতির ঈশ্বরী তুমি জানি অনুক্ষণ । 
শ্রীদামের শাপে হেথা কর আগমন ॥ 
প্রীকৃষ্ণের বন্ষঃস্থলে কর অবস্থান। 

তব প্রাণাধিক সদা কৃষ্ণ ভগবান ॥ 

বৃথা শোক সতি তুমি কর পরিহার । 
মোর কাছে কৃঞ্চবার্তী শুন এইবার ॥ 
যতদিন কৃষ্ণ নাহি উপবীত লবে। 
ততদিন সকলেই মথুরাতে রবে ॥ 
শুভকাধ্য সমাপন হইবে যখন। 
গোকুলে আবার সবে আসিবে তখন। 


শ্রীকৃষ্ণজম্মখণ্ড 


নন্দরাজ কৃষ্ণ আর বলরাম মনে । 
আসিবে ব্রজেতে পুনঃ আনন্দিত মনে | 
প্রথমে শ্রীধশোদারে করিয়া প্রণাম । 
বৃন্দাবনে আসিবেন কৃষ্ণ গুণধাম ॥ 
অচিরে কৃষ্ণের মুখ হেরিবে আবার। 
নিদারুণ শোক দেবি কর পরিহার ॥ 
রমণীয় বস্ত্ৰ তুমি কর পরিধান । 
চরণ-যুগলে কর অলক্তক দান ॥ 
সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু করহ রচন। 
গাত্রে বিলেপন কর কন্ত রী চন্দন ৷ 
মালতীর মাল্য গলে কর পরিধান । 
শোক পরিহরি সতী কর গাত্রোখান ॥ 
রত্বসিংহাসনে তুমি বসিমা এখন | 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মন কর সমর্পণ ॥ 
ম্রমলিন শয্য| তব করি পরিহার । 
শয়ন করহ সতি পধ্যঙ্কে এবার ॥ 
বাজন করিবে তোম! সহচরীগণ । 
সেবন করিবে তব যুগল চরণ ॥ 

উদ্ধব একথা বলি রাধারে সেথায়। 
ভক্তিভরে প্রণিপাত করে রাধিকায় ॥ 
উদ্ধবের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। 
শোক পরিহার করে রাধিকা তখন ॥ 
বিশ্বকন্মা-বিনিম্মিত অতি রমণীয়। 
উদ্ধবেরে দান করে রত্রঅগ্ুরীয় ॥ 
তারপর উদ্ধবেরে রাধিকা যুবতী । 
কুণ্ডল করিল দান ফুল্লমনে অতি | 
বন্িশুদ্ধ বস্ত্ৰ আর রত্বময় বান । 
উদ্ধবেরে রাধ। দেবী করিল প্রান ॥ 
তারপর ক্লীড়াপদ্ম আনিয়া সেথায় । 
সন্তুষ্ট হইয়া রাধা দান করে তায় ॥ 
মণি মুক্তা হীরা হার রত্বের দর্পণ। 
জপমালা আদি তারে করিল অর্পণ ॥ 
সুমিষ্ট পি্টক আদি আনি সযতনে । 
ভোজন করায় তারে পরিতুষ্ট মনে ॥ 
তারপর রাধা সতী প্রফুল্ল অন্তরে । 
উদ্ধবেরে বহুবিধ বর দান করে ॥ 


Lm শি পাশ শা? স্পট পি 


৫১৫ 


এইরূপে উদ্ধবেরে বর দান করি। 
বেশ ভূষ। করিলেন রাধিকা! ঈশ্বরী ॥ 
মনোহর রত্বমাল্য পরে গলে তার। 
পরিধান করে বস্ত্র অতি চমতকার ॥ 
ললাটে পিন্দুরবিন্দু করিল রচন। 
অঙ্গেতে লেপন করে স্থগন্ধি চন্দন॥ 
এইরূপে মনোহর সাজ সজ্জ। করে। 
বসিল রাধিক! দেবী সিংহাসন পরে ॥ 
রাধারে খিরিয়! যত সহচরীগণ। 
প্রফুল্ল মনেতে করে চাঁমর বীজন ॥ 
হাস্য মুখে তার পর রাধিকা শ্রীমতী । 
মধুর বচনে কহে উদ্ধবের প্রতি ॥ 
উদ্ধব আমারে তুমি কহ সত্য করি। 
বৃন্দাবনে কবে পুনঃ আপিবেন হরি ॥ 
মোর কাছে কপটতা কর পরিহার । 
কবে আসিবেন কৃষ্ণ কহ এইবার ॥ 
ভায়র কারণ নাহি আমার নিকটে । 
সত্য কথ তুমি মোরে কহ অকপটে ॥ 
সত্য সম শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম ত্ৰিভুবনে নাই । 
সত্য কথা মোরে তুমি কহ আজ তাই। 
রাধিকার এই বাক্য করিয়! শ্রবণ। 


"যদু মৃতু হাস্যে কহে উদ্ধব তখন ॥ 


সত্য কথা কহিতেছি তোমারে সুন্দরি 
সত্য পুনঃ বৃন্দাবনে আসিবেন হরি ॥ 


_হেরিবে আবার তুমি হরির বদন । 


মোরে অবিশ্বাস কর কিসের কারণ ॥ 


' মথুরা-পুরীতে আমি যাইয়! ত্বরায়। 


তোমার হরিরে শীঘ্ৰ পাঠাব হেথায় ॥ 


' এক্ষণে আমারে কর বিদায় প্রদান। 
' মুরাপুরীতে আমি করিব প্ৰস্থান ॥ 
 মথুরায় গিয়া আমি হরির নিকটে। 
তোমার সকল কথা কব অকপটে ॥ 
 উদ্ধবের বাক্য শুনি রাধা সতী কয়। 


মথুরাপুরীতে তুমি যাও মহাশয় ॥ 
হরির নিকটে তুমি করিয়া গমন। 
আমার সকল কথা কর নিবেদন | 


৫১৬ 


বিরহের ব্যথা আর সহিতে না পারি। 
হরির নিকট গিয়া কহ ত্বরা করি ॥ 

হে উদ্ধব তুমি মোর পুত্রের সমান । 
হরিরে বারতা মম করহ প্রদান ॥ 

কৃষ্ণ বিন! অন্ধকার হেরি চারিধার। 
দিব| রাত্রি কিছু জ্ঞান নাহি যে আমার॥ 
যে দিকে ফিরাই আখি হেরি কৃষ্ণময় | 
মুরলীর স্বর শুনি সকল সময় ॥ 

হরিরে ভৎ সন| আমি করিয়াছি কত। 
সেই কথ! মনে মোর জাগিছে মতত ॥ 
পরম ঈশ্বর ধিনি জগতের স্বামী । 
মায়াবলে তারে কভু জানি নাই আমি ॥ 
ব্ৰহ্ম৷ আদি দেবগণ যার ধ্যান করে। 
ভৎ সন| করেছি তারে কুপিত অন্তরে ৷ 
কোনো কাজে মন আর নাহিক আমার 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করি অনিবার ৷ 
আবার আসিবে কৰে মোর কৃষ্ণধন | 
আবার শ্রীমুখ কবে করিব দর্শন ॥ 
তাহার সহিত কবে মিলিব আবার । 
আবার সৌভাগ্য কবে ফিরিবে আমার ॥ 
নির্জন যমুনা-কুলে চন্দন কাননে । 
আবার মিলিব কবে শ্রীহরির সনে ॥ 
মালতী কেতকী বনে ক্রীড়া-সরোবরে । 
আবার মিলিব কবে পুলকের ভরে ॥ 
কোথায় মাধবী রাত্রি কোথা কৃষ্ণধন। 
প্রাণকান্তে কবে পুনঃ করিব দর্শন ॥ 
বলিতে বলিতে মতা অতি শোকভরে। 
মুচ্ছিত। হইয়। পড়ে ভূমির উপরে ॥ 


শ্রীকষণজন্মগণ্ডে ভ্রিপঞ্চাশন্তম অন্যায় সমাপ্ত । 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ 


চভুঃপধ্থশত্তম অধ্যায় 


উদ্ধবের প্রতি রাধিকা-সথীর উক্তি এবং 
কলাবতীর উপাখ্যান কথন | 


নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
রাধিকার এই ভাব করিয়া দর্শন ॥ 
বিস্ময়েতে অভিভূত হইল উদ্ধব। 
তার পর ভক্তিভরে করে তার স্তব ॥ 
কৃষ্ণকণ্ঠহেমমণি করুণারূপিণী। 
চরণে প্রণাম করি ভুবনমোহিনি ॥ 
উঠ উঠ প্রেমময় করি নিবেদন । 
আবার কৃষ্ণেরে তুমি করিবে দর্শন ॥ 
তোমার চরণ-ম্পর্শে পবিত্র ভুবন। 
তব তরে পুণ্যবতী হয় গোগীগণ ॥ 
তব নাম গান করে যত ভক্তগণ। 
বেদ আদি তব কাণ্ডি ঘোষে অনুক্ষণ | 
মহাভাবস্বরুপিণ৷ আনন্দদায়িনী । 
সন্তাপহারিণী তুমি পবিভ্রকারিণী ॥ 
কৃষ্ণপ্রাণাধিক! তুমি জানি অনুক্ষণ । 
এক আত্মা দেহভেদ লীলার কারণ ॥ 
রাধারে উদ্দেশ করি গোপী একজন । 
ধীরে ধারে সম্তাষিয়া কহিল তখন ॥ 
শুন সখি রাধা সতি আমার বচন । 
বৃথা কেন গোবিন্দেরে করিছ স্মরণ ॥ 
তব কৃষ্ণ নহে কভু রাজার তনয় । 
গোপবেশধারী গোপ শিশু মাত্র হয়। 
তার তরে কেন কর আত্মারে নিগ্ৰহ । 
নন্দপুত্র তরে কেন সহিছ বিরহ ॥ 
মালতী কহিল তারে, শুন রাধা সতি। 
হেরিতেছি দেবী তুমি লজ্জাহীন। অতি ৷ 
ধিক্‌ ধিক্‌ শত ধিক্‌ জীবনে তোমার । 
মৰ্য্যাদ! করিলে নষ্ট যুবতী সবার ॥ 
নয়নের জল তুমি কর সংবরণ। 
মনোভাব কেন বৃথা করিছ গোপন ॥ 


গ্ৰীকৃষ্ণচন্মখণ্ড । 


কৃষ্ণ তব মিত্ৰ নহে, শুন রাধা সতী। 
কৃষ্ণের লাগিয়া তব এ হেন দুর্গাত ॥ 
কুলের বাহির তোমা করি সনাতন। 
এখন কোথায় বল করিল গমন ॥ 

সেই শত্ৰু গোবিন্দেরে করি পরিহার । 
আপনারে রক্ষা তুমি কর এইবার ॥ 
অনন্তর রাধিকারে কহে পদ্মাবতী । 
আমার বচন শুন রাঁধিক। শ্রীমতী ॥ 
খলপ্রীতি জলরেখা অশনি-স্পন্দন । 
বেশী ক্ষণ স্থায়ী নাহি হয় কদাচন ॥ 
কপট কুটিল অতি নন্দের নন্দন । 
কেন বৃথ। তারে তুমি করিছ স্মরণ ॥ 
যেই কৃষ্ণ করে তোমা কুলের বাহির । 
তারতরে কেন তুমি হইলে আঁহ্থর ॥ 
মথুরায় আছে তব কৃষ্ণ ভগবান । 
গোকুল-মাঝারে তুমি কর অবস্থান ॥ 
সন্থাঃ তুমি প্রাণ যদি কর পরিহার । 
তোমার গোবিন্দ কড়ু না আসিবে আর। 
পদ্মাবতী এই কথা কহিল নখন। 
চন্দ্ৰমুখী ক্রোধে তারে কহিল তখন ॥ 
সখ হুঃখ শুতা শুভ কম্মকলে হয়। 
কম্মফল ভোগ করে জীব-দমুদয় ॥ 
প্রকৃতি হইতে ভিন্না রাধিকা বুবতা । 
ভাগ্যগুণে শ্রীকষ্ণেরে লভিয়াছে সতী ॥ 
বিরহেতে ব্যাকুলিত রাধিকার মন । 
দিবারাত্রি অতি&ুঃখে করিছে যাপন ॥ 
রাধিকার মনে সদ। কৃষ্ণস্মৃত জাগে । 
মনোহর বেশভূষ৷ অগ্নিসম লাগে ॥ 
চন্দন-বিলেপ লাগে ঘৃতাহুতি সম। 
সুগন্ধি সমীর নাহি লাগে মনোরম ॥ 
ক্ষুধা নাই তৃষ্ণা নাই বিষাদিত মন। 
শ্বাস বায়ুদ্ধারে করে জীবন ধারণ। 
অতিশয় মূঢ়া তুমি সখি পদ্মাবতি। 
শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা কেন করিছ সম্প্রতি ॥ 
রাধার সাক্ষাতে কর কৃষ্ণের নিন্দন। 
তোমানম বুদ্ধিহীনা আছে কোন্‌ জন ॥ 


৫১৭ 


কৃষ্ণের প্রশংসা তুমি কর পদ্মাবতি। 
চেতন লভিবে তবে বরাধিক। যুবতী ॥ 
চন্দ্ৰমুখী-মুখে শুনি এহেন বচন । 

ধীরে ধীরে শশিকলা কহিল! তখন ॥ 
উ্ৰীকৃষ্ণ পরম আত্মা পরম ঈশ্বর্‌। 

ব্রহ্মা আদি ধ্যান তার করে নিরন্তর ॥ 
তার ধ্যান করে সদ! বেদ-চতুষ্টয়। 
পাদপদ্ম ধ্যান করে সাধু-সমুদয় ॥ 
ত্ৰিভুবনে কেহ ধার দিতে নারে সীমা । 
কেমনে আমরা তার বুঝিব মহিমা ॥ 
সরম্বতী দুর্গ। আদি জানিতে ন। পারে। 
কেমন করিয়া মোরা বুঝিব তাহারে ॥ 
সর্বান্স। নিগুণ তিনি কৃষ্ণ সনাতন । 
ভূভার-হরণ তরে করে আগমন ॥ 
কোটি কন্দর্পের সম লাবণ্য তাহার । 
কেমনে বুঝিব মোরা মহিম। তাহার ॥ 
সংদার-বিরাগী ভোল! শিব পঞ্চানন । 
যাহার মহিমা গান করে অনুক্ষণ ॥ 
ভ্রেলোক্যের অধিপতি যিনি সারাৎসার। 
মহিমা কেমনে মোর! বুঝিব তাহার ॥ 
যাঁর সেব| করি ব্রহ্মা লভিল মুকতি। 
তাহারে বাঁণতে কারে! নাহিক শক্তি ॥ 
কহিল। সুশীল! সখী বিনীত বচনে। 
আমার বচন তুমি শুন বরাননে ॥ 

শত শত কাম যদি এক সাথে হয়। 
শ্রীকৃষ্ণের তুল্য তবু কভু তারা নয় ॥ 
কৃষ্ণের রূপের কাছে তুচ্ছ শশধর। 
জীবের জীবন কৃষ্ণ বিশ্বের ঈশ্বর ॥ 

ব্ৰহ্ম। বিষ্ণু শিব আর মুনি মনুগণ। 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করে অনুক্ষণ ॥ 
অক্ষয় ধাহার স্তবে বেদ চতুষ্টয়। 

ধার স্তবে সরস্বতী ভীতা অতিশয় ॥ 
ব্রহ্ম আদি স্তব যার করিতে ন! পারে। 
পদ্মাবতী বৃথ। নিন্দ। করিছে তাহারে ॥ 
ধিক ধিক পদ্মাবতী, তোমার জীবনে। 
শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা তুমি করিছ কেমনে ॥ 


৫১৮ 


পরম ঈশ্বর যিনি কৃষ্ণ সনাতন । 

কি সাহসে তুমি ভার করিছ নিন্দন ॥ 
একবার ধার নাম করিলে স্মরণ। 
কোটি জম্মার্জিত পাপ করে পলায়ন ॥ 
শুভকর পুণ্যপ্রদ যেই কৃষ্ণনাম। 

সেই নামে নিন্দা কেন কর অবিরাম ॥ 
রত্বমাল! অনন্তর মৃতুভাষে কয়। 
শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করা কর্তব্য না হয় ॥ 
বামহস্তে গোবদ্ধন যে করে ধারণ। 
ত্ৰিভুবনে তার সম আছে কোন্‌ জন ॥ 
লক্ষ লক্ষ দৈত্য যেই করিল সংহার। 
বরাহের রূপে করে পৃথিবী উদ্ধার ॥ 
তাহার সমান বীর কোন্‌ জন আছে। 
কৃষ্ণনিন্দ৷ কর কেন রাধিকার কাছে ॥ 
পারিজাতা৷ সখী কহে শুন পদ্মাবতি। 
শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা কর! হীন কার্ধ্য অতি॥ 
ব্রেলোক্যের অধিপতি কৃষ্ণ সনাতন। 
বৃথা কেন তারে তুমি করিছ নিন্দন ॥ 
সকলের বাক্য শুনি সখী পদ্মাবতী। 
ধীরে ধীরে কহে শেষে উদ্ধবের প্রতি ॥ 
মোর কথা গোপীগণ বুঝিতে না পারে। 
তাই মোরে তিরস্কার করে বারে বারে॥ 
আমার বচন তুমি শুন হে উদ্ধব। 
তোমার নিকটে আমি কহিতেছি সব ॥ 
স্বেচ্ছাময় ভগবান কৃষ্ণ সনাতন । 
শিশু-বেশে ভূতলেতে করে আগমন ॥ 
ধাহারে বণিতে নারে বেদ চতুষ্টয়। 
ধার তত্ব নাহি জানে দেব সমুদয় ॥ 
আমি তুচ্ছ গোপকন্তা মূঢ়া অতিশয় । 
কেমনে জানিব আমি তাহার বিষয় ॥ 
মোর কথা বুঝিতে না পারে গোগীগণ। 
তাই তার! তিরস্কার করিছে এমন ॥ 
পরম ঈশ্বর যিনি অনিৰ্ব্বচনীয়। 

নিত্য সত্য ভগবান যিনি অদ্বিতীয় ॥ 
যার পাদপদ্ম সেবে পদ্মা অনিবার | 
প্রকৃতি ঈশ্বরী রাজে দক্ষিণে ধাহার ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


যাঁর স্তবে অসমৰ্থ! দেবী সরম্বতী। 
কেমনে জানিব তারে আমি মূঢ়মতি ॥ 
বেদ-চতুষ্টয় ধারে বণিতে না পারে । 
কেমন করিয়া আমি বৃঝিব তাহারে ॥ 
কৃষ্ণের মহিমা কথ! করিয়া শ্রবণ । 
উদ্ধব ভাবের বশে হয় অচেতন ॥ 

চেতন লভিয়া পরে কাদিয়া কীদিয়। 
বিহ্বল হইয়। সবে কহে সন্বোধিয়া ॥ 
আমার বচন শুন গোপাঙ্গনাগণ। 
দ্বাপ-মাঝে জন্বু দ্বীপ অতি স্থমোহন ॥ 
সেই দ্বীপে বিদ্যমান ভারত সুন্দর | 
অতি পুণ্যপ্রদ স্থান অতি মনোহর ॥ 
ভারতের সমুদয় রমণীর মাঝে । 
পুণ্যবতী মাননায়| গোপিকারা রাজে॥ 
গোপীদের পদধূলি করিয়া স্পৰ্শন । 

এ ভারত স্নপবিত্ৰ হয় অনুক্ষণ ॥ 
গোলোক-বাসিনা রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়।। 
গোপিকার রূপে জন্ম ভারতে আসিয়া ॥ 
শ্রীদামের অভিশাপে রাধা বিনোদিনী । 
বৃকভানুস্থতা। রূপে অবতীণা তিনি ॥ 
সেই রাধিকারে নিত্য করিয়া দর্শন | 
পুণ্যবতী অতিশয় গোপাঙ্গনাগণ ॥ 
মহেশ্বর রাধাদেবী গোপগোপীগণ। 
প্রকৃত কৃষ্ণের ভক্ত হয় অনুক্ষণ ॥ 

আর আমি কভু নাহি যাব মথুরায়। 
গোগীদের দাস হঃয়ে রহিব হেথায় ॥ 
গোগীাদের কৃষ্ণনাম করিব শ্রবণ। 
মহানন্দে হরিনাম করিব কাৰ্ভন ॥ 
গোপীদের সম আর ভক্ত কেহ নাই। 
এই গোপীদের কাছে রছিব সদাই ॥ 
উদ্ধবের কথা শুনি কলাবতী কয়। 
আমার বচন তুমি শুন মহাশয় ॥ 
মেনকা আমি ও ধন্তা এ তিন ভগিনী । 
পিতৃ সবাকার মোরা মানস-নন্দিনী ॥ 
জনকের পত্নী ধন্য! সীতার জননী । 
মেনকা দুর্গার মাতা শৈলেক্দ্ররমণী ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজম্মথণ্ড 


বুকভানুপত্বী আমি, জননী রাধার । 
অযোনিসম্ভব| মোরা হই অনিবার ॥ 
্রীদামের অভিশাপে রাধা! বিনোদিনী । 
বৃকভানু-গুহে হয় আমার নন্দিনী ॥ 
সনৎকুমার-শাপে মোর! তিনজন । 
মানবীর রূপে হেথা করি আগমন ॥ 
রমণীয় শ্বেত দ্বীপ ক্ষীরোদ সাগরে । 
ভগবান বিষ্ণু সেথ| সদা বাস করে ৷৷ 
একদিন বিষ্ণুদেবে করিতে দর্শন । 
সেই শ্বেত দ্বীপে যাই মোরা তিনজন ॥ 
বিষ্ণুরে দর্শন করি সেই শ্বেত দ্বীপে । 
উপবিষ্ট! রহিলাম তাহার সমীপে ॥ 
সনৎকুমার সেথা এমন সময় | 
আমাদের সন্মূখেতে উপনীত হয় ॥ 
তাহারে দর্শন করি মোরা তিনজন । 
উঠিয়া সম্মান নাহি করি প্রদর্শন ॥ 
সনকুমার তাই কুপিত অন্তরে । 
আমাদেরে সন্বোধিয়া শাপ দান করে ॥ 
অহঙ্কারে মত্ত তোর! হইলি ঘেমন। 
মানবীর রূপ তোর! করিবি ধারণ ॥ 
অভিশাপ শুনি মোর! ভয়ে তিনজন । 
ক্ষমা ভিক্ষা করিলাম ধরিয়া চরণ ॥ 
তাহাতে সন্তুষ্ট হ'য়ে দ্বিজেন্দ্ৰ তখন । 
আমাদেরে সন্বোধিয়| কহিল! বচন ॥ 
মেনকা! সবার জ্যেষ্ঠা তারে ডাকি কয়। 
শ্রীবিষুণর অংশজাত শৈল হিমালয় ॥ 
তাহার পত্নীর রূপে তুমি জন্ম লবে। 
পাৰ্ব্বতী ঈশ্বরী তব জ্যেষ্ঠ! কন্ঠ! হবে ॥ 
কম্তারে ডাকিয়া কহে সনৎকুমার । 
ধৰ্ম্মপত্নী হবে তুমি জনক রাজার ॥ 
অযোনিসম্তব! সীতা ভূবনমোহিনী। 
জনকের ঘরে হবে তোমার নন্দিনী ॥ 
তারপর মোরে কহে, শুন কলাবতি। 
বৃকভানুপত্রীরূপে জন্ম লবে সতি ॥ 
দ্বাপরে শ্রীদাম-শাপে রাধা বিনোদিনী । 
অবতীর্ণ। হয়ে হবে তোমার নন্দিনী ॥ 
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ভূভার-হরণ তরে কৃষ্ণ সনাতন । 
পুণ্যক্ষেত্র ভারতেতে করিবে গমন ॥ 
তুমি আর বৃকভানু রাধিকার মনে। 
আসিবে আবার ফিরে গোলোক ভবনে ॥ 
ধন্যাও সীতার সহ স্বর্গধামে ঘাবে। 
মেনকা পাৰ্ব্বতী সহ পুনঃ মুক্তি পাঁবে। 
প্রীকৃষ্ণ পরম আত্ম পরম ঈশ্বর । 
প্রকৃতি হইতে তিনি ভিন্ন নিরন্তর ॥ 
নিরীহ নিগুণ তিনি শ্রেষ্ঠ সবাকার। 
স্বেচ্ছাময় ভগবান মহিমাবতার ॥ 
কহিল তুলসী সখী কি কহিব আর। 
কৃষ্ণ বিনা অন্ধকার হেরি চারিধার ॥ 
নিগুণ পরম আত্ম! কৃষ্ণ সনাতন । 
প্রকৃতি হইতে তিনি ভিন্ন সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 
সকলের কৰ্ম্মসাক্ষী কৃষ্ণ দয়াময় । 

তার প্রতিবিদ্ব মাত্র জীব সমুদয় ॥ 
সাধৃত্তম বোগিগণ ভর্তি-মহকারে। 
তার পাদপদ্ম চিন্তা করে বারে বারে॥ 
জীবের জীবন তিনি জগতের স্বামী । 
তাহার মহিমা আর কি বণিব আমি ॥ 
উদ্ধবে কালিক! কহে শুন মহাশয়। 
রাধার চেতন দান কর এ সময় ॥ 

যুবক বালক বৃদ্ধ সিদ্ধ দেবগণ। 
কৃষ্ণেরে ঈশ্বর বলি জানে সর্বজন ॥ 
তখন উদ্ধব কহে মধুর বচনে । 

উঠ উঠ রাধ। সতি, উঠ বরাননে ॥ 
কৃষ্ণের কিঙ্কর আমি যাব মথুরায় । 
প্রসন্ন হইয়। দাও আমারে বিদায় ॥ 


শ্ীরুষ্ণজন্মথণ্ডে চড়ঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত । 


৫২০ 


পঞ্চপরণ্গাশভ্তম অধ্যায় 
রাধিকার খেদ | 


নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন । 
উদ্ধবের বাক্যে রাধা লভিলা চেতন ॥ 
গাত্রোখান করি শেষে শোকাতুর মনে। 
বলিলেন রাধা দেবী রত্ব-সিংহালনে ॥ 
সপ্ডগোপী মিলি করে চামর ব্যঞ্জন । 
উদ্ধবেরে রাধা সতী কহিল তখন ॥ 
যাও কৃষ্ণসথ| তুমি মথুরাতে বাও। 
আমার সকল কথা কৃষ্ণেরে জানাও ॥ 
কৃষ্ণের বিরহে মোর দগ্ধ হয় মন। 
শীঘ মোর প্রাণকান্তে কর আনয়ন ॥ 
প্রাণের গোবিন্দ মোরে করে পরিহার । 
দুঃখিনী আমার সম কেবা আছে আর ॥ 
কৃষ্ণের বিরহ-শোক সহনে না বায়। 
আনিতে তাহারে শীঘ্র যাও মথরায় ॥ 
কৃষ্ণ ভিন্ন চতুদ্দিক হেরি অন্ধকার । 
কৃষ্ণের চরণ-ধ্যান করি অনিবার ॥ 
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়াছি নিদ্রা নাহি চোখে। 
দিবারাত্রি নিমজ্জিত হয়ে আছি শোকে ৷ 
শোকের সাগর হ'তে করহ উদ্ধার । 
আমার নিকটে আন কুষ্জেরে আবার ৷৷ 
কিছুতেই স্বস্থ মোর নাহি হয় মন। 
মম সম ভাগ্যহীনা আছে কোন্‌ জন ॥ 
আমার মনের ব্যথা কে বুঝিবে আর। 
কৃষ্ণের বিহনে দেখি সকলি আধার ॥ 
কল্পবৃক্ষতুল্য কৃষ্ণে লাভ ক'রে স্বামী। 
নিষ্ঠুর দৈবের বশে হারালাম আমি ॥ 
মোর মত পাপীয়পী আর কেবা আছে। 
মোর মত ভাগ্যহীন! কেবা দেখিয়াছে ॥ 
ধাহারে দর্শন করি স্নিগ্ধ হয় মন । 
শুনিলে যাহার নাম সফল জীবন ॥ 
ব্রিলোক্য-বিজয়ী যিনি বিধির বিধাতা । 
কল্পবৃক্ষলম যিনি কন্মফল-দাতা ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


সবার-ঈশ্বর-ধিনি এ তিন ভুবনে । 

সেই প্রাণকান্তে আমি ভুলিব কেমনে ॥ 
নিত্য সত্য শান্ত যিনি অনিৰ্ব্বচনীয়। 
রূপে গুণে সদা যিনি হন অদ্বিতীয় ॥ 
ব্রহ্মা শিব আদি সদ! ভজিছে ধাহারে। 
কেমন করিয়া আমি ভূলিব তাহারে ॥ 
বীহার আদেশে চলে বিশ্ব সমুদয় । 
পর্বত জলের রূপে পরিণত হয় ॥ 

শুষ্ক কাষ্ঠ দ্রেব হয় আদেশে ধাহার। 
তাহারে ভুলিব আমি কি শক্তি আমার ॥ 
ধাহার ভয়েতে সদ! বহিবে পবন । 
ধাহার আদেশে সূর্য্য দিতেছে কিরণ ॥ 
ইন্দ্র অগ্রি মৃত্যু আদি যাঁর কথা মানে ॥ 
কেমন করিয়া ভুলি সেই ভগবানে ॥ 
বিধির বিধাতা যিনি মৃত্যুর মরণ । 
র্বববস্ত হ'তে যিনি ভিন্ন অনুক্ষণ ॥ 
পরমাত্ারূপী যিনি হন বারে বারে। 
কেমন করিয়া আমি ভুলিব তাহারে ॥ 
কৃষ্ণের বিরহ-শোক না পারি সহিতে। 
প্রবোধ ন! মানে মন শান্তি নাহি চিতে॥ 
সুরগণ সাধুগণ আসে মদি সবে। 
তথাপি প্রবোধ দিতে সক্ষম না হবে ॥ 
সাবিত্রী ভারতী যদি করে আগমন । 
তথাপি প্রবুদ্ধ নাহি হবে মোর মন ॥ 
অনন্ত বিধাতা আর শম্ভু গণপতি। 
প্রবোধ প্রদান বদি করে মোর প্রতি ॥ 
তথাপি আমার মন শান্ত নাহি হবে। 
শ্রীহরির প্রতি মন নিয়োজিত রবে ॥ 
ত্বরা করি মথুরায় যাও হে উদ্ধব। 
আমারে প্রদান কর আমার মাধব ॥ 
সর্ববহুঃখহর সেই কৃষ্ণের বদন। 

আবার ত্বরায় মোরে করাও দর্শন ॥ 
এই কথা উদ্ধবেরে কহি রাধা সতী । 
ক্রন্দন করিতে থাকে শোকভরে অতি ॥ 


প্রীকুষ্ণজজন্মথণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত । 


শ্ীকষ্চজন্মখণ্ড 


ঘটপঞ্চাশত্তম অধ্যায় 
রাধিকা ও উদ্ধব-সংবাদ। 


নারায়ণ কহিলেন, শুন গুণধাম। 
উদ্ধব রাধার পায়ে করিয়। প্রণাম ॥ 
মথুর! গমন তরে সমুগ্ধত যবে। 
শোকেতে মগন। হয় গোপিকার৷ সবে ॥ 
আসন হইতে উঠে রাধিকা যুবতী । 
শুভ আশীর্বাদ করে উদ্ধবের প্রতি ॥ 
পূর্ণ কুম্ভ মাল্য দীপ পল্লব দর্পণ । 
যাত্ৰাকালে উদ্ধবেরে করায় দর্শন ॥ 
রাধার নয়ন হ'তে অশ্রু পড়ে ঝরে। 
উদ্ধবেরে কহে রাধা সন্তপ্ত অন্তরে ॥ 
আশীর্বাদ করি তব হইবে মঙ্গল। 
শ্রীহরির প্রিষতর হও অবিরল ॥ 
হরির সমীপে তুমি লাভ কর জ্ঞান | 
হও তুমি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের প্রধান ॥ 
বহ্মত্ব দেবত্ব আর অমরত্ব হতে । 
হুরিদাস্ স্থদু্লভ হয় ত্ৰিজগতে ॥ 
হরিভক্তি লাভ যদি করে কোন জন। 
তাহার জনম নাহি হয় কদাচন ॥ 
গর্ভের যাতনা নাহি ভোগে সেই জন। 
জনম সফল তার সার্থক জীবন ॥ 
শুন হে উদ্ধব তুমি ভক্তি-সইকারে। 
হরির চরণ ধ্যান কর বারে বারে ॥ 
নিগুণ নিষ্ক্ৰিয় তিনি পরম ঈশ্বর । 
নিত্য সত্য নিরঞ্জন হরি পরাৎপর ॥ 
পরিপূর্ণ তম তিনি করুণানাগর। 
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর॥ 
সবার কারণ তিনি জীবের জীবন। 
সবার ঈশ্বর তিনি কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
জ্ঞাতিবুদ্ধি সব তুমি কর পরিহার। 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান কর অনিবার ॥ 
রাধার বচন শুনি উদ্ধব তখন। 
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাবেশে হয় অচেতন ॥ 


৬৬ 


৫২০ 


তাহার অবস্থা হেরি রাধিকা যুবতী । 
চেতন! ফিরায় তার সযতনে অতি ॥ 
জ্ঞান লাভ করি পুনঃ উদ্ধব প্রবর। 
যুক্তকরে রাধিকারে কহে অতঃপর ॥ 
জন্বু দ্বীপ সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীপগণ-মাঝে। 
পবিত্র ভারতবর্ষ তাহাতে বিরাজে ॥ 
সেই ভারতের মাঝে পুণ্য বৃন্দাবন । 
অতি রমণীয় স্থান অতি সুদর্শন ॥ 
রাধিকার পদরেণু করিয়া স্পর্শন | 
সুপবিত্ৰ হইয়াছে সেই বৃন্দাবন ॥ 
শ্রীরাধার পদধূলি অঙ্গেতে মাখিয়!। 
পৃথিবী হয়েছে অতি ধন্য মাননীয়] | 
পুক্ষর তীর্ঘের মাঝে ব্রহ্মা প্রজাপতি । 
রাধাকৃষ্ণ ধ্যান করে ভক্তিভরে অতি ॥ 
বহুবর্ষ ধরি ব্রহ্মা ঘোর তপস্যায় । 

স্বপ্নে ও যুগল মুক্তি দেখিতে না পায় ॥ 
সহসা আকাশবাণী শুনে প্রজাপতি । 
শুন শুন পদ্মযোনি, কহি তব প্রতি ॥ 
বরাহকল্পেতে তুমি ভারতেতে যাবে। 
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্জে দেখিবারে পাবে ॥ 
শুনিয়া আকাশবাণী বিধাতা তখন। 
তপস্তা ছাড়িয়া করে গৃহেতে গমন ॥ 
তারপর কালক্রমে ব্রহ্মা ভগবান। 
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণে দেখিবারে পান ॥ 
ধন্য ধন্য গোপ আর গোপাঙ্গনাগণ । 
নিত্য সেই রাধাকৃষ্ণে করিছে দর্শন ॥ 
কোটি কোটি গোপিনীর অধীশ্বরী যিনি। 
শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা শ্রীরাধিকা তিনি॥ 
রাধিকার নিন্দা বদি করে কোন জন। 
শত ব্ৰহ্মহত্য। পাপে হবে সে মগন ॥ 
কুম্ভীপাক নরকেতে যাবে সে ত্বরায়। 
শুকরযোনিতে জন্ম লবে পুনরায় ॥ 
বেশ্টাযোনিকীট হ/য়ে জন্মিবে আবার। 
মলকীটরূপে জন্ম লবে বার বার ॥ 
রাধিকারে এই কথা বলিতে বলিতে। 
উদ্ধব মথুরাপানে লাগিল চলিতে ॥ 


৫২২ 


তাহারে উদ্দেশ করি জ্ৰীরাধিক। কয়। 
কহিও কৃষ্ণের কাছে সকল বিষয় ॥ 
ত্বরা করি মথুরাতে করহ গমন। 
অবিলম্বে কৃষ্ণে হেথা কর আনয়ন ॥ 
কৃষ্ণের বিহনে বৃথা জনম আমার । 
কৃষ্ণ বিনা বৃন্দাবন ঘোর অন্ধকার ॥ 
কিছুদিন প্রাণকান্তে না হেরিলে আর । 
নিশ্চয় করির আমি প্রাণ পরিহার ॥ 
যাও হে উদ্ধব, তুমি কৃষ্ণের নিকটে। 
আমার সকল কথা কহ অকপটে ॥ 

এই কথা প্রীরাধিক। কহি উদ্ধবেরে। 
ক্রন্দন করিতে থাকে অতি শোকভরে । 
উদ্ধব প্রণাম করি রাধার চরণে। 

বিদায় লইয়া যায় যশোদা-ভবনে ॥ 
উদ্ধব চলিয়া গেলে রাধিকা তখন । 
শোকে ব্যাকুলিত৷ হ'য়ে হয় অচেতন ॥ 
জ্ঞান লাভ করি পুনঃ করে হাহাকার । 
কৃষ্ণের বিহনে আমি না বীচিব আর ॥ 
যাও যাও মথুরায় উদ্ধব প্রবর। 

মোর প্রাণকান্তে তুমি আনহ সত্বর ॥ 
কোথা মোর প্রাণেশ্বর কোথা কৃষ্ণধন। 
আমারে ছাড়িয়া কোথা করিলে গমন ৷৷ 
কোথা তুমি দয়াময় দীননাথ হরি । 
আমার নিকটে তুমি এস ত্বরা করি ॥ 
এইরূপ হাহাকার করি অনুক্ষণ | 

ক্ষণে ক্ষণে শ্রীরাধিক! হারায় চেতন ॥ 
সহচরীগণ মিলি ধরিয়া তাহারে | 
সাম্তন| প্রদান তারে করে বারে বারে ॥ 


শ্রীকফজন্মথণ্ডে যট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত । 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ 


সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় 


উদ্ধবের মথুরায় প্রত্যাগমন এবং ভগবানের 
নিকট বুন্দাবন-বৃত্তাস্ত কথন | 


নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিবর। 
যশোদারে প্রণিপাত করি তারপর ॥ 
খর্জ র কানন দিয়া উদ্ধব তখন । 
মথুরার পানে দ্রুত করিল গমন ॥ 
যমুনার তীরে গিয়! স্নানাহার সারি। 
উদ্ধব মথুরাপুরে চলে তাড়াতাড়ি ॥ 
উদ্ধব দেখিল আসি কৃষ্ণ ভগবান । 
নির্জন বটের মুলে করে অবস্থান ॥ 
উদ্ধবে দর্শন করি কহিল! মাধব। 
এস এস মোর কাছে হে বন্ধু উদ্ধব ॥ 
বৃন্দাবনে কি দেখিলে কহ সবিস্তারে । 
কেমনে দেখিলে তুমি শ্রীমতী রাধারে ॥ 
কেমনে বিরহ মোর সহিছে যুবতী । 
গোগীরা কেমন আছে কহ মোর প্রতি ॥ 
কিরূপে কাটায় কাল গোপশিশুগণ। 
যশোদ1 জননী মোর রয়েছে কেমন ॥ 
কহ কহ সবিস্তারে সবার কুশল । 
বৃন্দাবনে কি দেখিলে কহ অবিকল ॥ 
কি কথা কহিল সবে হেরিয়া তোমারে । 
কি কথ! কহিলে তুমি কহ সবিস্তারে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন শুনি কহিল উদ্ধব। 
বৃন্দাবনে যা দেখিনু কহিতেছি সব ৷৷ 
্রীমতী রাধিকাদেবী তোষার বিহনে। 
শয়ন করিয়া আছে কদলীর বনে ॥ 
মলিন বসনে গাত্র করি আবরণ। 
ধুলির শয্যায় দেবী করেছে শয়ন ॥ 
রত্বময় অলঙ্কার নাহি দেহে তার। 
তোমার বিচ্ছেদে সতী কাদে বার বার ॥ 
ক্ষুধা তৃষ্ণ৷ নাহি তার নিদ্রা নাই চোখে। 
অচেতন প্রায় মাছে নিদারুণ শোকে ॥ 


তাছ প্রীকষ্জন্মথণ্ড। 
দিবারাত্রি নাহি জ্ঞান নাহি কিছু বোধ । 


যাও হুরি তার কাছে করি অনুরোধ ॥ 
তব পাদপন্ম চিন্তা করে অনিবার । 
তোমার বিহনে রাধা না বাচিবে আর ॥ 
তোমার কারণে যদি মৃত্যু তার হয় । 
তব অপযশ তাতে হবে অতিশয় ॥ 
শুন প্রভু দয়াময় কৃপা-অবতার । 
তাছার নিকটে তুমি যাও একবার ॥ 
যদি কেই দৈববশে ছুরাচার হয়। 
নারীহত্যা কর! তার সমুচিত নয় ॥ 
জগতের নাথ তুমি প্রভূ সনাতন। 
বৃন্দাবনে ত্বর! করি করহ গমন ৷ 

তব প্রাণাধিক। সদ! শ্রীরাধিক! সতী । 
নিষ্ঠুর হ’তেছ কেন এবে তার প্রতি ॥ 
রাধাসম তব ভক্ত কেব| আর আছে। 
কৃপাময় সনাতন যাও তার কাছে ॥ 
তপ্তকাঞ্চনের সম বরণ রাধার । 
কালিমায় সমাচ্ছন্ন হয়েছে এবার ॥ 
বসন ভূষণ দেবী করি পরিহার । 
তোমার বিরহে সদ করে হাহাকার ॥ 
বিধাতা শঙ্কর আদি যত দেবগণ | 
রাধিকার সম ভক্ত নহে কোন জন ॥ 
যেরূপ তোমার ধ্যান করে রাধাসতী । 
সেরূপ ন! করে কহু দেবী সরস্বতী ॥ 
বৃন্দাবনে গিয়া আমি কহিনু রাধায়। 
তব প্রাণকান্ত কৃষ্ণ আসিবে ত্বরায় ॥ 
যাও যাও রাধাকান্ত, যাও দয়াময় । 


মোর সত্য বাক্য যেন মিথ্য। নাহি হয় ॥ 


উদ্ধবের মুখে শুনি সকল বিষয়। 
মৃদু মৃদু হাস্ত করি সনাতন কয় ॥ 
ভয় নাই ভয় নাই, উদ্ধব, তোমার । 
মফল করিব আমি তব অঙ্গীকার ॥ 
কৃষ্ণের কন শুনি উদ্ধব তখন । 
মহানন্দে নিজগৃছে করিল গমন | 
উদ্ধবের অঙ্গীকার রক্ষার কারণ। 
স্বগ্মমাবে৷ বৃন্দাবনে যায় সনাতন ॥ 


গোকুলে গমন করি স্বপ্ন অবস্থায়। 


৫২৩ 


আশ্বাস প্রদান করে শ্রীমতী রাধায় ॥ 
গোপীগণনহ কৃষ্ণ স্বপ্নের মাঝারে। 
নানাবিধ সস্তোগাদি করে বারে বারে॥ 
যশোদার নিকটেতে করিয়। গমন। 
স্তম্ত পান করিলেন কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
তারপর সবে করি আশ্বাস প্রদান । 
পুনরায় মথুরায় আসে ভগবান ॥ 
ব্রক্মবৈবর্তের কথা সকলের সার। 

যে জন শ্রবণ করে, নাহি ভয় তার ॥ 


শ্রীকষ্ণদন্মণগ্ডে সপ্তুপর্শন্তম অধ্যায় সমাগু। 


অউ্টগঞ্চাশভ্তম অধ্যায় 


স্থধেবের নিকট গৰ্গমুনির আগমন, 
ন/মকৃষ্জের উপনরন-প্রস্তাব এবং 
তথায় থবি দেবাদির 
আগমন ৷ 


নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
তারপর কি ঘটিল কহিব এখন ॥ 
যজ্ঞ-উপবীত-ধারী গৰ্গ মুনিবর। 
বহুদেব-আশ্রৰমৈতে আসিল সত্বর ॥ 


হস্তে তার ছত্ৰদণ্ড, শিরে জটাভার। 


ব্রহ্মতেজে কলেবর প্ৰদীপ্ত তাহার 
পরিধানে শুক্লবন্ত্র অতি শোভাময় 
যদুকুল-পুরোহিত গৰ্গ মহাশয় ॥ 
দৈবকী তাহারে হেরি সহলা উঠিয়৷। 
বন্দিল চরণ তার পান্ত অর্থ্য দিয়া ॥ 
বস্নদেব সসন্ত্রমে উঠিয়া ত্বরায়। 
তক্তিভরে মুনীন্দ্রের গ্রণমিল পা ॥ 
তারপর বস্থদেব ভক্তিযুক্ত মনে। 
মুনিরে বসিতে দিল রত্বসিংহালনে ॥ 


রসি সদ সলা দল 


৫২৪ ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ভ-পুরাণ 


নানাভাবে পূজা তার করি সমাপন। 
সুমিষ্ট পিষ্টক আদি করায় ভোজন ॥ 
তুষ্ট হয়ে গর্গমুনি বস্থদেবে কয়। 

কি কারণে আমিলাম শুন মহাশয় ॥ 
বলরাম শ্রীকৃষ্ণের বযোবৃদ্ধি পায়। 
সেই কথ! জানাইতে আসিনু তোমায় ॥ 
উপনয়নের কাল আসিল এখন । 
উপবীত দান কর দেখি শুভক্ষণ ॥ 
গর্গের বচন শুনি বন্থুদেব কয়। 
ঘছুকুল-পুরোহিত তুমি মহাশয় ॥ 
শুভক্ষণ তুমি প্রভু কর নিরূপণ । 
আমর! তোমার আজ্ঞ। করিব পালন ॥ 
গৰ্গমুনি কহিলেন বস্থদেব প্রতি ৷ 
আগামী তৃতীয় দিন স্থপবিত্র অতি ॥ 
সেই দিন শুভকার্ধ্য কর অনুষ্ঠান। 
আমন্ত্ৰণ-পত্ৰ কর বন্ধজনে দান ॥ 
গর্গের বচন শুনি আনন্দিত মনে । 
বসুদেব পত্র দান করে বন্ধুগণে ॥ 

ঘৃত দধি দুগ্ধ আদি দ্রব্য সমুদয় । 
বহৃদেব রাশীকৃত করিল সঞ্চয় ॥ 
তারপর শুভদিন আসিল যখন । 
বন্থদেব-গুছে আসে আত্মীয় স্বজন ॥ 
নৃপতি সকল আর দেবমুনিগণ। 

শুভ কাৰ্য্যে যোগ দিতে কৈলা আগমন 
দেবকন্যা রাজকন্ত। নাগকন্যা যত । 
বন্থদেব-ভবনেতে হইলা আগত ॥ 
আসিল গন্ধৰ্ব্ব যত, আসে বিদ্াধর । 
নানাবিধ বাদ্য লয়ে আসে বাদ্যকর ॥ 
ভট্ট যতি ব্রহ্মচারী সম্যালী ব্ৰাহ্মণ । 
দলে দলে সকলেই করে আগমন ॥ 
ভীষ্ম দ্ৰোণ অশ্বত্থাম৷ আদি যত ছিল। 
বসুদেব ভবনেতে সকলে আসিল ॥ 
ভাৰ্্যাসহ ধৃতরাষ্ট করে আগমন । 
নানাদেশ হ'তে আসে যত বন্ধুগণ ॥ 
পুক্রগণ সহ কুন্তী আসিল সেথায়। 
ধোগ্য যোগ্য নরপতি আসিল ত্বরায় ॥ 


অত্ৰি ভরদ্বাজ ভীম বশিষ্ঠ চ্যবন। 
যাজ্ঞবন্ধ্য আদি সবে করে আগমন ॥ 
গৰ্গ গার্গ্য জৈগীষব্য পুলহ দেবল। 
পুলস্ত্য সনক আদি আসিল সকল ॥ 
বোঢ়, পঞ্চশিখ শুক ব্যাস সনাতন । 
দুর্ববাস! অঙ্গির আদি করে আগমন ॥ 
কুশিক কৌশিক রাম গৌতম সৌভরি। 
বিভাণ্ডক শুঙ্গী আদি আসে ত্বরা করি ॥ 
খম্াশুঙ্গ বামদেব আরুণি বামন। 
অস্টাবক্র বৃহস্পতি কণু কাত্যায়ন ॥ 
বাল্মীকি গ্রচেতা ভৃগু মরীচি প্রবর। 
লোমশ কপিল আদি আপিল সত্বর ॥ 
দলে দলে যায় সেথা মুনি খধিগণ। 
আমি আর নর সেথা করিনু গমন ॥ 
ব্রহ্ম! বিষ্ণু আদি সবে আসে দলে দলে। 
বহৃ আর রুদ্রেগণ আসিল সকলে ॥ 
শঙ্করের সহ আসে পাৰ্ব্বতী ঈশ্বরী | 
অন্য অন্য দেবীগণ আসে ত্বরা করি ॥ 
যুক্তকরে বসুদেব প্রফুল্ল অন্তরে । 
সকলে বন্দনা করে অতি ভক্তিভরে ॥ 
সকলেরে সন্বোধিয়া বন্দে কয়। 
আমার জীবন আজ ধন্য অতিশয় ॥ 
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি যত দেবগণ। 
কৃপা করি মোর গৃহে করে আগমন ॥ 
ব্ৰহ্মস্বরূপিণী দেবী পাৰ্ব্বতী ঈশ্বরী। 
আমার ভবনে আজ আসে কপা করি ॥ 
ধন্য ধন্য আমি আজ সাৰ্থক জীবন। 
কন্মভোগ বুঝি মোর হ’ল সমাপন ॥ 
গললগ্লীকৃতবাসে প্রসন্ন অন্তরে । 
বহ্থদেব সকলের স্তব স্তুতি করে ॥ 
তারপর সকলেরে ভক্তিযুক্ত মনে । 
বসাইল বসুদেব রত্বসিংহাসনে ॥ 
গণেশেরে সভামাঝে করিয়! স্থাপন। 
বিধিমতে বহ্ুদেব করিল পূজন ॥ 
গীকৃষ্ণজন্মথণ্ডে মষ্টপঞ্চাশতম অধ্যায় সমাপ্ত। 


শ্রীকষ্ণজন্মখণ্ড 


উনষষ্টিতম অধ্যায় 
দেবীগণের বস্সুদেবের নিকট আগমন ও 
দেবগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব । 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন । 
বহদেব-গৃহে আসে যত দেবীগণ ॥ 
অদিতি সাবিত্ৰী রতি লোপামুদ্ৰা-সতী | 
দৈবকী রোহিণী আর আসে অরুন্ধতী ॥ 
ভারতী যশোদা দিতি আদি দেব্গণ। 
পাৰ্ব্বতী দর্শন তরে করে আগমন ॥ 
পার্ববতী-চরণ সবে করিয়া বন্দন। 
মাল্যবস্্র আদি দিয়া করিল বরণ ॥ 
স্ুব্রতা দৈবকী সতী প্ৰফুল্ল বদনে ৷ 
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করে দেবীগণে ॥ 
নানাবিধ বাল্য বাজে অতি স্থমোহন । 
দলে দলে ব্রাহ্মণের! করিল ভোজন ॥ 
পুরোহিত আমি করে শান্তি স্বস্ত্যয়ন । 
বেদপাঠ করে যত পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণ ॥ 
তখন দৈবকী সতী প্ৰফুল্ল অন্তরে | 
কৃষ্ণ বলরামে স্নান করায় সত্বরে ॥ 
স্লবৰ্ণকলসপূৰ্ণ গঙ্গার জলেতে। 
কৃষ্ণ বলরাম স্নান করে আনন্দেতে ॥ 
তারপর বেশ ভূষ। করে ছুইজন। 
সভার মাঝারে শীঘ্র করে আগমন ॥ 
কৃষ্ণেরে দর্শন করি সভার ভিতরে। 
সমন্্রমে সর্বজন গাত্রোথান করে ॥ 
ব্রহ্মা কহে যুক্ত করে ভক্তি-সহকারে। 
তোমার মহিম। প্রভু কে বণিতে পারে ॥ 
ভক্ত অনুগ্রহতরে ধর কলেবর। 
তুমি অদ্বিতীয় প্রভু পরম ঈশ্বর ॥ 
শঙ্কর কহিলা, প্রভু হরি সনাতন । 
কেমনে তোমারে আমি করিব স্তবন ॥ 
কোন দ্রব্যে স্পৃহা তব নাহি দয়াময়। 
তব স্তবে দেবগণ সক্ষম না হয় ॥ 
নিগুণ পুরুষ তুমি কৃপা অবতার । 
তোমারে করিব স্তব কি সাধ্য আমার ॥ 


৫২৫ 


অনন্ত কহিল, প্রভু পতিতপাবন । 
কিরূপে তোমারে আমি করিব স্তবন ॥ 
মহাবিষ্ণু হ'তে তুমি বিরাট মহান্‌। 
পরমাণু হ'তে তুমি সুক্ষ ভগবান ॥ 
তোমার নিশ্বাসে সদ! বহিছে পবন । 
কিরূপে তোমারে আমি করিব স্তবন ॥ 
দেবগণ কহে প্রভূ হরি সনাতন । 

তব স্তবে শক্তিহীন ব্রহ্মা পঞ্চানন ॥ 
ভারতী যাহার স্তব করিতে না পারে। 
কেমনে আমরা স্তব করিব তাহারে ॥ 
মুনিগণ কহে, শুন কৃষ্ণ দয়াময় । 
তোমারে করিতে স্তব শক্তি নাহি হয় ॥ 
সামান্য বেদের অংশ করিয়া পঠন। 
কেমনে তোমারে প্রভু করিব স্তবন ॥ 


জীরঞ্চজন্মথণ্ডে উনবষ্টিতম অধ্যায় সমাপু। 


ষণ্তিভম অধ্যায় 
কুষ্ণবলরামের উপনয়ন এবং তংপরে সমাগত 
দেবত। ও মুনি প্রঠতির নিজ নিজ 
স্থানে গন । 


নারায়ণ কহিলেন, শুন মন দিয়া | 
এইরূপে ভগবানে স্তবন করিয়া ৷৷ 
সমবেত যত মুনি আর দেবগণ। 
নন্দের প্রাঙ্গণে কৃষ্ণ করিল দর্শন ॥ 
পীতবস্ত্ৰ শোভ| পায় শ্যাম কলেবরে। 
গলায় মালতীমালা কিবা শোভা ধরে ॥ 
ললাটে শোভিছে তার কণ্তরী চন্দন। 
কেয়ুর মঞ্জরি শোতে অতি স্থমোহন ॥ 
কৃষ্ণ আর বলরাম বসি পিতৃক্রোড়ে 
মৃদু মৃদু হাস্ত করে পুলকের ভরে ॥ 
তারপর শুভক্ষণে শুন মতিমান্‌। 
বসুদেব শুভকার্ধ্য করে অনুষ্ঠান ॥ 


৫২৬ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ 


বিপ্রগণে স্বণদান করি ফুল্প মনে । এই কথা ভাবি মনে যশোদা তখন । 
বসুদেব প্রণিপাত করে জনে জনে ৷৷ = কৃষ্ণের বিরহ-ছুঃখে করিল রোদন ॥ 
গণেশ ভাস্কর আদি ছয় দেবতারে। সান্তনা প্রদান করি কহে কৃষ্ণ সনাতন । 
পূজন করিল অগ্ৰে ষোড়শোপচারে ॥ ক্রন্দন করিছ মাতঃ কিসের কারণ ॥ 
তারপর সভামাঝে প্রসন্ন অন্তরে | ৷ আমার জননী ভূমি, নন্দ মোর পিতা । 
বসুদেব ছুই পুত্ৰে অধিবাস করে ॥ মোর তরে বৃথা কেন হ’তেছ ছুঃখিতা ॥ 
দিকৃপাল নবগ্রহ আর দেবতারে। শুন মাত, বৃথা শোক কর পরিহার । 
বন্থধারা দান করে ভক্তি-সহকারে ॥ ব্রজধামে পিতাসহ যাও এইবার ॥ 
অনন্তর যজ্ঞ আদি করি সমাপন । বেদ অধ্যয়ন তরে বলরাম সনে। 
রামকৃষ্ণে যজ্ঞমূত্ৰ করিল অর্পণ ॥ সান্দীপনি মুনিগুহে যাইব দুজনে ॥ 
সান্দীপনি মুনিবর, শুন মতিমান্‌। ৷ বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়। সেথায়। 
গায়ত্রীর উপদেশ করিল প্রদান ॥ ৷ প্রণাম করিব আনি তোমাদের পায় ॥ 
প্রথমে পার্ববতীদেবী পরম আদরে । ৷ কালেতে বিচ্ছেদ হয়, কালেতে মিলন । 
রত্বপাত্র মুক্তাহার ভিক্ষা দান করে ॥ : বৃথা শোক কর মাতঃ কিনের কারণ ॥ 
তারপর শুক্লপুষ্প দুর্ববাদল লয়ে । ' যশোদারে এইরূপ করি সম্তীষণ। 
আশীর্বাদ করে কৃষ্ণে প্রসন্ন হৃদয়ে ॥ . বহৃুদেব কাছে কৃষ্ণ করিল! গমন ॥ 


অদিতি দেবকী আদি আনন্দিত মনে । তারপর শুভক্ষণে তাহার আজ্ঞায়। 
রত্ব আদি ভিক্ষা দান করে সনাতনে ॥  মান্দীপনি-মুনি-গৃহে ছুই ভাই যায় ॥ 


ইন্দ্রাণী বরুণপত্নী পবনের প্রিয়া । ' অনন্তর নন্দরাজ আর যশোমতী । 
রোহিণী কুবেরপত্বী সকলে মিলিয়া৷ ॥ . আপন ভবনে যায় ছুঃখভরে অতি ॥ 
রত্বের ভূষণ আদি করি আনয়ন।  : দৈবকী প্রভৃতি যত কুলনারী ছিল। 
ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণেরে করিল অর্পণ ॥ ' নন্দ যশোদার সনে ব্ৰজেতে চলিল ॥ 
দেবকন্। নাগকন্য! যারা যারা ছিল। সাথে সাথে যায় যত বিপ্ৰ দলে দলে। 


বসুদেব উদ্ধবাদি চলিল সকলে ॥ 
কালিন্দীর নিকটেতে করি আগমন | 
বিদায় লইল যত আত্মীয় স্বজন ॥ 


বহুমূল্য ভুষণাদি কৃষ্ণে ভিক্ষা দিল ॥ 
গ্রহণ করিয়া ভিক্ষা কৃষ্ণ ভগবান। 
সান্দীপনি আর গর্গে করে কিছু দান ॥ 
তারপর বসুদেব প্রফুল্ল অন্তরে | 
দক্ষিণা-প্রদান করে গর্গমুনিবরে ॥ 
মহাসমারোহে হয় ব্রাঙ্গণভোজন। 
রামকৃঞ্চে আশীর্বাদ করে সর্বজন ॥ 
এইরূপে শুভকাধ্য হ'লে সম্পাদন । 
নিজ নিজ গৃহে যায় দেবমুনিগণ ॥ 

নন্দ ও যশোদা দেবী কৃষ্ণে ল’য়ে ক্রোড়ে। 
বদন চুম্বন করে অতি স্নেহভরে ॥ 
কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া তারা যাইবে কেমনে । 
কেমনে রহিবে ব্রজে কৃষ্ণের বিনে ॥ 


শা তি সস ্পীকশীী শিপ {নশ|ীৰৌ(্‌ ৷ৃ"ৎঅশ; পিস 


শ্রীরুষ্জজন্মথণ্ডে যষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


শরীকফ্জন্মখগু | 


র 


একখষষ্টিতম অধ্যায় 


সান্দীপনি মুনির নিকটে বেদ পাঠের জন্য রাম- 
কৃষ্চের গমন, মুনিপত্নীকৃত গ্রীকুষ্ণ স্তোত্র 
এবং রামকৃষ্ণের গুরুবক্ষিণ। দান । 


নারায়ণ কহিলেন, বলরাম সনে । 
আসিলেন সনাতন গুরুর ভবনে ৷ 
গুরুর ভবনে আসি কৃষ্ণ বলরাম । 
গুরু পত্নী গুরুর্দোহে করিল প্রণাম ॥ 
শ্রীগুরুর আশীর্বাদ করিয়া গ্রহণ | 
বিনয় বচনে কহে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
আসিয়াছি তব কাছে বিদ্াশিক্ষা তরে । 
আমাদেরে শিক্ষাদান কর কৃপা ক'রে ॥ 
কৃষ্ণের মুখেতে তার অভিলাষ শুনি । 
অতি আনন্দিত হন সান্দীপনি মুনি ॥ ৃ 
ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের করিয়। পূজন। 
সুস্বাদু মিষ্টান্ন আদি করায় ভোজন ॥ 
তারপর যুক্তকরে প্রফুল্ল অন্তরে । | 
মুনিবর শ্রীকৃষ্ণের স্তব স্তুতি করে ॥ 
পরমাত্মা তুমি প্রভু পরম ঈশ্বর | 
সুপ্রসন্ন হও প্ৰভু আমার উপর ॥ 
সাধুদের প্ৰিয়তম তুমি ভগবান। 
সকলের জ্যেষ্ঠ তুমি পুরুষ-প্রধান ॥ 
নির্বিকার তুমি প্রভু ভক্তের ঈশ্বর । 
কৃপা কর কৃপা কর করুণাসাগর ॥ 
প্রকৃতি হইতে তুমি অতীত সদাই । 
তোমার সমান কেহ ত্ৰিভুবনে নাই ॥ 
অদ্বিতীয় তুমি প্রভু হও নিরন্তর | 
ভক্ত-অনুগ্রহতরে ধর কলেবর ॥ 
কল্পবৃক্ষণম তুমি প্রভু স্বেচ্ছাময়। 
মোর প্রতি তুষ্ট হও সকল সময় ॥ 
সান্দীপনিপত্বী কহে, প্রভু সনাতন। 
মায়াবলে শিশুরূপ করিলে ধারণ ॥ 

হরণ করিতে এই পৃথিবীর ভার। 
আবিভূত হ'লে প্রভু পৃথিবী-মাঝার ॥ 


৫২৭ 


দিভূজ মুরলীধারী শ্যাম নটবর । 
ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধর কলেবর ॥ 

অঙ্গে তব পীতবাস কিবা শোভা পায়। 
বিভূষিত মনোহর বনের মালায় ॥ 
কৌস্তভের মণি শোভে বক্ষেতে তোমার । 
দেবের বন্দিত তুমি হও অনিবার ॥ 
দিব্যকাস্তি জ্যোতিৰ্ম্ময় মনোহর অতি। 
কোটি কন্দর্পের সম মোহন মুরতি ॥ 
পরম ঈশ্বর হয়ে শিক্ষার কারণ । 
আমার স্বামীর কাছে কর আগমন ॥ 
পরিপূর্ণতম বিভু তুমি সনাতন । 
লোকশিক্ষা-তরে শুধু তব অধ্যয়ন ॥ 
সফল জনম মম সার্থক জীবন । 

পরম ঈশ্বরে আজি করিনু দর্শন ॥ 

তব পদরজঃস্পর্শে হরি দয়াময় । 
আমার ভবন আজ সুপবিত্ৰ হয় ॥ 
তোমার চরণপদ্ম করিয়া দর্শন । 


৷ আমাদের পুনর্জন্ম হইল খণ্ডন ॥ 


মায়ামোহবিনাশক তুমি পরাৎপর। 
কৃপা কর কৃপা কর করুণামাগর ॥ 

এই কথা বলি সতী কৃষ্ণে ল’য়ে ক্রোড়ে। 
স্তন্য দান করে তারে অতি ম্নেহ-ভরে ॥ 
মৃদু মৃদু হাস্য করি কহে সনাতন । 
শিশু আমি, মোরে কেন করিছ স্তবন। 
শুন মাত অতি শীঘ্ৰ তব স্বামী সনে । 
গমন করিবে তুমি গোলোক ভবনে ॥ 
তারপর গুরু কাছে কৃষ্ণ সনাতন । 

এক মাসে চতুৰ্বেবদ করে অধ্যয়ন ॥ 
অধ্যয়ন শেষ করি কৃষ্ণ ভগবান । 
গুরুরে করিল! বহু মণিমুক্ত। দান ॥ 
বহুপূর্বের্ধ মরেছিল গুরুর নন্দন । 
তাহার জীবন দান করে সনাতন ॥ 
মহামুল্য রত্বময় অঙ্গের ভূষ্ণ। 

গুরুর পত্নীরে কৃষ্ণ করিল! অর্পণ ॥ 
অনস্তর একদিন আনন্দিত মনে । 
পত্নীসহ গুরু যায় গোলোক ভবনে ॥ 


৫২৮ ্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


এইরূপে চতুৰ্ব্বেদ করি অধ্যয়ন । 
আপন ভবনে কৃষ্ণ করে আগমন ॥ 


শ্ীকষ্ণজন্মথণ্ডে একযষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত 


দ্বিষষ্টিভম অধ্যায় 
শ্রীকৃষ্ণ কুক বিশ্বকৰ্ম্মার পতি দ্বারক৷- 
নিশ্বাণের উপদেশ । 


নারায়ণ কহিলেন, হরি তারপরে। 
বলরাম সহ আসে মথুরানগরে ॥ 
জনক-জননী-পায়ে করিয়! প্রণাম । 
বটবৃক্ষ-মুলে যান কৃষ্ণ গুণধাম ॥ 
গরুড় লবণপিন্ধু চক্র সুদর্শন । 
সকলেরে ভগবান করিলা স্মরণ ॥ 
বিশ্বকম্মী শিল্পিবরে করিল আহ্বান । 
গদ! শঙ্খ নকলেরে ডাকে ভগবান ॥ 
গোপবেশ পরিহার করি সনাতন | 
মনোহর নৃপবেশ করিল! ধারণ। 
কোটিসূৰ্য্যসম দীপ্ত চক্র সুদৰ্শন । 
সহস| হরির কাছে করে আগমন ॥ 
গরুড় হরির কাছে উপনীত হয়। 
বিশ্বকৰ্ম্ম৷ শিল্পিবর আসে সে সময় ॥ 
হরির সমীপে আসে লবণসাগর । 
তারে সন্বোধিয়। হরি কহে অতঃপর ॥ 
শুন হে সাগর তুমি আমার বচন। 
স্থান দান কর মোরে শতেক যোজন ॥ 
দ্বারকানগর আমি করিয়া নিম্মাণ। 
পুনরায় সেই স্থান করিব প্রদান ॥ 
তারপর শিল্পিবরে কহে সনাতন । 
শুন শুন বিশ্বকৰ্ম্মা আমার বচন ॥ 
যেই স্থান সিন্ধু মোরে করিবে প্রদান । 
সে স্থানে নগর এক করহ নিৰ্ম্মাণ ॥ 


সপুম্বৰ্গ অপেক্ষাও হবে মনোহর । 
বৈকুণ্ঠসদৃশ তাহা হইবে স্বন্দর ॥ 
তারপর খগরাজে ডাকি হরি কয়। 
যতদিন পুরী নাহি বিনির্দিত হয় ॥ 
শুন হে গরুড় তুমি আদেশে আমার । 
বিশ্বকর্মা! পাশে তুমি রবে অনিবার। 
তারপর সুদর্শন চক্রে হরি কয়। 
৷ আমার নিকটে রহ সকল সময়। 
৷ কৃষ্ণের আদেশ শুনি সকলে তখন। 
| নিজ নিজ কৰ্ম্ম তরে করিল গমন ॥ 
হরির আদেশ পেয়ে চক্র সুদর্শন | 
শ্রীকৃষ্ণের সমীপেতে রহে অনুক্ষণ ॥ 
কংসেরে নিধন করি কৃষ্ণ ভগবান । 
পিতা উগ্রসেনে রাজ্য করিলেন দান৷৷ 
তারপর জরাসন্ধে পরাজিত করি। 
যবনগণেরে হত্যা করিলেন হরি ॥ 
বিশ্বকৰ্ম্মা শ্রীহরিরে কহিল তখন | 
কি প্রকারে পুরী আমি করিব রচন ॥ 
কহ প্রভু দয়াময় কহ পরমেশ। 
কিরূপে নিশ্মিব পুরী দাও উপদেশ ॥ 
ভগবান কহিলেন, শুন শিল্পিবর। 
পদ্মরাগ মরকত রুচক সুন্দর ॥ 
পারিভদ্র ইন্দ্ৰলীল দীপ্ত স্তমন্তক | 
চন্দ্ৰকান্ত সুর্যকান্ত কলঙ্ক গন্ধক ॥ 
এই সব মহামূল্য মণিরত্ব ল’য়ে। 
দ্বারক! রচন! কর প্রফুল্ল হৃদয়ে ॥ 
বতদিন দ্বারক| ন! হয় বিরচন। 
হিমালয় হ'তে মণি কর আনয়ন ॥ 
কুবের প্রেরণ করে যক্ষ অগণন । 
৷ বেতাল প্রেরণ করে দেব পঞ্চানন ॥ 
৷ লক্ষ লক্ষ দানবেরে শঙ্করী পাঠায়। 
| সকলে সাহায্য সদা করিবে তোমায় 
৷ ষোড়শ সহস্ৰ অতি সুন্দর ভবন। 
দ্বারকা-ভবনে শীঘ্ৰ করহ রচন ॥ 


| 
| 
| 
| 


সস্তা শিশ্ন শৰটিকব{শ“ৰুত শীত 


নিশ্মীণ করিবে তুমি পরিখা প্রাচীর। 
স্নন্দর হ্থন্দর সব রচিবে মন্দির ॥ 


ইআকৃষ্ণজন্মখণ্ড । 


প্রত্যেক ভবনে রবে বেদী ও প্রাঙ্গ৭। 
বিচিত্র কপাট দ্বারে করিবে রচন ॥ 
যদুদের বাসস্থান করিয়। নিম্মাণ। 
রচনা করিবে যত কিঙ্করের স্থান ॥ 
উৎকৃষ্ট ভবন রচি নুপতির তরে । 
পিতৃদেব তরে গৃহ রচিধে সন্তরে ॥ 
বিশ্বকম্ম। কহে প্রভু কহ দয়াময় । 
রোপণ করিব কোন্‌ বৃক্ষ সমুদয় ॥ 
কোন্‌ বুক্ষে শুভ হয় কহ সনাতন । 
কোন্‌ কোন্‌ বৃক্ষ প্ৰভু করিব রোপণ ॥ 
কোন্‌ দিকে গুহ আমি করিব নিৰ্ম্মাণ | 
কহ প্ৰভু সে গৃহের [কবা পরিমাণ ॥ 
কোন্দিকে পুচষ্পে!গ্ান করিব রচন। 
কূপ! করি সেই কথা কহ সনাতন ॥ 
কোন্‌ বুক্ষকাষ্ঠ হয় স্নপ্ৰশন্ত অতি। 
কোন্‌ কাষ্ঠ অপ্রশস্ত কহ মোর প্রতি ॥ 
কহিলেন ভগবান, শুন শিল্পিবর। 
কহিব তোমারে আমি কথা হিতকর ॥ 
নারিকেল বৃক্ষ হ’লে ঈশানের কোণে। 
ধনপ্রদ হয় তাহ! জেনে রাখ মনে | 
ভবনের পূর্বদিকে বদি জন্ম লয়। 
পুজ্প্রদ হয় তাহ! সকল সময় ॥ 
আত্্বুক্গ পূর্বদিকে করিলে রোপণ। 
সম্পর্ভিদায়ক তাহ! হয় অনুক্ষণ ॥ 
পনস জন্বার নিন্ব বৃক্ষ সমুদয় । 
দাড়িম্ম কদলী জন্বু বৃক্ষ যত রয় ॥ 
গুবাক চম্পকরুক্ষ খজ্জর চন্দন | 
কল্যাণ্দায়ক সবে হয় অনুক্ষণ ॥ 
প্রশস্ত বৃক্ষের আমি করিলাম নাম । 
নিষিদ্ধ বৃক্ষের কথা শুন গুণধাম ॥ 
তিন্তিড়ী শালালী শাল আদি বৃক্ষ যত 
নগরেতে অ প্রশস্ত হয় অবিরত ॥ 
গৃহ ন! রচিবে কু বর্ত,ল-আকার। 
অকল্যাণকর তাহ! হয় আঁনবার ॥ 
তুলসীর বৃক্ষ গৃহে করিলে রোপণ । 
গৃহীদের হয় তাহা মঙ্গল কারণ ॥ 

৬৭ 


৫২৯ 


যুথিক। মাধবী কুন্দ কেতকী মালতী । 
মল্লিক। কাঞ্চন আদি শুভকর অতি ॥ 
উদ্যানে এ সব বৃক্ষ করিলে রোপণ। 
গৃহীর মঙ্গল তাহে হয় অনুক্ষণ ॥ 
সূত্রধর তৈলকার স্বর্ণকারগণ। 
গৃহ কাছে তাদের না করিবে স্থাপন ॥ 
ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আদি যারা আছে। 
তাদের স্থাপন কর ভবনের কাছে ॥ 
শিবিরের চতুদ্দিকে পরিখা রচিবে। 
শতহস্ত সে পরিখা গভীর করিবে ॥ 
শুন শুন বিশ্বকন্ম। আমার বচন। 
এইবার কর তুমি দ্বারকা-রচন ॥ 
অনন্তর বিশ্বকৰ্ম্ম৷ কৃষ্ণের বচনে । 
সমুদ্রের তীরে যায় গরুড়ের সনে ॥ 
সমুদ্রের সমীপেতে বৃক্ষের তলায় । 
রাত্রিকালে দুইজনে সুখে নিদ্র। যায় ॥ 
স্বপ্নযোগে খগরাজ করিল দর্শন। 
সুন্দর দ্বারকাপুরী অতি স্থমোহন ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া সেথা দেখে খগরাজ। 
আতুল্য দ্বারকাপুরী করিছে বিরাজ ॥ 
হেরিয়। গরুড় হয় বিস্ময়ে মগন। 
বিশ্বকণ্ম। লজ্জা প্রাপ্ত হইল তখন ॥ 
জ্যোতিম্ময় সেই পুরী বণনা না যায় । 
সুধ্যরশ্ি ম্লান হয় তাহার প্রভায় ॥ 
ভ্রীকষ্ণজন্মথণ্ডে দ্িষষ্টিতম অধ্যার সমাপ্ত । 


ত্রিষ্টিভম অধ্যায় 
ব্ৰহ্মাদি দেবগণের ও সনতকুমরাঁদি খষিগণের 
নীকৃষ্ণের নিকট আগমন, শ্রীকৃষ্ণের 
দ্বারক! প্রবেশ এবং উগ্ৰসেন 
প্রভৃতির সহিত 
কথোপকথন | 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন । 
নগর দেখিতে আসে যত দেবগণ | 
ব্রহ্মা শিব শিব! ধৰ্ম্ম অনন্ত পবন । 
মহেন্দ্র কুবের আদি করে আগমন ॥ 


৫৩০ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ভ-পুরাণ । 


সূৰ্য্য অগ্নি যম চন্দ্ৰ আসিল সকলে। আসিল পাণ্ডবগণ কুন্তীদেবী সনে। 
রুদ্রগণ বস্নগণ আসে দলে দলে ॥ গন্ধৰ্বব কিন্নর আসে আনন্দিত মনে ॥ 
দ্বাদশ আদিত্য আর গন্ধৰ্ব কিন্নর। নৰ্ভকী গায়ক আসে, আছিল কিন্নরী | 
দেখিতে দ্বারকাপুরী আসিল সত্বর ॥ আসিল ভিক্ষুকগণ আসে বিদ্যাধরা ॥ 
অনন্তর ভগবান বলরাম সনে। দেশীয় নৃপতিগণ আসে দলে দলে। 
আগমন করিলেন আনন্দিত মনে ॥ মনুষ্য সম্যাসী যতি আসিল ₹কলে॥ 
কৃষ্ণেরে হেরিয়া সেথা যত দেবগণ | বৈশ্যগণ অবধূত আর ব্রহ্মচারী । 
ভক্তিভরে যুক্তকরে করিল স্তবন ॥ দবারক। দেখিতে সবে আসে তাড়াতাড়ি॥ 
বর্তল-আকারে শোতে দ্বারকানগর । সনক সনন্দ আর বাল্মাকি প্রবর। 
চারিধারে বিরাজিত পরিখা সুন্দর ॥ দুর্ববাসা কশ্যপ আদি আদল সত্বর ॥ 


লক্ষ ক্রীড়াসরে৷বর শোভে চারিধারে। কোটি কোটি শিষ্য আসি তাহাদের সনে। 
বিকচ কমল শোভে তাদের মাঝারে ॥ কৃষ্ণের স্তবন করে ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 


মনোমুগ্ধকর কত শোভিছে উদ্যান । উগ্মেনে ডাকি কহে কুষ্ণ পরমেশ । 
ভ্রমর গুঞ্জনে সদ| মুগ্ধ হয় প্রাণ ॥ দ্বারকাপুরীতে রাজ। করহ প্রবেশ ॥ 
মৃদু মৃদু সমীরণ হয় প্রবাহিত। কৃষ্ণের আদেশ শুনি উগ্রমেন কয়। 
কুস্থমের গন্ধে সদা দিক্‌ আমোদিত ৷ = কেমনে সেস্থানে বাব কহ দয়াময় ॥ 
শত কোটি নারিকেল বৃক্ষ সেথা রাজে। | পৈতৃকী মথুর/পুরী করি পরিহার । 
আত্রবৃক্ষ শোভে কত নগরের মাঝে ॥ কেমনে যাইব আমি ছ্ারকা-মাঝার ॥ 
পনস গুবাক তাল বৃক্ষ সমুদয় । ঘেইজন পিতৃভূমি করয়ে বঙ্জন | 
দ্বারকার চারিধারে বিরাজিত রয় ॥ সংসার মাঝারে সেই অতি মভাজন ॥ 
অশ্বত্থ বদরী বিল্ব বট আত্রাতক । পৈতৃক ভূমিতে যদি মৃত্যু কভু হয়। 
কদম্ব চন্দন জন্বু দাড়িম্ব চম্পক ॥ তীৰ্থে মৃত্যুসম সদ! হয় ফলোদয় ॥ 
এইরূপ আরে! কত বৃক্ষ অগণন । পিতৃভূমি মপুপরা করিয়া বজ্জন | 
দ্বারকাপুরীর শোভা করিছে বদ্ধন ॥ দ্বারকাঁয় আমি নাহি নাব কদাচন ॥ 
শত শত রত্বকুন্ভ শোভে চারিধারে ।  নৃপতির বাক্য শুনি কহে সনাতন। 


রত্বের সোপান কত কে বণিতে পারে ॥ শুন হে রাজন্‌ তুমি আমার বচন ॥ 
মণিময় স্তম্ভ আদি কিবা শোভা পায়। নিয়তি খণ্ডাতে কু কেহ নাহি পারে । 


সুন্দর মন্দির কত শোভিছে সেথায় ॥ দৈববল শ্রেষ্ঠ বল কহিনু তোমারে ৷৷ 
রাজপথ শোভা পায় নগরের মাঝে | যথায় নিয়তি আছে রঠিবে তথায় । 
মণির রচিত কত প্রাঙ্গণ বিরাজে ॥ কিছু নাহি হয় কড় আপন ইচ্ছায় ॥ 
অপরূপ এই পুরী করিয়া দর্শন । তীর্থঘের সমান এই দ্বারকা নগরী | 
দেবতা সকলে হয় বিস্ময়ে মগন ॥ সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ হয় এইপুরী ॥ 
দৈবকী ও বসুদেব নন্দ নরপতি। দ্বারকাভবনে বাস করে যেইজন। 
উগ্রসেন যদুগণ মাতা যশোমতী ॥ পুনর্জন্ম নাহি তার হয় কদাচন ॥ 
সকলেই উপনীত হইল সেথায়। দেবতা যাদব আর মুনিগণ সনে । 


যত গোপগণ ছিল আসিল ত্বরায় ॥ যাও নাও নৃপবর দ্বারক| ভবনে ॥ 


শ্ীকৃষ্ণজম্মখণ্ড | 


কি ছার অমরাবতী দ্বারকার কাছে। 
উত্তম উত্তম বহু গৃহ সেথা আছে 
শুভক্ষণ উপনীত শুন মহাশয়। 
দ্বারকা ভবনে তুমি যাও এ সময় ॥ 
সেথায় হইবে তুমি নুপতি প্রধান । 
সকল নুপতি কর করিবে প্রদান ॥ 
জয় হোক নৃপ তব কহিলাম সার। 
কুবেরসপমান হবে এশ্বধ্য তোমার ॥ 
প্রভাকর শান হবে তোমার প্রভায়। 
সর্ববন্র বিজয়া হবে কহিনু তোমায় ॥ 
নৃপ।ত না হবে কেহ তোমার সমান। 
দ্বারক। ভবনে তুমি করহ প্রয়াণ ॥ 
শ্রীহরির এই বাক্য করিয। শ্রবণ । 
উগ্ৰসেন দ্'রকাতে করিল গমন ॥ 
কৃষ্ণের আদেশে নুপ আনন্দিত মনে। 
সভার মাঝারে বসে রত্রস্হাসনে ॥ 
গৰ্গ আদি মানগণ নিজ নিজ স্থানে । 
সভার মাঝারে বসে প্রফুল্ল পরানে ॥ 
সণ্ততীথ জল দিয়। বোদক গ্রথায়। 
উগ্ৰসেন মভিধিক্ত হইল সভায় ॥ 
তারপর উগ্রসেনে কৃষ্ণ ভগবান । 
শুচি শুদ্ধ মনোহর বস্ত্ৰ করে দান ॥ 
বলদেব দান করে রত্রের ভুষণ | 
কমণ্ডলু দান করে বিধাতা তখন ॥ 
শুল অস্ত্র দান করে দেব পশুপাত। 
রত্রমালা দান করে ঈশ্বরী পাব্বতা ॥ 
দেবগণ মুনিগণ সিদ্ধ ধাবগণ। 
মনোহর যৌতু কাদি করিল অর্পণ ॥ 
বহৃদেব দান করে চামর শুন্দর | 
কামধেনু দান করে নন্দ নুপবর ॥ 
যশোদা দৈবকী সভা রর দান করে। 
অক্ৰ র ধরিল ছত্ৰ প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
তারপর ভট্ট আর যত বিপ্রগণ। 
উত্নেনে স্তৰ করি করে সম্ভাষণ ॥ 
অনন্তর উগ্ৰসেন আনন্দিত মনে । 

ধন রত্ব আদি দান করে জনে জনে ॥ 


৫৩১ 


শালা na 


উগ্রমেনে অভিষেক করি তারপরে | 
যাদবের! যায় চলি নিজ নিজ ঘরে। 
অন্য অন্য যত ছিল পারিষ্দ্গণ। 

নিজ নিজ ভবনেতে করিল গমন ॥ 
ত্রশ্মবৈবর্তের কথা অতি স্থধাময়। 
শ্রবণ করিলে সদ! জুড়ায় হৃদয় ॥ 

যেই জন কৃষ্ণনম করে অনিবার। 

এ তিন ভুবনে নাহি কোন ভয় তার ॥ 
শা 


Kol 


\কলষঞ্চসন্মখ০9 এনটিতম অন্যায় সমাপ্ত। 


চ ক্ুঃয তম অধ্যায় 


রু।কাণাণ বিবাহ বিষয়ে ভাগ্মক রাদ্রার প্রতি 
শতানন-বাক্য শৰণে কষ্ট রান্সিবাক। 


নারায়ণ কহিলেন, বিদৰ্ভ দেশেতে । 
নরপতি ছিল এক ভীগ্ম ক নামেতে ॥ 
অতি ধন্মপরায়ণ হিল নরপতি। 
তার এক কন্তা ছিল অতি রূপবতী ॥ 
কু(কল্ণী নামেতে কন্য। লক্ষী-ম্বরূপিণী | 
সকলের পূজনীয়! ভুবনমোহিনী ॥ 
কন্যার বিবাহকাল উপনীত হয়। 
অতাব চিন্তিত হয় নৃপ মহাশয় ॥ 
পুত্র পুরোহিত বিপ্ৰে করি আবাহন। 
চিন্তিত হইয়া নৃপ কহিল তখন ॥ 
কন্যার বিবাহকাল হ’ল উপনীত। 
বৃথ৷ কালক্ষেপ আর ন! হয় উচিত ॥ 
উপযুক্ত বর সবে কর অন্বেষণ ৷ 
যোগ্য বরে কন্ত। মোর করিব অর্পণ ॥ 
ধম্মশীল হপ গুত বীরের প্রধান । 
দীর্ঘজীবী কল্যাণীয় অতি রূপবান ॥ 
এইরূপ রাজপুত্র যদি আমি পাই। 
তাহারে করিব আমি আমার জামাই ॥ 


৫৩২ 


গুণবান পাই যদি দেবতা-নন্দন | 
তাহারেও কন্তা আমি করিব অর্পণ ॥ 
বেদে দক্ষ পাই যদি মুনির নন্দন । 
তাহারে জামাতৃরূপে করিব বরণ ॥ 
নৃপতির এই বাক্য করিয়া শ্ৰবণ | 
পুরোহিত শতানন্দ কহিল তখন ॥ 
সৰ্ব্বশাস্তে ুপগ্ডিত তুমি নরপতি | 
শুন শুন মোরা আজি কহি তব প্রতি ॥ 
বিধির বিধাতা যিনি জীবের জীবন । 
ব্ৰহ্মা শিব আদি ধারে করেন বন্দন ॥ 
প্রকৃতি হইতে যিনি ভিন্ন নিরন্তর । 
নিলিগু নিগুণ যিনি পরম ঈশ্বর ॥ 
ভূভারহরণ তরে সেই সনাতন । 
বন্থদেবপুত্ররূপে করে আগমন ॥ 

তার করে কন্যা যদি কর সমৰ্পণ | 
অন্তিমে গোলে।কে তবে করিবে গমন ॥ 
বাহদেব-করে কন্ত। করি সম্প্রদান। 
সকলের পূজ্য তুমি হও মতিমান ॥ 
দ্বারক| হইতে কৃষ্ণে আনিতে হেথায়। 
ব্ৰাহ্মণ প্রেরণ তুমি করহ ত্বৱায় ॥ 
ধাহারে হেরিলে আর জন্ম নাহি হয়। 
ধার স্তব করে সদ! দেব সমুদয় ॥ 
বেদ-চতুষ্টয় ধারে জানিতে না পারে। 


তাহার মাহানজ্যু আমি কহি কি প্রকারে ॥ 


শুন শুন নৃপবর সেই ভগবানে | 
আমন্ত্রণ করি তুমি আন এইখানে ॥ 
শতানন্দ-মুখে শুনি এ হেন বচন। 
ভাগ্মক নৃপতি তারে করে আলিঙ্গন ॥ 
উত্তম উত্তম বস্ত্র রত্বের ভূষণ । 

হস্তী অশ্ব শস্ত গ্রাম স্বর্ণ রত্রধন ॥ 
তুষ্ট হ'য়ে এদকল ভীষ্মক নৃপতি । 
ফুল্ল মনে দান করে শতানন্দ প্রতি ॥ 
ভীক্মক-নন্দন ছিল রুন্মা নাম তার। 
ব্যাপার দেখিয়া কহে ক্রোধে এইবার ॥ 
শুন শুন মহারাজ আমার বচন। 
ভিক্ষুক বিপ্রেরা আত লোভপরায়ণ ॥ 


[বি ত আতা 


ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত-পুরাণ 


ইহাদের বাক্যে যেই করিবে বিশ্বাস । 
অবশ্যই তাহাদের হবে সৰ্ব্বনাশ ॥ 
বেশ্ঠ। ভট্ট ভিক্ষুকাদি আছে যতঙ্গন । 
মনুষ্েরে প্রতারণা! করে অনুক্ষণ ॥ 
কাল যবনেরে কৃষ্ণ করিয়া নিধন । 
নিকৃষ্ট উপায়ে লাভ করিয়াছে ধন ॥ 
প্রকৃতই কৃষ্ণ যদি বয় বলবান। 
সিন্ধু মাঝে পুরী কেন করিল নিম্মাণ ॥ 
জরাসন্ধ ভয়ে ভয়ে কৃষ্ণ সনাতন । 
সাগরের মাঝে পুরী করিল রচন ॥ 
শত জরাসন্ধ যদি করে আগমন । 
একা আমি তাহাদের করিব নিধন ॥ 
রণশাস্ত্রে স্থপণ্ডিত বীরের প্রধান । 
দুর্ববাসার শিষ্য আমি অতি বলবান ॥ 
পাশুপত অস্ত্র দিয়া য'দ ইচ্ছা হয়। 
€হারিতে ত্ৰিভুবন পারি স্্রনিশ্চয় ॥ 
ভূগুরাম শিশুপাল এই দুইজন । 
বিক্ৰমে আমার তুল্য হয় সনক্ষণ ॥ 
মোর তুল্য আর কেহ নাই বত্ৰিফুবনে। 
ইন্দেরে হারাতে পারিনদ ভাবি মনে ॥ 
শুন শুন মহারাজ, বিবাহ-কারণ । 
কৃষ্ণ যদি আসে তারে করিব নিধন ॥ 
গাভীর রক্ষক যেই হীন অতিশয় । 
তাহারে অপিতে কন্যা ইচ্ছ। কেন হয় ॥ 
গোগীদের উপপতি হয় যেইজন। 
যে জন গোপের করে উচ্ছিষ্ট ভোজন ॥ 


ভিক্ষুক বিপ্রের বাক্য করিয়া শ্রবণ । 


তার হাতে কণ্ঠ! তুমি করিছ অর্পণ ॥ 
কোন্‌ গুণে কৃষ্ণে তুমি পাত্র কর স্থির । 
রাজপুত্র নহে কৃষ্ণ নহে দাতা বার ॥ 
নহেক কুলীন কৃষ্ণ নহে ধনবাঁন । 


৷ কেন তার করে তুমি কন্যা কর দাঁন। 
৷ বলবান শিশুপাল রুদ্রের সগান। 


তার করে কন্যা তুমি কর সম্প্রবান ॥ 
শীঘ শীঘ্ৰ বিবাহের কর আয়োজন । 
আত্মীয় বান্ধব সবে কর নিমন্ত্রণ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৫5৫ 


পুত্রের বচন শুনি অতি নিরজনে । 
নৃপতি মন্ত্রণ! করে মন্ত্রীদের সনে ॥ 
তারপর শুভক্ষণে আনন্দিত মনে । 
ব্ৰাহ্মণ প্রেরণ করে দ্বারকাভবনে ॥ 
ভীম্মক-প্রেরিত দ্বিজ আপিয়া সত্বরে। 
উগ্ৰসেন নৃপতিরে পত্র দান করে ॥ 
পত্র পাঠ করি নৃপ আনন্দিত মনে । 
ধন রত্ব আদি দান করিল ব্ৰাহ্মণে ॥ 
স্লমধুর বাদ্য বাজে রাজার আদেশে । 
সজ্জিত হইল! কৃষ্ণ অপরূপ বেশে ॥ 
তারপর বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ । 

বিবাহ করিতে চলে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
ভবানীর সহ ভব রথ আরোহণে। 
কৃষ্ণের সহিত চলে আনন্দিত মনে ॥ 
অনন্ত ভাস্কর চন্দ্র বরুণ পবন | 

কুবের ঈশান যম দেব হুতাশন ৷ 
কার্তিক গণেশ আর দেব পুরন্দর । 
প্রীহরির সাথে সাথে চলিল সত্বর ॥ 
কোটি কোটি দেব মুনি নরপতিগণ। 
ঞ্ীকুষ্ণের সাথে দাথে চলিল তখন ॥ 
বলদেব বদের অক্রর উদ্ধব | 
ধৃতরাষ্্রপুত্রগণ সাথে চলে সব। 

ভীক্ম দ্রোণ কর্ণ আদি সাথে সাথে যায় 
শকুনি প্রভৃতি চলে বিবাহ-সভায় ॥ 
কোটি কোটি ভট্ট আর মন্যাসী ব্ৰাহ্মণ 
অবধূত ব্রহ্মচারী করিল গমন ॥ 

রাশি রাশি পুষ্প লয়ে চলে মালাকার 
নর্তকেরা নৃত্য গীত করে অনিবার ॥ 
লক্ষ লক্ষ বিদ্ভাধরী চলে সাথে সাথে। 
কিন্নরী চললি কত বিবাহ-সভাতে ॥ 


প্রীরুষ্দন্মথণে চতুমট্টি তম অধা।য় সমাপ্ত । 


পঞ্চষন্টিভম অধ্যায় 
রেখতীর সহিত বগরামের বিবাহ । 


নারায়ণ কহিলেন, নারদের প্রতি । 
ককুদ্মান্‌ নামে এক ছিল নরপতি ॥ 
রেবতী নামেতে ছিল তাহার নন্দিনা। 
অনন্তযৌবন। বালা ভ্রেলোক্যমোহিনা ॥ 
ব্ৰহ্মলোক হ'তে আদি রাজা ককুদ্ম৷ন্‌ । 
ব্লরামে আপনার কন্যা! করে দান ॥ 
শুভকাধ্য শেষে নৃপ আনন্দিত মনে । 
কুণ্ডিন পুরেতে যায় রথ-আরোহণে ॥ 
দৈবকী অদিতি দিতি যশোদ। তখন । 
গৃহ-মাঝে রেবতীরে করিল গ্রহণ ॥ 
তারপর দেব মুনি নৃপ সমুদয় । 
কুণ্ডিন নগরে সবে উপনাত হয় ॥ 
বররূপে শ্রীকৃষ্েরে করিয়া দর্শন | 
কুপেত হইল অতি ভীক্মক-নন্দন ॥ 
শিশুপাল দন্তবক্র প্রভৃতির সাথে। 
যুদ্ধ তরে যায় কুন্পী অস্ত্ৰ লয়ে হাতে ॥ 
দেব মুনি নৃপগণে করি সম্বোধন। 
উপহাস করে বহু ভীগ্মক-নন্দন ॥ 
গোপের বালক যেই নন্দের তনয়। 
ক্ুক্ন্ণী বিবাহে তার অভিলাষ হয় ॥ 
সামান্য গোপের শিশু স্পদ্ধা কত তার 
বিবাহ করিতে আসে ভগ্লীরে আমার ॥ 
গে৷পীদের উপপতি হয় নেই জন। 
গোপশিশুদের করে উচ্ছিষ্ট ভোজন ॥ 
জাতির বিচার নাহি করে কোন দিন। 

₹শ-মর্ধ্যাদায় যেই অতিশয় হীন ॥ 
শিশুকালে নারীহত্য। করে যেই জন। 
রজকের শির যেই করিল ছেদন ॥ 
কুব্স। রমণীর সঙ্গে প্রণয় যাহার । 

ংস নৃপতিরে হত্য। করিল আবার ॥ 
রুঝ্সিন-বিবাহ তরে আসে সেইজন। 
অবশ্যই তারে আমি করিব নিধন ॥ 


৫৩৪ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


রুক্সার বচন শুনি কহে শিশুপাল। 
বিবাহ করিতে আসে ব্রজের রাখাল ॥ 
বুঝিতে না পারি শুধু একটি বিষয় । 
কি কারণে আসে যত দেব সমুদয় ॥ 
কৃষ্ণের সহিত যত মুনি ঝধিগণ | 


কোন্‌ লোভে এই স্থানে করে আগমন 


তাহাদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ । 
অতীব কুপিত হয় দেব মুনিগণ ॥ 
যাদব সকলে হয় ক্রুদ্ধ অতিশয়। 
ক্রোধে থরথর কাপে নৃপ সমুদয় ॥ 


ই]ৰবষ্ণজন্মখ এ পৰদ্ধবষ্টি তম অন্যান সমাপু। 


বটঢ়মষ্টিতম অধ্যায় 
বপরামের নিকট করুণ ।র পৰাজয়, শাক] 
অধিবাসন, শিবা প্রাঙ্গণে আ“মন, 
ভাঁগ্মক কৃত শ্রীকৃষ্ণেৰ সোত্র। 


মহাবল বলরাম কুপিত অন্তরে। 
হল দ্বার! রুঝ্সি-রথ ভাগিল সত্বরে ॥ 
ঘোটক সারথি আদি হনন করিয়া । 
রুঝারে হানিতে ত্বর| আদিল ছুটিয়। ॥ 
নিরুপায় হয়ে শেষে ভাগ্মুক-নন্দন । 
নাগপাশে বলরামে করিল বন্ধন ॥ 
গরুড়ান্ত্রে বলরাম কাটে পাশ তার। 
পাশুপত অস্ত্র রুক্মা লয় এইবার ॥ 
লইয়া ভান্তণ অস্ত্র বীর বলরাম। 
ভীক্মক-নন্দন প্রতি হানে অবিরাম ॥ 
সেই অস্ত্র রুক্ধি-দেহে লাগিল যখন | 
ভূমিতে পতিত হ'ল ভ'স্নক-নন্দন ॥ 
কুকার দুর্দশ। হেরি শান্ধ অতঃপর | 
বলরাম সাথে আসে করিতে সমর ॥ 
বলরাম হলদ্বারা মারিল মাথায় । 
ভূমিতে পতিত শাল্ব হইল ব্যথায় ॥ 


ক্ৰুদ্ধ হয়ে শিশুপাল করি আগমন । 
বলরাম "পরে করে বাণ বরিষণ ॥ 
বলরাম তারে যায় করিতে নিধন । 
নিবারণ করে তারে দেব পঞ্চানন ॥ 
অনন্তর বরঘাত্রী শঙ্কাহীন মনে । 
প্রবেশ করিল সবে কুণ্ডিন ভবনে । 
শতানন্দ কোন কোন মুনির সহিত। 
শ্রীহরির সমীপেতে হয় উপনীত ॥ 
সকলে মিলিয়া শেষে শ্রীকৃষ্ণের সনে । 
প্ৰবেশিল অন্তঃপুরে আনন্দিত মনে ৷ 
দেবকন্ত| মুনিকন্যা! রাজকন্য [গণ । 
কৃষ্ণেরে দেখিতে সবে করে আগমন ॥ 
কোট কোটি কন্দর্পের শোভ। অঙ্গে তার। 
সারা দেহে শোভা পায় রত্ল-অলঙ্কার ॥ 
পীত বস্ত্র পরিধানে অতি চমৎকার । 
কুণ্ডল বিরাজ করে করেতে তাহার ॥ 
শরতের চন্দ্রদম সুন্দর বদন । 
বিকশিত পদ্মনম যুগল নয়ন ॥ 
শিখিপুচ্ছ শোভিতেছে চূড়ায় তাহার | 
কৌস্তভের মণি শোভে বঙ্গের মাঝার ॥ 
মধুর নূপুর বাজে যুগল চরণে। 

বদন হেরিছে কৃষ্ণ রত্বের দর্পণে ॥ 
হেরিয়া কৃষ্ণের রূপ মদনমোহন । 
যুচ্ছিত হইয়। পড়ে যত নারাগণ ॥ 
মহারাজ্জীগণ সেথা আপি বারে বারে। 
নিনিমেষ নয়নেতে হেরে জামাতারে ॥ 
ভাক্মক আসিয়া সেথ। পুরোহিত সনে । 
প্রণিপাত করে যত দেব মুনিগণে ॥ 
পরদিন প্রাতকালে কৃষ্ণ সনাতন । 
স্নান অন্তে করলেন সন্ধ্য। সমাপন ॥ 
ধৌত বস্তু শেষে করি পরিধান । 
আধবাসে দাক্ষাগ্রাপ্ত হয় ভগবান ॥ 
তাম্মক নৃপতিবর ভক্তি-নহকারে | 
আরাধনা! করিলেন ষোড়শ মাতারে ॥ 
তারপর বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ । 
অধিবাস আদি সব করে সম্পাদন ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথগ্ড ৫৩৫ 


স্থমধুর বাদ্য বাগে রাঙ্জার আদেশে । 
সাজিলেন ভগবান মনোহর বেশে ॥ 
ভীম্মক-মহিধীগণ আনন্দিত মনে । 
কন্যারে মঙ্দিতা করে রত্বের ভূষণে ॥ 
এইরূপে শুভক্ষণ আদিল যখন । 
বিবাহ-সভায় সবে করে আগমন ॥ 
জ্ঞাতি বন্ধুজন যত শ্রীহরির মনে । 
সমারোহ করি আপে বিবাহ-প্র।ঙ্গণে ॥ 
পিতামাতা গার নত নুপ-সমুদয় । 
বিবাহ-সভাধ সবে উপনীত হয় ॥ 
আসিল পার্ধদগণ ব্যস্য নকল । 
উপনীত হ’ল নত গণকের দল ॥ 
নৰ্তক গায়ক ভটু অপ্সর। কিন্নরী । 
দেব মুনি আদি নত আসে ত্বরৱ| করি || 
কদলীরুক্ষের স্তম্ভ শোভে চারিবারে। 
উড়িছে পতাক| কত কে বণিতে পারে। 
রত্বকুস্ত চারিপারে শোতে মনোহর । 
রত্লনময় বেদী কত শোভিছে শ্বন্দর | 
দিক্‌ আমোদিত হয় সুগন্ধি পরনে । 
অপরূপ নৃত্য করি বিদ্যাধরীগণে ॥ 
গন্ধৰ্বব সকলে করে সুমধুর গান । 

সে গীত শ্রবণ করি মুগ্ধ হয় প্রাণ ॥ 
যথাযোগ্য সকলেরে করি সম্ভাষণ । 
কৃষ্ণে সন্বোপিয়া নুপ কহিল তখন ॥ 
জন্ম সফল মোর, সার্থক জীবন | 
কোটি জন্মকৃত কম্ম হইল ছেদন ॥ 
জগতের অ্রঞ্টা যিনি হরি সনাতন । 
চৰ্শ্মচক্ষে তারে আলি করিনু দর্শন ॥ 
পরিপূর্ণ তম যিনি পরম ঈশ্বর। 
দেবগণ ধার প্যান করে নিরন্তর ॥ 
স্বপনে যাহার কেহ দর্শন না পায়। 
সেই হরি আদিলেন আমার সভায় ॥ 
মৃত্যুর মরণ যিনি বিধির বিধাতা | 
সবার ঈশ্বর যিনি কম্মফলদাতা ॥ 
মানবের রূপ ধরি সেই সনাতন । 
আমার ভবনে আজি করে আগমন ॥ 


অনন্ত বিধাতা শিব ব্ৰহ্মা-পুত্ৰ যত। 
আমার ভবনে আজি হন সমবেত ॥ 
দিদ্ধিদাতা গণপতি করে আগমন । 
তীর্থের সমান হ'ল আমার ভবন ॥ 
এই কথা বলি দেখা ভীষ্মক নৃপতি। 
শ্রীকৃষ্ণের স্তৰ করে ভক্তিভরে অতি ॥ 
নিলিণ্ড নিগু ণ তুমি প্ৰভু সনাতন । 
সবার ঈশ্বর তুমি সবার কারণ ॥ 
নকলের সাক্ষী তুমি প্রভূ পরাৎপর। 
ভক্ত-মনুগ্রহ তরে ধর কলেবর॥ 
এইরূপ স্তব করি আনন্দিত মনে । 
পাদ্য অথ্য দান করে কৃষ্ণের চরণে ॥ 
দুর্ববাপুষ্প চরণেতে করিয়া অর্পণ | 
কৃষ্ণের সর্ববাঙ্গে করে চন্দন-লেপন ॥ 
পারিজাতপুম্পমাল৷ ইন্দ্র দান করে। 
কুবের ভূষণ দিল পরম ঈশ্বরে ॥ 
বহ্ছিদন্ত বস্ত্ৰ নুপ কৃষ্ণে করে দান । 
রত্বের মুকুট রাজা করে সম্প্ৰদান ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের পুজা করি ভীষ্মক নৃপতি। 
পুষ্পের অঞ্জলি দেয় ভক্তিভরে অতি ॥ 


শ্ীরন্ঃদন্মগঞ্জে শটধটিতম অধ্যায় সমাপ্ত | 


সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় 
রশিণী-সম্পাদান । 
নারায়ণ কহিলেন নারদের প্ৰতি। 

আনিল সভার মাঝে রুক্মিণী যুবতী ॥ 
স্থূলজ্জিতা হ'য়ে বালা রত্বের ভূষণে। 
সভার মাঝারে বসে রত্ব-সিংহাপনে ॥ 
পৃষ্ঠদেশে শোভে তাঁর কবরীর ভার। 
কস্তরীর বিন্দু শোভে অঙ্গেতে তাহার 
শত-শশধর-নম কান্তি মনোহর । 
গ্রতপ্ত কাঞ্চনসম বরণ সুন্দর ॥ 


৫৩৬ 


সাত জন রূপবান নৃপের নন্দন । 
রুল্সিণীরে সভামাঝে করে আনয়ন ॥ 
শ্রীকষ্চেরে প্রদক্ষিণ করিয়া যুবতী । 
সেচন করিল জল ফুল্লমনে অতি ॥ 
তারপর শুভক্ষণ আসিল যখন । 
আপন পতিৱরে সতী করিল দর্শন ॥ 
এইরূপে শুভদৃষ্টি সমাপন হ’লে। 
লজ্জিত! হইয়া! সতী বসে পিতৃকোলে ॥ 
তারপর বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ। 
ভীক্মক কম্তারে করে কৃষ্ণেরে অর্পণ ॥ 
স্বস্তি স্বস্তি বলি কৃষ্ণ প্রফুন্ন অন্তরে । 
কন্ঠারে গ্রহণ করে অতি সমাদরে ॥ 
অনন্তর নরপতি আনন্দিত মনে | 
যৌতুক প্ৰদান করে কৃষ্ণ সনাতনে ॥ 
কন্ঠারে বিদায় দিতে প্রাণ নাহি চায়। 
অজ্ঞান হইয়| নৃপ পড়িল সভায় || 

তার পর জ্ঞান লাভ করি নৃপবর। 
রুক্মিণীর ভার দিলা কৃষ্ণের উপর ॥ 


শরুঞজনাখণে সপুধটি তম অন্যায় সমাপু 


অষউষষ্টিতম অধ্যায় 
শ্রীকুঞেন সহিত দেবীগণের কথোপকথন এবং 
বরঘাত্রীধিগেন সচিত বধ পরের 
দারক-প্রবেশ । 


নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন । 
তারপর মিলি যত কুলবধূগণ ॥ 
শুভকাধ্য সম্পাদন করি ফুল্লমনে ৷ 
বর কন্। লয়ে যায় সজ্জিত ভবনে ॥ 
সাবিত্ৰী ভারতী দুৰ্গা আদি দেবীগণ। 
সেথায় আপিয়। কৃষ্ণে করিল! শুবন ॥ 
অনন্তর মহারাজ্জী জামাত! কন্তারে । 
ভোজন করায় আসি তৃপ্তি-সহকারে ॥ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ড-পুরাণ | 


মঙ্গল-পত্রিকা এক পঠনের তরে। 
দুর্গাদেবী দান করে শ্রীকৃষ্ণের করে ॥ 
পত্র পাঠ করে কৃষ্ণ ফুল্পমনে অতি। 
শুন লক্ষ্মী ছুর্গ। রাধা সাবিত্রী ভারতী ॥ 
শুন শুন রাধা! সীতা শতরূপা সতী । 
যমুন! জাহ্নবী দিতি দেবী অরুন্ধতী ॥ 
মেনকা তুলসী আদি যত দেবীগণ | 

বর ও বধূর শুভ কর অনুক্ষণ ॥ 

কৃষ্ণের পত্রিকা পাঠ করিয়। শ্রবণ । 
উচ্চরবে হাস্য করে যত দেবীগণ ॥ 
পার্বতী কহিল! হাসি, শুন সনাতন । 
কটাক্ষে রুক্মিণী তোম! করিছে দর্শন ॥ 
রূপনী রুক্মিণী সতী নবীন! যুবতী । 
তুমিও কৌতুক ভরে চাও তার প্রতি ॥ 
শচীদেবী কহে শুন নন্দের নন্দন । 
তোমাতে সঁপেছে সতী জীবন যৌবন ॥ 
কহিলা সাবিত্রীদেবী শুন ব্রজরাজ। 
উপযুক্ত বরকন্ত। মিলিয়াছে আজ ॥ 
রতিদেবী কহে, প্রভু কহ অকপটে। 
কোন্‌ জন প্রিয় বেশী তোমার নিকটে । 
রুক্মিণী রাধিক! মাঝে কহ সনাতন | 
তব কাছে প্রিয়তর হয় কোন্‌ জন ॥ 
সরন্বতীদেবী কহে আমি তাহা জানি । 
কৃষ্ণের নিকটে বেশী প্রিয় রাধারাণী ॥ 
পূর্ব্বের সঙ্গিনী হন রাধা বিনোদিনী । 
তার সমতুল নহে যুবতী রুক্সিণী ॥ 
এইরূপে “দবীগণ ভ্রীহরির সনে । 
হাস্তালাপ করে সবে কৌতুক বচনে ॥ 
লোপামুদ্ৰ৷ অনসুধা অহল্যা আসিয়া । 
কৌতুক বচন কহে হাসিয়া হাসিয়। | 
তারপর ভোজনাদি করি সমাপন । 
সকলে মিলিয়। করে ঘাত্রাআয়োজন ॥ 
রুক্িশীরে বক্ষ-মাঝে করিয়া ধারণ। 
কাদিতে কাদিতে মাতা কহিল! তখন। 
মোদেরে ছাড়িয়া! কোথ। কৰিছ গমন । 
কেমনে জীবন মোরা করিব ধারণ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড। 


কন্যার বিদায়-শে।কে কাদে নরপতি। 
রোদন করিতে থাকে রুক্মিণী যুবতী ॥ 
মাযা-মানবের রূপী কৃষ্ণ সনাতন । 
সবারে কাদিতে দেখি করিল রোদন ॥ 
তারপর সবে মিলি রথ-মারোহণে। 
অতি সমারোহে চলে দ্বারকা-ভবনে ॥ 
লক্ষ লক্ষ হস্তী অশ্ব সাথে সাথে চলে। 
লক্ষ লক্ষ দাসদাপী চলে দলে দলে । 
এইরূপে মিলি যত বরধাব্রিগণ । 
দ্বারকীভবনে সবে করে আগমন ॥ 
মনোহর বাদ্য বাজে দ্বারকাভবনে । 
নৃত্যগীত করে যত বিদ্যাধরীগণে ॥ 
দেবকী রোহিণী আদি বর বধু ল’য়ে। 
প্রবেশ করিল আমি সজ্জিত আলে ॥ 
সমস্ত দ্বারক! মাঝে চলে মহোৎসব। 
ভোজন করিল যত দেব মুনি সব॥ 
চর্বব্য চুম্য লেহা পেয় খাগ্ত মনোহর । 
ভোজন করিল নত বিপ্রের! বিস্তর ॥ 
তারপর সকলেই সুপ্ৰসন্ন মনে । 

গমন করিল সবে আপন ভবনে ॥ 


HA 
শীকষ্ঃদন্মগ অব তম ম্যায় সমাপ্ৰ | 


উডনসগ্তভিভম অধ্যায় 


০০12 যশোৱাৰু কূদল বনে গমন এপ 


05515755158 


নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান। 
নিজ নিজ গৃহে সবে করিল প্রস্থান ॥ 
যশোদ। কৃষ্ণেরে কহে শুন পরমেশ | 
আমারে প্রদান কর জ্ঞান-উপদেশ ॥ 
তোমার জননী আমি শুন দয়াময় । 
মোর প্রতি তুমি আজ হও হে সদয় ॥ 


৬% 


পি পেশা নতি 


৫৩৭ 


এ ভব-সাঁগরে প্রভু তুমি কর্ণধার । 

দুস্তর সাগর হ'তে করহ উদ্ধার ॥ 
জননীর বাক্য শুনি কহে সনাতন । 
শুন শুন মাতঃ তুমি আমার বচন ॥ 
ভক্তি-বিষয়ক জ্ঞান সবার প্রধান । 
সেই জ্ঞান রাধা তোম! করিবে প্রদান ॥ 
ব্রজধামে যাও তুমি নন্দনুপসহ । 
আমার আদেশ গিয়। রাধিকারে কহ ॥ 
পরম ঈশ্বরী হন রাধিকা সতী । 
জ্ঞান দান করিবেন তোমাদের প্রতি ॥ 
এই কথা বলি কৃষ্ণ অন্তঃপুরে যান । 
নশোদ| ও নন্দ ব্ৰজে করিলা প্রস্থান ॥ 
কদলীর বনে দৌহে করিয়া গমন | 
বিরহিণী রাধিকারে করিল দর্শন ॥ 
আহার বিহার সব কি পরিহার । 
কৃষ্ণের বিরহে রাধ। কাদে অনিবার ॥ 
ঝর ঝর ঝরে জল যুগল নয়নে । 
শায়িত! রয়েছে সহা শোকাকুল মনে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছ। বায় নাহি বাহাদ্ধান । 
জ্ীকঞ্চের পাদপদ্ম করে সদা ধ্যান ॥ 
কল্পনায় কৃষ্ণযুণ্ডি করিয়| দর্শন । 
কখনো হাসিছে, ক কৰিছে ক্রন্দন ॥ 
সহচরাগণ মিলি সেবা করে তার। 
বেত্র হস্তে কেহ কেহ রক্ষা করে দ্বার ॥ 
যশোদা ও নন্দ রাজ। আনিয়া! মেখায় । 
ভক্তিভরে প্রণিপাত করে রাধা-পায় ॥ 
তাঁদেরে দেখিয়! রাধা কহিল! তখন । 
কোন্‌ স্থানে হ'তে দোহে কর আগমন 
কৃষ্ণের বিরহে আমি হই পাগলিনী । 
রুষ্ণ-চিন্তা করি শুধু দিবস যামিনী ॥ 
দিবারাত্র মাঝে মোর ভেদ কিছু নাই। 


৷ হরির চরণ ধ্যান করি সর্বদাই ॥ 


রাধিকার এই বাক্য করিয়। শ্রবণ। 
ঘশেোদ। প্রবোধ-বাক্য কহিল তখন ॥ 
শুন মতি, বুথ শোক কর পরিহার । 
তোমার প্রাণের হরি আসিবে আবার । 


৫৩৮ 


ব্ৰহ্মাণ্ড পবিত্র হয় তোমার কারণ । 

তব কীৰ্তি গান করে দেব মুনিগণ ॥ 
পরম ঈশ্বরী তুমি কি কহিব আর । 

কি কারণে বুদ্ধিভ্রম হইল তোমার ॥ 
উঠ উঠ পতিব্রতে, উঠ রাধা সতি। 
এসেছি যশোদা আমি, সঙ্গে নন্দ পতি ॥ 
মোদের প্রেরণ করে কৃষ্ণ সনাতন | 

তব কাছে তাই মোরা করি আগমন ॥ 
ভক্তি-বিষয়ক জ্ঞান কর মোরে দান । 
আবার আসিবে হেথা কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
তোমার প্রাণের কান্ত আসিবে আবার । 
শ্রীদামের শাপ হ'তে পাইবে উদ্ধার ॥ 
বশোদার এই বাক্য করিয়। শ্রবণ। 
ধারে ধীরে রাধাদেবী লভিল! চেতন ॥ 
কৃষ্ণের কুশলবার্তী শুনি রাধা সতী | 
জ্ঞান দান করিলেন বশোদার প্রতি ॥ 


শ্রীরুষ্জজন্মথণ্ডে উনসপ্রুতিতম অধ্যায় সমাপ্ব । 


সপ্ততিতম অধ্যায় 


রুক্মিণীর গে কামদেবের জন্ম, রতি ও কামের 
দ্বারক! গমন, শ্রীরুষ কর্তৃক ষোড়শ সন 
কামিনী পরিণয়, তাহাধিগের 
অপত্য সঙ্ঘ্যানি, চর্বাসাঁকে 
শ্রীকৃষ্ণের কণ্যা দান 
এবং ঢন্নাস| ক? 
শ্ীকঞ্চের স্তব। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন । 
বহুদেব দ্বারকায় করে আগমন ॥ 
পিতার আজ্ঞায় কৃষ্ণ আনন্দিত মনে । 
গমন করিল শেষে রুকিণী-ভবনে ॥ 
রত্বের নিৰ্ম্মিত সেই ভবন সুন্দর । 
ব্লত্নবের কলম কত শোভে মনোহর ॥ 


ব্রহ্মবেবর্ত-পুরাণ। 


চামর দর্পণ আদি বিরাজে সেথায়। 
সমুজ্জ্বল চাঞ্িদিক রত্বের প্রভায় ॥ 
রত্বের পর্ধ্যস্ক "পরে কৃষ্ণ সনাতন । 
রূপবতী রুকিণীরে করিলা দর্শন ॥ 
নবদঙ্গমের তরে সজ্জিত! যুবতী । 
রত্বের ভূষণে অঙ্গ বিভূষিত অতি ॥ 
হস্তে তার শোভ| পায় রত্বের দর্পণ । 
কপালে বিরাজ করে সিন্দুর চন্দন ॥ 
মস্তকেতে শোভা পায় কবরীর ভার। 
মালতীর মাল! শোভে গলায় তাহার ॥ 
কৃষ্ণেরে হেরিয়া সতী অতি ফুল্ল মনে। 
ভক্তিভরে প্রণিপাত করিল চরণে ॥ 
অনন্তর হৃন্ট মনে কৃষ্ণ সনাতন । 
শুভক্ষণে তার সহ করিল! রমণ ॥ 
নবীন সঙ্গম সতী সহিতে না পারে । 
হর্ষভরে মুচ্ছাপ্রাপ্তা হয় বারে বারে ॥ 
হরকোপে ভস্মীভূত হয়েছিল কাম। 
রুক্মিণীর গর্ভে পুনঃ জন্মে গুণধাম ॥ 
শন্ঘর দৈত্যেরে কাম করিয়া সংহার। 
রূপসী রতিরে লাভ করিল আবার ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ। 
কিরূপে শন্বরে কাম করিল নিধন ॥ 
সেই কথা জানিবারে কৌতুহল হয়। 
বিস্তারিযা নব কথা কহ মহাশয় ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
কামদেব জন্ম ববে করিল গ্রহণ ॥ 
সাতদিন পরে আমি শম্বর সেথায় । 
সৃতিকাভবন হ'তে চুরি করে তায় ॥ 
নবজাত শিশু লয়ে পুলকিত মনে । 
শন্বর প্ৰস্থান করে আপন ভবনে ॥ 
সম্তানবিহীন ছিল শন্ঘর অস্থর | 
কামেরে লভিয়া তুষ্ট হইল প্রচুর ॥ 
আপন আলযে দৈত্য আপিয়া সত্বরে। 
শিশুরে অর্পণ করে নিজ পত্বীক্লোড়ে ॥ 
দৈত্যপত্বী মায়াবতী স্ৃপ্রসমম মনে । 
পালন করিল শিশু অতি সযতনে ॥ 


প্রীকষ্চজন্মখণ্ড ৫৩৯ 


একদিন স্থগে।পনে মায়াবতী প্রতি । 
চুপে চুপে কছিলেন দেবী সরস্বতী ॥ 
খন শুন মায়াবতি আমার বচন। 
শিবকোপে তব স্বামী ভস্মীভূত হন ॥ 
এই পুত্ৰ তব পতি কহিনু তোমায়। 
রুক্মিণীর গর্ভে আসি জন্মে পুনরায় ॥ 
তাহারে শদ্বর দৈত্য করিয়া হর্ণ। 
তোমার নিকটে চুপে করে আনয়ন ॥ 
পুত্রের সমান যারে করিছ পালন । 
সেই শিশু তব পতি, নহেক নন্দন ॥ 
অনন্তর কামদেবে সম্বোধন করি। 
মৃতুভাষে কহিলেন ভারতী ঈশ্বরী ॥ 
শুন হে কন্দৰ্প তুমি রুঝ্সিশী-নন্দন। 
শম্বর অহ্থর তোমা করিল হরণ ॥ 

এই সতী তব পত্রী, রতি নাম তার । 
তার সহ কর এবে পত্ৰী-ব্যবহার ॥ 

শুন কাম তব পত্নী তোমার বিহনে। 
রোদন করিছে সদা শোকাকুল মনে ॥ 
তোমাদের পুনরায় হইল মিলন। 
এইবার মনম্থখে রহ দুইজন ॥ 
তাহাদের এইরূপ কহিয়ি। বচন | 
ব্রহ্মলোকে সরম্বতী করিলা গমন ॥ 
অনন্তর কামদেব স্ুপ্রপম মনে । 
নানাবিধ ক্রীড়া করে মায়াবতী সনে ॥ 
একদিন স্থগোপনে মদন যখন | 
মায়াবতী সহ স্থখে করিছে রমণ ॥ 
সহসা শন্বর দৈত্য আপিয়া সেথায় । 
হুরতের সেই দৃশ্য দেখিবারে পায় ॥ 
কুপিত হইয়া দৈত্য কামদেবে কয়। 
অতীব লম্পট তুই হীন অতিশয় ৷ 
তোর সম মহাপাপী কেবা আছে আর। 
মাতার সহিত তুই করিস শুঙ্গার। 
তারপর কহে দৈত্য মায়াবতী প্রতি | 
কামুকী পুংশ্চলী তুই অতীব অদতী ॥ 
নিজপুত্র সহ তুই করিদ বহার । 
তোর সম পাপীয়দী কেব৷ আছে আর ॥ 


এই কথ! বলি দৈত্য মদনের প্রতি | 
নিক্ষেপ করিল খড়গ ক্রোধভরে অতি ॥ 
কামের শরীরে লেগে খড়গ ভঙ্গ হয়। 


৷ ধাইয়৷ আসিল দৈত্য ক্রোধে অতিশয় ॥ 


ধরিয়া রতির কেশ শন্বর তখন । 
কোপাকুল মনে যায় করিতে হনন ॥ 
তখন মদন তারে আঘাত করিল। 
দে আঘাতে দৈত্যবর ভূমিতে পড়িল ॥ 
ভূমি হ'তে উঠি দৈত্য, মহাত্রুদ্ধ মন । 
শিবদভ শূল হাতে করিল গ্রহণ ৷৷ 
শত সুরধ্যসম দীপ্ত শূল ভয়ঙ্কর । 

সে শূল হেরিয়া কাপে বিশ্ব চরাচর ৷৷ 
মদনের কাণে আসি কহিল পবন। 
শীঘ্র তুমি ছুর্গানাম করহ স্মরণ ॥ 
পবনের বাক্য শুনি মদন তখন । 
মনে মনে ছুর্গানাম করিল স্মরণ ॥ 
স্মরিতে দুর্গার নাম শূল ভয়ঙ্কর 
রমণীয় মাল্য এক হয় মনোহর ॥ 
অনন্তর ব্ৰহ্ম-অস্ত্ৰ করিয়া গ্রহণ | 
শন্ধরে মদনদেব করিল নিধন ॥ 
তারপর রতিনহ আনন্দিত মনে । 
মদন গমন করে দ্বারকা-ভবনে ॥ 
পুত্রেরে দর্শন করি রুক্মিণী তখন। 
গ্রহণ করিল অতি পুলকিত মন ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মহাশয়। 
এইবার কহি আমি প্রকৃত বিষয় ॥ 
কালিন্দী লক্ষণ! সত্য! নাগ্রজিতী সতী । 
রূপবতী সত্যভামা আর জান্ববতী ॥ 
এই সব রমণীয়া রমণীর সনে । 

বিহার করিল! কৃষ্ণ অতি ফুল্ল মনে ॥ 
কালক্রমে এই সব রমণী-উদররে | 
কন্তা আর পুত্ৰগণ জন্ম লাভ করে ॥ 
তারপর একদিন কৃষ্ণ ননাতন । 
নরক নামেতে দৈত্য করিলা নিধন ॥ 
মুর নামে দৈত্য এক ছিল ভরঙ্কর। 
তাহারে নিধন কৃষ্ণ করে তারপর ॥ 


৫৪০ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


রূপবতী কন্যা! ছিল ষোড়শ হাজার । 
তাদের বিবাহ হরি করিল এবার ॥ 
সেই সব পত্রী লয়ে কৃষ্ণ সনাতন । 
শুভক্ষণে ২ যথাক্ৰমে করিল। রমণ ॥ 
তাহাদের গর্ভ হ'তে শুন মতিমান | 
জন্মলাভ করে বহু সন্ভতি-সন্তান ॥ 
একদা দুৰ্ববাস৷ মুনি শিষ্যদের সনে । 
হৃষ্ট মনে আসিলেন দ্বারকা-ভবনে ॥ 
উগ্রমেন নরপতি হেরিয়। তাহারে । 
প্রণাম করিল! তারে ভক্তি-দহকারে ॥ 
একানংশা নামে ছিল কন্যা! রূপবতী । 
রূপে গুণে অনুপম! স্থলক্ষণা অতি ॥ 
সেই কন্ঠ বাস্রদেব প্ৰফুল্ল অন্তরে । 
শুভক্ষণে দান করে হুর্ববাস। প্রবরে ॥ 
মুনি-পৃঙ্গবের তারে কৃষ্ণ ভগবান । 
রত্রের আশ্রম এক করিল প্রদান ॥ 
রত্বের মন্দিরে গিয়। হুৰ্ববাস| প্রবর | 
কন্য মহ রৃতিক্রাড়া করিল বিস্তর ॥ 
একদিন মুনিবর করিল দর্শন । 
সর্বত্র ভগবান বিরাজিত রন ॥ 
কোথাও করিছে ক্রাডা কুষ্ণ ভগবান । 
ও [ও জভগবান শুনিছে পুরাণ ॥ 
ন গুহে করে কৃষ্ণ তাম্বুল চর্ববণ | 
গৃহে সুপ্ত আছে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
বিস্ময়ে ছুর্ববাপা মুনি মেই গৃহে যায়। 
ভগবান শ্রীহরিরে হেরিল সেখায় ॥ 
মুগ্ধ হ'য়ে মুনিবর ভন্তিসহকারে । 
আকৃষ্যের oe করে বারে বারে॥ 
জগতের প্রভু তুমি কৃষ্ণ সনাতন। 
সবার গর ভি প্রভু জনাৰ্দন ॥ 
গুণমায়াতীত তুমি নিত্য নিরঞ্জন | 
নিরাকার পরত্রহ্ম জীবের জীবন ॥ 
নিলিপ্ত সৰ্বেবশ তুমি করুণালাগর । 
ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধর কলেবর ॥ 
সত্যের স্বরূপ ভূমি অনির্ববচনীয় | 
পরমাত্মা তুমি প্রভু সদ! অদ্বিতীয় ॥ 


ব্ৰহ্ম৷ শিব অনন্তাদি যত দেবগণ। 
তোমার চরণ ধ্যান করে অনুক্ষণ ॥ 
বেদের অতীত তুমি কৃপ৷া-অবতার । 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
দুর্ববাসার এই স্তব করিয়া শ্রবণ। 
মৃতুভাবে কহিলেন কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
শিব-অংশজাঁত তুমি দুৰ্ব্বাসা প্রবর | 
স্থগ্রনন্ন হইয়া ছি তোমার উপর ॥ 
সকালের আম্মারূগী আমি ভগবান | 
সবার ঈশ্বর মামি সকলের প্রাণ ॥ 
জীবদেহে যবে আমি বিরাজিত হই । 
যে সময় আমি শুধ ভিনরূপে রই ॥ 
যখন গোলোকে আমি করি অবস্থান । 
পূর্ণ তম হই সেথা আমি ভগবান ॥ 
্ীদামের অভিশাপে রাধ। বিনোদিনী । 
আমার বিরহ ভোগ করিছেন তিনি ॥ 
সব স্থানে অংশরূপে আমি বিদ্যমান । 
অংশরূপে প্রাণিদেহে করি অবস্থান ॥ 
আমার অংশের অংশ কোন স্থানে রয় । 
মোর অংশ রহিয়াছে সারা বিশ্বময় ॥ 
এই কথা বলি তারে কৃষ্ণ সনাতন। 
ভবনের অভ্যন্তরে করিলা গমন ॥ 
দুৰ্ববাস| নিজের পত্রী করি পরিহার ॥ 
হরি-তপস্তায় যায় বনের মাঝার ॥ 


আরুঞ্জন্মথ সপ্তুতিতম অধ্যায় সমাপু | 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড ৫৪১ 


একসপ্তুতিভম অধ্যায় 


পান্ন ঠাপ উপদেশে ছনন।খাব কৈলাস হইতে দ|ৰক- 


গমন ও সংক্ষেপে মহাভারত কণন, শরীক 
কক জনাসন্ধ ও শাগ বদ, শিশুপাল ৪ 
দণ্ঠবপ্রত বধ, বৈবকাকেে মুতপূন দান, 
পাঁরিডাত হলণ এবং সন্যভাম।? 
পুণাকরত অনুষান | 


ছাড়িয়া দ্বারকাপুরী ছুর্ববাস। প্রবর। 
শিষ্য মহ কৈল।সেতে আসিল সত্বর ॥ 
পার্বতী ও শিবে হেরি খুনি গুণধাম। 
ভক্তিভরে তীহাদেরে করিল প্রণাম ॥ 
সমস্ত বৃতান্ত শুনি ঈশ্বরী পার্ববতী। 
মৃতু মৃদু হাস্ত করি কহে তার প্রতি ॥ 
আপনারে ভাব তুমি ধন্মপরায়ণ । 
ধর্ম্মের স্বরূপ নাহি জান কদাচন ॥ 
পুত্রহীন| নিজ পত্রী করি৷ বজ্জন । 
কোথায় চলিছ তুমি তপস্যা-কারণ ॥ 
পুত্র জন্মিবার পূর্বের যদি কোন জন। 
যুবতী পত্রীরে কভু করিয়া বড্জন ॥ 
প্রবাসে বা দূরদেশে নিরন্তর রয়। 
ধম্মহানি হয় তার, মোক্ষ নাহি হয় ॥ 
পত্রীরে বঙ্জন করি যায় যেই জন। 
অবশ্য নরকে সে করিবে গমন ॥ 
শুন শুন বিপ্ৰ তুমি যদি ইষ্ট চাও । 
পুনরায় পত্বীকাছে দ্বারকায় যাও ॥ 
মোর অংশরূপ! সেই একানংশা সতী । 
তাহারে পালন কর সযতনে অতি ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ ধ্যান করে ধার । 
কোথায় চলিলে তারে করি পরিহার ॥ 
স্বপ্নযোগে হেরে যেই কৃষ্ণের চরণ । 
সর্ববপাপ হ'তে মুক্তি লভে সেইজন ॥ 
কৃষ্ণের চরণ-পন্ম হেরে যেইজন । 
কন্মের বন্ধন তার হইবে মোচন ॥ 


সেই কৃষ্ণ ভগবানে করিয়া বর্জন। 
তপস্থার তরে কোথা করিছ গমন ॥ 
পার্বতীর এই বাক্য শুনি তারপর । 
দ্বারকায় বায় ত্বর! ছুর্ববানা গ্রবর ॥ 
প্রথমে শীভগবানে করিয়া দর্শন | 
নিজ পত্নী কাছে মুনি করিল গমন ॥ 
যুধিষ্ঠির ভ্ীকুঞ্জেরে করিল আহ্বান । 
হন্তিনানগরে যান কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
সেথায় গমন করি হরি সনাতন । 
কৌশলেতে জরাসন্ধে করিলা নিধন ॥ 
শান্গেরে সংহার করি কৃষ্ণ ভগবান। 
করালেন রাজসুয ঘ্-মন্ুষ্ঠান ॥ 
সেই যজ্ঞসভা মাঝে এমধুমুদন । 
শিশুপাল দন্তবন্রে করিল! নিধন ॥ 
রাজনুধ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করি। 
কুরু-পাগুবের বৃদ্ধ করিলেন হরি ॥ 
বহুকাল সেই স্থানে করি অবস্থান । 
দ্বারকায় শ্রীগোবিন্দ করিলা প্রস্থান ॥ 
মৃত মহোদরগণে করি প্রাণ-দান। 
জননীরে দান করে কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
স্দামা ব্ৰাহ্মণ ছিল দীন অতিশয়। 
তাহার দারিদ্র্য হরে হরি দয়াময় ॥ 
তারপর স্বৰ্গ হতে কৃষ্ণ জনাদ্দন । 
দেবেন্দ্রের পারিজাত করিল! হরণ ॥ 
অনন্তর হৃন্টমনে হরি ভগবান । 
পবিত্র পুণ্যক ব্রত সত্যারে করান ॥ 
উদ্ধবেরে জ্ঞান দান করে ভগবান । 
অৰ্জ্জুনেরে উপদেশ করিলেন দান ॥ 
তারপর জনাদ্দন রৈবত পাহাড়ে। 
গণেশের পুজা করে ভক্তি-নহকারে ॥ 
কুষ্ট'রোগে ভোগে শাম্ব বহুকাল ধ’রে। 
শ্রীহরির উপদেশে মূধ্য পূজা করে ॥ 
সন্তুষ্ট হইয়া সুধ্য শাম্বের পূজায় । 
বর দান করিলেন আনিয়া তথায় ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথ! স্নধার সমান । 


| শ্রবণ করিলে হয় পরিতৃপ্ত প্রাণ। 


৫৪8২ 


তাপদগ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে। 
পুরাণ শ্রবণ কর প্রপন অন্তরে ॥ 
অসার সংদার দিন বুথ। কাটে হায়। 
ভুলিয়া রয়েছ সবে বিষ্ণুর মায়ায় ॥ 
মোহ-নিদ্রো হ'তে সবে কর জাগরণ । 
একমনে ভঙ্গ সেই কৃষ্ণের চরণ ॥ 
হরি সত্য ত্ৰিভুবনে, মিথ্যা দমুদয় | 
হরি হরি ভঙ্গ জীব নকল সময় || 
ভক্তবাঞ্চাকল্প তরু কৃষ্ণ সনাতন । 
ভক্তজনে অনুক্ষণ করেন রক্ষণ ॥ 
যেই জন কৃষ্ণনাম লয় অনিবার । 

এ তিন ভুবনে আছে কি ভয় তাহার ॥ 


শ্রীকষ্ণচজন্মথণ্ডে একসপুতিতম অধ্যায় সমাপ্র 


দ্বিসপ্ত ততম অধ্যায় 


উব। ও অনিরুদ্ধ? স্বপ্পসমাগম, চিত্ৰণে৭| কৰক 
অনির'দ্ধ হরণ এবং উঁব| ও অশিঞ্চদ্ধের 


এগ্ল বিবাহ । 


নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
প্রন্যন্ন প্রবর ছিল কৃষ্ণের নন্দন ॥ 
অনিরুদ্ধ ছিল সেই প্রছ্যন্ব-তনয় | 
বিধাতার অংশজাত গুণী অতিশয় ॥ 
একদিন অনিরুদ্ধ পুষ্পের শধ্যায়। 
স্বপ্নে এক যুবতারে দেখিবারে পায় ॥ 
শরতের চন্দ্রমম বদন তাহার । 
বিকচ-কমল-সম নেত্র চমৎকার ॥ 
নয়নে রচিত তার কজ্জল সুন্দর । 
খগরাজ-নম নাসা অতি মনোহর ॥ 
মস্তকেতে শোভ। পায় কবরীর ভার । 
সারা অঙ্গে শোভে তার রত্বমলঙ্কার ॥ 
প্ক-বিন্ব-সম তার ওষ্ঠ ও অপর । 
মুক্ত! দম দন্তরাজি অতি মনোহর ॥ 


শুশ্বশশীবীঁদ--_-= >৬খ'_৷েঁৰ{৷-->>"-_!-পঁশ শিট শি তি 


ব্রঙ্মবৈবর্ত- পুরাণ 


শ্রীফল সদৃশ স্তন কঠিন-বর্ত,ল। 
গজেন্দ্রাণী সম তার উরু স্থবিপুল 
বিশাল নিতম্বভারে বিন যুবতী । 
কটাক্ষে দর্শন করে অনিরুদ্ধ প্রতি ॥ 
কামাতৃরা যুবতীরে করিয়া দর্শন | 
মৃতুভাষে অনিরুদ্ধ করে সম্ভাষণ ॥ 
কি নাম তোমার বল কাহার নন্দিনী। 
কোথায় আবাদ তব ভূবনমোহিনি ॥ 
তোমার রূপেতে আজি মুগ্ধ মোর মন। 
কহ বাল! কোথা হ'তে তব আগমন ॥ 
শঙ্কিতা হইছ তুমি কিমের কারণ । 
শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র আমি কন্দর্প-নন্দন ॥ 
রূপবান যুবা আমি শুন রূপবতি। 
কামশাস্ত্রে স্থনিপুণ হই আমি অতি ৷ 
রতিবীর রতিপুত্র রতিরসপ্রিয় । 
রতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত আমি অদ্বিতীয় ॥ 
শুন লো স্থন্দরি নাহি লজ্জার কারণ। 
অতি স্থখকর হবে মোদের মিলন ॥ 
অনিরুদ্ধ মুখে শুনি এ হেন বচন। 
লভ্লাভরে কহে তারে যুবতী তখন ॥ 
ফের পৌত্র তুমি গ্রহ্যন্ন-তনয় । 
যোগ্য। নারী কেন নাহি কর পরিণয় ॥ 
বিবাহিতা পত্রী সদ! হয় পুণ্যবতী । 
পতির সঙ্গিনী নিত্য হয় সেই সতী ॥ 
গুপ্ত পত্নী হয় সদা ভয়ের কারণ। 
আজন্মনঙ্গিনী নাহি হয় সেইজন ॥ 
অবশ প্রদান করে সেই পত্বীগণ। 
নরকের দ্বার তারা হয় সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 
উচ্চবংশজাত যেই বিষ্ণুপরায়ণ। 
গুপ্ত পত্নী সেইজন না করে ভজন ॥ 
ধৰ্ম্মপত্নী নিরন্তর পতিব্ৰত| হয়। 
প্রশংসিত| হয় তার| সকল সময় ॥ 
পরস্ত্রী গমন যদি করে কোন জন। 
সবংশে নরকে সেই করিবে গমন ॥ 
শিবভক্ত বাণরাজ অতি গুণধাম। 
তাহার নন্দিনী আমি, উষ| মোর নাম ॥ 


ই্ৰীকৃষ্ণজন্মখণ্ড । 


পতিব্রতা নারী কভু না হয় স্বাধীন । 
স্বাধীনতা তাহাদের নাহি কোন দিন ॥ 
বাল্যে রক্ষা করে পিতা যৌবনেতে পতি । 
বাদ্ধক্যেতে রক্ষা করে সন্তান সন্ততি ॥ 
যোগ্য পাত্রে পিতা করে নন্দিনীরে দান। 
সনাতন ধৰ্ম্ম ইহা শুন মতিমান্‌॥ 
উপযুক্ত পাত্র তুমি অতি মনোরম । 
বিবাহ বয়স আজি উপনীত মম ॥ 
আমারে গ্রহণে যদি ইচ্ছ! তব হয়। 
বাণের নিকটে তবে কহ মহাশয় ॥ 
এই কথা কহি কন্তা। অন্তহিত। হয়। 
কামনন্দনের নিদ্রা ভাঙ্গে সে সময় ॥ 
প্রাতকালে অনিরুদ্ধ জাগিল যখন । 
প্রাণপ্রয়া যুবতীরে ন! করে দর্শন ॥ 
উধার বিরহে হয় পাগলের প্রায়! 
আহার বিহার ত্যজি করে হায় হায়।৷ 
তাহার এরূপ ভাব করিয়া দর্শন । 
অতি বিচলিত! হয় কৃষ্ণপত্বীগণ ॥ 
তখন সবারে ডাকি কহে সনাতন | 
শুন শুন সতীগণ আমার বচন ॥ 
বাণের নন্দিনী উষ| রূপদী যুবতী | 
কামবাণে হইয়াছে ব্যাকুলিত| অতি ॥ 
পার্বতীর কাছে উমা বর লভিয়াছে। 
তাহারেই অনিরুদ্ধ স্বপ্নে হেরিয়াছে ॥ 
আমিও প্রমত্তা তারে করিব স্বপনে । 
আনরূদ্ধ-তরে চিন্তা নাহি কর মনে ॥ 
কৃষ্ণের চক্রান্তে উষ! স্বপনের মাঝে। 
হেরিল যুবক এক প্যঙ্ধে বিরাজে ॥ 
নব-জলধর-সম শ্যাম কান্তি তার। 

মৃতু মৃতু হাস্ত যুবা করে অনিবার ॥ 
কোটি কন্দর্পের সম রূপ মনোহর । 
পরিধানে গীত বস্ত্র স্ন্চাকু হন্দর ॥ 
রত্বের কেয়ুর আর রত্বের বলয়। 

নধর অঙ্গেতে তার শোভে অতিশয় ॥ 
কুণ্ডল যুগল তার শোভে গণ্ডস্থলে। 
উজ্জ্বল মালতীমাল| শোভা পায় গলে ॥ 


৫৪৩ 


স্বপ্রমাঝে যুবকেরে করিয়া দর্শন ।' 
তার কাছে সাধ্বী উম! করিল গমন ॥. 
কামবাণে প্রগীড়িত হ'য়ে অতিশয়। 
সলজ্জ বদনে উষা অনিরুদ্ধে কয় ॥ 
কে তুমি সুন্দর যুবা কামেতে মগন। 
বল বল কোথা হ'তে কর আগমন ॥ 


৷ আমি অতি কাখাতুরা হইয়াছি আজ । 


আমারে ভজন! কর, নাহি কোন লাজ ॥ 
তোমা প্রতি অনুরক্ত। হইয়াছি আমি ৷ 
তুমি মোর প্রাণকান্ত হৃদয়ের স্বামী ॥ 
গান্ধৰ্বৰ বিবাহ মোরে কর ত্বরা ক'রে। 
স্পৃহাবতী হইয়াছি তোমার উপরে ॥ 
উদ্ধার বচন শুনি অনিরুদ্ধ কয়। 
৷ শ্রীকৃষ্ণের পৌল্র আমি কামের তনয় ॥ 
তাদের অঙ্ঞাতসারে শুন বরাননে। 
তোমারে বিবাহ আমি করিব কেমনে ॥ 
এই কথা স্বপনেতে বলি সে সময় । 
ও অতঃপর অন্তহিত হয় ॥ 
নদ্রোত্যাগ করি উষা! করে হাহাকার । 
os বিরহে সতী কাদে বার বার ॥ 
চিত্ৰলেখা নামে ছিল উমা-সহচরী । 
দৈত্যরাজ বাণ কাছে যায় ত্বর! করি ॥ 
বাণ আর বাণপত্রী যেই স্থানে ছিল। 
চিত্ৰলেখ| গিয়া সেথা সব নিবেদিল ॥ 
দুর্গা শিব কাণ্ডিকেয় আর গণপতি। 
তাদেরে কহিল গিয়া চিত্রলেখ সতী ॥ 
সমস্ত শুনিয়। কহে গণেশ তখন । 
চিত্ৰলেখা! দ্বারকায় করুক গমন ॥ 
অনিরুদ্ধে আকর্ষণ করিয়। ত্বরায়। 
চুপে চুপে আনয়ন করুক হেথায় ॥ 
মহাদেব কহিলেন গণেশের প্রতি | 
এ কাজ করিতে হবে স্থগোপনে অতি | 
এ বিষয় বাণ যেন শুনিতে না পায়। 
কাধ্যকালে হও তুমি তাহার সহায় ॥ 
সকলের অগোচরে চিত্রলেখ। সতী । 
দ্বারকা প্রবেশ করে হুষ্টমনে অতি ॥ 
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অনিরুদ্ধ ছিল গুহে নিদ্রায় মগন। 
যোগবলে চিত্ৰলেখ| করিল হরণ ॥ 
রথে করি অনিরুদ্ধে চিত্রলেখ। সতী॥ 
শোণিতপুরেতে আনে অতি শীঘ্ৰগতি ॥ 
প্রাতঃকাঁলে অনিরুদ্ধে না করি দর্শন । 
হায় হায় করে নত কুলনারীগণ ॥ 
তাদেরে সান্ত্বনা দান করি ভগবান । 
শোণিতনগরে শীত্র করিলা প্রস্থান ॥ 
শাব্ব কাম সকলেই যায় সাথে সাথে । 
শঙ্খ চক্র গদ! কৃষ্ণ লহলেন হাতে ॥ 
এদিকেতে অনিরুদ্ধে করি আনয়ন । 
উষ| সনে সবে তার ঘটায় মিলন ॥ 
কামপুজ্র অনিরুদ্ধ আনন্দিত প্রাণে। 
উষারে বিবাহ করে গান্ধব্ব-বিধানে ॥ 
কামাতুর অনিরুদ্ধ সুবতীর সনে । 
নানাবিধ ক্রীড়া করে পরিতৃপ্ত মনে ॥ 
নবদঙগমের হখে মৃচ্ছ। যায় সতী । 
দিবারাত্ত ক্রীড়া করে মা জানে বিরতি 
কামশাস্র-বিশারদ প্রন্যুন-তনয়। 
নান! ভাবে ক্রাড়। করে তৃপ্তি নাহি হয়। 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথ! অতি স্ধাময় । 
স্লরণ করিলে হয় সৰ্ববপাপ ক্ষয় ॥ 


শীরষ্ণদব্াশতণে দিসপ্ুতিতম অন্যায় সমাপু । 


ভ্রিসগুভিতম অধ্যায় 
বহ্ষণ--মুণে কধপ গভৰণ[৪৷ শণণে ভাদ বাণেও 
গত মভাদেশ দিন ঠিতোনিদেশ, শাখাজুনের 
ন'ত্রা এবং বাণ ও অনিপদ্ধ- 


পং্াপ | 


নারায়ণ কহিলেন, শুন মহাশয় । 
বাণের নিকটে কহে রক্ষী সমুদয় ॥ 
শুন প্রভু, তব কন্যা তব অগোচরে । 
কন্দর্প-তনয় সহ রতি ভোগ করে ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


রূপবান অনিরুদ্ধে করি আনয়ন। 
চিত্রলেখা উষ! সহ ঘটায় মিলন ॥ 
অনুরক্তা হইয়াছে উষ| তার প্রতি । 
গর্ভবতী হইয়াছে উষ| রূপবতী ॥ 
সর্ববদেহে নখক্ষত হইয়াছে তার। 
পতিপহ ররতিভোগ করে অনিবার ॥ 
বরের অধীন! উমা, ন। জানে বিশ্রাম । 
পুরুষের সঙ্গ বাল| করে অবিরাম ॥ 
অনিরুদ্ধে ছাড়ি আর রহিতে না পারে। 
কটাক্ষে বদন তার হেরে বারে বারে ॥ 
রক্ষিমুখে এই কথা করিয়। শ্রবণ । 
দৈত্যশিরোমণি হয় ক্রোধে নিমগন ॥ 
থর্‌ থর্‌ অঙ্গ তার কাপে ক্রোধভরে। 
হুঙ্কার করিয়া বাণ চলিল সমরে ॥ 
গণেশ কানিক আৰু ভোলা পঞ্চানন | 
উপদেশ দিয়! তারে করে নিবারণ ॥ 
শঙ্কর কহিল। তারে, শুন দৈত্যরাজ। 
নীতিযৃক্ত বাক্য আমি কহিতেছি আজ ॥ 
পৃথিবীর ভার সব করিতে হরণ। 
ভারতে শ্রীভগবান আবিভূ ত হন ৷ 
চক্ৰপাণি ভগবান বিধির বিধাতা ্‌ 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, কন্মফল-দাত| ॥ 
গুণমায়াতীত তিনি পরম ঈশ্বর । 
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥ 
তার পৌত্র অনিরুদ্ধ, শুন দৈত্যপতি। 
হরিসহ যুদ্ধ করা অসম্ভব অতি ॥ 

ইচ্ছ। যদি করে প্রভু কৃষ্ণ দয়াময় । 
নিমেষ মাঝারে সর্বব-বিশ্ব ধ্বংস হয় ॥ 
পার্বতী কহিল! তারে, শুন দৈত্যবর । 
প্রীহরির সহ তুমি না কর সমর ॥ 

ব্ৰহ্ম! মহেশ্বর আদি করে যার ধ্যান। 
পরিপূর্ণ তম তিনি কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
গণপতি আদি সবে তার ধ্যান করে। 
যোগিগণ ধ্যান করে সভক্তি-অন্তরে ॥ 
সবার কারণ তিনি, সবার ঈশ্বর | 
জ্ঞানিগণ ধ্যান তার করে নিরন্তর ॥ 


শ্রীকষ্ণজন্মখণ্ড | ৫৪৫ 


গণেশ কহিল তারে, শুন দৈত্যরাজ । 
বলিপুজ হয়ে তুমি করিছ কি কাজ ॥ 
তোমা সম মূঢ় আর আছে কোন্‌ জন। 
ভ্ীহরির সহ যাও করিবারে রণ ॥ 
কার্তিক কহিল তারে, শুন দৈত্যরাজ। 
কোন্‌ বলে বলী তুমি হইয়াছ আজ ॥ 
হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতিরে করে বে নিধন। 
তার সহ যাও তুমি করিবারে রণ ॥ 
যদি নিজ ইষ্ট চাও অম্বর প্রবর। 
কৃষ্ণপৌন্রসহ তবে ন! কর সমর ॥ 
তাহাদের এই বাক্য করিয়া! শ্রবণ । 
কুপিত অন্তরে কহে দানব তখন ॥ 
শুন মাতঃ ছুর্গাদেবি, শুন পঞ্চানন । 
গণেশ, কাণ্ডিক, শুন আমার বচন ॥ 
শুভশুভ ঘটে সব কম্ম-অনুপারে । 
কম্মফল কেহ কভু এড়াতে না পারে ॥ 
যাহার হাতেতে আছে মরণ-লিখন । 
অবশ্য ঘটিবে তাহ! জানি অনুক্ষণ ॥ 
নিয়তি-লঙ্ঘনে কেহ সমর্থ না হয়। 
সমর করিতে আমি নাহি পাই ভয় ৷৷ 
লমরে বিজয়ী হ'লে নশ লাভ হবে। 
যুদ্ধে মৃত্যু হ'লে হয় স্বৰ্গবাস তবে ॥ 
শিব দুর্গা যে নগর করিছে রক্ষণ। 
সে নগর হ'তে কন্যা করিল হরণ ॥ 
ধিক্‌ ধিক্‌ শত ধিক্‌ আমার জীবনে । 
গর্ভবতী হইল কন্যা তাহার রমণে ॥ 
যুদ্ধস্থলে অনিরুদ্ধে করিয়া হনন। 
আমার কন্তারে আমি করিব নিধন ॥ 
এই কথ! কহি বাণ অতি রোষভরে। 
রথে আরোহণ করি চলিল সমরে ॥ 
শিবের আদেশ পেয়ে কাণ্তিক তখন। 
সেনাপতি হ'য়ে সাথে করিল গমন ॥ 
এদিকেতে পার্ববতীর দূত একজন । 
অনিরুদ্ধ কাছে গিয়। করে নিবেদন ॥ 
শুন শুন অনিরুদ্ধ বচন আমার। 
যুদ্ধ সাজে সুসজ্জিত হও এইবার ॥ 
৬৯ 


পার্ববতীর আদেশেতে জানাই তোমায় । 
যুদ্ধ তরে বাণরাজ আসিছে হেথায় ॥ 
তাহার কন্তারে তুমি করিলে হরণ। 
ক্রুদ্ধ হ'য়ে আনে বাণ করিবারে রণ ॥ 
দূতের বচন শুনি কাঁপে উষা সতী । 
দুর্গারে স্মরণ করি কহিল যুবতী ॥ 
রক্ষা কর রক্ষী কর মোর প্রাণেশ্বরে । 
অভয় প্রদান কর এ ঘোর সমরে ॥ 
জগতের মাত! তুমি কি কহিব আর। 
রক্ষা কর রক্ষ। কর স্বামীরে আমার ॥ 
অন্ত্রশক্ত্রে সুনজ্জিত হয়ে তারপর। 
বীর অনিরুদ্ধ যায় করিতে সমর ॥ 
অনিরুদ্ধ মুদ্ধান্ষেত্রে করিয়! দর্শন । 
কুপিত হইয়া বাণ কহিল তখন ॥ 
অরে অরে পাপাধম, অরে ছুরাচার। 
নীতিশাস্ত্ৰ-বিবজ্জিত তুই কুলাঙ্গার ॥ 
তোর পিতা শন্বরেরে করিয়া নিধন। 
তার পত্নী অনায়াসে করিল হরণ ॥ 
সেই রমণীর গর্ভে জন্ম তোর হয়। 
অকুলীন তুই অতি, হীন অতিশয় ॥ 
তোর পিতামহ কৃষ্ণ নন্দের নন্দন । 
পরম লম্পট দুষ্ট জানে সৰ্ব্বজন ॥ 
গোগীদের উপপতি তোর পিতামহ । 
পরনারীসহ ক্ৰীড়া করে অহরহঃ ॥ 
পূতনারে সদ্য বব করিল সে জন। 
কুন্দ! রমণীর করে বিনাশ-সাধন ॥ 
দুৰ্বল নরকাস্থরে করিয়া সংহার। 
তার পত্বীদের কৃষ্ণ হরিল আবার ॥ 
ভীম্মক-দুহিতা ছিল রুক্সিণী যুবতী । 
তাহারে হরণ কৃষ্ণ করিল সম্প্রতি ॥ 
কৌরব পাণ্ডব মাঝে পিতামহ তোর। 
কেঁশলেতে বাধাইল রণ অতি ঘোর ॥ 
শিশুপাল দন্তবক্র আদি যারা ছিল। 
তোর পিতামহ কৃষ্ণ সবে বিনাশিল ॥ 
জরাসন্ধ-বধ হ’ল কৌশলে তাহার । 
পারিজীত-পুষ্প কৃষ্ণ হুরিল আবার ॥ 


৫৪৬ ্রশ্ম বৈবর্ত-পুরাণ 


মাতুল কংসেরে দুষ্ট করিয়া নিধন। 
তাহার সর্বস্ব নিজে করিল হরণ ॥ 
তোর বংশ অতি হীন কি কহিব আর। 
পরম লম্পট তোর! অতি ছুরাচার ॥ 
বাণের বচন শুনি ক্রুদ্ধ হয়ে অতি। 
অনন্তর অনিরুদ্ধ কহে তার প্রতি ॥ 
বৃথ| নিন্দা কর কেন শুন দৈত্যরাজ। 
আপনার পরিচয় দিব আমি আজ ॥ 
মোর পিতা কামদেব ব্রহ্মার নন্দন | 
কৰ্ম্মফলে শিবকোপে ভস্মীভূত হন ॥ 
কৃষ্ণপুত্ৰরূপে পিতা জন্মিল আবার । 
ত্ৰিভুবন বশীভূত অস্ত্ৰেতে তাহার ॥ 
আমার জননী রতি ছায়ারূপ ধরে। 
শয়নসঙ্গিনী হয় শম্বরের ঘরে ॥ 

শম্বর দৈত্যেরে পিতা করিয়া নিধন । 
নিজপত্বী পুনরায় করিল গ্রহণ ॥ 
চতুৰ্ব্বেদ ধরে কহু বণিতে না পারে। 
কিরূপে সামান্য দৈত্য বুঝিবে তাহারে ॥ 
মোর পিতামহ কৃষ্ণ পরম ঈশ্বর । 
দেবগণ তার ধ্যান করে নিরন্তর ॥ 
আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়। 
শঙ্করে জিজ্ঞাসা কর সকল বিষয় ॥ 
শ্রীদামের অভিশাপে কৃষ্ণের আদেশে । 
রাধিক। জীৱুন্দাবনে জন্মে অবশেষে ॥ 
ত্রিশকোটি গোপিকারা রাধিকার সনে । 
গোলোক হইতে সবে আসে বৃন্দাবনে ॥ 
সেই পত্রীগণে লয়ে রাসের মাঝার। 
রসরাজ ভগবান করেন বিহার ॥ 
গোপের শিশুর বেশ করিয়! ধারণ । 
গাভীগণে ভগবান করেন রক্ষণ ॥ 

শুন শুন দৈত্য তব ভগিনী পূতন৷। 
কৃষ্ণেরে পুত্রের রূপে করিল কামনা ॥ 
সে কারণে কৃষ্ণ তার স্তন পান করে। 
প্রেরণ করিল তারে গোলোক-নগরে ॥ 
পূর্ববজন্মে কুব্জানারী সূর্পণখা নামে । 
রাবণ-ভগিনী ছিল এই ধরাধামে ॥ 


কুক্ডা রমণীর রূপে জন্ম হয় তার। 
ভগবান কৃষ্ণ তারে করিল উদ্ধার ॥ 
শ্রীহরির বধ্য ছিল নরক অন্তর । 

বধ করি কৃষ্ণ তার পাপ করে দূর ॥ 
নরক-অস্থরগুহে কন্ঠ যত ছিল । 
সকলেরে ভগবান বিবাহ করিল ॥ 
ভীম্মক-ছুহিতা সতী রূপসী ক্লুক্মিণী। 
কৃষ্ণপ্ৰিয়| মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ডেতে তিনি 
ভূভার-হরণ-তরে কৃষ্ণ সনাতন। 

এই পৃথিবীর মাঝে আবিভূতি হন ॥ 
কুরু-পাণগ্ডবের ঘোর যুদ্ধের সময়। 
ভূভার হরণ করে কৃষ্ণ ইচ্ছাময় ॥ 
জরাঁসন্ধ কংস শাল্ব প্রভৃতি সকলে । 
শ্রীহরির বধ্য ছিল নিজ কন্মফলে ॥ 
সত্যভামা! সতী করে ব্রত অনুষ্ঠান । 
তার পরে পারিজাত হরে ভগবান ॥ 
পঞ্চমুখে পঞ্চানন স্তব করে ধাঁর। 
কেমনে বুঝিবে তুমি মহিমা তাহার ॥ 
অনন্ত প্ৰভৃতি ধার অন্ত নাহি পায়। 
চতুণ্মুখে ব্রহ্মা সদা যার গুণ গায় ॥ 
ধার ধ্যান করে সদ। মুনি-যোগিগণে । 
তুচ্ছ দৈত্য তুমি তারে বুঝিবে কেমনে 
মোর পিতামহ সেই কৃষ্ণ সনাতন। 
আমি অনিরুদ্ধ বীর কামের নন্দন ॥ 


ভবুষ্ণগন্নণণ্ডে লিসপুতি এম অনা[র সমাপ্ত । 


চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় 


অপিরুদ্ধেব নিক্‌ট বাণের পরাজয়। 


_ স্থভদ্র নামেতে ছিল বাণ-সেনাপতি 
৷ নিক্ষেপ করিল শূল অনিরুদ্ধ প্রতি ॥ 
৷ অনিরুদ্ধ অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ বাণেতে তখন । 

৷ ভয়ঙ্কর সেই শূল করিল ছেদন ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড। ৫৪৭ 


ইভদ্র ক্ষেপণ করে শক্তি বিভীষণ। 
ছেদন করিল তাহ! প্রছ্যুন্ব-নন্দন ॥ 
নারায়ণ অস্ত্র হানে স্থভদ্র তাহারে। 
অনায়াসে অনিরুদ্ধ তাহারে নিবারে ॥ 
অবশেষে গদ! এক করিয়া গ্রহণ | 
অনিরুদ্ধ স্ুভদ্রেরে করিল নিধন ॥ 
অনন্তর বাণরাজ ক্ৰুদ্ধ হ'য়ে অতি। 
একশত শর হানে অনিরুদ্ধ প্রতি ॥ 
অগ্নিবাণ হাতে ল'য়ে প্রদ্যুদ্ব-নন্দন | 
সেই শর ভম্মীভূত করিল তখন ॥ 
ব্রহ্ম-অস্ত্র বাণরাজ করিল ক্ষেপণ। 
ব্রহ্ম অস্ত্রে অনিরুদ্ধ করিল ছেদন ॥ 
পাশুপত অস্ত্ৰ হাতে লয়ে দৈত্যপতি। 
নিক্ষেপ করিতে মায় অনিরুদ্ধ প্রতি ॥ 
অনিরুৰধ নিদ্রো-অস্ত্র লইয়া স্বরে । 
নিদ্রায় মগন করে বাণ দৈত্যবরে ॥ 
তারপর খড়গ হাতে কামের নন্দন । 
ছুটিল বাণের কাঠে করিতে নিপন ॥ 
কাকের সঃ তারে বাধিল সমর | 
দুইজনে মহাযুদ্ধ করে ঘোরতর ॥ 
কাত্তিকেরে বাণ মারে অনিরুদ্ধ বার। 
অস্ত্রে অস্ত্রে দুইজনে হইল অস্থির ॥ 
গায় গদায় যুদ্ধ হয় ভয়ঙ্কর | 

দুইজনে নিক্ষেপিছে তীক্ষ তীক্ষ শর ॥ 
অনিরুদ্ধে মহাবলে করি আকষণ। 
ভূতলে ফেলিয়া দিল শিবের নন্দন ॥ 
মহাবীর অনিরুদ্ধ ভূমি হ'তে উঠে। 
কার্ডিকে নিধন তরে ক্রোধে যায় ছুটে 
সহসা গণেশ দেব আসিয়া সেথায়। 
উভয়ের ঘোর যুদ্ধ মিটাল ত্বরায় ॥ 
কার্তিক আপন গৃহে করিল গমন। 
উষার ভবনে যায় প্রদ্যুস্ন-নন্দন ॥ 


শ্রীকষজন্মথণ্ডে চতুঃসপুতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চসপ্ত ততম অধ্যায় 


গণেশের নিকট মহাদেবের মনির 
পরা বুম-কীন্ন। 


শঙ্করের কাছে গিয়া দেব গণপতি । 
কহিল সকল কথা শঙ্করের প্রতি ॥ 
গণেশের বাক্য শুনি দেব পঞ্চানন । 
মুু মুদু হাস্ত করি কহিল তখন ॥ 
শুন শুন বন তুমি বচন আমার । 
কৃষ্ণ ছাড়া সন্যবস্ত কিছু নাহি আর ॥ 
ব্ৰহ্ম। হতে তৃণ আদি মত কিছু রয়। 
অনিত্য অলীক সব মিথ্য। সমুদয় ॥ 
একমাত্র নিত্য সত্য কৃষ্ণ সনাতন । 
সেই কৃষ্ণ গোপবেশ করিল ধারণ ॥ 
পরিপূর্ণ তম সেই শ্রীনন্দনন্দন । 
ধেনুসহ গোঠে মাঠে করে বিচরণ ॥ 
নবীননীরদদম শ্যাম কলেবর । 
পরিধানে পীতবাস অতি মনোহর ॥ 
যত অবতার আছে অংশ মাত্র তার। 
পরিপূণতম শুধু কৃষ্ণ সারাৎদার ॥ 
তার পৌনত্র অনিরুদ্ধ অতি বলবান। 
ত্ৰিভুবনে আছে কেব| তাহার সমান ॥ 
কার্তিক যদি না দৈত্যে করিত রক্ষণ। 
অনিরুদ্ধ বাণরাজে করিত নিধন ॥ 
একাদশ রুদ্র আর অক্বন্থগণ। 
একসাথে মিলি সবে করে যদি রণ॥ 
দেব দৈত্য আদি যদি এক সাথে হয়। 
অনিরুদ্ধে নাহি পারে করিবারে জয়। 
ব্রন্গের স্বরূপ হয় প্রধ্যন্ন-নন্দন। 
তার পিতামহ হন কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
মঙ্গল-স্বরূপ তুমি দেব গণপতি। 
দৈত্যরাজে রক্ষা কর, ঘুচাও ছুর্গতি ॥ 
হাতে লয়ে মহাদীণ্ত চক্র শুদর্শন। 
অচিরে আসিছে হেথা শ্রীমধুসুদন ॥ 


৫৪৮ 


ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি স্নধাময়। 
শ্রবণ করিলে সদ| জুড়ায় হৃদয় ॥ 


আীকুষ্ণঞ্জন্নণণ্ডে পঞ্চসপ্ৃতিতম অধ্যায় সম|প্ৰ । 


ষটসগুভিতম অধ্যায় 
দৃতমুখে শ্ৰীকৃষ্ণের আগমন-ব|ভু|-শৰণে হর 
পান্দত৷গ যন্নণ।। 

গণেশেরে এইরূপ কহি পঞ্চানন। 
ভবনের অন্তঃপুরে করিল গমন ॥ 
শিবদ্ধারী মণিভদ্র এমন সময় | 
শীঘ করি সেথা গিয়া মহেশ্বরে কয় ॥ 
শঙ্খ চক্র গদ! হস্তে কৃষ্ণ সনাতন । 
যাদবগণের মহ করে আগমন ॥ 
প্রচ্যন্ন সাত্যকি শান্ব অক্রর উদ্ধব। 
বলদেব উগ্ৰসেন আসিয়াছে সব ॥ 
ভীম আর অজ্জনাদি শ্রীহরির সনে। 
আগমন করিয়াছে রথ আরোহণে॥ 
লক্ষ লক্ষ হস্তী অশ্ব মল্ল সমুদয় । 
ভগবান কৃষ্ণ মই সমাগত হয় ॥ 
দ্বারীর মুখেতে শুনি এই বিবরণ । 
পার্ববতীরে কহিলেন দেব পঞ্চানন ॥ 
ভগবান চক্ৰপাণি কৃষ্ণ সনাতন । 
বাণের নিধন তরে করে আগমন ॥ 
ইচ্ছা বদি করে প্রভু আমণুসুদন। 
নিমেষে নাশিতে পারে এ তিন ভুবন ॥ 
কি ছার শোণিতপুরা গোবিন্দের কাছে। 
আর বুঝি দৈত্যপতি প্রাণে নাহি বাচে। 
শুন সতি গণেশেরে করিয়া স্মরণ। 
দৈত্যরাজ সমরেতে করুক গমন ॥ 
বাণের দক্ষিণভাগে রহিবে কার্তিক । 
সন্মুখে রহিবে তার গণেশ নিভীক ॥ 
রহিবে ভৈরবদল বামভাগে তার। 
সকলে মিলিয়। যাক রণের মাঝার ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


বীরভদ্র নন্দী আর অন্য সৈম্যগণ। 
বাণরাজ সহ সব করুক গমন ॥ 
তুমি দুর্গা মহেশ্বরী তার সাথে যাও। 
শ্রীকৃষ্ণের হাত হ'তে ভক্তেরে বাঁচাও ॥ 
শিবের বচন শুনি ঈশ্বরী পার্বতী । 
বাণের নিকটে গিয়| কহে তার প্রতি ॥ 
কি কারণে যুদ্ধে তুমি যাও দৈত্যরাজ । 
মোর উপদেশ তুমি শুন শুন আজ ॥ 
তোমার জামাতা হয় প্রদ্যুন্-নন্দন। 
তার হাতে তব কন্ঠ! কর সমর্পণ ॥ 
নির্বিবদ্বে করিবে রাজ্য দুর হবে ভয়। 
কৃষ্ণ সহ যুদ্ধ কর! সম্ভব না হয় ॥ 
ভগবান পরমাত্ম। কৃষ্ণ সনাতন । 
তাহার সহিত রণে কিবা প্রয়োজন ॥ 
নিত্য সত্য ভগবান পরম ঈশ্বর । 
ভক্ত অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥ 
আমার বচন তুমি কর অবধান। 
অনিরুদ্ধে কন্যা তব কর সম্প্রনান ॥ 
শ্রীহরির মনে যদি রণে হও রত । 
হৃদর্শনচক্র-তেজে হবে ভস্মাভূত ॥ 
রূপবান্‌ গুণবান্‌ কামের নন্দন। 
তাহারে তোমার কন্যা কর সমর্পণ ॥ 
শরুষ্ণদশ্মথত্ডে ষটসপাতভম অন্যায় সমাপু। 


সপ্তসপ্ত তিতম অধ্যায় 
বাণের সভার বিণ আগমন, হরি বলি-সংবাধ, 
মহাদেবের বৈষ্ণণ প্রশংসা, বণিকৃত 
শ্রীরুঞণ স্তোত্র এবং বলিকে 
একরের ভয় দান। 
পার্ববভীর মুখে শুনি এ হেন বচন। 
ধীরে ধীরে কহিলেন দেব পঞ্চানন ॥ 
যে কথা কহিলে তুমি ঈশানি পাৰ্ব্বতি। 
বেদের সম্মত তাহা হিতকর অতি ॥ 


জ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড 


তব উপদেশ মত দৈত্যপতি বাণ। 
অনিরুদ্ধে নিজ কন্য। করুক প্রদান ॥ 
কন্যা সম্প্রদানে যদি ইচ্ছ। নাহি করে। 
দৈত্যবর যাক তবে ত্বরায় সমরে ॥ 
বাণেরে বুঝায় কত পার্বতী শঙ্কর। 
কিছুতেই সম্মত না হয় দৈত্যবর ॥ 
এমন সময় বলি আসিয়া সেথায় । 
ভক্তিভরে প্রণমিল শঙ্কর-ছুর্গায় ॥ 
দৈত্যরাজ বলি ছিল বৈষ্ঞব-প্রধান । 
মহাবলশালী আর অতি জ্ঞানবান ॥ 
বলিরাজে নিকটেতে করিয়া দর্শন | 
ধীরে ধীরে কহিলেন দেব পঞ্চানন ॥ 
বৈষ্ঞবেরা মেই স্থানে করেন গমন | 
তীর্থের সমান তাহা হয় সেইক্ষণ ॥ 
বৈষ্ণবের| হন সদ! অতি পূজনীয় । 
বৈষ্ণব-সমান কেহ নহে হরি-প্রিয় ॥ 
বৈষ্ণব ব্ৰাহ্মণ হয় শুদ্ধ অতিশয় | 
বায়ু অগ্নি তার তুল্য শুদ্ধ কহু নয়॥ 
শুন শুন বলি তৃমি বৈষ্ণব-প্ৰধান । 
এ জগতে কেব! আছে তোমার সমান ॥ 
শিবের বচন শুনি কহে দৈত্যবর | 
স্তবের অযোগ্য আমি তোমার কিন্কর ॥ 
জগতের নাথ তুমি শিব ভগবান । 
পরম এঁশ্বধ্য মোরে করেছিলে দান ॥ 
দৈববশে পাতালেতে করিয়! স্বাপন। 
আমার এশর্য্য কর ইন্দ্রেরে অর্পণ | 
সৰ্ব্বব্যাপী তুমি প্রভূ ভোলা পঞ্চানন | 
মোর পুত্র বাণ দৈত্যে কর নিবারণ ॥ 
বিশ্বের ঈশ্বর বিনি জগতের প্রভু । 
তার সহ যুদ্ধ করা সম্ভবে ন! কভু ॥ 
এই কথ! কহি শিবে বলি দৈত্যবর। 
শ্রীকৃষ্ণের সমীপেতে চলিল সত্বর ॥ 
প্রীহরিসমীপে গিয়া বলি গুণধাম। 
ভক্তিভরে পাদপদ্মে করিল প্রণাম ॥ 
তারপর শুক্ৰদত মন্ত্র জপ করে। 
স্তবন করিল সেই পরম ঈশ্বরে ॥ 


৫৪৯ 


তুমি প্রভূ দয়াময় পতিত-পাবন। 
বামনের রূপে মোরে করিলে বঞ্চন ॥ 
এই বাণ মোর পুত্র শিবের কিঙ্কর। 
তাহারে করিছে রক্ষা পাৰ্ব্বতীশঙ্কর ॥ 
মাতৃম্বৈহে পালে তারে ঈশ্বরী পার্বতী 
বাণের নন্দিনী হয় উষ| রূপবতী ॥ 

তব পৌন্র অনিরুদ্ধ প্রছ্য-নন্দন। 

বল করি যুবতীরে করিল হরণ ॥ 
অপরাধা সেই পৌত্রে না করি দমন । 
আমিয়াছ তুমি হরি করিবারে রণ ॥ 
সমভাবাপন্ন যদি তুমি দয়াময়। 

বাণে মংহারিতে তাবে ইচ্ছা কেন হয় ॥ 
ইচ্ছা তুমি কর নারে করিতে নিধন । 
তাহারে রক্ষিতে নাহি পারে কোন জন 
তব সুদর্শন চক্র অতি ভয়ঙ্কর । 

কোটি ভাস্করের সম দীপ্ত নিরন্তর ॥ 
সকল অস্ত্রের শ্রেষ্ঠ চক্র সুদর্শন । 
তারে নিবারিতে নাহি পারে কোন জন। 
নকলের আত্ম! তুমি সবার ঈশ্বর | 
নকলের সাক্ষী তুমি হও নিরন্তর ॥ 
তোমার মায়ায় মুগ্ধ এ তিন ভূবন । 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন তুমি সনাতন ॥ 
তোমার ভজন মেই করে অনিবার । 
মায়ার সাগর সেই হ'তে পারে পার ॥ 
নব-জলধর-সম শ্যাম কান্তি তব। 
পরিধানে পীত বাম অতি অভিনব ॥ 
মোহন মঘুরপুচ্ছ তোমার চুড়ায় । 
গলায় মালতী-মালা কিবা শোভা পায় ॥ 
বাহুতে শোভিছে তব রত্বের কেয়ুর। 
চরণ যুগলে বাজে নুপুর মধুর ॥ 

মণির কুণ্ডল দোলে গণ্ডেতে তোমার । 
সৰ্ব্বাঙ্গে চন্দন কিবা শোভে চমৎকার ॥ 
ভক্তের আরাধ্য তুমি প্রভু সনাতন । 
গোপবালকের বেশ করিলে ধারণ ॥ 
মহেশ্বর ব্রহ্মা আদি করে তব ধ্যান। 
পরম ঈশ্বর তুমি প্রভু ভগবান ॥ 


৫৫০ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


স্থূল হ’তে স্থূলতম তুমি সারাৎসার। 
সুন্মম হ'তে সুন্ষমতম স্বরূপ তোমার ॥ 
জন্ম নাই মৃত্যু নাই ধ্বংস নাই কভু। 
সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি সকলের প্রভু ॥ 
প্রকৃতি হইতে তুমি ভিন্ন নিরন্তর | 
তুমি সত্য তুমি নিত্য পরম ঈশ্বর ॥ 
ত্রিগুণ-অতীত তুমি প্রভু সনাতন । 
কেমনে তোমারে আমি করিব স্তবন ॥ 
বলির মুখেতে শুনি এ হেন বচন । 
ধীরে ধীরে কহিলেন শ্রীমধুসুদন ॥ 
ভয় নাই ভয় নাই শুন দৈত্যরাজ | 
নির্ভয়ে আপন গৃহে যাও তুমি আজ ॥ 
তোমার পুন্রেরে আমি দিনু এই বর। 
বাণ রাজা হবে সদা অজর অমর ॥ 

তব পুত্র অতি মূঢ়, তাই এইবার । 
বিনাশ করিব শুধু তার অহঙ্কার ॥ 
প্রহলাদের কাছে আমি করিয়াছি পণ। 
তব বংশে কারেও না করিব নিধন ॥ 
শুন শুন দৈত্যরাজ তোমার নন্দনে । 
প্রদান করিব জ্ঞান আনন্দিত মনে ॥ 
কৃষ্ণ-মুখে এই কথা করিয়া শ্রবণ । 
আপন ভবনে বলি করিল গমন ॥ 


ms 


শ্রীরষ্ণজন্মণণ্ডে যটসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপু ৷ 


অন্তসপ্ততিভম অধ্যায় 


নারায়ণ কহিলেন, কৃষ্ণ সনাতন । 
শিবের নিকটে দূত করিল প্রেরণ ॥ 
শীঘ্ৰগতি আসি দূত শিবের নিকটে। 
সমস্ত বৃত্তান্ত তারে কহে অকপটে ॥ 


দূত কহে শুন শুন ভোল! পঞ্চানন । 
আমারে প্রীভগবান করিল প্রেরণ ॥ 
যুদ্ধ তরে জনাৰ্দ্দন কৃষ্ণ ভগবান । 
দৈত্যবর বাণ-রাঁজে করিল আহ্বান ॥ 
বাচিবার ইচ্ছা! যদি থাকে তার আজ । 
কৃষ্ণের শরণ যেন লয় দৈত্যরাজ ॥ 
দূতের বচন শুনি ঈশ্বরী পার্বতী । 
মধুর বচনে কহে দৈত্যরাজ প্রতি ॥ 
শুন শুন দৈত্যবর আমার বচন। 

শীঘ্ৰ গিয়া লহ তুমি কৃষ্ণের শরণ ॥ 
সবার ঈশ্বর তিনি সবার কারণ । 
কৃপাবান্‌ দয়াময় জীবের জীবন ॥ 
পার্ববতীর বাক্য শুনি কুপিত অন্তরে । 
সজ্জিত হইয়া দৈত্য চলিল সমরে ॥ 
দৈত্যগণ সবে মিলি চলে সাথে তার। 
ভৈরব চলিল সাথে ছাড়িয়া হুঙ্কার ॥ 
কাল অগ্নি রুদ্র আদি যারা বারা ছিল । 
অস্থরের সাথে সাথে সমরে চলিল ॥ 
প্রচণ্ড! চণ্ডিকা চণ্ডী আর চণ্ডেশ্বরী । 
চলিল দৈত্যের সাথে খড়গ হাতে করি ॥ 
কোট্রদী ও শক্তিগণ সাথে সাথে চলে । 
ভয়ঙ্করী ভৈরবীরা চলে দলে দলে ॥ 
শূল হাতে চলিলেন দেব পঞ্চানন । 
কার্তিক প্ৰভৃতি সাথে করিল গমন ॥ 
সকলে সমর-ক্ষেত্রে চলিল ত্বরায়। 
পার্বতী ও গণপতি সাথে নাহি ঘায়॥ 
দৈত্য সাথে পঞ্চাননে করিয়া দর্শন । 
যথোচিত সম্ভাষণ করে সনাতন ॥ 
শিবেরে প্রণাম করি অসুর তখন । 
শরাসনে দিব্য অস্ত্র করিল যোজন ॥ 
দাত্যকির সহ তার বাধিল সমর । 
দুইজনে মহাযুদ্ধ করে ঘোরতর ॥ 

তীক্ষ তীক্ষ বাণ মারে অস্থর প্রবর। 
সাত্যকি ছেদন তাহ! করিল সত্বর ॥ 
কাত্তিকেয় হানে গদ! কামদেব প্রতি । 
কামদেব সেই গদ! কাটিল ঝটিতি ॥ 


শ্রীরষ্ণজন্মখণ্ড। 


পঞ্চবাণ দৈত্যরাজ করিল ক্ষেপণ। 
বলরাম সেই বাণ করিল ছেদন ॥ 
ক্রোধভরে বলরাম লাঙ্গল-ফলায় । 
অস্থরের রথভঙ্গ করিল ত্বরায় ॥ 
কাল-অগ্নি মহারুদ্র ক্রোধেতে তখন | 
সকলের প্রতি স্বর করিল ক্ষেপণ ॥ 
কৃষ্ণ ভিন্ন সকলেই দ্বরগ্ৰস্ত হয়। 
বৈষ্ণব জ্বরের স্থষ্টি করে দয়াময় ॥ 
বৈষ্থবের জ্বর ধায় শিব-স্বর প্রতি । 
শিবসজ্বরে করিল সে অশেষ ছুর্গতি ॥ 
ভীত হ'য়ে শিবজর করে হরি-স্তব। 
রক্ষা কর রক্ষা কর মুরারি মাধব ॥ 
জগতের নাথ তুমি পরম ঈশ্বর । 
তক্ত-অনুগ্রহতরে ধর কলেবর ॥ 
বৈষ্ণব জ্বরেরে তুমি কর নিবারণ। 
রক্ষণ কর রক্ষা কর শ্রীমধুসুদন ॥ 
শিবন্র মুখে শুনি এ হেন বচন। 
বৈষ্ণব জ্বৱেরে হরি করে নিবারণ ॥ 
মন্দ্ৰপুত শক্তি হানে অনুর প্রবর । 
সে শক্তি অর্্দুন বীর কাটিল সত্বর ॥ 
পাশুপত অস্ত্র শেষে করিয়া গ্রহণ। 
অর্জনে হানিতে যায় অস্থর তখন ॥ 
পাশুপত অস্ত্র হেরি শ্রীমধুসুদন । 
অবিলম্বে স্নদৰ্শন করিল। ক্ষেপণ ॥ 
সেই চক্র গিয়া দৈত্যে করিল আঘাত । 
ছেদন করিল তার সহক্রটি হাত ॥ 
ঝর্‌ ঝর্‌ রক্ত ঝরে হাত হতে তার। 
রক্তের হুইল হুদ বিরাট আকার ॥ 
বেদনায় অভিভূত হইয়া তখন। 
ভূমিতে পড়িয়া দৈত্য হয় অচেতন ॥ 
বাণের দুর্দশা হেরি ভোলা মহেশ্বর । 
বক্ষেতে ধরিয়া তারে কাদিল বিস্তর ॥ 
অনন্তর আনি তারে শিব পঞ্চানন । 
শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্মে করিল অর্পণ ॥ 
পরিপূর্ণতম হরি কৃষ্ণ ভগবান । 
মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান দৈত্যে করিল! প্রদান ॥ 
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দৈত্যবর বাণরাজ অতি ভক্তিভরে ॥ 
কৃষ্ণের চরণে কন্যা সমর্পণ করে ॥ 
তারপর শ্রীহরির ধরিয়! চরণ। 
উচ্চৈঃস্বরে দৈত্যরাজ করিল রোদন ॥ 
বর দান করি তারে কৃষ্ণ ভগবান । 
ফুল্লমনে দ্বারকায় করিল! প্রস্থান ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথা সুধা হতে সুধা। 
শ্রবণ করিলে দূর হয় ভব-ক্ষুধা ॥ 
তাপদদ্ধ নরনারী পরিতৃপ্ত হয়। 

ঘুচে যায় অনায়াসে শমনের ভয় ॥ 
কৃষ্ণের চরণে মন রয়েছে যাহার । 

এ তিন ভুবনে আছে কি ভয় তাহার ॥ 
ভক্তবাঞ্চাকল্পতরু কৃষ্ণ সনাতন । 
তাহার চরণে মন কর সমর্পণ ॥ 

মধুর কৃষ্ণের নাম যে করে শ্রবণ । 
সৰ্ব্ব পাপ দূরে যায়, তৃপ্ত হয় মন ॥ 
কেবা তুমি, কেবা আমি, সব স্বপ্নময় । 
অনিত্য জগতে শুধু কৃষ্ণ সত্য হয় ॥ 
এ ভব-সংসারে বদি মুক্তি পেতে চাও । 
নিরন্তর একমনে কৃষ্ণগুণ গাও ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের নাম গান অতি হিতকর। 
অগতির গতি তিনি দয়ার সাগর ॥ 


শ্ীকরম্ণজন্মথণ্ডে মষ্টসপ্তত্ভিতম অন্যার সমাপ্থ | 


উনাশীভিতম অধ্যায় 
শুগালরাজের মোক্ষণ। 


নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান। 
একদিন সনাতন কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
স্নধৰ্ম্ম। সভার মাঝে বন্ধুগণ সনে । 
অবস্থান করিছেন আনন্দিত মনে ॥ 
এমন সময় এক তেজন্বী ব্রাহ্মণ । 
সহস। সভার মাঝে করে আগমন ॥ 


৫৫২ 


হরিরে হেরিয়। বিপ্ৰ করিয়া স্তবন। 
বিনীত বচনে তারে কহিল তখন ॥ 
শুগাল তোমার প্রতি কহিল যে কথা। 
আসিনু হেথায় সেই জানাতে বারতা ॥ 
কহিল শৃগালরাজ আমি ভগবান । 
ত্ৰিভুবনে কেহ নহে আমার সমান ॥ 
বৈকুণ্ণের অধিপতি বাস্থদেব আমি । 
বিধির পালনকর্তা জগতের স্বামী ॥ 
চতুভূজ লক্ষ্মীপতি আমি নারায়ণ 
ভূভার হরণ তরে করি আগমন ॥ 
বিশ্বের পালক আমি অতি বীর্ধযবান্। 
বন্থদেবপুজ নহে আমার সমান ॥ 
অহঙ্কারী প্রতারক শঠ অতিশয় । 
আপনারে বিষ্ণু বলি দেয় পরিচয় ॥ 
প্রতারণা করি শুধু নন্দের নন্দন । 
দুৰ্বল নৃপতিগণে করিল নিধন ॥ 
শিশুপাল দন্তবক্র কংস ও নরক। 
সবারে মারিল ছলে সেই প্রতারক ॥ 
সেই কৃষ্ণ পূতনার করে সর্বনাশ । 
কুন্জ। যুবতীরে সেই করিল বিনাশ ॥ 
সামান্য বন্ত্রের তরে নন্দের নন্দন । 
ংস-রজকেরে ক্রোধে করিল নিধন ॥ 
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে করিয়া সহার | 
সৃষ্টি রক্ষা করিতেছি আমি অনিবার ॥ 
আমি শিব সদা করি শিষ্টের পালন । 
দুষ্টের দমন আমি করি অনুক্ষণ ॥ 
প্রকৃতি হইতে আমি ভিন্ন নিরন্তর । 
আমি হরি নারায়ণ পরম ঈশ্বর ॥ 
বিচুণিত করি আমি দৰ্প সবাকার । 
কৃষ্ণেরে দমন করা কর্তব্য আমার ॥ 
শঙ্খ চক্র গদ! পদ্ম করিয়া ধারণ । 
যুদ্ধ তরে দ্বারকায় করিব গমন ॥ 
আমার শরণ যদি কৃষ্ণ নাহি লয়। 
দ্বারকাভবন ধ্বংস করিব নিশ্চয় ॥ 
অতীব লম্পট কৃষ্ণ অতি কামাতুর । 
অবশ্য করিব আমি তার দৰ্প চুর। 
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ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


গোকুলে লম্পট কৃষ্ণ রাধার অধীন । 
গোপাঙ্গনাসহ তার কাটে নিশিদিন ॥ 
যদি কৃষ্ণ আসি মোর না লয় শরণ। 
সবংশে তাহারে আমি করিব নিধন ॥ 
বিপ্রমুখে শিবা-বাক্য করিয়া শ্রবণ। 
উচ্চ হাস্য করিলেন কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
পরদিন প্রাতঃকালে হরি ভগবান । 
শৃগালরাজের কাছে করিলা প্রস্থান ॥ 
কৃষ্ণ-আগমন বাতা করিয়া শ্রবণ। 
শৃগাল কৃষ্ণের কাছে করে আগমন ॥ 
কৃত্রিম চারিটি হস্ত করিয়া ধারণ । 
সসৈন্যে আসিল শিবা করিবারে রণ ॥ 
শৃগাল রাজারে হেরি কৃষ্ণ ভগৰান। 
মৃদু সম্ভাষণে করে আলিঙ্গন দান ॥ 
তখন শ্বগাল কহে প্রভূ সনাতন । 
স্ৃদৰ্শন চক্রে মোরে করহ নিধন ॥ 
ছিলাম হৃভদ্ৰে নামে তব দ্বারপাল। 
লম্মনীশাপে হইয়াছি অধম শৃগাল ॥ 
আমারে নিধন তুমি কর সনাতন । 
আবার বৈকুণ্ঠে আমি করিব গমন ॥ 


| শুগালের এই বাক্য করিয়। শ্রবণ । 


মৃদু হাস্যে কহিলেন শ্রীমপুসুদন ॥ 
প্রথমে আমার সাথে কর তুমি রণ। 
করিব তোমারে আমি বৈকুণে প্রেরণ ॥ 
তখন শুগাল রাঙ্গা! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি । 
নিক্ষেপ করিল বাণ তীক্ষ তীক্ষ অতি 
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ স্পর্শে সে সকল বাণ। 
সত্বরে আকাশ পানে করিল প্ৰস্থান ॥ 
মুঘল পরশু আদি করিয়া গ্রহণ । 
হরি প্রতি শিবারাজ করিল ক্ষেপণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে লাগি অস্ত্রসমুদয় | 
নিমেষকালের মধ্যে খণ্ড খণ্ড হয় ॥ 
তখন শগালরাজ কহে সনাতনে। 
পরমাত্মীসহ রণ করিব কেমনে ॥ 
অগতির গতি তুমি করুণাবতার। 
₹সার-সাগর হ'তে কর তুমি পার ॥ 


ব্র্গটববর্ত-পুবাণ 


পাণ্ডিপ ত অন্য হেরি গম সদন | 
অ'বগম্বে সনগৰশন কারণ! ক্ষেপণ ৷ 


ইৰীকৃষ্ণভন্মখণ্ড । 


সবার ঈশ্বর তুমি বিধির বিধাত৷। 
সম্পদপ্রদানকারী শুভফলদাতা ॥ 
আমারে উদ্ধার কর শ্রীমধুমুদন । 
বৈকুণ্টধামেতে আমি করিব গমন ॥ 
শুগালের এই বাক্য করিয়! শ্রবণ। 
দয়ার্ছ হৃদয়ে কাদে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
বিন্দু বিন্দু অশ্রু তার ঝরে নিরন্তর । 
সেই অশ্রু হ'তে হয় বিন্দু-সরোবর ॥ 
সেই সরোবর জল যে করে স্পৰ্শন ॥ 
সর্ববপাপ হ'তে মুক্ত হয় সেই জন ॥ 
শুগালেরে কহিলেন কৃষ্ণ ভগবান। 
অতীব সরল তব সুনিৰ্ম্মল প্রাণ ॥ 

তবে তুমি দূত দ্বার! কিসের কারণ । 
আমারে কহিলে এত গহিত বচন ॥ 
শৃগাল কহিল প্রভু শ্রীহরি মাধব। 
তোমার দর্শন জানি অতি স্বদুৰ্লভ ॥ 
গহিত বচন আমি কহিতে তোমায় । 
ক্রোধভরে তুমি তাই আসিলে হেথায় ॥ 
নতুব| কেমনে পাব তব দরশন | 
ধ্যানেও তোমারে নাহি হেরে কোন জন। 
বলিতে বলিতে শিব! যোগবলে তার। 
শৃগালের কলেবর করে পরিহার ॥ 
জ্যোতিৰ্ম্ময় মুণ্ডি এক করিয়া ধারণ । 
বৈকুগ্টধামেতে শিবা করিল গমন ৷ 
এইরূপে শ্রগালেরে করিয়া উদ্ধার । 
দ্বারকাভবনে যান শ্রীহরি আবার ॥ 
জনক-জননী পায়ে করিয়া প্রণাম। 
রুক্মিণীর গৃহে যান কৃষ্ণ গুণধাম ॥ 
তারপর জনাৰ্দ্দন আনন্দিত মনে। 
যামিনী যাপন করে রুক্মিণীর সনে ॥ 
কৃষ্ণের মধুর লীল| যে শুনিবে কাণে। 
অনবদ্য ভক্তিরস উথলিবে প্রাণে ॥ 
বিদ্ব দূরে যাবে তার, নাহি কোন ভয়। 
শান্তি লাভ করিবে সে সকল সময় ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব, বৃথা কাটে কাল। 
কৃষ্ণনামে ছিন্ন হয় ভবমায়াজাল ॥ 


৭০৩ 


৫৫৩ 


ছুস্তর ভবের সিন্ধু পার হ'তে হ’লে। 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করহ সকলে ॥ 
মায়াময় এ সংসারে কেহ নহে কার । 
একমাত্র কৃষ্ণনাম সকলের সার ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি মধুময় । 
শ্রবণ করিলে হয় সর্ববপাপ ক্ষয় ॥ 
যেই জন মন দিয়া কৃষ্ণকথা শুনে । 
এ সংসারে তাহারে কি করিবে শমনে 
পিতামাতা বন্ধু ভ্রাতা আত্মীয় স্বজন। 
শুন্যেতে মিলায়ে যাবে স্বপ্নের মতন ॥ 
অনিত্য জগতে শুধু কৃষ্ণ সত্য হয়। 
ভক্তবাঞ্কা কল্পতরু কৃষ্ণ দয়াময় ॥ 


শীকষ্ণজন্মগণ্ডে উনানা৩তম অন্যায় সমাপ্ু 


অশীতিতস অধ্যায় 
স্যমন্তধ-উপাখ্যান। 


নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ। 
বিচিত্র কৃষ্ণের কথ! করিনু শ্রবণ ॥ 
স্তমন্তক-উপাখ্যান কহ এইবার । 
জানিবারে কৌতুহল জাগিছে আমার । 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান। 
কহিব তোমারে আমি সেই উপাখ্যান । 
তারারে হরণ করে দেব শশধর । 
তারাদেবী গর্ভবতী হয় অতঃপর ॥ 
সগর্ভ। তারারে হেরি গুরু বৃহস্পতি । 
ভৎ সন! করিল তারে ক্রোধ্ভরে অতি, 
লজ্জিতা হইয়া তাঁর! চন্দ্রে দিল শাপ। 
শুন শুন চন্দ্র তুমি করিলে যে পাপ॥ 
কলঙ্কী হইবে তুমি তাহার কারণ। 
তোমার দর্শনে পাপ হবে অনুক্ষণ ॥ 
তারার বচন শুনি দেব শশধর। 
নারাযণ-সরোবরে চলিল সত্বর ॥ 


৫৫৪ 


সেথায় গমন করি চন্দ্র তারপরে। 
শ্রীহরির আরাধনা করে ভক্তিভরে ॥ 
কপানিধি ভগবান আসিয়। সেখানে । 
কহিলেন শশধরে মধুর বচনে ॥ 

শুন শুন শশধর ভয় নাই আর। 
তোমার কলঙ্কী নাম ঘুচিবে এবার ॥ 
ভাৰ্দ্ৰমাসে শুরু আর কৃষ্ণ চতুর্থীতে । 
যে জন তোমারে চন্দ্র পাইবে দেখিতে ৷ 
তাহার কলঙ্ক হবে শাপেতে তারার। 

এ ছাড়! কলঙ্ক তব রটিবে ন! আর ॥ 
ভাদ্র চতুৰ্থীতে চন্দ্র করিয়৷ দর্শন। 
আপনি কলঙ্কী হন কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
কিরূপে কলঙ্কী হন কৃষ্ণ ভগবান । 
শুন হে নারদ সেই অপূর্ব আখ্যান ॥ 
সত্রাজিৎ নামে এক সুরধ্যভক্ত ছিল। 
পুক্ষরতীর্থেতে বহু তপস্যা করিল ॥ 
তার প্রতি তুষ্ট হয়ে ভাস্কর তখন । 
স্তমন্তক নামে মণি করিল অর্পণ ॥ 
বহুমূল্য সেই মণি অতি চমত্কার । 
স্বর্ণ প্রসব নিত্য করে অন্টভার ॥ 

সে মণি হরণ করি প্রসেন ছুম্মতি। 
গমন করিল ত্বর! বারাণদী প্রতি ॥ 

বন মাঝে সিংহ তারে করিয়! নিধন । 
সেই মুল্যবান মণি করিল গ্রহণ ॥ 
পূর্ব্বেতে সে সিংহ ছিল কলিঙ্গ-তনয়। 
ব্ৰহ্মশাপে পশুযোনি প্রাপ্তি তার হয় ॥ 
ভল্লুকের রাজা ছিল বীর জাম্ববান্‌। 
তার হাতে সেই সিংহ হারাইল প্রাণ ॥ 
অনন্তর স্যমন্তক করিয়। গ্রহণ। 
রত্বুপুরে জাম্ববান করিল গমন ॥ 
মণিশ্রেষঠ স্তমন্তক নাহি পায় কেহ। 
কৃষ্ণের উপর সবে করিল সন্দেহ ॥ 
কহে যত দ্বারকার অধিবামিগণ | 

হরণ করিল মণি কৃষ্ণ সনাতন ॥ 

আপন কলঙ্ক কৃষ্ণ করিতে খণ্ডন। 
চোরের সন্ধানে বনে করিল! গমন ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


বনের মাঝারে কৃষ্ণ দেখিবারে পায়। 
প্রসেন ও সিংহ রহে মৃত অবস্থায় ॥ 
সন্ধান করিতে মণি শ্রীনন্দনন্দন । 
ভন্গুকের তবনেতে করিল গমন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের সমীপেতে আসি জান্ববান । 
জান্ববতী কন্যাসহ মণি করে দান ॥ 
স্যমন্তক মণি আনি কৃষ্ণ সনাতন । 
দ্বারকাঁয় সকলেরে করায় দর্শন ॥ 
ভগবান নিকষ্ষলঙ্ক হইল! এবার । 
অপবাদ আদি যত ঘুচিল তাহার ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথ! মধুর-মধুর। 
শুনিলে আসিবে শান্তি, ভ্রান্তি হবে দূর 
মিছে মায়ামুগ্ধ হ'য়ে যত জীবগণ। 
সংদার-কুপের মাঝে করে বিচরণ ॥ 
একমাত্র কৃষ্ণনাম সকলের সার। 
সেই কৃষ্ণনামে জীব পাইবে নিস্তার ৷৷ 
হরি সত্য ত্ৰিভুবনে, মিথ্যা সমুদয় । 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব সকল সময় ॥ 


লী কুষ্ণজন্মখণ্ডে অনাতিতম অন্যায় সমাপু | 


একা শী তিতম অধ্যায় 
সিদ্ধাশমে বাধা রুত গণেশ-পুজ। | 


দেবধি নারদ কহে নারায়ণ প্রতি । 
বিচিত্র কৃষ্ণের লীল! স্নমধুর অতি॥ 
শ্রীনামের অভিশাপ হইলে মোচন । 
প্রথমে শ্রীরাধা করে গণেশ-পূজন ॥ 
সিদ্ধিদাতা গণেশেরে ভক্তিভরে অতি। 
সিদ্ধাশ্রমে আগে কেন পূজে রাধা সতী! 
কৃপা করি মোরে আজ কহ দয়াময় । 
গণেশের পূজ! কেন প্রথমেতে হয় ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিরাজ। 
পৃথিবী পবিত্ৰা অতি ত্ৰিভুবন মাঝ ॥ 


শ্রীকৃষ্জজম্মখণ্ড 


ধন্যা মান্য! পবিত্র! সে পৃথিবীর মাঝে। 
সকল জনের পূজ্য ভারত বিরাজে ৷ 
সেই ভারতের মাঝে আছে সিদ্ধাশ্রম। 
অতীব পবিত্র স্থান অতি মনোরম ৷ 
মনোহর সিদ্ধাঅম স্থদুলভ অতি। 
সেথা বাস করে সদা দেব গণপতি ॥ 
বৈশাখী পূৰ্ণিমা দিনে বত দেবগণ। 
গণেশ-প্রতিমা সবে করয়ে পূজন ॥ 
একদ। পার্বতী সহ দেব পঞ্চানন । 
মনোহর দিদ্ধাশ্রমে করে আগমন ॥ 
গন্ধৰ্বব রাক্ষল নাগ আসে দলে দলে । 
মুনি ও মানবগণ আসিল সকলে ॥ 
দেব গণপতি আসে কার্তিকের মনে | 
ব্রহ্মা ও অনন্ত আসে আনন্দিত মনে ॥ 
সঙ্গিগণ সহ আসে ব্রজেন্দ্রনন্দন। 

নন্দ আদি সকলেই করে আগমন ॥ 
কোটি সহচরী সহ স্নপ্ৰসন্ন চিতে। 
আসিলেন রাধানতী গণেশ পুজিতে ॥ 
শুদ্ধমনে রাধাদেবী আগে করি স্নান। 
বিশুদ্ধ যুগলবস্ত্র করে পরিধান ॥ 
পাদপ্রক্ষালন করি রাধিক! শ্রীমতী । 
গণেশের ধ্যান করে ভক্তিভরে অতি॥ 
উদর প্রশস্ত ধার স্থূল কলেবর। 
ব্রহ্মতেজ দ্বারা বিনি দীপ্ত নিরন্তর ॥ 
হস্তীর সমান ধার বদন মণ্ডল । 

অগ্নির সমান ধার নয়ন উজ্জ্বল ॥ 
একদন্ত যিনি সদ।, অন্ত নাহি যীর। 
যোগী মুনি ধার ধ্যান করে অনিবার ॥ 
ব্রন্ষের স্বরূপ যিনি মঙ্গল-আধার | 
বিত্ন বিদুরিত হয় কৃপায় ধাহার ॥ 
ভক্তের অধীন যিনি ভক্তের বৎসল। 
সেই গণেশের ধ্যান কর অবিরল ॥ 
গণেশের ধ্যান করি রাধিকা তখন । 
গণেশ-চরণে পুষ্প করিল! অর্পণ ॥ 
সপ্ততীর্ঘ-জল দিয়। রাধা তারপরে । 
গণেশের পাদপদ্মে অর্থ্য দান করে॥ 


৫৫৫ 


এইরূপে অর্ধ্য দান করি অবশেষে। 
পুষ্পমালা গণেশের দেয় গলদেশে ॥ 
তারপর লয়ে রাধা, কস্তূরী চন্দন । 
গণেশের সর্বব অঙ্গে করিল লেপন ॥ 
স্বৃতের প্রদীপ জ্বালি অতি মনোহর । 
গণেশে প্রদান রাধা করে অতঃপর ॥ 
চর্বব্য-চুয্ু-লেহ-পেয় বিবিধ প্রকার । 
নৈবেদ্য প্রদান রাধা করে এইবার ॥ 
পরিপক্ক ফল দুগ্ধ মধু গুড় ঘ্বত। 
পিষ্টক লড্ড.ক আর দধি রাশীকৃত ॥ 
এইরূপ নানাখাছ্য রাধিকা শ্রীমতী । 
ভক্তিভরে দান করে গণেশের প্রতি ॥ 
দান করে রমণীয় রত্র-সিংহাসন। 
প্রদান করিল তারে বিশুদ্ধ বমন ॥ 
মধুপৰ্ক দান করে রাধা বিনোদিনী । 
উত্তম তান্থুল দান করিলেন তিনি ॥ 
সাতটি তীৰ্থের জল করি আনয়ন | 
গণেশেরে রাধাদেবী করিল! অর্পণ ॥ 
প্রদান করিল তারে বিশুদ্ধ চামর। 
দিলেন তাহারে রাধা শব্যা মনোহর ॥ 
বমমহ কামধেনু আনিয়া! সেথায়। 
প্রদান করিল রাধা দিদ্ধি-দেবতায় ॥ 
ষোড়শ অক্ষর মন্ত্র জপি রাধাসতী। 
গণেশে স্তবন করে ভক্তিভরে অতি ॥ 
পরেশ পরমত্রহ্ম বিদ্ন বিনাশন । 
প্রকৃতি-নিয়ন্ত। তুমি দেব গজানন ॥ 
তুমি শান্ত গণপতি মঙ্গল-আধার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
দেবতা অন্তর আর যত সিদ্ধগণ | 
তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ তারা নহে কদাচন 
ভাহ্কর-স্বরূপ তুমি জানি অনিবার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
যেই জন এই স্তোত্ৰ করিবে পঠন | 
সৰ্ব্ব বিদ্ব হ'তে মুক্ত হবে সেইজন॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা সুধার সমান। 
শ্রবণ করিলে সদ! জুড়ায় পরাণ ॥ 


৫৫৬ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


অসার সংসার মাঝে কিছু নাহি আর। আপনি শ্রীকৃষ্ণ আসি সঙ্গিগণ সনে। 


কৃষ্ণের চরণ ধ্যান কর অনিবার ॥ গণেশের পূজা করে আনন্দিত মনে ॥ 
পতিতপাবন কৃষ্ণ যশোদীজীবন। রাধারে বক্ষেতে ধরি ঈশ্বরী পার্বতী । 
একমনে তার নাম স্মর জীবগণ॥ মধুর বচনে কহে স্নেহভরে অতি ॥ 


্ীকুষ্ণজন্মথণ্ডে একাগীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত আীদামের অভিশাপ হইল মোচন । 
শ্রীকৃষ্ণের সহ তব হইবে মিলন ॥ 
রাধা ও মাধবে ভেদ করে যেই জন । 
নিশ্চয় তাহার হয় নরকে গমন ॥ 
ংশহানি হয় তার যশ নষ্ট হয়। 
ESS Sia শুকরযোনিতে পরে জন্ম সেই লয় ॥ 
'_ শুন শুন রাধা সতী শুন মনোরমে। 
রাধিকার EA বাক্য এবং পার্বতী গণেশ পূজিলে তুমি সবার প্রথমে ॥ 
বর-দাঁন, পার্কাতীর আজ্ঞায় সখীগণ কতৃক সে কারণে সৰ্ব্ব অগ্ৰে দেব গণপতি । 


রাধার 5 করণ, রাধার পূজিত হইবে সদা শুন রাধা সতি ॥ 
CCUG AO শ্রীকৃষ্ণের সই তব হইবে মিলন। 
Rl | বিচ্ছেদ নাহিক আর হবে কদাচন ৷ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। এতশত বৰ্ষ পরে শাপ হ’ল দূর । 
এইরূপে রাধা করে গণেশ-পুজন ॥ দোহার মিলন সতি হোক স্নমধুর || 
তুষ্ট হয়ে গণপতি রাধার পূজায় । বসন ভূষণে তুমি হ'য়ে সুসজ্জিত । 
মধুর বচনে কহে শ্রীমতী রাধায় ॥ শ্রীকৃষ্ণের সমীপেতে যাও অতি দ্ৰুত ॥ 
হলাদিনীর সার তুমি ত্রহ্মস্বরূপিণী । দুর্গার আদেশ পেয়ে রাধাসখীগণ। 
কৃষ্ণপ্রাণ-অধিষ্ঠাত্রী ভুবনমোহিনী ॥ রাধারে উত্তম সাজে সাজায় তখন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে সদ! কর অবস্থান । রত্বের মালিক! গলে দিল রত্ুমাল। । 


ত্ৰিভুবনে কেবা আছে তোমার সমান ॥ ক্রীড়াপন্ম দিল তারে পদ্মমুখী বালা ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হ'তে প্রকাশ তোমার । হন্দরী নামেতে সখী সীমান্ত তাহার। 
তোমার মহিমা! আমি কিবা কব আর ॥ সিন্দুরের বিন্দু দিল অতি চমৎকার ॥ 


বেদের জননী তুমি ভ্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরী । কেশপাশ বিভূষিত করিল মালতী । 
তোমার অধীন সদ! লীলাময় হরি ॥ স্তনেতে চন্দন দিল চন্দনী যুবতী ॥ 

যেই জন রাধানাম করে উচ্চারণ । মালাবতী মাল! তারে দিল মূল্যবান্‌। 
মধুর গোলোকধামে করে সে গমন ॥ রত্বের ভূষণ রতি করিল প্রদান ॥ 

যদি কেহ ভ্রমবশে রাধা-নিন্দ। করে।  পারিজাত নামে সখী ছিল রূপবতী । 
সে জন গমন করে নরক ভিতরে ॥ পারিজাত পুষ্প দিল শ্রীরাধার প্রতি ॥ 
আমারে যে দ্রব্য মাতঃ করিলে অর্পণ। সবে মিলি স্ুসজ্জিতা করিয়া তাহারে । 
তব আশীর্বাদরূপে করিনু গ্রহণ ॥ বিলাদ-বিষয়ে শিক্ষা দিল রাধিকারে ॥ 
তারপর ক্রমে ক্রমে দেব-দেবীগণ | শ্রীদামের অভিশাপে রাধা বিনোদিনী । 


ভক্তিতরে করিলেন গণেশ-পৃজন ॥ বিস্মৃত| হয়েছে সব পূর্ব্বের কাহিনী ॥ 


সখীগণ সেই কথা করায় ম্মরণ। 
পূর্ব্বের কাহিনী তারে কহে সখীগণ ॥ 
দেব দেবী মুনি মনু যারা যথা ছিল। 
রাধারে দেখিতে সেথা ছুটিয়| আসিল ॥ 
শারদীয় চন্দ্ৰসম বদন তাহার । 

বিকচ কমল সম নেত্র চমৎকার ॥ 
নয়নে রচিত তার কজ্জল সুন্দর | 
গরুড়ের সম নাদ! অতি মনোহর ॥ 
নাসিকায় শোভিতেছে মুক্তীফল তার । 
শিরে শোভ। পায় কৃষ্ণ কবরীর ভার ॥ 
উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয় শোভে গণ্ডস্থলে । 
স্থন্দর মালতীমাল! শোভিতেছে গলে ॥ 
পক-বিম্ব-সম তার ওষ্ঠ ও অধর। 
মুক্তীসম দন্তরাজি কিব! মনোহর ॥ 
ললাটে কন্ত রীবিন্দু কিবা শোভা তার। 
সুন্দর সিন্দুর শোভে তাহার মাঝার ॥ 
বক্ষোদেশে বিলম্বিত মুক্তাময় হার । 
সৰ্ব্ব অঙ্গে শোভে তার রত্র-অলঙ্কার ॥ 
শ্রীফল-দদৃশ স্তন কঠিন বর্ভল। 
ত্রিবলী সংযুক্ত নাভি নাহি তার তুল ॥ 
কূশোদরী নিন্বনাভি অতি স্ুদর্শন। 
কটিতে মেখলা চারু শোভে অনুক্ষণ ॥ 
সুকোমল উরুদ্বয় রামরস্তা-সম । 

চরণে নূপুর শোভে অতি মনোরম ॥ 
মহাভাবন্বরূপিনী রাধা বিনোদিনী । 
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা বৃন্দাবনবিলাপিনী ॥ 
নিত্যরূপা গুণাতীত। রাসের ঈশ্বরী। 
স্বেচ্ছারূপা লীলাময়ী রাধিকা স্বন্দরী ॥ 
ৰৃষভানুস্থত। কৃষ্টপ্রিয়া বিনোদিনী । 
নিরন্তর কৃষ্ণহৃথপ্রদানকারিণী ॥ 
ধ্যানের অতীত! তিনি আরাধ্য! সবার। 
মঙ্গলরূপিণী তিনি মঙ্গল-আধার ॥ 
রাধারে দর্শন করি ব্রহ্ম প্রজাপতি। 


করযোড়ে স্তুতি করে ভক্তিভরে অতি ॥ 


বহুবৰ্ষ ধরি আমি পুষ্কর তীৰ্থেতে। 
তোমার তপস্তাকরি বিশুদ্ধ চিতেতে ॥ 


ঠ্ৰীকৃষ্ণজন্মখণ্ড | 


৫৫৭ 


দর্শন করিতে তব চরণ-কমল। 
মোর মন-মধুকর হয়েছে চঞ্চল ॥ 
স্বগ্নযোগে কভু তব দেখা নাহি পাই। 
তোমারে হেরিতে মন ব্যাকুল সদাই ॥ 
তপস্তায় রত আমি ছিলাম যখন | 
সহস| আকাশবাণী করিনু শ্রবণ ॥ 

শুন শুন মহাভাগ বচন আমার । 
বিষয়ে আসক্ত মন সদাই তোমার ॥ 
বরাহকলেতে তুমি ভারতেতে যাবে। 
রাধামাধবের দেখ! সেই স্থানে পাবে ॥ 
গণেশের সিদ্ধাশ্রম অতি রমণীয় । 
রাধামাধবেরে সেথা দর্শন করিও ॥ 
পরিপূর্ণ হ’ল আজ মোর অভিলাষ । 
তোমারে দর্শন করি মিটিয়াছে আশ ॥ 
মহাদেব কহিলেন, কি কহিব আর । 
দেবগণ তব ধ্যান করে অনিবার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ-মাঝে কর অবস্থান। 
ত্ৰিভুবনে কেহ নাই তোমার সমান ॥ 
এইরূপে সমাগত যত দেবগণ। 

একে একে রাধিকারে করিল স্তবন ॥ 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তের কথ! অতি মধুময় । 

শ্রবণ করিলে হয় সর্ব-পাপ-ক্ষয় ॥ 

এ ভব-সংসারে যদি মুক্তি পেতে চাও । 
নিরন্তর একমনে কৃষ্ণগুণ গাও ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের নাম গান অতি হিতকর । 
অগতির গতি তিনি দয়ার সাগর ॥ 


শ্রীকষ্জজন্মথণ্ডে দ্য শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


৫৫৮ 


ত্যশীতিতম অধ্যায় 


বধকিষ্ণের পুনমিলন, রাধাকৃত শ্রীরুষ্ণের 
স্তোত্ৰাদি, গ্ৰীকৃষ্ণের নিকট রাধিকার 
এঠা এবং কৃষ্ণ কতৃক রাপাকে 
জ্ঞানোপদেশকথন। 


নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
গণেশের পুজা আদি করি সমাপন ॥ 
দেব মুনিগণ সহ কৃষ্ণ ভগবান । 
দ্বারকা-ভবন পানে করিলা প্রস্থান ॥ 
মাতা পিতা সকলেরে সম্ভাষণ করি । 
মধুর বচনে ধীরে কহিলেন হরি ৷ 
শুন পিতঃ নন্দ তুমি আমার বচন। 
যশোদার সহ ব্রজে করহ গমন ॥ 
কিছুকাল সেই স্থানে কর অবস্থান। 
সাযুজ্য মুকতি আমি করিব প্রদান ॥ 
কৃষ্ণের বচনে নন্দ আনন্দিত মনে । 
ব্রজেতে গমন করে যশোদার সনে ॥ 
অনন্তর ভগবান কৃষ্ণ সনাতন । 
গোকুলে রাধার কাছে করিল! গমন ॥ 
অনস্ত-যৌবনা রাধা পুলকিত মনে । 
বসিয়। ছিলেন সেথা রত্ব-সিংহাসনে ॥ 
বেত্র হস্তে শত শত সহচরী দল। 
বেষ্টন করিয়া তারে আছে অবিরল ॥ 
এইরূপে রাধা সতী বসিয়া সেথায়। 
দুর হতে কৃষ্ণচন্দ্ৰে দেখিবারে পায় ॥ 
নবীন-জলদ-সম শ্যাম কলেবর । 
কমনীয় কৃষ্ণমূৰ্তি অতি মনোহর ॥ 
কোটি কোটি কন্দর্পের শোভা অঙ্গে তার। 
সার! দেহে শোভে তার বরত্ন-অলঙ্কার ॥ 
গীত বস্তু পরিধানে অতি চমৎকার । 
কুণ্ডল বিরাজ করে কর্ণেতে তাহার || 
শরতের চন্দ্র-সম বদন মণ্ডল । 
বিকশিত-পন্ম-সম নয়ন যুগল || 


ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত-পুরাণ 


শিখিপুচ্ছ শোভিতেছে চূড়ায় তাহার 
কৌস্তভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার ॥ 
বিনোদ মুরলী তার শোভিতেছে করে। 
মৃদু মৃদু হাস্ত তার খেলিছে অধরে ॥ 
সিংহাসন হ’তে রাঁধ। উঠিয়া ত্বরায়। 
ছুটিয়া প্রণাম করে গোবিন্দের পায় ॥ 
তারপর শ্রীহরিরে করি সম্ভাষণ। 

মধুর বচনে রাধা করিল স্তবন ॥ 

হেরিয়| তোমার ওই স্থন্দর বদন। 

সফল হইল আজ আমার জীবন ॥ 
তোমার দর্শনে মোর স্নিগ্ধ হ'ল প্রাণ । 
পরম আনন্দ তুমি করিলে প্রদান ॥ 
শোকের সাগরে সদা নিযজ্জিতা আমি । 
কৃপ৷ করি এলে আজ হৃদয়ের স্বামী ॥ 
তোমারে দেখিয়া মন পরিতৃপ্ত হয়। 
বহুদিন পরে মোর জুড়া?ল হৃদয় ॥ 
পরমাত্ম। তুমি প্ৰভু জানি মনে মনে। 
তোমারে ছাড়িয়া আমি রহিব কেমনে ॥ 
অতীব নিষ্ঠুর তুমি ব্রজের জীবন । 

কি কারণে মোরে প্ৰভু করিলে বজ্জান ॥ 
এইরূপে শ্রীহরিরে করিয়া স্তবন। 
কৃষ্ণের চরণ রাধা করিল পূজন ॥ 
ভগবান জনাৰ্দ্দন রাধিকার সনে। 

ফুল্ল মনে বলিলেন রত্বের আসনে ॥ 
চাঁমর ব্যজন করে সহচরীগণ । 
কৃষ্ণ-অঙ্গে রাধা করে চন্দন-লেপন ॥ 
রত্বমালা-নান্না সখা আসিয়া ত্বরায়। 
রত্বমাল! শ্রীহরির গলায় পরায় ॥ 
পদ্মাবতী সখী আসি সুপ্ৰসন্ন মনে । 
প্রদান করিল অর্ঘ্য কৃষ্ণের চরণে ॥ 
মালতী-পুষ্পের মাল্য অপিল মালতী । 
চম্পক-পুষ্পের পুট দিল চম্পাবতী ॥ 
পারিজাতা সখী দিল পারিজাত ফুল। 
প্রদান করিল কেহ জল ও তান্থুল ॥ 
কোন সহচরী করে বস্তর-যুগ্ম দান। 
স্লধাপূৰ্ণ পাত্র কেহ করিল প্রদান ॥ 


প্রীকষ্চজন্মখণ্ড 


মধুপূর্ণ মধুপাত্র দেয় কোন জন। 
কেহ কেহ পুষ্পশয্যা করিল রচন ॥ 
কৃষ্ণের শয়নগুহ অতি মনোহর | 
সরন্দর সুগন্ধি বায়ু বহে নিরন্তর ॥ 
শত শত রত্ুদীপ সদ! প্রস্বলিত। 
মধুর ধূপের গন্ধে দিক্‌ আমোদিত ॥ 
চতুদ্দিকে পিকগণ গাহিতেছে গান। 
ভ্রমর-গুঞ্জনে সদ। মুগ্ধ হয় প্রাণ ॥ 
মনোহর শঘ্য। সেথ। করিয়া রচন। 
প্রস্থান করিল যত মইচরীগণ ॥ 
মনোহর শন্যা সেখ! করিয়া দর্শন । 
প্রেমাবেশে পরিপূর্ণ হ’ল ছুইজন॥ 
বহুবর্ধ পরে রাধা হেরি প্রাণধনে । 
হাস্তমুখে কহিলেন মধুর বচনে ॥ 
সৰ্ব্ব মঙ্গলের বীগ তুমি দয়াময় । 
মাঙ্গল্য মঙ্গলপ্রদ মঙ্গল আলয় || 
রুক্মিণীর কান্ত তুমি সত্যতামা-পতি। 
তব প্রাণ প্রিয়া হয় জান্ববতী সতী ॥ 
আমার নিকটে আজ কহ গ্রাণধন। 
ইহাদের মধ্যে হয় শ্ৰেষ্ঠা কোন্‌ জন ॥ 
রসিক যুবতী পত্রী যেই জন হয়। 
পতিরে বুঝিতে পারে মিলন-সময় ॥ 
তব প্রাণাধিক। বলি ছিল অহঙ্কার । 
সেই গর্বৰ বিচুণিত করিলে আমার।॥ 
যেই জন আঁতশয় অহঙ্কারী হয়। 
তার গৰ্ব্ব চুৰ্ণ তুমি কর স্থনিশ্চয় ॥ 
শ্রীদামের অভিশাপে এ দশা আমার। 
বিচুণিত হইয়াছে মোর অহঙ্কার ॥ 
তক্তিসাধ্য ভগবান ভক্তের ঈশ্বর । 
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥ 
মাধব রাধার বশ একথা কে কয়। 
বেদের বচন আমি না করি প্রত্যয় ॥ 
রুক্মিণীর প্ৰিয় তুমি জানি জনার্দন। 
কুজ| রমণীর সহ করিলে রমণ ॥ 
তুমি রলময় যদি মোর বশ হবে। 
মোরে পরিহার কেন করিয়াছ তবে ॥ 


৫৫৯ 


প্রীকৃষ্ণেরে এই কথ! কহিয়া তখন । 
কাঁদিতে কাদিতে রাধা হয় অচেতন ॥ 
রাধার ছুর্দশ। হেরি সখী-সমুদয় । 
হাহাকার করি সবে গোবিন্দেরে কয় ॥ 
রক্ষা কর রক্ষা কর রাধার জীবন । 
রাধার চেতন দান কর সনাতন ॥ 
রাধা-প্রাণ যদি রক্ষা নাহি পায় তবে। 


স্ত্রীধের পাপে তুমি অপরাধী হবে ॥ 
' সখীদের কথা শুনি কৃষ্ণ সনাতন । 


রাধার চেতন দান করিল! তখন ॥ 
তারপর রাধিকারে করি সম্বোধন । 
মৃদুভাষে কহিলেন কৃষ্ণ জনাৰ্দ্দন ॥ 

শুন শুন রাধা সতি কহিতেছি আমি। 
বিশ্বের ঈশ্বর আমি জগতের স্বামী ॥ 
জগতের এক আত্ম। আমি জ্যোতির্ময় । 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্যক্ত সকল সময় ॥ 
পরিপূৰ্ণতম আমি কৃষ্ণ ভগবান। 
গোলোকে গোকুলে আমি করি অবস্থান।৷ 
দ্বিভুজ গোপের বেশে রহি বুন্দাবনে। 
রাধানাথ হয়ে আমি থাকি তব সনে ॥ 
বৈকুণ্ঠে বিরাজে মোর প্রশান্ত মূরতি। 
চতুভূ জরূপে হই কমলার পতি ॥ 
মৰ্তভ্যলক্ষ্মাকান্ত হই ক্ষীরোদ-পাগরে । 
শান্তির বল্লভ আমি ভারত ভিতরে ॥ 
রুক্মিণীর কান্ত রূপে রহ দ্বারকায়। 
সত্যভামা-পতি আমি হই পুনরায় ॥ 
গোলোকে গোকুলে তুমি রাধিকা শ্রীমতী 
বৈকুষ্ঠেতে হও তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী ॥ 
ক্ষীরোদ সাগরে তুমি মৰ্ভ্যলক্ম্মী হও। 
ভারত মাঝারে তুমি শান্তিরূপে রও ॥ 
রূপণী রুক্মিণী তুমি, সীতা মিথিলায় । 
দ্ৰৌপদী তোমার ছায়া ভুল নাহি তায় ॥ 
পরিপূর্ণ তম আমি পরম ঈশ্বর। 
বৃন্দাবনে তব পার্থে রহি নিরন্তর ॥ 
প্রীদামের অভিশাপে শত বর্ষ ধরে। 
বিরহে কাঁটালে কাল বহু কষ্ট ক'রে ॥ 


৫৬০ 


মোর প্রাণাধিক1 তুমি হও অনিবার। 
তব সম প্রিয়া মোর কেহ নাহি আর ॥ 
পুরুষের মাঝে শম্ভু মোর প্রিয় অতি। 
রমণীর মধ্যে প্রিয়া তুমি রাধা সতী ॥ 
যোধিতের মাঝে তুমি অতি মনোরমা ৷ 
পরম ঈশ্বরী তুমি কর মোরে ক্ষমা ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি রাধ। ভক্তিমতী | 
প্রণাম করিল তারে ভক্তিভরে অতি ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথা তুলনা-বিহীন | 
ভক্তিভরে সেই কথা শুন নিশিদিন ॥ 
অসার সংসারে দিন বৃথা কেটে যায় । 
ভুলিয়া রয়েছে জীব বিষ্ণুর মায়ায় ॥ 
শ্ুদুস্তর ভবসিন্ধু যদি হবে পার। 
স্বমধুর কৃষ্ণনাম কর অনিবার ॥ 

শিয়রে দাড়ায়ে মৃত্যু আছে অনুক্ষণ | 
স্লমঙ্গল কৃষ্ণনাম কর জীবগণ ॥ 
বিদুরিত হবে তবে শমনের ভয়। 
শ্রীহরির নামে বিদ্ দূরীভূত হয়। 


রর 


লীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে বাণী ততম অন্যায় সমাপ্র 


চতুর্নশীতিতম অধ্যায় 
শররাধাক্বষ্ণেণ বিহার এবং ঘশো।দার অংননা। 


নারায়ণ কহিলেন, শুন মহাশয় । 
কৃষ্ণের বচনে রাধা পুলকিতা হয় ॥ 
কামভাব জাগে তার মনের মাঝার | 
বক্রনেত্রে কৃষ্ণপানে চাহে অনিবার ॥ 
সর্বব অঙ্গে করি তার চন্দন লেপন। 
রাধিকারে ভগবান করে আকৰ্ষণ ॥ 
আলিঙ্গন করি তারে অতি প্রেমভরে। 
চুম্বন করিল তার বদনে অধরে। 
রাধিকাও প্রাণকান্তে করি আলিঙ্গন। 
স্ন্দর বদনে তার করিল চুম্বন ॥ 


ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত-পুরাণ 


কামবাণে রাধা-অঙ্গ হইল পীড়িত। 
সমস্ত শরীর তার হয় রোমাঞ্চিত ॥ 

থর থর কাপে অঙ্গ মদনের বাণে। 
ঘন ঘন চাহে সতী শ্রীহরির পানে ॥ 
রাধিকারে বক্ষে চাপি কৃষ্ণ ভগবান । 
আলিঙ্গন করি করে চুম্বন প্রদান ॥ 
মদনে মোহিত হয়ে মদনমোহন । 
রাধাসহ নানাভাবে করিল! রমণ ॥ 
সৰ্ব্ব অঙ্গ পুলকিত হয় জ্রীরাধার । 

নব নব রতি-ম্থখে তৃপ্তি নাহি আর ॥ 
আলিঙ্গন চুম্বনের নাহিক বিরতি। 
আবেশে মুচ্ছিতপ্রায় রাধিকা যুবতী ॥ 
দিবারাত্র কিছু জ্ঞান না রহিল আর। 
হরিস্হ নানাভাবে করিল বিহার ॥ 
কামশাস্ত্রবিশারদ কৃষ্ণ ভগবান । 
রাধারে বিবিধভাবে করে তৃপ্তি দান ॥ 
রাধিকার প্রতি অঙ্গ করি আলিঙ্গন । 
ষোড়শ প্রকারে হরি করিল রমণ ॥ 
রাধিকারে বারে বারে করি আকর্ষণ। 
সর্ব অঙ্গে নখক্ষত করে বিলক্ষণ ॥ 
রাধিকার পায়ে বাজে মঞ্জীর সুন্দর । 
কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর ॥ 
আলুথালু কেশ তার গাত্র বন্ত্রহীন । 
মহাস্ত্ৰখে রতিভোগ করে নিশিদিন ॥ 
এইরূপে ক্রীড়ারসে মাতি রাধা সতী । 
মধুর বচনে কহে শ্রীহরির প্রতি ॥ 
চল চল প্রাণকান্ত যাই বৃন্দাবনে । 
সেথায় করিব ক্রীড়া আনন্দিত মনে ॥ 
মলয় পৰ্ব্বতে মোর! যাব পুনরায় । 
মণির মন্দির মোর! হেরিব সেথায় ॥ 
রজনী প্রভাত হ'লে রাধিকার সনে । 
বৃন্দাবনে যায় কৃষ্ণ রথ-আরোহণে ॥ 
রত্নময় স্তম্ভ কত রথেতে বিরাজে। 
রত্বের কলস কত শোভে তার মাঝে ॥ 
রত্বের দর্পণ আর রত্রের ভূষণ । 

রথের মাঝারে কত শোভে অনুক্ষণ ॥ 


অতল বৰ-পু প্ৰাণ 
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শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। ৫৬১ 


পারিজাতমালা শোভে রথের মাঝারে । । দলে দলে ব্রাহ্মণের করিল ভোজন । 
বিচিত্র পতাকা কত উড়ে চারিধারে ॥ ব্রজবাপী সবে হয় আনন্দে মগন ॥ 


চতুদ্দিকে শোভা পায় বন্ত্র ও চামর। কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব অনিত্য সংসারে। 
সহস্র চক্রেতে যুক্ত সে রথ সুন্দর ॥ প্রীকৃষ্ণ-কীর্তন সবে কর বারে বারে ॥ 
সেই রথে ভগবান করি আরোহণ। এ ভব-সংসার মাঝে কৃষ্ণনাম সার । 
রাধাসহ বৃন্দাবনে করিল! গমন ॥ নাম ভিন্ন কলি যুগে গতি নাহি আর ॥ 


বৃন্দাবনে গিয়| হরি প্রেমাবিষ্ট হ'য়ে ।  ব্রহ্মবৈবর্তের কথা মধুর-মধুর | 
জলে স্থলে ক্রীড়া করে রাধিকারে ল'য়ে॥ শ্রবণ করিলে সব পাপ হয় দুর ॥ 
পার্বত্য প্রদেশে আর নির্জন কাননে | 
নানাবিধ ক্রীড়া হরি করে রাধা! সনে ॥ 
নন্দনকাননে কভু করিল বিহার! 
পুষ্পভদ্রে। নদীতীরে করিল শঙ্গার ॥ 
সরোবর-তীরে কভু মলয-শিখরে | 
রাধিকার সহ হরি রৃতিক্রীড়। করে ॥ পঞ্চালীতিতম অধ্যায় 
কাঞ্চনী ভূমিতে আর সমুদ্রের দ্বীপে । 
ভদ্কুট পঞ্চকুট ত্ৰিকূট সমীপে ॥ 
চক্দ্র-সরোবর-তীরে নির্জন কাননে । 
নান! ক্রীড়া করে হরি শ্রীরাধার সনে ॥ 


লীকৃষ্ণঙ্গন্মথণ্ডে চঞরশাতিভম অধ্যায় সমাপ্ত । 


নন্দেন নিকটে শ্রীরুঞ্ের ধুগপর্ম-কগন 
এবং গোকুলবাসাধিগের সহি 
রপাল গোলো কে গমন । 


বৃন্দাবনে আসিলেন বৃন্দাবনধন। একদিন ভগবান সকলের সনে । 
ব্ৰজবাসী সবে হয় আনন্দে মগন ॥ বটবৃক্ষমূলে বসে ভাণ্ডীরের বনে। 
যশোদা ও নন্দ রাজা গোপগে৷পীদনে। সেই বটবৃক্ষমূলে বিপ্রপত্নী দল। 
কুষ্ণের নিকটে আসে পুলকিত মনে ॥ দান করেছিল তারে অন্ন আর জল ॥ 
শিশুরূপী জনাৰ্দ্দন হেরি যশোদারে। . শ্রীহরির বামপার্থে বসে রাধাসতী। 


বাঁপায়ে পড়িল তার ক্রোড়ের মাঝারে॥ ' দক্ষিণে বপিল নন্দ আর যশোমতী ॥ 
যশোদা! ও নন্দ গোপ বদনে তাহার। ৰূষভান্থু কলাবতী বসিল সকলে । 


স্লেহভরে চুন্বনাদি করে বার বার ॥ _ গোপগোপী যত ছিল বসে দলে দলে। 
পুলকেতে জনাৰ্দ্দন হরি ভগবান । ৷ অনন্তর নন্দগোপে করি সম্বোধন । 
প্রেমভরে যশোদার স্তন্য করে পান ॥ | মধুর বচনে কহে বশোদাজীবন ॥ 


সত্য পর্মার্থ কথা কহিতেছি আজ । 
মন দিয়া সেই কথা শুন গোপরাজ ॥ 
ব্রহ্মা হ'তে তৃণ আদি যত কিছু রয়। 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাধিকার সনে। 
যশোদা বরণ করে আপন ভবনে ॥ 
রাধামহ গোবিন্দের হইল মিলন । 


এ শন ৮৩ সী শিশ্ন 


ব্রজধামে মহোৎসব চলে অনুক্ষণ ॥ জলরেখা-সম সব ক্ষণস্থায়ী হয় ॥ 
ব্রজধামে ফিরিয়াছে কৃষ্ণ গুণমণি।  ; মোর প্রতি পুত্রবুদ্ধি করি পরিহার । 
আনন্দেতে আত্মহারা যশোদা জননী ॥ ; অন্তরে আমার ধ্যান কর অনিযার ॥ 
ছুন্দুভির ধ্বনি হয় সুমধুর অতি। ৷ পরিপূর্ণ তম আমি কৃষ্ণ ভগবানু। 
দেখিতে আদিল সবে যুগল মূর্তি ॥ সবার গোলোকে বাস করিব বিধান। 


৭৯ 


৫৬২ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


কলিযুগ আসিতেছে শুন মহাঁশয়। 
ধ্শ্ম কৰ্ম্ম আদি লোপ পাবে সে সময় ॥ 


সন্ধ্যা আদি ন! করিবে ব্রাহ্মণের কেহ । 


যজ্ঞসুত্ৰ লোপ পাবে নাহিক সন্দেহ ॥ 
দিবাভাগে রতিকাধ্য অবাধে চলিবে । 
একপাদ মাত্র ধৰ্ম্ম বিরাজ করিবে ॥ 
স্বেচ্ছাচারী হবে যত রমণীর দল । 
পরস্ত্রীতে রত হবে পূরু সকল ॥ 
ভাধ্যার নিকটে স্বামী পরাজিত হবে। 
প্রাধান্য করিবে লাভ উপপতি সবে ॥ 
বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে সবে করিবে নিন্দন | 
কেহ নাহি রবে আর বিষ্ণুপরায়ণ ॥ 
দশটি হাজার বর্ষ শুন মতিমান। 
মোর পূজা! পৃথিবীতে রবে বর্তমান ॥ 
তারপর মোর পুজা নাহি হবে আর। 
চারিবর্ণ সকলেই হবে একাকার ॥ 
অতিশয় খৰ্ব হবে নর্নারীগণ । 
ষোড়শ বৎসরে হবে বুদ্ধ সর্বজন ॥ 
দুভিক্ষে পীড়িত হ'য়ে আশাহীন মনে । 
ভ্রমণ করিবে সবে কাননে কাননে ॥ 
দেবসেবা বিপ্রমেবা আর না রহিবে। 
পিতৃসেব। গুরুসেবা কেহ না করিবে ॥ 
শস্যশুন্য বৃক্ষহীন হবে ধরাতল। 
নদ নদী মাঝে আর ন! রহিবে জল ॥ 
বেদহীন ব্রাঙ্গণেরা মুর্খ হবে অতি। 
বিজাতীয় গ্রেচ্ছ ব্যক্তি হবে নরপতি ॥ 
পিতা প্রতি অত্যাচার করিবে নন্দন । 
গুরুরে গঞ্জন! দিবে যত শিষ্যগণ ॥ 
গুরুজন প্রতি আর ভক্তি নাহি রবে। 
স্বামীরে করিবে বণ! রমণীর! সবে॥ 
তারপর কলিশেষে আসিবে প্রলয় । 
ংস হবে পুথিবার জীব-সমুদয় ॥ 
এইরূপে সৃষ্টি ধ্বংস হইবে যখন | 
প্রলয়ের পরে হবে নুতন স্থজন ॥ 
কুপাময় কৃষ্ণ যবে এই কথা কয়। 
মনোহর রথ আপে এমন সময় ॥ 


অতি রমণীয় রথ রত্বের নিৰ্ম্মিত 
লক্ষ লক্ষ চামরে ও দর্পণে শোভিত ॥ 
নানাবিধ চিত্র শোভে সে রথের মাঝে 
রত্বের কলস কত তাহাতে বিরাজে ৷৷ 
দ্বিনহজ চক্রবুক্ত সে রথ স্বন্দর। 
দ্বিসহশ্ত অশ্ব তাহা টানে নিরন্তর ৷৷ 
স্নন্দর মন্দির কত তাহাতে বিরাজে । 
ৰত্নময় স্তম্ভ কত শোভে তার মাঝে ॥ 
কৃষ্ণগতপ্রাণা যত গোপীগণ ছিল। 
রুষ্ণের আদেশে সেই রথেতে চড়িল ॥ 
উ্ৰরাধিক। ধন্যা আর সতী কলাবতী । 
রথে আরোহণ করে পুলকেতে অতি ॥ 
তারপর সেই রথ কৃষ্ণের আজ্ঞায়। 
মনের সমান বেগে গোলোকেতে যায় ॥ 
গোলোকেতে গোপীগণ করি আগমন । 
বিরজানদীর শোভ! করিল দর্শন ॥ 
শতশঙ্গ সবে মিলি করি অতিক্রম । 
বৃন্দাবন হেরিলেন অতি মনোরম ॥ 
তারপর রাধানতী আনন্দিত মনে । 
প্রবেশ করিল শেষে আপন ভবনে ॥ 
রসের আসনে সবে বসায়ে রাধারে। 
চামর বীন তারে করে বারে বারে। 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্তের কথা স্থধার সমান । 
শ্রবণ করিলে হয় পরিতৃপ্ত প্রাণ ॥ 
তাপদদ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে। 
পুরাণ অবণ কর প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
মোহনিদ্রো হ'তে সবে কর জাগরণ | 
একমনে ভজ সেই গোবিন্দ-চরণ ॥ 
মায়াময় এ সংসারে কেহ নহে কার। 
একমাত্র কৃষ্ণনাম নকলের লার ॥ 
কৃপালিন্ধ দীনবন্ধু অগতির গতি । 
বিশ্বের ঈশ্বর কৃষ্ণ জগতের পতি ॥ 


হ/রফজন্মণঞ্ডে পঞ্গাশাভিভম অন্যায় সমাপ্ত । 


শ্রীকৃষ্ণজন্মুখণ্ড। 


ষভন্দীতিতম অধ্যায় 


ভাণ্ডীর বনে সমাগত ব্ৰহ্ম৷দি বনিক ওক 


স্তোত্ৰ কগন, যদুকুল প্বধ্স, পাগুবগণের 
স্বৰ্গারো 2৭, শ।গীরথীকে ভগবানের 
বরদান এবং গোণোকে 
গমন । 


নারায়ণ কহিলেন, শুন মহাশয় । 
গোলোকে গমন করে গোপী-সমুদ্য় ॥ 
হেরিলেন জনার্দন কৃষ্ণ ভগবান । 
বৃন্দাবন হইহাছে শুশান সমান ॥ 


গোঠে মাঠে গাভী নাহি করে বিচরণ । 


ঠা 1ড়। নাহি করে বরজাঙ্গনাগণ ॥ 
অনন্তর স্তধাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করি। 
বৃন্দাবন পরিপূর্ণ করিলেন হরি ॥ 


কোটি কোটি গোপ গোপী আনন্দিত মনে 


পুনরায় বিচরণ করে বৃন্দাবনে ॥ 
তাহাদেরে সন্বোপিয়। কহে ভগবান । 
বৃন্দাবনে স্নখে সবে কর অবস্থান ॥ 
কৃষ্ণেরে প্রণাম করি গোপগোপীগণ। 
রাসের মণ্ডলে সবে করিল গমন ॥ 
যতদিন চন্দ্র সুধ্য করে অবস্থান । 
বৃন্দাবনে বিরাজিবে কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
ব্রহ্ম! ধন্ম অনন্তাদি যত দেবগণ । 
শ্রীহরির সমীপেতে করে আগমন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে করিয়া প্রণাম। 
ভক্তিভরে স্তব ব্রহ্মা! করে অবিরাম ॥ 
পরিপূর্ণ তম তুমি শ্রীরাধারমণ। 

পরম পুরুষ তুমি জীবের জীবন ॥ 
নিবিকার নিরঞ্জন নিত্য নিরাকার । 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
স্বেচ্ছাময় পূর্ণত্রহ্ম বিশ্বের ঈশ্বর । 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন তুমি নিরন্তর ॥ 
সবার কারণ তুমি সর্ববগুণাধার। 
তোমার চরণপদ্মে নমি বার বার ॥ 


সকলের আদিরূপ তুমি সনাতন। 
তোমার চরণ ধ্যান করি অনুক্ষণ ॥ 
রাধাকান্ত রাসেশ্বর লক্ষ্মীর ঈশ্বর | 
সারাৎস।র তুমি প্রভু তুমি পরাৎপর ॥ 
করুণাসাগর ভূমি মহিমাবতার | 
তোমার চরণপদ্মে করি নমস্কার ॥ 
মহাদেব কহিলেন, প্রভু জনার্দন। 
ধরায় আসিয়া কর ভূভার-হরণ ॥ 
বিশ্বের ঈশ্বর তুমি করুণানিধাঁন। 

' সবাণে গোলোকে করিতেছ অবস্থান ॥ 
৷ শ্বগ্নযোগে কেহ যার দর্শন না পায়। 
তাহারে দর্শন আজি করিনু হেথায় ॥ 
সফল জনম মম, সার্থক জাবন্‌। 
পরম ঈশ্বরে আমি করিনু দর্শন ॥ 
অনন্ত কহিল, গ্র হরি পরাংপর। 
সবার জীবন তুমি সবার ঈশ্বর ॥ 
ব্ৰহ্ম| বিষ্ণু শিব আদি নত দেবগণ ॥ 
' পবার ঈশ্বর তুমি জীবের জীবন | 
‘শোকাকুল! পুথিবীরে অনাথিনী করি। 
গোলোকে গমন তুমি করিয়াছ হরি ॥ 
দেবগণ কহে, প্রভু হরি মনাতন। 
কেমনে আমরা তব করিব স্তন ॥ 
বেদ-চতৃষ্টয় ধার স্তবেতে অক্ষম । 
কিরূপে তাহার স্তবে হইব সক্ষম ॥ 
কেমনে মহিমা মোর! বুঝিব তোমার । 
তোমার চরণ-পদ্ধে ih নমস্কার ॥ 
ইচ্ছা ময় কৃষ্ণ করি দ্বারক! বঙ্জন। 
কদম্ব তরুর মূলে করিল! গমন ॥ 
স্থোষ আসিয়া পরমাত্ম। পরমেশ। 
প্রতিমার ভিতরেতে করিল! প্রবেশ ॥ 
বাদবের। যুদ্ধে হত হয় দলে দলে। 
সহমৃতা হয় যত রমণী সকলে । 

অজ্ভন গমন করি আপন ভবন । 
যুধিষ্ঠিরে কৈল সৰ্ব্ব বাৰ্ত| নিবেদন ॥ 
সুতির ভার্ধ্য। আর ভ্রাতৃগণ সনে । 

৷ স্বর্গেতে গমন করে আনন্দিত মনে ॥ 
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৫৬৪ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


ব্ৰহ্মা আদি দেবগণ আসিয়া ত্বরায়। 
হরিরে কদম্বমূলে দেখিবারে পায় ॥ 
অনন্ত কিশোররূপ মদনমোহন । 
ব্যাধের বাণেতে বিদ্ধ হরির চরণ ॥ 
কদন্বের মূলে হেরি কৃষ্ণ সনাতনে | 
দেবগণ স্তব করে ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
অনন্তর হাস্য করি কৃষ্ণ ভগবান । 
সকলেরে করিলেন অভয় প্রদান ॥ 
পৃথিবী অধীর! হয়ে করিল! রোদন । 
আশ্বাস প্রদান তারে করে সনাতন ॥ 
হলী বলদেব মাঝে যেই তেজ ছিল। 
অনস্তদেবের মাঝে প্রবেশ করিল ॥ 
প্রদ্যন্মের তেজ যায় কাম কলেবরে। 
অনিরুদ্ধ-তেজ যায় ব্রহ্মার ভিতরে ॥ 
প্রীকৃষ্ণপ্রের়সী সতী রুক্মিণী তখন । 
সশরীরে বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন ॥ 
ভূগর্ডে বিলীন! হয় সত্যভামা সতী । 
পার্বতীশরীরে মিশে দেবী জাম্ববতী ॥ 
এইরূপে যেথা হতে জন্ম হয় বার। 
বিলীন হইল সবে সেথায় আবার ॥ 
দ্বারক। করিয়। গ্রান লবণ-মাগর । 
স্রীকৃষ্ণের স্তব করে ধরি কলেবর ৷ 
জাহ্নবী যমুনা আর নদী সরস্বতী । 
কাবেরী নৰ্ম্মদা| আর নদী পদ্মাবতী ॥ 
সকলে আসিয়। কৃষ্ণে করিল! প্রণাম । 
ভক্তিভরে স্তব স্ততি করে অবিরাম ॥ 
কীদিয়৷ জাহ্নবী কয় সে নীলরতনে । 
তোমার বিরহ মোর! সহিব কেমনে ॥ 
গোলোকধামেতে তুমি করিলে গমন। 
মোদের কি গতি হবে কহ সনাতন ॥ 
গঙ্গার বচন শুনি কহে ভগবান। 
কলিকালে ভূতলেতে কর অবস্থান ॥ 
পাঁচটি হাজার বর্ষ বহিবে ভারতে । 
সকলের শ্রেষ্ঠা নদী হইবে জগতে ॥ 
তব জলে সান করি যত পাপিগণ। 
যে পাপ তোমার জলে করিবে অর্পণ ॥ 


| 
| 
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মোর মন্ত্রউপাপকে করিলে দর্শন | 
সেই পাপ দূরীভূত হইবে তখন ॥ 
হরিনাম-দঙ্কীর্তন হইবে যেথায়। 

শ্রবণ করিতে তাহা যাইবে সেথায় ॥ 
আলিঙ্গন করে যদি বিষ্ণুভক্ত জন | 
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ করে পলায়ন ॥ 
যে সকল তীর্থ আছে পৃথিবীর মাঝে । 
মোর ভক্ত-দেহে তার! সকলে বিরাজে ॥ 
ভক্তের চরণধুলি করিয়া স্পৰ্শন । 
বস্ণুন্ধর! সুপবিত্ৰ হয় অনুক্ষণ ॥ 

মোর মন্ত্রউপাসকে করিয়। স্পৰ্শন। 
স্পবিত্র হয় সদ! বায়ু হুতাশন ॥ 

দশটি হাজার বর্ষ পৃথিবীর মাঝ | 

মোর ঘত ভক্তগণ করিবে বিরাজ ॥ 
তারপর মোর ভক্ত না রহিবে আর। 
কলিকালে চারি বর্ণ হবে একাকার ॥ 
এই কথা কহে ঘবে কৃষ্ণ জনাদ্দন | 
চতুভু জ মুর্তি তিনি করেন ধারণ ॥ 

শৃঙ্গ চক্র গদ! পদ্ম শোভে চারি করে। 
রথে আরোহিয়া যায় ক্ষীরোদ সাগরে ॥ 
সিন্ধুকন্তা মন্ত্যলক্গনী অতি মনোহর! । 
শ্রীকৃষ্ণের সাথে সাথে চলিলেন ত্বর৷ ॥ 
শ্বেতদ্বীপ মাঝে বিষু করি আগমন। 
মনোহর দুইরূপ করিলা ধারণ ॥ 

দক্ষিণ ভাগেতে হয় দ্বিভুজ মুরতি। 


৷ নবীন-নীরদ-কান্তি অপরূপ অতি ॥ 


পরিধানে পীতবস্ত্ৰ গোপবেশধারী । 
ভগবান পূর্ণতম মুকুন্দ মুরারি ॥ 
শত-কোটি-চন্দ্র-সম সৌন্দধ্য তাহার । 
পরব্ৰহ্ম গুণাতীত আত্মা সবাকার ॥ 
পরম আনন্দময় প্রভু পরাৎপর । 
ভক্ত অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥ 
জ্যোতিৰ্ম্ময় সনাতন যোগিগণ কয়। 
নিত্যরূপ কহে তারে ভক্ত সমুদয় ॥ 
সত্যের স্বরূপ কহে বেদ-চতুষ্টয়। 
দেবগণ কহে তারে প্ৰভু স্বেচ্ছাময় ॥ 
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শ্রীকৃষ্ণজন্মথগড। 


সর্বরূপ কহে তারে মুনি ঝধ্গণ। 
নিত্য বস্তু কহে তারে যত বিচক্ষণ ॥ 
শঙ্কর বলেন তারে অনির্ববচনীয় | 

পরম ঈশ্বর প্রভূ নিত্য অদ্বিতীয় ॥ 
প্রজাপতি ব্ৰহ্মা কহে সবার কারণ। 
গোলোকের নাথ তিনি শ্রীরাধারমণ ॥ 
বামভাগে চতুভূজ মূৰ্তি হয় তার । 
ভগবান নারায়ণ কৃপা-অবতার ॥ 
শঙা-চক্র-গদা-পন্নধারী নারায়ণ । 

দুর্লভ বৈকুণ্ঠ ধামে করিলা গমন | 
লক্ষ্মীপতি বৈকুণ্ডেতে করিলে প্রস্থান । 
মুরলীর ধ্বনি করে কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
মপুর মুরলী ধ্বনি করিয়। শ্রবণ । 
মুচ্ছিত হইয়া পড়ে দেব মুনিগণ ॥ 
অচেতন নাহি হয় ঈশ্বরী পার্বতী । 
মপুর বচনে কহে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥ 
গোলোকধামেতে আমি রাধিকারূপিণী। 
মহালক্ষমীরূপা আমি বৈকুণ্ঠবাসিনী ॥ 
আমি সিন্ধুকম্য! আর দেবী বাপ্ািনী। 
আমিই সাবিত্রী দেবী বেদ-প্রসবিনী ॥ 
শুভ্ত আদি দৈত্যগণে করিয়া নিধন। 
পূর্বে আমি দুর্গা নাম করেছি ধারণ ॥ 
ত্রিপুরা আমার নাম দৈত্য-বিনাশিনী। 
আমি দক্ষকন্তা সতী সত্যন্বরূপিণী ॥ 
আমি বিষ্ণুমায় আর আমি নারায়ণী। 
কৃষ্ণপ্রাণাধিকী আমি রাধা বিনোদিনী ॥ 
পঞ্চ প্রকৃতির রূপা হই অনুক্ষণ । 

মোর অংশে জন্ম লয় দেবপত্বীগণ ॥ 
গোলোকের মাঝে আমি তোমার বিহনে। 
চতুদ্দিকে ভ্রমিতেছি শোকাকুল মনে ॥ 
আমার বচন তুমি শুন সনাতন। 

ত্বৱ| করি গোলোকেতে করহ গমন ॥ 
পার্ববতীর বাক্য শুনি কৃষ্ণ ভগবান । 
সত্বর গোলোকধামে করিলা প্ৰস্থান ॥ 
'মায়। মুরলীর শব্দে যত দেবগণ। 
অচেতন হ'য়ে সবে ছিল এতক্ষণ ॥ 


৫৬৫ 


তাদের চৈতন্য দান করিল পার্বতী । 
হরিধ্বনি করে সবে ভক্তিভরে অতি ॥ 
তারপর যায় সবে আপন ভবনে । 
পাৰ্ব্বতী স্বগৃহে যায় মহাদেব সনে ॥ 
গোলোকে আসিছে পুনঃ কৃষ্ণ গ্রাণধন । 
আনন্দ-সাগরে ভাসে শ্রীরাধার মন ॥ 
রথ হতে নামিলেন কৃষ্ণ গুণধাম। 
লুঠায়ে চরণে রাধা করিল প্রণাম ॥ 
গোলোকবাঁসিনী যত গোপীগণ ছিল। 
কৃষ্ণেরে দর্শন করি আনন্দে মাতিল ॥ 
রাধিকার হস্ত ধরি কৃষ্ণ সনাতন। 
রাসের মণ্ডল মাঝে করিল! ভ্রমণ ॥ 
পবিত্র অক্ষযবট হেরি ফুল্ল মনে । 

রাধা ও গোবিন্দ যায় রম্য বৃন্দাবনে ॥ 
মালতী মাধবী কুন্দ চম্পক কানন। 
পশ্চাতে ফেলিয়া দোহে করিল! গমন ॥ 
চন্দন কানন শেষে করি অতিক্রম । 
রাধার ভবন হেরে অতি মনোরম ॥ 
অনন্তর ভগবান রাধিকার সনে। 

ফুল্ল মনে বসিলেন রত্বের আসনে ॥ 
তাম্বুল চর্ববণ করি কৃষ্ণ সনাতন । 

রাধ। সহ শব্য। মাঝে করিলা শয়ন ॥ 
রসের সাগরে মগ্ন হয় দুইজনে । 
নানাবিধ ক্রীড়া করে আনন্দিত মনে ॥ 
ধন্মের মুখেতে যাহ! করিনু শ্রবণ। 
অবিকল তাহা আমি করিনু বর্ণন॥ 
ব্রহ্ষবৈবর্তের কথা অতি স্থধা-মাখ| | 
অবণ করিলে থাকে হৃদয়েতে আকা ॥ 
যেই জন ভক্তিভরে করিবে শ্রবণ। 
এই ধরাধামে হবে ধন্য সেই জন ॥ 


পরিপূর্ণ তম হরি কৃষ্ণ সনাতন। 


ভূভার হরণ তরে আবিভূতি হন ॥ 
মায়াবলে মাতৃগর্ড বায়ুপূৰ্ণ করি। 
বহদেব ঘরে হন আবিভূতি হরি ॥ 


' অযোনিসম্ভব সেই কৃষ্ণ দয়াময়। 
' যুগে যুগে নাম-ভেদ বৰ্ণ-ভৈদ হয় ॥ 


৫৬৬ 


সত্যযুগে শুত্রবর্ণ মূৰ্তি ছিল তার। 
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ হন চমৎকার ॥ 
দ্বাপরেতে কৃষ্ণ বর্ণ ধরে কলেবর । 
কলিকালে পীত বর্ণ ধরেন ঈশ্বর ॥ 

এ কারণে শ্রীহরির কৃঞ্চনাম হয়। 
পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম নাহিক সংশয় ॥ 
কুষ্ণনাম স্মরিলে ও করিলে শ্রবণ । 
কোটিজন্মাজ্জিত পাপ হয় বিনাশন ॥ 
কৃষ্ণনাম সুমধুর সুমঙ্গলময় । 

এই নামে মুক্তি লভে জীব-সমুদয় ॥ 
সকলের সারভূত এই কৃষ্ণনাম । 

ভক্তি আর দাস্তপ্রদ হয় অবিরাম ॥ 
যেই স্থানে হয় সদ। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন | 
কৃষ্ণের কিন্কর সেথা করে আগমন ॥ 
স্থরপতি গণপতি ব্রহ্ম! মহেশ্বর | 

অনন্ত ইত্যাদি ধারে ভজে নিরন্তর ॥ 
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসন! | 
লক্ষ্মী সরস্বতী ঘারে করেন বন্দনা ॥ 
স্থূল হ'তে স্থুলতর শরীর ধাহার। 
লোমকুপে স্থিতি ধার এ বিশ্ব সংসার ॥ 
কুষ্ণনাম অবিরাম লয় যেইজন । 

অবশ্য ঘুচিবে তার ভবের বন্ধন ॥ 
অচ্যুত সর্বেবশ হরি কৃষ্ণ সনাতন | 
সর্ববাধার সর্ববগতি রাধিকারমণ ॥ 
কৃষ্ণের চরণে মতি রয়েছে যাহার । 

এ তিন ভুবনে আছে কি ভয় তাহার ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভঙ্গ জীব, বৃথা কাটে কাল। 
কৃষ্ণনামে ছিন্ন হয় বিষ্ণুমায়াজাল ॥ 
স্তুস্তর ভবসিন্ধু পার হবে যদি । 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান কর নিরবধি ॥ 
পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু আত্মীয় স্বঙ্গন | 
শুগ্ভেতে মিলায়ে যাবে স্বপ্নের মতন ॥ 
কেবা তুমি, কেবা আমি, সব স্বপ্নময় । 
অনিত্য জগতে শুধু কৃষ্ণ সত্য হয়।৷ 
শ্রীক্চের নামগান অতি হিতকর। 
অগতির গতি তিনি দয়ার সাগর ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


ভক্তবাঞ্চাকল্পতরু ভক্তপ্রাণধন। 
তাহার চরণে প্রাণ কর সমর্পণ ॥ 
এজগতে কৃষ্ণভক্ত আছে যেই জন। 
দেহান্তে গোলোক ধামে করিবে গমন। 
এ ভব-সংসার মাঝে কুষ্ণনাম সার। 
নাম ভিন্ন কলিযুগে গতি নাহি আর ॥ 


শকষ্ণজন্মগণ্ডে যড়শাতিতম অধ্যায় সমাপ্ত | 


সপ্তাশীতিতম অধ্যায় 


বদ নিক শ্রম হইতে এক্মলোকে নারদেৱর গমন, 
শগ্যুকগ্ার সহিত নারে বিবাহ 5 
বিভার, অনতকুমারের উপদেশে 
তপস্তায গমন, নাপদের পতি 
মহাদেবের উপদেশ 
এবং তাহাৰ 
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নারদ কহিল, শুন প্রভু নারায়ণ । 
সকল কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি মধুময় । 
শ্রবণ করিলে তাহা জুড়ায় হৃদয় ॥ 
আজ্ঞ। যদি কর প্ৰভু তপস্য|-কারণ । 
হিমালয় পর্ববতেতে করিব গমন ॥ 
নারায়ণ কহিলেন নারদের প্রতি । 
পূর্ববজন্মে ছিলে তুমি গন্ধর্বেরর পতি ॥ 
পঞ্চাশ নারীর পতি ছিলে গুণধাম। 
উপবরহণ এই ছিল তব নাম ॥ 
ভুলিয়া গিয়াছ তুমি সে সব বিষয়। 
এক্ষণে হইলে তুমি ব্রহ্মার তনয় ৷৷ 
সেই পত্নীদের মাঝে নারী একজন। 
বহু বর্ষ করিয়াছে শিবের ভজন ॥ 
তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর বর দিলা তারে । 
সেই বরে পতিরূপে পাইবে তোমারে। 


জীকৃষ্ণজম্মখণ্ড 


সুঞ্জয় রাজার গৃহে জন্মে সেই নারী । 
তাহারে বিবাহ তুমি কর তাড়াতাড়ি ॥ 
স্প্তীয়ুনন্দিনী অতি রূপসী যুবতী । 
লন্ষমী-অংশে জন্ম তার পতিব্রতা সতী ॥ 
অনন্তযৌবনা বালা অতি কমনীয় । 
মহাভাগ! সেই কন্যা অতি রমণীয়া ॥ 
যতদিন কৰ্ম্মফল-ভোগ নাহি হয়। 
পরিত্রাণ নাহি পায় জীব-সমুদয় ॥ 
নারায়ণ-মুখে শুনি এ হেন বচন। 
নারদ সুঞ্জয-গৃহে করিল গমন ॥ 
কহিল! শৌনক মুনি, সূত মহাশয় । 
কহ মোরে নারদের বিবাহ-বিষয় ॥ 

সুত মুনি কহিলেন, শুন যোগিরাজ। 
বিচিত্র কাহিনী আমি কহিতেছি আজ ॥ 
ব্রহ্মার নিকটে গিয়! নারদ প্রবর । 
সমস্ত বৃত্তান্ত তারে কহে অতঃপর ॥ 
আনন্দিত হয়ে ব্রহ্মা রথআরোহণে। 
নারদের সহ যায় স্পা ভবনে ॥ 

সঞ্জয় নৃপতি অতি প্রফুল্ল অন্তরে | 
নারদেরে নিজ কন্যা সমর্পণ করে ॥ 
কন্যার বিদায় কালে নৃপতি সৃঞ্জয়। 
শোকেতে অধীর হয়ে কাদে অতিশয় ॥ 
কোথায় চলিলে তুমি কমললোচনে । 
তোমারে ছাড়িয়া আমি রহিব কেমনে ৷৷ 
তোমার বিহনে হেরি সমস্ত আধার। 
চলিয়। যাইব আমি বনের মাঝার ॥ 
পিতার ক্রন্দন শুনি নন্দিনী তখন। 
কাঁদিতে কাদিতে করে রথে আরোহণ। 
পুত্র আর পুত্রবধূ লয়ে প্রজাপতি । 
আপন ভবনে যায় পুলকেতে অতি ॥ 
ব্রহ্মলোকে অতিশয় হয় ধূমধাম। 

মধুর দুন্দুভিধ্বনি হয় অবিরাম ॥ 

ঢক্কা বাজে মনোহর বাজিল পটহ। 
মধুর মৃদঙ্গ বাজে মুরলীর সহ॥ 

মুরজ আনক কাঁংস্য বাজে স্থমোহন। 
নৃত্য গীত করে যত বিদ্যাধরীগণ ॥ 


।শ---*? 


স্পা শা তো 


| 
৷ 


৫৬৭ 


তারপর সমারোহে দেব বিপ্রগণে । 
ভোজন করায় ব্ৰহ্ম৷ পরিতৃপ্ত মনে ॥ 
রূপবতী পত্নী লভি নারদ প্রবর। 
স্থরতক্রীড়ায় রত হয় নিরন্তর ॥ 
কামশাস্ত্রবিশারদ ব্রহ্মার তনয় । 
নানাভাবে ক্রীড়া করে, তৃপ্তি নাহি হয় 
দিবারাত্র জ্ঞান কিছু না রহিল আর। 
পত্নীসহ নানারূপে করিল বিহার ॥ 
এইরূপে রতিভোগ করি অতঃপর । 
বটবৃক্ষমুলে যায় নারদ প্রবর ॥ 
ব্ৰহ্মতেজে দীপ্তিমান্‌ সনকুমার | 
এমন সময় আসে নিকটে তাহার ॥ 
শিশুসম নগ্ন দেহ নয়নাভিরাম 
নিরন্তর জপিতেছে শ্রীকৃষ্ণের নাম ॥ 
বৈষ্ঞবের অগ্রগণ্য ভক্তের প্রধান । 
পঞ্চবগসরের শিশু অতি জ্ঞানবান্‌ ॥ 
সনৎকুমারে সেথা করিয়া দর্শন। 
নারদ করিল তার চরণ-বন্দন ॥ 

মৃদু হাস্য করি কহে সনৎকুমার | 
শুন হে রমণীপ্রিয় বচন আমার ॥ 
নৃপকন্তা সহ তব হ’ল পরিণয়। 
পত্নীসহ কাল কাটে স্থখে অতিশয় ॥ 
পরমাত্মঙজ্ঞান লোপ ক'রে নারীগণ। 
মোক্ষের বিরোধী তার! বন্ধন-কা রণ 
মহামূৰ্খ হয় যার! শুন মতিমান্‌। 
অমৃত ভাবিয়া তার! করে বিষ পান ॥ 
বিষয়ে আসক্ত কভু হয় যার মন। 
সেই নরাধম করে গরল সেবন ॥ 
যতদিন কৰ্ম্মভোগ শেষ নাহি হয়। 
ফল ভোগ করে যত জীব-সমুদয় ॥ 


“ব্রহ্মার নন্দন মোর! শুন তপোধন। 


তথাপি কর্মের ভোগ রয়েছে লিখন। 
তাই যদি নাহি হবে তবে কেন আর 
গন্ধৰ্ব রূপেতে জন্ম হুইল তোমার ॥ 
প্রিয়ারে এখন তুমি করি পরিহার । 
তপস্থার তরে যাও বনের মাঝার ॥ 


৫৬৮ ব্ৰহ্ম বৈবর্ত-পুরাণ 


পবিত্র ভারত-মাঝে ভক্তিযুক্ত মনে । সবার আরাধ্য যিনি পরম ঈশ্বর । 
একান্তে ভজনা কর শ্রীমধুসুদনে ॥  ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥ 
দি-অক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র করিয়া গ্রহণ । ' পরিপূৰ্ণতম সেই নিত্য নিরঞ্জন । 


নিরন্তর ভজ সেই হরির চরণ ॥ তাহার ভজনা তুমি কর অনুক্ষণ ॥ 
পুক্কর তীর্ঘেতে মোরে কৃপাময় হরি। . এই কথা বলি তারে দেব পঞ্চানন । 
দ্যক্ষর কৃষ্ণের মন্ত্ৰ দেন কৃপা করি॥ ; কৈলাস ভবন পানে করিলা গমন ॥ 
সকল মন্ত্রের সার সেই কৃষ্ণনাম। ৷ শঙ্করে প্রণাম করি নারদ প্রবর। 
কল্পকাল ধরি আমি জপি অবিরাম ॥ তপস্থার তরে যায় বনের ভিতর ॥ 
এইরূপ বাক্য কহি নারদ প্রবরে। এইরূপে কৃষ্মন্ত্র জপি নিশিদিন। 
সনতকুমার শেষে মন্ত্র দান করে ॥ নারদ বিষ্ণুর পদে হইল বিলীন ॥ 
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কৃষ্ণমন্ত্র লাভ করি নারদ তখন। ত্রহ্মবৈবর্তের কথা মধুর-মধুর । 
মায়াময়ী রমণীরে করিল বর্জন ॥ | শ্রবণ করিলে সব বিদ্ব হয় দূর ॥ 
নারদ ভারতে যায় তপস্যার তরে। ব্যাসদেব বেদ আদি বসরূপে ধরি। 
কৃতমালা নদীতীরে হেরিল শঙ্করে ॥ ৷ কল্পনায় ভারতীরে কামধেনু করি ॥ 
শিবেরে দর্শন করি অতি ভক্তিভরে | : ব্রহ্মবৈবর্তের দুগ্ধ করিয়া দোহন। 
নারদ চরণে তার প্রণিপাত করে ৷৷ জনে জনে সেই সুধা করিল বন্টন ॥ 
শঙ্কর কহিল! তারে, নারদ প্রবর। : ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের ইচ্ছায়। 
তোমারে হেরিয়। তুষ্ট আমার অন্তর ৷  শ্যামস্ন্দরের বেশে আসিলা ধরায় ॥ 
বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ যেই জন হয়। ত্রিগুণ অতীত সেই পরম ঈশ্বর । 
তাহার দর্শনে পুণ্য হয় অতিশয় ॥ তাহার ভজন! সবে কর নিরন্তর ॥ 
শুন শুন মহাভাগ কহি তব প্রতি। . ব্রহ্ম! বিষ্ণু শিব আদি ধাহার কারণ। 
লভিয়াছ কৃষ্ণমন্ত্র সুছুল ভ অতি ॥ ' সেই সনাতন কৃষ্ণে ভজ অনুক্ষণ ॥ 
গোলোকধামেতে নিজে কৃষ্ণ ভগবান। '_ শ্রীরুষ্ণজন্মণণ্ডে সপ্/নাতিতম অধ্যায় সমাপু 


আমাদেরে এই মন্ত্র করিল। প্রদান ॥ 

এই মন্ত্র যেই জন করিবে গ্রহণ । 

নারায়ণ-তুল্য সদ! হবে সেই জন ॥ 

কৰ্ম্মমুলছেদকারী এই কৃষ্ণনাম। 

পাপ-বিনাশক তাহ হয় অবিরাম ॥ অষ্টালীতিতম অধ্যায় 
নবজলধর সম বরণ ধাহার। 

কমনীয় শ্যামকান্তি অতি চমৎকার ॥ 
শরতের চন্দ্রসম বদন কমল । কহিল! শৌনক মুনি, সূত মহাশয় । 
বিকশিতপদ্মসম যুগল নয়ন ॥ | তব মুখে শুনিলাম সমস্ত বিষয় ॥ 
শিখিপুচ্ছ শোভ! পায় চুড়ায় ধাহার। শুনিলাম কথা আমি অতি গোপনীয়। 
কৌস্তভের মণি শোতে বক্ষের মাঝার ৷৷ রমণীয় উপাখ্যান অনির্ববচনীয় ॥ 
কোটি কোটি কন্দর্পের শোভা অঙ্গে ধার। ধন্য ধন্ধ আমি, আজ সফল জীবন । 
সৰ্ব দেহে শোভে ধার রত্ব-অলঙ্কার ॥ মধুর পুরাণ-কথা করিনু শ্রবণ ॥ 


বক্তি ও শ্বর্ণোপত্িকথন । 


শ্ৰীকৃষ্ণজন্মখণ্ড 


কিরূপে সুবর্ণ বহ্নি উৎপাদিত হয়। 
কুপ! করি সেই কথা কহ মহাশয় ॥ 
কহিলেন সুত মুনি, শুন তপোধন। 
অপূর্বৰ পুরাণ-কথা! কহিব এখন ॥ 

ব্রহ্মা আদি দেবগণ বিষ্ণুর সমীপে । 
সষ্টিকালে একদিন যান শ্বেতদ্বীপে ॥ 
সেথায় গমন করি আনন্দিত মনে। 
বসিলেন দেব্গণ বরর্লসংহাসনে ॥ 

বিষ্ণুর হুন্দর সেই সভার ভিতরে। 
সুন্দরী যুবতাগণ নৃণ্যগাত করে ॥ 
তাঁহাদের স্তন শপি করিয়া দর্শন । 
প্রজাপতি ব্রহ্মা হয় কামেতে মগন ॥ 
নিজেরে সংযত ব্রা করিতে না পারে। 
কামেতে অপার হয়ে পড়ে বারে বারে ॥ 
অনন্তর হয় তার বাঁধের পতন । 
লচ্জ[ভৱে বস্ত্রে তাহ! করে আচ্ছাদন ॥ 
বাধ্যসহ সেই বন্দর রঙ্গ! তারপরে | 
নিক্ষেপ করিল আসি ক্ষারোদ সাগরে ॥ 
অপূর্বব ঘটনা ঘটে এমন সণয়। 

জল হ’তে শিশু এক সমুখিত হর ॥ 
ব্ৰহ্মতেজে দাপ্ড শিশু আসিয়া সত্বরে | 
সভার মাঝারে বসে বিধাতার ক্রোড়ে। 
(দেবতা বরুণ আলি এমন সময় । 
বালকেরে লয়ে যেতে সমুগ্ত হয় ॥ 
বালকেরে নাহি ছাড়ে প্রন্ম। প্রজাপতি। 
ক্রন্দন করিল শিশু ভাত হয়ে অতি ॥ 
কহিল বরুণদেব, এ শিশু আমার | 
জলের মাঝারে জন্ম হইল ইহার ॥ 
ব্রণের এই কথা করিয়া শ্রবণ। 
ক্রোবভরে প্রজাপতি কহিল তখন ॥ 
এ শিশু লইল আসি শরণ আমার । 
কেমনে ইহারে আমি করি পরিহার ॥ 
শরণাগতেরে ত্যাগ করে যেইজন। 
নরক-মাঝারে সেই করিবে গমন ॥ 
তাহাদের বাক্য শুনি শ্রীমধুসুদন। 

মৃু মৃদু হস্ত করি কহিল! তখন ॥ 
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' কামিনীগণের শ্রোণি করিয়। দর্শন । 


কামেতে ব্ৰহ্মার হয় বীধ্যের স্থলন ॥ 
সেই বীৰ্য্য লয়ে ব্রহ্মা লজ্জিত অন্তরে । 
ক্ষেপ্ণ করিয়াছিল ক্ষীরোদ নাগরে ॥ 
সেই বীৰ্য্য হ'তে এই জন্মিল কুমার । 
ধৰ্ম্ম-অনুসারে হয় পুক্র বিধাতার ৷ 
বহ্নি নামে সেই পুত্ৰ স্থবিখ্যাত হয়। 
দাহ-শক্তি দান করে বিষ্ণু দয়াময় ॥ 
বহ্নির উৎপত্তি-কথ! করিনু কীৰ্ত্তন । 
স্বর্ণের কাহিনী কহি করহ আবণ॥ 
রস্তার জঘন স্তন করিয়। দর্শন । 
একদ! হইল অগ্নি কামেতে মগন ॥ 
কামবাণে জরজর হইল অন্তর । 
বীধ্যের স্থলন তার হয় অতঃপর ॥ 
নিদারুণ লজ্জাবশে দেব হুতাশন। 
সেই বাধ্য বস্তু দ্বারা করে আচ্ছাদন ॥ 
অনলের সেই বাধ্য এমন সময় । 
প্ৰদীপ্ত সুবর্ণরূপে পরিণত হয় ॥ 
ক্ষণকাল মাঝে সেই স্বর্ণ উজ্জ্বল। 
ক্রমে বুদ্ধি পেয়ে হয় স্বমেরু অচল ॥ 
ব্ৰহ্ম বৈংৰ্ত্তের কথ! অতি সুমধুর । 


শ্রবণ করিলে বত পাপ হয় দূর ॥ 


কহিলাম তব কাছে সমস্ত বিষয়। 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ মহাশয় ॥ 


= কুষ্ণজন্মথণ্ডে অষ্ট'ণীততম অধ্যায় সমাপ্ু। 


ভননৰতিতসম অধ্যায় 


বহ্মাণি খণ্ড"চতুষ্টয়ের অৰ্থ নিরূপণ । 


কহিল! শৌনক মুনি, সূত মহাশয় 
শ্রবণ করিনু আমি সকল বিষয় ॥ 
অপূৰ্ব পুরাণ-কথা করিনু শ্রবণ । 

ক্ষেপে সকল কথা করহ বর্ণন ॥ 
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কহিলেন সূত মুনি, ওহে তপোধন । 
কহিতেছি সব কথা শুন দিয়া মন ॥ 
ব্ৰহ্মখণ্ড মাঝে আছে ব্রহ্ম নিরূপণ । 
গোলোক আদির যত আছে বিবরণ ॥ 
সেই খণ্ডে আছে সব জাতির নির্ণয় 
উৎকৃষ্ট আখ্যান আদি আছে সমুদয় ॥ 
রাধামাধবের ক্রীড়া, উৎপত্তি বিষ্ণুর। 
ব্রহ্মা নারদের কথা অতি সুমধুর ॥ 
ব্ৰহ্মাণ্ড বৰ্ণন আর নারদের জ্ঞান । 
নারদের নারায়ণ আশ্রমে প্রস্থান ॥ 


সকল কাহিনী আমি কহিনু তোমারে। 


ব্ৰহ্মখণ্ডমাঝে সব আছে সবিস্তারে ॥ 
প্রকৃতি খণ্ডেতে আছে প্রকৃতি-লক্ষণ। 
প্রকৃতিদিগের যত আছে বিবরণ ॥ 
লন্মনী সরস্বতী দুর্গ! সাবিত্রী রাধার। 
অপূর্ব কাহিনী সব আছে চমৎকার ॥ 
শিব শঙ্খচূড়ে যুদ্ধ তুলসীর কথা। 
প্রীদামের অভিশাপমোচন-বারতা ॥ 
মনসার উপাখ্যান, কাহিনী গঙ্গার । 
প্রকৃতি খণ্ডের মাঝে আছে সবিস্তার ॥ 
গণপতি-খণ্ডে আছে কথা মনোহর । 
নিতান্ত নিগুড় তত্ব অতি হিতকর ॥ 
পাৰ্ব্বতী শিবের ক্রীড়া কার্তিক-জনম। 
পুণ্যক ব্রতের কথা অতি মনোরম ॥ 
উীবিষ্ণুর বরদান পার্বতীর প্রতি । 
দুর্গার চরিত্র-কথা সুমধুর অতি ॥ 
গণেশের আবির্ভাব, গণেশ-দর্শন | 
গণপতি-খণ্ডে সব আছে বিবরণ ॥ 
কাত্তিকেরে আনয়ন, গণেশ-পুজন । 
জমদগ্রি তাপসের যুদ্ধ-বিবরণ ॥ 
স্থরভিহরণ আর রেণুকার কথা। 
ভূগুরাম গণেশের বিবিধ বারতা ॥ 
পরশুরামের পণ, সমর তাহার । 
গণেশের দস্তভঙ্গ, বিলাপ দুর্গার ॥ 
কৈলাস বর্ণনা আদি অতি মনোহর । 
রহিয়াছে গণপতি-খণ্ডের ভিতর ॥ 


ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 


কৃষ্ণজন্মথণ্ডে আছে পবিত্র আখ্যান । 
অতি রমণীয় তাহ! অতীব মহান ॥ 
নারদ যে প্রশ্ন করে নারায়ণ কাছে। 
প্রশ্নের উত্তর সব এই খণ্ডে আছে ॥ 
বৈষ্ণব প্রশংসা আর রাধিকার কথা। 
রাধার শ্রীদাম সহ কলহ বারতা ॥ 
পরস্পরে শাপ দান, মৃত্যু বিরজার। 
কিরূপে বিরজ! ধরে নদীর আকার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের সহ তার গোপনে মিলন । 
সাগরের জন্মকথ। আছে বিবরণ ॥ 
কুষ্ণ-জন্ম-বিবরণ অতি চমৎকার । 
বহ্থদেবভবনেতে আবির্ভাব তার ॥ 
গোকুলে গমন-কথা, শাপ-বিবরণ। 
বুষভানু-কন্ঠারূপে রাধা-আগমন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, অস্থর নিধন । 
পুতনা মোক্ষণ আর শকট ভঞ্জন ॥ 
বিধাতা ব্রহ্মার স্তব শ্রীকৃষ্ণের কাছে। 
অপরূপ ভাবে কুষ্ণজন্মখণ্ডে আছে ॥ 
সহস। গোকুল ত্যাগ করি সনাতন । 
কিরূপেতে বৃন্দাবনে করেন গমন ॥ 
নব বৃন্দাবন সৃষ্টি, ক্রীড়া চমৎকার । 
বিপ্রপত্বীগণ-দত্ত অন্নের আহার ॥ 
তাহাদের বর দান, স্বর্গের বৰ্ণন । 
কৃষ্ণ করে গোপীদের বসন হরণ ॥ 
কাত্যায়নী ব্রতকথা, ছুর্গা-পৃজা-কথা । 
গোপিকাগণের সহ পার্ববতী-বারত। ॥ 
তাল-ফল-ভক্ষণের কথা মনোহর । 
ইন্দ্ৰ-যাগ-ধ্বংস-কথ। রয়েছে হন্দর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের পরিণয় রাধিকার সনে । 
গোপিকাগণের ক্রীড়া আনন্দিত মনে 
মায়াবলে ছায়া সৃষ্টি, কৃষ্ণের বিহার । 
মুক্তির বৃত্তান্ত কথা আছে চমৎকার ॥ 
প্রীহরির নানাবিধ ক্রীড়া জলে স্থলে। 
অপূৰ্ব্ব রাসের লীল! রামের মণ্ডলে ॥ 
মথুরা-প্রবেশ আর রজক-দংহার । 
কুজ! রমণীর সহ সম্ভোগ-বিহার।৷ 


উীকৃষ্ণজন্মখণ্ড । 


হরধমু-ভঙ্গ-কথা, মাতঙ্গ-নিধন । 
কংস-বধ, উগ্রসেনে রাজ্য সমর্পণ ॥ 
উদ্ধবের আগমন রাধার ভবনে । 
নানাবিধ কথাবার্তা প্রীরাধার সনে ॥ 
্লীরাম কৃষ্ণের উপনয়নের কথা । 
আরও আছে কত শত বিচিত্র বারতা 
গুরু-গৃহে বিদ্যালাভ, মৃত-পুত্ৰ দান। 
জরাসন্ধ-পরালয়, দ্বারকা-নিন্মাণ ॥ 
পারিজাত-আনয়ন, রুক্মিণী-হরণ। 
কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধে ভূহার- মোচন ॥ 
উধার হরণ-কথা', বাণ-পরাজয় । 

রাধা যশোদার অতি অপূর্ব বিষয় ॥ 
শৃগাল-মুক্তির কথা, গণেশ পূজন । 
শ্রীকৃষ্ণের সহ পুনঃ রাধার মিলন ॥ 
পাগুবগণের মোক্ষ, স্বৰ্গে আরোহণ । 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বস্থানে গমন ॥ 
মুনিবর নারদের শুভ পরিণয়। 

বহ্নি ও স্বণের কথা আছে সমুদয় ॥ 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্তের কথ! চারিভাগে আছে। 
কহিনু সকল কথা তোমাদের কাছে 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা স্নমধুর অতি। 
শ্রবণ করিলে হয় হরিপদে মতি ॥ 
অসার সংসারে কৃষ্ণনাম মাত্র সার। 
কৃষ্ণনাম বিনা অন্য গতি নাহি আর ॥ 


Co 


শ্রীকৃষ্ণসন্মণণ্ডে উননবতিত্ম অধ্যায় সমাপ্ু 


নৰতিতম অধ্যায় 
মহা পুরাণ 'ও উপপুরাণের লক্ষণ কথন, মহাপুরাণ 
সকলের শ্ৰোকসংখা|, ব্ৰহ্মবৈবত্ত নামের মর্থ, 
তন্মাহাঙ্সাবরৰ্ণন এবং যথাক্রমে শবণ ৫ 
ফলশবণের অনুকাৰ্ত্তন । 
কহিল। শৌনক মুনি, শুন যমোগিরাজ 
সাঁনব-জীবন মম ধন্য হ’ল আজ ॥ 
অপূৰ্ব্ব পুৱাণকথ| করিনু শ্রবণ। 
কৃপা করি কর মোর অভীন্ পূরণ ॥ 


—-—-——— — - — — —— 


৫৭১ 


অভয় প্রদান যদি কর দয়াময়। 
জিজ্ঞাসা করিব আমি অপর বিষয়॥ 
কহিলেন সূত মুনি শৌনক নিকটে | 
কিব! তব প্রশ্ন তাহ। কহ অকপটে ॥ 
কহিল! শৌনক মুনি কহ মহাশয় । 
পুরাণের শ্লোক-সংখ্য। ফল-সমুদয় ॥ 
সুত মুনি কহিলেন শুন তপোধন। 
তোমার সন্দেহ আমি করিব ভঞ্জন ॥ 
হথজন-প্রলয়-কথ। পুরাণেতে রয় ॥ 
চতুৰ্দ্দশ মনু কথা আছে সমুদয় ॥ 
চন্দ্রসুধ্যবংশধর যত নৃপগণ। 

পুরাণে তাদের সব আছে বিবরণ ॥ 
মহাপুরাণের কথা শুন মহাশয় । 
কহিব তাহার আমি লক্ষণ বিষয় ॥ 
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের আছে বিবরণ । 
চতুর্দশ মনুদের নামের কীর্তন ॥ 
হরির মাহাত্ম্য-কথা, দেব-গুণশ্রাম | 
মহাপুরাণপের মাঝে রহে অবিরাম ॥ 
ব্রঙ্গপুরাণের শ্লোক দশটি হাজার । 
পঞ্চানন হাজার পদ্মপুরাণ মাঝার ॥ 
তেরটি হাজার শ্লোক বিষ্ণু পুরাণের | 
আঠার হাজার শ্লোক শ্রীভাগবতের ॥ 
চব্বিশ হাজার শ্লোক শিব-পুরাণেতে। 
পঁচিশ হাজার শ্লোক আছে নারদেতে 
মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণেতে নয়টা হাজার । 
আঠার হাজার ব্রক্ষবৈবর্ত মাঝার ॥ 
এগার হাঙ্গার শ্লোক লিঙ্গ পুরাণেতে। 
চবিবশ হাজার শ্লোক আছে বরাহেতে 
সব পুরাণের শ্লোক করিলে গণন। 
চারিলক্ষ শ্লোক হয় শুন তপোধন ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথা স্থধার ভাগ্তার | 
সকল কাহিনী আমি কহিয়াছি তার ॥ 
পরব্ৰহ্ম-কথ| ইথে হয়েছে বণিত। 
শ্ৰীব্ৰহ্মবৈবৰ্ত নামে তাই অভিহিত ॥ 


৷ অতি পুণ্যপ্রদ ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণ। 


৷ 
| 


নুদুর্লভ হরিভক্তি করয়ে গুদান ॥ 


৫৭২ ব্হ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


্রহ্মবৈবর্তের কথা সকলের মার 
হরিদাস্তপ্রদ তাহ! হয় অনিবার ॥ 
যজ্ঞ-অনুষ্ঠান আর ব্রতের পালন। 
গুরু-প্রদক্ষিণ আর তীর্ঘেতে গমন ॥ 
এ সকল আচরণে যত ধৰ্ম্ম হয়। 
্রহ্মবৈবর্তের কাছে তুচ্ছ সমুদয় ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা করিলে পঠন। 
পুত্ৰরত্ন লাভ করে পুত্রহীন জন ॥ 
দুর্ভগ! রমণী ইহা করিলে শ্রবণ। 
পতির সৌভাগ্য লাভ করে অনুক্ষণ ॥ 
মৃতবৎসা কাকবন্ধ্যা রমণী সকল। 
পুরাণ শ্রবণ যদি করে অবিরল ॥ 
চিরজীবী পুত্ররত্ব অবশ্যই পায়। 
পুরাণ-শ্রবণ-ফলে দুঃখ ঘুচে যায় ॥ 
যশোহীন যশ পায় শুনিলে পুরাণ । 
রোগমুক্ত হয় রোগী, মূঢ় পায় জ্ঞান ॥ 
দরিদ্রের! ধনী হয় পুরাণ শ্রবণে । 
বিপদ হইতে মুক্ত হয় সর্ববজনে ॥ 
পুরাণের অদ্ধ শ্লোক যেই জন পড়ে। 
লক্ষ গোদানের ফল পায় সে সত্বরে ॥ 
ভক্তিভৱে চারিখণ্ড যে করে পঠন। 
সফল জনম তার, সার্থক জীবন ॥ 
কোটিজন্মার্জিত পাপ দূর হয় তার। 
অন্তিমে গমন করে গোলোক-মাঝার ॥ 
শুদ্ধ মনে স্নান আদি করি সমাপন। 
ভক্তিভরে ব্ৰহ্মখণ্ড করিয়া শ্রবণ ॥ 
পায়স পিষ্টক ফল করি আনয়ন । 
ভক্তিভরে পাঠকেরে করাও ভোজন ॥ 
কৃষ্ণে নিবেদন করি মাল্য ও চন্দন। 
সক্ষাবস্ত্র মহ কর পাঠকে অর্পণ ॥ 
শুনিয়া প্রকৃতিখণ্ড বিশুদ্ধ অন্তরে | 
দধিযুক্ত অন্ন দাও পাঠকপ্রবরে ॥ 


মা 


গণপতি উধগকথা | িধণের পর 1. 
স্বর্ণ উপবীত দান কর মনোহর ॥ 
শ্বেত অশ্ব শ্বেত ছত্ৰ শ্বেত মাল্য লয়ে। 
পাঠকে প্রদান কর প্রফুল্ল হৃদয়ে ॥ 
কৃষ্ণজন্মথগ্-কথা করিয়া শ্রবণ। 
পাঠকে মসৰ্ব্বত্ব তব করিবে অর্পণ ॥ 
রত্ব-মঙ্্ররীযু আর স্বর্ণের কুণ্ডল। 
সূক্ষ্ম বস্ত্ৰ মাল্য দান করিবে সকল ।॥ 
এইরূপে দক্ষিণাদি করিয়া অৰ্পণ । 
একশত ব্ৰাহ্মণেরে করাবে ভোজন ॥ 
পুরাণ শ্রবণ যেই করে ভক্তিভরে | 
পুরাকৃত পাপ হ'তে মুক্তিলাভ করে ॥ 
দুর্লভ কৃষ্ণের দাস্য সেই জন পায়। 
অন্তিমে কৃষ্ণের কাছে গ্রোলোকেতে যায় ॥ 
গুরুর মুখেতে যাহ! করিনু শ্রবণ। 
সকল কাহিনী আমি কণিনু বৰ্ণন ॥ 
এক্ষণে বিদায় মোরে দাও মুনিগণ। 
নারামণ-আশমেতে করিব গমন ॥ 
ত্ৰিগুণ-অতীত যিনি প্ৰভু সারাৎসার। 
সেই রাধাকান্তে মবে ভঙ্গ অনিবার ॥ 


ব্ৰাহ্মণগণেরে আমি করি নমঙ্গার। 


কৃষ্ণ শিব ব্রহ্মা পদে নমি বারংবার ॥ 
গণেশচরণ আমি করিনু বন্দন। 
বন্দনা করিনু আমি ভারতী চরণ ॥ 
ব্যাসদেব চরণেতে জানাই গ্রণাম। 
শ্রীদুর্গার চরণেতে নমি অবিরাম ॥ 

হে শৌনক, তোমাদেরে করিয়া দর্শন | 
গণেশের দিদ্ধাশ্রমে চলিনু এখন ॥ 
অবোধ স্থবোধ অতি ভক্তি সহকারে । 
বিরচিল এ পুরাণ ত্ৰিপদী পয়ারে ॥ 


সমাপ্ত! 


